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শ্রীবিভুরঞজন গৃহ এম. এ. 
প্রাক্তন অধ্যাপক আশুতোষ কলেজ ফর উইমেন্‌, কলিকাতা 
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও শিলচর গুরুচরণ কলেজ ) 
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শ্রীমতী শান্তি দত এম. এ+ টি. ভি. (লণ্ডন); 
এম. এ. এডও (লণ্ডন ) 
হে হাউ কাত 


অধ্যাপিকা ইনৃষ্টিট্যট অব. ট্রেণিং ফর উইমেন, হেষ্টি 
পুর্বে ডেভিড, হেয়ার ট্রেণিং কলেজ, কলিকাতা in 


নলেজ ভোৰ 


৫৯, বিধান সরণি কলিকাতা ৬ 


পরিমাজিত ও পরিব্ধিত পঞ্চম সংস্করণ 
জুলাই, ১৯৬৭ 


প্রকাশক £ 
নলেজ হোম A 
৫৪, বিধান সরণি, 
কলিকাতা-৬ 


দাম £ প্রথম খণ্ড, নয় টাকা; দ্বিতীয় খণ্ড, নয় টাকা; 
উভয় খণ্ড একত্রে মতের টাকা । 


মুদ্ৰক £ 
১ ১৭ ফৰ্ম 
বেঙ্গল প্রিণ্টার্স 

১৯৭১ বিপিন বিহারী গা্ুলী গ্রীট 
কলিকাতা-১২ 


ও 
১৮ হইতে ৩১ ফর্ম 
 শ্রীজয়ন্ত রাঁক্‌চি 
পি. এম্‌ বাক্‌চি আগ কোং প্রাইভেট লিঃ 
১৭ গুলু ওন্তাগার লেন, 
কলিকাঁতি-৬ 


ঢুম্মিক। 


কিছুদিন যাবংই ‘শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাঁতা'র নৃতন সংস্করণ প্রস্তুত 
করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলাম। বিশেষতঃ শিক্ষক শিক্ষণ (বি. টি. ) 
স্তরের পাঠ্যস্থচী পরিবর্তিত হওয়াতে এবং স্মাতক স্তরে (বি. এ.) শিক্ষা একটি 
বিষয় রূপে অন্তভূক্তি হওয়াতে প্রকাশক এ বিষয়ে কিছু তাগিদ দিতেছিলেন। 
কিন্তু ‘মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার" গ্রন্থখানা প্রণয়নে ব্যস্ত থাকায় এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারি নাই। 

ভগবানের অন্তুগ্রহথে “শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাঁতা'র পঞ্চম সংস্করণ 
প্রকাশিত হইল ৷ এক হিসাবে, ইহা একখানি সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া লেখ! গ্রন্থ 
পরিবর্তিত পাঠযসথচী অন্যাঁয়ী ইহাতে সম্পূর্ণ নৃতন কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত 
হইয়াছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ( Mental Hy৪iene ), শিশুজীবনের 
নানা সমস্যা (Problems of children), অন্বর্তন ও নির্দেশনা (child 
৪Uidance ) শিশুর জীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর এবং বিভিন্ন স্তরের নানা 
সমস্তা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি অধ্যায় সংযোজিত হইল । অধ্যাপিকা শ্রীমতী 
শান্তি দত্ত এম, এ, টি ডি, এম এড. ( লণ্ডন ) পরিসংখ্যান সম্বন্ধে অধ্যায়টি বধিত 
আকারে, বহু অংক এবং তাহাদের সমাধান সহ সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া প্রস্তুত 
করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ই শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে 
দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের আধুনিকতম আলোচনা ও গবেষণার আলোকে 
সংশোধিত ও পুনলিখিত হইল । “মনে রাখ! ও ভুলে যাওয়া এবং ‘কল্পনা’ এ 
ছুটি অধ্যায় মূলতঃ জোষ্ঠা কন্ঠ! শ্রীমতী স্ুনন্দ। ঘোষ এম এ, ডিপ, এড, 
(পিডনী ), এম এড. (মাদ্রাজ) দ্বারা লিখিত। বলাই নিশ্রয়ৌজন : বিভিন্ন 


| বিজ্ঞজনের কাছে আমাদের খণ অপরিসীম এবং পুস্তকে যথাস্থানে তাহাদের 


নিকট খণ অকুঠভাবেই স্বীকার করিয়াছি। বহু চিত্র, নকশা! ও লেখ তাহাদের 
পুস্তকের অনুসরণেই প্রস্তুত হইয়াছে । 

নৃতন সংযোজন সংশোধনের ফলে পুস্তকখানার আয়তন পূর্বের তুলনীয় প্রায় 
দ্বিগুণ হইয়াছে। আমর! চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে স্নাতক বা স্বাতকোত্তর স্তরেও 
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
যাহাতে শিক্ষার্থীর। একটি স্পষ্ট ধারণ। লাভ করিতে পারে। শুধু তথ্য পরিবেশন 
নয়, যাহাতে শিক্ষ। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ছাত্রদের ওংসুক্য সৃষ্টি 
হয়, যাহাতে তাহারা এ বিষয় আলোচনায় রস ও আনন্দ লাভ করিতে পারে 


সে বিষয়েও যথাসাধ্য চেষ্টিত হইয়াছি। পাঠা বিষয় নিতান্ত নীরস হইতে 
হইবে এবং তোতাপাধীর মত “সংক্ষিপ্ত তৈরী উত্তর” গলাধঃকরণ এবং পরীক্ষার 
উদ্তরপঞ্জে উদগীৱণ করিয়! পরীক্ষা বৈতরজী উত্তীর্ণ করানো বিষয়ে কতিত্বই জেট 
পাঠ/পুত্তকের একমাত্র মাপ কাঠি, সবিনয়ে এবং সমন্ত অন্তরের সঙ্গে এই মতকে 
আবরার করিতেছি । যে আয়ত বিদ্ধ! শিক্ষার্থীর অন্তরঙ্গ ও আনন্দের বিষয় 
হইয়! উঠিল না৷ তাহা ‘পরীক্ষা পাশে" সহায়ক হইলেও তাহ! ব্যর্থ ওমূল্যহীন। 

ভগ্ন্বান্থয লইয়া এই পুস্তকের রচনা সম্পূর্ণ করিয়া! যাইতে পারিব কিনা, সে 
বিষয়ে নিজের মনে সন্দেহ ছিল। ভগবান সে শক্তি দিয়াছেন, এজন আমি 
ক্লত। যে বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে বই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া 
সাহায্য করিয়াছেন আনন্দের সঙ্গে তাহাদের কাছে ক্ষণ স্বীকার করিতেছি । এ 
বিষয়ে অধ্যাপক তুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা মীরা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক 
বিধুকুযণ ঘোষ, অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা প্রতিভা আচারধ 
অধ্যাপিক, সুত্রত| বন, শীমান্‌ প্রিয় দাশ গপ, শ্রীমতী জয়ন্তী দাশ ও, 
. মানু বিমান কুমার বহু, ইহাদের নিকট আমার রণ সর্বাধিক। শ্রীমতী রাধা- 
রাগী সেন, শ্রীমতী মমতা! ঘোষ, অধ্যাপিকা! প্রতিভা আচার্য, শ্রীমতী হুমিত্তা 
বনু, অধ্যাপিকা অপরাজিত! চৌধুরী, শ্রীযূক্ত শীশ রায়, প্রমতী অরুলী ঘোষ, 
জীমতী দীপা রায় ও শ্রীমতী কমলা মুখানির সঙ্গে নানা! বিষয়ে আলোচনা 
A করিিয়! নিজের ধারণাগুলিকে যাচাই করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিয়াছি। 
শিক্ষক সম্পাদক অগ্রজোপম অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায়চৌধুরী, ডাঃ বি, এন, 
রায়, জীরামেজ ফেশমুখ্য, জীমান্‌ জগদীশ দাশ এবং শ্রীমতী সুরুচি দাসের নিকট 
: ঈর্বদ! যে উৎসাহ ও সদুপদেশ পাইয়াছি তাহা কবতজ্ঞতার সঙ্গে স্বরণ করি। 
বিশেষ ভাবে অধ্যক্ষ শ্রী কে. কে. মুখার্জী, অধ্যক্ষা জীষুক্তা নলিনী দাস, অধ্যা- 
পিক! সনিলা গুহ ও অধ্যাপিকা অনুপমা বস্তুর নিকট হইতে মাঝে মাঝে যে 
উৎসাহবাক্য পাইয়াছি, সেজন্ত তাহাদের ধন্যবাদ জানাই । ভিতরের কয়েকটি 
ফটোগ্রাফ তুলিয়া দিয়াছেন ভ্রাতুপত্র শ্রীমান্‌ দিলীপ গুহ। 

পুর্ব পুর্ব সংস্করণে যে সব অধ্যাপক অধ্যাপিকা পুস্তিকাখানার উৎকর্ষ সাধন 
বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়া আমাদের উপরূত করিয়াছেন, এবারও তাহাদের |! 


সহযোগীতা ও ন্পরামর্শ কামনা করি । বিনয়াবনত-__ 
: বিভুরঞ্জন গুহ 
9 জে, এন্‌ আর দাশ রোড কলিকাতা-২৬ ২৪ আগষ্ট) ১৯৬৬ 


ফোন নং ৪৬-৮৯৩৯ 


না 


বিষয়-সূচী 


+ জধজ অধ্যায় _ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান : ১-২১ 
মঙ্ক্বেতর প্রাণীর শাবক ও স্গুত্া সন্ধানে প্রতেধ _ 
বিধিবদ্ধ শিক্ষা_আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্য--প্রাচীন শিক্ষার 
শ্রাস্তি-_কসো ও পেস্তালংসির শিক্ষানীতি-_শিশুর মনকে 
জানতে হবে--শিক্ষানীতি সম্পকে” তিনটি মত--শিক্ষার ভিত্তি 
হবে মনোবিস্কা--শিক্ষার আদর্শ ও মনোবিস্কা-শিক্ষান্ শাসনের 
স্থান__শিক্ষার উদ্দেপ্ট-_মনোবিষ্ার নতুন মর্ধাধলাভ--শিক্ষার 
বিভিন্ন সমক্কা-সমাধানে মনোবিষ্কা--শিক্ষা-মনোবিস্থা কি? 
শিক্ষা-মনোবিদ্তার আলোচ্য বিষগ্ব-_শিক্ষা-মনোবিস্বার পরিধি । 

দ্বিতীয় অধ্যায়-_মনোবিষ্ঞার ক্রমবিকাশ £ ২২৬২ 
মন সম্পকে ধারণার ক্রম বিকাশ-মনোবিস্থায় নৃতন দৃষ্িতঙ্গী_ 
মনোবিষ্কা ও শারীরবিষ্কা__সমগ্রতাবাধী মনোবিস্ছা--নতুন 
মনোবিদ্কা' সক্তিয়তাবাদী ও ক্রমবিকাশবানী-_আধুনিক মনো- 
বিস্কা সমাজ্গকেজ্িক__আধুনিক মনোবিস্কায় নিজ্ঞান মনের 
গুরুত্ব_মনোবিস্ভার নতুন পরিধি বিস্তার--মনোবিষ্ার বিষয়বন্ধ 
_ মনোবিগ্যার পদ্ধতি__মস্তর্রশন ও পরিদর্শন-পদ্ধতি_-অস্থর্দ- 
শনের অসুবিধা এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ-_জীবনেতিহাঁস 
সংগ্রহ প্রণানী--পরীক্ষণ_উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি_ 
পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি__শারীর-ভিত্তিকমনোবিস্তা-_পরীক্ষণ ' 
ভিত্তিক মনোবিষ্তাঁ-শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধীয় মনোবিদ্কা__ 
আধুনিককালে মনোবিস্থার মর্ধ্যাদা__মনোবিষ্তার উপযোগিতা 
ব্যক্তিগত ও মমাজগত__শিক্ষার ক্ষেত্রে নোবিদ্ভার ব্যবহার__ 
শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনোবিস্তার ব্যবহার--চিকিংসা 
ক্ষেত্রে মনোবিদ্ঠা । 

তৃতীয় অধ্যায়_মাহুযের মৌলিক প্রয়োজন ঃ ৬৩৯১ 
ব্যবহারের পশ্চাতে আগ্রহ শিক্ষা ও আগ্রহ--আগ্রহ ও 
আগ্রহ-স্প্টির সহায়ক__জৈব তাড়না__তাদ্দের ঝেণী বিভাগ-_ 
জৈব-তাড়নার মধ্যে কোনটি মৌলিক /_ মানুষের মৌল 
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প্রয়োজন-__জন্মগত আগ্রহ ওদ্রঅজিত-আগ্রহ_-দৈহিক প্রবৃত্তি 
দৈহিক প্রয়োজনগত তাড়না বা আগ্রহ_-দৈহিক তাড়না ও 
আগ্রহ__সামাঁজিক আগ্রহ__শিশুর প্রতুত্ব-বোঁধের «তাৎপর্য 
ব)ক্তিগত প্রবৃত্তি বা আগ্রহ-_রুচি দৃষ্টিভঙ্গী ভাব ইত্যাদি অজিত 
আগ্রহ-স্থায়ী উৎস্ক্য_ প্রবৃত্তি ও সমাজ-প্রয়োজনের যোগ-_ 
পুরানো! ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভেদ__শিক্ষায় বিফলতাঁর 
কাঁরণ__আগ্রহের অতৃপ্তি জনিত মানসিক বিকার । 


চতুর্থ অধ্যায়-_সহজ সংস্কার £ ৯১--১১৬ 

সহজ সংস্কারের প্রকৃতি সম্বন্ধে যতভেদ_-সহজ সংস্কারের কতক- 
গুলি উদীহরণ-_সহজ সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানী ও মনো- 
বিজ্ঞানীর মত__সহজ-সংস্কারের পশ্চাতে স্নায়বিক গঠন-_সহজ 
ক্রিয়া কি অন্ধ?_বৃদ্ধি ও সহজ সংস্কীর-_মাুষের সহজ সংস্কার 
আছে কি?--সহজ সংস্কার ও অভ্যাম--সহজসংস্কর ও গ্রাতিবর্ত 
ক্রিয়া--সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভ--সংস্কারের শ্রেণী বিভাঁগ__ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজ সংস্কীরগুলির প্রয়োগ । 


পঞ্চম অগ্যায়__অন্ভৃতি ও প্রক্ষোভ £ ১১৭-১৬৯ 
অঙ্কভূতির কয়েকটি উদাহরণ _ অনুভুতির শ্রেণী বিভাগ_তূও- 
এর মতবাদ-_-প্রক্ষোভের চরিত্র-প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি অঙ্গাঙ্গী-- 
প্রক্ষোভ ও তাঁর দৈহিক প্রকাশ_প্রক্ষোভের ক্রমবিবতন_ 
প্রক্ষোভ ও ভাবপ্রকাশ সম্পর্ক সম্বন্ধে জেমস্‌ ল্যাং-এর সুত্র 
সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ_প্রক্ষোভ-পূর্ব অঙ্কুভূতি, স্থায়ীধাত 
ও রদ ব| বিশুদ্ধি অন্ুভুতি_প্রক্ষোভ ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া 
প্রক্ষোভ ও স্নায়ুতন্ত-_প্রক্ষোভ ও মন্তিফ-__গ্রক্ষোভ ও :রসক্ষর| 
গ্রন্থির ক্রিয়_জেমস্‌ ও ক্যানন্বার্ড মতবাদের তুলনা 
প্রক্ষোভের প্রকাশ কি সর্বদ| স্থনির্দিষ্ট ?--প্রক্ষোভের. বৈজ্ঞানিক 
পরিমাপ_প্রক্ষোভের আরো! ছুটি দৈহিক পরিবর্তনের মাঁপ-_ 
পৰ্য্যবেক্ষণ ও মনোবিকলন পদ্ধতি ব্যবহার দ্বার! প্রক্ষোঁভের 
পরিমাঁপ-_-একটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ_-শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের 
প্রভাব এবং তাদের কাজে লাগাঁবাঁর বা পরিবর্তন করার উপায়ন। 
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ষষ্ঠ জধ্যায়-__মানস-জীবনের দৈহিক আধার £ ১৭০-২৩২ 
স্নায়বিক মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ--নিউরনের গঠন ও ক্রিয়া, 
সন্ধিস্থান_স্বতঃক্রিয় স্মায়ুমণ্ুল_নাৰ্ভ বা জাযুহত্র_ন্াযুম গুলীর 
কেন্দ্রীয় লায়ুম গুল__ুযু্াকাণডমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও 
তাদের ক্রিয়া__মস্তিক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থান ও ক্রিয় নির্দেশ 
| _গঠন ও ক্রিয়া--সংবেদ কেন্্রমস্তিষ্কে চেষ্টা কেন্দ্-সংযোগ 
কেন্দ্র-উদ্দাপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ_'‘Reaction time’ 
সম্বন্ধে একটি সহজ পরীক্ষা__ প্রতিক্রিয়া কাঁল-_ক্যাটেলের 
পরীক্ষা ও মতামত-_প্রতিবর্ত ক্রিয়া__-অনালী রসক্ষর| গ্রন্থি 
প্যাভলভের পরীক্ষা-_দেহ ও মনের সম্বন্ব__পরম্পর প্রতিক্রিয়া 
মতবাদ-_সমান্তরালবাঁদ । 
সপ্তম অধ্যাঁয়_ সংবেদন ও ইত্জিয়াদি ঃ ২৩৩২৬ 
‘বিভিন্ন ইন্জিয় ও তাঁদের ক্রিয়া_চক্ষুর গঠন, বিভিন্ন অংশের 
ক্রিয়া রংয়ের মিশ্রনের নিয়ম_ইয়ং হেলমহোঁলত্জ ও 
হেরিং-এর মতবাঁদ-_ল্যাড, ফ্রাংকলিনএর মতবাঁদ-_বর্ণান্ধতা__ 
অন্ুবেদন-_ দৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা শরবণেক্ছিয়ের গঠন 
শব সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ_-ত্বকের বিভিন্ন সংবেদন। 
অষ্টম অধ্যায়-প্রত্যক্ষণ ঃ ২৬১-৩০২ 
প্রত্যক্ষণ ও সংবেদন-_প্রত্যক্ষণ অভ্যাস নির্ভর-_প্রত্যক্ষণ ও অর্থ 
আবিষ্কার-_প্রত্যক্ষণে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ--নিরীক্ষণ ব্যবহাঁর- 
বাদীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষণ_প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে গেষ্টন্ট বা সমগ্রতা- 
বাদীদের মত- প্রত্যক্ষণ অধ্যাঁস, মায়া প্রত্যক্ষণের ভ্রম 
নিবারণের উপায়__বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ-_-অযূল প্রত্যক্ষ 
স্থান প্রত্যক্ষণ_-ঘনত্ব ও দুরত্ব প্রত্যক্ষণ__গতিবোধ-_সময় বোধ 
_সংপ্রত্যক্ষ_ওয়েবার ফেকনাঁর বিধি। 
নবম অধ্যার_মনোযোগ £ নি 
| যনোযোগের প্রকৃতি--মনোযোগের বস্তমনোযোগ,অ-মনোযোগ 
_মনোযোগ ও অন্তভুতি_মনোযোগ ও চেতন।-_ মনোযোগের 
বিস্তার_মনোযোগের সহায়ক অবস্থা__একাগ্র মনোযোগ 
মনোযোগের স্থায়িত্ব--মনোযোগের দৈহিক ও স্নায়বিক অন্ুসন্ 
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_-মনোযোগের ফল__মনৌযোগের শ্রেণী বিভাগ--মনোষোগের 
হেতু-মনোযষোগ ও আগ্রহ--মনোযোগ ও অভ্যাস--শিক্ষাঁয় 
সংক্রামণ মতবাদ--ংসুক্য ও মনোযোগ-_ প্রতিভা ও মনো- 
যোগ-শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের ব্যবহার । 

দশম অধ্যায় বংশগতি ও পরিবেশ £ ৩৩৩-_-৩৬৯ 
বংশগতি কি__পরিবেশ কি--বংশগতি বড় না পরিবেশ বড় 
_বংশগতির কলাকৌশল-_মেখেলের স্থত্র_বৈসাদৃশ্ত ও অগ্জিত 
গুণ_বংশগতি সমন্ধে জ্ঞাতব্য কয়টি বিষয়-_শিক্ষাবিদের কাছে 
এর তাৎপর্য_বংশগতির বিভিন্ন উপাদান--নারী ও পুরুষের 
জন্মগত প্রভেদ-_বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা 
শেষ সিদ্ধান্ত। 

একাদশ অধ্যায়_মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া ঃ ৩৭০-৪০২ 
স্থৃতির ছবি ও কল্পনার ছবি__স্থৃতির সংজ্ঞা__অন্ধবদ্ধ সহ্বন্ধে সুত্র 
_সংরক্ষণ সংরক্ষণের সহায়ক অবস্থ--মনে ফিরিয়ে আনা 
মনেপড়া বা পরিচিতি_স্থৃতি শক্তি বাড়ানো যায় কিনা ?_ 
ভুলি কেমনে ?-স্বতিলোপ, স্থতিভ্রংশ, অতিস্থতি_একসঙ্গে 
কতটা মনে রাখা যায়-_স্থৃতি ও বিস্থৃতি বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা 
__এবিংহজের পরীক্ষা ভুগে পরীক্ষা__স্পিটজারের পরীক্ষা 
মেরী এযালেনের পরীক্ষা- কেটোনার পরীক্ষা-_বাঁ্টলেটের 
পরীক্ষা_মনে রাখবার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি__অসাধারণ স্বতিশক্তি 
আইডেন্টিক ইম্যেজ__সাইনেস্থেসিয়া । 

দ্বাদশ অধ্যায়__কল্পনা £ ৪০৩-_৪৩৯ 
স্থৃতি ও কল্পনা__বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ-বিস্বের বৈশিষ্ট্য 
বিভিন্ন প্রকারের বিশ্ব_কল্পনার শ্রেণী বিভাগ স্বপ্ন ও 
স্বপ্নের কারণ অঙ্থসন্ধান__ফ্রএডের ব্যাথ্যা__দিবা স্বপ্ন ও ইগো- 
ডিফেদ্‌ মেকানিজম্স্__-শিশুর ক্ষেত্রে কল্পনার স্থান_কয়েকটি 
মানসিক বিকার ও তাদের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা। 

+ ত্রয়োদশ অধ্যায়__কীজশেখা__পড়াশেখা : ৪৪০-৪৮৩ 

শেখার মানে কি_ শিক্ষার সংজ্ঞা- থর্ণভাইকের শিক্ষার তিনটি 
স্ুত্র-_-ফল লাভের স্থত্র। 
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দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় সুচী 


চতুর্দশ অধ্যায়__শিক্ষা় সংক্রমণ ৪৮৫-৫০৩ 
শিক্ষায় সংক্রমণ কি? --৪৮৫," সংরুমণ তবে প্রাচীনদের আস্থা--৪৮৬, 
সংক্রমণ কি ভাবে ঘটে 1-_ ৪৮৬, শিক্ষায় সংক্রমণ সম্বন্ধে পরীক্ষা--৪৯*, 
কোন্‌ কোন্‌ 'অবন্থা সর্বাধিক পরিমাণ সংক্রমণের অনুকূল ?--৯৯৬, সংক্রমণ 
বিষয়ে বিভিন্ন স্ুল-পাঠ্য বিষয়গুলির তুলনামূলক মূল্য বিচার--৪৯৭, আধুনিক 
পরাক্ষানীতির উপর সংক্রমণ সন্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল--৫০*, শিক্ষার 
সংক্রমণ সম্বন্ধে ডিউইর মত--৫০২। 
পঞ্চদশ অধ্যায় অভ্যাস ৫০৪-৫১৭ 
অভ্যাসের সংজ্ঞা--৫০৫, অভ্যাসের দৈহিক ভিত্তি-€*৬, সহজ প্রবৃত্তি ও 
অভ্যাস--৫*৮, অভ্যাসের সুফল ও কুফল--৫১১, কু-অভ্যাস বিদূরণ সম্পর্কে 
জেম্‌সের মত--৫:২, ডান্লাপের পরীক্ষা--৫১৪, ডিউইর মতে শিক্ষার ক্ষেত্রে 
 অনু্ঠলের মৃল্য_৫১৫। 
_ ষোড়শ অধ্যায়_-অস্থক্রণ ৫১৮-৫২৭ 
অনুকরনের প্রকৃতি--২১৮, অন্থকরণের বিভিন্নরূপ--৫২১, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
অন্ুকরণের উপযোগিতা--৫২৩, শিক্ষা ও অভিভাবন (500805৮1০)--৫২৫। 
সপ্তদশ অধ্যায়_বুদ্ধির প্রকৃতি ও বুদ্ধির কাল ৫২৮-৫৪৩ 
বুদ্ধি কি কা করে 1৫২৮, বুদ্ধির সংস্তা--$৩, বিভিন্ন সংজ্ঞার তুলন1-. 
| মুলক বিচার-_৫৩৩, স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ব (['w০-factor theory), 
_-৫৩৬, বৃদ্ধির জোট-বাধা মতবাদ ( Group factor theory )—te৮, 
একাধিক উপাদান তত্ব ( Multi-factor theory )--৫৪০, বুদ্ধি পরিমাপের 
গুরুত্ব ৫৪৯, বুদ্ধির অভীক্ষার ুত্রপাত__৫৪২ । 
অষ্টাদশ অধ্যায়_বুদ্ধির পরিমাপ (Tests of Intelligence) ৫88-৫৯৩ 
বুদ্ধি পরিমাপের নানা চেষ্টা_-৫৪৪, লাইমন-বিনের বুদ্ধির মাপ--৫৪৫, 
কিভাবে বিনের বুদ্ধির মাপ ( অভীক্ষা) প্রয়োগ করা হয় ? ৫৫৭, বৃদধয্ক 
(7, 0.) নির্ধারক অভীক্ষার (6895 ) গুরুত্ব_৫৫৮, নানা ধরনের বুদ্ধির 
অভীক্ষা-_-৫৬১, কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির মাপ ( Performance Tests )— 
৫৬৩, দলগত পরীক্ষা (02000. e5৮5 )--৫৬৬, সামর্থ্য বা পারদশিতার 
মাপ ( Achievement Tests ৫৬৭, কচি ও প্রবণতা বিষয়ে অভীক্ষা 
( Special Aptitude Tests —e৬৮, যন্ত্ৰ ব্যবহারে প্রবণতা মাপের 
অভীক্ষা (Tests for Mechanical Aptit!de)—¢৬৯, শিল্পকর্ষে কচি 


বিষয়ক অন্ভীক্ষা-_-( ests for Artistic Aptitude ) ৫৭, দৈহিক শক্তি 
পরিমাপের অভীক্ষা, বিভিন্ন ব্যবসায় বা জীবিকা! বিষয়ক কর্মে কুশলতা 
পরীক্ষা ( Trade Tests, 61০ )--১৭১, ভবিধাং সম্ভাবনা বিষয়ে অভীক্ষা 
( Prognosis ‘Tests )--৫৭১, শকতি বিষয়ে অভীক্ষা ( Readiness 
Tests )--৫৭৩, প্মভীক্ষাগুলির বিশুদ্ধ মান নির্ণয় ( Standardization 
of Tests )__-৫৭৪, বুদ্ধির স্তর বিভাগ ( Levels of intelligence )— 
£19, বুদ্ধির অপরিবর্তনীয়তা ( Constancy ০f I, Q. )_৫৭৮, বুদ্ধির 
ছরকমের বৃদ্ধি (Vertical and Horizontal growth in intelligence) 


৫৭৯, বুদ্ধির উন্নতির সীমা--৫৮০, বুদ্ধি কিভাবে ছড়িয়ে আছে (Distribution 


of Tntelligence)—e৮২, বুদ্ধি ও পেশা (Intelligence & occupation)— 


, ৫৮৬ বুদ্ধির মাপের : প্রয়োজনীয়তা--৫৮৫, বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির সীমা ও 


ক্রট ( Limitations and defects of Intelligence Tests )-২৮৭, 
বুদ্ধি, বিগ্কা, প্রজা,-৫৮৯, তীক্ষপী ও প্রতিভাবান ছাত্র-৫৯০, বৃদ্ধ 
বংশগতি-নির্ভর ন| পরিবেশ-নির্ভর ?-_-৫৯১। 
উনবিংশ অধ্যায়-_অবসাদ ও বিরক্তি ৫৯৪-৬০৯ 
অবসাদের প্রকৃতি-_৫৯৪, বিরক্তির প্রকৃতি এবং বিরক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ 
৫৯৪, অবসার্দের তিনটি মূল কারণ-_৫৯৫, অবসাদের শ্রেনী বিভাগ-_ 
£৯৮, পেশী ও মনের অবসাদ পরিমাপের যন্ত্র ও উপায়__৫ ৯৯, বিদ্যালয়ের 
কাজে শিশুদের অবসাদের পরিমাপ--৬*৩, অবসাদ দূরীকরণের উপায়__৬*৪, 
সিবসাদের কুফল-৬*৪, শিক্ষকের অবসাদের কুফল ও তার প্রতিকার ৬০৫, 
অবসাদের প্রয়োজনীয়তা--৬০৬, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অবসাদ 
সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য-_-৬০৭ | 
বিংশ অধ্যায়__খেলা ৬১০-৬২২ 
খেলা সমস্ত শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়া--৬১০, খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন মত 
শিলার, স্পেনসার, স্‌ স্থল, ত্র্যাড্‌লে, ফ্ৰয়েড, ক্লীন্--৬১১, খেলা ও কাজ 
_*:৬, খেলার ক্রমবিকাশ--৬১৮, শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা-_-৬১৯, খেলার 
মধ্য দিয়ে শিক্ষা--৬২৯, স্বাধীনতা ও নিয়ম শৃঙ্ঘলা--৬২৯, খেলা সমন্ধে 
বারট্রাগ_ রাসেল্‌-__-৬২১। 
একবিংশ অধ্যায় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ৬২৩-৬৪৭ 
ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা--৬২৩, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব_৬২৪, ব্যক্তিত্বের গুণ বা 
traits—v২৫, ব্যক্তিত্বের ৮০০--৬২৬, ব্যক্তিত্ব নিরূপণের উপায়_৬২৮, 


টিটি... ৮ 


কস হিস্টী, রেটং পারফরমেন্স টেট, ইণ্টারতবা, সাইকো জঠানালিলিস 


প্রোজেক্ট, প্রোলিছিওর, ধুলা, ট,ৎ.ট--১২৯, ব্যক্ধিত্বৰ করম বিকাশ _ ৯৩৯ 


বান্ধিত্ব গঠনের দৈহিক ভিত্তি--৮৫, ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের প্রচাব-পৃহ, ০ 


বিদ্যালয়, প্রত্িবেশী--৮৩৭, বাক্িন্ গঠনে বাক্রির নিস দায়িত্ব_৬৩>, শেষ 
হাকিত্ কি 1--৮৩৯, বাক্তিত্বের পরিচন্ন--মেজাজে (Tem persament)— ১, 
দেহের গড়ন ও মেজাজ--১৪১, ব্যক্রিত্বের পরিচয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে (Attitudes ) 
uit | 
স্বাবি'শ অধ্যায় ব্যক্রিতে ব্যক্রিতে পাৰ্থক] ১৪৮-৬১৫ 
বাকিতে বাকিতে পার্থকোর ভিত্বি-দৈছিক, মানসিক, নৈতিক-_৯২০, 
গা অশ্ুঘারী মানুষের ভাগ-_-৮৫*, ব্যক্রিতে বাক্ষিতে পার্থকোর কা 
জাতিগত, বংশগত ও লিগ্লগতত--৯+১, শারীরিক পরিণতি ও মানলিক বিকাশ 
_৬৫৬, শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রস্তেদের ভাৎপর্ধ--৬৫৭, বাকি বিদ্ধিপ্ন 
“করিতে প্রেদ--৬৯১, ব্যক্তিগত পার্থক্য পরিমাপের পদ্ধতি--৬৬৩ 
ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায়_শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ( Stairs )  ১৬৬-৭৩৩ 
পরিসংখ্যান কি, শিক্ষায় পরিসংখ্যান কেন ?--১৬৬, সাধারণ মাপ 
( Measurements in general ), সারিবিস্কাস ( Rank order ), Score, 
২০০1৪--৬৬৭, Variables ( continuous and discrete ), score in 
continuous 80116৪--৬৬৭, Frequency distribution, Range, Class- 
intervals—t10, Graphical Representation—৬ne, Frequency 
Polygon, Polygon থাকার পদ্ধতি, Histogram—tie, Measures uf 
Central  Tendency—S৮৩, Mean, Median, Mode—tre, 
Deviation from Central tendency, Range, Mean Deviation, 
Standard Deviation, Quartile Deviation—tva, Normal 
Probability Carve—ee, Skewness, Kurtosis—ae৮, Cumula- 
tive Frequency Curve—4১২, Percentile—)>s, Ogive or 
Cumulative Percentage Curve— 3৮, Other graphical methods 
—line graph, bar diagram—1২৩, Correlation, Co-efficient of 
correlation, Scatter 01867907৭২৫ | 


চতুবিংশ অধ্যায়_ব্যক্তির বিকাশ ৭৩৪-৭৯ 
ব্যক্তির ক্রমবিকাশের লক্ষণ__৭৩৪, ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সাধারণ 

নিজ্মম-_-*৩৭। 

পঞ্চবিংশ অধ্যায়__শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা ৭৪০-৭৫০ 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের শুরু ৭৪০, ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধারণ সুত _ 

৭৪১, বিকাশের দুইটি উপাদান, স্বাভাবিক পরিণতি ও শিক্ষা ( Maturity 


and Learning)—৭৪8৫, কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত_৭৪৮। 
ক 


/ 


৯ 


(51৯ ) 

ষড়বিংশ অধ্যায়-_জীবন-পরিক্রমা & ৭৫১-৭৯৭ 

শিশুর জীবন বিকাশের. বিভিন্ন স্তর--৭৫ ১, শৈশব__প্রথম স্তর ( *-২ 
বৎসর )--৭৫৩, শৈশবন_দ্বিত'য় স্তর (২.৪ বৎসর )--৭৫৮, বাল্যকাল ( ৪-৭) 
বৎসর )--৭৬* | কৈশোর (-৭-১১ বৎসর )--৭৬২ উত্তর কৈশোর বা যৌবনাগম, 
( Adolescence ), বয়ঃসদ্ধিকালের ( Puberty ) তাৎপর্য সম্বন্ধে হল্‌, মীড্‌ 
কোলবাট, ক্রাম্পটন, ডিয়ারবর্ণ এবং রথ.নী ইত্যাদির মতামত--৭ ৬৫, বয়ঃসন্ষি- 
কালে দৈহিক পরিবর্তন-__৭৬৯, বুদ্ধির বিকাশ-__৭৭৪, অনুভূতি ও সামাজিক 
চেতনার বিকাশ-_-৭৭৬, যৌন চেতনার বিকাশ--৭৭৭, আত্ম প্রতিষ্ঠার 
'আাকাজ্া, আত্মসচেতনতা ও আদর্শবাদ--৭৮০, বয়ঃসন্ধিকালে পরিবেশ কেমন 
হওয়া উচিত ঠ--+৮৪, অপরাধপ্রবণতা, অপরাধপ্রবণতার হেতু, অপরাধ- 
প্রবণতার শ্রেণী বিভ্ভাগ--৭৮৯। 


'সপ্তবিংশ অধ্যায়-_শিশুদের দৈহিক বিকাশের ধারা ৭৯৮-৮০০ 


দৈহিক বৃদ্ধির ছন্দ__৭৯৮। 
অষ্টবিংশ অধ্যায়-__শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ ৮০১-৮১৭ 
শিশুর মানসিক বিকাশ, মানসিক বিকাশের ধারার সাধারণ লক্ষণ, ভাষা 


শিক্ষা, অর্থবোধ, অবাধ চিন্তা_-৮*১, বুদ্ধি, মনোযোগ, কৌতুহলের বিকাশ 
৮০৭, শিশুর চিস্তাশক্তির বিকাশ, খেলা, কল্পনা, নির্বস্তক্ক চিন্তা-_-৮০৮, 


শিশুর জীবনে কল্পনা ও দিবান্বপ্ন, পিয়াজের মত ও তার লমালোচনা--৮১৪, : 


শিশুর জীবনে কল্পন! ও খেলার তাৎপর্য__৮১৬। 
উনত্রিংশ অধ্যায়--শিশুর অম্ণডতি ও প্রক্ষোভের বিকাশ ৮১৮-৮২৫ 
শিশুর জীবনে অঙ্রুভুতি ও প্রক্ষোভের তাত্পর্য__৮১৮, প্রক্ষোভের ক্রম- 


বিকাশ ও পরিবর্তন--৮৯*, মৌলিক প্রক্ষোভ কয়টির ক্রমবিকাশের ধারা 
৮২১। 


ত্রিংশ অধ্যায়--শিশুর সমাজজীবন বিকাশ ৮২৬-৮৪৭ ৰ 
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে সমাজ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, feral cases— 
৮২৬, শিশুর সমাজ চেতনার সাধারণ ধারা, সমাজ জীবনের উন্মেষ ও সামাজিক 
ব্যবহার ক্রমপরিণতি, কৈশোরের উপযুক্ত লমাজপরিবেশ-_-৮২৮, যৌবনাগম 
ও সামা জক চেতনা-_-৮৩৫, যৌনজীবন সম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা 
৮5৭, বয়ঃসন্ধিকালের সমাজ জীবন সম্পর্কে আরো! কিছু কথা ৮৩৯-_নেতি- 


বাচক ও ইতিবাচক সামাজিক ব্যবহার, সমাজ জীবনে প্রতিযোগিতা, নেতৃত্ব- 
গুণের প্রয়োজনীয়তা_-৮৪২ | 


€( ৮০ ) 
একজ্িংশ অধ্যায় বাতিক্রমের বিপর-্দৈছিক ৮৪৮-৮৬১ 
ব্যতিক্রম কারা? সাধাৱশেৱ (89999) ) সংক্ঞা-_৮৪৮, দৈ হিকক্ৰটিঞজনিত 
সমস্ত, বধির ও প্রান-বধিরধেষ সমতা--৮৪৪, অন্ধ বা প্রান্থান্ধদের লাম 
৮৫৩, খঙ ও বিকলাঙজদের স্মন্তা--৮৫৫ বাঁকা উদ্চারণ ব্যাপারে ক্রটি--৮৫৯, 
স্বাতি'শ অধ্যায়_-ব্যতিক্রমের বিপদ্--মানলিক ৮৬২-৮৭৯ 
মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, নান! ও বিরুতি--৮৬২, ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বৃদ্ধির 
সমন্ত_-৮৮৬, একেবারে নিবোধের লমন্তা-৮৯৮,- তীক্ষুধী ও এতিজ্ঞাবানদের 
সমন ৮৬৯ । 
জয়োত্িংশ অধ্যায়--মানপিক স্থাস্থ)বিজ্ঞান, ৮৮০-৮৮৮ 
দৈহিক স্থাপ্া ও মানসিক স্থান্থা--৮৮৯, সুপ্তা ও কুসঙ্গতি (ad jastment) 
_ ৯৮০, মানসিক স্থাস্থ্যবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য-_৯৮১। দৈহিক স্বাস্থ, বুদ্ধির 
উৎকর্ষ, নৈতিক আদর্শ, সুনাগরিকত্ব ও মানপিক স্থাস্থা--৮৮২, মানসিক স্বাস্থ" 


বিজ্ঞানের সুচনা-,৮৪ | রি 

চতুঃজিংশ অধ্যায় মানসিক সুস্থতা | ৮৮৯-৮৯৪ 
মানসিক সুস্থতার লক্ষণ--৮৯*, মানসিক হুম্থতার ভিত্তি-৮৯২। 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়_-মানসিক অসুস্থতা ও অব্যবস্থিততা ৮৯৫-৯২৫ 


মনোদৌর্বল্য ( psychaesthenia ), অকারণ প্রবল ভয় ( phobias ), 
অবসেহুন্‌ ও কম্পালন্তন্‌ ( obsessions & compulsions ), অঙ্গের অনিয়ন্ত্রিত 
কম্পন, হিষ্টিরিয়া--৯০২, গুরুতর মানসিক রোগের প্রকার ভেদ-ফাংস্তনাল 
সাইকোপিস্‌, পিজোফ্রেপিয়ার বিভিন্ন বূপ__৯৮ ম্যানিক্ডিপ্রেসিভ সাইকো- 
সিস্‌, প্যারানোযিয়া-_৯৯৭, মানসিক রোগ চিকিৎসার বাহ্পদ্ধতি-_-৯*৮, মান- 
লিক চিকিৎসা ও অন্তান্ত আন্যঙ্গিক ব্যবস্থা, সাইকোথেরাপী--৯*৯, মানসিক 
রোগের চিকিৎসকের কাজ, সংবেশন (10500095 ), অভিভাবন ( 8948৪- 
tion )--৯১৩) মনঃ-সমীক্ষণ ( psycho-analysis ), সাইকো-এ্যানালিসিস 
: কথার বিভিন্ন অর্থ, দাইকো-ও্যানালিসিদ্‌-এর তত্গতি ভিত্তি-৯১৫, সাইকো- 
এ্যানালিনিন্‌ চিকিৎসা পদ্ধতি, মুক্ত অঙ্গ প্রণালী ( free association 
" method ), সাইকোত্যানালিমিদ্‌ পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ--৯১৬, কাজ ও খেলার 
মধ্য দিয়! চিকিৎসা ( play and occupational therapy )। সম্মিলিত 
চিকিৎসা ( group 6৪0৮ ), অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা ( psycho- 
এram৷০ ), ছবি আঁকা, ছবি দেখার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা, ( Goo lenough’s 
man-drawing test, Thematic Apperception Test, Rorsach Ink- 
blot Test )-৯১৮,_মনঃ সমীক্ষণের মুল্যায়ণ-_৯২২। রি 


(15), 
বড়ত্রিংখ অধ্যায়_শিশুর অব্যবস্থিততা ৯২৬-১৩১, 
শিশুর অব্যবস্থিততা ও মানসিক রোগ, শিশুর অব্যবস্থিততার কারণ_-৯২৬, 
অব্যবস্থিততার সঙ্গে ব্ক্তিত্বের গঠনের সম্বন্ধ, খু, রোজাঁনফ, শ্ল্ডেন্‌ ও 
আইজেন্ক্‌-এর টাইপ বিভাগ--৯২৯। 
সপ্তত্ৰিংশ অধ্যায়__ঘেসব শিশুদের নিয়ে মহ! সমস্তা। (Problem children) 


৯৩২-৯৪৮ 

প্রোবলেম্‌ চাইন্ড কথার মানে কি? ইহাদের শ্রেণীবিভাগ--১৯৩২, ক্ষীণ 

বুদ্ধি ও জড়বুদ্ধি শিশু-_-৯৩৩, পশ্চাদপদ শিশু ( Retarded children ), 

পিছিয়ে পড়ার কারণ, পিতামাতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব_৯৩৭, দুরস্ত ছেলে, 
দুরস্তপনার কারণ, পিতামাত! ও শিক্ষকের কর্তব্য--৯৪৩। 


অষ্টত্রিংশ অধ্যায়-_অন্গবর্তনের মূল হত্র ৯৪৯-৯৫৬ 
অন্থবর্তনের প্রয়োজনীয়তা--৯৪৯, পরিচালকের জ্ঞাতব্য বিষয়_:১৫১। 
উনচত্ব।রিংশ অধ্যায়__বিছ্ভালয়ের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে অন্থবর্তন ৯৫৭-৯৬৪ 

আধুনিক শিক্ষার কয়েকটি মূল সুত্র-_৯৫৭, বিষয়ের বৈচিত্রীকরণের প্রয়ো- 
নীয়তা--৯৫৮, গাইডেন্সা বা কেরিয়ার মাষ্টারের যোগ্যতা--৯৫৯, কি ভাবে 
শিক্ষার বিষয় নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচনে সাহায্য করা যায়-_-৯৫৯, 
আধুনিক অন্বর্তন ও উপদেশের ভিত্তি--বুদ্ধির তারতম্য ও লেখাপড়ায় সফলতা, 
বুদ্ধি ও বিভিন্ন বিষয়ের নঙ্গে পরস্পর ইতিবাচক সন্বন্ধ_৯৬১ । 
চত্বারিংশ অধ্যার--জীবিকা! বিষয়ে নির্দেশনা বা অন্ুবর্তন-_ ৯৬৫-৯৭৬ 

জীবিকা নির্বাচনে বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা-_-৯৬৫, বুদ্ধির দুই 
উপাদান’ ও %', কোন্‌ কাজে কোন্‌ উপাদানের প্রয়োজন-_-৯৬৬, 
ও্যাচীভ মেণ্ট টেষ্টের নমুনা_-৯৬৭, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা 
( Aptitude or Interest Tests )--৯৬৯ ডায়াগবনাষ্টিক টেষ্ট জেনারেল 
এচীভ্‌মেণ্ট ব্যাটারী অব টেষ্টদ্‌-_৯৬৯, বিদ্যালয়ে ছাত্রের সমস্ত বিষয়ে সামগ্রিক 
পরিচয় (Cumulative Record card) জীবিকা] সম্পর্কে নির্দেশ বা পরামর্শের 


উপযোগী পরীক্ষা-_৯৭*, বিভিন্ন কাজের অঙ্গ বিশ্লেষণ (Job analysis) 
৯৭৩ | 


একচত্বারিংশ অধ্যায় মানসিক রোগ ও বিকৃতি বিষয়ে নির্দেশন' 
৯৭৭-৯৮২ 
মানলিক রোগ বিষয়ে নির্দেশনার প্রয়োজন ৯৭৭, শিশুর মানসিক রোগ 
ও তাহার কারণ-_-৯৭৮, চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকের সংগঠন ও কাজ্‌_-৯৭৯, 


রোগ নির্ণয়, পরামর্শ ও চিকিৎসা, চিকিৎসকের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বিধি 
৯৮১ । 


——— 
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আযামেরিকান কবি হুইট্ম্যানএর একটি কবিতা আছে, তাতে তিনি 
পশুদের প্রশস্তিগান করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন পশুর সম্পূর্ণ শান্ত, 
আত্মসন্থ্ট, স্বচ্ছন্দচারী। তারা নিজ অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় না, 
তারা অতীত পাপের অন্ুশোচনায় মুহামান হয় না-_ভবিস্বৎ উন্নতির 
দুরাকাজ্ায় উত্তেজিত হয় না; তাদের “ভ্রু হবার জন্মে কোন মোহ নেই; 
নতিম্বীকীর করে মতলব হাসিল করবার দুষ্ট বুদ্ধি নেই, ইত্যাদি।* কিন্ত 
পশুর এই স্বাচ্ছন্দ্য, নিবিকার সন্তষ্টি, ভন্রতাহীন স্বাভাবিক জীবন সত্যিই কি 
মানুষের কাম্য হতে পারে? এই কি মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নয় যে সে বিধাতার 
সদা-অশান্ত বিদ্রোহী সন্তান? সে তার পরিবেশকে মেনে নিতে, অন্ধভাবে 
প্রকৃতির নির্দেশে চলতে ইচ্ছুক নয়।২ এর কারণ মানুষ অশিক্ষিত সংস্কার-তাড়িত 


> Ithink 1 could turn and live with animals, they are so placid and 
self-contained. 
I stand and look at them long and long, 
They do not sweat and whine about their condition; 
They do not lie awake in the dark and weep for their sins; 
They do not make me sick discussing their duty to God; 
Not one is dissatisfied—not one is demented with the mania of 
owning things; 
Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of 
year ago; 
Not one is respectable or industrious over the whole earth. Walt 
Whitman—Animals ; from Song of Myself. 
২ This is my loftiest greatness 
To have been born so low, 
Greater than Thou, The Ungrowing 
Am I that forever grow. ©" 
From glory to rise unto glory 
Is mine, who have risen from gloom 
I doubt if Thou knew’est at my making 
How near to Thy throne I should climb 
Over the mountainous slopes of the ages 
And the conquered peaks of time. Watson—The Dream of Man. 
Also: Rather I prize the doubt 
Low kinds exist without, 
Finished and finite clods, 
Untroubled by spark, Browning. 


২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


জীব নয়; সে বিচারবুদ্ধি -দ্বারা, নিজ চেষ্টা -দ্বারা তার পরিবেশকে পরিবর্তন 
করতে চায়, অন্যকে বশ করতে চায়, সে নিজেকে জানতে চায়, অন্যকে বুঝতে; 
চায়, নতুন করে তার স্বপ্নের জগৎ গড়তে চায় । সে বাধাকে ভয় পার না, 
মৃত্যুর ভ্রকুটিকে সে অগ্রাহ্থ করে, সে ভাগ্যের কাছে মাথা নিচু করতে প্রস্তুত 
নয়।৩ সে বলে, সন্ধষ্ট শৃকরের জীবন আমার জন্য নয়, অসন্তষ্ট সক্রেটিদূই 
আমার আদর্শ ।৪ 

অন্থান্ত প্রাণীর চেয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব এইখানেই যে মানু 
শিক্ষা -দ্বারা নিজের ও সন্তানদের উৎকর্ষলাধনে সমর্থ। পশুশাবকের! 
শক্তি এবং প্ররুতিদত্ত ক্ষমতায় মানুষের শিশু অপেক্ষা অনেক বেশী আত্মরক্ষায়: 
সমর্থ। পশুশাবকেরা নখর, দশন, শৃঙ্গ, বিষাক্ত ফণা, হুল ইত্যাদি প্ররৃতিদত্ত: 
আযুধে জন্মাবধি সজ্জিত, প্ররুতিদত্ত অন্ধ সংস্কার তাদের জৈব 
মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু তথাপি জীবন-সংগ্রামে মানুষই পত্র ও 
আধিপত্য লাভ করেছে, তার কারণ প্রকৃতির কাছ থেকে যে অসম্পূর্ণ শক্তি সে 
জন্মস্থত্রে পেয়েছে তাকে লে প্রায় অন্তহীনভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে; 
যানবশিশুর শিক্ষা -দ্বারা নিজেকে উন্নত করবার যে প্রায়-অসীম ক্ষমতা আছে: 
(almost limitless educability), পশুর তুলনায় তা এতই বেশী যে তাদের 
মধ্যে তুলনাই হতে পারে না । অবশ্য পশুরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে, শিক্ষা- 
গ্রহণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। মানুষ যে প্রাণীশ্রেষ্ঠ তার: 
কারণ তার শিক্ষাগ্রহণ -দ্বারা নিজেকে উন্নত করবার প্রায়-অস্তহীন ক্ষমতা আছে ।: 
এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে শিক্ষা দ্বারাই মানবশিশ্ত তার অসহায় 
বাল্যকাল থেকে সম্পূর্ণ মন্ুত্ত্বলাভে সমর্থ হয়। জন্মকালেই দে বেড়ে; 
ওঠবার বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসে, কিন্তু সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ: 
বিকাশ ও তার গতি নিদিষ্ট হর পরবর্তী শিক্ষা -দ্বারা। এ কথা মনে করা নিতান্ত" 
ভূল হবে যে শিশু-মানবক পূর্ণ বিকশিত মানুষের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। মানুষের 
যে বৃদ্ধি তা শুধু পরিমাণগত নয় । শিক্ষা -ছারা শিশুমনের যে বিকাশ হয় তা 


৩ Ah Love! could thou and I with fate conspire 
To grasp this sorry Scheme of Things entire, 
Would not we shatter it to bits and then 
Remould itnearer to the Heart’s Desire ? FitzGerald —Omar Khayya’m 
8 It is better to be a human being dissatisfied than a pig Satisfied 
better to be a Socrates dissatisfied than 2 fool satisfied. Mill—Utilitarianism. 
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বহুলাংশে শিক্ষা-নিভর এবং পরিবৃত মাঙ্গয গুণগতভাবেই শিশু অপেক্ষা পৃথক । 
এই গুণগত পরিবর্তন শুধুমাত্র শিক্ষা -দ্বারাই সম্ভব, শিক্ষা -দ্বারাই মানুষ চেষ্টা 
করে প্ররুতির সম্ভাবনাকে নতুন করে বিকশিত করে তুলতে । 

শিক্ষা মানে কি? মানুষ চিরকাল এ কথা বিশ্বাস করে এসেছে যে মানুষের 
জীবনকে সমৃদ্ধতর করে গড়ে তোলবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শিক্ষা । প্ররুতি যে 
স্বল্প মূলধন দিয়ে .মানবশিশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে বহুগুণে ত! বিকশিত 
করবার, তাকে নতুন পথে চালনা করবার আশায় মানুষ যুগ যুগ ধরে সচেতন 
ভাবে যে-সব পন্থা অবলম্বন করেছে, যে-সব প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে, তাকেই 
বলা যায় শিক্ষা । শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবশিশু সমাজজীবনে সক্রিয় অংশ- 
গ্রহণের জন্থ প্রস্তুত হয় ।£ 


বিধিবদ্ধ শিক্ষা! 


স্কুল-কলেজ বই-পত্তরের মাধ্যমে বিধিমত শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা 
তাকে বলে বিধিবদ্ধ বা আকারগত শিক্ষা (Formal education) এ 
শিক্ষার নির্দিষ্ট আকার আছে-_পাঠ্যন্থচী আছে, রুটিন আছে, নিয়মকানুন 
আছে। সাধারণত আমরা শিক্ষা বলতে এই বিধিবদ্ধ শিক্ষার কথাই 
ভাবি। “আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করছে’ একথার, মানে হচ্ছে 
তারা ইস্কুল-কলেজে খাতাপত্বর নিয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যস্থচী অনুসরণ করে 
সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে লেখাপড়া শিখছে। অবশ্য লেখাপড়াই 
শুধু নয়। বিশেষ উদ্দেশ্বে কোন কাজের কৌশল শেখা, নিপুণতা 
অর্জন করাও বিধিবদ্ধ শিক্ষা। এ শিক্ষা হল হস্তপদের পেশী ইত্যাদির 


ee Education has always had, as its main purpose, the promotion and 
guidance of human growth or development. ...A nobler view of education 
is that... growth or development must always mean a kind of nurture 
which would allow that which was present from the beginning to grow or to 
develop and thus achieve adult form. Baldwin—Mental Development, Chap. I 
Also: The history of education is full of a point of view which describes 
education asa type of discipline or training. Such discipline...of course 
leads to growth. But the word ‘growth’ when used in biology has a different 
sense. When an object simply becomes larger in size or more complex in 
formit has grown; but the changes in it are tobe measured quantitatively 
rather than qualitatively. The biological notion of growth, however, means 
not only change in size but actual change in form and function. This concept 
of growth, instead of being measured in. quantitative terms, must be 
described for what it is, viz, a constantly emerging series of new forms and 
functions most of which could not have been predicted at any stage prior to 
this actual appearance. Modern theories of education incline towards this 
biological view of growth. Jenning—The Biological Basis of Human Nature. 


৮ 


৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সুশৃঙ্ধল চালনা -দ্বারা হাতিয়ার বা যন্ত্র ঠিক ঠিক মতন ব্যবহার করে কিছু তৈরি 
করতে শেখা ।৬ এই দুই জাতীয় বিধিবদ্ধ শিক্ষার জন্যই চাই শিক্ষক, উপযুক্ত 
পরিচালনা, নির্দিষ্ট পাঠ্যস্থচী বাঁ কর্মস্চী। এ-শিক্ষা অবশ্যই সচেতনভাবে 
স্থনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্ঠাভিমুখী | 


কিন্তু শিক্ষার আর একটা মস্ত অংশ আছে । সেটা কোন নিদিষ্ট বিধি৷ 


শিক্ষারও উদেশ্য হচ্ছে সমীজজীবনের উপযুক্ত করে শিশুকে গড়ে তোলা ॥: 
এই শিক্ষাদানের জন্যে একটি মাত্রই নির্দিষ্ট পথ নেই এবং শিক্ষক এই শিক্ষা 
সচেতনভাবে ক্লাসের পড়ার মতো দেন না । এই শিক্ষায় শিক্ষক কোন একজন: 
ব্যক্তি নয়। এ শিক্ষা হল যা শিশু অস্পষ্টভাবে, অচেতনভাবে তার চারপাশের 
সমাজ-পরিবেশ থেকে আহরণ করে । এ শিক্ষাকে বলা যেতে পারে অ-বিধি- 
বদ্ধ শিক্ষা (informal education)। শিশু যে তার বিশেষ নীতিবোধ, 
ধর্মীয় আচার, জীবন -সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করে, তা হচ্ছে এই অ-বিধিবদ্ধ, 
শিক্ষা। উৎসব অনুষ্ঠান পুজা-পার্ণ সভাসমিতি সংবাদপত্র রেডিও 
ছায়াচিত্র এরা হচ্ছে এই অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রধান উপাদান । সহজেই বোঝা! 
যায় এই অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার সামাজিক মূল্য সামান্য নয়। বরঞ্চ আধুনিক 
যুগে সমস্ত রাষ্টরই শিশুর এ অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষা নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিজ নিজ 
রাষ্ট্রীয় বা অর্থ নৈতিক আদর্শের পোষক হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে ।৭ 


৬. Activity, or self-activity, has long been a fundamental principle in 
learning. Dewey emphasizes four types of activity as providing educative: 
interests. Physical activity (including mental), intellectual activity, 
Social activity and the use of tools work. He makes the point that it is 
the discovery and use of extra-organic tools which has made possible, both 
in the history of the race and of the individual complicated activities of a 
long duration—that is, with results that are long postponed. F. Keller—Tbhe 
Principles of Vocational Education, p. 116 


1 Formal education means that multiplied numbers of men have 
described a large number of exact learning situations together with the 
Psychological traits that are known to grow under the influence of these : 
Situations. When such information as this is available, it is possible to group 
similar learning situations together ina single course and then to create 
as many courses as there are different classes of things to be learned. Each : 
of these courses, including as it does a variety of learning situations of the 
Same general character, makes up what one may call a single unit in the 
Curriculum. 


Informal education, on the contrary, *০০০ 60010 as it does upon 
general environmental situations, leads most frequently to the development 
of the more general traits and dispositions. Informal education describes, 
therefore, all of those ways of promoting and guiding human development 
which are un-intentional or undefined. Griffith—An Introduction to 
Applied Psychology, pp. 361-62 
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আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য 

বিধিবদ্ধ শিক্ষা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও পরিচালনা -সাপেক্ষ। 
আধুনিক যুগের শিক্ষার এ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে শিক্ষা দিতে গেলেই শিক্ষককে 
জানতে হবে শিশুর মনকে, বুঝতে হবে শিশু-প্রকৃতি, তার বিকাশের বিভিন্ন 
স্তর, তার বিকাশের সাধারণ বিধি; বুঝতে হবে শিশুর রুচি ও আগ্রহ কিসে; 
কোন্‌ বিষয়, মানসিক-বিকাশ ও প্প্রস্ততির কোন্‌ অবস্থায়, শিশুর সামনে 
পরিবেশন করতে হবে ।  সুশিক্ষক হতে হলে জানতে হবে, মনোযোগের গতি 
ও প্রকৃতি, জানতে হবে মনোযোগ-আকর্ষণের বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি। সাধারণ 
ভাবে শিশু-মনোবিগ্যা জানলেই শুধু চলবে না--ঙাকে জানতে হবে প্রত্যেকটি 
শিশুর বৈশিষ্ট্য, তার বুদ্ধি মেজাজ, প্রস্তুতির স্তর, তার আবেগজীবনের সংঘাত, 
তার স্জনস্পৃহার মতিগতি। প্রত্যেক শিশুর বৃদ্ধি কুচি প্রবণতা গ্রহণযোগ্যতা 
না বিচার করে যাস্ত্রিক ভাবে শিক্ষাদান করলে, শিক্ষকের চেষ্টা অনেকখানিই 
নিক্ষল হবার আশঙ্কা থাকে। এতে শিক্ষকের উদ্মমের ফেমন অপচয় ঘটে 
তেমনি শিশুর মনে অযথা ভয় নিরাশা ও আত্মধিকারের কারণ ঘটে | : 


প্রাচীন শিক্ষার ভ্রান্তি 

অবশ্য শিক্ষা -সন্বন্ধে এসব কথা স্পষ্টভাবে সুশৃন্খলভাবে আলোচনা শুরু 
হয়েছে, খুব বেশীদিনের কথা নয়। আবহমানকাল থেকে, মানবজাতির 
শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের শিক্ষার চেষ্টা চলেছে; চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিভাবে 
শিক্ষা দিলে সবচেয়ে বেশী সফল পাওয়া যেতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা 
করেছেন, আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ সমস্ত চিন্তা ও আলোচনা 
নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধিপ্রস্থত এবং অ-বিশ্লেষিত সাধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক, 
অস্পষ্ এবং বিনা-প্রমাণে-মেনে নেওয়া কতকগুলি মূলনীতি থেকে শিথিলভাবে 
অন্বন্যত (carelessly derived from certain dogmatic assumptions) | 
এক -কথায় বলা যেতে পারে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং 
অ-নির্ভরযোগ্য। অবশ্য এর মানে এ নয় যে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির সবটাই 
ভ্ৰান্ত ছিল এবং এর মধ্যে সত্য বা মূল্যবান কিছু ছিল না। দেশে দেশে প্রচলিত 
শিক্ষাপ্রণালী গড়ে উঠেছে প্রত্যেক জাতির বহু-যুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ওপর এবং 
এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবার মতো জিনিস নয়। তবে এর মধ্যে অনেক 
যৃঢ়তা, অনেক ভ্রান্তিই ছিল। যেমন, প্রাচীনেরা মনে করতেন শিক্ষা ব্যাপারটাই 


৮৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত৷ 


শিক্ষার্থীর পক্ষে বিরক্তিকর হতে বাধ্য ; শিশু-প্রকৃতিই হল শিক্ষা- গ্রহণের 
বিরোধী ; দুষ্টামীটাই তাদের স্বভাব__কাজেই শাস্তি তাড়না বেত্রাঘাত 
"ব্যতীত শিক্ষকের কর্তব্য-সম্পাদন অসম্ভব ৷ * বাস্তবিক পক্ষে সব দেশের শিক্ষার 
ইতিহাসই শিশুর  ক্রন্দনমুখরিত,__অশ্রুসিক্ত  শিশুসম্প্রায়ের অভিশাপে 
কলস্ষিত। ডেভিড, কপারফিল্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাগ্ডের শিশুবিদ্যালয়- 
গুলির নির্মম নৃশংস পরিবেশের পরিচয় আমরা পাই। আমাদের দেশের 
পুরাতনকালের পাঠশালার গুরুমশাইদেরও ছাত্রপীড়নের ও দণ্ডদানের নিষ্ঠুর 
উপায় কিছু কম জানা ছিল না। তেমনি, কি করে কোন শিক্ষা দৃঢ়ভাবে 
আয়ত্ত কর] যেতে পারে, তা নিয়ে সব শিক্ষকেরই ধারণা ছিল, পুনঃপুনঃ 
. অঙ্গশীলনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় । বর্তমান যুগে মনোবিষ্ভা ওপরের দুটো 
ধারণাই অসম্পূর্ণ অ-নির্ভরযোগ্য: এবং বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ 
করেছে। 

প্রাচীন, শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা-চিন্তার" প্রধান ক্রটি হল, তা মনোবিষ্ভার 
দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আধুনিক যুগ একথা সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস 
করে যে, বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রতিষ্ঠিত মনোবিদ্যার ভিত্তিতেই শিক্ষার ইমারত 
গড়তে হবে। 


রুসে| ও পেস্তালৎসি-র শিক্ষানীতি 

( ইয়োরোপের : শিক্ষা-ইতিহাসে রূসো-ই প্রথম সবলে ও স্পষ্ট ভাষায় 
একথা প্রচার করলেন যে শিক্ষাকে শিশু-মনোবিষ্ভার ভিত্তিতে অবশ্যই গড়ে 
তুলতে হবে ।) না হলে তা ব্যর্থ হবে। 

শিশুর মন একটা জীবন্ত বাড়ন্ত চার! গাছের মতো, ত! জড় 
আধারমাত্র নয়। প্রত্যেক শিশু একটি বিশিষ্ট সত্তা। কাজেই প্রত্যেক 
শিশুর, বৈশিষ্ট্য: -অন্ুযায়ী তার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে__তবেই 
না প্রত্যেকটি চারা গাছ তার সম্ভাবনার পরিপূ্ণতায় বেড়ে উঠে মহীরূহের 
সার্থকতা লাভ করবে । পেস্তালৎসি (Pestaloz2i—1746-1827) বলেছিলেন, 
: “সমস্ত সার্থক শিক্ষার মূল ছাত্রের মনে জন্মকালেই বিগ্যমান এবং শিক্ষাটা 
ছাত্রের ভেতর থেকেই আকর্ষণ করতে হবে ।”৮ 


৮ All true: and educative instiuction must be drawn out of the 
pupils themselves, and must be born with them. Corrie Gordon—Essays 
On the Child and his Education: Pestalozzi. y 
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পেস্তালৎসি শিক্ষায় যে নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন তা ক্রমেই পুষ্টিলাভ 
করছে। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশু গৌণ নয়। তাকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার 
সার্থকতা ৷৷ স্যার জন অ্যাডামস্‌ বলেছিলেন, শিক্ষা-ক্রিয়ার দুটি কর্ম আছে, 
একটি হচ্ছে ছাত্র, আর একটি হচ্ছে বিষয়বস্তু | শিক্ষক জন্‌-কে ল্যাটিন ভাষা 
শেখাবেন। শিক্ষকের তাই ল্যাটিন ভাষায় যেমন বুৎপত্তি থাকা চাই, জন্‌-এর 
মনটিকেও তেমনি জানা চাই.।৯ পেস্ডালৎসি-র শিক্ষাপদ্ধতির এটি একটি 
মৌলিক বিশেষত্ব যে তা শিশুকে মর্ধাদা দিয়েছে। ফ্রোএবেল্‌ (Froebel!_. 
1782-1852). এবং ৷ মন্তেসরী-র (Montes501;_ 1870-1962) শিক্ষাপন্ধতিতে 
এ বৈশিষ্ট্য আরে! বেশী প্রকট 1/ 
শিশুর মনকে জানতে হবে ! 

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে মতই আমর! গ্রহণ করি না কেন, শিশুর মনকে 
জানতে হবে এবং সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই গড়ে তুলতে 
হবে, এ কথা নিঃসন্দেহ । শিশ্ুশিক্ষায় যিনি আগ্রহশীল তার কাছে শিশুর 
ব্যবহার জানা তার শিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথাটা এতই স্পষ্ট যে 
শিশু-শিক্ষাকে শিশু-মনোবিদ্ঠার ওপর স্থাপন করবার প্রশংসা প্রথম রুসো-রই প্রাপ্য 
এটাই বেশী বিস্ময়ের কথা, না রূসো-র্‌ পরীক্ষা তার কালের তুলনায় অতিশয় 
অগ্রসর বিবেচিত হয়েছিল, এটাই বেশী আশ্চর্য, তা জানি না 1720 

পেস্তালৎসি রুসো-র কাছ থেকেই তীর শিক্ষানীতির, মুলস্ত্র গ্রহণ . 
করেছিলেন যে, শিক্ষাবিদের পক্ষে মনৌবিষ্যা অপরিহার্য । কথাটা! একটু 
আলোচনা 'করা যাক্‌। WY 
শিক্ষানীতি সম্পর্কে তিনটি মত db 

শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আছে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ তাদের 


al Verbs of teaching govern two accusatives, one, of the 00750] 
another, of the thing; as Magister Johannem Latinum docuit—the 
Master taught John Latin. Adams—Herbertian Psychology Primer on . 

। Teaching. 18117 

01১০0, এ fundamental importance of a knowledge of children's 
“Way 5 any one who aspires to teach them, is so obvious, that one ‘knows 
‘not Wzéther to be more surprised that Rousseau should be credited with 


having been the first to base education entirely on the child to be educated, .. 


or that in doing so he was so much before his time. W. Drummond— 
‘The Child, p.8 s 
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তিনটি দলে ভাগ করেছেন এবং হাল্কাভাবে উপমার সাহায্যে তাদের স্বরূপ 
বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথম পদ্ধতিকে তিনি নাম দিয়েছেন বড় জলপাত্র 
ও ছোট জলপাত্র মতবাদ (Jug and mug’ theory) । দ্বিতীয় হচ্ছে 
কুস্তকার ও মৃত্তিক। মতবাদ (‘Potter and the clay’ theory)! 
তৃতীয়ের নামকরণ করেছেন মালী ও চারাগাছ মতবাদ (‘Gardener and 
the plant’ theory) | 

(প্রথম মত হচ্ছে, শিল্তর মন একটি শূন্ত নিচ্ষিয় আধার । মাপেও সে 
আধার ছোট । শিক্ষকের মন হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞানভাণ্ড, সে জ্ঞানভাণ্ডার উপুড় 
করে শিক্ষক ছাত্রদের মনকে ভরে তুলবেন |) শিক্ষক হচ্ছেন বৃহৎ ভাগ (09), 
আর শিশুমন হচ্ছে ক্ষুদ্র পাত্র (158), আর শিক্ষার কাজটা হচ্ছে 
ঢালাঢালির ব্যাপার (pouring in) | 

দ্বিতীয় মতটা হচ্ছে, শিশুর মন নিক্ষির নরম কাদার তাল, শিক্ষক তাকে 
নিজ আদর্শ ও রুচি-অন্গ্যায়ী রূপ দেবেন। ) 

তৃতীয় মত হচ্ছে, শিশুর মন বাড়ন্ত চারাগাছ_-তার প্রকৃতি-অন্যারী 
তার প্রয়োজন-অঙ্ুদারে, তার সার্থক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে, শিক্ষক তাকে 
লালন করবেন, যত্ করবেন, প্রয়োজনবোধে ছাটাই করবেন, আলোর দিকে 
তার বাড়তির স্বাভাবিক গতির পথে বাধা যথাসাধ্য অপসারণ করে তাকে 
নিজ স্বকীয়তায় বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করবেনা 


2১১ The child is the mug (I speak in metaphors!) and the teacher is 
the Jug. The jug tips its contents into the mug and that’s that. What 
Was in the teacher’s mind is now in the child’s or rather, in ninetynine cases 
out of a hundred, it is not. 

The teacher is the potter and the child the clay. The potter has 
decided what he wants the clay to become, and he moulds it and shapes 
it to his own particular pattern, and eventually the clay becomes what 
the potter wants it to be. The difficulty here is that the potters have 
Some queer ideas about design, they are not always very skilled at 


their job, and the clay—if it could Speak—might want to be something 
quite different, 

The teacher is the gardener and the child the plant. The plant has 
certain common characteristics With all other plants, some Peculiar to 
its Own species, and some quite individual to itself. Moreover it is 
growing, whether the Sardener likes it or not, according to the laws of 
105 being. The job of the Sardener is to water when necessary, manure 
When necessary, prune When necessary, transplant when necessary, Or in 
other words to help the plant to grow, but not to try and turn it into 
Something else or to interfere with its normal and proper development. 
J. W. Newsom—The Child at School, p.6 
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শিক্ষার ভিত্তি হবে মনোবিষ্তা | 

এখন এই প্রত্যেকটি মতের পেছনেই রয়েছে শিশুমনের স্বরূপ সম্বন্ধে 
এক একটা ধারণা, এবং আমরা যদি বলি তৃতীয় মতটি নিঃসন্দেহে সত্য, 
তাহলে তা আমাদের প্রমাণ করতে হবে মনস্তাত্বিক যুক্তি দিয়েই ॥ 

শিক্ষার আনশের প্রশ্ন মনোবিগ্ার অন্তত নয়--অন্তত প্রত্যক্ষভাবে নয়। 
কারণ মনস্তব হচ্ছে সদর্থক বিজ্ঞান (29510%৩ $০ien০e)। সে আলোচনা 
করে মানুষের মনের উপাদান ও প্রক্রিয়াগুলো কি, এবং কেমন ভাবে তাদের 
পরিণতি ঘটে । এ বিজ্ঞানের কাছে কি ঘটে ও কি ঘটে না, এ প্রশ্নের জবাব 
পাওয়া যায়, কিন্তু কি হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। কাজেই শিক্ষার 
আদর্শের প্রশ্ন, নৈতিক মূল্যের প্রশ্ন মনোবিদ্যার অন্তর্গত নয় ॥ কিন্তু আদর্শ যদি 
মূল্যহীন এবং অসম্ভব না হতে হয়, তবে তার বাস্তব ভিত্তি হবে মানুষের, 
বিশেষ করে, শিশুমনের স্বরূপ -সন্বন্ধে মনোবিগ্যার সুচিন্তিত মত। বাঘের স্বরূপ 
যদি হয় সে মাংস খাবেই, তবে তার জন্য বৈষ্ণব নিরামিষ আদর্শ অর্থহীন । 
প্ররুতি-অন্থ্যায়ী বিকশিত করাই তো শিক্ষার আদর্শ। “বাঘের বাচ্চারে, বাঘ 
না করিচু যদি, কি শিখান্ত তারে?” রবীন্দ্রনাথের “শেষ শিক্ষা কবিতায় 
গুরু গোবিন্দ শিক্ষার মূল কথাটাই প্রকাশ করেছেন।১২ 


শিক্ষার আদর্শ ও মনোবি্ভা 

রস্‌ (R০55) ঠিকই বলেছেন, “যদিও মনোবিষ্ঠা শিক্ষার আদর্শ বা 
উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে না তথাপি যে মনোবিদ্যার ওপর আমরা নির্ভর করতে 
পারি তা আমাদের তৎক্ষণাৎ বলে দেয় শিক্ষার কোন বিশেষ আদর্শ নিতান্তই 
অবাস্তব আকাশকুন্থমবত্, অথবা তার রূপায়ণ সম্ভব ।”১৩ 

কোন শিক্ষার আদর্শ সত্য কিনা, তার পরীক্ষা করতে হলে তা মনন্তত্ান্থযারী 
কিনা, এ প্রশ্ন নিরর্থক নয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মধ্যযুগীয় 
নিরানন্দ কঠোর নির্মম শিক্ষাপদ্ধতির নিড থেকে প্রথম শিশুকে মুক্তি 
দিয়েছেন রূসো। এ জন্তে শিক্ষার জগতে তার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


১২ রবীন্রনাথ-_শেষ শিক্ষা 

৯৩. Although psychology cannot formulate the aim of education, 
a reliable psychology will tell us at once whether an aim is hopelessly in 
the clouds or whether it is possible of achievement. Ross—Groundwork 
of Educational Psychology, p. 5 


১০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মধ্যযুগীয় শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে ছিল এই ভ্রান্ত মনস্তত্ব যে, মানব-শিশু 
দুষ্ট-প্রকৃতি অলস অমনোযোগী, তাই শিক্ষার আদর্শ ছিল মানুষের ম্‌ 
এই স্বাভাবিক বিরুতিকে শাসন দিয়ে শোধন করা। শিক্ষার অর্থই 
প্রকৃতির বিরুদ্ধতার__শাসন-সংযম এবং সম্ভব হলে, তার 
মুলোৎপাটন। রুসো প্রচার করলেন, শিশু স্বভাবত সরল নিষ্পাপ ও জ্ঞান- 
পিপাস্থ। আমাদের পাপপন্িল সমাজ ও পারিবারিক পরিবেশ তার মনকে: 
বিকারগ্রন্ত করে, তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হলে তাকে তার “স্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে| শিক্ষার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা, 
প্রকৃতির বিরুদ্ধতা নয় (“to work with nature and not agains! 
nature”) | রুসো বলছেন, “প্রকৃতির হস্ত থেকে যা আসে তাই কল্যাণকর 
(“whatever proceeds from the hand of nature is good”) lL 
শিক্ষকের কাছে তাই তার হৃদয়স্পর্শী আবেদন, “শৈশবের প্রবৃত্তিকে উৎসাহ: 
দাও ; শিশুর প্রতি সদয় হও । এ তোমার প্রধান কর্তব্য ; শৈশবকে ভালবাসো 
তার ক্রীড়া, তার আনন্দ, তার শুভ প্রবৃত্তিকে প্রোৎসাহিত কর ৮৯৪ 

ভ্রান্ত মনস্তত্বের ভিত্তির ওপর স্থাপিত মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচণ্ড নাড়া 
খেয়েছিল রুসো-র সহৃদয় মতবাদের কাছে। ক্রেডেরিকা ম্যাকডোনান্ড 
লিখেছেন, “সারা ইয়োরোপ জুড়ে রুসো-র দৃপ্ত কণ্ঠ মানুষের অধিকারের কথা 
ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তার চেয়েও অশান্ত বান্মিতায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন 
শিশুর অধিকার । মধ্যযুগে মান্গষ আদিম ও মজ্জাগত পাপে বিশ্বাস করত 
এবং এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে নির্মম শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তার 
অবসান ঘটল ৮৯৫ 


শিক্ষায় শাসনের স্থান 
কিন্তু রুসো-র মতবাদও অল্রান্ত ছিল না। মনস্তত্বের দিক থেকে: 
তিনিও ভুল করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, শিশু স্বভাবতই সরল ও: 


28 Encourage childhood; 0 men, be humane; it is your foremost 
duty; love childhood, encourage its sports, its pleasures, its amiable 
instincts. John Morley—Rousseau, Vol.Il 

2৫ Throughout Europe Rousseau’s voice went proclaiming with 
even more restless eloquence than it had proclaimed the rights 
of man, the rights of childhood. Harsh Systems founded on the 
old mediaeval doctrine of innate depravity were overthrown. Fe. 
MacDonald —Rousseau. p. 21 ॥ 
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নিষ্পাপ, এবং প্রকৃতির নিদেশ-অন্গযায়ী শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। পরবর্তীকালে 
মনস্তত্ববিদ্রা! পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে শিশু শয়তানের 
বাচ্চাও নয়, দেবশিশুও নয়। ভালো ও মন্দ ছুই-এর বীজই রয়েছে শিশুর আদিম 
প্রকৃতির মধ্যে । তাই রুসো-র মহৎ আদর্শও শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হতে 
পারে নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ভালবাসা, শুধু মাধুধই যথেষ্ট নয়। তাতে 
শাসন এবং কঠোরতারও স্থান আছে । গিলবার্ট হাইএট্‌ ঠিকই বলেছেন, 
“শিশুকে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়েও নিবোধ এবং জীবনে সমস্যার সন্মুখীন হবার 
অন্রুপযুক্ত করে তোলা যায় ।”৯১ 

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় খেলা, আর শিশুর মন-ভোলানো ছড়া ও ছবির 
অনেকথানি স্থান আছে, কেননা তা মনন্তত্ব-সম্মত | কিন্তু এটা শিশু-মনভ্তত্বের 
একটা দিক। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সফল হয়েছে ততথানিই, যতখানি এ পদ্ধতি 
বৈজ্ঞানিক মনস্তত্বের ওপর প্রতিষ্টিত। কিন্ধ এই “মন-ভোলানো শিক্ষারও” বিপদ 
আছে। একে অব্রে ছ্য সেলাক্যুর (Aubrey de ৩০110০০0011) ঠাট্টা করে 
বলেছেন, মোয়া দিয়ে ছেলেভুলানো (“Sugarplum 0180115”)1 এর বিপদ 
হচ্ছে, এ ব্যবস্থায় শিশুর মনের একটা তথ্যের ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। তাই 
সেলাক্যুর বলেছেন, “ছোট শিশুর পক্ষে মিষ্টি মোয়া ভালই ; কিন্তু বয়স বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চিনির পরিমাণটা কমিয়ে আনা দরকার, যাতে স্কুল ছাডবার আগে 
সে তার বিদ্যার ভোজে স্বাস্থ্যপ্রদ তিক্ত ও ঝাল আম্বাদেও রস পায়।”৯? 

যাক্‌, শিক্ষার বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ বিচার করবার স্থান এ নয়! আমরা 
এ কথাটাই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি ে(মনন্তবকে অস্থীকার করে বা উপেক্ষা 
করে শিক্ষার কোন আদর্শই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। শিক্ষা মনোবিদ্ধা 
-অনুযায়ী হতেই হবে । কোন আদর্শের সত্যতা শুধু মাত্র তার “মহত্ব”্র ওপর 
নির্ভর করে না। রর ক্ষমতার সঙ্গে মিল না রেখে যে শিক্ষাদর্শ রচিত হয়, 
তা ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


১৬ You can give a child so much love as it can absorb and still 
make it an idiot unfit to face the world. Gilbert Highet—The Art of 
Teaching, p. 10 - 

১৭ Sugsrplums are well enough for infants; but the sugar must be 
diminished in quantity as the children grow, and before they leave school 
‘they must be able to relish a wholesome asperity and bitterness in their 
intellectual diet. Aubrey de Selincourt—The School-master, Pp. B+ 140 


১২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 
শিক্ষার উদ্দেশ্য 


শিক্ষার পদ্ধতি- ও আদর্শ-নির্ধারণ করতে মনোবিদ্যার ওপর নির্ভর 
হবে। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও পদে পদে মনোবিদ্যার সাহায্য দরকার 

কূটতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনটি: 

(১) শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে সাহায্য কর! | শিশুর মধ্যে যে সন্ত 
আছে তার সুষম ও সম্পূর্ণ বিকাশ শিক্ষা-সাপেক্ষ। এটা আপনা থেবে 
হয় না। শিক্ষাই তার ভেতরের শুভ সংস্কারগুলিকে তার নিজের ও সম 
পক্ষে কল্যাণকর পরিণতিতে পৌছে দিতে পারে এবং তার অন্যায় হিং 
ও সংস্কারগুলিকে লজ্জা দিয়ে, শাস্তি দিয়ে দমন করতে পারে । 

(২) শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে তার সমাজ-পরিবেশের 
সঙ্গতিপূর্ণ সন্বন্ধে যুক্ত হতে সাহায্য কর! । এ কাজে বিধিবদ্ধ শিক্ষার চেয়ে 
অ-বিধিবদ্ধ শিক্ষার দাম অনেক বেশী_যদিও অনেক সময় একথা আমরা ভু 
যাই এবং বইপুস্তকের সাহায্যে স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলে আমরা 
করে থাকি।৯৮ প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিই তার শিক্ষাব্যবস্থার 
দিয়ে তার সন্তানদের কাছে নিজ নিজ এ্রতিহা, আদর্শ ও বিশ্বাসগুলি গে 
দেয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলি কমু]ুনিজ মের আদর্শে ই যাতে সে দেশের ছেলে 
গড়ে ওঠে এর জন্তে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে । আ্যামেরিকাও তার 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এ চেষ্টা করে যাতে দেশের সমস্ত শিশু আমেরিব 
জীবনাদর্শে (American way 0f life) বিশ্বাসী হয়ে গড়ে ওঠে ।১৯ 


৯৮ Almost by common consent we act as though the growth products 
of the schoolroom were the more important...We take for granted that the 
informal environment costs nothing and yet it is easy to see that an' 
uncontrolled environment which surrounds the child living today is 
immensely more costly than the uncontrolled environment which surrounds. 
a Child in a very primitive Society, Griffith—An Introduction to 40018 
Psychology, 7. 362. 

১৯ এ চেষ্টা কত দূর সঙ্গত তা নিয়ে অবশ্য বারট্রাণ্ড রাসেল্‌-এর মত অনেক মনীয 
আলোচনা করেছেন । এদের মতে প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে যা মনকে মুক্ত করবে, যা ব্যক্তি 
তার সমাজের মতামতের উধের্ব উঠে “স্বাধীন” হতে সাহায্য করবে । 


A recent writer has said, for example, 


that an educated man is one who 
can place himself above, rather than remain within the domain of his own 
beliefs and ideals. 


Martin—The Meaning of a Liberal Education, 
00. ৮1151 


১ 
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একজন উপযুক্ত সভ্য ও সেবকরূপে শিশু প্রপ্থত হয়ে উঠক এটা শিক্ষার একটি 
মুখ্য উদ্দেশ্য, এতে সন্দেহ নেই। 

(৩) শিক্ষার তৃতীর উদ্দেশ্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীর সৃজনী-প্রতিতা ও উদ্যমকে 
মুক্ত কর|। অবশ্তই এই উদ্দেশ্ব প্রথম দুই উদ্দেশ্তের সঙ্গে অচ্ছেক্কভাবে যুক্ত) 
ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সামাজিক আধারেই সম্ভবপর । দশজনের সঙ্গে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতায় ব্যক্তি নিজেকে জানে, নিজেকে - 
প্রতিষ্ঠা করে এবং অপরের সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিজের উপযুক্ত স্থানটি খুঁজে 
নেয়। শিক্ষার উদ্দেশ্বে শিক্ষার্থীকে কেবলমাত্র অতীতের সঙ্গে যুক্ত করা নয়, 
নতুন ভবিশ্বৃতে' সুজনের শক্তিতে তাকে বিশ্বাসী করাও বটে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে অতীতকে অস্বীকার করে, এমন কি ধ্বংস করে নতুনকে গড়বার ক্ষমতাও 
শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশু অর্জন করে। শিক্ষাপুষ্ট মানবমনের স্জনী-শক্কির 
প্রয়োগেই সমাজ সতত অগ্রসর হয়ে চলে । 
মনোবিদ্যার নতুন মর্ধাদালাভ 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগ -ঘারা জীবনের সমস্ত 
ক্ষেত্রে সংস্কার- ও উন্নতি-সাধনে আধুনিক মানুষ চেক্টত। অনোবিষ্ভা তাই 
আধুনিক মানুষের কাছে নতুন মর্ধাদালাভ করেছে । সমাজ-সং্িষ্ট সমস্ত 
বিদ্ভাই আজ মনোবিদ্যা-আশ্রয়ী। মান্ুষের মনকে ভালো করে জানলে 
বুঝলে তবেই তো তাকে উদ্দিষ্ট পথে চালনা করা যায়। তাই যুদ্ধ ও শান্তি, 
শিল্প ও বাণিজ্য, চিকিৎসা ও আনন্দবিতরণ সমস্ত ব্যাপারেই স্থপরামর্শ দেবার 
জন্যে আজ মনোবিগ্যাবিশারদের ডাক পড়ে । , বিশেষ করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
মনোবিগ্যার সুষ্ু প্রয়োগের ওপরই সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। বিশেষত 
তিনটি দিকে শিক্ষার মনোবিদ্যার ব্যবহার অপরিহাধ-_(১) শিশুর 
প্রকৃতি জানা; (২) আমাদের নিজেকে জানা; এবং (৩) শিশুশিক্ষার 
সফল পদ্ধতি-নি্ধরণ এবং শিশুকে পরিচালনার জন্য ঠিক উপায়টি 
উদ্ভীবন। 

শিক্ষা-ত্রিয়ায় রয়েছে তিনটি সম্বন্ধ : (১) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ ; 
(২) শিক্ষার্থী ও সমাজের সম্বন্ধ এবং (৩) শিক্ষার্থী ও শিক্ষার বিষয়ের সম্বন্ধ । 
এই তিনটি সঙ্বন্ধই যাতে সুষ্ঠ ও সফল হতে পারে, ঠিক দিকে বিকশিত হতে 
পারে সে জন্যে মনোবিদ্ার আশ্রয় নিতেই হবে ।২০ বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক 


2* Ryburn—Introduction to Educational Psychology, pp. 1-6 


চা 


১৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বৈজ্ঞানিক শিক্ষা! সম্পূর্ণভাবে মনোবি্াশ্রয়ী। শিক্ষার আশ্রয় ম 
মনোবিগ্ভার আশ্রয় শিক্ষা নয়। কাজেই “শিক্ষাত্ররী ম 
কথাটি বিভ্রান্তিকর ৷ 


শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা-সমাঁধানে মনোবিদ্যা 


কি করে মনঃসংযোগ হয়, কিসে আগ্রহ স্থবষ্টি হয়, কেন আমরা ভুলে যাই, 
“শিশুর মানসিক বিকাশের স্তরগুলি কি, প্রত্যেক স্তরের কি বিশেষত্ব, কোন্‌ 
কোন্‌ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, বুদ্ধির প্রকৃতি কি, তার পরিমাপ কি করে 
পারে, শিশুর অন্তনিহিত সংস্কারগুলি কি, কি করে তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব 
লাগানো যেতে পারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনা ও আবেগের কি স্থান, জন্ডব 
অতিবুদ্ধিমান, শারীরিক বা মানসিক বৈকল্যযুক্ত শিশুদের শিক্ষা কি করে দিছে 
হবে, শিক্ষায় শাস্তি ও পুরস্কারের তাৎপর্য ও প্রভাব কতটা, ক্লান্তি ও অব 
কেন আসে, তাদের প্রতিকার কি__এ প্রকারের সহস্র বাস্তব প্রশ্নের সম্মুখীন 
হয় প্রত্যেক শিক্ষককে । কিন্তু এ প্রশ্নগুলির সদুত্তর ও স্থুমীমাংসা মনোবিদ্ধ 
কাছেই কেবল পাওয়া যেতে পারে । J 

আধুনিক যুগে শিক্ষা একটা আন্দাজী ব্যাপার নয়। প্রযুক্ত মনোবিন্ধা 
(Applied Psychology) তার দৃঢ় ভিত্তি । শিক্ষার শ্রেষ্ট পদ্ধতি নিয়ে 
মনোবিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা ও গবেষণা করছেন । সমস্ত অগ্রসর দেশে শিক্ষা 
“সে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত দিয়ে উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষা-ক্রিয়ায় কি করে 
সর্বাধিক সাফল্য লাভ করা যায়, সে কথা জেনে তার সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা 
হচ্ছে। | 


শিক্ষা-মনোবিদ্যা কি? 

শিক্ষককে মনোবিদ্ঠা জানতেই হবে। কিন্তু সে মনোবিদ্যা হচ্ছে 
একেজো? জিনিন। শুদ্ধ (৭০৪৮৭০৫) মনোবিগ্যার আলোচনা শিক্ষকের কারে 
ততটুকুই প্রয়োজন, যতটুকু শিক্ষা-কর্মে তাকে সহায়তা করে। তাই 
মনোবিদ্যার (Educational Psychology) পরিধি সাধারণ ম 
(General Psychology) অপেক্ষা সংকীর্ণ । তাই স্তাপ্ডিফোর্ড শিক্ষা-মনো 
সংজ্ঞা দিচ্ছেন, “শিক্ষা-মনোবি্তা। হচ্ছে প্রযুক্ত মনোবিদ্ভার অন্ত 
একটি প্রধান বিষয় । এ শুধু মনোবিষ্ার নীতিগুলিকে বাস্তব 
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ব্যবহার করে। এর বিষয় হচ্ছে যারা শিক্ষা গ্রহ করছে ( শিক্ষার্থী ) তাহের 
ব্যবছার। সাধারণত বলা যেতে পারে লিগ কিশোর ও যুবকদের নিয়েই এই 
বিস্তার কারবার-বৃদ্ধবের নিয়ে ততটা নয়। এর বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে বিকাল 
যেখানে শিক্ষা গ্রহণক্ূপ কাধ চলেছে এবং এ কাধের সঙ্গে যুক্ত নানা সমপ্রার উদ্ভব 
হচ্ছে । বাইকের বৃহৎ পরিবেশের সঙ্গে এর ততটা কারবার নয় ।২১ 
সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে শিক্ষা-মনোবিদ্কা শুদ্ধ মনোবিডার প্রযুক্তি 
সবিষয়ক একটি বিশেষ শাখা । কিন্ত শিক্ষা-মনোবিষ্কা। শিক্ষান্রপ বিশেষ 
ক্ষেত্রে শুদ্ধ মনোবিদ্তার প্রয়োগ মাত্র, একথা বল! সম্পুর্ণ ঠিক হবে 
ন1। শিক্ষার প্রতি ক্ষেত্রে মনোবিগ্ভার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেধণার ফলে শিক্ষা 
মনোবিগ্কা আক্ মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ একটি স্বাধীন বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার পথে 
চলেছে। এ সম্বন্ধে গেটস্‌ (98155) বলেছেন, '“শিক্ষা-মনোবিষ্কা শিক্ষার ক্ষেত্র 
শুন্ধ মনোবিগ্যার নীতিগুলি প্রয়োগ করে, তাদের সত্যতা-নির্ধারণই কেবল মাত্র 
করে থাকে, একথা মনে করা ঠিক নয়। শিক্ষা-মনোবিস্বা শিক্ষা ও শিক্ষণের 
নানা ক্ষেত্রে এমন সব নান! সমক্তার সুপরিকল্পিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, বা! নিয়ে 
শুদ্ধ মনোবিগ্তা কোনক্কূপ বিশদ আলোচনা করে না ।  বি্কালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে 
পাঠদান -বিষয়ে অথবা আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক নতুন রকম প্রকল্প 
(projects) বা ক্রিয়ার অবতারণা! কর হচ্ছে : শিক্ষাদানের কান্জে নানা 
অস্ুবিধা ও বাধা দেখা দেয়, কি তাদের মূল কারণ এবং কি ভাবে সে সব ক্রটি 
সংশোধন করা যাবে ; শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি-পরিমাপের যে নতুন পরীক্ষা হচ্ছে, 
তাদের মূল্যায়ন ; নার্সারী বিদ্যালয়, বয়স্থদ্ের শিক্ষা, অথবা! শিক্ষার ব্যাপারে 
পথনির্দেশ (8918০০৩)__-এ সমস্ত শিক্ষা-ঘনোবিদ্ঠার বিশেষ সমস্তা বিষয়ে 


২১ Educational Psychology is a major branch or sub-division of applied 
Psychology. It utilizes the laws and principles) discovered by ‘pure’ 
Psychology. Its subject matter is the behaviour of human beings under- 
৪০108 the process of education. Generally speaking, it deals with the young 
rather than with the old, and the learning situation of the school rather 
than those of the wider environment. Peter ১... 
Psychology, p.9 
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অনুসন্ধানের অল্প কয়েকটি উদাহরণ । এ সব বিষয়ে আলোচনা শুদ্ধ বা সাধারণ 
মনোবিগ্যায় অত্যন্ত সামান্তই পাওয়া যাবে ।৮২২ 

রস্‌-ও শিক্ষা-মনোবিদ্ার বিষয়বস্তু কি তা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত 
করেছেন, “যিনি বাস্তবিক শিক্ষকতা করেছেন, বা যিনি ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে 
চান, তিনি শিক্ষা-মনোবিগ্যার কাছে প্রথমত এ দাবি করেন যে তা শিক্ষক ও 
ছাত্রের প্রকৃতি -সম্বন্ধে আলোকপাত করতে সক্ষম হবে ।...দ্িতীয়ত তিনি এ 
বিচ্যার কাছ থেকে একথাটি জানবার আশা রাখেন কি করে একজনের ব্যক্তিত্ব 
-দ্বারা অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারা যায়, কি করে সমট্টিজীবন 
ব্যক্তিজীবনকে পরিবতিত করতে পারে ।.*.তৃতীয়ত তিনি নিশ্চিতই 
আশা করবেন যে এ বিদ্যা শিক্ষাদানরপ প্রাচীন কর্ম-সন্বন্ধে পথনির্দেশ করতে 
পারবে ।৮২৩ 

এক অর্থে সমস্ত বিশ্বব্রন্মাুই তো মনোবিগ্ার বিষয়ীভূত। বা আমরা! 
প্রত্যক্ষ করি, যা আমরা কল্পনা করি, যা আমরা অনুভব করি, যা আমরা 
আকাজ্ষী করি, যা আমরা চিন্তা করি, যা আমরা অন্নমীন করি, সবই তো মনের 
ব্যাপার_-তাই মনোবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু শিক্ষক শুধু মনোবিদ্ধার সেই 
অংশ -সম্পর্কেই উৎসাহী যা তীর শিক্ষার সহায়ক হবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষা- 
গ্রহণ এবং এর মধ্য দিয়ে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ কি করে 
হবে, মনোবিগ্ার সে সব সম্পকিত তত্ব ও তথ্যই মূলত শিক্ষকের প্রধান 
জ্ঞাতব্য । 


শিক্ষা-মনোবিদ্ভার আলোচ্য বিষয় 
শিশুর মন কি, তার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নটি আলোচনা করতে গেলেই বংশগতি 


২২ Educational psychology is, however, not confined to the Verification 
or applications of principles to education. It has built up in Several areas 
programs of study of educational problems which general psychology does 
not deal with in any comprehensive way. Such areas as the teaching of the 
school subjects, and especially the conducting of the newer types of activity 
program and projects: diagnosis and remediation of educational difficulties: 
the newer types of evaluation of eduacational attainments: the improvement 
of practices in nursery school, adult education and educational guidance 
—these are examples ০01 fields of specialization for educational Psychologists. 
These are fields that general psychology touches in only a limited way. 
Gates, Jersild & Others—Educational Psychology (3rd Ed.), Dp. 4 fh 

২৩ 3১8১ Ross-—Groundwork of Educational Psychology p.9 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান ১৭ 
(H:redity) এবং পরিবেশ (Enviroment সম্পর্কে "আলোচনা : করতে 
হয়। শিশু তার দেহ যেমন পায়'পিতাষাতার' থেকে; তার মনের গড়ন কতকটা ' 
পায় সেই স্ত্রেই। সং ও বুদ্ধিমান পিতামাতার 'সম্তান মোটামুটি সং ও 
বৃদ্ধিমানই হয়। “বাপ্‌কা বেটা”--আম গাছের বীজ থেকে আম গাছই হয়, 
কাঠাল গাছ হয় না। কাজেই বংশগতি জিনিসটা কি, কি করে পিতামাতার 
গুণাগুণ শিশুতে সংক্রামিত হয়, সে কথাটা আমাদের জানা দরকার | 
কিন্তু বীজই সব নয়। বীন্জ- উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত যত পেলে, উপযুক্ত 
পর্ধিবেশেই বেডে ওঠে । কাজেই পরিবেশের প্রভাব সামান্য নয় । “ভাল ঘরের 
ছেলে”, “ভাল বংশের মেয়ে” হলেই: কি শিক্ষা ভাল হবে? তা হলে তো 
শিক্ষকের কাজ অনেকটা সহজ হত। তীর কাজ হত ভাল বংশের ছেলে- 
মেয়ে বাছাই করে স্কুল গড়া । কিন্তু তাতো নয় ।' শিশুর মন শুধু পিতামাতার 
থেকে বংশ্গতির সূত্রে যা পায়, তাই নয়। তার ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, 
তার সমাজ, তার গৃহ ও প্রতিবেশী, তার খেলাধুলার সঙ্গীসাথী, তার শিক্ষক ও 
উপদেষ্টা,_তার সমগ্র সামাঙ্জিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক পরিবেশও তার মনের 
ওপর প্রভাব বিস্তার করে--তার মনকে "প্রসারিত করে, বিকশিত করে, 
তার গতি-নির্ধারণ করে, অথবা বাধা দেয়, বিকৃত করে; পঙ্গু করে 1! তাই" 
শিশুর মনের ওপর তার পরিবেশের প্রভাব বংশগতির প্রভাবের চেয়ে 
কম নয় । শিশুর বংশগতির ব্যতিক্রম করা -শিক্ষকের সাধ্যের ওপর নির্ভর " 
করে না, তার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ-পরিবর্তানেরও ক্ষমতা শিক্ষকের 
নেই_-তথাপি তার নৈতিক চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ প্রভাবান্থিত 
করবার ক্ষমতা শিক্ষকের কতকটা আছে। অন্তত, এটা একটা! মুল প্রশ্ন, 
বংশগতি বা পরিবেশ, কার প্রভাব কতটা--তাদের সম্বন্ধ'কি ? এ প্রশ্নের 
সদুত্তৱের ওপর - শিক্ষার পদ্ধতি কি. হওয়া উচিত; তা নির্ভর করবে । 
উডওয়ার্থ প্রশ্ন করেছেন, “ভাল ফল পেতে হলে মালি কিসের ওপর: 
বেশী নির্ভর করবে? জমি; : সযত্রে চাষ ও সারের ওপরে; না ভালো “ 
বীজ বাছাইয়ের ওপরে ?”২৪ 
মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে. গেলে -দেহের- “সঙ্গে তাদের 'সম্বন্ধও 
বুঝতে হয়, কারণ দেহমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ॥: তাই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির 
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২৪ Shall the gardener pin his hope on careful cultivation of the 


Soil or on selection of the best seed? Woodworth—Psychology, p. 154 
২ 


১৮ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মধ্যে দেহের যে যে অঙ্গ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাদের কথা মোটামুটিভাবে জানা! 
দরকার॥ তাই মস্তিদ্ধ স্াযুকেন্্র স্বায়ুযণ্ডলী মেরুদও পেশী শিরা গ্রন্থি ইত্যাদি 


করা যায়, বুদ্ধি, অনুভূতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ_এই সব কথা আমাদের 
বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার প্রধান প্রধান পথ ইন্দরিযগ্ুলি। তা 
আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেয়। মনস্তত্বের দিক থেকে জ্ঞান অবিভ 
হলেও যুক্তির দিক থেকে তাদের বিশ্লেষণ প্রয়োজন ।২৫ 4 

শিক্ষালাভের আর একটা পথ স্থতি ৷ মনে-রাখা ও তুলে-যাওয়া কি 
করে হয়, কি করে অজিত শিক্ষাকে মন সংগ্রহ করে রাখতে পারে, সে কথা জানা! 
নিতাস্ত প্রয়োজন । শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ। তার শিক্ষায় কল্পনার স্থান 
সামান্য নয় । কাজেই তার স্বরূপ ও বিকাশ বোঝা দরকার । 

মনঃসংযোগ না হলে শিক্ষা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষককে জানতে হবে: 
মনঃসংযোগ-আকর্ষণের নীতি ও তথ্যগুলি। 

বস্তবিবজিত জ্ঞান,যুক্তির ব্যবহার,একেবারে শিশুদের পক্ষে সচেতন ভাবে: 
সম্ভব নয়। তথাপি এ জ্ঞানের অঙ্কুর শিশুর মনেও প্রত্যক্ষ করা যায়; কি করে 


কি করে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও 
কার্যকরী হতে পারে এ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বহু হয়েছে, তার ফলাফল- 


গুলি এবং জাঁনার মূলনীতিগুলি (Laws of Learning) আমাদের বুঝতে 
হবে। জ্ঞানচর্চার ফলে অবসাদ (fatigue) আসতে পারে। তাতে শিক্ষার 
কাজ ব্যাহত হয়। বিরক্তিও (boredom) শিক্ষালাভের পথে বাধা । অবসাদ ও. 
বিরতির বণ এবং তা বিদরণের বা প্রশমনের উপায় শিক্ষকের জাতবয বিষয় 3 


২৫ Ward—Psychological Principles, 0.6 


শিক্ষায় যনোবিজ্ঞান ১৯ 


শিক্ষার ক্ষেত্রে বুদ্ধির বিভিন্নত! স্বীকার করতেই হবে। বুদ্ধি জিনিসটা 
কি,তার মাপ কি করে হতে পারে, তা কি ভাবে বাড়ানো যায়, কতটা বাড়ানো 
যায়, সেটা শিক্ষকের পক্ষে জানা দরকার বুদ্ধির মাপে যারা অসাধারণ 
প্রতিভাশালী শিশু (exceptionally gifted) এবং একেবারে বুদ্ধিহীন 
(idiot৪) তাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও বিভিন্ন হতে হবে। শিক্ষককে সে কথাও 
জানতে হবে। যাদের মন বিকারগাস্ত যারা দুষ্ট, (abnormal or 
delinquent) তাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। শুধু বৃদ্ধি নয়, 
মানসিক ও দৈহিক সমস্ত গুণ ও দোষ সকলের এক রকমের নয়। বর্তমানে 
বিজ্ঞানীরা এ প্রভেদ*নিয়ে নানা আলোচনা করছেন। এ বিভেদগুলি পরিমাপের 
নানা উপায় ও পদ্ধতিও আমাদের জানতেহবে। 

শিশুর জীবনে অনুভূতির (978901029) স্থান সামান্য নয়, তাই শিশুর 
অনুভূতির স্বরূপ জানতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিকূল ও অনুকূল 
| প্রভাব বিবেচনা করে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। 

চঞ্চলতা, কর্মমুখরতা শিশুর ধর্ম। খেলার মধ্য দিয়ে সে শেখে, বেড়ে ওঠে, 
ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ খোজে | সে অনুকরণ করে। একটু পরিণত হলে সে বিবেচনা 
করে কাজ করতে শেখে। তার মনের এই দিকটাও তাই বুঝতে হবে। 
শৃঙ্খলা ও শাসন কি উপায়ে তার চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায় হতে 
পারে, শিক্ষককে তা ভাল করে জানতে হবে। মনের বিকারের সমস্ত 
শিক্ষকের বিশেষ বিবেচ্য। কেন এই বিকার ঘটে, কি করে এর নিরাময় সম্ভব, 
এ সব কথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে । আমরা শিক্ষা-মনোবিষ্ার এ মূল 
প্রশ্ন ও সমস্তাগুলি ক্রমে ক্রমে আলোচনা করব । 

শিক্ষা-মনোবিদ্ভার পরিধি- শিক্ষা মনোবিষ্ক দ্রুত বাড়ন্ত এক বিজ্ঞান, 
কাজেই এর পরিধিও ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে নানা 
নতুন নতুন পরীক্ষা হচ্ছে, সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধেও 
দৃষ্টিঙ্গী ও মত বদলে যাচ্ছে _শিক্ষা-মনোবিদ্ধা নানা নতুন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে 
শুরু করেছে। তাই এই বিজ্ঞানের স্থনির্নিষ্ট সীমানির্দেশ করা অসম্ভব। এটা 
কোন দোষের কথা নয়। সমস্ত জীবন্ত বাড়ন্ত বিজ্ঞানেরই এটা বৈশিষ্ট্য । 

ম্যাককীন্‌ ক্যাটেল্‌ (J. Mackeen Cattell) মনোবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছিলেন-_মনোবিজ্ঞানীরা যে কাজে একে লাগান তাই হচ্ছে মনোবিদ্ধা 
(Psychology is what psychologists ৫০)। এ ইঙ্গিত অনুসরণ করে 


২০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


আমরা! প্রশ্ন করতে পারি-__শিক্ষা-মনোবিদ্‌ এই বিজ্ঞানকে. কি. ক 
লাগান? এর উত্তর হচ্ছে শিক্ষাকর্মের কাজেই শিক্ষা-মনোবিষ্যার প্রয়োগ | এ 
সম্পর্কে শিক্ষা-মনোবিদ্‌ যে বিবয়গুলি নিয়ে আলোচনা! করেন তাদের চার 
প্রধান দলে ভাগ করা যেতে পারে__ 


১। শৈশব থেকে পূর্ণযৌবনপ্রাঞ্তি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহির 
প্রাক্ষোভিক বি কাশের (mental, physical and emotions 
development) ধারা-অনুসরণ । | 

২। শিক্ষাগ্রহণ-ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত মানসিক ক্রিয়!--যথ 
প্রত্যক্ষণ, স্থৃতি, চিন্তন, যুক্তিবিচার ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ, প্রক্ৃতিনির্ণয় 
তাদের নিরমগ্ডলি আবিষ্কার । আবার অন্তদিকে শিক্ষাদান ক্রিয়ার জ 
যুক্ত সমস্ত বিষয়-_যেমন শ্রেণীসংগঠন, পাঠ্যস্থচী-নির্মাণ, মনোযোগ-আকর্ষণ 
আগ্রহস্থষ্টি, তিরস্কার ও পুরক্কার-সংক্রান্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা | 

৩। শিক্ষার্থীর বুদ্ধি প্রবণত! কুশলত! ইত্যাদি বিবিধ শক্তির 
পরিমাপ-_শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিমাপ। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের 
ব্যবহার । শিক্ষার উন্নতি-অবনতির মূল্যায়ন | . শিক্ষার . ক্ষেত্রে উত্ৰুট 
পবীক্ষা-নীতি, (System of examination) -নির্ধারণ । 

৪। বিভ্তালয়ে ছাত্রদের পরস্পরের সঙ্গে সহজ . মেলামেশ 
সঙ্গতি বা বিরোধ -সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান। যার! 
স্বন্মবুদ্ধি ব| জড়বুদ্ধি অথবা! অতিরিক্ত প্রতিভাসম্পন্ন অথচ দৈহিক বা৷ মানসিক দিক 
থেকে রুগঞ তাদের লক্ষণ-নির্ণয় এবং সংশোধনের ব্যবস্থা |২৬ শিক্ষা-মনো বিদ্যার 
পরিধি অথবা বিষয়বস্তর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে নাইট দম্পতির মতও গেটসের 
মতের অনুরূপ । তাঁদের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণ। “দ্বার! 
শিক্ষকেরা অনেক মনজ্তত্ব-বিষয়ক সত্য আবিষ্কার করেন যেগুলি শিক্ষাদান ও 
শিক্ষাগ্রহণের কাজে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে। শিক্ষা-মনোবিষ্যার, 
কাজ হচ্ছে শিক্ষকদের এই সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক আলোচনা! 
শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়গুলিকে তারা পাচটি দলে ভাগ করেছেন : (১) মান্গুষের 
বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষমতা (abilities) .কি করে বিকাশলাভ করে এব 
কি করে তাদের পরিমাপ করা যায় সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা। (২) 
শীরীরিক-্ায়বিক যে সব অবস্থার ওপর শিক্ষাগ্রহণের সম্ভাব্যতা ও পাৰ্থক] 

২৬ Gates, Jersild etc.—Educational Psychology, pp. 8-9 K 
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নির্ভর করে (physiological factors that affect educability) সে সম্পর্কে 
আলোচন! ৷ (৩) যে সমস্ত মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ 
শিক্ষণ স্থৃতি বিচার স্বজনাত্মক চিন্তা ও রুচি নির্ভর করে সেগুলি সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা । (৫) বুদ্ধি, আবেগ ও ব্যবহারের ন্যুনতা এবং রুগপতার প্রক্কতি- ও 
কারণ-নির্্য এবং তাদের সংশোধন বা চিকিৎসার উপায়-নির্দেশ। 

এছাডাও শিক্ষাবিষয়ে ছাত্রদের পথনির্দেশ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞাননির্ভর 
উপদেশদান শিক্ষা-মনোবিদের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত ।২* 


রবে ০১০5৭) 
2023 চটি 

২ 1 Dept. of Extension bs 3) 
$ 


Ty SSR 5ছধএছে, 


২৮ ১৮ 


চে :2354758545-4558111- 62421856780, :1846১5448/541--1153, 
২৭ Rex & Margaret Knight—-A Modern Introduction to A 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


অনোবিদযার ক্ৰমবিকাশ 


খরষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে লেখা আছে, নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফং 
আশ্বাদনের অপরাধে মানবের আদিম পিতামাতা স্বর্গ হতে বিতাড়িত 
হয়েছিলেন । এ কথাটা কতদূর সত্য তার ওঁতিহাসিক বিচার সম্ভব নয়; ত 
জানবৃক্ষের ফলে যে মানুষের রুচি আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 
বিধাতার অশান্ত সম্তান। সে অন্যান্য প্রাণীর মতো তার জীবন ও পরিবেশ মে 
নেয় নি। তাই কেবলই তার প্রশ্ন_কি, কেন, কে, কবে, কোথায়? 
প্রাণীও তার পরিবেশ -সম্বন্ধে কতকটা সচেতন। কিন্তু সে চেতনার পরি 
বিস্তীর্ণ নয়। জীবধর্মের আশু প্রয়োজনে বাহপরিবেশকে যতটুকু জানা দরকার 
ততটুকুই ইতর প্রাণীরা জানে । “পার্সেননালিটি অব আযানিম্যালস্ঃ বইয়ে লেখক 
লিখেছেন, এই বাহ্বস্ত জানা -সম্বন্ধে মানের ও পশুর মধ্যে যথেষ্ট তফাত 
রয়েছে। মান্য একটা জিনিসকে তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও একই জিনিস! 
বলে জানে। কিন্তু পণ্ড সম্ভবত একটা জিনিসকে সব সময় একই জিনিস বলে 
জানে না। বেড়ালের কাছে ইদ্রছানা চুপ করে বসে থাকলে সে কিছু বলে না, 
কিন্তু ইদুরছানা দৌড়ে পালালেই বেড়াল তাকে খাবার জন্যে থাবার আঘাত! 
করে। অর্থাৎ পলার়মান মুষিককেই সে খাছ্ধ-হিসাবে জানে, মুষিকশাবক; 
মাত্রকেই সে খাদ্য মনে করে ন] ।১ 

বাহপরিবেশ জানার মধ্যে তবু অন্ত প্রাণীতে ও মানুষে মিল আছে। কিন্ত! 
অন্ত প্রাণীর চেয়ে মান্য অনেকখানি তফাত এই বিষয়ে যে মানুষ তাঁর মানস- 
পরিবেশকেও জানতে চায়। এই মন জানতে চাওয়ার আগ্রহ আছে বলেই 
মান্গষের সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, নীতি-বোধ আছে, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, ৷ 
সাহিত্য আছে। বাইরের পরিবেশকে জানবার চেয়েও বুঝি বেশী প্রয়োজন 
মানষের নিজের মনকে ও পরের মনকে জানবার | বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে 
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি, বাহ্‌পরিবেশ সম্পর্কে মান্গষের নিবিড় আগ্রহের 
পরিচয় বহন করছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মান্গুষের নিজ সম্পর্কে 


> Munro Fox—Personality of Animals 
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জ্ঞান অন্তাম্ত বিজ্ঞানের তুলনায় সামান্ক। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে, 
বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অপরিমেয় লোভের প্রতিযোগিতায় যে 
দুঃসহ ছুঃখ-ছূর্শার স্ুষ্টি হয়েছে, তার একটা কারণ মান্ুষ বাহপ্রকৃতির 
জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে, কিন্ত তার নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনো 
যথেষ্ট অজ্ঞ থাকায় নিঞ্জেকে সে শাসন" ও সংযত করতে পারছে না, তাই 
তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে মানব-কল্যাণে নিয়োগ না করে৷ সে মানুষের 
সর্বনাশের কাজেই নিয়োগ করছে। তাই ডীন ইঞ্জ, (9৩80 10৫৫) পরামর্শ 
দিয়েছেন যে, বিজ্ঞানচর্চা কিছুদিন বন্ধ থাকাই ভালো (Science should 
take a holiday) । এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 
সম্পর্কহীন, কাজেই নিশ্রয়োজন। কিন্তু মানুষের যন জানার প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই, এবং গত শতাব্দীতে এ সম্পর্কে বহু গবেষণা ও 
পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে । 

জড়জগতের সঙ্গে মনোজগতের তফাতটা সহজেই চোখে পড়ে। ইট, 
কাঠপাথর জড়পদার্থ এরা অনড়। আবার গাড়ীর চাকা, আকাশে-ওডা 
ঘুড়ি, সুর্য, চন্দ, তারাও জড়পদার্থ_কিন্ত তারা সচল। তারা প্রাণহীন, 
অচেতন। আর মানুষ? তার প্রাণ আছে, চেতনাও আছে। মান্্ষ 
অন্যান্য জড়পদার্থের মতো শুধু স্থান অধিকার করেই থাকে না, তার ইচ্ছা আছে, 
প্রবৃত্তি আছে, ভালবাসা আছে, স্ুখ-দুঃখবোধ আছে, ইন্দরিয়ান্ুভৃতি আছে, 
অভিনিবেশ আছে, সংকল্প আছে। এ ভজন্তে আমরা বলি, মানুষের 
মন আছে। 

কিন্তু মন বলতে কি বুঝি? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু সহজ নয় । 
অত্যন্ত প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত 
আমরা দেখতে পাই। 

প্রাচীন শ্রীসদেশে মন বা আত্মা (০৮) বলতে তীরা বুঝতেন 
মান্গষের দেহাভ্যন্তরে অজড় জ্যোতির্ময় আশ্চর্য কোন সত্তা, যা মানুষের 
দেহকে চালিত করে, সঞ্ভীবিত রাখে, যা তার সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষজ্ঞীন 
ইত্যাদি সমস্ত জীবন ও চেতনার যুলীভূত।...এ আশ্চর্য পদার্থ দেহগিঞ্জরে 
আবদ্ধ ; মৃত্যুতে সে হয় বিদেহী, “ছারা কালো! কালো” ভূত বা প্রেতাত্মা । 
জীবিত অবস্থায়ও আত্মা কখনো! কখনো দেহকে ছেড়ে বাইরে আসে যখন মানুষ 
ঘুমিয়ে পড়ে। আত্মার এই অভিনব বিচরণকেই যানুষ বলে স্বপ্ন। 


২৪ শিক্ষায় 'মনোরিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


য্যাক্ডুগাল্‌ (109০8থ11) লিখেছেন, “অতি প্রাচীনকালে "অ 
"সাধাব্গীত- অতি সুক্ষ পদার্থ বলেইনবিবেচনা করা হত ।.-*যদিও এ 
দেহের: প্রত্যেক: অংশই পরিব্যাপ্চ -হয়ে আছে, তথাপি "এর দেহাতিরি 
পৃথক তা” আছে। দেহের - মৃত্যুর পরেও এ আত্ম দেহ: থেকে রিষু 
হয়ে অন্বত্র বিচরণ করতে-পারে,যেমন-ঘটে ন্বপ্রেবামোহাবিষ্ট অবস্থায় ।”২ 
প্লেটো, (Plato: 4278.0.-3478.0.) :ভূত-বা প্রেতাত্মা বিশ্বাস 
“করলেও মানবাত্মাকে (9০৮1) রহস্যময়, ইন্দ্িয়-অগ্রাহ কিন্তু বুদ্ধিগম্য 
বলে মনে করেছেন এবং -তিনিও+মান্সষের চেতনার -কারণ ও মূল হি 
এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার -করেছেন। কাজেই মানুষের মনের 
লীলা: বুঝতে গেলে আমাদের - এই আত্মার -ম্বরূপকেই জানতে হবে; 
এই ছিল সেকালে মনোবিষ্যা -সন্ন্ধে ধারপা। [-আ্যারিষ্টটল্‌-ই (Aristotle 
প্রথম প্রাচীনকালে . বৈজ্ঞানিকভাবে মনোবিদ্যার আলোচন! শুরু করেন 
তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ডি এনিমা’ (De  Anima)-তে. মনকে 
গেলে তার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার :. (610০০৪5) বিশ্লেষণ -ও তাদের পরস্প' 
সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রয়েজনীয়তার ওপর জোর দেন। - মানুষের মনকে তিরি 
বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ বলে মনে করেছেন।  প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের মূল 
সাদৃশ্য আছে, মান্থষের মনকে বুঝতে গেলে ইতর প্রাণীদের সঙ্গে তুল? 
করে তার স্বরূপ বুঝতে হবে, একথা তিনিই বলেন । বিভিন্ন প্রাণীর আত্মার 
বিকাশের স্তরবিভাগ-তিনি স্বীকার করেছেন এবং সমস্ত প্রকৃতিতে ( স্থৃতরা! 


অংশ বলেই মনে করেছেন 1৩ 
(জ্যারিস্টটূল (41794915384 B.0.-322 B.C.) মনকে একট। বা 
হিসাবে দেখেন নি, দেখেছেন কতকগুলি প্রক্রিয়া হিসাবে। “আত্মা এমন 
একটা অদ্ভুতপদার্থ নয়, যেটা দেহে প্রবেশ করে, আবার দেহ থেকে নির্গত হয়ে 
'ায়। বাস্তবিক মন একটা পদার্থ নয়। মন হচ্ছে কতকগুলি প্রক্রিয়া 1”8) 
> McDougall—Psychology, p: 13 i 
< _Cushman—A Beginner’s History of Philosophy, pp. 196-97 
8 The soul is not a thing which comes into the body and goes out 0 


it. (It is not a thing at all. ‘Tt is a function. Stace—A Critical History 0! 
‘Greck Philosophy,.p. 302 
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মধ্যযুগেও মনোবিস্যার কাজ এই আব্মার়প পদার্থের খবর্ূপ-নির্গয়েই 
পর্যবসিত ছিল। তারাও আত্মাকে দেহপিঞ্করে আবদ্ধ, অথচ অজড় অবিনশ্বর 
পদার্থ হিসাবেই গণ্য করতেন, এবং:মাহুষের শুভবুন্ধিহৃচক সমস্ত মনের ক্রিয়াই 
এই আত্ম! -দ্বারা পরিচালিত একথা তীারা'যনে করতেন। লোড, ভয়, কাম 
ইত্যাদি নিকৃষ্টবৃত্তি এবং -ইন্জিয়জান নিতান্ত সুূল দৈহিক ব্যাপার। আত্মার 
সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কাজেই মনোধিগ্কা বুদ্ধির নানা প্রক্রিয়ার 
আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ রইল এবং মনের প্রক্রিযাগুলিকে 
নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে -উচু-নিচু ভাগ করা হল, এবং নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে 
স্থূল দৈহিক ব্যাপার - বলে মনের" অধিকাংশ প্রক্রিয়া অপাংক্রেয় হয়ে রইল । 
বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ অস্তমু'বী হওয়ার ফলে, মধ্যযুগ বহির্জগং সম্বন্ধে বীতরাগ, 
তাই তা বিজ্ঞানচর্চার বিরোধী ছিল ।£ 

বৈজ্ঞানিক-চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন উঠল, যে আত্মা ধদি 
ইন্জিয়াতীত রহন্তময়' অজ্ঞাত তত্বমাত্র হ্য়, তবে তা আমাদের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ 
প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জডিত.মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যার সুত্র হিসাবে 
গৃহীত হতে পারে কিনা । অজানাকে জানা দিয়ে ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত, 
জানাকে অজানা দিয়ে ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিপরীত। কাজেই মনো- 
বিদ্যা গড়ে তুলতে গেলে রহস্তময় আত্মাকে ব্যাখ্যার স্বত্র হিসাবে পরিত্যাগ 


করতে হ্য়। 
(বর্তমান যুগের গোড়াতে দেকার্তে (Descartes 1596-1650 A.D.) 


সমস্ত বিশ্বজগৎকে দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করলেন : একটা জড়জগৎ আর 
একটা মনোজগৎ। "এই ছুই জগতের মূলে ছুটি মূল পদার্থ তিনি স্বীকার 
করলেন, জড় (mater) এবং মন (mind) । জডের ধর্ম হচ্ছে স্থান অধিকার 
করে থাকা (6%575107), আর মনের ধর্ম হচ্ছে চেতন! (consciousness) | 
এর মধ্যে অস্পষ্টতা বা'রহস্ত কিছু নেই । এই দুটি জগংই নির্দিষ্ট যান্ত্রিক নিয়ম 
(mechanical laws) অনুসারে চলে | 

দেকার্তে আত্মাকে অস্বীকার করলেন নাঁ। তিনি বললেন, আমাদের জ্ঞানের 
মূলে কতকগুলি জন্মগত সংস্কার (innate 10583) রয়েছে, সেগুলিকে মেনে 
নিতেই হবে । ইঈশ্বর-ও আত্মার অস্তিত্ব সন্ধে আমাদের বিশ্বাস এ রকম জন্মগত 
সংস্কার। কিন্তু মনোবিদ্যার মূল তত্ব হিসাবে তিনি আত্মার পরিবর্তে 


< B. Russell—A History of Western Philosophy, ১. 329 
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মতো (09০1৪ 1258), তাতে অভিজ্ঞতার কোন দাগ পড়ে নি। ইন্দরিয়গুলির 
রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে মনে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। তিনি দেকার্তে-র জন্মগত 
সংস্কারবাদ অস্বীকার করে বললেন, মন কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মায় না। এই 
মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) নামে খ্যাত | মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে 
অতঃপর অভিজ্ঞতাবাদীরা এই দাবি করেছিলেন যে, এই বিজ্ঞানের : 
বিষয় হবে ‘মন’ । মন নামক পদার্থের স্বরূপ-নির্ণয় ' নয়, মনের বিভিন্ন 
চেতন প্রক্রিয়ার প্রকুতি-ও সম্বন্ধ-নির্ণয়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞাট! 
বদলে হল “মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন চেতন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠ আলোচনা” (Psycho- 
logy is the science of consciousness) | অবশ্য এটা অনেক পরের 
কথা লক্‌ তীর মতবাদের চুড়ান্ত ও যুক্তিসম্পন্ন পরিণতিতে পৌছতে পারেন 
নি। তিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন 
না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আশ্রয় নিলেন খ্ৰীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্ের ৷ 
অভিজ্ঞতাঁবাদ জড়বাদের পথ প্রশস্ত করে যুরোপীয় দার্শনিকদের বিচলিত করল ॥ 
নক এর পর বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণের পথে জড়বাদকে 
ধ্বংস করতে চাইলেন এবং প্রমাণ করলেন যে জড়ের অস্তিত্বই নেই। যা আছে, 
তার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ সে তারা আছে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় 
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(esse est Percipi) | হিউম্‌ (১৭১১-১৭৭৬ ) কিন্ত এই এই প্রত্যক্ষ জানের 
বিশ্লেষণের পথেই এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তে পৌছলেন, যে মন বা! আত্মা 
বলে কোন পদার্থের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। এটা! নিতান্তই একটা 
প্রাচীন যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার মাত্র; কাজেই হিউম্‌এ_ এসে যুরোপীয় 
দর্শন একটা শূন্ত নাস্তিক্যবাদ ও অজেয়বাদের মুখোমুখি দাড়াল । এই 
অজ্ঞেয়বাদ অবস্থা সম্বন্ধে উইল. ডুরাণ্ট, বলেছেন, “ফলটা দাডাল এই যে 
বালে যেমন জড়ের অনস্তিত্ব প্রমাণ করলেন, হিউম্‌ তেমনি নিশ্চিতভাবেই মনের 
অস্ভিত্ব অস্বীকার করলেন। তাতে হল এই যে কিছুরই আর অস্তিত্ব রইল না। 
দর্শন নিজের যুক্তি দিয়েই নিজের ধংস. ডেকে আনল |... আশ্চ্ হওয়ার কিছু 
নেই যে একজন রসিক ব্যক্তি বলেছিলেন-_-“বেশ হল, আর কোন তর্কের দএকার 
নেই, সব ল্যাঠা চুকেছে-_জড়ও নেই, ভাবনাও নেই ।”৯ 

ুরোপীয় দশনে ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিলেন কাণ্ট, (15801--1724-1804) ॥ 
তিনিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-বিশ্লেষণের পথে..অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, থে 
বস্তুজগং (things-in-themselves). আছে, তারা আমাদের ইন্জিয়গুলিকে- 
উত্তেজিত করে জ্ঞানের উপাদান (materials of knowledge) আমাদের 
পৌছে দেয়, কিন্তু মানুষের মন তাদের :'স্বরূপে' জানতে পারে লা, 
কেন না মানুষের মনে কতকগুলো নিদিষ্ট কাঠামো বা ছাচ রয়েছে 
(forms of knowledge); তাতে ঢালাই "ন; করে. সে জানতেই 
পারে না।? 

যাক, কাণ্ট-এর দার্শনিক মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে 
নিশ্রয়োজন, কিন্তু মনোবিষ্তার স্বরূপ -নঙবন্ধে তার মতটা আমাদের কাজে 
লাগবে । আত্মার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি বললেন, 


€ The result appeared to be that Hume had as effectually destroyed 
mind as Berkeley had destroyed matter. Nothing was left: and philosophy 
found itself in the midst of ruins of its own making. No wonder that 
awit advised the abandonment of the controversy: “No matter, never 
mind.” Will Durant—A Story of Philosophy, ৮19 

a What we call the world of nature or the Physical world is, then, 
but the appearance to us of some reality of whose real nature we can form 
no idea, because the nature of these appearances or phenomena is determined 
So largely by the constitution of our own minds, MceDougall—Psychology: 


The Study of Behaviour, p. 15 
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মনপদীর্থকে প্রত্যক্ষভাবৈ জানাবীর পথ নেই। তার যে প্রকাশ তাই 'আমরা 
জানতে পারি, তাই হবে মনৌবিষ্ভার বিষয়বস্তু ।৮-৯ 

কাজেই মনোবিগ্া। মন-পদার্থকে জানবার ঠেষ্টা নয়, মনের প্রকাশমান 
পরক্রিয়াগুলির প্রকৃতি, সম্বন্ধ ও তাদের মূল নিয়মগুলি জানবার স্থসংবদ্ধ আগ্রহ । 
কান্ট, মনের প্রক্রিয়াগুলিকে জ্ঞান (thinking), অনুভূতি (61178) ও ইচ্ছা 
(৮1108) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করলেন। তিনি আরও বললেন, মন 
“নিক্ষিয় (9851৩) পদার্থ ‘নয়, মনের ক্রিয়া হচ্ছে বিচ্ছিন্নকে একীকরণ। 
কাণ্ট-এর পর থেকে মনোবিজ্ঞান ক্রমশই অভিজ্ঞতামূলক (5:00871081) এবং 
বিঙ্গেষণধর্মী (80815081) হতে থাকৈ।  জড়বাদের প্রভাবে মানসিক 
পরক্রিয়াগুলিকে হ্বপ্রধান এবং বিচ্ছিন্ন (separate and independent) বলে 
মনে করা হতে থাকল, কোন আত্মাবস্ত তাদের একতার সুত্রে বারছে এ কথা 
অস্বীকৃত হল। মনোবিষ্ভার এই গতির (tendency) স্পষ্ট কপ আমরা 
দেখি হাটলে-র অনুষঙ্গ মতবাদে (associationism) | অনুযঙ্গবাদ বলে, মন 
বলে কোন দ্রব্য নেই, মন' হচ্ছে মানসিক “প্রক্রিয়াগুলির সমষ্টিমাত্র। এই 
পরক্রিয়াগুলি স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন, মনের কোন নিজস্ব গতি নেই যা দিয়ে এই 
বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াগুলো সংযুক্ত হয়। সংযোগের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম 
“অঙ্থসারে সহজতম মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ক্রমশ অধিকতর জটিল মানসিক 
প্রক্রিয়ায় পরিবতিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া -ছারা বিভিন্ন উপাদান যেমন 
কতকগুলি মৌলিক পদার্থ হতে উৎপন্ন হয় তেমনি মৌলিক কতকগুলি 
মানসিক অবস্থার (568৩5) সংযোগ ও বিন্যাস দ্বারা মনের -জাটলতর 
্রক্রিয়াগুলি সৃষ্টি হয়।১০ সেজন্য একে মানসিক রসায়ন (Mental 


¥ Itis legitimate to conclude that there can be no knowledge unless 
there is a subject, self or Soul, but we have no right to infer that this knower 
is a self-existent, simple, indecomposable, Self-identical substance. 
Thilly—History Of Philosophy, Pp. 410 

2 He argued that our minds also are inaccessible to our direct 
Observation and that we have direct knowledge only of mental phenomena 
OF appearance. MeDougall—Psychology, Pp. 15 

2° Hartley accepted Locke’s Conception of compound ideas. A group 
of revived sensations might cohere so as to 
mental product was to be conceived as a Parallel to a physical product, a 
Broup of netve-excitations. He delighted in reducing complex ex periences to 
the elementary sensations Ww ich by association constituted them. Murpbhy— 
Historical Introduction to Modern Psychology, p. 25 


মনোবিগ্যার, ক্রমবিকাশ. ২৯, 


Chemistry) : বলা হয়েছে। হবম্‌ এই মতের স্ত্রপাত করেন.। তরে 
হার্টলে প্রথম একে সম্পূর্ণ রূপ দেন।১১ 

আধুনিককালের গেন্টপ্ট _ (05681). মতের মনোবিজ্ঞানীর1. উপহাস 
করে একে নাম দিয়েছেন ‘ইট ও স্থরকী' মতবাদ (‘Brick and Mortar’ 
1৩019) দালান যেমন গড়ে ওঠে ইটের পর ইট গেঁথে, মনোবিগ্ভাও 
তেমনি মনের ইমারত গড়ে তোলে সহজতম : মানসিক ক্রিয়া, সংবেদন 
(5€n581i00) এবং কল্প বা প্রতিরূপের (17886) ইট দিয়ে দিয়ে 1৯২) 

কাণ্ট, মনের . পরক্রিয়াগুলিকে তিনটি. দলে ভাগ. করেছিলেন 
জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা (thinking, fecling and willing) তার পূর্বে 
বিগ্লেষণ-ধর্মী মনোবিজ্ঞানীরা মনকে কতকগুলি শক্তিতে (9০811). ভাগ 
করেছিলেন। মনের এই মৌলিক কয়টি ক্ষমতা! ও সম্ভাবনা দিয়েই তারা সমস্ত 
মানসিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করতেন। যেমন, আমরা চোখে দেখি কেন? 
যেহেতু প্রত্যক্ষ করবার “ক্ষমতা মনের আছে। উলফ, ( ১৬৭৪-১৭৫৪ ) 
তার “ব্যাশন্যাল সাইকলজী” গ্রন্থে এই মতকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। 
এই মতবাদকে “ফ্যাকাল্টি সাইকলজী' বলা হয় ॥?* 

এতে আপাতত একটা স্থবিধা আছে সত্য, কারণ, কোন মানসিক প্রক্রিয়ার 


____১২১ ২4২২ 

$১ The wonderful achievement of chemistry led to the idea of a ‘mental 
chemistry’ which should analyse mental compounds into their elements. 
The term ‘association’ was stretched to cover all sorts of combinations, the 
notion of an analytical psychology that should take its cue from chemistry 
and work out elements and compounds in the mental sphere, took firm hold 
at that time. Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, p. 6 

১২ The Gestalt psychologist called this a brick and mortar psy- 
chology, with emphasis on the brick, because the trouble was to find the 
mortar. The mortar problem had been a serious one for the associa- 
tionists. Some of them had seen no problem, and others had appeared 
satisfied with the mere word ‘association’ as an answer to the question 
“what holds the elements together ?” Woodworth—Contemporary Schools 
of Psychology, p. 101 

Js For this school--a faculty was the capacity of the soul to carry 
out a certain activity. This gives us a double enumeration of all mental 
processes; there is not only the specific process of remembering, but the 
power of remembering. Murphy—Historical Introduction to Modern 


Psychology, Pp. 30. 


৩৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলেই বলা চলত মনের অমুক শক্তির (2০81) জন্তে এটা 
হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রক্রিয়ার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এতে মেলে না। 
জড়বাদের প্রভাবে এবং অন্তান্ত বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শারীরবিদ্যা ও প্রাণী- 
বিদ্যার সঙ্গে মনোবিগ্যার নিবিড সম্বন্ধ আছে, একথা মনোবিজ্ঞানীরা অনুভব 
করতে লাগলেন এবং বিশেষ করে, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের (brain) 
মধ্যে নানা পরিবর্তন জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এটা তারা বুঝলেন। দেকার্তে এই 
তথ্য -সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এবং যদিও তিনি মন ও দেহকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
বস্তু বলে মতপ্রচার করেছিলেন, তথাপি দেহ ও মন পরস্পরের সঙ্গে মস্তিষ্কের 
পিনিয়াল গ্রন্থিতে (Pine! 81৪0৫) যোগাযোগ রক্ষা করে (Interactionism), 
এ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এটা অবশ্য একটা গৌজামিল ছিল, এবং 
তার পরবর্তীরা দেহ ও মনের সম্পর্ককে অধিকতর সস্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা 
করবার নানা চেষ্টা করেছেন । তার মধ্যে লাইব নিৎস্‌-এর (১৬৪৬-১৭১৬) পূর্বকৃত 
সমন্বয়” (Pre-established harmony) মতবাদ উল্লেখষোগ্য । তীর মতে, দেহ 
ও মন দুটি বিভিন্ন ঘড়ির মতো, কিন্ত সৃষ্টিকর্তা গোড়ার থেকেই এই ছুটি ঘড়িতে 
এমন মিল করে দিয়েছেন যে একটিতে কোন পরিবর্তন হলে অন্যটিতেও অনুরূপ 
পরিবর্তন ঘটবে। এটাও অবশ্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে সন্তোষজনক নয়। 
গল্‌ (9০1) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে আবিষ্কার করলেন যে মস্তিষ্কের 
বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত সম্বক্ধযুক্ত। পুরানো 
ফ্যাকাল্টি মনোবিদ্যা” (Faculty Psychology) এতে আরো জোর 
পেলো ।॥ _ মনস্তিষ্কবিজ্ঞান (101500108)) বলে একটা ভূয়া বিজ্ঞান গড়ে 
উঠল, এবং মানুষের মনের গতি ও মাহুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তার মত্তিষের গড়ন 
দেখেই বলে দেওয়ার চেষ্টা হল। অর্থাৎ মনোবিদ্ধা পুরোপুরিভাবে জড়বাদী 
ও দেহবিজ্ঞানে পরিণত হতে চলল । গল্-এর অনুমান ছিল যে কোন নির্দিষ্ট 
মানমশক্তির ক্রিয়া নির্ভর করে মস্তিষ্কে সে শক্তির একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের 
বিকাশের ওপবে। মস্তিফে এরূপ কেন্দ্রের বিকাশের ফলে সে স্থানে করোটিতে 
(90) চাপ লাগতে থাকে, তাতে এ জায়গাটা ফুলে ওঠে। এর থেকে 
তিনি সিদ্ধান্ত করলেন করোটি আঙ্গুল -দ্বারা স্পর্শ করে, কোন্‌ কোন্‌ কেন্দ্র 
বিশেষ কোন্‌ মানসিক শক্তির কেন্দ্র, তা অনুভব করা যায় এবং তা থেকে 
. ব্যক্তির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করা যায় ।১৪ 


১৪ Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology, p. 55 


যনোবিষ্ভার ক্রমবিকাশ ৩১ 


মনোবিগ্ভার যতই উন্নতি হতে লাগল ততই তা পরীক্ষামূলক ও ব্যবহারিক 
হতে থাকল । অন্যান্য বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ: অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষাকে 
{Observation and Experiment) জ্ঞান-আহ্রণের উপায় হিসাবে ব্যবহার 
করে থাকে। যমনোবিদ্যা যতই দর্শনশাপ্্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন 
একটি বিজ্ঞানের মধাদা দাবি করতে শুরু করল, ততই তাতে পরীক্ষার 
প্রয়োজন অশ্থভূত হতে লাগল । মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা 
হল ইন্জিয়ামৃভূতি (5$605i0) এবং তার কারণ বা উত্তেজকের (stimulus) 
পরিমাণগত (quantitative) সন্বন্ধ-নির্ণয়। এ পরীক্ষা করেছিলেন ভেবোর 
এবং ফেকৃনার এবং যে নিয়মটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা তাদের সম্মিলিত নামবহন 
করছে (Weber-Fechner Law) | 

পূর্বেই বলা হয়েছে মনোবিগ্যা আত্মা- বা মন-পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, 
এ সংজ্ঞা ছেড়ে, চেতন ্রক্রিয়াসমূহের (conscious states and 
pPr০cess) সম্বন্ধ- ও পরিণতি-নির্ণর, এ সংজ্ঞাতে এসে পৌছেছিল। কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীতে এ সংজ্ঞা সম্বন্ধে আপত্তি ছুদিক থেকে উত্থিত হল। এদের একদল 
হলেন ফ্রএড ও তীর অনুগামী মনঃসমীক্ষণবাদীদের (Psychoanalyst) দল, 
আর একদল হলেন ওয়াট্‌সন্‌ (W৭t$0n)-এর মতাবলঙ্বী ব্যবহারবাদীদের 
{Bebhaviourist) দল | 

জিগ মুণ্ড ফ্রএ্ড্‌ ছিলেন ডাক্তার । হিন্টিরিয়া, উন্মাদরোগ ইত্যাদির 
চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন এ ব্যাধিগুলি শুধুমাত্র শরীর-যস্ত্রের বৈকল্য বা 
বিকৃতি থেকে ঘটে না। এগুলির মূলে রয়েছে রোগীর মনে বিস্কৃত কতকগুলি 
গোলযোগ । তার-চেতন মনে তার ফলটা মাত্র দেখা যায়। অর্থাৎ তিনি 
বুঝলেন মনের সামান্ত “অংশই চেতনার আলোকে হুস্পষ্ট, তার অধিকাংশই 
রয়েছে প্রায়ান্ধকার অবচেতনায়। যখন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ 
সান্সিধ্যের বাইরে চলে যায়, তা স্পষ্ট চেতনায় থাকে না বটে তবু 
মনের মধ্যেই থাকে । তাকে চেষ্টা করলে স্থৃতির পথে, মনের সামনে আবার 
হাজির করা চলে । তিনি বহু শত রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলেন, এমন 
অনেক অগ্রীতিকর ঘটনা বা লজ্জীকর অসামাজিক ইচ্ছা আছে যাকে মান্য 
স্বীকার করতে চায় না, তাদের ঠেলে দেয় স্মৃতির অতলতলে, মনের গভীর 
অন্ধকারে । এগুলি আমাদের মনেরই অঙ্গ, তবু আমাদের চেতন মন তাদের 
লঙ্গে এতটুকু সম্পর্কও স্বীকার করতে চায় না। তারা হচ্ছে মনের রাজ্যের: 


A 
§ 


৩২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বনবাসিনী_ ছুয়োরাণী। তাদের চেতন মনের সামনে ডেকে আনতে গিয়ে 
আমাদের সামাজিক নৈতিক বুদ্ধি-রূপ স্থয়োরাণীর (501967-52০) চোখ-রাঙানী 
সইতে হয়। সাদা কথায় বলি,(ক্র্ড_এর মতে মনের তিনটে স্তর ; একটাকে 
তিনি বলেছেন. চেতন স্তর (০০03০1০8$), সেটা মনের সামনে রয়েছে 
দ্বিতীয়কে তিনি বলেছেন প্রাক্চেতন স্তর (pre-c০n$ci০U5), যেটা রয়েছে 
স্মৃতির অস্পষ্টতায় ; তৃতীয়কে তিনি বলেছেন অবচেতন স্তর (unconscious), 
যা মনের গোপন গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে ।১৫ বহু পরীক্ষী-নিরীক্ষার 
ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মাঙ্গযের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত পরিচয় 
নিহিত রয়েছে তার চেতন মনে নয়, সেটা মানুষের “গোশাকী” রূপ ; 
তার প্রকৃত পরিচয় তার ‘অবচেতন’ আদিম: বর্বর মনে। কাজেই তিনি 
বললেন, মনোবিদ্যা এতদিন মানুষের পোশাকী মন নিয়ে শৌথীনভাবে 
নাড়াচাড়া করেছে, সে বিজ্ঞান তাই অবাস্তব । মলোবিদ্যার সংজ্ঞা তাই 
বদলানো দরকার, গোটা মানুষটার মন বুঝতে গেলে, “অবচেতন/-এর কাদায় 
নামতে হবে_-সেই নিয়ে নেমে এস, নহিলে নাহিরে- পরিত্রাণ!” বর্তমান 
যুগের মনোবিষ্কা ফ্রয়েড-এর মনোবিকলন মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে, 
প্রভাবাস্বিত। 

ব্যবহারবাদীদের (868951০9719) আক্রমণ এল আর একদিক থেকে। 
ওয়াট্‌সন্‌ বললেন, মনের পরিচয় পাই কতকগুলি শারীরক্রিয়ায়, প্রাণীর 
ব্যবহারে (behaviour) । এটা বস্তুগত (০৮jective) প্রত্যক্ষ ৱিষয়। কিন্ত. 
আমরা - যখন বলি অন্তরের -প্রক্রিয়াপুলিই মন, তখন মন জিনিসটা হয় 
নিতাস্তই ব্যক্তিগত (5ubjectivৎe), এর একমাত্র পরিচয় থাকে ব্যক্তির নিজস্ব" 
অভিজ্ঞতায়, তার অন্তর্শনে (introspection) | আমার মনে কি হচ্ছে, তা 
কেবল.আমিই জানি, অন্যের ‘মন’ প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা! তো আমাদের নেই। 
সেটা আন্দাজ করি, তার ব্যবহার দিয়ে। কাজেই যমনোবিষ্ঠা যদি-বিজ্ঞানই- 
হর, তবে তাকে বস্তুগত ভিত্তির ওপরই দাড় করাতে হবে | মানুষের 
ব্যবহারটাই - (৮০717) যখন একমাত্র ' বস্তুগত _ ঘটনা (objective 
fact). তখন: তার- বিশ্লেষণ ও স্বরপ-নির্ণয়ই তে মনোবিদ্যার: =বিষয়বস্ত 
হওয়া উচিত৷: ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (Subjective experiences)—যাকে 
বৈজ্ঞানিক -কোন মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না--ত৷ পরিত্যাগ করাই তে 


১৫ Hart—Psychology of Insanity 


মনোবিগ্ভার ক্রমবিকাশ ৩৩ 


বুদ্ধিমানের কাজ। রাগ হলে পেশীগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, রক্তের চাপ বাড়ে, 
হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়, এগুলি ‘প্রত্যক্ষ’ ব্যাপার | এ পরিবর্তনগুলি আমরা যাপতে 
পারি, কাজেই এদের বৈজ্ঞানিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব । তাই কেন হোক্‌ 
না? আমরা বলব, ‘রাগ মালে হচ্ছে মানুষের সে রকম ব্যবহার, যখন তার 
পেশীগুলি দ্রুত সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয়, স্বর উচ্চ হয়, রক্তের চাপ বাড়ে, 
হদ্‌স্পন্দন ভ্ন্ত হয়, যখন সে আঘাত করতে প্রবৃত্ত হয়'। এখানে “মন" 
‘চেতনা’ এ সব অবাস্তব সত্বা না স্বীকার করলেও তো চলে। বাস্তবিক 
ব্যবহারবাদীরা সে দাবিই করলেন এবং অনোবিগ্যার নতুন সংজ্ঞা দিলেন, 
“মনোবিদ্ধা হচ্ছে মানুষের ব্যবহারের সম্যক আলোচনা” ।১৬  ওয়াটুসন্‌ 
বলেছেন, “ব্যবহারবাদীর চোখে মনোবিদ্যা হচ্ছে প্রারুতিক: বিজ্ঞানের 
একটি অংশ, যা শুদ্ধ বস্তগত ও পরীক্ষাগত | এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
মান্ষের ব্যবহার কি অবস্থায় কি হবে, সে-মন্বদ্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা, 
এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে অন্তর্শনের কোন মূল্য নেই | এ 
বিজ্ঞান এখন এমন স্তরে পৌছেছে যে, অনোবিগ্ভার পক্ষে ‘চেতনা’ শব্দটি 
পরিত্যাগ করতে হবে| এখন মনোবিদ্যার সংজ্ঞা ও 'মনোবিগ্ঠার 
সম্বন্ধে আলোচনা, “চেতনা” “মানসিক ক্রিয়া’ 'মন’ “অস্তঃকরণ” ‘ইচ্ছা’ 
কল্পনা’ এবং অনুরূপ কথাগুলি বাদ দিয়েও করা যেতে পারে ।...এ 
বিজ্ঞানের আলোচনা এখন উদ্দীপক (১11000185) এবং প্রতিক্রিয়া 
(response), অভ্যাস-গঠন, অভ্যাস-সংযোগ ইত্যাদি কথা দিয়েই করা 
যেতে পারে 1”৯৭ ওয়াট্‌সন্‌-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পিলস্ব্যেরী (Pills- 
bury) বললেন, “মনোবিদ্যার প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে এ চেতনক্রিয়ার বিজ্ঞান, 
অথবা ব্যক্তির অনুভূত অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা । এ সংজ্ঞাগুলির 
স্থবিধে থাকলেও এরা! ক্রুটিশৃন্ নয় । ‘মনকে’ আমরা জানি মানুষের ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে। কাজেই মনোবিদ্যার সংজ্ঞা, “মানুষের ব্যবহার -সম্বন্ধে বিজ্ঞান’ 
দিলে সঙ্গত হয়।'--তন্তান্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মতো! মানুষকে বাইরের দিক 
থেকে বস্তুগত ভাবে আলোচনা করা যায়। সে কি অবস্থায় কি করে, 
এ কথা আলোচনা করলেই তাকে আমরা বুঝতে পারি। এদিক থেকে 


2৬ Watson—Behaviourism, p. 5 
2৭ Watson—Behaviour: An Introduction to Comparative Psychology, p.11 
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৩৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


দেখলে মনোবিদ্যার উদ্দেশ্টা হচ্ছে মানুষের সমস্ত কর্ম ও ব্যবহারকে বুঝ 
চেষ্টা করা ।”১৮ 

ক্যাটেল | (Cattell),  টিচ্‌নার (Titchener), ম্যাক্ডু 
(McDougall), «AডIইক (Thorndike), শ্তাপ্ডিফোর্ড (Sandiford) 
ন্যাদ্‌ূলে (Lashley), উডওয়ার্থ (Wo০dworth)--অর্থাৎ বর্তমান যুগে 
প্রধান মনোবিজ্ঞানী যারা; তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর ব্যবহারবাদকে স্বীকার করে 
নিয়েছেন। আমরা যাকে মনের প্রক্রিয়া বলি, সেগুলি জীবনধর্মেরই রগ 
জীবনের লক্ষণই হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম ও সহযোগিতার পথে জীবদেহে' 
বোঝাপড়া (adjustment to the environment)| কাজেই মানুষে 
মনের সম্যক পরিচয় পেতে হলে তার দেহের বাহ্‌ ও অন্তরের প্রতিক্রিয়া এব 
পরিবর্তনগুলি বোঝা নিতান্ত দরকার। কিন্তু তা বলে দৈহিক প্রতিক্রিয়া 
আর মানসিক প্রক্রিয়া কি একই জিনিস? দেহবিদ্যা আর মনোবিদ্যার কো? 
তফাত নেই? এই জডবাদী ও যান্ত্রিক সিদ্ধান্তই কি সকলে মেনে নিয়েছেন; 
খন আমি রাগ করি, তখন আমার পেশী, রক্তসঞ্চালন, দেহের উত্তাপ 
ইত্যাদির পরিবর্তন সব যদি বিরত করা হয়, তবেই কি আমার “রাগ’ জিনিসটার 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়ে গেল? আমি প্রত্যক্ষভাবে যা অনুভব করি, যা বোধ করি 
সেটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে মাপা যায় না বলেই কি তা মিথ্যে? বাস্তবিকপক্ষে 
গোড়া ব্যবহারবাদীরা এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি। “মন” এবং 
“চেতনা?কে মনোবিদ্যা থেকে বাদ দেবার উৎসাহে তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
সাক্ষাকেও অস্বীকার করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠতম মননক্রিয়া হচ্ছে বস্তবিরহিত 
চিন্তা (abstract thinking), তাকেও তীরা উড়িয়ে দিলেন “বাগযন্ত্রের অস্ফুট 
কণুয়ন’ বলে ‘thought is but subvocal speech) | জেমস্‌ (James) 
‘মনোবিদ্যা মন-বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয় এ মতের ঘোর বিরোধী ছিলেন, এবং 
অনুভূতির (em০i০৷) ব্যাখ্যাও শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির পরিবর্তন 
“সাপেক্ষ; এমন মত সবলে প্রচার করেছিলেন। কাজেই, তিনি মূলত ব্যবহার: 
বাদীদের সমধর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই একথা মেনে নিতে প 


নি যে মন একটা জড়বস্তু, এবং মনের বিভিন্ন ্রক্রিয়াগুলো নিতান্ত যা 
নিজস্ব বেগে সংযুক্ত হয়। 


৮২ 


চেতনাকে তিনি তুলনা করেছেন বহমান 


২৮ Pillsbury— Essentials of Psychology, p.3 


মনোবিগ্কার ক্রমবিকাশ ৩৫ 


শ্রোতন্বতীর সঙ্গে ।- তিনি বলেছেন, চেতনার জো (stream of conscious- 
৪৩১১) । মনকে তিনি কৰ্গতিবহুল ও জীবন্ক। বলেই স্বীকার করেছেন মনে 
পড়ে আমাদের আযারিস্টটল্‌-এর কথা, “মন একটা পদার্থ নয়, মন হচ্ছে কতগুলি 
প্রতিক্রিরা' | বাস্তবিকপক্ষে বাবহারবাদীর!ও এক : ধরনের অন্ধঙ্গবাদী । 
তাদের কাছে মন হচ্ছে কতগুলি উদ্দীপক ($88/9185) এবং প্রতিক্রিয়ার 
(reaction) সমষ্টি মাত্র / কিন্ত এই. উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে 
সংযোগসাধন কি করে হয়? একটা সংযোগের জীবন্ত হুত্র না থাকলে মানুষের 
মন তো অর্থহীন। একজন জীবন্ত. ইচ্ছাসম্পন্ন সক্রিয় ব্যক্তির ক্রিয়া 
হিসাবেই বাবহারগুলি তাৎপর্যপূর্ণ । একথাটাই ওয়ার্ড (Ward) বলেছিলেন, 
যখন তিনি বলেছিলেন: “মনোবিষ্থা,_ ব্যক্তিকেন্দিক' (The science of 
Psychology is individualistic) 1৯৯ বাক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন স্থখ দুঃখ 
আশা ইচ্ছার কোন মানে হয় না। তার অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত করেই 
তার বর্তমানের কোন মানপিক প্রক্রিয়াকে আমরা বুঝতে পারি ।( জে 
এ কথাটা বলেছিলেন এ ভাবে, “প্রত্যেকটি চেতনক্রিয়াই আপেক্ষিক, একদিকে 
তা অপেক্ষা রাখে একজন ব্যক্তির, অন্তদিকে অপেক্ষা রাখে তা অন্ত আর একটি 
চেতন-ক্রিয়ার ।”২ | ম্যাক্ডগ্যান্‌ একজন, পাকা _ব্যবহারবাদী, কিন্তু তিনিও 
ওয়াট অন-এর উগ্র ব্যবহারবাদকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন, ব্যবহার 
একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়_ জীবন্ত প্রাণীর ব্যবহার আর জড়যস্বের প্রতিক্রিয়াকে 
ঠিক একভাবে দেখা যেতে পারে না। প্রাণীর ব্যবহারের এটাই বিশেষ 
লক্ষণ যে তা উদ্দেশ্ঠমুখী (987295911), কাজেই তিনি মনোবিগ্যার সংজ্ঞা 
দিলেন, “মনোবিদ্যা হচ্ছে উদ্দেশ্মুখী ব্যবহারের শাস্ত”_-“ব্যবহারের চিন্ন 
হচ্ছে যে তাতে - উদ্দেশ্যের লক্ষণ, অথবা উদ্দেশ্যসাবনের জন্য আগ্রহ 
বা চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যাবে। আর জীবিত প্রাণীরই এটা ধর্ম যে তার 
‘ব্যবহার’ (behavi০॥rদ) আছে।”২১ তিনি জড়বস্ত আর জীবিত প্রাণীর 


১৯ Ward—Psychological Principles 

২০ All states of consciousness are relative,—relative to a subject and 
relative also to other states of consciousness. Wm. James—Principles of 
Psychology, Vol. 3 i 

*> Psychology is the science of purposeful behaviour. .....The 
manifestation of purpose or the striving to achieve an end is,, then, the 
mark of behaviour; and behaviour is the characteristic of living things. 
McDougall—Psychology, DP. 13 


৩৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ব্যবহারে পার্থক্য খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। *বিলিয়ার্ড খেলার একটা 
গোলক পকেট থেকে তুলে টেবিলের ওপর রাখা যাক্‌। গোলকটি সেখানেই 
থাকবে, যতক্ষণ না বাইরের থেকে কোন শক্তি তার ওপর ক্রিয়া, করে। যদ 
কোন দিকে গোলকটিকে ধাক্কা দেওয়া যায় সেটা গড়াতেই থাকবে, যতক্ষণ না 
ধাক্কার শক্তিট! ফুরিয়ে যায়, অথবা টেবিলের ধারের কুশনে লেগে অন্তদ্িকে সেটা 
না যায়। গোলকের গতিপথ বাইরের শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট । এটা হচ্ছে 
জড়ের যান্ত্রিক ক্রিয়ার লক্ষণ । এর সঙ্গে এবার জীবিত প্রাণীর ব্যবহারের তুলনা 
করা যাক্‌।...ধরা যাক, একজন মানুষ যে তার দেশকে ভালবাসে, জীবিকার্জনের 
জন্যে তাঁকে দূর দেশে চাকুরি নিতে হয়েছে ।...তীর জীবনের প্রধান উদ্দে্ 
হচ্ছে, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে নিজের একটি বাড়ী তৈরি করবার মতো যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চয় করা ; তীর সমগ্র কর্ম একটি উদ্দেশ্য -দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 1৮২২ 

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন 'যে মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ যাল্ত্িক ব্যাখ্যা সম্ভব 
‘নয়। “এ ব্যক্তির ব্যবহারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনই সন্তোষজনক হতে পারে 
না। এ ব্যাখ্যায় মানুষের প্রাণবন্ত ব্যবহার বোঝবাঁর সাহায্য হয় না এবং তা 
নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয় না!” 

ওয়াট সন্‌ মনোবি্যায় . অন্তর্শনের (introspection) পন্থা সম্পূর্ণ 
পরিহারের পক্ষপাতী । তার পূর্বে ভ্যুণ্ড (Vu) এবং টিচার প্রভৃতি 
অন্তদর্শনের নানা অস্থবিধার কথা আলোচনা করেছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ পন্থায় 
যে মালমশলা পাওয়া যায় তার বৈজ্ঞানিক মূল্য অনেক সময় সন্দেহজনক, এ 
কথা বলেছিলেন । কিন্তু তথাপি এ পন্থায়ই মনের খবর সোজান্বজি পাওয়া 
যেতে পারে তাই মনোবিষ্ঠার এ পন্থা অপরিহার্য, এটা বিজ্ঞানীর! মেনে 
নিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়াটসন একেবারেই এ পন্থাকে বাতিল করে দিলেন। 
বর্তমানে মনোবিদেরা ব্যবহারবাদে বিশ্বাসী হলেও এবং বস্তুগত অভিজ্ঞতা 
পরীক্ষণের ওপর জোর দিলেও অন্তদর্শনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি! 
ম্যাক্ডুগ্যাল বলেছিলেন, “মনোবিদ্যা শুধু চেতনক্রিয়ার বিজ্ঞান এই সংকীর্ণ ও 
অফলপ্রস্থ ধারণা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না থেকে মনোবিজ্ঞানীকে সাহস করে 
এ দাবি করতে হবে যে মনোবিষ্তা মনের সম্যক আলোচনা; এ আলোচনা 
করবে মনের সমস্ত দিক, সমস্ত ক্রিয়া ৮২৩ 


২২ MceDougall—Psychology, pp. 21-23 
২৩ MceDougall—Psychology, p. 25 


( 


মনোবিস্যার ক্রমবিকাশ ৩ 


এই “সমস্ত দিক, সমস্ত ক্রিয়া” বলতে তিনি অন্তর্শন দিয়ে যে মালমশলা 
পাওয়া যায়, তা বাদ দেন নি। অন্তন্পভাবে উদ পার্থ মনোবিগ্ঞার সংজ্ঞা 
দিয়েছেন, “ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার সমাক আলোচনা” (the science 
of the activities of the individual in relation to his 
environment) এবং তার পরেই 'ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া কথাটাকে 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “এতে শুধু তার বিভিন্ন শারীরক্রিয়া, যেমন হাটা, 
কথা বলা ইত্যাদিই বোঝায় না, তার জ্ঞান বা বোধের বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন, 
দেখা, শোনা, মনে রাখা, চিন্তা করা, এবং অন্থভূতির বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন, হাসি, 
কায়া, স্থখী হওয়া, দুঃখিত হওয়াও বোঝায় ।”২৪ 


মনোবিদ্য। ও শারীরবিদ্যা 


মনোবিদ্যা শুধু মাত্র শারীরবিষ্া নয়। মনের আলাদা একট! সত্তা আছে, 
এ কথাও উড ওয়ার্থ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, “আমরা যদি মনোবিগ্যায় মানুষের 
‘ব্যবহার’-এর ব্যাখ্যা খুঁজি, তবে কি এ বিষয়ে যতটা জানা সম্ভব, তা আমরা 
শারীরবিদ্যার (225319199) কাছ থেকেই পেতে পারি না? যদ্দি ব্যক্তির 
্রিয়াগুলিকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদ্বির ক্রিয়াতেই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা 
যায়, তবে ব্যক্তিকে সমগ্রভাবে আলোচনার আর প্রয়োজন কি? এর উত্তর 
হচ্ছে, শারীরবিদ্যা আমরা, যা জানতে চাই তার একটা অংশের সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান দেয় মাত্র । আমরা জানতে চাই সমগ্র ব্যক্তিকে |. এ ব্যক্তি ভালবাসে, 
ঘ্বণা করে, সাফল্যলাভ করে বা অরুতকার্ষ হ্য়, এ ব্যক্তি অপর দশ জনের সঙ্গে 
নানা কর্মের দ্বারা যুক্ত হয়, মোটামুটিভাবে সখ ও সাফল্যের সহিত তার 
পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে। তার চারপাশে যে জগৎ আছে, তার 
সঙ্গে সমগ্রভাবে ব্যক্তিটি বিবিধ ও বিচিত্র সম্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়া দিয়ে যুক্ত, 
এই ব্যক্তিটির এই বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক অন্থসন্ধান 
-সাপেক্ষ।  অনোবিদ্া এই বিশেষ দায়িত্বটি গহণ করে। তার আলোচনার 
বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তির পরিবেশের সন্ধে অনুকুল ও প্রতিকূল সমস্ত সম্পর্কের 
আলোচনা” অস্তর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, “মনোবিদ্যায় : অন্তরর্শন 
মানে নিজের নানা সাংসারিক অশান্তি নিয়ে একা বসে চিন্তা করা নয়, নিজের 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নানা দুশ্চিন্তা ভোগ করাও নয়। এমন কি, এর উদ্দেশ্য নিজের 
“8s Woodworth & Marquis—Psychology, P. 4. 


৩৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা ্‌ 


কৃতকর্মের একটা সুব্যবস্থা করবার চেষ্টাও নয়। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ্রে | 
একটা বিশিষ্ট কূপ 1৮২৫ | 

কাজেই দেখা যাচ্ছে__মনোবিগ্ভার সংজ্ঞা প্রথম ছিল “আত্মা-বস্তর 
সন্ধান, তারপর হল “মনের  স্বরূপ-নিয”, তারও পরে হল “চেতন; 
রক্রিয়াসমূহের আলোচনা” । বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি সংজ্ঞাটার ঝৌক 
হচ্ছে মানুষের ‘ব্যবহারের’ আলোচনার দিকে, কিন্ত সে সংজ্ঞাও সন্তোষজনক 
মনে হচ্ছে না। | 

মনৌবিগ্ভার গতির যে ধারার বিবরণ দেওয়া হল তাকে একটি পরিহাস- 
রসপৃ্ণ ছত্রে এক মনোবিজ্ঞানী প্রকাশ করেছেন-_*প্রথম মনোবিদ্য| হারাল 
তার আত্মা, তারপর হারাল তার মন, তার পর চেতন! ; তবে এখন পর্যন্ত 
তার 'ব্যবহারস্টা রয়ে গেছে।”২৬ 


সমগ্রতাবাদী মনোবিদ্য! 


বর্তমান যুগের মনোবিগ্ভার ধারার আলোচনায় আর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি- 
ভঙ্গীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য,_এ হচ্ছে গেস্টল্ট বা সমগ্রতাবাদী মনোবিন্ধা 
(Gestalt Psychology) 1 সমগ্রতাবাদ প্রচলিত অন্তুষঙ্গ মতবাদের সম্পুর্ণ 
বিরোধী । মন কতকগুলি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র, এ মত তীর! 
একেবারেই গ্রহণ করেন না। তাদের মতে মনের ধর্ম হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার 
মধ্যে সমগ্রতাকে খোঁজা-_খণ্ড-সমগ্রতার থেকে বৃহত্তর সমগ্রতার দিকে 
তার গতি। গতিপরায়ণতা এবং অখণ্ড সমগ্রমুখীনতা হচ্ছে মনের বিশিষ্ট 
লক্ষণ । "সমগ্রতাৰাদীর! অঙ্যবাদীদের পরম বিরোধী । (এঁদের মতে 
খণ্ড খণ্ড চেতনার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনার সমগ্রতাকেই কেবল 
আমরা জানি। চেতনার খণ্ডাংশগুলির কোন অস্তিত্ব নেই,আর যদিই বা থাকে, 
যে সমগ্রের তারা অংশ, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও সংযুক্ত হয়েই তাদের 
তাৎপর্য ৮২৭ স্কতরাত মনোবিদ্ধার কাজ ইচ্ছে, মনের এই ধর্মের বিকাশ ও 
পরিণতি লক্ষ্য করা) 

২৫ Woodworth & Marguis— Psychology, 0.4 

২৬ First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind; then it 


lost consciousness. It Still has behaviour of a kind. Quoted by Woodworth 
~—Psychology, 


২৭ Woodworth— Contemporary Schools of 855০1301985, 10. 192 


মনোবিদ্যার ক্রমবিকাশ ৩৯ 


নতুন মনোবিদ্য। সক্রিয়তাবাদী ও ক্রমবিকাশবাদী 

ডারুইন্‌-এর বিবর্তনবাদের প্রতিক্রিয়া মনোবিদ্ধায়ও দেখা দিল; এক 
তুন দৃষ্টিভঙ্গীতে | (উইলিয়ম জেমস্‌ বললেন, চেতনা একটি গঠন-সম্পন্ন 
নিদিষ্ট বস্তু নয়, তা জীবন্ত আোতোধারা (the stream of consciousness) | 
তাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌল উপাদানে ভাগ করা যায় না। চেতনা অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া, 
যা জীবনের প্রয়োজনে নানা রূপে বিকাশলাভ করেছে । এই নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন মনোবিজ্ঞানীদের নাম হল ক্রিয়াবাদী (Functionalists) | 
এরা বললেন বিভিন্ন মানসক্রিয়া, যথা প্রত্যক্ষণ (perception) ম্থৃতি 
(memory) কল্পনা (imagination) বুদ্ধি চিন্তা আবেগ ইচ্ছা সবই প্রাণীর 
কোন না কোন প্রয়োজনসাধন করে। প্রাণীদেহ যাতে তার পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিরক্ষা করে চলতে পারে (adjustment of the organism to the 
environment), সেই উদ্দেহ্যসাধনের জন্যেই এদের উৎপত্তি ও বিকাশ। 
এই প্রক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট ও অচল নয়, এদের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তন আছে। 
ক্রিয়াবাদীদের মতে মনোবিজ্ঞানের কাজ. চেতনার এই ক্রমবিবর্তনের ধারা 
অন্গসরণ করে মানুষের মনের ক্রিয়াকে বোবা1। 

ক্রিয়াবাদী মনোবিদেরা এই বিজ্ঞানের ৷ আলোচনায় ' একটি নতুন 
সম্ভাবনাপূর্ণ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন | কিন্তু “এই মনোবিদ্ধা; চেতন- 
ক্রিরার স্বরূপ কি, সে -সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অগ্রসর করে নি,_এমন কি 
চেতনা কি কাজ করে, সে -সম্বন্ধে৪ আমাদের জ্ঞান খুব বেশী বধিত 
করে নি। অবশ্য মনোবিষ্যার নতুন অগ্রগমনের পক্ষে এই মতবাদ প্রভূত 
সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিভাবে চেতনক্রিয়া ব্যক্তির পরিবেশের 
সঙ্দে স্থসামঞ্জস্তীকরণে সহায়ক হয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
মনোবিদেরা শিক্ষা-ক্রিয়ার (1691009 P০০55) স্বরূপ -সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে বাধ্য হলেন |. এই আলোচনার ফলে ক্রমশ তার! চেতনক্রিয়া অপেক্ষা 
সফল শিক্ষার (efficient 168107178) পরিবেশগত এবং দেহগত কাঁরণগুলির 
(environmental and organic conditions) দিকে বেশী মনোযোগ দিতে 
থাকলেন। এই দৃষ্টিভজগীর পরিবর্তনের ফলে, পূর্বে যে মনোবিদ্যা চেতন- 
ক্রিয়ার বিজ্ঞান ছিল তা প্রাণীর ব্যবহারের বিদ্যা (Science of behaviour) 
ইয়ে দাড়াল ।”২৮ অর্থাৎ আধুনিক মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু শুধুমাত্র মানুষের . 
লুকান 


৪০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


. চেতনক্রিয়ার আলোচনাই নয়; বিভিন্ন চেতনক্রিয়ার অনুযঙ্গী দেহের ইজি 
্রত্যঙ্গাদির বাহ্‌ ও. অভ্যন্তরীণ  পরিবর্তনও মনোবিদ্যার আলোচনার 
বিষরীভূত॥ মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় কি প্রকার ব্যবহার করে,_ রাগ, 
ইত্যাদি অনুভব করে, কি ভাবে নাড়ীম্পন্দন, রক্তচাপ, দেহের উত্তাপ, বিব্রত 
পেশীর সক্রিয়তার পরিবর্তন করে, তার বৈজ্ঞানিক ও সঠিক আলোচনাও 
মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি বুঝতে মনোবিদূকে সাহায্য করে। 
আলোচনা. ও: অনুসন্ধানের ফলে দেখা বার, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে শক্তি, রুটি 
ব্যবহার, প্রকাশ ও ক্রমপরিণতির গতির প্রচুর বিভিন্নতা আছে। 
এই প্রভেদ ও ব্যক্তিত্বের স্বরূপ-নিরপণ আধুনিক  মনোবিষ্যায় গুরুত্বপ 
স্থান অধিকার করেছে। আধুনিক মনোবিদ্যা বিবর্তনবাদে গভীরভাবে 
বিশ্বাসী এবং শৈশব থেকে পেশীর শক্তি, ইন্দিয়ের তীক্ষতা, বৃদ্ধি, 
স্থৃতি, কল্পনা, বিচারক্ষমতা, অনুভূতি, আবেগ ও ইচ্ছা. কিভাবে ক্রমে: 
ক্রমে পরিণতিলাভ করে, এ আলোচনা মনোবিগ্যার একটি মুখ্য বিবেচ্য 
বিষয় হরে দাড়িয়েছে। মন সম্বন্ধে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই বর্তমান যুগে 
মনোবিজ্ঞানীকে শিশু ও ইতরপ্রাণীর ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট করেছে! 
থর্নডাইক (I॥০৭৭i৮০), পাভ লভ, (৪০1০৮) এবং কোহ্‌ ল্যের (Kohler) 
দেখিয়েছেন, যে শিক্ষার মূল প্রণালীগুলিতে মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে 
খুব বেশী প্রভেদ নেই । L 
আধুনিক মনোবিদ্য। সমাজকেন্দ্ৰিক 

মানুষের মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় চেতনক্রিয়ার বিশ্লেষণে, 
তেমন কিছু পরিচয় মেলে মানুষের ভাষা, শিল্পকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, 
আচারের মধ্য দিয়েও | বর্তমানে সমস্ত মানবিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীই 
সামাজিক। কাজেই মনোবিগ্যা়ও মানুষের মনের ওপর সামাজিক 
পরিবেশের প্রভাব -সম্বন্ধে আলোচনা গুরুত্ব লাভ করেছে । শিশুর শিক্ষার, 
অনেকখানিই অন্গকরণগত | শিশুর ভাষা শিক্ষা, ॥ রুচিগঠন, নৈতিক আদর্শ: 
কি করে সমাজের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বর্তমান মনোবিদেরা 
বিশেষ আগ্রহের সন্দে আলোচনা করেন । : 


আধুনিক মনোবিদ্যা় নিভ্তর্ণন মনের গুরুত্ব ৃ 
ফ্রড, ও তার অন্থগামীদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে, মনোবিগ্ভার, 


খু 


মনোবিগ্ঠার ক্রমবিকাশ ৪১ 


পরিধির বিপুল প্রসার ঘটেছে । ফ্রএড, দেখিয়েছেন যে সচেতন প্রক্রিয়াগুলি 
(conscious processes) মানুষের মন-রূপ গভীর সাগরের উপরিস্থিত 
বাঁচিভঙ্গ মাত্র; সচেতন প্রক্রিয়ার গভীরে রয়েছে অবচেতন ও নিজ্ঞান 
(subconscious and the Unconscious) মনের রহশ্তময় বিস্তার । তিনি 
আরও দেখিয়েছেন,_ভূল, ক্রটি (911১9) আপাত-কারণহীন ভয় (phobias), 
স্বপ্ন, অর্থহীন বিদ্বেষ বা আকর্ষণ ইত্যাদির মুল রয়েছে, নিজ্ঞান মনের 
অতল তলে । সেখানেই রয়েছে মানুষের ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি। স্থতরাং 
মনোবিদ্দের মধ্যে মস্ত এক শক্তিশালী দল নিজ্ঞান মনের রহস্ত, আবিষ্ধারে 
রত আছেন। এর সঙ্গেই যুক্ত, মানুষের মনের বিভিন্ন বিকারের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা । সন্বদয় ফরাসী চিকিৎসক পিনেল-ই (৮17৩1) প্রথম উন্সাদের 
সমস্তা ও চিকিৎসা -সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তন করেন । 

তার পর থেকে বহু মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনের নানা বিকারের আলোচনা 
ও তাদের সুচিকিৎসা -সম্বন্ধে অঙুসন্ধিৎস্থ হয়েছেন। এই আলোচনার ফলে 
সুস্থ মানুষের মনের প্রকৃতি, গতি ও ক্রিয়ার সম্পর্কে জ্ঞানের বহু বিস্তার সাধিত 
হয়েছে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে মানসিক বিকার কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়, 
এবং সুস্থ ও বিকৃত মনের মধ্যে অলঙ্ষ্য কোন প্রাচীর নেই। স্বস্থ ও 
বিকৃত মনের সমস্ত ক্রিয়াই স্বাভাবিক নিয়ম (0965191185) -দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, 
এবং এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার আলোচনার অন্ততু ক্ত 


মনোবিষ্ভার নতুন পরিধি-বিস্তার_রাইন্‌ 


মনোবিষ্ভার পরিধি আর এক নতুন দিকে বিস্তারিত করেছেন রাইন্‌ 
(59৩) ও তার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরা। এঁরা বৈজ্ঞানিক 
পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে মনের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান 
দিয়েছেন | যনোবিদ্যার এই নতুন ধারার নাম দেওয়া হয়েছে এ 
PঃYchology | পরীক্ষার ফলে তাঁরা প্রমাণ করতে চাইছেন, যে দেশ ও 
কালের সীমা অতিক্রম করে এক মানুষের মন অন্য মানুষের মনকে 
প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে, তাকে প্রভাবিত করতে পারে, তার দার! 
প্রভাবিত হতে পারে। এমন কি জড়বন্তর ওপরও অনুরূপভাবে মন তার 
প্রভাববিস্তারে সমর্থ। পরিণত বয়সে ডঃ ঝু[্গ-ও (Jung) একথা বিজাৰ 
বলে বিশ্বাস করতেন। 


৪২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 
মনোবিষ্ার বিষয়বস্ত 


ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, মন যা কিছুকে স্পর্শ 
করে, রঞ্জিত করে, প্রভাবিত করে, যা কিছু স্থষ্টি করে, তা সমন্তই 
মনোবিগ্যার বিষয়বস্তু বলে গণ্য হবার যোগ্য । মানুষের মন ও দেহ 
অঙ্গাঙ্জিসম্বন্ধে যুক্ত, তাই মানবের মনের আলোচনায় তার দৈহিক অন্তযঙ্গকে 
কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। ক্রম-বিবর্তনের সুত্রে মানুষ সমস্ত জীব-প্রকৃতির ! 
সঙ্গে যুক্ত, তাই মনোবিগ্ভার আলোচনার ক্ষেত্রে মন্তুয্েতর জীবেরাও ভীড়? 
করে এসে দীড়িয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব ; সমাজদেহ থেকে সে পুষ্টি আহরণ 
করে-_সমাজ-পরিবেশেই তার জীবন-মন গঠিত। কাজেই মনোবিষ্ভার 
আলোচনায় ভাষা আচার নীতি ধর্ম কিছুকেই বাদ দেওয়া যায় না। বর্তমান 
মনোবিদ্যা শুদ্ধ তত্ব-আহরণেই তৃপ্ত নয়। বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যে 
সকল তথ্য ও তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কি করে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করে স্থফল লাভ করা যায়, এ বিষয়েও আধুনিক মনোবিদ্‌ 
আগ্রহী । তাই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে, শ্রম ও শিল্পের ক্ষেত্রে, অপরাধীদের ' 
সংশোধন ও মনোবিকারের চিকিৎসা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে মনোবিগ্যার 
অধিকার বিস্তৃত হয়েছে । মনোবিদ্যার এই পরিধি-বিস্তারের ফলে তার 
বিভিন্ন বিভাগ অবশ্যস্তাবী হয়েছে । সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে । 


মনোবিদ্যার পদ্ধতি 


মনোবিদ্ভার আলোচনার বিষয়, মানুষের মন। এই মনকে ভিতর ও. 
বাহির ছুই দিক থেকেই দেখা সম্ভব। এবং এই দুই পদ্ধতিই মনোবিদ্যায় 
ব্যবহৃত হয়েছে। 


অন্তর্র্শন- ও পরিদর্শন-পদ্ধতি 


আমার মনের খবর আমি নিজেই সবচেয়ে বেশী সহজে জানতে 
পারি। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণ ভয় রাগ লোভ অভিমান ইচ্ছা ইত্যাদির খবর 
নিজের মনের দিকে তাকিয়ে জানতে পারি। এ যেন মনের চক্ষুকে মনের 
নিজ অন্দরমহলে চর হিসাবে প্রেরণ করা । তাই এ পদ্ধতির নাম আন্তদরর্ণন 
(1০0০০০০০৫০৪)। এই উপায়ে প্রত্যেক মানুষ নিজ মি মনে কি. 


মনোবিষ্কার ক্রমবিকাশ ৪৩ 


ঘটছে, তা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারে। কিন্তু অন্য মানুষের মনের খবর 
এ রকম প্রত্যক্ষ ভাবে জানা সম্ভব নয়। তা জানা যায় অপ্রতাক্ষভাবে,__ 
অন্ন মানুষের হাব-ভাব-ভঙ্গী, কথার মধ্য দিয়ে । আমার নিজের যখন খিদে 
পার, তখন তা আমার পাকস্থলী সহজেই আমাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু 
বাট্ুর মা ছেলের শুকনো মুখ দেখে প্রশ্ন করেন, “কিরে বাট. খিদে পেয়েছে 
বুঝি? মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে!” অথবা! কুফা এসে হয়তো 
বলে, “জানো মা, ওকে সেদিন গানের জলসায় নিয়ে যাই নি বলে, নিবেদিতা 
খুব রাগ করেছে। ওদের বাড়ী গেলুম, ও মুখভার করে বসে রইল, আমার 
সঙ্গে আলাপই করল না।” এই যে পরের মনকে কতকগুলি বাহা লক্ষণের 
সাহায্যে জানা, একেই বলা যায় পরিদর্শন (100999০8190) । সহজেই 
বোঝা যায় মানসিক প্রক্রিরার সঠিক জ্ঞান পেতে হলে অস্তুদর্শন সহজতর ও অধিক 
নির্ভরযোগ্য উপায় | আমাদের সমস্ত মানসক্রিয়ার বাহাপ্রকাশ নেই । তা ছাড়া 
যাকে অত্যন্ত ঘ্বণা করি, বা যার ওপর আমার জাতক্রোধ বর্তমান, তাকেও 
ভদ্রতার খাতিরে মুখে কৃত্রিম হানি ফুটিয়ে অভ্যর্থনা করি, “আছেন তো ভালো! ?" 
বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান সভ্যতার একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মনের আবেগ-অন্র- 
ভূতিকে গোপন করা । অন্যের মনকে জানা তাই সহজ নয়, এবং 
মানুষের মন-সন্বন্ধে নিভূল জ্ঞান পেতে হলে, বহু মন পরিদর্শন করা 
প্রয়োজন এবং সতর্কভাবে বিশ্লেষণ ও তুলনা -ছ্বারাই কেবলমাত্র বিভিন্ন মনের 
প্রকাশের সাধারণ সুত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। আবার, অস্তদর্শন ছারা শুধু 
নিজের মনটির খবরই জানতে পারি, কিন্তু মনোবিগ্ভা গড়ে তুলতে হলে 
অন্যের মনের পরিচয়ও পাওয়া চাই। তাই পরিদর্শন ও অনস্তদর্শন এই ছুই 
পদ্ধতিরই ব্যবহার প্রয়োজন । কিন্তু অন্তর্শন-পদ্ধতিতে অনেক অস্থবিধাও 
আছে, এর বিরুদ্ধে গুরুতর কয়েকটি অভিযোগও আছে। 


অন্তদর্্ণনের অসুবিধা এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ 


“এ পদ্ধতি অনুসারে মন নিজেই দরষ্টা (0bserver) ও দৃশ্য (observed) | 
এতে মনকে যুগপৎ মনের প্রক্রিয়া (6100655) ও মনের ব্ষিয় (০৮15০) এই দুই 
ভাগেই ভাগ করতে হয়।” মানসিক ক্রিয়াগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, হৃতরাং : 
তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ॥. অনেকে মনে করেন এ সম্পূর্ণ 
অসম্ভব। কিন্তু স্টাউট (51991) সিদ্ধান্ত করেছেন, “যদিও অন্তরর্শন-পদ্ধতি 


৪৪ .. শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


কঠিন, কিন্তু তা অসম্ভব নয়, এবং এর ক্রটিগুলি দুরারোগ্য নয়।”২৯ অস্তার্শন- 
পদ্ধতির সুষ্ঠু ব্যবহার সহজ নয়। ক্যাল্কিনস্‌ (0811073) সত্যই বলেছেন, 
“আমাদের চেতনায় কি ঘটছে তার সঠিক বিবরণ দেওয়া খুবই সহজ মনে হয়॥ 
সুতরাং অনেক সময় অন্তদর্শন-পদ্ধতির স্ব্যবহার করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষার 
প্রয়োজন আছে, একথা আমরা ভুলে যাই। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা এই: 
প্রণালীর অস্্বিধাগুলি দূর করা সম্ভব 1৮৩০ 

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ মনোবিদদের প্রত্যক্ষণ-নির্তর কোন 
ঘটনার বিবরণও যে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য না হতে পারে, তা নিচের 
কৌতুহলোদ্দীপক উদ্দাহরণ থেকে বেশ বোঝা যাইবে। “গোটিন্জেন্‌ শহরে: 
মনোবিদ্যা মহাসভার (Psychological Congress) অধিবেশন চলেছে। 
হঠাৎ একটি ক্লাউন্‌ সভাগৃহের মধ্যে দৌড়ে প্রবেশ করল, এবং ঠিক তার পিছে: 
পিছেই ছুটে এল একজন নিগ্রো। নিগ্রোটি ক্লাউন্‌কে ধরে তার ওপর 
লাফিয়ে পড়ল, এবং তাকে মেঝেতে চেপে ধরল । একটা ধবস্তাধ্বস্তি চলল, 
এবং একটি পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল।  ধ্স্তাধবস্তি তখন শেষ; 
ইয়েছে। এর পর ক্লাউনটি মেঝে থেকে উঠে ঘর থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে: 
গেল, তার পিছে পিছে নিগ্রোটিও ছুটল । এই সমস্ত ঘটনাটিই আগে থেকে 
শেখানো ছিল, এবং তার ফটোও আগেই তোলা ছিল । ঘটনাটি ঘটতে বিশ 
€সকেও্ডেরও কম সমর লেগেছিল । সভাপতি এবার বিস্মিত মনোবিজ্ঞানীদের_. 
জানালেন, যে ঘটনা -সম্পর্কে ফৌজদারী মামলা করা প্রয়োজন হতে পারে, 
স্বতরাং তারা যেন প্রত্যেকে ঘটনাটির লিখিত বিবরণ তাকে পাঠান । 

চিল্লিশটি বিবরণ পাওয়া গেল । এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিবরণী পাওয়া 
গেল, যাতে মূল ঘটনা -সম্বন্ধে শতকরা কুড়িটির কম ভুল আছে।  চৌদ্দটি 
বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা, শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশ । তেরোটি বিবরণীতে : 
তুলের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের বেশী। চৰিবশটিতে শতকরা দশটি এমন : 
ঘটনার উল্লেখ ছিল যা নিতান্তই কাল্পনিক ।”৩৯  প্রত্যক্ষ-নির্ভর ঘটনার 
বিবরণই যদি এত অ-নির্ভরযোগ্য হয়, তা হলে অন্তৰ্শন-প্রণালী-নির্ভর 
বিবরণ আরো বেশী অ-নির্ভরযোগ্য, তা সহজেই বোঝা যায়। 


২৯ Stout—Manual of Psychology, p. 44 


Se Calkins—A First Book in Psychology, p. 7 
৩১. Walter Lippman—Public Opinion 


মনোবিগ্যার ক্রমবিকাশ se 


অন্তদর্শনের সম্বন্ধে আর একটি মারাত্মক অভিযোগ : কোন মানসিক 
প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্ত তার দিকে মন দিতে গেলে তার স্বরূপ তৎক্ষণাৎ 
পরিবতিত হয়ে যায়। ক্যালকিন্স্‌ উদাহরণ দিয়েছেন, "খুব মন্জ। পেয়ে 
যখন উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ছি, তখন যদি নিজেকে প্রশ্ন করি ‘এই আমোদ- 
বোধের স্বরূপটি কি?' তখনি দেখা যাবে আমাদের সে অগ্রতৃতিটি অস্তহিত 
হয়েছে এবং পরিবর্তে মনে একটি গল্ভীর সতর্কভাব এসেছে ।”৩২ জেমস্‌ 
(341৩3) তার হ্বভাবসিদ্ধ চমৎকার ভাষায় বলেছেন, "এ সব ক্ষেতে অগ্তদর্শনের 
বিশ্লেষণ হুল একটা ঘুরস্ত লাষ্টুর ঘুরনটা কেমন, তা দেখবার জন্ম হাতে করে 
সেটা তুলে নেওয়ার মতো) অথবা অন্ধকারটা কেমন তা দেখবার জন্তু টপ, 
করে আলোটা জেলে দেওয়ার মতো ।”৬৩ “এজন্য 'অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন 
মানসিক প্রক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়; তবে ঘটনাটি 
ঘটবার পরে আমরা স্মৃতির সাহায্যে তার রোমন্থন (retrospection) 
করে থাকি। 

অন্তর্শন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অ নির্ভরশীল; _ব্যবহারবাদী ওয়াটসন, 
এই বলে একে পরিত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন । তীর মতে ‘মন! ‘চেতনা’ 
‘অস্তর’ ইত্যাদি অপ্রমাণিত ও অনিষ্ট (unproved and undefined) ধারণা 
বাদ দিয়ে মনোবিষ্যাকে অন্ত বিজ্ঞানের মতোই বাহৃপ্রত্যক্ষণ (observation) 
এবং পরীক্ষণের (6%971001) ওপরই নির্ভর করতে হবে । অন্য সমস্ত বিজ্ঞানের 
উপাদান ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, এবং সর্বজন-সম্পত্তি (2৮৮০)। অলোবিগ্যার 
বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ আপত্তি অধিকাংশ 
মনোবিদ্‌ই গ্রহণ করেন না | তাঁরা বলেন, ব্যবহারবাদীরা মনোবিষ্ার বিশিষ্ট 
লক্ষণই বিস্বৃত হচ্ছেন। ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে মনোবি্যা অর্থহীন । 
মনোবিষ্ঠা ও শারীরবিদ্যাকে এক করে দেখা উচিত নয়। তাই তারা 
বলেন মনোবিদ্যায় বাহপ্রত্যক্ষণ ও অন্তর্শন এই দুই প্রক্রিয়ারই স্থান আছে ॥ 
তবে অবশ্যই যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে অস্তর্শন-পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। 
মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব্যক্তিগত ধারণামুক্ত (free from personal bias) 
হতে হবে। তা হয় না বলেই অন্তদ্শনভিত্তিক মনোবিজ্ঞান অ-নির্ভরযোগ্য 
হয়। জোড, (3০9৫) তাই বলেছেন, “যিনি মনোবিক্লেষণে যত পটু, ততই 
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তিনি যে মত তিনি প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক, তার অহ্ুকূল তথ্যই অস্যদর্শনের 
পদ্ধতির ছারা, সংগ্রহ করে থাকেন । এভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার অবশ্রা্ট 
বিজ্ঞানসন্মত নয় ।”৩৪ 


জাবনেতিহান সংগ্রহ-প্রণালী 


বহু ব্যক্তির ব্যবহার ও আচরণের স্থনিয়স্ত্িত পরিদর্শনের ফলে আধুনিক 
মনোবিষ্ার ভিত্তি দৃঢ় হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১৮৮২ 
সালে শারীরবিজ্ঞানী প্রেয়ার (1৫9৩৫) ভার, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘দি মাইগড অব, 
দি চাইন্ড' প্রকাশ করেন। তিনি তার সন্তানদের জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে 
শুরু করে বাল্যাবস্থা অবধি প্রত্যেকটি দিনে শিশুর আবর্ভ-ক্রিয়া (reflexes), 
বিভিন্ন পেশী-সঞ্চালন, অন্তকরণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বিকাশ, অনুভূতি, আবেগ, 
বিচার, ইচ্ছা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ পুষ্থান্থপুঙ্খ ভাবে 
লক্ষ্য করে, তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পর থেকে ক্রমেই এ পদ্ধতি 
অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে । আমেরিকার 
গেসেল্‌ ইনষ্িট্যুট (0৩551. 5858001৩) শিশুর বৃদ্ধি ও ব্যবহারের বিকাশের 
ত্র দাবিষ্কারকজে বেশের বিভিন্ন স্থানে সহজ সহন শিশুর জীবনেতিহাস 
সংগ্রহ করে তাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও. শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন । এই 
জীবনেতিহাস সংগ্রহ -ছারা মনের গতি ও পরিণতি জানবার পদ্ধতিকে 
ইংরেজীতে Case-history Method বলা হয়। বুদ্ধিমত্তা কি পরিমাণে বংশগত, 
এবং অশুর্ূপ বহু প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সদুত্তর পাওয়ার জন্ত এ পদ্ধতি বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয়েছে ও হচ্ছে। শিশু কোন্‌ বয়স থেকে প্রথম কথা বলতে শেখে, 
তিন বছরের শিশুর ভাষায় (০০০২১8189) বিশেষ্য পদ না ক্রিয়া পদের 
বাবহার বেশী, পাচ বছরের শিশুর রাগের প্রকাশ কি কূপ ?__এ সমস্ত প্রশ্নের 
বিজ্ঞানসম্বত উত্তর এই রকম নিয়ন্ত্রিত পরিদর্শন (controlled observation) 
-পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারাই পাওয়া গিয়েছে। ৩৫ বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনের আর একটি 
শস্কতিও সম্প্রতিকালে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার নাম Longitudinal 
Studies অথবা Follow-up Method; এ পদ্ধতি -অনুযায়ী শিশুর 
© es Joad—The Mind'and its workings BB OT 
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কোন একটি গুণ, দোষ ৰা ক্ষহতা কি জ্ঞানে বয়সের লক্ষে দক্ষে বিকশিত হয় ধা 
7 শত লাকি করে, তা লক্ষ্য করবার জনা নিটির একান্ধ শৈশব খেকে 
প'রণত বয়স পধন্ধ, মাকে মাঝেই তাকে পরীক্ষা কৰে রেখা হয়ে থাকে। 
₹মন, তিন বন্ধুর বয়সে একটি বালকের আদামাক বৃদ্ধি ক্যা ব্ৃতিশক্ির 
“'বচয় পাওয়া গেল । দতকভাবে লক্ষা করে তার বাব্ছারের কাহিনী লিপিবন্ধ 
করে রাখা হল। আবার পাচ বন্ধর বয়লে সে হর প্রথম বিদ্ঞাগাকে প্রদেশ 
করল, তখন অক্যার় সাধারণ ছাতনের চেয়ে তার টৎকদ কতটা, লক্ষা করা 
£ল। এরকম করে বিক্কালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে, পরে কলেছে, তার পরে 
দা সভাসিটিতে এবং উত্রকালে সংসারে প্রবেশ করলে, তার প্রতিভা কি ভাবে 
দাত্ধপ্রকাশ করল তা লক্ষ্য করার ব্যবস্থা করলে, উতর বুদ্ধি বা স্মতিশক্তির স্বরণ, 
সালের খাম! ধারার 
পরাক্ষণ 

আধুনিক যুগে মনোবিস্কার ক্ষেতে পরীক্ষণ-পদ্ধতির ব্যবহার একটি বৈপ্লবিক 
পদক্ষেপ । ত্যাগ ই (87৫1) প্রথম চেতনার বিক্লেহণের কাছে হুনিয়ন্রিত 
পৰক্ষা-প্রপালী ব্যবহার করেন, এবং মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেন। 
পরীক্ষা -দ্বারাই জানা যায়, যে কোন উন্কীপক (90118$) ই ক্জিয়ের সংস্পর্শে 
আসার সঙ্গে সঙ্গেই চেতনা জাগে না, চেতনা জাগতে 'সামাঙ্গ কিছুকাল বিলঙ্ছ 
হয় (reaction time) | তেষনই জবার পরীক্ষা -স্বারা ভেবোর ও ফেক্নার 
‘Weber and Fechner) প্রমাণ করলেন যে উদ্দীপকের তীত্রতা (intensity) 
বত তাডাতাড়ি বধিত হয় (12076352), চেতনার তীব্রতা তত শীঘ্র 
বধিত হয় না। প্রাথষিক অবস্থায় ষনোবিগ্তায় পরীক্ষণের ক্ষেত্র ইচ্ছিয়-জানের 
সংকীণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমিত ছিল! কিন্তু ক্রমশ মাচ্ছুষের মনের জটিলতর 
পক্রিয়াগুলির বেলায়ও পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে লাগল । গ্যালটন্‌ 
(Galton) ও ক্যাটেল্‌ (080) যান্থষে-মানষে নানা বিষয়ে পার্থকা 
সম্পর্কে মূল্যবান পরীক্ষা -দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেন ॥ 

স্থতিশক্তি -সম্বন্ধে এবিংহজ (চ:)৮10819805), শিক্ষণ -সন্বন্ধে খনভাইক্‌ 
(Thorndike), কোহল্যের (Kohler) ও পাভলভ, (Pavlov); বুদ্ধির 
পরিমাপ সম্পর্কে বিনে (817৩1, টার্যান (৩082) $ অনুভূতি ও প্রক্ষোভের 
প্রকাশ -সঙ্বন্ধে শেরিংটন (99017108100), ও ফেলেকি (6৩10) শ্রদৃখের 
সফল পরীক্ষার সিদ্ধান্ত মনোবিগ্ভাকে বিজ্ঞানের মধাদার প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য 
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করেছে। ক্রমশই মনোবিদ্যা অধিকতর পরীক্ষণ-ভিত্তিক হয়ে উঠছে । কিন্ত 
মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষা! অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন । কারণ 
কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তখনই সফল হয়, যখন সমস্ত অবস্থা (conditions) 
পরীক্ষকের আয়তাঁধীন। কিন্তু মানুষের জীবন ও মন অত্যন্ত জটিল, 
এবং বহু অজানিত অবস্থা সেখানে ক্রিয়া করে। ্প্রাণীদেহ (0rganism) 
তার পরিবেশ ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাৎপর্যপুণ সম্পর্ক (significant 
relations) আবিষ্ধার করতে হলে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাগুলি যথাসম্ভব 
কঠোর শাসনাধীনে (1810 ০০০০1) আনা প্রয়োজন । অর্থাৎ, অবস্থাগুলি 
এমন হওয়া! চাই, যেন পরীক্ষক তাদের আলাদা আলাদা ভাবে ইচ্ছামত 
পরিবর্তন করতে (independent variation) পারেন । কাজেই যারা 
স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করেন, তীরা এ অবস্থাগুলির আপনা 
থেকে পরিবর্তনের (spontaneous variations) ওপর নির্ভর করেন। 
কিন্তু যিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে রত, তাঁকে নিজস্ব চেষ্টায় এ পরিবর্তনগুলি 
ঘটাতে হয়।” যেমন আলোর তীব্রতা বাড়িয়ে-কমিয়ে (অন্ত সমস্ত অবস্থা 
অপরিবতিত রেখে ) পরীক্ষক মান্গুষের ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে 
পারেন। এমন পরীক্ষায় দেখ! যায়, ক্ষীণ আলোকে মানুষের মন বিষ হয়, 
পড়াগুনা বা কাজ করতে কষ্ট হয়; আবার উজ্জল আলোকে মন উৎফুল্ল করে, 
তা পড়াশুনা ও কাজে উৎসাহ সঞ্চার করে, ফল তাতে ভাল হয়। কিন্ত 
আবার দেখা যায়, অতি তীব্র. আলো অস্বস্তিকর, তা চোখকে পীড়া 
দেয়, মাথা গরম করে । 

“মানসিক অবস্থার পরিবর্তন অনেকগুলি অবস্থার ওপর নির্ভর করে, যথা 
(১) প্রাণীদেহের প্রক্ৃতি__তা মানুষ, না ইতর প্রাণী, শিশু না পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, 
(২) পূর্বে যে শক্তি আয়ত্ত হয়েছে__নিপুণতা জান ইত্যাদি (৩) জীবদেহের 
(organism) বর্তমান. অবস্থা সুস্থ বা অসুস্থ, কান্ত না সতেজ, 
ক্ষুধার্ত না তৃপ্ত, এবং (৪) উদ্দীপক (90081)-_-আলো, শব্দ, স্পর্শ 
ইত্যাদি, _যা প্রাণীর ইন্দিয়গুলিকে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ সব অবস্থার কয়েকটি মাত্র পরিবর্তন করে ( এবং 
অন্য সব কটি অবস্থা অপরিবতিত রেখে ), তার ফলাফল সযত্রে লক্ষ্য 


কর! হয় এবং লিপিবদ্ধ কর! হয় ।”৩৬ সহজেই বোঝা যায় উচ্চতর জটিল 
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মনোবিষ্যার ক্রমবিকাশ ৪৯ 


মানসিক প্রক্রিয়া ( বিমূর্ত চিন্তা, রস) ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-পদ্ধতি খুব 
সফল ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। 

যে অবস্থাটি পরিবর্তন করে ফলাফল লক্ষ্য করা হয়, ( এক সঙ্গে একটি 
মাত্র অবস্থাই কেবল পরিবর্তন করা চলবে ) তাকে পরীক্ষার independent 
variable বলা হয়। যেমন, পূর্বের দৃষ্ান্তে আলোটি independent 
variable | বিজ্ঞানী এ অবস্থাকে স্বাধীন ভাবে পরিবর্তন করতে পারেন। 
কিন্তু এ অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় (16500565) হে 
পরিবর্তন ঘটে, তাকে dependent %৪11910 বলে। যেমন আলোর 
ওজ্জল্য বাড়িয়ে যদি দেখা যায় ব্যক্তির কর্মে নিপুণতা বেড়েছে, তা হলে 
প্রথম অবস্থাটিই দ্বিতীয় অবস্থার কারণ, এরূপ. সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হবে। 
কখনো কখনো ‘পরীক্ষার সফলতার জন্য পরীক্ষিত ব্যক্তিদের ছুই বা ততোধিক 
4 দলে ভাগ করতে হয়। “যেমন পরীক্ষক জানতে চান, যে শিশুদের গেশী- 
রা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালনে দক্ষতা (০০৪ 510119)--ন্বাভাবিক ভাবে তাদের 
এ সব দক্ষতালাভের স্থযোগ দেওয়া অপেক্ষা, এ বিষয়ে অত্যন্ত বাল্য- 
কালে শিক্ষা দিলেই বেশী শীঘ্র বাড়ে কিনা। . তাঁকে তা হলে দুটি 'দল 
শিশু নিতে হবে (যারা সর্বাংশে এক প্রকার )। তার: একটি দল হুল, 
যাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (87069) এবং -আর একদল নিতে হবে 
যাদের শিক্ষা দেওয়া হয় নি (untrained); এবং তা অবশ্যই এমন হতে 
হবে যারা স্বাভাবিক ভাবে (অর্থাৎ, কোন: শিক্ষা না দেওয়া হলে ) একই 
হারে অগ্রপর হত। এই অগ্রগতির হার কিন্তু বংশগতি (11675016) -দারা 
এ 2ভাব্তি। কাজেই ছুটি দলের শিশুদের বংশগতি ঠিক একই হওয়া 
“চাই, তা হলেই কেবল পরীক্ষাটি সফল হতে পারে 1৩৭ যে দলটিকে শিক্ষা 
দেওয়| হল, তাকে Experimental ০৮ বলা হয়, কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্বে 
এই দলটিকে সচেষ্ট শক্তিপ্রয়োগে (যথা, শিক্ষা -দ্বারা ) পরিবতিত করার প্রয়াস 
করা হল, এবং এ সচেষ্ট শক্তিপ্রয়োগের ফল, আর একটি দলের সঙ্গে তুলনা 
করে দেখা হল । - দ্বিতীয় দলটিকে তাই Control! ৪r০॥p বলা হয়? 
পরীক্ষা -দ্বারা দেখা যায় যে শিক্ষার নির্দিষ্ট সময়ের অবসানে, গোড়ার দিকে 
শিক্ষিত দলের শিশুরা অশিক্ষিত দলের শিশুদের চেয়ে বেশী নৈপুণ্য দেখায় ; 
মর কিছুদিন বাচাই জটাত লস 
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৫০ শিক্ষায় যনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সমানই হয়ে দাড়ায় । এর দ্বারা বোঝা যায়, শিশুদের দিগগজ করবার 
আশায় যে পিতামাতা অতি শিশুকাল থেকেই তাড়া লাগান, তাদের অতিরিক্ত 
চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। শিশুর দেহমন. একটা! নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ বিকাশলাভ 
করলে, তবেই শিক্ষার কাজ স্থৃফলপ্রস্থ হতে পারে। কিন্ত সহজেই বোঝা 
যাবে এমন পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। কারণ এ পরীক্ষার জন্ত এমন দুটি শিশুর 
দল নংগ্রহ করা চাই যারা বয়সে, দেহে, মনের শক্তি ও নৈপুণ্যে সর্বাংশে সমান |" 
এরকম দুটি দল সংগ্রহ করা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব ৷ বড় জোর কয়েক জোড়া 
যমজ শিশু (Identical (wins) নিয়ে তাদের ছুটি সমান দলে ভাগ করা যেতে 
পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এমন করজোডা যমজ সন্তান পরীক্ষার জন্তে 
একত্র সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। কাজেই মোটামুটি একই সমাজের, একই 
অবস্থার (Similar social and economic status), একই বয়সের, সমান 
বুদ্ধিমান দুই দল ছেলে নিয়ে এ পরীক্ষা চালাতে হয়। সহজেই অনুমেয় যে 
কঠোর বৈজ্ঞানিক শাসনাধীন পরীক্ষার ব্যবস্থা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে কত 
কঠিন। উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরাক্ষা-পদ্ধতির ব্যবহারের সুযোগ 
অত্যন্ত সঙ্কুচিত। স্থতরাং, . মনোবিষ্ভার যথেষ্ট অগ্রগতি সত্বেও স্ূর্ণ 
পরীক্ষণের ভিভিতে এ বিজ্ঞানকে স্থাপিত করার আশা করা যায় না। 

উৎপত্তি- ও ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি (Genetic method)— পূর্বেই বলা 
হয়েছে, বর্তমানের ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতের! মানবের মানসিক প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র ও 
স্বয়স্ত (isolated and independent) বলে মনে করেন ন!। তারা তাই এইসব 
ক্রিয়ার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধার! অনুসরণ করতে উৎস্ুক। পূৰ্ণবয়স্ক 
মাঈষের মনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে, শিশুমনের সরলতর প্রক্রিয়, এমন 
কি ইতর প্রাণীর সহজ ব্যবহার বুঝতে হবে| এই-ই Genetic method | 
“যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তা মনোবিদের দৃষ্টিতে আলোচনা 
করলে আমরা বারে-বারেই এমন ঘটনার সাক্ষাৎ পাই, যার সম্পূর্ণ তাৎপর্য 


তাদের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেই শুধু বোঝা যায়। কাজেই 


আমাদের সমস্তা হচ্ছে শিশুমনের ক্রমবিকাশের মূল স্মত্রগুলি আবিষ্কার করা। 
কিন্ত যদিও এজন্যে আমাদের তুলনামুলক মনোবিষ্ঞার (Comparative 
Psychology) নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, কিন্ত 


তথাপি আমরা প্রাণী-মনোবিদ্ভার মূল স্বত্রগুলি সোজাস্থজি আমাদের 
আলোচিত বিজ্ঞানে ব্যবহার করেই সন্ত থাকব. না। তার পরিবর্তে আমাদের 


মনোবিদ্যার ক্রমবিকাশ ৫১ 
এ সমস্ত স্থত্রের মূল্য বিবেচনা করতে হবে এবং সে স্ত্রপুলি (শিশুর মন 
বুঝবার ক্ষেত্রে). ব্যবহার কালে প্রয়োজনমতো পরিবর্তনও করতে 
হবে ।১* প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোহ.ল্যের (৫০1৩1) প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যবহারের সম্পর্কে অনুসন্ধানের উপযোগী পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং 
সে পদ্ধতি বানর-জাতীয় প্রাণীদের (anthropoid apes and chimpanzees) 
ব্যবহার-ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন। এ পদ্ধতিগুলি বিশেষ পরিবর্তন 
না করেই শিশুর ব্যবহার ও মন বোঝবার কাজে সহজেই ব্যবহার করা 
যায়। বাস্তবিক পক্ষে কোহ্‌ল্যর শিশুদের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার 
"দারা পরীক্ষায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন এবং বুহ্‌ল্যের (Buhler) 
ও তার পরে আরো কেউ কেউও এ পথ অনুসরণ করেছেন।” 
বাস্তবিক পক্ষে এ পদ্ধতি যনোবিগ্ভার ক্ষেত্রে ক্রমশই অধিকতর 
গুরুত্বলাভ করছে । 
পরিসংখ্যানভিত্তিক-পদ্ধতি (Statistical procedures)—“বর্মান- 
কালে এই পদ্ধতি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করছে। বিশেষত, সমস্ত মানবসম্বন্ধীয় 
বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে যেখানে জন্তাব্যতার পরিমাণ (calculation 
of probabilities) ও গড়-নির্ধারণের (determination of averages) প্রশ্ন 
গুরুতর, সেখানে এ পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে।” এই রীতি- 
ব্যবহারের দ্বারা মনোবিজ্ঞানী তীর পরীক্ষার ধরন (design of his experi- 
ments) এবং তার ফলাঁফলগুলি অঙ্কের রীতি-অন্ুযারী সাজিয়ে বিভিন্ন ক্রিয়ার 
গতি কোন্দিকে (৮৪৫9) এবং তাদের তাৎপর্যপূর্ণ পারস্পরিক সম্বন্ধ 
(Correlation) -বিষয়ে বহু গুরুতর সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন। মনোবিদেরা 
প্রথমত ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদনির্ণয়ের ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। 
এখন কিন্ত এ পদ্ধতির ব্যবহার মনোবিপ্ঠার বহু ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক 
বৃদ্ধির সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার সম্পর্ব কি? ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি কতটা 
পরিমাণে স্থৃতিশক্তিবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক ? ধারা আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শেষ পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা কতজন 
শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন? বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে নাস্তিকতার 
সম্পর্ক কি? এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেতে হলে পরিসংখ্যান- 
পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্ধ। তেমনি, “বুদ্ধি-পরিমাপক পবীক্ষাগুলির বিশুদ্ধ 
৩০ Koffka—The Growth of the Mind, p. 433 
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মান-নির্ণয় (standardisation), ব্যক্তিত্বের এবং আরও অন্যান্য মানগিক 
শক্তি, বৃত্তি, রুচির পরীক্ষায়ও এ রাতির ব্যবহার অপরিহার্য । কারণ এ 
পদ্ধতি -্বারা পরীক্ষিত ব্যক্তিদের সাফল্য-অসাফল্য-স্থচক অঙ্ক (Lest 5006) 
এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সহজেই বুঝতে পাবা যায় ।”৩৯ 

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে অন্তরর্শন-পদ্ধতি মনোবিদ্ধার প্রধান 
পদ্ধতি হলেও, এটা একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়। অন্ঠান্ত পদ্ধতির ব্যবহার 
ক্রমশই অধিকতর মর্ধাদালাভ করছে। বাস্তবিক পক্ষে মনোবিছার ক্ষেত্রে 
কোন একটি পদ্ধতির ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। উপরিউক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি, 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করেই মনোবিদ্যা দ্রুত 
অগ্রসর হচ্ছে। 1 
+ অনোবিগ্ভার বিভিন্ন শীখা (Branches of Psychology)— 
মনোবিদ্যার পরিধি আজ বহুবিস্তৃত। বিভিন্ন দিকে মনের রহন্ত উদঘাটনের 
চেষ্টা হচ্ছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। সে জন্ত বর্তমানে মনোব্ছ্া 
অন্তান্য অগ্রসর বিজ্ঞানের মতো বহু শাখায় বিভক্ত । 
শাখা সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাক: 

সাধারণ মনোবিদ্তা (General Psychology) —এর উদ্দেশ্য পূর্ণবয়স্ক 
স্বস্থ মান্গুষের মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিবরণ ও তাদের সাধারণ-বিধি 
(8৩7৩1 1aws) -আবিফ্কার | এই উদেশ্যসাধনের জন্য অস্তর্শন, পরীক্ষণ 
ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা যে সব সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায়, তা লিপিবদ্ধ করা হয় | 

বিশ্লেষণাত্মক মনোবিষ্া (Analytical :6950091055)__-এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন মানসক্রিয়ার বিশ্লেষণ -দারা তাদের স্বরূপ-নির্ণয় ৷ বিভিন্ন 
মানসক্রিয়ার সম্বন্ধ এবং পরিণতি সম্বন্ধে এ শাখা আলোচনা করে । এই 
শাখা মানুষের মনকে অন্তরের দিক থেকেই বিচার করে। 

ব্যবহার-বর্ণনাত্মক মনোবিষ্তা (Behaviouristic Psychology)— 
এ শাখায় মানুষের মনকে তার বাইরের ব্যবহার -দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করা 
হয়। উগ্র ব্যবহারবাদীরা মনের অন্তরের দিক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। একে 
মনোবিদ্ধার এক শাখা না বলে মনোবিদ্ধায়' এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বল! উচিত | 


এর প্রধান কয়েকটি, 


sa Munn—Psychology, 0, 25 
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উৎপন্তি-অনুসন্ধানী মনোবিভ্ত| (Genetic $৮০৯০০৫১)__এ 
শাখায় মাঙ্গুযের মনকে তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে বিবেচনা 
করা হয়। 

শিশু-মনোবিদ্ধা (Child Psychology)--এ শাখা শিশুমন নিয়ে 
আলোচনা করে । শিশুমন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মনের ক্ষু সংস্করণ: মাত্র নয় । 
শিশুর কল্পনা বিচার অন্গভৃতি বিশ্বাস ইত্যাদি প্রক্রিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট 
আছে, এবং তা গুংসুক্য ও আস্তরিকতাপূর্ণ অশ্থসন্ধান-দাপেক্ষ । তা ছাড়া, 
কি করে শিশুর মন ক্রমশ -পরিণতবয়স্ক মনে বিকশিত হয়, তার আলোচনা 
বহু বিজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করেছে । : বর্তমান জগতে শিশুর মূল্য ও মর্ধাদা 
বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিশুর উপযুক্ত শিক্ষায় ওপরই মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, এ বিশ্বাস আজ বন্ধমূল।' ক্ুতরাৎ শিশু যনোবিচ্কা 
আজ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। 

তুলনামূলক মনোবিগ্ঠা (Comparative Psychology)— 
মানে মন, শিশুমন এমন কি ইতরপ্রাণীর মনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্ব্ধে 
যুক্ত; তাই: তাদের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব । 
পূর্বেই বলা হয়েছে থনডাইক্‌, কোহল্যের প্রমুখ পত্ডিতেরা পশুপক্ষীদের 
শিক্ষার মৃলস্ুত্রগুলি আবিষ্কার করে তা দ্বারাই মানুষের শিক্ষারপ জটিল ক্রিয়াকে 
ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 

সমাজ-মনোবিস্ভা (5০০11 7৪৮০:০1০৪৮)-_মানুষ সামাজিক জীব 
তার মনের গঠন ও পুষ্টি সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ঘটে থাকে ॥ তাই 
মাহ্ষের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-কুষ্টি মানবের মনের পরিচয়-বহন করে। 
সে জন্য মনোবিগ্ভার: এ শাখা ক্রমশই অধিকতর মর্ধাদালাভ করছে। 
এমনও অনেক পণ্ডিত আছেন ধাদের মতে সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে মনোবিগ্ভার আলোচনা সম্পূর্ণ নিক্ষল। তাছাড়া জনতা এবং একক 
মানুষের ব্যবহারে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়। স্বতরাং জনতার মনের 
আলোচনা (the: ০r০d mind) মনোবিদ্যার, একটি ৷ নতুন দিকের 
ইঙ্গিত দিচ্ছে। 

বিকারগ্রস্ত মনের বিজ্ঞান (Abnormal  ৮95০1101055)-_ুস্থ 
মানুষের মন যেমন মনোবিগ্ঠার আলোচ্য বিষয়, রুগণ মনও তেমনই 
সত্ব আলোচনার যোগ্য । স্বস্থ ও রুগণ মনের মধ্যে কোন দুর্জ্ঘ্য প্রাচীর 
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নেই। : বর্তমানের কৃত্রিম জটিল এবং অতি  দ্রুততীয় বিশ্বাসী সভ্যতার 
যুগে অধিকাংশ মানুষই অল্পবিস্তর বিরুতমনা । বাতুলতা৷ (insanity) ও 
অমূল-প্রত্যক্ষই (hallucination) কেবল মাত্র রুগণ মনের পরিচয় নয় ; অধ্যাস 
(illusion), বিভ্ৰম (delusion), মিথ্যা ভয় (phobia), বাতিক (৷৪৷i৭), হঠাৎ 
স্বতিলোপ (80818), স্বপ্ন ইত্যাদিও রুগণ মনের মানসিকতার অন্তরগত। 
ফ্রএড ও তার অস্কুগামীরাই এই শতাব্দীতে বিকৃত মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার 
কুংবদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে 
সচেতন মনের গভীরে আছে নিজ্ঞান মন এবং এই গভীরতলে পৌছতে 
না পারলে সচেতন মনের অনেক, ক্রিয়াও অব্যাখ্যাত থেকে যায় 1৪০ 
এ নিজ্ঞান মনের সন্ধান সাধারণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী দ্বারা পাওয়া যায় 
না।. এই গভীর অবচেতনের সঠিক সংবাদ পাবার জন্য তীর! এক 
নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন_তার নাম মনঃসমীক্ষণ (Psycho- 
analysis) অথবা মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (free association) | ফ্রএড-এর 
আজীবন সাধনার ফলে মনোবিদ্যার এই নতুন শাখা-প্রবর্তনকে মনো- 
বিদ্যার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ 
বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন । 

এই নতুন ক্ষেত্রে গবেষণার মূল্য বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ (theoretical 
Knowledge) মাত্রই নয়। এই জ্ঞানের সুত্র অবলঙ্গন করে মানসিক 
রোগের চিকিৎসার (Psychiatry) এক নতুন সম্ভাবনাপূর্ণ পথের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। কিছুদিন পূর্বেও সাধারণ চিকিংসকগণ এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে 
অত্যন্ত অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখতেন। কিন্ত বর্তমানে এটি 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে স্বীক্তিলাভ করেছে। 

তবে এ চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও নতুন, এবং বহু উন্নতির অপেক্ষা রাখে । 
| শারীরবৃত্ত-ভিত্তিক মনোবিগ্ভ। (Physiological Psychology)— 
ঈমন্ত মানসিক জিয়ার অনথযদী, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইন্জিয়ের বাহ, 
বা রক্তচাপ, নাড়ীর গতি ইত্যাদি আভ্যন্তরিক কোন ন! কোন পরিবর্তন | 
ক্রমশই মনোবিষ্ভার আলোচনায় চেতন-ক্রিয়ার বিশ্লেষণ অপেক্ষা ব্যবহারের 
(behaviour) আলোচনার দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। যারা 


৪০ Freud —Psychopathology Of Everyday life 
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এ পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তারা মান্গুষের মনকে দেহের পরিবর্তনের দিক 
থেকেই ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন । 

পরীক্ষণ-ভিন্তিক মলোবিদ্তা। (Experimental Psychology) — 
যতই মনোবিদ্যার. আলোচন! অগ্রসর হচ্ছে, ততই তা অধিকতর 
পরীক্ষণ-ভিত্তিক হচ্ছে। ইন্দিয় পেন: গ্রন্থি ইত্যাদির ক্রিয়া, এদের শক্তি সৃস্মতা 
9 অননুষঙ্গী মানসিক প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে, বৃদ্ধি স্বতি শিক্ষণ অনতভৃতি 
বিচার চিন্তা ইত্যাদি উচ্চতর জটিল মানসিক, ক্রিয়া “সম্বন্ধেও বহু পরীক্ষা 
হয়েছে ও হচ্ছে, এবং এর ফলে বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্ধা ক্রমশই 
সম্বদ্ধতর হৃচ্ছে। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার পরিমাপের (Psychometry) 
ব্যবস্থা হয়েছে। 

শিক্ষা ও শিল্প-সন্ধন্ধীর মনোবিষ্ভা (Educational and 
Industrial Psychology)--ইংরেজীতে বলে জ্ঞানই শক্তি (Knowledge 
is power)|. বাস্তবিক: পক্ষে বহুদিন পূর্ব থেকেই মনোবিদ্বার কৃত্গ্ুজি 
শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে । রুসো (7২০955888) প্রথম স্পষ্ট 
করে বলেন, শিক্ষা সফল হতে হলে, তা শিশুর মানসপ্রঞ্ৃতির পরিণতির 
স্বাভাবিক ধারাকে অনুসরণ করবে, এবং তিনি শিশুর মানসিক বিকাশের 
কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তরনির্দেশ করে, এক অভিনব শিক্ষাপ্রণালীর স্পষ্ট 
নির্দেশ দেন। তিনি শাসনপীডন-ভিত্তিক: প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র নিন্দা 
করেন। রুসো-র মনোবিগ্ঠায় অধিকার যথেষ্ট ছিল না, এবং তার ধারণার 
মধ্যে বহু ভ্রান্তি অতিকথন এবং স্বতঃবিরৌধিতাও ছিল ॥। কিন্তু তিনি 
এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, শিক্ষা সফল হতে গেলে, তা 
মনোবিদ্যাভিত্তিক হতে হবে। রুসো-র পরবর্তী পেস্তালৎসী ঠিক এই 
. কথাই বলেছিলেন, “আমি শিক্ষণ ব্যাপারকে মনোবিগ্যার ভিত্তিতে 
স্থাপন করতে চাই |”; (I wish to 3500010819৩ education’) | তার 
পর থেকে মনোবিদ্যার বিভিন্ন সুত্র ক্রমশ অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কি করে শিক্ষণ-ক্রিয়ায় শিশুর মন সবাধিক 
আকৃষ্ট করা যায়? কি করে স্থৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা যায়? তাকে অধিকতর 
কার্ধকরী করা যায়? শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের প্রভাব শুভ, না 
অস্তুভ? উৎকৃষ্ট পরীক্ষা-পদ্ধতি (system of examination) কোন্টি ? 
রাগ ভয় লজ্জা ইত্যাদি জন্মগত সংস্কারকে কি করে শিক্ষার কাজে 
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লাগানো যায়? বুদ্ধি রুচি দক্ষতার পরিমাণ কি করে পরিমাপ করা যায়? 
বারা ক্ষীণবুদ্ধি বা বিকলাঙ্গ তাদের উপযুক্ত শিক্ষার উপায় কি? এক্স 
সহ গুরুতর প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে, অথবা স্থমীমাংসা করতে হলে, 
যনোবিগ্ঠার ব্যবহার অপরিহার্য । মনোবিষ্যার যে শাখা এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনায় ব্যাপৃত তাঁকে শিক্ষা-মনৌবিষ্ভ। বলা হয়। 

অন্ুরূপভাবে বর্তমানে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মনোবিদ্যা সাফল্যের 
সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে । কি উপায়ে কর্মীরা কম পরিশ্রমে অধিক 
উৎপাদন করতে পারে? কি করে উৎপাদনের উৎকর্ষ বাড়ান যায়, কি 
করে কর্মীদের শ্রম-অপনোদন করা যায়? কি ভাবে তাদের উৎসাহ ও 
নতুন আবিষ্কারের আগ্রহ বাড়ানো যায়? শ্রমিক-মালিক-সম্বন্ধের উন্নতি 
কি ভাবে সম্ভব? কি করে উৎপন্ন: পণ্যক্রয়ে ক্রেতাকে লু্ধ করা যায়? 
_এ জাতীয় সমস্ত “কেজো” প্রশ্নের উত্তর মনোবিগ্ভার যে 
শীখা আলোচন। করে তার নাম শিল্প-মনোবিষ্ভা (Industrial 
Psychology) i 

আধুনিক মনোবিগ্ভার মর্ধাদা 

বর্তমান যুগ যেমন মানুষকে মধাদা দিয়েছে, আধুনিক মনোবিদ্াও 
তেমনি মানুষের মনকে মর্যাদা দিয়েছে |: সে অসীম শ্রদ্ধাভরে অপরিসীম 
উৎস্ক্য নিয়ে মানুষের শিশুকাল, তার গতি ও পরিণতি জানতে চেয়েছে, 
বুঝতে চেয়েছে । সে পাপী বলে চোরকে দ্বণা করে না, উন্মাদ বলে 
অপ্ররুতিস্থকে দূরে রাখে না| স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, শিশু ও বয়স্ক, 
চেতন ও অবচেতন মনের সমস্ত অবস্থাকেই সে. সমান আগ্রহের সঙ্গে 
পর্যবেক্ষণ করে । বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সে বিশ্বাসী, তাই কত সহশ্র রকমের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যে মানুষের মন নিয়ে হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই । তার, 
ফলে, গত পঞ্চাশ বছরে এই বিজ্ঞানে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, তা বিগত 
দুই হাজার বছরেও হয় নি। যত নতুন পরীক্ষা ও আলোচনা হচ্ছে ততই 
এ বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক আবিষ্কৃত হচ্ছে, নতুন নতুন সমস্তার উদ্ভব 
হচ্ছে। এ যুগ অহঙ্কার করে বলে নি, “সব জানা হয়ে গেছে ।৮ বরং 
পূর্বের চেয়ে যতই জানবৃদ্ধি হচ্ছে, ততই সে জানছে আরো! অনেক 
অজানা রয়ে গেল। বিভিন্ন বিজ্ঞান যথা, রসায়ন, পদাৰ্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, 
ইতিহাস, সমাজতত্ব ইত্যাদির সঙ্গে এই বিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্কের কথা 


মনোবিগ্ার ক্রমবিকাশ ৭ 


ক্রমেই অধিকতর বোঝা যাচ্ছে, আর. : বিজ্ঞানের আলোচনা, ক্রমশই 
জটিলতর ও ব্যাপকতর হচ্ছে। এ যুগ ক্রমবিবর্তনবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, 
এবং মনোবিগ্যার ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়েছে। শুধু বিশ্লেষণ নয়; 
বিকাশ ও পরিণতির গতি লক্ষ্য করার দিকে ঝোক এসেছে। মনোবিপ্ভাকে 
এ যুগ কেবল মাত্র তথ্য-আহ্রণের দিক থেকে বাড়িয়ে তোলে নি, এর 
ব্যবহারিক মূল্য ও মধাদা -সম্পর্কেও মনোবিজ্ঞানী সচেতন হয়ে উঠেছেন। 

মনোবিদ্যার উপযোগিত৷|ঃ ব্যক্তিগত ও সমাজগত (Utility 
of Psychology for the individual and the Society)—মনো- 
বিদ্যা শুধু মাত্র বিশুদ্ধ তন্ববিষয়ক জ্ঞান (theoretical) নয়। এই বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য জীবন্ত মানুষের আলোচনা, এবং এর শিদ্ধান্তগুলি বাস্তব জীবনের 
সমস্তা-সমাধানে সমর্থ । ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য ও স্থখশাস্তির উদ্দেশ্যে 
যেমন এ বিজ্ঞান সহায়ক হতে পারে, তেমনি সমাজগত জীবনে বিরোধ- 
মীমাংসার দ্বারা কার্ধক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সন্ধষ্টিবিধানও মনোবিগ্যার যথোচিত 
ব্যবহার -দ্বারা সম্ভব হতে পারে। 

কি করে পরীক্ষার পড়া মনে রাখা যায়? কি করে কোন কঠিন বিষয় 
সবচেয়ে সহজে আয়ত্ত করা যায়? শ্রান্তি ও বিরক্তির মূল কারণগুলি কি? 
কি করেই বা তাদের দূর করা যায় ?_-এ সব প্রশ্নের সদুত্তর প্রত্যেক 
ব্যক্তির জীবনেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং মনোবিগ্যা-সম্মত উপায় অবলম্বন 
করে ব্যক্তির কর্ধক্ষমতা (601600%) বৃদ্ধি করা বায়। অনেক প্রাচীন 
শিক্ষক মনে করেন, ছাত্ররা কোন একটি শিক্ষিতব্য বিষয় যত বারে বারে 
অবিরাম মুখস্থ করবে, ততই তা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে বসবে। 
কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায়, তোতাপাখীর মতো অর্থ না বুঝে মুখস্থ 
করলে, বিষয়টি আয়ত্ত হয় না, বহু সময়ের অপচয় ঘটে । আবার পরীক্ষার 
ফলে জান! যায়, একটানা বারে বারে পড়লে, পাঠ্যবস্ত যতটা সময়ে 
আয়ত্ত হয়, তার চেয়ে কম আয়াসে এবং মোট কম সময়ে, সেই বিষয় 
আয়ত্ত হয়, যদি মাঝে মাঝে- বিরতি দিয়ে পড়া যায়। কেন আমরা 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ষথাকালে ভুলে যাই? কি করে তা নিবারণ 
করা যেতে পারে ?--এ সমস্ত ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সমস্যার স্থসমাধানের 
জন্য মনোবিগ্যাসন্মত জ্ঞান বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োজন । 

ব্যক্তির স্থখ শাস্তি আনন্দ উদ্ধমের শ্রেষ্ট উৎস, প্রেম বা ভালবাসা 
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মন পেতে হলে মন জানা চাই । অন্ধ প্রবৃত্তির বশে বর্বরের মতে| কেডে 
ভোগ করতে গেলে প্রিয়পাত্র বা প্রিয়পাত্রীকে হারাতে হয় | তাই ‘যোগাযোগে’ 
স্থল, দাম্ভিক মধুসুদন কৃমুদিনীকে পেয়েও পেল না, যদিও কুমুর মন পূজার, 
ফলের মতো অপেনাকে স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বামীদেবতার পায়ে উৎসর্গ করবার, 
জন উন্মুখ হয়েই ছিল! কাব্যের নায়ক হাহাকার করে বলছে-_ 

মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি 

মরেছি হাজার মরণে 

নৃপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে । 

এ নিরোধ জানল না, সবসময় নিজেকে অবমাননা করে চরণে 
লোটালেই প্রিয়াকে পাওয়া যায় না। বর্তমান কালে কাব্যের প্রধান 
উপজীব্য বিষয় যাল্গষের বিচিত্র মন; আমরা এখন পূর্বের মতো ঘটনা- 
বহুল উপন্কাস পছন্দ করি না, আমরা খুঁজি মানুষের জটিল মনের কুটিল 
কাহিনী-লেখকের নিকট দাবি করি, ্বৈরিণী মনের নিপুণ বিশ্লেষণ। 
সংসারের কোন কাহিনী তখনই আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়, যখন তা 
মনোবিষ্যাসম্মত। যিনি মনোবিদ্যার রসিক, তিনি বুঝতে পারেন, 
কেন 'পল্লীসমাজে'র রমা রমেশের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল, কেনই ব! দেবদাস তার 
আদরের পারুর সুন্দর মুখখানা ছিপের তীক্ষ কঠিন আঘাতে রক্তাক্ত ও 
কলঙ্কিত করে দিল। কাব্যজগৎ ছেড়ে বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি, 
আমাদের পারিবারিক জীবনের অস্থখ ও অশান্তির মূলে অনেক সমর রয়েছে 
ভুল-বোঝাৰুঝি মানসিক সংঘাত ও বৈপরীত্য । হয়তো! অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী 
এ সব অশান্তি দূর করতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন, শাস্ত মনে, সমস্ত 
অবস্থার বিশ্লেষণান্তে, সছৃপদেশ -দ্বারা। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 
প্রতি শহরে বহু পরামর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, এসব পারিবারিক সমস্তার 
সমাধানে সহীয়তা করেন (Counselling bureaus) | অনেক সংবাদপত্রেও 
মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত বিভাগ আছে। সেখানে গ্রাহক-গ্রাহিকার! 
চিঠি লিখে, বা দেখা করে, ব্যক্তি-বা পরিবার-গত সমস্তা -সম্পর্কে স্থপরামর্শ 
পেতে পারেন। অনুরূপভাবে শিশুদের মেজাজ, মজি, খামথেয়ালীপনা, 
কুপ্রবুত্তি, অপরাধ-প্রবণতা সংশোধনকল্পে অনেক বিদ্যালয় ও শিশু-চিকিৎসালয়ের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনোবিদ্যায় পারদর্শী বিশেষজ্ঞ থাকেন। অনেক মনোবিজ্ঞানী এ 


রকম পরামর্শ দেখার দায়িত্ব নিয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ে রত আছেন। এঁদের মধ্যে 
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অনেক বুজরুকও আছে, তথাপি এত সংখ্যায় বাক্তি ও প্রতিষ্ঠান যখন এই 
পরামর্শদানের কাজে রত আছেন, তখন বোঝা যায়, যলোবিগ্কা আমাদের 
পারিবারিক জীবনের সমস্কা-সমাধানে সহায়ক হতে পারে, এই ধারণা অন্মত 
পাশ্চাত্াদেশে বন্ধমূল। 

শিক্ষা শিল্প ও চিকিৎসা এই তিন ক্ষেত্রে মনোবিদ্ধার সার্থক ব্যবহার 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্থতরাং মনোবিগ্ার উপযোগিতা, ব্যক্তি ও গোষ্ীর 
নানা বাস্তব সমস্া-সমাধানে এর কার্যকারিতা, অবস্থাই স্বীকার । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিষ্ঠার ব্যবহার (Uses ০৫ Psychology 
in Education)—বর্তমান যুগের শিক্ষানীতি মনোবিস্কার কুদুঢ় ভিত্তির 
ওপর স্থাপিত। শিক্ষাপ্রণালী -সন্ধে সমস্ত পরীক্ষাও মনস্তব-ভিত্তিক। 
বর্তমানের শিক্ষক এ কথা জানেন, যে শিশুর দেহ ও মনের পরিণতি ও বিকাশ 
অঙ্গাঙ্গিস্বন্ধে যুক্ত (the 07880157010 View), এবং শিক্ষার ধারা এ পরিণতি এ 
বিকাশের ধারাকে অনুসরণ করলে তবেই তা সার্থক হতে পারে। এ কথাও 
শিক্ষক জানেন, শিশুর জীবন ও মনের বিকাশের লিমিট ক্রম- ও স্তর-বিভাগ 
থাকলেও, প্রত্যেক শিশুর পরিণতির ছন্দ বিভিন্ন। তাই তারা বিশ্বাস করেন 
যে একশ্রেণীর সমস্ত শিশুকে একই অনড় ছাচে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলে বহু 
অপচয় ঘটে, বহু মনভ্ভাপের কারণ ঘটে । আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রত্যেক 
ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধি রুচি শক্তি ও প্রবণতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করে, 
প্রত্যেকের প্রয়োজন -অন্থ্যার়ী শিক্ষার বিষয়বস্তর তারতম্য করা হয়। 
মনোবিদ্যাশিক্ষিত আধুনিক শিক্ষক জানেন, শুদ্ধ বইপুস্তক উপদেশের চেয়ে, 
শিশুর পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও ইন্দরিয়ের সকৌতৃহল স্বাধীন ব্যবহার, অনেক 
বেশী কার্যকরী । শিশু গড়তে ভালবাসে ; দশজনে মিলে উদ্যম তার পক্ষে সুখকর 
ও স্বাভাবিক । তাই নতুন যুগের শিক্ষক অঙ্কন হস্তশিল্প খেলা নাচ অভিনয় 
গঠনমূলক প্রকল্পের (2:০1) মধ্য দিয়ে শিক্ষার পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে 
করছেন। পাশ্চাত্য দেশের কিগুারগার্টেন, মন্ত্রেসরী প্রণালী, প্রজেক্ট ও 
হয়রিস্টিক মেথড এবং আমাদের দেশে সার্জেন্ট পরিকল্পনা, রবীন্দ্রনাথের 
আশ্রম-বিগ্যালয়, গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা, সমস্তই ক্রিয়া-কেন্দরিক (activity- 
centred) ও আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত ৷ J 

শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনোবিগ্ভার ব্যবহার (Uses of 
Psychology in [000905)-_শিল্প ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে লাফল্যের দুটি 


৬০) শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানেধে কয়েক পাতা 


মাপকাঠি_-লাভ (3109) এবং উপযোগিতা (11115) |. যিনি উৎপাদন পরি- 
চালনা করেন, তীর চিন্তা, কি উপায়ে তার অধীন কর্মীদের দিয়ে স্বল্পতম সময়ে 
অধিকতম উৎকৃষ্ট পণ্য-উৎপাদন করা যায়, এবং কি করে উৎপন্ন পণ্য ক্রেতাদের 
পক্ষে আকর্ষণীয় করে.সব চেয়ে বেশী বিক্রী করা যায়। এ সমস্ত বিষয়েই মনো- 
বিদ্যার কাছ থেকে মূল্যবান নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে | একটি উদাহরণ দেওয়া 
যাক। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত পণ্যের অনেকগুলি দ্রব্যই কিছু না কিছু 
খুঁতযুক্তবা ভাঙা অবস্থায় ফ্যাক্টরী থেকে পাওয়া যেতে লাগল । কর্মকর্তার! স্থির 
করলেন শ্রমিকদের অসাবধানতার জন্যই এ রকম ঘটছে । এবং প্রতিকারকল্পে 
তীরা শ্রমিকদের জরিমানার ব্যবস্থা করলেন। ছয় মাস পরে দেখা গৈল 
পণ্যন্্রব্যের খুঁত ও ভাঙ্গাচোরা পূর্বাপেক্ষা বরং বেড়েই গেছে । অনুরূপ অবস্থায় 
আর একটি প্রতিষ্ঠান বিব্রত হয়ে কজেকজন: বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন 
হুলেন। তারা উৎপাদন-কর্ধে রত. কর্মীদের অস্থবিধা ও বিরক্তির 
কারণ -নন্বন্ধে অন্ত্সন্ধান করে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব ও উপদেশ কর্তৃ- 
পক্ষের নিকট পেশ করলেন। : এসব সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে, সেই 
প্রতিষ্ঠানে পণ্যদ্রব্যের খুঁত ও ভাঙ্গাচোরা_ শতকরা ৫৩ ভাগ কমে গেল ।8* 
আজকাল শিল্পবিষয়ে অগ্রসর প্রত্যেক দেশেই বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণাগার থাকে । তারা প্রত্যেক, শিল্পের বিশেষ অবস্থা 
ও বিভিন্ন প্রক্রিয়া কি ভাবে শ্রমিকদের মনে প্রভাব বিস্তার করে, তা পুজ্খানু- 
পুঙ্থভাবে বিশ্লেষণ করে, কি ভাবে তাঁদের সন্তুষ্ট রেখে কর্সোন্তম- ও উৎপাদন- 
বৃদ্ধি এবং পণ্যের উৎকর্ষ-সাঁধন করতে হ্য়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেন | যেমন, 
দেখা যায়, কারখানা-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্, যথেষ্ট আলোবাতাসযুক্ত হলে 
ুর্ঘটনাই শুধু কমে না, পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পার, লাভের অঙ্ক মোটা হয়। 
তেমনি, কর্মীদের জন্য কয়েক ঘণ্টা একটানা কাজের পর কিছুক্ষণের জন্য বিরতি, 
“লং তখন বিনামূল্যে চা ও হান্ধা জলখাবারের ব্যবস্থা করলে, এবং অবসর 
বিনোদনের জন্য রেডিও, টি. ভি., অভিনয়, পিং পং খেলা ইত্যাদির ব্যাবস্থা 
করলে, প্রথমত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত কিছু খরচ হলেও, পরিণামে যে 
লাভ হয়, তাতে যে টাকা এ সব ব্যবস্থার জন্য খরচ হয়, তার বহুগুণ উঠে 
আসে। অর্থাৎ যেখানেই কমীরা বুঝতে পাবে, তাদের _ সুখ-দুঃখ -সম্বদ্ধে 


কর্তৃপক্ষ সচেতন, তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে দাম আছে, 
8১:08 Myers—Industry in Great Britain 


মনোবিগ্যার ক্রমবিকাশ ৬১ 


সেখানেই ভাল কাজ ও বেশী কাজ পাওয়া যায়। যে সব বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে 
বিভিন্ন ধরনের কাজের বহু বিভাগ আছে এবং বিপুল সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত হয় 
সেখানে কর্মীদের বুদ্ধি রুচি শক্তি ও প্রবণতা মনোবিদ্বা-সম্মত পরীক্ষার 
(Intelligence tests, vocational aptitude tests, mechanical aptitude 
tests) সাহায্যে বাছাই করে কর্মীদের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করলে, বহু সময় 
ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়, এবং প্রত্যেক কর্মীর শক্তি -অনুযায়ী সব চেয়ে 
বেশী কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বাস্তবিক পক্ষে, প্রথম মহাযুদ্ধ 
আমেরিকা ইংল্যাণ্ড এবং অন্তান্ত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সৈন্যবিভাগে যখন সহজ 
সহ লোক নেওয়া হয়, তখন প্রধান ও প্রথম সমস্তা দাড়ায়, কাজ অনুযায়ী 
লোক-বাছাই, এবং লোক অন্ুযারী কাজ-বাছাই (fitting the man to the 
job, and fitting the job to theman)। এ জরুরী সমস্তা-সমাধানের f 
জন্যই প্রথম ব্যাপকভাবে বুদ্ধি প্রবণতা শক্তি ইত্যাদির মনোবৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয়, এবং তাদের উপযোগিতা! -সম্বন্ধে নিশ্চিত 
প্রমাণ পাওয়া যায়।: মহাকাশ-বিহারী গ্যাগারিন, টিটভ, শেপার্ড প্রমুখ 
অসীম-সাহসী বীরদের নীম আজ সকলের মুখে মুখে প্রচারিত। কিন্তু এরা 
আকস্মিক ব্যতিক্রম মাত্র নন। এঁদের কীতির পেছনে রয়েছে মনোবৈজ্ঞানিক 
কঠোর পরীক্ষা -অনুযায়ী বাছাই, ও মনোবিদ্যা-সম্মত-পদ্ধতি অঙ্গুসারে দীর্ঘকাল 
কঠিন শিক্ষা (rigorous psychological training) 18২ আমাদের দেশেও 
বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক উচ্চ পরীক্ষায় (U. P. ৪. 0.) প্রার্থী-নির্বাচনে 
মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রচলন হয়েছে । 

চিকিৎসা! ক্ষেত্রে মনোবিদ্য। (Uses of Psychology in 
Medicine)—বর্তমান কালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনোবিগ্যার ব্যবহার 
ক্রমশই প্রসারলাভ করছে। তেতো বা বিশ্বাদ ওষুধও আকর্ষণীয় রংয়ে বা 
আবরণে রোগীকে দেওয়া হয়, কঠিন অস্ত্রোপচারের পূর্বে রোগী যাতে 
অতিরিক্ত ভয় ন! পায়, সে ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে বাতুলতা 


H. 8, Burt—Psychology and Industrial Ffficiency 
W. V. N. Bingham—Aptitudes and Aptitude Testing 

E. G. Boring—Psychology for the Armed Services 

F. W. Taylor—Principles of Scientific Management 

P. E. Vernon and J. B. Barry—Personne] Selection in the British 


Forces 
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(insanity), হিন্টিরিয়া, অমৃল-প্রত্যক্ষ (hallucination) ইত্যাদি যে সব 
মানসিক রোগ পূর্বে দুশ্চিকিৎস্ত বলে মনে করা হত, সে সব ক্ষেত্রে মনোবিষ্যা- 
সম্মত চিকিৎসায় অনেক সময় সুফল পাওয়া ষাচ্ছে। প্রথম যুগে মানসিক 
পদ্ধতি-ব্যবহারে রোগ-আরোগ্যের একটি কাহিনী দিয়েছেন ম্যাক্ডুগ্যাল্‌। 
“প্রথম মহাযুদ্ধে একটি ক্যানেডিয়ান্‌ সৈন্য স্থতিলোপ বিষম দুর্বলতা ইত্যাদি 
কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাকে যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে ফেরত 
পাঠানো হল, এবং তাকে ম্যাক্ডুগীল-এর চিকিৎসাধীনে রাখা হল। তার 
পূর্বজীবনের অনেক ঘটনা -সম্পর্কেই তার স্থৃতিলোপ ঘটেছিল, এমন কি, সে 
বিবাহিত কি না, তা-ও সে স্মরণ করতে পারত না-_-যদিও সে বলল তার 
পকেটে রক্ষিত একটি মেয়ের ফোটো তারা স্ত্রীর |  ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ অনেকবার 
তাকে সম্মোহিত করে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলতে বললেন, 
কিন্তু দেখলেন তার অতীত জীবনকাহিনী স্মরণ -সম্পর্কে তীব্র কোন 
মানসিক বাধা ক্রিয়া করছে; বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রের কোন কথাই স্মরণ 
করতে তার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল। বহুদিন চেষ্টার পর ম্যাকডুগ্যাল্‌ 
রোগীর এই মানসিক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। মোহাবস্থায় 
রোগীর মুখ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা, এবং তার 
পূর্বে তার পারিবারিক জীবনের ছুঃখময অশান্তির কথা জানা গেল। 
আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন তার পূর্বজীবনের স্মৃতি এই যোহীবস্থায় ফিরিয়ে 
আনা হল, এবং তা বলে ফেলে সে শাস্তি পেল, তার অব্যবহিতকাঁল পরেই 
তার শারীরিক দুর্বলতাও দূর হয়ে সে সুস্থ হয়ে উঠল | ইতিপূর্বে ডাইনামো- 
মিটার যন্ত্রে তার বল-পরিমাপক ক্ষমতা ৩০ কিলে! ছাড়িয়ে যেত না, কিন্তু তার 
স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার এক ঘণ্টার মধ্যে তা ৯০ কিলো চিহ্নের মাত্রা 
স্পর্শ করল.1”৪৩ 

মানুষের সকল স্থখশান্তির মূলে রয়েছে প্রজ্ঞা (i৪৭০) প্রজ্ঞার মূল 
কথা হল আত্মশাসন ও পরের সক্ষে প্রীতি ও সৌহার্দ্ের বন্ধনে মিলন । তা 
তখনই সম্ভব হয়, যখন আমরা নিজেকে সত্য করে জানি, এবং পরের মনকেও 
থার্থভাবে বুঝি । মনোবিগ্যা এই ছুই বিষয়েই আমাদের প্রভূত সহায়তা 
করতে পাবে। 


৪৩ H. Crichton Miller—Ed. Functional Nerve Disease, 7. 191 
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মানুষের মৌলিক প্রয়োজন 
(Motives) 
আধুনিক মনোবিদের কাছে মানুষকে বুঝতে গেলে, তাকে চালাতে গেলে, 
তার বাহ ব্যবহারটাই (behaviour) আাতব্য। তার মনটার চেহায়া, তার 
স্বরূপ নিয়ে দার্শনিক আলোচনায় তার উৎসাহ নেই। মামুষের প্রত্যক্ষণ 
শিক্ষণ প্রক্ষোভ কৌতুহল উদ্ধাম-_এগুলি মানুষের ব্যবহার । এ দিয়েই মাছষের 
পরিচয় । পরস্পরের পার্থক্য এই বাবহারেই। 
ব্যবহারের পশ্চাতে আগ্রহ 
কিন্ত মানুষের বিভিন্ন ব্যবহার, তার নানা! ক্রিয়া উদ্যম এ সবের পিছনে 
চাড (motivation) বা ধাক্কাটা (push or drive) কিসের থেকে? প্রাণীর 
ব্যবহারগুলি কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় । একটা কুকুর হেঁসেলের 
দরজা খুলতে চেষ্টা করছে। আমরা বলব ওর মতলবট! হচ্ছে স্কৃমিবৃত্তির 
জন্তে খাদ্যদংগ্রহ । 
ছেলেটার খেয়াল গেল ওইখানে ডুব দিতে 
ওই সবৃজ স্বচ্ছ জল, 
সাপের চিকন দেহের মতো। 
কী আছে দেখিই-না সব-তাতে এই তার লোভ ।৯ 
এখানে আমরা বলি ছেলেটার পেছনে আছে অদম্য কৌতৃহল--“কী আছে 
দেখিই-না, সব-তাতে এই তার লোভ'। কৌতৃহলই এখানে ছেলেটার 
কর্ধের তাড়না । 
মণিকা বহক্ষণ ধরেই অঙ্গস্জায় ব্যন্_ঘরময় শাড়ী, জামা, অঙ্গবাস 
ছড়ানো, আর আয়নার কাছে স্তুপীকৃত অলঙ্করণ ও প্রসাধনের নানা সামগ্রী । 
কত পোশাক সে ছাড়ল, নতুন করে পরলে, আয়নার সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
নিজের মুখখানা দেখল। তোমার কাছে ওর এই কর্ম নিতান্তই হাস্তকর 
বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে কিন্তু অষ্টাদশী তরুণীর কাছে আজ বিশেষ 
সংকটময় দিন-_-আজ ওর একটি বিশেষ মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়া 


চাই-ই চাই। 
১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--ছেলেটা 
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শিক্ষা ও আগ্রহ 

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হলেও ওদের মনে 'আগ্রহ স্থষ্টি করতে 
হবে। লেখাপড়া ওদের জীবনের কোন জরুরী বা দূরবর্তী প্রয়োজন মেটাতে 
সমর্থ, এ বিশ্বাস যতক্ষণ ওদের মনে স্থষ্টি করা না যাবে, ততক্ষণ পড়াশোনার 
ওদের মন টেনে আনা যাবে না। 

শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষককে বুঝতে হবে শিশুর প্রয়োজনগুলি 
(8০০5) কি, কিসে তার আগ্রহ। সেই আগ্রহকে অবলম্বন করেই শিক্ষাকর্মে 
তাকে প্রবৃত্ত করতে হবে । 

শিক্ষকের পক্ষে এটা জানা বিষম দরকার । লেখাপড়ায় ছেলেমেয়েরা কেন 
মন দেয় নাকি করেই বা তাদের মন পাওয়া যেতে পারে । হালে লেখা, 
জর্জ জি. টম্পসন তীর “চাইল্ড. সাইকোলজী’তে লিখছেন, “সেকেলে মাস্টার 
মশাই বা পিতামাতা যাকে বলেন “অলস ছেলে’ তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং 
যে সব ছেলে মস্তিষ্ক বা পেশীর ব্যবহারে কম আগ্রহ দেখাচ্ছে তার নিম্নলিখিত 
কোন না কোন অস্থবিধা ঘটছে যার সংশোধন হওয়। প্রয়োজন : (১) দৈহিক 
শক্তির ক্ষীণতা যার কারণ হয়তো খাছ্যে পুষ্টির অভাব বাঁ রসগ্রন্থির ক্ষরণের 
অপ্রাচুর্য, (২) মানসিক দন্দব_-যার ফলে তার কোন বিষয়ে ক্ষৃতি বাধাপ্রাপ্ত 
হচ্ছে, (৩) আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব । 

“যে ছেলের সামনে এমন কাজ এসেছে যার জন্যে তার মানসিক পরিণতি 
অযথেষ্ট, কাজেই কি করে কাজট! সম্পন্ন করতে হবে তা সে বুঝে উঠতে পারছে 
না, সে ছেলে কাজে স্বভীবতই উৎসাহ পাবে না, আর তা সম্পন্ন করবার 
জন্তে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে না__-তাতে তার গরজ থাকবে ন৷-এটা বোবা, 
কঠিন নয়। গরজ-আগ্রহ যেখানে থাকে না, শেখাটা সেখানে নিতান্তই 
দারসারা-গোছের হয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষক বা পিতামাতা নানা ভাবে 
মাথা খাটিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন শিশুর বর্তমান আগ্রহ কিসে এবং তারপর 
চেষ্টা করেন শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে চালনা করতে ।”২ 

ম্যাক্গিয়োক্‌ (০০০০০১) শিক্ষা ব্যাপারটাকেই এই আগ্রহ বা গরজের 
ভিত্তিতে স্থাপিত করতে চেয়েছেন, তাই তিনি “শেখার সংজ্ঞা দিচ্ছেন : 
“অভ্যাসের ফল হিসাবে কোন ক্রিয়ার পরিবর্তন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, 4 


২ G. G. Thompson—Child Psychology, pp. 13-14 


মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ৬৫ 
হয়তো বা সব ক্ষেত্রেই, এ পরিবর্তনের গতি হচ্ছে ব্যক্তির বর্তমান কোন 
আগ্রহের পরিতৃপ্তি।”৩ 

আগ্রহ ও আগ্রহ-সৃষ্টির সহায়ক 

গরজ বা আগ্রহ (011801090) একটা মানসিক ব্যাপার | এই আগ্রহ 
ধে দ্রব্যকে অবলম্বন করে-_অর্থাৎ যা পাওয়ার জন্কে এ আগ্রহ-_সেটা বাইরের 
জিনিস হতে পারে। সেটা ‘আগ্রহ’ নয়-_সেটা আগ্রহ-হৃতির সহায়ক । 
আগ্রহকে ইংরেজীতে বলে £)011৮৩ আর আগ্রহের বস্তুকে বলি incentive । 
উডওয়ার্থ (৬/০০৫/০%1) বলেছেন, “আগ্রহটা! হচ্ছে ব্যক্তির ভেতরে আর 
দ্রব্যটা হচ্ছে তার বাইরে । আগ্রহের বস্তু (i॥০৫৷৮৫) হচ্ছে যা আগ্রহকে 
(motive) আকর্ষণ করে |”৪ 

আগ্রহ ও উদ্দীপক (51100105) এক কথা নয়। উদ্দীপক অনেক 
সময় বাইরের, কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে মনের । তা ছাড়া উদ্দীপক যা বর্তমান 
মুহূর্তে কোন ইন্ডিয় বা পেশীকে নাড়া দিচ্ছে (যেমন আলো এসে চোখে 
লাগল ), কিন্তু আগ্রহটা বর্তমান মুহূর্তের ব্যাপার নয়। মনের:যধ্যে অনেক 
অতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে ও সংশ্লিষ্ট হয়ে আগ্রহ স্বষ্টি হয়। বর্তমান 
মুহূর্তে কোন দ্রব্য বা অবস্থাকে অবলম্বন করে আগ্রহ প্রকাশলাভ করতে 
পারে--যেমন নতুন ডিজাইনের পাড়ওয়ালা শাড়ীথানা দেখে তোমার কিনতে 
আগ্রহ হল। কিন্তু এই মুহূর্তের উত্তেজকই আগ্রহকে জন্ম দেয় নি। উদ্দীপক 
উপস্থিত হওয়ার আগেই আগ্রহের বীজ মনের মধ্যে ছিল। নিজেকে 
সুন্দর করে সাজিয়ে প্রশংসালাভের প্রচ্ছন্ন বাসনাটি মনের মধ্য ছিল। 
বর্তমান উদ্দীপক তাকে প্রকাশ করেছে এই মাত্র । 

আগ্রহ বা গরজ শারীরিক অর্থে একটা শক্তি (606185) নয়। “ক্ষুধা? 
হচ্ছে খাদ্যের জন্ত আগ্রহ, কিন্তু এটা বাস্তবিক পক্ষে কোন শক্তি নয_ 
বরঞ্চ, শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজন যে, হয়েছে এ হচ্ছে তার পাগলা ঘণ্টা । ক্ষুধা 
এ তাড়া লাগায় যে দেহদেবতার যজ্ঞাগ্িতে সমিধ-সঞ্চারের প্রয়োজন হয়েছে । 
আগ্রহ হচ্ছে শক্তির দিগ দর্শন যন্ত্র। এ শক্তির নিয়ামক 1৫ 

আগ্রহ বা গরজ সব সময়েই সচেতন ইচ্ছাসস্তৃত নয়। বর জীবজগতের 


৩ MecGeoch—The Psychology of Human Learning, p. 19 
8 Woodworth—Psychology, Pp. 363 d 
¢ Woodworth—Psychology, p. 362 


৫ 


৬৬ শিক্ষায়, মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মস্ত অংশ অচেতন এবং প্ররুতিদত্ত আগ্রহ -দ্বারা চালিত.।.. এই আগ্রহগুলিকে 
সাধারণত সহজ প্রবৃত্তি বলা হয়। বর্তমান কোন. কোন মনোবিজ্ঞানী 
ইনম্টিংট্‌ এ নামের পরিবর্তে “আন্লার্নড মোটিভমূ বা. “অশিক্ষিত আগ্রহ", 
“ইন্লেই মোটিভস্” বা “প্রকৃতিগত আগ্রহ” নাম-ব্যবহারের পক্ষপাতী। 
প্রকৃতি নিজেই জীবের মধ্যে এ অচেতন আগ্রহ স্বষ্টি করেছে, সষ্টরক্ষা 
ও সৃষ্টিবিস্তারের_. প্রয়োজনে | প্রাণীজগতের এই আদিম আগ্রহ্‌কে বর্তমানে 


অনেক বিজ্ঞানী বলেন “জ্যানিমাল ড্রাইভস্‌” (Animal drives) 
বা জৈব তাডন1।৬ 


জৈব ভাড়না-_ভাদের শ্রেণীবিভাগ 

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এ তাড়নাগুলি বিদ্যমান, তাই এদের জন্মগত ও আদিম 
বলে মনে করা হয়। 

এ তাড়নাগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে। উড ওয়ার্থ এদের 
তিনটি প্রধান দলে ভাগ করবার পক্ষপাতী--নিরাপত্ত/ আনন্দ ও কতৃত্ব 
(Security, pleasure and achievement) | 

প্রাণীজীবনের পরিবেশের মধ্যে এমন অনেক শক্তি ও দ্রব্য আছে যা' তার 
পক্ষে হানিকর, বিরক্তিকর, বিপজ্জনক । প্রাণীর সহজ আদিম প্রবৃত্তি হচ্ছে 
এসব দ্রব্য বা অবস্থাকে এড়িয়ে চলা । ছোট কুকুরছান! বা মানুষের বাচ্চা 
হঠাৎ তীব্র শব শুনলে চকিতে মায়ের বুকে মুখ লুকোয়-_সে নিরাপত্তা খোজে । 

কিন্তু বেচে থাকা একটা নেতিবাচক প্রক্রির়া নয় । তাই প্রাণী, যা বিরক্তি- 
কর তাকে শুধু এড়ায় না, যা সুখকর তাকে সে খোঁজে । গরম মায়ের কোল, 
শিশু খৌজে_-বেডাল গরম লগনের গা ঘেঁষে শোয়। এ হচ্ছে সুখ বা 
আনন্দের স্বাভাবিক তাড়না । শিশু মিষ্টি খাবার জন্য বায়না ধরে, লাল ' 
বরং-এর ছৰি চায় । ্‌ 

আবার এমন দ্রব্য বা অবস্থা আছে যা হানিকরও নয়, সুখকরও নয় | | 
তাদের সম্পর্কে প্রাণীর গুৎসুক্য আছে নেড়েচেডে দেখবার (exploration), 
তাদের জানবার (acquaintance), বাধা দুর করে তাঁদের আয়ত্ত করবার 


্‌ 
(mastery) |. একেই বলা যেতে পারে কতৃত্ব (achievement) 19 


৬. J. S. Ross—Basic Psychology, p. 30 
1 Woodworth—Psychology, pp. 382-83 
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লি স্যার ন্রাল রফারকার রা ৩ WT 


| মানবের মৌলিক প্রয়োজন ক? 


বস্‌. (1.৯. £95$) আবার এ তাড়নাগুলিকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে : 
(১) আত্মরক্ষা মূলক (১৫ ॥৷০১৮৫৪) (২) বংশ- বা! জাতিরক্ষা-মুলক (Race 
motives) ও (৩) দলরক্ষা-মূলক (11৩1৫ 0911%৫5) । এ তাড়নাগুলি অবস্থাই 
পরম্পরবিরোধী বা বিচ্ছিন্ন নয়। 

জৈব-তাড়নার মধ্যে কোনটি মৌলিক ? 

সব তাড়না সব প্রাণীর সমান প্রবল নয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে-বাডিতে 
জাতিতে জাতিতে প্রভের আছে । এবং একই প্রাধীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
অবস্থায় বিভিন্ন তাডনা অধিক প্রবল নয়। তথাপি তাড়নাগুলির মধ্যেও 
আবার কোন্টি বেশী মৌলিক প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং কিছু পরীক্ষা হুয়েছে। 
সাদা ইদুর নিয়ে পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে। ভুরকম খণচা-বাক। দিয়ে 
এ পরীক্ষা করা হয়। প্রথম হচ্ছে একটা ঘূরন্ত খাচা (activity ০৪৪০)-_ ইদুর 
যত অস্থির হয় ততই: খাঁচাটা ঘোরে বেশী। কতবার ঘুরল তা! বোবাবার 
জন্যে একটি ঘড়ির, কাটা আছে! স্বাভাবিক সন্ধষ্ট অবস্থায় ( যখন সে কোন 
তাডনার বশবতী নয় ) ইদুর কতটা নড়াচড়া করে তার গডটা (average) 
আগে দেখা হয়। তারপর বিভিন্ন তাড়নার বশবর্তী হয়ে ইদুরটা কতবার 
‘নডাচডা করে ত দেখা হয়। এ কয়টি তাড়না নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে : 
(১) বাৎসল্য, (২) তৃষ্ণা, (৩) ক্ষুধা, (৪) সঙ্গমেচ্ছা, (৫). খু'টে খুঁটে দেখা, বা 
নড়েচড়ে বেডানো (exploratory drive) | যে ইঁদুরের লদ্ধ বাচ্চা হয়েছে 
তাকে বাচ্চার থেকে বারে বারে সরিয়ে দেখা হয়, কতবার সে বাচ্চার কাছে 
যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়। তেমনি তৃষ্ণার্ত ইদুরকে অল্প একটু জল খেতে দিয়ে 
সরিয়ে এনে দেখা হয় কতবার সে জলের নিকটবর্তী হবার জন্বে অস্থির হয় । 
ক্ষুধা ও সঙ্গমেচ্ছায় ইছুরের চাঞ্চল্য ঠিক তেমনি করেই মাপা হয়। যে তাড়নায় 
ইদুরের চাঞ্চল্য যত বেশী, সে তাড়না তার পক্ষে তত প্রবল এ কথা মনে 
করা হয়। এ 

আবার অন্য রকম পরীক্ষা হচ্ছে একটা তিন কোঠাওয়ালা বাক্স দিয়ে 
(obstruction box) | প্রথম কোঠায় তাডনাপীড়িত ইছুরকে রাখা হয়; 
দ্বিতীয় কোঠাটি খালি কিন্তু তার নিচে সুক্ম খোলা! বৈদুতিক তার আছে যাতে 
"এ কোঠা পার হতে ইছুরকে মৃদু বৈদ্যুতিক ‘শক্‌’ খেতে হয়; তৃতীয় কোঠাতে 
আছে ইঁদুরের ঈপ্সিত দ্রব্য (তার ছানা, জল বা খাদ্য, সঙ্গমেচ্ছু অন্ত 
ইদুর, বা কাঠ, স্যাকড়া, করাতের গুড়া ইত্যাদি )। ঈঙ্দিত ভরব্যকে পেতে 


৬৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


গেলে তার ‘শক্‌’ খেতে হয়। তাড়না কতটা প্রবল তা মাপা যায় এং 
সত্বেও ইদূর কতবার ঈপ্সিত দ্রব্যের সম্মুখীন হয় তা দিয়ে । সি. জে. ওয়ার্ডে 
পরীক্ষাগুলি থেকে এ ফল পেয়েছেন ( সময় কুড়ি মিনিট ) :৮ 


তাড়ন! ইদুর কতবার দ্বিতীয় কোঠা পার হল 
বাৎ্সল্য ২২৪ 
তৃষ্ণা ২০৪ 
ক্ষুধা ১৮'২ 
সঙ্গমেচ্ছ| ১৩৮ bi 
নড়াচড়া করা ৬৩ 
কোন তাড়না না থাকলে ৩৫ 


এ ছুটি পরীক্ষারই সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইদুরের পক্ষে বাৎসল্য সর্বাপেক্ষা ও 
তাড়না । বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফল কিন্তু এক নয়। ফ্রএডপন্থীদের ! 
জীবনের মৌলিক ভাড়না হচ্ছে কাম’ (9568) | ওয়ার্ডেন-এর পরাক্ষার' 
ফ্রএড_এর মতের প্রতিকূল । J 

আদিম তাড়নাগুলির সাহায্যে প্রকৃতি প্রাণীদের মধ্য দিয়ে তার অর্ডি 
পূর্ণ করে নিচ্ছে। এ তাড়না না থাকলে স্ষ্টি অচল হত। 7 

এই তাঁডনা, আগ্রহ বা চাড় যাদের বল! হল তারা প্রাণীর জীব 
গভীর কোন প্রয়োজন মেটায় । এ তাডনাগুলি অনেক সময় বাই 
উদ্দীপক থেকে এসেছে, আবার নিষ্ঠতর প্রাণীর পক্ষে বিশেষত অধিক 
ক্ষেত্রে এদের মূল আছে তারই অন্তরে । মানুষের পক্ষে এ তাড় J 
অনেক ক্ষেত্রে সচেতন ইচ্ছা-সপ্জাত (conscious motives), কিন্ত নি 
প্রাণীদের বেলায় এগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতনতার অভাব। বাহই £ 
আর আস্তরিকই হোক্‌, সচেতনই হোক আর অচেতনই হোক্‌ যাক 


পৰ্বতত করায় তাঁকে মনোবিজ্ঞানীরা তাঁডনার অঙ্কুশ বা 1000৩ কি 
বলেন ।৯ 


৮ C. J. Warden—Animal Motivation, p. 64 
2 The term motive in ordinary Usage suggests a conscious Pp! 1? 
Whereas the psychologist includes under this term all basic tendencie 
action, or ‘drives’, whether we are Conscious of them or not. He int! 


in it everything that drives towards action. Murphy—A Briefer Gen 
Psychology, p. 54 


মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ৬১ 


পশুর জীবনের প্রধান মৌলিক প্রয়োজনগুলি (১51০ 10০৫$) কিতা 
আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এবার এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে 
হবে__মানগুষের জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলি কি? মান্থষও তো! প্রাণী, 
কাজেই. অন্যান্ত নিয়প্রাণীর মতো মৌল প্রয়োজন-__যেমন ক্ষুধার তৃপ্তি, 
আত্মরক্ষা, যৌনকামনার তৃপ্বি_তারও অবস্থাই আছে। কিন্তু মানুষ পু 
অপেক্ষা উন্নততর-_সভ্য” প্রাণী । আর সভ্য বলেই তার জীবনে এমন 
কতকগুলি প্রয়োজন আছে যা পশ্তর মধ্যে নেই । অলপোর্ট (১110) বলেন, 
কর্মের তাড়নাগুলি জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রমবিকাশের ধারায় 
জীবনের ক্রমশ অধিক জটিলতার সঙ্গে তাড়নাগুলিরও পরিবর্তন ঘটেছে। 
প্রধান প্রেরণাগুলি জন্মগত হলেও মান্ুষের অভিজ্ঞতা ও চেষ্টার ফলে তার! 
পরিবর্তনীয়। তাড়না ও আগ্রহগুলি নান! প্রকারের, এর! প্রত্যেকেই যেন 
স্বপ্রধান এবং এরা বর্তমান উদ্দেশ্যের পরিপোষক। যদিও অতীত উদেশ্য ও 
ক্রিয়া থেকেই এদের জন্ম, তথাপি এদের ক্রিয়াশীলতা অতীতের বন্ধনমুক্ত 
হতে পারে ।৯০ 


মানুষের মৌল প্রয়োজন 

মানুষের মৌল প্রয়োজন কি কি, তা নিয়ে মতভেদ আছে এবং এদের 
শ্রেণীবিভাগও নানা জনে নানাভাবে করেছেন। মারে (8785) মানুষের 
জীবনের এই মূল চাহিদাগুলির এক বিরাট তালিকা দিয়েছেন সে তালিকা৷ 
ম্যাকৃড্গ্যাল-এর সহজ প্রবৃত্তির (i৪0০) তালিকার চেয়ে ঢের বড় ।৯৯ 
ডাবলিউ, আই. টমাস্‌ একটি রিপোর্টে মানুষের চারটি মূল চাহিদার 
(fundamental needs) কথা বলছেন__ 

(১) নতুন অভিজ্ঞতা ও বিপজ্জনক কাধের প্রতি আগ্রহ 

(২) নিরাপত্তার জন্যে আগ্রহ 

(৩) সক্রিয় সহযোগিতার আগ্রহ 

(৪) অন্যের দ্বারা নিজমূল্য-স্বীকৃতির জন্য আগ্রহ ।৯২ 


১০ Allport—Attitudes, Handbook of Social Psychology (Ed. C. 
Murchison), p. 20 

১১ নু. A. Murray—Explorations in Personality, p. 43 

১২ W.I. Thomas-—The Unadjusted Girl, p. 9 


৭০ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত৷ 


জন্মগত আগ্রহ ও অজিত আগ্ৰহ 

সাধারণভাবে মানুষের সমস্ত মুল প্রয়োজন (09509) এবং তাদের সন্ধে 
যুক্ত আগ্রহকে  (1197%53) দুইটি দলে ভাগ করা যায়--(১) আন্তরিক 
স্বতঃস্ফূর্ত ও জন্মগত (unlearned or innate motives) প্রবৃত্তি 
আগ্রহ বা চাড়। এগুলি শিক্ষাসাপেক্ষ নয় । যেমন, ক্ষুধা তৃষ্ণ সঙ্গম ইত্যাদি! 
আবার (২) অজিত আগ্রহ (learned 1000%69)-_-এগুলি শিক্ষা ও 
অভিজ্ঞতার ওপর নির্তরশীল-__যেমন অন্যের প্রশংসার জন্যে আগ্রহ ইত্যাদি! 
আবার অন্ভাবে এই প্রয়োজন ও আগ্রহগুলিকে (১) দৈহিক প্রবৃদ্ধি 
(Physiological drive or Organic needs), (২) সামাজিক প্রবৃত্তি 
(Social motives), (৩) ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি (Personal motives) এব! 
(৪) অচেতন প্রবৃত্তি (Unconscious Motives)--এই ক’দলেও ভাগ বরা 
হয়েছে । 


দৈহিক প্রবৃত্তি (Organic needs) 
পণ্ডর জীবনের সমস্ত আগ্রহই তার দৈহিক। প্রয়োজনের দ্বার! নিদি 
বহক্ষেত্রেই এই আগ্রহগুলি অচেতন । এই তাড়নাগুলি অন্ধ প্রকৃতির দান। প্ 
এই আকাঙ্ঞাগুলি, স্থুলভাবে, সোভান্জিভাবে, নির্লজ্জ ভাবেই তৃপ্তির জরে 
চেষ্টিত হয়। কিন্তু মান্য অনেক জটিল প্রাণী। সে সামাজিক জীব! 
সতরাং তার আকাজ্ষার পরিতৃষ্তি ঘোরালো পথে--তার_ পরিতৃপ্তির পথে 
বহু লজ্জা আবরণ গোপনতা আছে। সামাজিক রীতিনীতি, অভ্যাস € 
শিক্ষা তার প্রয়োজন ও আগ্রহকে এমন ভাবে পরিবন্তিত করে যে তারে 
আদিম স্থুলরপ আর প্রায় চেনাই যায় না। এরই নাম সভ্যতা শিষ্টত্ 
তত্রতা। ভর্র মানুষ কাটা-চামচ দিয়ে চেয়ার টেবিলে বসে, ক্পক্, ন্থপরিবেশি্ 
খাছ শিষ্ট রুচিস্দত উপায়ে গ্রহণ করে। পশুর মতো ক্ষিধে পেলেই কাডাকার্ডি 
করে কাচা মাংস খায় না। স্থতরাঁং মানুষের ক্রিয়ার পশ্চাতের চাড বা 
আগ্রহের অনেকগুলিই হচ্ছে সামাজিক ও ব্যক্তিগত । তাদের মূল দৈহিক € 

অচেতন আগ্রহ হলেও তাদের প্রকাশ অনেক মার্জিত ।১৩ 


2* Initially our motivation is like that of other Organisms and it b&s 
the physico-chemical foundations. We share with them such physiologic | 
needs as hunger, thrist, sex, Weare aroused as much as they are when such 
needs ৪:52 and are not satisfied. Like them we are driven to activitl 


মান্গষের মৌলিক প্রয়োজন ৭১ 


দৈহিক প্ৰয়োজনগত তাড়ন! বা আগ্ৰহ (Biological drives) 
প্রাণী মাত্রকেই দেহরক্ষা করতে হলে খাস্গ্রহণ করতে হবে, জলপান করতে 
হবে, মলমূত্রাদি দেহমধ্যস্থ আবর্জনা ত্যাগ করতে হবে। জীবকে বাচতে 
হলে, যা জীবদের পক্ষে বিশেষ হানিকর তা. থেকে দুরে থাকতে হবে। 
আবার বংশরক্ষার জন্যে এবং সম্ভবত, বয়স্ক জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতার জন্তে 
প্রয়োজন যৌন-সঙ্গম। শ্রাস্ত হলে বিশ্রাম চাই, নির্দিষ্ট সময়ে এ জন্টে নিপা 
চাই। দেহের স্বস্থ বিকাশের জন্যে নির্মল. বায়ু না হলে চলে না। আবার 
প্রাণী মাত্রের পক্ষেই কিছুটা. অঙ্গ-সধশলন, গমনাগমন অবশ্য প্রয়োজন । 
এগুলিকেই বলা হয়ে থাকে দৈহিক প্রয়োজনগত তাড়ন! (biological 
drives) 1১৪. এই প্রয়োজন যেখানে সহজভাবে মেটে না, সেখানেই প্রাণীর 
অশান্তি (5251০2) স্থষ্টি হয় আর স্বাভাবিক ভাবে এ প্রয়োজনগুলি মিটলে এই 
তাড়নাগুলি সেই কালের জন্য শ্রান্ত হয় (drive-reduction)। এ সঙ্থন্ধে 
একটি ধারণা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়ারই সমতায় পরিবর্তনের 
স্বাভাবিক প্রবণতা থাঁকে। স্বস্থ জীবনের জন্যে দেহের প্রত্যেক কোষের 


There is, however, an important difference between animal and human 
expressions of such needs. Animals satisfy them more directly. When 
hungry, they seek food where they have learned to find it. Atappropriate 
seasons, they seek mates. When excretory needs arise, they satisfy them 
immediately. When animals are friustrated by others, they fight, some- 
times killing their opponents. Menonthe other hand, satisfy their needs 
indirectly and in ways decreed only in part by nature and the immedtate 
Situation. They behave as men do; this is because much of human 
motivation, even though it stems from the so called ‘animal needs” is 
influenced by human mores—by customs, traditions, or man-made laws. 
Munn—Psychology, p. 82 k 
১৪ The following are some of the most important and basic biological 
drives: - 
(i) [105 hunger drive. 
(ii) The thirst drive. 
(iii) The sex drive, 
(iv) — The need for oxygen or the air-hunger- 
(v) The need for rest and sleep. 
(vi) — The need to avoid or seek relief from pain. 
(vii) The need for activity. 
(viii) The elimination needs. | 
Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, ৪. 


৭২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মধ্যে এই স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকে। তাই অশাস্তিকর 


উত্তেজনা ঘটলেই তা উপশমের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই আর একটি প্রতক্রি 
ঘটে । একেই বলা হয় homeostasis 1১৫ } 


দৈহিক তাড়না ও আগ্ৰহ | 
কখনো! কখনো দৈহিক তাডনা (৫75) এবং আগ্রহ বা চাড় (motiv 
এর মধ্যে প্রভেদ করা হয়। মৌলিক দৈহিক তাডনা (drives) থেকে । 
ক্রিয়ার উৎপত্তি সেগুলি অন্ধ, সেগুলি “দেহের অভ্যস্তর থেকে তাড়া ল ঃ 
কিন্তু পথ দেখায় না। কিন্তু যাদের বলা হল আগ্রহ বা চাড় (motive 
তারা একটা নির্দিষ্ট দিকে ক্রিয়াকে পরিচালনা করে।১৬ { 
ক্ষুধ|--খাঘযগ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হলে পাকস্থলীর আবররে 
যে আক্ষেপ বা সঙ্কোচনের ক্রিয়া দেখা দেয় তাকেই বলে ক্ষুধা । এ ধা, 
তাডনা উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দের। পূর্ণবয়স্ক প্রাণী বা 
মানুষ তখন নির্দিষ্ট উপায়ে নিদিষ্ট স্থানে খাগ্য-অন্বেষণ করে। পূর্বের শিক্ষার 
দ্বারা প্রাণী জানে কোথায় খাদ্য মিলবে । 
নিয়প্রাণীর মধ্যে এই ক্রিয়ার পরিধি সংকীর্ণ। এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি 
প্রতিক্রিয়ার গঠনটা (the pattern of re-action) - অনেকটা কই 
ধরনের (3157501505৫) | কিন্তু মান্গষের মধ্যে  খাদ্য-অন্বেষণ ক্রি 
সঙ্গে নানা বস্তু ও অবস্থা, অভিজ্ঞতার স্থত্রে যুক্ত হয়ে যায়। এমন কি, 
সম্ভব যে, খাগ্যবস্ত-গ্রহণ বা -দর্শনের সঙ্গে সেই ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কোন স 
নেই। অশোক সারাদিন চাকুরিতে খেটেখুটে এসে রাত্রিতে &. M. I. 


পরীক্ষার জন্তে পড়তে যায় । এটাও ক্ষুধার তাড়না থেকেই সঞ্জাত, কিন্ত 
অজিত, ‘মানবিক’ প্রতিক্রিয়া । 


Wisdom of the Body, p. 21. 3 
See also “Homeostasis” in 9, S. Stevens’ Handbook of Experimental 
Psychology. 


2১৬ Activity aroused by Physiological drives, as such, 


৮ Whereas motives involve a 


“push in some relevant direction’. Munn—Psychology, p. 84 
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কাম-_তৃষণ ও সঙ্গম সম্পর্কেও একই কথা প্ররোদ্ধা। প্রাণীর পূর্ণ পরিণতি 
ঘটলে তার যোৌনগ্রস্থিগুলি পরিপুষ্ট ও সক্রিয় হর, রক্রের মধ্যে হর্মোন্‌ নামে 
উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ নিক্ষেপ করে। এই উত্তেজক পদার্থগুলি প্রাধী- 
দেহের গৌণ যৌনভিত্তিক পরিবর্তনগ্ুলির (পুরুষের বেলায় লিঙ্গমূলে 
রোমোদ্‌গম এবং নারীর বেলায় স্বনোন্সয়ন ইত্যাদি) জল্কেই শুধু দায়ী নয়, 
স্বী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি মনস্তাত্বিক পরিবর্তনের জরেও 
দায়ী । নিয্ন, প্রাণীদের বেলায় কামের তাডনাজনিত ক্রিয়ার কপ মোটেই 
জটিল নর, তা একান্তই নগ্র। কিন্তু মান্ষের বেলায় এই কামক্রিয়ার 
প্রকাশ-শিক্ষা, সামাজিক রীতিনীতি, শিল্টতা,, রুচি -দার| মাজিত এবং 
সাহিত্য শিল্পের মধ্য দিয়ে এই আকাক্ষারই শোভন প্রকাশ । : মানুষের 
মধ্যে এই তাড়না উদগতির (58910781197) ফলে ভঙ্গ ও সভ্য আকার 
নিয়েছে 1৯৭ l 

সামাজিক আগ্রহ (Social! motives) 

মানুষের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে যে সমাজবন্ধ জীব। প্রাণীদেরও সম্ভবত 
সমাজ আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন এত দৃঢ় নয়। কিন্ধু 
মানুষের “ব্যবহারের অনেকথানি তার সামাজিক নঙ্বদ্ধের ওপর নির্ভরশীল । 
মানুষ মানুষের সঙ্গে মিশতে চায়, অন্ত মানুষের স্েহ ভালবাসা সহান্ুতৃতি 
চার; অন্ত মানুষের দুঃখে সে কাতর হয়। আবার বিপরীত ভাবে, মানুষ 
অন্ত মানুষকে অবিশ্বাস করে, নানা কারণে অন্তের প্রতি বিছিষ্ট হয়। মানুষের 
অন্ত একটি বিশেষত্ব হচ্ছে অন্যের ওপর প্রভাববিস্তারের আকাঙ্ষা , অক্তের 
চেয়ে বড় হবার ইচ্ছা ৷ 

মানুষের এই বিশেষত্বের জন্যেই তার কতকগুলি প্রবৃত্তি বা ক্রিয়্া-প্রথণতা 
দেখতে পাই। এগুলি মানুষের সামাজিক প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাবার 
উপায়। এদের মধ্যে প্রধান ক'টি আগ্রহ বা ক্রিয়াপ্রবণতা হচ্ছে : 

(ক) যুখবদ্ধত1(8:988:8999০9৯) সঙ্গ ছাড়া মানুষ বাচতে পারে না। 
অনেক সময় আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সহকর্মীদের ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে আমর! 
“বনে পালিয়ে যেতে চাই” । কিন্তু এ বিরাগ সময়িক | ছুটির দিনে সব ছেড়ে 
ছুড়ে রাস্ডায় বেড়িয়ে পড়ি। তখনো সঙ্গে নিই বই, পত্রিকা, ই্্যানজিস্টার 


৯৭ Cannon—Hunger & Thirst, Foundations of Psychology SE 
Also Harvey —The Scientific Study of Human Sexual Behaviour, J. 
Psychol, 1923, 3,pp. 161-188 - 
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রেডিও-_এরাও তে| সমাজজীবনেরই প্রতিনিধি ! আমাদের উৎসব 
খেলাধুলা সিনেমী-খিয়েটার এই গভীর সামাজিক প্রয়োজনই যে 
রাজনৈতিক দলাদলি, ব্যবসায়গত প্রতিযোগিতা, টেস্ট ম্যাচ, অলিম্পিক 
এই সামাজিক প্রয়োজনের আরেক দিক । এগুলির অভাবে জীবন 
মনে হয় । 

মান্থষের সামীজিক রীতিনীতি, ভদ্রতা, শিষ্টতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, 
বিশ্বাস-_এ গুলির মূল আছে সমাজজীবনে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার : 
অভ্যাস (বাঙালীর মাছ্‌-ভাত, পাঞ্জীবীর : রুটি-মাংস, মাদ্রীজীর 
বিহারীর ছাতু-দহি-বড়া), পোশাকের 'ফ্যাশান্ত আমাদের সমাজজীবনেরই 
প্রত্যেকেই আমরা সাধারণত নিজ নিজ সমাজের রীতিনীতি মেনে 
আমরা সবাই চাই সমাজের একজন একটি দল কর্তৃক আদৃত 
নিষ্ স্তরের পশুদের মধ্যেও যুখবদ্ধতা দেখা যায়, কিন্ত তার প্রকাশ স্থুলও বৈচিত্র 
হীন। নিতান্ত বাঁচবার প্রয়োজনেই পশুপাখী দল বেঁধে থাকে । এমনি করে 
বেঁধেথেকে তাঁর! শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে । খাগ্সংগ্রহের 
এই দল বেঁধে বিচরণ প্রয়োজন । আদিম অসভ্য মানুষও একই কারণে ছে 
ছোট দল বেঁধে বাস করত। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে এই যু 
তার উন্নত সমাজবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিচিত্র ও সংস্কৃত রূপ নি 
নিতাস্ত জীবনবক্ষার জন্যে আজ আব মান্ুষের দল বেঁধে থাকবার প্র 
নেই। কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিকাশের জন্য এই যু 
পূর্বোন্লিথিত নানা রূপং মানুষের কাছে অত্যাবগ্তক। খাওয়া-পরার 
প্রয়োজনের চেয়েও এই সামাজিক প্রয়োজনের তৃপ্তি সভ্য মান্ুবের * 
বেশী মূল্যবান । : 

(খে) অন্যের ওপর প্রভুত্বের আকাঙক্ষ_ একদিকে যেমন আম 
সমাজের অন্য দশজনের মতো হতে চাই, একটা! দলের দ্বারা গৃহীত হতে 
(to be accepted by a £r০up),অন্তযাদিকে আমরা অন্য দশজনের 
বড়ও হুতে চাই । কোন ন! কোন ক্ষেত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে * 
তবেই আমাদের “অহংবোধ তৃপ্তিলাভ করে। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ বাই 
কোন বস্তু সম্পর্কেও হতে পারে, আবার অন্য প্রাণী বা মানুষের সম্পর্কেও হুড 
পারে। আমরা যখন ফুটবল খেলি, ভারোত্তোলন করি, মোটর বা! এরোপে 
চালাই, তখন যে গভীর তৃপ্তিবোধ করি, তার মধ্যে আছে আমাদের শ্রে 
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বোধের আকাঙ্ষার তোষণ। মেয়েরা বড় আযাল্সেসিয়ান পোষে, সেখানেও 
ওই একই প্রতৃত্ববোধের পরিতৃপ্বি। অক্ষম শিশুর এই প্রতৃত্ব-আকাঙ্ষা 
মেটাবার এক উপায় হচ্ছে মেজাজ্মজি করা (Temper-tantrums) | এ ছিয়ে 
সে ভার নিজের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। মেজাজমজি করলে, অবাধ্যতা 
করলে, বড়রা বিব্রত হয়, এ দিয়ে তার মতলব হাসিল হর-_কাজেই তার 
অবচেতনায় সে খুশী হয়ে ভাবে আমি সামান্য নই__ফেল্না নই । 

এই প্রবুত্তিরই আরেকটা দিক হচ্ছে জিনিযের ওপর মালিকানা-বোধ (the 
acquisitive motive) | বাড়ী ঘর সম্পত্তি আয়ত্ত করেছি নিজ পরিশ্রমে, 
নিজ বুদ্ধির জোরে । ওগুলির ওপর আমার বিশেষ দাবি আছে, ওদের ওপর 
'প্রভৃত-বোধ" স্বাভীবিক। 


শিশুর প্রভূত্ব-বোধের তাৎপর্য 

শিশুর জীবনেও এই সামাজিক প্রয়োজনের মুল্য সামান্ত নয় । প্রত্যেক 
শিশুই কিছু না কিছু খেলনা, ফুল, পাথরের হুডি, রভীন কাচের টুকরে! 
সংগ্রহ করতে ভালবাসে ৷ এই সংগ্রহের ক্রিয়ায় তার জীবনের একটি 
গভীর প্রয়োজন মেটে । এতে ঘটে অহং-এর স্বাভাবিক এবং গ্লীতিপ্রদ 
বিস্তার । “আমার ঘুড়ি’, ‘আমার মার্বেল’, ‘আমার খেলনা-_তোমর! কেউ তা 
ধরবে না 1”. শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে সব শিশুর বাল্যকালে তাদের 
সংগ্রহের স্বাভাবিক' প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের পুতুল কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে, তাদের ছেঁড়া রঙ্গীন কাগজের টুকরো, আধখানা-থাওয়া পেয়ারা, পাখীর 
পালকের ““মুল্যবান্‌' সংগ্রহ ঝাঁট: দিয়ে আবর্জন৷ বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, 
. এঅহং-এর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হয়েছে তারাই হয়তো বড় হয়ে অকারণে চুরি 
করে। অন্যের ওপর নিষ্ঠুর উৎপীড়ন করে। এপ্রকার নানা রকম মানসিক 
বিকৃতি ও অবাধ্যতা (46119550০5) তাদের মধ্যে দেখা দেয় 1১৮ রাশিয়াতে 
শিশুদের এ ভাবে “অবহেলা? করা হয় না । সেখানে প্রত্যেক পাড়ায় তো বটেই 
প্রত্যেক বাড়ীতেও একটি কোণ থাকবে যা! নিজস্ব করে শিশুদের আপনার- 
সেখানে সে যা খুশী সংগ্রহ করতে পারে, যা খুশী তৈরি করতে পারে ; সেই 
নিজের কোণটিতে সে প্রভু। পিতামাতা শুধু তাদের শেখান, যাতে ঘরবাড়ী 

তারা নোংরা না করে, জিনিস নষ্ট না করে। 


১৮ এবিষয়ে আরো! বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখকের “অবাধ্য শিশু ও'শিক্ষা সমস্যা? 
পুস্তক দ্রষ্টব্য । : 
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প্রতিযোগিতায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার আকাজ্ফায়ই ব্যক্তি ও ₹ 
উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। কর্মের তাড়না হিসাবে এটি অত্যন্ত 
অন্কুশ | মাস্থষের মনে “আমি হার মানব না”_-তাই সে বড় হয়। অবশ্যই 
এই প্রবৃত্তি উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে তার স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম 
করলে কু-অভ্যাসে পরিণত হয়। এই প্রবৃত্তির বিকারেই স্থ্টি হয় কৃপণে 
চোরা মজুতদারের (1985055)।-: সমস্ত প্রবৃত্তি ব1 আগ্রহের সম্পর্কেই এ 
সত্য যে তাদের স্বাভাবিক পরিমিত তৃপ্তির পথ না থাকলে ব্যক্তি বা সমাজের 
পক্ষে তা বিপদ স্থষ্ট করতে পারে। তেমনি এ কথাও আবার সত্য 
প্রবৃত্তিগুলি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, স্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হলে 


তাদের ফল অশুভ ও নিন্দনীর । এখানেই তো শিক্ষার প্রয়োজন-__শিক্ষক ও 
পিতামাতার মস্ত দায়িত্ব ।১৯ 


কৌতুহল-_সর্বদেশে সর্বকালে বাড়ন্ত শিশুর একটি প্রধান প্রবৃত্তি 
হচ্ছে কৌতুহল । সে কেবলই জানতে চায়, প্রশ্ন করে কি? কে? কোথায়? 
কেন? করে? এই কৌতুহলবশত সে তাঁকিয়ে-তাকিয়ে দেখে, নানাভাবে 
পরীক্ষা করে। বইয়ের পাতা৷ ছেঁড়ে, দৌয়াত উল্টে ফেলে, কলমের নিব 
ভাঙ্গে, মেঝেতে গর্ত করে, উপরে ছুঁড়ে মারে, বাড়ী ছেড়ে বনের রহশ্যময় : 
পথে পা বাড়ায় । পশুর মধ্যেও এ প্রবৃত্তির প্রকাশ চঞ্চল হয়ে ঘোরাঘুরি 
“কূপ (exploratory moves) ক্রিয়ার | এই প্রবৃত্তি শিক্ষাক্রিয়ায় সব চেয়ে 
মূল্যবান হাতিয়ার। এই প্রবৃত্তির যতক্ষণ তৃপ্তি হয় ততক্ষণই শিক্ষাক্রিয়া শিশু 4 


কাছে গ্রীতিপদ। যেখানে শিশুর কৌতুহল জাগ্রত হয় না সেখানে শেখাটা 
হয় বিরক্তিকর তাডনা। শিক্ষকের কাছে এ হচ্ছে তার কাজের সহায়ক শ্রেষ্ঠ : 
হাতিয়ার! এ হাতিয়ার সফল ভাবে ব্যবহার করতে পারার মধ্যেই তার 
কতিত্ব। শিশুর কৌতুহলকে শিক্ষার দিক থেকে উদদেস্তমুখী করে তুলতে 
পারলেই শিক্ষা সফল হয়। 

নিরাপত্তা-বোধ--শিশুর জীবনে এর প্রয়োজন সর্বাগ্রে । প্রকৃতই মার 
প্রাণে নেহ দিয়েছেন-_শিশুকে বুকে জড়িয়ে সব বিপদ থেকে রক্ষা করার 
আস্তরিক আগ্রহ দিয়েছেন। এই মাতৃশেহ না থাকলে সৃষ্ট ধ্বংস হয়ে যেত। 
অসহায় শাবক পিতামাতা (বিশেষ করে মাতার) স্বেহ "দ্বারাই শৈশরে 
রক্ষিত হয়। পাখী পশু নিয়শ্রেণীর সমস্ত প্রাণীর বেলায়ই শাবকের শৈশব 


2৯ Makarenko—Letters to the Parents 
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কাল অল্পদিনের । শীগগীরই তার! বেড়ে উঠে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। 
মাতাপিতা! তখন তাদের ছেড়ে দেয় স্বাধীন জীবনযাপন করবার জক্কে। 
এর ফলে মন্থষ্থোতর প্রাণীদের মধ্যে পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠে না। তাই 
পশুদের সত্যিকারের সমাজ নেই। কিন্ত মন্গুয্বশিশ্ড বহুদিন যাবৎ পিতামাতা 
আত্মীয়জনের স্সেহ-ভালবাসার ওপর নির্ভর করে। যৌবনপ্রাপ্ধ হওয়ার পূ 
পর্যস্ত সে নিজের ভার নিজে নিতে পারে না । সেই জন্তই মানবশিশুর জীবনে 
নিরাপত্তীবৌধের প্রয়োজন সর্বার্দিক। পিতামাতার দ্বার! সে সমস 
বিপদ থেকে রক্ষিত হবে, তার সমস্থ জৈব প্রয়োজন তারাই মেটাবেন, 
এ কথা প্রত্যেক শিশু বিনা বিচারে বিশ্বাস করে । অবশ্বাই শৈশবে এই বিশ্বাস 
সচেতন বিচার-সাপেক্ষ নয়। কিন্তু শিশুর অবচেতন মনে এই দাবি অতান্ 
প্রবল। তাই বাবা-মা অনাদর করলে শিশুর এত অভিমান, তিরস্কার 
করলে সে ভাবে, পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয় সে হারাল বুঝি! এমন কি 
বড হয়েও এই নিরাপত্তাবোধের জন্য দাবি মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক প্রয়োজন । অবশ্য তখন এই মৌলপ্রবৃত্তির রূপ পরিবর্তিত হয়। 
আমরা সবাই আত্মীয় বন্ধু স্বজন প্রতিবেশীর প্রীতি ও প্রশংসা চাই । তা না 
পেলে অস্বস্তি বোধ করি, অ-নিরাপদ বোধ করি। তাই বিদেশে গিয়ে স্বস্তি 
হয় না। আশেপাশে সবাইর সঙ্গে যতক্ষণ আন্তরিকভাবে মিশতে না পারা 
যায়, ততক্ষণই অহং সঙ্কুচিত ও পীড়িত হয় । বর্তমানে সব দেশেই রাজনৈতিক 
সংখ্যালঘুরা কম বেশী অ-নিরাপদ বোধ করে। তেমনি আধুনিক যুগের 
মানুষের মস্ত একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে জীবিকার নিরাপত্তা সন্বন্ধে। ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক নিরাপতাবোধ যেখানে বিজ্গিত সেখানেই মানুষের সুস্থ সম্পূর্ণ 
বিকাশ বিদ্িত হয় ।২০ মানুষের এই প্রয়োজন যেখানে সন্তোষজনক ভাবে 
মেটে না, সেখানেই নানা শারীরিক বৈকল্য ও মানসিক বিকারের আশঙ্কা 
থাকে । বর্তমান সভ্য জগতে মানসিক বিকার এবং পেপটিক আল্সার্‌ 


Mg at Ce ্শীশিশী, 

2: An individual needs to feel secure economically and emotionally, to 
feel secure in the affection of another or believe that he is in favour with 
his parents, relatives, neighbours, teachers, class fellows and associates— 
he has a desire to belong to somebody, he has need to be secure against the 
loss of 56905, friends, loved ones, property, misfortune and income. A 
feeling of insecurity which follows the non-satisfaction of this motive may 
lead to a variety of emotional disturbances and maladjustments. Flemings— 
Social Psychology, p. 24 


4৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের, কয়েক পাতা 


জাতীয় আস্তিক ব্যাধি যে বেড়ে চলেছে, তার প্রধান কারণ, অ দের 
প্রাচীন সমাজের নিবিড় গঠন ও পারস্পরিক সেহগ্রীতি সহানুভূতির ছারা 
নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা ছিল তা ভেঙ্গে পড়েছে। এখন. এই ব্যক্তি-কেন্দিক ৷ 
সভ্যতায় প্রত্যেক মান্য প্রত্যেকের সঙ্গে নির্মম প্রতিযোগিতায় রত--৬ কে. 
নিজের ও নিজ পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় উদ্ধিপ্ন। চিন্তাশীল মানুষেরা 
তাই এই প্ৰতিযোগিতা-ভিত্তিক যে সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে অর্থ বিত্ত প্রতিপ তরু. 
দ্বারা ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত, এই জটিল নির্মম সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে সরঃ 
সহজ গ্রীতি সহাম্ভৃতিপূর্ণ সমবেত গ্রাম্য জীবনে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ 
দিচ্ছেন ।২১ 
ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা আগ্রহ (Persona! motives) 4 
দৈহিক প্রবৃতি বা তাড়না সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই প্রবল । কিন্ত প্রবৃতিগুলির 
প্রাবল্য এবং প্রকাশ সব প্রাণীতে সমান নয়। এমন কি একই শ্রেণীর প্রাণীর 
ব্যক্তিতেব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। সেই রকম সামাজিক প্রবৃত্তি বা আগ্রহ 
সব মানুষের মধ্যেই বর্তমান, কিন্তু এ বিষয়েও মান্থযে-মানুষে প্রচুর প্রভেদ | 1 
কিন্তু এই প্রভেদ সত্বেও দৈহিক বা সামাজিক প্ৰবৃত্তিপ্তলি সাৰ্বজনীন-_তার|! 
সর্বজীবের প্রয়োজন (universal needs) | Vl 
ব্যক্তিগত আগ্রহ বা প্রবৃত্তি (e501 1০১৮০৪) যাদের বলা হ্য়, | 
তারা বিশেৰভাবেই ব্যক্তিগত। অবশ্ই তারা দৈহিক বা সামাজিক প্ৰবৃত্তি ৷ 
রূপ সামান্য প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তারা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ fe 
প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই নির্দিষ্ট । কোন একটি বিশেষ ব্যক্তি কোন 3 
একভাবে ক্রিয়া করবার জন্যে এ বিশেষ আগ্রহের চাড় অন্থভব করে, অন্যেরা 
আবার অগ্দিকে বেড়ে ওঠবার আগ্রহ বোধ. করে।২২ একটি ছেলের 
জীবনের উদ্দেশ্য হল সে ডাক্তার হবে। সেই ছেলে ওঁ ভাবেই ভাবিত এবং 
এই ভাবনা তাকে এক বিশেষ ধরনের পঁড়ান্তনা বা ক্রিরায় প্রবৃত্ত করায় | 
আর এক ছেলের ঝৌক হল সে বিখ্যাত বৈমানিক হবে_-কাজেই তার সমস্ত 
আগ্রহ চিন্তা কর্ম এ একটি বিশেষ দিকে তাঁকে চালিত করে । কাজেই এ 
জাতীয় আগ্রহ বা প্রবৃততিকে ব্যক্তিগত আগ্রহ বলা হয় । প্রত্যেক মানষের পৃথক 


| 


২১ Vide Russell—The World as it could be made. Also Gandhi— 
Socialism of My Conception, Chs. LXX, CXIX etc. 
২২ Munn—The Motivation of Behaviour, Psychology, 0, 103. 
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পৃথক জ'বনের আদর (16 8০৪15) ও জীবিকা -বিষয়ে রুচি (vocational aims) 
মাছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চাকাক্ষ! সমান উচু নয়। কেউ হয়তো 
মাসে দু'শ টাকা পেলেই বন্ক্, কিন্ত অন্ক মানুধ আছে, যার কাছে মাসে 
পাচ হাজার টাকাও ‘ভন্রভাবে বাচরার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার উচ্চাকাজ্ষার 
স্তর (level of aspiration) অনেক বেশী উচু। যে স্ল্প-সন্ধ্ট। সে 
অর্থোপার্জনের জন্তে প্রাগপণ চেষ্টা করবে না, কিন্তু ধার আছে: প্রবল উচ্চাকাজ্া 
সে দৃঢ়পণ করে উদ্দেশ সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে যাবে। 
সাধারণ ভাবে বলা যায়, জীবনে সাফল্য-অর্জন_ করতে হলে উচ্চাকাজ্ণ 
থাকা চাই। কিন্তু একথাও সত্য যে আমাদের সমস্ত উচ্চাকাজ্কা সফল 
হতে পারে না। অধিকাংশ: ক্ষেত্রেই আমরা যতটা প্রত্যাশা করি, ততটা! 
সাফল্য-অর্জন. করতে পারি না। যেখানে বারে বারে আমাদের প্রত্যাশা 
ব্যর্থ হয় সেখানে প্রায়ই আসে গভীর নিরাশ! ১৩ 

অভ্যাসের শক্তি-__আমরা কোন কাজ বারে বারে করলে, সে কাজ: 
আমাদের কাছে সহজসাধ্য হয়ে যায়। একেই বলা হয় অভ্যাসগঠন। 
এতে চিন্তা ও পরিশ্রম বাচে। কাজেই জীবনে স্থ-অভ্যাস-গঠনের, যথেষ্ট 
মূল্য আছে। উইলিয়ম্‌ জেমস-এর মতে স্থশিক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি 
হচ্ছে শিশুর-স্ুঅভ্যাস গঠন । 

অভ্যাস আমাদের খাদ্য পোশাক জীবিকা আনন্দ রুচি দৃষ্টিভঙ্গি 
এককথায়-_-আমাদের ব্যবহার (৮৫৷৮i০Uur) গভীরভাবে প্রভাবিত: করে। 
অভ্যাসের মনস্তাত্বিক মূল্য -বথেষ্ট, কারণ অভ্যাস হচ্ছে আমাদের কর্ম ও 
ব্যবহারের একটি শক্তিশালী নিয়ামক । শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের কাছেই 
শিক্ষার ক্ষেত্রে  স্ব-অভ্যাস-গঠন নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।  স্-অভ্যাস যেমন 
স্শিক্ষা ও সুস্থ জীবনের সহায়ক কৃ-অভ্যাস তেমনি মস্ত বাধা । 


LE) 
রুচি দৃষ্টিভঙ্গী ভাব ইত্যাদি অজিত আগ্রহ 
(Interests, Attitudes & Sentiments) 
জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটায় যে প্রবৃত্তিগুলি, সেগুলি মানুষের 
মধ্যেও আছে এবং তাদের মূল্য -সম্বন্ধেও কোন দ্বিমত নেই । কিন্তু আমরা 
পূর্বেও বলেছি মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশে জন্মগত দৈহিক প্রবৃত্তির চেয়ে 
২ Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 99 
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বেশী মূল্যবান, তার অজিত আগ্রহগুলি। কোন কোন মনোবিদ্‌ মানু 
অজিত আগ্রহগুলিকে একটি বা অল্প কয়েকটি আদিম প্রবৃত্তি থেকে অনুসথা 
করে পেতে চেয়েছেন। ক্রএড্‌ বলেছেন জীবনের সমস্ত কর্মপ্রেরণার 
আছে_-কাম। ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ চৌদ্দটি আদিম প্রবৃত্তি (instincts) 
সমস্ত মানবিক বৃভিগুলিকে স্তায়স্ত্রের নিয়মাঙ্ুসারে পেতে চেয়েছেন। 
আমাদের মনে হয়, এ সম্বন্ধে উডওয়ার্থ যে মত প্রকাশ করেছেন সেট 
সঙ্গত। তিনি বলেছেন, “আমাদের এটা ধরে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, এ 
ধরে নেওয়া উচিতও হবে না যে পরিণত মানুষের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা! 
আগ্রহ কয়েকটি মাত্র আদিম তাড়না থেকেই বিভিন্ন পরিবর্তন বা সরি 
"বারা পাওয়া যেতে পারে। পরিবেশের প্রভাবে অথবা আরো ঠিক ক! 
বললে, মানুষ তার পরিবেশকে ষে ভাবে ব্যবহার করে, তার থেকে: 
সম্পূর্ণ নতুন আগ্রহের স্থষ্টি হতে পারে। অবশ্য মৌলিক তাডনাগুলি তা 
জীবনে প্রভাববিস্তার করতে থাকবেই, কিন্তু প্রত্যেক: ব্যক্তির অভিজ্ঞ 
"দারা তারা নানাভাবে পরিবতিত হবে। আদিম প্রবৃত্তিটা একই 
কিন্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যবহারের প্রভূত পরিবর্তন ঘটছে 1৮২৪ 


আদিম তাডনাকে মানুষ তার সচেতন উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবে কারে 
লাগায়। 


মানুষের মধ্যে শুধু আদিম জৈব তাড়না নয়, তার মধ্যে থাকে উন্ ত 
অভিজ্ঞতাপুষ্ট, অজিত আগ্রহ (acquired Motives) | আদিম জৈব আগ্ৰহ 
প্রাণীর সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অজিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন। এর 
ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। রস্‌ তাই বলছেন, “সাধারণ স্ব 
মানুষের ব্যবহারের ধারা কেবলমাত্র জৈব তাড়না ( যথা সংগ্রাম, নিরাপত্ত 
আকাঙ্া, দ্বণা, পৎস্থকা ইত্যাদি ) -দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না.। তার ব্যবহারে 
পেছনে জৈব তাডনার ভিত্তিতে গঠিত জটিলতর আগ্রহ থাকে যা তার 
পরিবেশের প্রভাব -দ্বারা নিয়মিত । আদিম তাডনাগুলি সমস্ত মনুযাত্বে 
সাধারণ ধর্ম, কিন্তু অজিত আগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব এবং তার প্রত্যে 
ব্যক্তিসত্তার জটিল এঁক্যের দ্বারা সংবন্ধ 1৮২৫ j { 

এই অজিত আগ্রহগুলি সচেতন ও ক্ষণস্থায়ী নয়। এরা হচ্ছে ব্যক্তিত্বে 


২৪ Woodworth—Psychology, p. 383 
te  J.'S. Ross—Basic Psychology 
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স্থায়ী অচেতন মূল যার দ্বারা তার সমস্ত চিন্তা, ও কর্ম নিয়মিত হয়। এঞ্জলিকে 
বনতে পারি ব্যক্তির স্থায়ী কতকগুলি দৃষ্িভঙ্গী (811145$),* উৎসুক 
(interests) < আদর্শ (purposes) | 
একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। স্থনন্দার শখ (০১৮১) হচ্ছে বাগানের । 
এ সখের জন্তে সে জমানো পয়সা চা বা সিনেমায় খরচ করে না। সে রখের 
মেলায় কেওডাতলাঁর মোড়ে, শেয়ালদার মোড়ে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন ফুলের 
গাছ সংগ্রহ করে। যাদের এ শখ আছে তাদের সঙ্গে নানা ফুলের গাছ সর্বদ্ধে 
₹ আলোচনা করে | তাদের সঙ্গে তার বিষম প্রতিষোগিত৷। একবেলা! খাওয়া 
না হলে তার তেমন দুঃখ নেই, কিন্তু তার একটি গাছ যদি কেউ নঃ করে তা 
হলে তাকে সে আন্ত রাখে না। অর্থাৎ এ শগ তার জীবনের অনেকগুলি 
কর্ম সুখ ছুঃখের কেন্দ্র। এ শখ আদিম জৈব প্রেরণা নয়। এটা অজিত 
অভিজ্ঞতালন্ধ। এটা ক্ষণিক একটা! উত্তেজনা নয় ॥. এটা! তার বহু অভিজ্ঞতা- 
অনুভূতির ফল। এটা তার জীবনের একটা স্থায়ী শক্তি ও অন্থৃভূতির উৎস । 
প্রতি মুহূর্তেই সে কিন্ত বাগান ও ফুলগাছের কথা! ভাবছে না। কিন্ত 
ফুলগাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যা কিছু “তার প্রতি গভীর আকর্ষণ আছে! এতে তার 
জীবনদর্শন বা রুচি বা দৃষ্িভঙ্গীর পরিচয় মেলে । এ পুম্পমন্থ জগহৎটি তার 
নিজস্ব সৃষ্টি । 
এই যে অন্ুুভূতির অবচেতন স্থায়ী উৎস এদের আমর! বলেছি ভাব 
(Sentiments) | এই ভাবকে কেন্দ্র করে,বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির আদিম স্ুখদুঃখের 
অন্থৃভূতি জড়িত। রস্‌ বলছেন, “ভাব (5en৷im৷ent) যেন সৌরজগৎ__সেই 
ভাবের উদ্েশ্যবস্ত (670-০৮1০) হচ্ছে কেন্দ্স্থ সুর্য, তার চতুদদিকে বেষ্টন 
করে আদিম জৈব আগ্রহগুলি আবতিত হচ্ছে।”২৬ এই ভাবের উৎপত্তি নি 
প্রাণীজগতে সম্ভব নয় । পরিণত মানবিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলেই শুধু এর 
উৎপত্তি সম্ভব । কাজেই রূস্‌ ঠিকই বলছেন, “পরিণত ভাব কেবলমাত্র মানুষের 
মধ্যেই সম্ভব 1৮২৭. 
স্থায়ী ওৎসুক্য 
আমরা. যাকে বলি মানুষের অনুরাগ-বিরাগ (loves and hates), 
* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্তে ‘ব্যক্তিত্ব অধ্যায় ডষ্টব্য 
২৬ এ. S. Ross—Basic Psychology, p. 49 4 
২৭ J. S. Ross—Basic Psychlogy, ps 149 
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তার স্থায়ী উৎস্থৃকা (n(ee505), অভ্যাস ও রুচির সবই: হচ্ছে অজিত 
আগ্রহ। যা আমাদের এই স্থায়ী প্রেরণার উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, তা 
আমাদের মনোযোগকে আকর্ষণ করে না। আগ্রহ হচ্ছে মনোজগতের 
সেতৃ-তা প্রষুপ্ত মনোষোগকে আকর্ষণ করে-_-আর যেখানে মনোযোগ 
ঘটেছে, সেখানে আগ্রহ কর্ণের দিকে ধাবিত হল। তাই ম্যাক্ডূগ্যাল্‌ 
বললেন, “Interest is latent attention and attention is interest 
in action.” 
অ-চেতন প্রবৃত্তি (Unconscious Motivation) মানের ক্রিয়ার 
পশ্চাতে যে সব প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে, তাদের অনেকগুলির সম্বন্ধেই সে সম্পূর্ণ 
সচেতন নয় । আদিম জৈব প্রবৃত্তিগুলি জন্মগত, এবং বহুল পরিমাণে অন্ধ 
হলেও বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাদের বিচার-বিশ্লেষণ -দারাঁ পরিবর্তন করতে 
পারে, কখনো বা সম্পূর্ণ রোধ করতে পারে। 
মানুষের মন অত্যন্ত জটিল । মনের ক্রিয়ার সবটাই আমরা সম্পূর্ণ পরিষ্কার 
করে ব্যাখ্যা করতে পারি না। কেন আমরা কোন কাজে প্রবৃত্ত হই, কেন 
কোন জিনিস আমাদের ভালো লাগে বা মন্দ লাগে, তার কারণ অনেক সময় 
আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কেন 
আমরা কোন একটি বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্ত হলাম, তা আমর! নিজেরাই 
জানি না--বিচার-বিষেক্সণ -দ্বারা তার স্থব্যাখ্যা করতে পারি না। একটি 
অবস্থাপন্ ঘরের ছেলে, তার কোন অভাব থাকবার কথা নয়। বাবা অন্তত্ 
বদলী হয়ে যাওয়াতে তাকে হস্টেলে ভতি. করা হল। কিছুদিন পরে সে 
শক্ত ছেলের পেন্সিল কলম চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল। দে 
নিজের অপরাধ অস্বীকার করল ন! এবং নিজ কর্মের জন্যে লঙ্জাও তান করল, 
কিন্ত যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কেন সে এমন সামান্ত জিনিস চুরি করেছে, 
তখন সে কোন সছুত্তর দিতে পারল না। শুধু বলল, সে চুরি না করে থাকতে 
পারে নি। বিজ্ঞান বলে, কোন কাজই “অকারণে” ঘটে 
ক না। ফ্রএভ এবং তীর 
অগা মনের এই আপাত-অনন্ভব নান বিকার ও দুষ্কৃতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তারা বলেছেন, আমাদের অনেক আদিম ইচ্ছা" 
আকাজ্ষা সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দিত বলেঃ 
ie ১, সা (repression) করি। তাদের আমরা 
গুহায় নির্বাসন দিই। কিন্তু তারা 


b 
j 
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মরে না। বিপুল তাদের বেগ । তারা প্রকান্কে বেরিয়ে আসবার সুযোগ 
খুঁজতে থাকে । ঘুমের মধ্যে আমাদের সামাজিক চেতনার প্রহরা যখন শিথিল 
হয়, তখন এই বন্দী আকাঙ্ষাগুলি ্বপ্রের মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশে আখ্মতৃপ্তির পথ 
খোজে । যেখানে অবদমনের বাধা অতিরিক্ত প্রবল সেখানে এ প্রবৃত্তিগুলি 
মানসিক ছোট-বড নানা বিকার ঘটায় । হঠাৎ ভূলে যাওয়া (amnesia), 
লেখায় বা উচ্চারণে কোন শব্দ ফেলে যাওয়া (slips of the pen or the 
tongue), আপাত অকারণ ভয় বা বিদ্বেষ (phobias & aver$i0n$), দীর্ঘকাল 
মাথা ধরে থাকা, হজমের গোলমাল, দুঃস্বপ্ন ইত্যাদির মুলে বহু ক্ষেত্রেই রয়েছে 
অবদমিত আকাঙ্কা থেকে সঞ্জাত মানসিক বিকার । এর আগে যে ছেলেটার 
কথা বলা হল, তার চুরির ব্যাপারটা ফ্রএভীয় মনোবিদ্‌ অবদমনজনিত মানসিক 
বিকারের ফল বলে ব্যাধ্যা করেন। এ জাতীয় কর্মের প্রবৃত্তিকেই অচেতন 
প্রবৃত্তি (unconscious motivation) বলা হয়। মনোবিকার এবং তার 
ফ্রএডীয় ব্যাখ্যা এবং মানসিক বিকারের চিকিৎসা -সন্বন্ধে আমরা অন্তর বিস্তৃত 
আলোচনা করব। 

তবে এখানে আমরা এটুকুই বলব যে স্থশিক্ষককে অ-চেতন প্রবৃত্তির স্বরূপ 
সম্বন্ধে জানতে হবে এবং মোটামুটি এও তাকে বুঝতে হবে,কি করে এই অ-চেতন 
প্রবৃত্তিগুলিকে মনের চেতন মুক্ত আঙ্গিনায় আসতে দিয়ে তাদের বিপুল শক্তিকে 
স্বস্থ মানুষ ও সমাজ গড়ে তুলবার কাজে লাগানো! যায় ।২৮ 

প্রবৃত্তি বা আগ্রহগুলির সমন্বর-সাধন (Integration of motives) 
পশুদের বেলায় প্রবৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। যখন যে প্রবৃত্তি তাকে 
তাড়না করে তখন তা তৃপ্তির উপায় সে খোজে । পশুর বিচার-বিবেচনার 
বালাই নেই বলেই তার জীবনে ব্যক্তিত্বের এক্যকেন্্র নেই। পশু নিতান্তই ' 
কতকগুলি প্রবৃত্তির সমষ্টি। কিন্তু মান্য অনেক উচ্চতর জীব । তার প্রবৃত্তি 
গুলির গুণাগুণ সে বিচার করে, কোন্‌ প্রবৃত্তির তৃত্তি পূর্বে হওয়া প্রয়োজন 
(determining priorities), কোন্‌ প্রবৃত্তি তার সমগ্র স্বার্থের বিরোধী স্কৃতরাং, 
অবাঞ্ছনীয়, কোন্‌ প্রবৃত্তির সংশোধন প্রয়োজন, তা স্থির করে তবেই সে কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়। অন্ধভাবে প্রবৃত্তির অন্থসরণ সে করে না। কখনো কখনো তার 
ব্যক্তিগত আগ্রহ গভীরতর সামাজিক প্রয়োজনের (50981 856৫5) বিরোধী 


সে ক্ষেত্রে সে ধীর ভাবে চিন্তা করে (৫6119619607)। কর্ম কিছুকালের জন্য 
র১২৩৯৯৮৬৪৪%৪৪৫৪/৪১৫৮৭০১১ 187০1) 7১413148১7০ 


৮ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, 0.18. 
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স্থগিত রাখে (postponement of action), তার পর বিচার-বিবেচনা তয়ে 
সে স্থির সিদ্ধান্ত করে কোন্‌ প্রবৃত্তির তৃপ্তি সে খুঁজবে। ব্যক্তি শিক্ষা -্বার! 
অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে বিভিন্ন (এবং কখনো কখনো বিরোধী ) প্রবৃত্তির 
আগ্রহের সমন্বয়-সাধক ভাবকেন্দ্র (56711015065) গড়ে তোলে । এইখানে! 
ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারাই এক ব্যক্তি অন্ত ব্যক্তি থেকে পৃথক ।২৯ 


প্রবৃত্তি বা আগ্রহগুলির সমন্বয় বৃহৎ ব্যক্তিত্বের সূচক পরতো 
মানুষেরই কয়েকটি প্রধান আগ্রহ বা দাবি থাকে সন্দেহ নেই । সকলের 
কাছে সব আগ্রহ সমান দামী নয়। এখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য । 
দাবিগুলি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই বিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া করে, এবং দাবিগুলিঃ 
পরস্পরের মধ্যে খুব একটা গভীর এক্যের বন্ধন না-ও থাকতে পারে । ৫ 
ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন আগ্রহগুলি যত বৃহৎ কেন্দ্র ও আদর্শের দ্বারা সংহত 
ও সজীব, সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তত প্রকট। তাদের আমরা বলি মহাপুরুষ। 
তারা তাদের বিচ্ছিন্ন ও ক্ষণিক প্রবৃতি -দ্বারা বাত্যাতাডিত হাল-মাস্তরহীন 
নৌকার মতো উন্দেশ্হীনভাবে চালিত হন না। অল্প কয়টি বৃহৎ ওঠ 
আদর্শ তাদের জীবনকে এক্য ও স্থযমাযণ্ডিত করে তোলে । যেমন গান্থীদীর 
সমগ্র জীবন সত্য ও অহিংসার আদর্শ দ্বারা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই তীকে 
বোঝা সহজ। এ জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের মতো বহুবিভক্ত $ 
স্বতঃবিরোধ -দ্বারা! বিচ্ছিন্ন নয়। 

আমরা সবাই জীবনকে এমনভাবে একটি বৃহৎ কেন্দ্রে সংহত করি না। 
তথাপি প্রত্যেক মান্তষেরই সমস্ত আগ্রহের একটি কেন্দ্র আছে। দে হচ্ছে 
আত্মতৃপ্থি। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় বলতে পারি, অহঙ্কার । আমানের 
আগ্রহগুলোর নিজস্ব কোন দাম নেই,কোন শক্তি নেই; যদি না তারা 'অহং-এ 


২৯ At birth there is little or no i 
the individual. Hence we Sp 


intellective processes (perceiving, remem’ 
his different 


৫ ই Motives tend to become 
integrated or organised into moti Systems or sentiments. Fisher—Af 
Bar 22 


০২ লারারাসগসানা 
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সমর্থন পায়। পুরানো অভিজ্ঞতাবাদীরা ভাবতেন ইচ্ছা- আকাঙ্ষাগুলো! 
স্বাধীন শক্তি, তারা ব্যক্তিকে চালায়। যেখানে বিপরীত দুটো আকাঙ্া 
ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়, সেখানে প্রবলতর আকাক্ষ! জয়ী হয়ে ব্যক্তিকে চালনা 
করে, এটা নিতান্ত কূল কথা। ‘অহং’ কোন আকাঙ্ষার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত 
করে বলেই তার জোর। আপাতদৃষ্টিতে যেটা প্রবলতর আকাজ্। সেটা ঘারাই 
ব্যক্তি সর্বদা চালিত হয় না। অনেক সময় দেখা যাবে আপাতদৃষ্টিতে যেটা 
প্রবলতর আকাঙ্ফা, ব্যক্তি তার বিরুদ্ধেই বরং কাজ করছে । তার কারণ 
“অহং নিজেকে সংযুক্ত করেছে দুর্বল আকাল্রর সঙ্গে। তাতেই দুর্বল 
আকাজ্চা প্রবল হয়ে জয়ী হল। বাস্তবিক পক্ষে আকাঙ্ত প্রবল বা দুর্বল হয় 
অহং-এর সমর্থনে বা অসমর্থনের ফলে। তাই দেখা যায় জৈব আদিম 
তাডনার থেকে সভ্য মানুষের কাছে উচ্চতর সামাজিক অবস্থার ‘মূল্য বেশী ৩০ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রবৃত্তিগুলির প্রয়োগ-প্রৃত্িগুলিই ব্যক্তিকে কর্মে 
প্ররোচিত করে । কাজেই এই প্রবৃত্তিগুলিকে স্থনিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জীবনে 
সবাপেক্ষা সুফল পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকের কাছে তাই এদের মূল্য 
অপরিসীম। প্রবৃত্তিগুলিই আগ্রহ মনোযোগ উদ্ভমের মূল। তাই শিক্ষক 
মনোবিদের কাছে এ কথা জানতে চান, কি করে শিশুর জীবনের উৎসাহের 
এই মূলে পৌছতে হবে। প্রবৃত্তির অসম (খ॥e৮e৷) বা অতি-বিকাশ 
(over-development of motives) যেমন জীবনের পক্ষে হানিকর, তেমনি 
এদের. পরিণতিতে বাধাস্থষ্টি (repression ০f 10011985) জীবনে অতৃপ্থির 
স্থ্টি করে_-তা সুস্থ জীবনের প্রতিকূল ৷ 

মনোবিদ্‌ শিক্ষক একথাও জানেন যে, মানুষের মধ্যে প্রবৃতিগুলি অন্ধ শক্তি 
নয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ সংযমন ' দিক-পরিবর্তন উদ্বর্তন এবং সবৌপরি সুমমন্বয় করা 
সম্ভবপর । ব্যক্তিত্গঠনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা শিক্ষকের হাতে নেই সত্য, তথাপি 
শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি গভীরভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, শিশুর 
০ ৭ হলদে করতে পারেন। কি ভাবে তিনি তা 
করতে পারেন? 


** তাকেই শেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলা যাবে, যার মধ্যে ঘটেছে বিভিন্ন প্রবৃত্তির 
সমমন্বয় । যে প্রবৃতিগুলি ব্যক্তিস্বার্থের পোষক, আর যে প্রবৃত্তিগুলি জাতিস্বার্থের পোষক 
(racial motive) তাদের যেখানে সুমন্বয় ঘটে, সেখানেই ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ পরিমাণ রি 


সফল উদ্দেশ্ে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। এই হল শ্রেষ্ট ব্যক্তিত্ব। Ibid. 23 


৮৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


(১). নেতিবাচক ভাবে তিনি শিশুর ভয় লোভ ক্রোধ ইত্যাদি এ দা 
যেগুলি তার জীবনের আদিম প্রবৃতিগুলির সঙ্গে যুক্ত_তাদের প্রশমনের 
শিশুকে বলে দিতে পারেন। এই প্রবৃত্তিগুলির অসম এবং অতি- 
দিতে তিনি শিশুকে শিক্ষা দিতে পারেন । 

(২) ইতিবাচক ভাবে তিনি শিশুর কৌতূহল ক্জনাকাজ্জা 
প্রবৃতিগুলিকে কল্যাণময় উদ্দেশ্তাভিমুখী করতে শিক্ষা দিতে পারেন। 8 

(৩) বিরুদ্ধ ও বিপরীত প্রবৃভিগুলির মধ্যে কি করে সমন্বয়দাধন 
হয় এবং সহযোগী প্রবৃতিগুলি কি করে সংযুক্ত করতে হয় তা তিনি: 
দিতে পারেন এবং এভাবে তাদের শক্তি শিক্ষার গঠনাত্মক কাজে 
করতে পারেন। 

(৪) কাম -রূপ প্রবল প্রবৃত্তিগুলিকে জীবনের উচ্চতর অ 
উপায় হিদাবে নতুন পথে চালিত করবার পথ দেখিয়ে দিতে 
একেই ফ্রএডীয় মনোবিদূরা বলেন প্রবৃত্তির উদ্বতন ব। উদগতি (98৮1 
of desires) | উদগতির দ্বার! প্রবৃত্তির অপ্তভ শক্তি স্বভাবের পথে ছাড়া 
হফলপ্রন্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু জোর করে তাদের রুদ্ধ করবার চেষ্টা ক; 
অবরুদ্ধ শক্তি অবচেতন মনে নানা জটিল সংঘর্ষের স্থ্টি করে মানসিক 
জন্মাতে পারে। . 

(৫) শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হল তার ছাত্রদের নিজ নিজ 
বুঝতে শেখা। প্রবৃতিগুলির প্রকৃতি শত্য করে শিক্ষার্থী যখন বুঝ; 
পাকবে তখনই সে সাহসের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দাড়িয়ে, তাদের 


বোঝাপড়া করতে পারবে। এরই নাম আত্মশাসন। চরিত্র- ও 
গঠনের এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায় ।৩৯ 


৩১ Everyone Should be 
instincts, should be led to realis. 
One of the fundamental tasks 
stand themselves, as they gro 
do that, to help them to Solve 
instead of Tepressi 

logy, 0, 30 


their conflicts b 


Y Sublimating their ৫ 
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মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ৭ 


“কম্যনিস্ট শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সবাত্মক 
বিকাশ । এই সৰ্বাত্মক বিকাশের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, দৈহিক পরিশ্রম, নীতি, 
সৌন্দর্ধবোধ ও দেহচচা -সন্বন্ধে বিজ্ঞান-সন্মত শিক্ষা ।”৩২ ব্যক্তির আগ্রহকে 
এই কাজে লাগাবার জন্তে রাশিয়া জোর দিচ্ছে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
সাম্যের ওপর । বিয়েত্রিস কিং লিখেছেন, “কাজেই এটাই আশা করা 
যায়, সেখানে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে নফল করে তুলবার জন্যে, 
শিক্ষা? সকল ক্ষেত্রেই আস্তরিক চেষ্টা হবে । এট! কর! হচ্ছে সমস্ত শিশুর জন্যে 
শিক্ষার সমান সুযোগ দিয়ে,_এতে জাতি, ধর্ম, পিতামাতার সামাজিক বা 
আধিক অবস্থা বা ভৌগোলিক অবস্থান. ইত্যাদি কিছুই বিচার কর! 
হচ্ছে না।”৩৩ 

আমেরিকাতে ডিউই শিক্ষাকে সমাজজীবনের অঙ্গ বলেই মনে করেছেন। 
তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের আগ্রহকে বাস্তব সমাজ-প্রয়োজন-অভিমুখী করার 
কথা তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেন 


পুরানো ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভেদ 
পুরানো ধরনের প্রচলিত শিক্ষায় বাস্তব আগ্রহের দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া 
হয় না। কতগুলি নিদিষ্ট বিষয় পুঁধিমাফিক ছাত্রদের মুখস্থ করিয়ে দেওয়া 
হয়। এভাবে শিক্ষায় ছাত্রদের উৎসাহ-সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব, এবং তাদের 
শিক্ষা প্রাণহীন হতে বাধ্য । প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার প্রভেদ 
আলোচনা করে তিনি বলেছেন, “পর থেকে চাপানো শাসনের পরিবর্তে 
এখানে আছে ব্যক্তিত্বের চর্চা ও প্রকাশে উৎসাহদান 3 স্বাভাবিক গতিচঞ্চলতা! 
রুদ্ধ করার পরিবর্তে এখানে আছে স্বাধীন কর্মোছ্যম ; পুস্তক ও শিক্ষকের কাছ 
থেকে শিক্ষার পরিবর্তে এখানে আছে ব্যক্তিগত চেষ্টা -দ্বারা অজিত অভিজ্ঞতা - 
প্রাণহীন অভ্যাসের দ্বারা বিভিন্ন কতকগুলি তথ্য বা কৌশল আয়ত্ব করার 
পরিবর্তে আছে এমন সংহত ও জীবন্ত উদেশ্যদাধন, যাতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ 
ও স্বাভাবিক আগ্রহ কাজে লাগবে; একটা দূর ভবিষ্যতের জন্তে প্রস্তুতির 
পরিবর্তে বর্তমান অবস্থার সুষ্ঠু স্ুযোগ-গ্রহণ ; কতকগুলি অনড, অচল, 


৩২ Kairov—Soviet System of Education 
<৩ Beatrice King—Russia Goes to School 


৮৮ শিশায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তে আছে সদা-পরিবর্তনশীল জগৎ ও 
অবস্থার সঙ্গে প্রাণপূর্ণ পরিচিতি 1৮৩৪ 


সামাদের দেশের শিক্ষার বিফলতার একটি মূল কারণ হচ্ছে, এ শিক্ষা 
সামাজিক জীবন ও ব্যক্তির স্বাভাবিক আগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এ শিক্ষা 
নিতাস্তই পু খিগত__্যাবস্ট্যাক্ট । একথা রবীন্দ্রনাথও খুব ভাল করে বুঝে- 
ছিলেন। তাই তার শান্তিনিকেতনে তিনি নতুন ধরনের শিক্ষার আয়োজন 


পেট হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার 
সঙ্গে একতালে, এক স্থরে, সেটা কাস নাম-ধারী খাঁচার জিনিস হবে না । আর 
যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষা- 
বিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা 
অঙ্গ পধবেক্গণ, আর একটা পরীক্ষা L 
প্রাণের মধ্যে আনন্দ সঞ্চার 1৮ শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হবে সমাজজীবনের 
উন রিচিভি, দেশে তির তি কৌতুহল ও রথ এবং সমাজ ও দেশের 
আগ্রহ-স্টি, এটাও তিনি বুঝেছিলেন। 

আগ্রহকে সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে কার্যকরী করে 

হলতে গেলে, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা ছুইই প্রয়োজন আছে। 


মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ৮১ 
আগ্রহের অতৃপ্তিজনিত মানসিক বিকার 


যেখানে আগ্রহ তার বিষয়লাভে সমথ হয সেখানে আসে তৃপ্ি। এটা 
মানসিক সুস্থতার পক্ষে প্রয়োজন । কিন্তু কঠিন প্রতিঘোগিতা-পূর্ণ বর্তমান 
অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় আমাদের বহু আগ্রহ পরিপূর্ণ তৃথ্ হয় না। সুস্থ 
সাধারণ মান্ধ জানে, যে আমাদের “সাধ ছিল যত, সাধ্য ছিল না"--এই 
পৃথিবীর নিরম। তাই এ ক্ষোভ যথাসম্ভব সহ্জভাবেই সে নিতে চেষ্টা করে। 
কখনো বা আগ্রহকে সে স্তিমিত করে দুধের সাধ ঘোলে মেটায় (substitution) । 
মান্ষের অভিমান যেখানে আহত হয়, সেখানে সে উপায় খোজে সে আঘাতে 
সান্বনার প্রলেপ দিতে । এর সুফল কুফল দুই-ই আছে । যে ছেলে লেখক 
হিসাবে স্বীকৃতি পেল না, সে হয় তো ভালো খেলোয়াড় হিসাবেই নাম কিনল; 
তার আগ্রহকে সে স্থানান্তরিত করল । এ এক ধরনের ক্ষতি-পূরণ (co০mpen- 
১৫৫০০)। তার মন বলল, “নাকের বদলে নরুন পেলুম, টাক্‌ ডুমা ডুম্‌ ডূম্‌।” 
কিন্ত এমনও হতে পারে ষে পত্রিকার সম্পাদক তার লেখা ফেরত পাঠিয়েছেন। 
সে তার শোধ তুলল, ছোট ভাইয়ের অস্কের খাতা ছিডে ফেলে যেহেতু সে অঙ্ক 
ভুল করেছে, অথবা সম্পাদকর1 নিতান্তই পক্ষপাত-দোষদুষ্ট, এ রকম কুৎসা 
রটনা করে। যেখানে কোন ছেলে বা মেয়ের স্বাভাবিক বহু আগ্রহ পরিতৃপ্ধ 
হওয়ার পথে বাধা আছে, তার নিজ অক্ষমতার মধ্যে অথবা সমাজের অসাম্যকর 
ব্যবস্থার জন্তে, সেথানে তার মনে হতাশার (05081101) সৃষ্টি হয় । পুনঃ 
পুনঃ পরাজয়ের গ্লানি তাকে তিক্ত করে তোলে, এবং তা গঠনাত্মক পথে চালিত 
না হয়ে সমাজ-বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজেনিরুদ্ধ শক্তির মুক্তিখোজে | কলকাতায় 
ট্রাম-বাস পোড়ানো আর পাকিস্তানে নানা হান্দামায় ছেলের দল বারে বারে 
লিপ্ত হচ্ছে এটা সমাজের পক্ষে বিষম কুলক্ষণ । যেখানে দেখা যায় শিক্ষকেরা 
পথস্ত পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়েছে এই অজুহাতে জবরদস্তি করে পরীক্ষা বন্ধ 
করতে উদ্যত, সেখানে বুঝতে হবে দেশের যুব-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক আগ্রহ সুস্থ 
স্বাভাবিক পরিতৃপ্থির পথ পাচ্ছে না। এবং এ রোগ বিস্তারলাভ করছে 
যুবকদের ধারা গড়ে তুলবেন তাদের মধ্যেও। শুধু শাস্তি দিয়ে, নিন্দা করে, এ 
রোগের চিকিৎসা হবে না। দেশের শিক্ষাবিদ ও সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে 
যাতে দেশের যুবকদের স্বাভাবিক আগ্রহের সুষ্ঠু পরিতৃপ্থি ঘটতে পারে, যাতে 
তাদের উচ্ছুঙ্খল আগ্রহ কল্যাণ-উদ্দেস্তে কেন্দ্রীভূত হতে পারে। 

শিক্ষকের পক্ষে তাই সমন্তা, শুধু ছাত্রদের আগ্রহ-্থষ্টি নয় আগ্রহের 
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ক্ষণিক আগ্রহের বশবর্তী না হয়ে, কিছুকালের জন্যে কর্ম স্থগিত র 
(postponement of action) শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে সুষ্ঠু সংহত 
অথচ উৎসাহমীল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি । শ্রেষ্ট স্থখ ও বৃহত্তম কর্মক্ষমতা ত 


বলেছে, এই যোগ হচ্ছে ‘কর্মস্থ কৌশলমূ”। এই কৌশলটি জানতে! 
হবে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে কঠিন আর সকলের চেয়ে দরকারী কাজ: 
স্বস্থ সম্পূর্ণ বযক্তিত্ব-্্টি ৷ সে কঠিন কাজটির ভার আছে শিক্ষকের ওপর । 


চতুর্ব অধ্যায় 


সহজ সংক্ষার 
(18510117005) 
আগের অধ্যায়ে আমরা বলেছি প্রত্যেক প্রাণীর কতকগুলি মৌলিক 

প্রয়োজন আছে, সেগুলি মেটাবার জনকে আছে উপযুক্ত কতকগুলি প্রবৃত্তি বা 
আগ্রহ । এই প্রবৃত্তিগুলির মধো কতকগুলিকে আমর! দৈহিক প্রবৃদ্ধি বলেছি 
__বেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা! কাম ইত্যাদি । এগুলি জীবনের আদিম দানি। এ 
দাবি যখোচিতভাবে না মিটলে কোন প্রাণীই স্স্থভাবে দীর্ঘকাল বাচতে 
পারে না। এ দ্বাবিগুলি প্রাণীর জীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এদের পৃথক 
আলোচনার প্রয়োজন আছে । জীবনের এই মৌলিক দাবিগুলি এবং 
এদের সঙ্গে যুক্ত প্রবৃত্তি বা প্রেরণা পশ্তর সমগ্র জীবনকেই প্রায় পরিচালনা . 
করে। আক্ষরিক অর্থেই এ কথা সত্য যে, মন্ুম্বোতর প্রাণীর! প্রবৃত্তির হাস। 
এই আদিম জন্মগত প্রবুত্তিগুলিকে আমর! বলব সহজ সংস্কার (Instinct) । 


সহজ সংস্কারের প্রকৃতি -সন্ধন্ধে মতভেদ 

এই সহজ সংস্কারগুলি -সম্বন্ধে মনোবিদ্রা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বহু 
চিন্তা করেছেন, আলোচনা করেছেন। কিন্ধু স্তশৃঙ্খল পধবেক্ষণ ও স্থনিয়ন্ত্রিত 
পরীক্ষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
শুরু হয়েছে বলা বায়। এই সহজ সংস্কারগুলি বিচিত্র ধরনের | এদের 
সকলের সম্বন্ধে কোন কথা সাধারণ ভাবে বলা শক্ত । কিন্তু এ বিষয়ে 
বিভিন্ন মনোবিদের সিদ্ধান্ত এতই বিভিন্ন যে, সহজ সংস্কারের সবজনগ্রান্ন 
কোন সজ্জার্থ দেওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে, কাকে সহজ সংস্কার বল! 
হবে তা নিয়েই মলোবিদ্দের মধ্যে বিষম মতভেদ । সহজ্ঞ সংস্কার বলতে 
কি কতকগুলি অন্ধ প্রকৃতিকে বোঝাবে, না নিদিষ্ট, প্রায়- অপরিবর্তনীয় জটিল 
ক্রিয়া বঃ ক্রির়াশৃঙ্খলকেও বোঝাবে, এ নিয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়া না হওয়ায় এ 
আলোচনার নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় । তা ছাড়া, আর একটা মস্ত বিভ্রান্তির 
কারণ মান্থষের মধ্যে এই সহজ সংস্কারের প্রকাশ নিয়ে। পশুরা সহজ. 
সংস্কার -দ্বারা চালিত, কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষে বিশুদ্ধ সহজ সংস্কার 
দেখতেই পাওয়া যায় না। তাই কেউ কেউ বলেছেন, মানুষে সহজ সংস্কার 
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বলে কিছু নেই। অথচ প্রাণী হিসাবে অবশ্যই যানুষেরও আদিম জৈব প্রয়োজন 
আছে, এবং তাদের তৃপ্তির জন্তে প্রবৃত্বিও নিশ্চয়ই আছে__যদিও শিক্ষা 
ও সভ্যতার প্রভাবে তাদের চেহারা এতই পরিবতিত হয়েছে যে, পশু এবং 
মানুষ দুই-এর মধ্যের সহজ সংস্কারকে একই সংজ্ঞার্থ -দ্বার| প্রকাশ কর! প্রায় 
অসম্ভব । এটা স্বীকার করা ভালো যে সহজ সংস্কারের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন 
স্তর আছে।* 


সহজ সংস্কারের কতকগুলি উদ্বাহরণ 
প্রথযে আমরা কতকগুলি সাধারণ পরিচিত এবং কতকগুলি অসাধারণ ও 
শিভুত সহজ প্রবৃত্তির উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথম দিকের উদাহ্রণগুলি পণুপাখীর 
জীবনের, আর শেষটি মানবশিশ্তর জীবনের : 
"৪. মাছরাঙা ঝুপ করে জলে ঝাপ দিয়ে মাছ ধরে, অব্যর্থ তার লক্ষা। 
শামুক ভয় পেলে নিজ খোলের যধ্যে ঢুকে টুপ, করে ডুবে যায়। সজার 
ভি গেলে একসঙ্গে সবগুলি কাটা খাড়া করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে । 


ছানা কেডে নিলে মাদী-কৃকুর হিংন্ভাবে কামড়ে দেয়, বেড়ালও 
তাই করে। 


অল্প দূর, ক্রমে দূরত্ব বাড়ে_তারপর নিজ খুশীমত যেখানে ইচ্ছা উড়ে যায়। 


বড় হলে, মার সঙ্গে সঙ্গে জলে নামে, প্রথমটা 
কেমন যেন একটু ভয়ে ভরে-তারপর স্বহন্দে সাতার কাটে । 


ইউরোপের নদী-খাল-বিলের সমস্ত ঈল্‌ মাছ দশ বছর বয়স হলে ডিম 


পাড়তে যায় দুস্তর আটলার্টিক মহাসাগর, পার হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে । 


> Rex & Margaret Knight —A Modern Introduction to Psychology, p.17 


=. ASE 


সহজ সংস্কার ৯৩ 


ছাড়িয়ে ফেলে। সেই চোখপ্লির অপেক্ষাকৃত নরম জায়গা দিয়ে দাড়া ঢুকিয়ে 
ভেতরের জল ও শাস খায়। 

মানবশিশু ভূমিষ্ট হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মাতৃত্তন থেকে নিজ স্বাভাবিক 
খাসা সংগ্রহ করে। 

ইন্স্টিংট' কথাটা অনেক সময় বড় শিখিলভাবে ব্যবহার করা হয়,_ যেমন 
আমরা বলি দক্ষ পিয়ানোবাদকের হাতের আঙ্গুলটি ঠিক সময়ে ঠিক ঘাটটিই 
টিপে দেয় সম্পূর্ণ অজান্তে, ইন্স্টিংটিভ্‌লী (17918001151) 1২ অথবা একটা 
বিলিতি খেলাধুলার কাগজে লিখছে, “কুকুরের স্বাভাবিক সহজ সংস্কারই 
হচ্ছে মানুষের সেবা করা” (The natural instinct of dogs is to be 
of service to Men )1৩ যথেষ্ট বিচার-বিবেচৰাহীন অভ্যস্ত কাজকে সহজ 
সংস্কার বা 15010 বল! বিজ্ঞানসম্মত নয়। জি 

সহজ সংস্কার কি, এ নিয়ে এত মতভেদ আছে যে চট্ট করে এর চুড়ান্ত * 
একটা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয় ॥ তা ছাড়া ইন্স্টিংট বললে সাধারণত একটা 
অদ্ভুত, অপ্রারুত শক্তি, এ রকম ধারণ! জন্মায়। এই কারণে কোন কোন 
মনোবিজ্ঞানী, যেমন মান্‌, মাফি, উডওয়ার্থ, জন্সন্‌ প্রমুখ ইন্য্টিংট কথাটা বাদ 
দিয়ে অশিক্ষিত আগ্রহ (unlearned motives) কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী ।$ 
যে উদ্াহরণগুলো ওপরে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে সহজ সংস্কারের 
সাধারণ লক্ষণগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা যেতে পারে । 

(১) প্রথমেই দেখা যায়, সহজ সংস্কার শিক্ষার ফল নয়। মাছরাঙাকে 
বুপ্‌ করে মাছ ধরতে, শিশুকে মায়ের বুকে খাদ্য সংগ্রহ করতে, পাখীকে বাসা 
তৈরি করতে কেউ কি শিখিয়েছে? সহজ সংস্কার হচ্ছে অশিক্ষিত 
পটুত্ব । “প্রত্যেকটি অশিক্ষিত দৈহিক প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে সহজ সংস্কার: বা 
আমরা জন্মেই করতে পারি যেমন, চোখের পাতা খোলা-বন্ধ করা, স্তনপান 
করা ইত্যাদি।”৫ সহজ সংস্কার যে শিক্ষালন্ধ নর এটা খুব ভাল করে বোঝা যায়, 
যখন দেখি, কৌন কোন প্রাণীর জীবনে এই কাজটি একটিবারই মাত্র সম্পন্ন 
হয়। কেউ তাদের শেখায় না ।: যেমন শুয়াপোকা নিজের চারিদিকে গুটি 


2 Ross—Educational Psychology, 2. 55 

৩. নু, M. Fox—The Personality of Animals, 0. 114 ০ 
3 Woodworth—Psychology» 2. 368 pri FA 
e West—Education and Psychology, 0* 194. Vs 
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তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়। প্রথমবারেই বিশেষ ধরনের গুটিটি 
তারা নিভূলভাবে তৈরি করে 1৬ 

ইয়তো বলা যেতে পারে বাচ্চা-পাখী উড়তে শেখে, বাচ্চা-হাঁস জলে সীতার 
কাটতে শেখে, মাকে দেখে। কিন্তু এ প্রবৃত্তি ও শক্তি নিশ্চয়ই সহজাত। 
সাতার কাটবার প্রবৃত্তি, আকাশে ওড়বার প্রবৃত্তি আর অন্ুকরণের প্রবৃত্তি 
নিয়ে চিলের ছানা বা হাসের বাচ্চা জন্মেছে; এটা শিক্ষার ফল নয়। 
এ প্রবৃত্তিটাকে--এই ক্ষমতাকেই বলি সহজ সংস্কার। এই প্রবৃত্তির 
থেকে যে ক্রিয়া তাকে বলা যেতে পারে সহজ ক্রিরা.।1 এ কাজগুলোর সম্পূৰ্ণরপ 
কখনো কখনো অঙ্গকরণ ও পুনরাবৃত্তির ওপর নির্ভর করতে পারে; কিন্তু 
প্রবৃত্তিগুলি সহজাত ।৮ . 

(২) এ কথাটা ধেঁ সত্য তা আমরা আর একটা দিক বিবেচনা করে বুঝতে 
পারি। প্রত্যেক সহজ সংস্কারের পিছনেই একটা নির্দিষ্ট দৈহিক 


এ কথা বিশ্বাস করার সঙ্গত হেতু আছে, যে বিভিন্ন প্রাণীর সহজ 
শংক্কারের মূলে আছে তাদের বিভিন্ন শারীরিক গঠন।৯ প্রত্যেক প্রাণীর 


৬.8. M. Fox—The Personality of Anil 
৭ Drever—Dictionary of Psychology 
“ There must be Certain 1 


mals, p. 106 


ঃ iour i fh define an instinct 
28 an impulse toward a certain mode ০ behayion, Ross Educational 


৯ Kirkpatrick Fungamentals of Child Study, p, 35 


সহজ সংস্কার ৯৫ 


খরগোস আত্মরক্ষার জন্যে নিজের চামড়ার মধ্যে লুকিয়ে যায় না। গোরুর দাত 
ও পাকস্থলীর গড়ন ঘাস খাবার সহজ প্রবৃত্তির উপযোগী, তেমনি সিংহের 
শারীরিক গড়ন মাংস খাবার উপযোগী করে তৈরী 1১০ 

৩) সহজ সংস্কার শুধু জন্মগত নয়, বংশানুক্রমিকও বটে। 
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেড়াল ইদুর শিকার করে, মৌমাছি চাক তৈরি করে 
তাতে মধু-সঞ্চয় করে। 

(5) বংখগতির ধারায় একই প্রকার দৈহিক গঠন চলে আসছে বলে 

এক জাতীয় সমস্ত প্রাণীর সহজ ক্রিয়াগুলিও একই প্রকারের 
(uniform) | সব হাস একই ভাবে সীতার কাটে। সব চড়ুই পাখী একই 
ধরনের বাসা বানায়। & 

৩) সহজ ক্রিয়াগুলি অদ্িকাংশ সময়ই অপরিবর্তনীয়। একই 
অবস্থায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। এক রকমের বোলতা 
আছে, তারা বাসা বানায় না। তারা মাটির নিচে গর্ভ করে সেখানে বাচ্চা 
পাড়ে। বাচ্চা পাড়বার আগে বোলতা একটি ফড়িংকে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান 
করে তার লঙ্কা শুভ (87050086) ধরে টেনে গর্তের ভেতরে আনে । তারপর 
ফড়িংএর গায়ে ডিম পেড়ে গর্ভের মুখ বন্ধ করে দেয়। ডিম থেকে বাচ্চা 
বেরিয়ে ওই ফডিংএর দেহ থেকে খাগ্ভ-আহরণ করে। এখন এই ফড়িংএর 
শুডটা কেটে দিলে, কিছুতেই আর বোলতা সেই ফড়িংকে টেনে নিতে পারে 
না, যদিও এতটুকু বুদ্ধি থাকলে ফড়িংএর পা ধরেই বোলতা তাকে গর্তে টেনে 
নিতে পারত । মৌমাছি যে চাক বানায় তার গঠন সর্বদাই একই রকম । এর 
মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায় না। সে জন্তে ব্যবহারবাদীরা (87185108753) 
(ধারা মন বা মানসিক বৃত্তি বা প্রক্রিয়া অস্বীকার করেন, তারা ) সহজ 
সংস্কারকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক একটা জটিল প্রক্রিয়া বলেই মনে করেন। যখন কোন 
প্রাণী একটা জরুরী উদ্দীপকের (stimulus) সম্মুখীন হয়, তখন বিচার- 
বিবেচনা না করে তার দেহ্যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ কতকগুলি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাকে 
বলে প্রতিব্ ক্রিয়া (২৪76%)। যেমন, গরম লোহায় অ-খেয়ালে হাত লাগলে 
তৎক্ষণাৎ আমরা হাত সরিয়ে নিই। এখানে কোন বুদ্ধি-বিবেচনার স্থান নেই। 
এটা সহজ এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া। এ রকম একটার পর একটা 
প্রতিবর্তকে জাগিয়ে তুলে যদি একটা শৃঙ্খল তৈরী হয়, তবে তাকে বলে 

৯০. Ibid— Fundamentals of Child Study, p. 34 


৯৬ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সহজ সংস্কার। তাই সহজাত সংস্কারকে তারা বলেন 'প্রতিবর্ত- 
(a chain of reflexes)। সহজ সংস্কার হচ্ছে অনেক দাতওয়ালা এক চারি 
যেটা টিপলে একটার পর একটা লিভার (1৫৩ খুলে যায়। এ একটা পৃ 
অন্ধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতি | নান্‌ (Nunn) বলছেন, “পুর্বে একথা মনে করা! হত 
যে সহজ সংস্কার হচ্ছে, একটা জটিল স্বায়ু ও পেশীর যান্ত্রিক সমাবেশ । কো 
নিদিষ্ট একটি উদ্দীপকের ধাক্কায় এ যস্ত্রসমাবেশ-গঠন -দ্বার নির্দিষ্ট একটার 
একটা ক্রিয়া সৃষ্টি করবে।১১ লোয়েব (L০৫৮) এই মত প্রবর্তন 
করেন। এ মত আমর! গ্রহণ করি না, এবং পরে এসম্পর্কে আমরা 
আলোচন! করব। সহজ সংস্কার সম্পূর্ণ অন্ধ ও ' যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া 
কথাটা গ্রহণযোগ্য নয়। 

(৬) সহজ সংস্কার মূলত বুদ্ধিচালিত নয়। যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, সেখানেই দ্বিধা ও বিলম্ব ৷ কিন্তু জীবনের নিয়তর স্তরে 
এই দ্বিধা ও বিলম্বের স্থান নেই। প্রকৃতি তার উদ্দেশ্যদাধনের ভক্তে 
জীবদেহে কতকগুলি যাস্তিক গঠন দিয়েছে যাতে তার উদ্দেশ্য সহজ এবং 

J ‘কাজেই অধিকাংশ সহজ ক্রিয়ার মধ্যে 
একটা আশ্চ্ সূতা ও অব্য্থতা আছে। “নির্দিষ্ট সহজ সংস্কারগুলি 
প্রায় সম্পূর্ণ যাস্ত্রিকভাবে ক্রিয়া করে। এসব ক্রিয়া চেতনা 


যেখানে একই 


কটি নদীতে সীতার 


সে জীবনে অন্য হীসকেও ডুব 
>> Nunn—Education, Dp. 171 


১২ Kirkpatrick Fundamentals of Child Study, DL 37. 
2° H. Munro Fox—The Personality of Animals, p. 105 


সহজ সংস্কার ৯ 


(1) এর জন্বেই দেখা যায় সহজ সংস্কারগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যের সজে 
উপায়ের এক আশ্চর্য সমন্বয় । পাখী বাসা বানায়, কাকডা গাছে উঠে 
নারকেল ছুলে খায়, মৌমাছি  চাকে মধুসঞ্চয় করে; এর প্রত্যেকটি ক্রিয়া 
এমন আশ্চধ নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন হয় যে, মনে হয় যে কাজগুলি বুদ্ধি- 
বিবেচনা করে, যেমনটি যেখানে দরকার তেমনি-করা হয়েছে । জীবনের 
উন্দেস্্রসাধনের জন্থে প্রকৃতির এ এক পরম: -বিশ্ব়কর পরীক্ষা । কথন! 
কখনো এ-ও মনে হতে পারে-_ প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্বই বুঝি ছিল, সহজ 
ক্রিয়ার ক্ষিপ্র কাধকান্িতার পথে জীবনকে সম্পূর্ণ চালনা 'করা. হয়তো এ 
রাজ্যে হঠাৎ চেতনা বা চিন্তার আকম্মিক আবিভাব প্রকৃতির উদ্দেশ্ব- 
সাধনের পরিকল্পনা কেমন করে বানচাল করে দিল । কিন্ধ,মতাই কি তাই? 
চেতনা ও চিন্তাই তো দিয়েছে জীবনের : অন্ধ আবেগকে মুক্তি ও দৃষ্টি । 
আরি বেগঁসী (Henry). Ber৪50n) সত্যই বলেছেন, প্ররতির মূল আবেগ, 
এলান্‌ ভিতাল্‌ (lan 5191) *এর উল্লেখযোগ্য শৃ্খল-মুক্তি ঘটল বখন 
সহজ সংস্কারের অন্ধ জাল ছিন্ন করে, সে অনিশ্চিত পরীক্ষা ও বিবেচনার 
পথে মোড় নিল ।১৪ এতে দুঃখ করার কারণ নেই।--আনন্দ করবার কারপ 
আছে। বাস্তবিক পক্ষে সহজ ক্রিয়ার গণ্ডী "বড় সংকীর্ণ । জীবনের শৈশবে 
এ সংকীর্ণ গণ্ডীই উপযোগী । (কিন্তু জীবন-বিহনহ্দম ডানা মেলে আকাশের 
অনিশ্চিত বিস্তারে দুঃসাহসিক: অভিযান যদ্দি না করত; তবে পৃথিবীর বুকে 
মানুষেরই আবির্ভাব ঘটত না. তা ছাড়া যে সংকীর্ণ নির্ভয় -গণ্তীর মধ্যে 
সহজ ক্রিয়া অন্রান্ত অব্যর্থতায় আমাদের বিস্মিত করে, সেই সহজ. ক্রিয়ার 
হাস্তকর অ-কার্ধকরতা ধরা পড়ে অবস্থার - পরিবর্তন ঘটলে। “সহজ 
সংস্কারচালিত কীট-পতঙ্গের জীবন তাদের স্বাভাবিক সমস্যা 
সমাধানের পক্ষে আশ্চর্জনকভাবে উপযোগী, কিন্তু ফেবার 
(Fabre) ঠিকই বলেছেন স্বাভাবিক জরুরী অবস্থার মুখোমুখি এ 
সংস্কারগুলির মধ্যে দেখা বার. সীমাহীন মুর্খতা। সহজ 
সংস্কারগুলি নিয়তম ' জীবনযাত্রার চিন্তাহীন,' : অভ্যন্ত ক্রিয়ার: পক্ষেই 
উপযোগী |” সহজ সংস্কারের শোচনীয় ও হাস্তকর ব্যর্থতার উদাহরণ 
দিচ্ছি। একজাতীয় স্তয়োপোকার স্বভাব হুল তারা দল ' বেঁধে একটির 

১৪. চা, Bergson—Creative Evolution . ॥ 
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আর এভাবে একেবারে লাগালাগি পিছে পিছে চললে তাদের পথ হারাবার 
ভয় থাকে না। এখন এ রকম একটা মস্ত দলকে চেষ্টা করে একটা বৃত্তাকারে 
সাজিয়ে দেওয়া গেল। তারা চলতে শুরু করল অবিরামভাবে, ওই একই 
চক্রে পুরো একটি সপ্তাহ ধরে ।৯ৎ 

(৬) সহজাত সংস্কার যদিও উদ্দেশ্য-চালিত নয়,_তবু সেগুলি 
জৈব প্রয়োজন মেটাবার মূল উপায় । সহজ ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবের 
আত্মরক্ষা, আত্মতৃপ্তি ও বংশরক্ষার প্রধান কাজগুলি সাধিত হয়। বাধ্য 
খাবা, গোরুর শিং, সজারুর কাটা, কচ্ছপের খোল, এগুলোর ব্যবহার সহজাত। 
এরা প্রাণীর আত্মরক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন | সঞ্চয় ও সংগ্রহের আদিম 
প্রবৃত্তি এই জীবনের বিস্তৃতির প্রধান উপায় । ক্্ী-পুরুষের প্রতি স্বভাবজ আকর্ষণ, 
নীড বাধবার প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি স্েহমমতা এই সব সহজ সংস্কারের মধ্য 
দিয়ে বংশরক্ষা হয় | এখানে প্রেষণা ও উদ্দেশ্য (motive and purpose), এ 
দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ করা যেতে পারে। যেখানে ক্রিয়া কোন নিকট 
লক্ষ্যাভিমুখী তাকেই আমরা প্রেষণা (200৮৩) বলতে পারি আর, উদ্দেশ্য হচ্ছে 
দূর কোন লক্ষ্য-অনুসারী ক্রিয়া শিশুর ক্রিয়া নিকট তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যানুসারী, 
মাস্থষের ক্রিয়া সাধারণত খুব উদ্দেশ্টা ভিমুখী 1১৬ 

(৯) প্রত্যেকটি সহজ ক্রিয়াই বথানিষ্রিষ্ট সময়ে দেখা দেয়। 
শেষ হয়ে গেলে তারা লুপ্ত হয়ে যায়। কতকগুলি সহজ সংস্কার জন্মের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেখা দেয়, আমৃত্যু তারা বর্তমান থাকে,_যেমন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি! 
কতকগুলি প্রবৃত্তি জীবের কতকগুলি বিশেষ অবস্থা বা পরিণতির ওপর নির্ভর 
করে,__যেমন. পাকস্থলীর এক বিশেষ অবস্থায় জাগে খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি 
পাখীর ডানা ভালো করে গজালে, তখন জাগে আকাশে ওডবার সাধ। রক্তে 

১৪:17, Munro Fox—The Personality 


৯৬ All goal-directed behaviour is 
conari—to strive). But thefe is a diff 


of Animals, p. 106 
Said to be conative (from Latin 


সহজ সংস্কার a? 


কতকগুলি হর্গোন (1)017990৩) যুক্ত হলে পরিণত পশুর মনে জাগে সঙ্গমের 
প্রবৃত্তি । আবার প্রয়োজন ফুরালে প্রবৃত্তিও লোপ পায়। বেষন স্বরাপানের 
প্রবৃত্তি । । 

১*) সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে অগুক্ভুতির নিবিড় যোগ আছে।১' 
যেমন মাদী কুকুরের বাচ্চা ছিনিয়ে নিলে অথবা ক্কুধার্ড কুকুরের খাসা কেড়ে 
নিলে নে খেপে কামড়ে দেয়। প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্ধুভূতির প্রকৃত সঙ্চ্ছ কি, এ 
নিয়ে আলাদা! আলোচনা পরে আমরা করব । 

১৮৯৬ সালে লয়ে, মর্গান্‌ সহজ সংস্কার ক্রিয়ার প্ররুতি-বিক্ষেষণ করে 
চারটি লক্ষণ উল্লেখ করেছিলেন 1৯৮ ওপরের আলোচনার সঙ্গে এর 
মিল আছে। 

সহজ সংস্কার -সন্ধন্ধে জীববিভ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীর মত 
(Biological and Psychological View of Instinct)—কোন কোন 
বিজ্ঞানী সহজ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ দেহগত যাস্তিক ক্রিয়া বলে মতপ্রকাশ করেছেন। 
এ কথা পূর্বেই আমরা দেখেছি। তারা সহজ সংস্কারকে জৈব প্রয়োজন-সিদ্ধির 
উপায়, এ পধস্ত স্বীকার করতে রাজী আছেন। এ দলে আছেন বাবহার- 
বাদীরা।' জেম্স্‌ ও স্তাপ্ডিফোর্ড মোটামুটি এই মতেরই পোষক। জেমস্‌ 
ক্রিয়াকে বলেছেন, কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি (৪. bundle of reactions) | 
কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী সহজ সংস্কারকে অন্তান্ক মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে 
সংযুক্ত করে দেখবার পক্ষপাতী | এ দলের মধ্ো ম্যাক্ডুগ্যাল্‌, স্টাউট্‌, এপ্রেল্‌ 
এবং শিক্ষাব্রতী নান্‌ ও রস্‌এর নাম করা যেতে পারে। সহজ ক্রিয়া 
উদ্দেশ্টমুলক এবং চেতনার সঙ্গে তার সংযোগ রয়েছে, এই তাদের মত। নান্‌ 
বলছেন, “সহজ সংস্কার হচ্ছে জন্মগত কোন নিদিষ্ট ক্রিয়ার দিকে ঝৌক। 
এসবস্কার বা ঝৌক থেকে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তা মোটামুটি একটা নিদিষ্ট 


3% Any definition of instinct, then, which omits this essential element 
of emotional experiences is bound to be incomplete, Ross—Educational 
Psychology 

১৮ In the classic definition of Lloyd Morgan, instinctive behaviour in- 
wolves: (i) The performance of complex trains of activity, engaging the 
whole organism, which (ii) are of biological value to the species, (iii) 
are similarly performed by all members of the species and (iv) do not 
have to be learned—they are performed perfectly (or at least adequately) at 
‘first attempt. Lloyd Morgan—Habit and instinct . 1117 
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3০২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা F 


বুদ্ধি ও সহজ সংস্কার_সহজ ক্রিয়া যদি অন্ধ অচেতন প্রক্রিয়া 
হয়, তবে তার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ কি? পূর্বে এ কথাই মনে করা হা 
যে সহজ সংস্কার ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ চালিত হয় 
বিবেচনার দ্বারা, আর পশুরা চালিত হয় সহজ সংস্কার -দ্বারা। কিন্ত ব 
কালে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে সংস্কার ও বৃদ্ধির মধ্যে সীম 
পাকা নয়! খিদে পেলে খাছ্াসংগ্রহ সহজ সংস্কার, কিন্ত এই খা রত 
প্রাণী নিবিচারে করে না, তাতে গ্রহণ-বর্জন অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির প্রি 
আছে। স্টাউটু বলেন, সহজ ক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্ধ আবেগ বা যান্ত্রিক 
নয়। এটা সত্য, সহজ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদেশ্য -সন্বন্ধে স্পষ্ট সচেতনতা 
থাকে না। এ দিক থেকে তাকে কিছুটা! অন্ধ বলা যেতে পারে | 
খুব নিকট ভবিষৎ, অন্তত পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন 
প্রাণীদের আছে,_তাদের ব্যবহারে এ কথা অন্গমান করা যায়। 
বাসা গড়তে খডকুটো সংগ্রহ করে। নিশ্চয়ই এতটা বিবেচনা তার 
পেছনে নেই যে ভবিষ্বৎ সন্তানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় 
ব্যবস্থার প্রয়োজন । কিন্তু খডকূটো তার কাজের উপযুক্ত মশলা, এ 
জ্ঞান তার আছে। তারপর সব খড়কুটোই সে গ্রহণ করে না, সে বাছা 
করে। অতীত অভিজ্ঞতার ফলে সে কিছুটা স্বরণ রাখে এবং সেই অনুযাঃ 
ক্রিয়ার পরিবর্তন করে। দেখা যায় মুরগীর বাচ্চা ডিম ফুটে বেরিয়ে সাম 
পোকামাকড়, ইটের টুকরো সবই নির্বিচারে ঠোট দিয়ে ঠোকে (9০০1 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা বার সে ইটের টুকরো বা পাথর ঢোকে ন! 
একরকম শুয়াপোকা আছে তাদের নাম সিনাবার ক্যাটরপিলার্স (cinnaba 
caterpillars), এগুলি মুরগীর খাছ নয়। প্রথমবার মুরগীর বাচ্চা 
শ হাগোকাকেও ঠৌট দিয়ে ঠুকে মুখে তোলে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটা 
না আছি LA তোকাতে তারা মুখ দের 


plastic, so that these may be read. 


Y adaptation to Changes in environment 
In past ages it was universally ad 


Vantageous for fish to take all worm: 
and grasshoppers dropping into the stream; but When man came on 
Scene with hooks, the instinct often had bad results. Probably the na 
instinct to Snap at every worm has been destroyed ; but the more 
telligent fish have the instinct modified, by experience, as many fs 
man can, testify. Kirkpatrick Fundamentals of Child Study, p. 43 


সহজ সংস্কার ৯৯৩ 


ইতর প্রাধীরাও 'শেখে'। অবস্থার পরিবর্তনে সহক্জ ক্রিয়াও অনেক সময় 
পরিবর্তন হয়। জৈব প্রয়োজনের তাগিদে এরকমটা হতে বাধা । বে 
প্রাণ এ রকম পরিবর্তন করতে পারে না তার ধ্বংস অনিবাধ | বাস্তবিক 
পক্ষে এ রকম ঘটনা জীবজগতের ইতিহালে অনেকবার ঘটেছে, তার সাক্ষা 
ভূগতস্থ দরে অধুনা-বিলুপ্ধ বহু জাতির জ্জাবিচ্চারের ফলে আমরা জানতে 
পেরেছি । কাজেই তারা সম্পূর্ণ সহজ সংস্কারচালিত এবং সহজ সংস্কার 
সম্পূর্ণ বৃদ্ধি-বিবেচনার লেশশৃষ্ভ এ কথা সতা বলে মনে হয় না ।৯৩ 

বন্ধ ও অভিজ্ঞতা সহজ সংস্কারকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে, পরিবর্তিত 
করে-কধনো কখনো তাকে লপ্ধ বা রুদ্ধ করে দেয়। যে সমন্ধ প্রাণী 
শিকার ধরে, যেমন সিংহ, তারা তাদের বাচ্চাদের শেখায় । তারা আহত 
জন্ম বাড়ী নিয়ে আসে এবং তাদের ওপর বাচ্চারা দাত ও নখ ব্যবহার 
করতে শেখে । সিংহশাবক আরও বড় হলে বাবা-মা এদের শিকার-অভিযানে 
সঙ্গে নিয়ে যায় । তারা তখন অনুকরণ আর অভ্যাসের ছারা শেখে 1২৪ 

মানুষে সহজ সংস্কার আছে কি? প্রাচীন মনোবিদ্রা মনে 
করতেন পশু ও মানবের মধ্যে একটা পাকাপাকি বিভেদ আছে) মানুষ 
পশুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা! জগতের প্রাণী। পশু অন্ধ সহজ সংস্কার 
-ছারা চালিত আর মান্থষ বিচারের ক্ষমতাযুক শ্রেষ্ট প্রাণী--তার সমস্ত 
ক্রিয়া স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত । কিন্তু ১৯৮ খুঁষ্টাব্দে ম্যাক্ডুগ্যাল 
তার “সোম্যাল্‌ সাইকোলজী' গ্রন্থে প্রথম স্পষ্টভাবে এ ধারণা ভাস্ত বলে 
ঘোষণা করেন। তিনি বলেন মান্গুষ ও পশুতে মূলত কোন প্রভেদ নেই । 
ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম আত্মরক্ষা ইত্যাদি: আদিম টব প্রবৃত্তি পশ্ততে. যেমন 
আছে, মানুষের তেমনি আছে । কিন্ধ ক্রমবিকাশের ধারায় মান্ষের দেহ 
ও মন্তিক্ক অনেক বেশী বিকীশ- ও জটিলতা-লাভ করেছে। মানুষের বিকশিত 
বুদ্ধি এই ক্রমবিবর্তনের ফল। এর জন্কই মানুষের আদিম সংস্কারগুলির 
আদিম স্থুলরূপের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এত পরিবর্তন যে এখন তাদের 
আর প্রায় চেনাই যায় না। মানুষ শিক্ষা ও অভ্যাস -্থারা সংস্কারগুলির 
প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীপর্ভর। করতে পানে রা চলকোরের সঙ্গে 
যুক্ত ক্রিয়া বন্ধ করতে পারে। 


২৬. Stout—Manual of Psychology, p. 148 
২৪. Kirkpatrick— Fundamentals of Child Study 


১০৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ফ্রএডপন্থীদের মতে স্থূল অবাঞ্ছনীয় আদিম কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝা 
পড়া করে তাকে শুক্র কল্যাণকর ক্জনকর্ে (fine aesthetic creation) 
পরিণত করতে পারে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম ৷ 

ইতিপূর্বে আমরা সহজ সংস্কার সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানসন্মত এবং মনোবিষ্া 
সম্মত ছুটি পৃথক ব্যাখ্যার উল্লেখ করছি। ম্যাগড়ুগ্যাল্‌ যখন যান্ুষে 
সহজ সংস্কারের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তখন তিনি মনোবিষ্ঠাসম্মত মতই 
গ্রহণ করেছেন। তার মতে সহজ সংস্কার সম্পূর্ণ অন্ধ যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া 
পর--সইজ সংস্কার.জনিত ক্রিয়ার বৃদ্ধি আবেগ ইচ্ছা এই তিনটি মন- 
ভতাত্বিক উপাদানই উপস্থিত থাকে । এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে। 

মানুষের সহজ সংস্কার কটি তা নিয়েও বহু যতভেদ। ফ্রএড পঙ্থীরা 
বলবেন, এক আদিম কামই সমস্ত সংস্কারের মূল। ম্যাগডুগ্যাল বলেছেন, 
জীবনের চৌদদটি মৌল প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত চৌনদট প্রধান সবস্কার। উইলিয়ম্‌ 
জেমস্‌ মাঈষের সহজ. সংস্কারের এক লম্বা ফর্দ দিয়েছেন। তীর মতে 
পরিব্নচ্ছতার আকাঙ্ষাও একটি মানবিক সংস্কার । 

্যাক্ডগ্যান্এর মতের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা আছে--(১) এতে 
পুরাতন ফ্যাকাল্টি সাইকোলজী'র গন্ধ পাওয়া যায়, (২) তার বর্ধিত 
সহজ সংস্কারগুলিতে যে প্রবণতা আছে তারা এত বিভিন্ন যে তাদের 
একই দলে ভুক্ত করা অনুচিত, (৩). শিশুদের যে ক্রিয়াপুলিকে তিনি সহজ 
সংস্কার-জনিত ও আস্তরিক (instinctive and innate) বলেছেন, সেগুলি 

অঙ্থকরণ "বারা শিক্ষালন্ধ এও হতে পারে।  ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ অনেক 

সময় অপতর্কভাবে ভাষা ব্যবহীর করেছেন, কিন্তু তিনি সংস্কারগুলিকে 
স্বাধীন ও. বিচ্ছিন্ন শক্তি বলে মনে করেন নি। 
শিক্ষার প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু তাই বলে মানুষে 
সহজাত নয় একথা বলা চলে না। 


শিশ্তর অনেক ক্রিয়ার 
কোন আদিম সংস্কার 


শুধু পরিবর্তন হয় তা নয়__-তার 


করে নেয়।২৫ এমনি 


২৫ Rex & M ight— রি 
B86 frgaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, 


সহজ সংস্কার ১০ 


করেই যান্থুষের জীবন পশুর জীবনের চেয়ে সম্বন্ধতর এবং বিকাশের অনীম 
সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধি শিক্ষা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার 
ফলে আদিম সংস্কারগুলি একদিকে যেমন উচ্চতর স্ুক্ষ্তর স্তরে উদগতি লাভ 
করে, তেমনি দুরুদ্ধির তাডনায় ত আবার "নানা অদ্ভুত বিকৃতির রূপও 
নিতে পারে ।২৬ 

মানুষের সহজ সংক্কার-__মানুষও প্রাণী, কাজেই অস্কান্ত প্রাণীদের মতো 
তারও জীবনের মূল উৎস হচ্ছে সহজ সংস্কার । কিন্তু বুদ্ধির পরশ- 
পাথরের ছোয়া লেগে তাদের এমনি কূপ পরিবর্তন ঘটে যে তাদের আর 
চেনাই যায় না। মানুষের সহজ সংস্কারের এই আত্মগোপন ও অল- 
ক্করপকেই বলে সভ্যতা । ব্বন্তান্য প্রাণীদের মতো মানুষের ক্ষুধা আছে, তার 
পরিতৃপ্পিও স্বভাবতই সে খোজে, কিন্তু এই তৃপ্তিকে সে শোভন করেছে 
নানা সামাজিক রীতি ও আচারে। মানুষের: সঙ্গমেচ্ছা। স্বাভাবিক, কিন্ত 
তাকে মানুষ বুদ্ধি লজ্জার আবরণ দিয়ে, কাব্যের জীলঙ্কার দিয়ে সুন্দর 
করে। একেই ফ্রপ্লেড পশ্থীরা বলেন উদ্‌গতি (sublimation) 

সহজ সংস্কার ও অভ্যাস--বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সহজ  ক্রিয়াকে 
সীমাবদ্ধ করে, তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাসে পরিণত করে । লয়েড অর্গযান্‌ বলেছেন 
যে সমস্ত মাছ বাইরে থেকে খাওয়ানোতে অভ্যস্ত, তারা পুকুরের কাছে কেউ 
এলেই ভেসে ওঠে আর খাবার ঠুকরে খেতে তৈরি থাকে ।২৭ 

উইলিয়ম জেম্‌স্‌ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহজ সংস্কারকে সদভ্যাসে পরিবর্তনের 
ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ উপলক্ষে একটিকে তিনি বলেছেন, সহজ সংস্কারের 
অনিত্যতা (The law of transitoriness of instincts) যথা, স্তন্ধপান- 
প্রবৃত্তি একটা বয়সের_পরে আপনিই চলে যায়। আর একটিকে বলেছেন, 


2২€e There are many reasons to believe that human instincts, in general, 
though based on reflex activities, are moulded by experience to a large 
degree. The tragedy of sex perversions or misdirected maternal feelings 
shows how, under conditions of human civilization, not only preparatory" 
but even consummatory responses may get attached to stimuli other 
than those which represent the best biological adaptation...-The prparatory 
Tesponses are much more affected by learning than the cossummatory 
Ones are. For example, we learn to eat with knife and fork, but the 
stomach does not have to learn to digest. Murphy—A Briefer General 
‘Psychology, p. 64 : 3 

২৭ [Lloyd Morgan—Habit and Instinct, p. 96 


১০৬ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 
অভ্যাস -দ্বারা সহজ ক্রিয়ার রোধ (The law of inhibition of instinct 
by habits) | তার মতে সহজ ক্রিয়াকে অভ্যাস -দ্বারা রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ কঃ 
যায়।২৮ স্তন্যপান যানবসন্তানের স্বাভাবিক সহজ সংস্কার । কিন্ত অ 
ছারা এ সংস্কারকে সংযত বা বুদ্ধি করা যায় 4 
সহজ সংস্কার ও প্রতিবর্ত (Instincts and Reflexes)— বে 
কোন মনোবিজ্ঞানী সহজ সংস্কারকে অন্ধ এবং জটিল প্রতিবর্ত 


ক্রিয়া” (any unlear 
জ্ঞা মেনে নেওয়া যায় তাহলে প্রতিবর্তকেও সহজ বন্ধ 
ধু জটিলতার পরিমাণে, এবং সহজ ক্রিয়াকে বলা 
” (a chain of reflexes) | ওয়াটসন্‌ সহজ সংস্কারের 


করেছেন, “জন্মগত ও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, যা উপযুক্ত উদ্দীপকের আছ 
ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান 1৮২৯ 


activity) এই সং 


৮] 


১। .. প্রতিবর্ত সর্বদা নির্ভর করে বাহ্‌ উদ্দীপকের (external stimulus)! 
পর | সহজ ক্রিয়ার বেলায় বাহা উত্তেজক উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু সঙ্গে৷ 
সঙ্গে একটা আত্যন্তরিক অস্বস্তিও (an internal uneasiness) বর্তমান থাকে ly 
যদিও এ ক্রিয়াগ্ুলি যথাযথ বাহ উত্তেজক থেকেই শুরু হয়, তথাপি এণ্তলি৷ 
আতাস্তরিক কতকগুলি অবস্থা বা উত্তেজকের ওপর নির্ভরশীল ।৩০ . 


৯! প্রতিবর্ত দেহ্যন্ত্ের সামন্ত একটা অংশের উত্তেজনার ফল, কিন্ত, 
সহজ ক্রিয়ার সঙ্গে সমগ্র দেহ 


হস্ত, অন্তত তার একটা বৃহৎ অংশের সম্বন্ধ 
আছে। 


|. প্রতিবর্ডের প্রকরিয়াগুলি সরল ও মৌলিক এবং তাদের পরিবর্তন: 


জটিল এবং যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তার । 


৮ শব ক্ষেত্রে তা নয়। রর 
Ti Wm. James— Principles of Psychology, Vol. TE, নি A 
SER) 


ndpoint of a 


সহজ সংস্কার ১০% 


৪1 প্রতিবর্ত দেহযন্ত্রের একটা সামান্য অংশের মঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, 
কিন্ত সহজ সংস্কারের ওপর সমগ্র জীবদেহের মঙ্গল নির্ভর করে। “ধুলো 
পড়তে থাকলে চোখ বোজা বা হাতের ওপর গরম জল পড়লে তৎক্ষণাৎ 
হাত ঝীঁকুনী দেওয়া, শুধুমাত্র চোখ বা হাতটিকেই রক্ষা করে, কিন্তু খাদা- 
গ্রহণে শুধু মুখেরই উপকার নয়, সমস্ত দেহেরই উপকার ; তেমনি বিপদ 
খেকে পলায়ন শুধু পা ছুটিকেই রক্ষা করে না, সমস্ত প্রাণীকেই রক্ষা করে ।”৩১ 

সহজ সংস্কার এবং প্রকৃতির প্রতিবর্ত জীবরক্ষায় উদ্দেশ্বসাধনের প্রধান ও 
মৌলিক অন্তর এবং ছুইই সাধারণত জীবনের সরল অবস্থায় অত্যন্ত উপযোগী এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

সহজ সংস্কার ও প্রক্ষৌভ (Instinct and 1:01961978)--জৈব 
প্রয়োজনসাধনে সহজ সংস্কারের উপযোগিতার কথা অনেকবার বল? হয়েছে। 
সহজ সংস্কারকে বুদ্ধি বা অনুভূতি বা মনের অন্ত প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক করা যায় না। প্রাণের ধর্ম হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্ত (801051- 
ment to the environment)| সহজ ক্রিয়া এই মূল উদ্দেশ্যসাধনের 
একটি প্রধান উপায় সত্য কিন্তু একমাত্র উপায় নয়, এবং এই উদ্দেশা- 
সাধন অনুভূতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে হতে পারে না। . ম্যাক্ডুগ্যাল্‌-৩র 
মতে অঙ্কভূতিই সহজ ক্রিয়ার প্রাণ! অনুভূতি ও প্রক্ষোভই সহজ ক্রিয়ার 
গতি- ও প্রক্ৃতি-নির্দেশ করে দেয়। “সহজ সংস্কার মনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি- 
শক্তি নয়, এর! হচ্ছে প্রাণীর পক্ষে তার পরিবেশকে বুঝতে পারার সাধারণ 
ক্ষমতা, যা জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন, আর তার পরিবেশের 
সঙ্গে মোকাবেলা করার ‘জন্যে সক্রিয় ।”৩২ মাইকেল য়েস্ট বলেছেন, 
“সহজ সংস্কার ' হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলবার মৌলিক 
ক্ষমতা ।”৩৩ রস্‌ বলেছেন, “ম্যাক্ডুগ্যাল-এর যুক্তির বিশেষ কথাটি হচ্ছে 
তার এ বিষয়ের ওপর জোর বে, প্রত্যেক সহজ ক্রিয়ার অপরিবর্তনীর় মূল. 
কেন্দ্র হচ্ছে বিশেষ একটি প্রক্ষোভ ।”৬৪ 

সংস্কারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of 1790100)_ম্যাক্‌- 
ডুগ্যাল্‌-এর যুক্তি অনুসারে সহজ সংস্কারগুলি হচ্ছে জীবনের অপরিবর্তনীয় 

৩১ Kirkpatrick—Fundamentals of Child Study, p. 34 

৩২ Nunn—Education, p. 157 


৩৩ M. West—Education Psychology, 0. 192 
৩৪ Ross—Educational Psychology, p. 63 


৯ 


১০৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মৌলিক অনুভৃতিগুলির অঙ্গাঙ্গিতৃত প্রকাশ । এক একটি প্রধান আবেগের 
সঙ্গে এক একটি সহজ ক্রিয়া তাই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত । তিনি চৌদ্বটি 
প্রধান, প্রক্ষোভ, এবং প্রত্যেকটির . সঙ্গে সংযুক্ত এক একটি সহজ 
ক্রিয়ার নাম. দিয়েছেন । এই আবেগগুলিকে তিনি. বলেছেন মৌলিক 
প্রক্ষোভ। আবার একাধিক অনুভূতি যেখানে মিশ্রিত হয়েছে সেখানে একাধিক 
সহজ ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হবে তাদের প্রকাশ | এই প্রকার মিশ্র অন্ব- 
ভূতিকে তিনি বলেছেন মধ্যম পর্যায়ের প্রক্ষোভ (secondary emotions) I 
তিনি সহজ ক্রিয় ও প্রক্ষোভের শহন্ধসূচক যে পরিচ্ছন্ন তালিকাটি দিয়েছেন 
তা নিচে দেওয়া হল: 


সহজ সংস্কার সহজ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত প্রক্ষোভ 
(Instincts) (Emotional qualities accompanying 
the instinctive activities) 


পলায়ন (Escape) ভয় (Fear) 


যুযুংসা ( Combativeness) ক্রোধ (Anger) 
ঘ্বণা, বিকৰ্ষণ ( Repulsion) 


বিরক্তি (Disgust) 
বাৎসল্য (Parental) 


-পেহ্মমত! (Tender Emotion) 


অনুনয় (Appeal) দুঃখ (Distress) 

যৌনতা (Mating) কাম (Lust) 

কৌতুহল (Curiosity) বিশ্বয় (Wonder) 

বশ্যতা, আন্নগত্য ( Submission) হীনমন্ততী, আত্মাবমাঁনন] 
(Negative self-fecling) 

আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self-assertion ) আত্মগৌরব-বোধ 


(Positive self-fecling) 
একাকিত্ববোধ (Feeling of 
loneliness) 


ক্ষুধা, আস্বাদন (Gusto) 
'স্বাধিকার-বোধ (Feeling of 


যুখচরতা (Gregariousness) 


খাদ্যান্বেষণ (Food-secking) 
সঞ্চয় (Acquisition) 


b Ownership) 
নির্মাণ বা গঠন (Construction) সজনী স্পৃহা (Feeling of 
০5811590695) 
হাস্ত (Laughter) 


আনন্দ (Amusement) Yn 
logy, 0, 324 


৩৫ McDougall An Outline of Psycho) 


সহজ সংস্কার ১৯৯ 


সহজ সংস্কার হচ্ছে জীবনের মূল উৎস--তাই সহজ ক্রিয়ার মধ্যে জান 
প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা (Cognition, Emotion and Conation) এই তিন 
চিহ্ন বর্তমান। তাই সহজ সংস্কারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন ম্যাক্ডুগ্যাল্‌, “সহজ 
সংস্কার হচ্ছে প্রাণীর মজ্জাগত গঠন, যার ফলে তার এক শ্রেণীর জব্যের 
প্রাত মনোযোগ আকুই হয় । সে ভ্রব্যের উপস্থিতিতে সে প্রক্ষোভের উত্তেজনা 
অগুভব করে এবং তাতে কোন বিশেষ ধরনের কর্মপ্রবৃত্তি জাগে। এর 
প্রকাশ হয় সে দ্রব্যের প্রতি প্রাণীর ব্যবহারের বিশেষ ধরনে 1”৩৬ প্রক্ষোভ 
ও সহজ ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গীসন্বন্ধ সম্পর্কে ম্যাক্ডুগ্যাল-এর মত সমপরণ- 
ভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে অনেক: অলোবিজ্ঞানীর সংশর প্রকাশ 
করেছেন। তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, ড্রেভার (7976৮) এ কথা 
অস্বীকার করেন না। : তবে তিনি মনে করেন যে সহজ ক্রিয়ার সঙ্গে প্রক্ষোভের 
নিয়মিত. সম্পর্ক নেই। যেখানে সহজ: ক্রিয়া বাধাপ্রা্থ হয় সেখানেই 
প্রক্ষোভ দেখা দেয়। যেখানে যুযুংসা (৫০0৮8115৩7655) সেখানে ক্রোধ 
(anger), এটা ম্যাক্ডুগ্যাল্‌-এর মত। কিন্ত যুযূৎা থাকলেও ক্রোধ: না 
থাকতে পারে । খাবার কেড়ে নিলে কুকুর রেগে. যায়। এখানে সহজ 
ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বলে অনুভূতি দেখা দিল। কিন্তু যেখানে 
কুকুর -_ ক্ষুধার্ত নয়, সেখানে তার সামনে থেকে খাদ্য সরিয়ে নিলে 
কুকুরের ক্ষোধের সঞ্চার হয় না। “যেমন ক্রোধের সঙ্গে যুযুংসার সন 
অনিবার্ধ নয়, তেমনি ভয়ের সঙ্কে পলায়নের সম্বন্ধ নিত্যনিয়ত নয়_এ-- 
সম্বন্ধ অনিয়মিত।”৩1! - হেড, (8580) এবং মায়ার্স (৫5) -এর মতে 
মনের ক্রমবিকাশের পর্যায়ে সহজ সংস্কারের আগে প্রক্ষোভ দেখা দিয়েছে, 
তাই তাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিস্বন্ধ আছে এ কথা সত্য নয়, যদিও অনেক সময়ই 
তাদের একত্র দেখা যার।৩৮ উইলিয়ম জেমূদ্‌ সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভের 
প্রভেদ সম্বন্ধে লিখেছেন, “প্রক্ষোভ হচ্ছে বিশেষ ধরনের অনুভব, আর সহজ 
ক্রিয়া হচ্ছে এক ধরনের ক্রিয়া।” আরও বলেছেন, এপ্রক্ষোভ সহজ ক্রিয়ার 


২৬ ...an innate dis-position which determines the Organism to 
perceive [ডি attention to) any object of a certain class, and 10. experience 
in its presence a certain emotional excitement and ‘an impulse to action 
which finds expression in a specific mode of behaviour in relation to that 
object. McDougall —An Outline of Psychology, ৫ 41 

৩৭. Nunn—Education, p. 176 7 2) 

৩৮ C. S. Myers—An Introduction to EE Psychology 


১১৯ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ূলনায় পশ্চান্দর্তী, কারণ প্রক্ষোতের প্রতিক্রিদধা প্রাণীর নি ০? কো 
লীঘাবত্ধ, কিন্তু সহজ্জ কিছ! আরে হ্রপ্রসারী, কারণ তা উন্েজনার 
বদ জৰা, তার লক্ষে নানা কেকো ভাবে সংযুক্ত ।”৩৯ 

নই গংক্কারের সঙ্গে প্রক্ষোতের নিকট সন্বন্ধ স্বীকাত করে নি 
য্যাক্তৃদ্যাপ ফেভাবে সহজ ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ করেছেন ত 
হৰোধিঙ্গাৰীর হনঃপৃত নর কেট কেউ বলেছেন ব্যাখ্যার "= 1 
য্যাক্ডুপ্যাল্‌-এর জেসীবিভাগ অতিমাত্রার সরল । অনুভূতি ও মহ. স 
জটিল মূল জীবনের সবপ্রক্রিযার মধ্যে এমন স্বদ্রপ্রলারী যে কের 


পুগানো ফ্যাকাল্টি মতবাদের গন্ধ পেরেছেন। ম্যাক্ডুগ্যাল প্রথম পা 
সহজ সংস্কার ও সাতটি মৌলিক প্রক্ষোভ্ধ স্বীকার করেছিলেন। কিন্ত পরে এ 
সংখা বানিয়ে করেন চৌক্ষ। কিন্তু তার এই “চৌদ্ছ-দফা দাবির” বিজন 
ছৱিক থেকে অভিযোগ এসেছে। কেউ কেউ বলেছেন, সহজ সংস্কার বলতে 


Practical relations with 


of Psychology, Vol. 11, p. 442 
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আনার এক বিননিত 1 আরা রো জর, একটি জার সদ শলক্ধাৰ কা? 
ক, এ লে হক ছা কছ কাছ (Libido or 85,881) । 

জার পাৰে? ঢল ৯, সহ লাতাঃজালাকে করকঙদি বিচির «তি 
কারে আর নকৰ & এয়া হচ্ছে জীবনের আযোজন দেটাবার ++ 
দুণ ৯৮২ কাই এট) বিশদ রা গার যে অহবিকাশের নার ধরে 
সহ রও অরবিক্জাদ জাডে। রাম নাদের বিঞ্াপ কেৰ Le] 
করন দা এক কোববিপিঃ জাগকেজ আচাছিনাকে (88) । চরের 


জল ধারণ কৰল । কহে এল হেরে আছো জটিল, হল হকের 
বিকাপ-বুদ্ধির বিকাশ । দহ দাংভারের গাগা + ওরীলক। জাই হেসে 


প্রেষখা ৰা আগ্ৰহন্তলি নানা প্রকারের, স্থলধান ও ব্যান বন্দেপ্রোর 
পতসপোষক । কিছু ধরি ক্তীত উদদেগ্ত গু করার কেই একের ক, 
তথা শি এৰের ক্রিয়াশীগত! অতীতের বন্ধনমূরু হতে পারে 1১ Is 
- ৮0 75522575572 EA TE 
5 GW. শিপ 
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১১২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত! 


মান্য সহজ প্রবৃত্তির বশে কাজ করে,এ কথ! না বলে কতকগুলি মূলচাহি 
প্রেরণায় কাজ: করে, সেগুলি অপরিবর্তনীয় নয়_-এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যানে 
ওপর সমাজের প্রভাবকে অনেকটাই মেনে নেওয়া হয়েছে । শিক্ষাবিদ পারি! 
নান্‌ (Percy Nunn) ও মনস্তত্ববিদ্‌ সিরিল বার্ট (Cyril Burt) 
মান্গষের জীবনের মুল চাহিদাকে স্বীকার করেছেন, কিন্ত এদের মতে এ 
চাহিদাগুলিও জন্মগত, যদিও তাদের পরিবর্তন সম্ভব 1১২ পৃথিবীর সন্তান! 
মাঙ্গষ কতকগুলি সংস্কার নিয়ে জন্মায় | হয়তো তাদের ঠিক পরিচ্ছন্ন একটা 
কল! যার না, যেমন ম্যাক্ডুগ্যাল্‌.ফেলেছেন। সভ্যতার অগ্রগতি ও শিক্ষার 
ফলে এ সংস্কারগুলি পরিবন্তিত হলেও তাদের প্রভাব মানুষের জীবনে অসীম | 

সহজ সংস্কার ও শিক্ষা (Instinct and Education)—d 
‘শিক্ষা! বলতে বোবা! যেত শুধু বুদ্ধির চর্চা। অর্থাৎ মানবমনের এই বৃত্তিটিকে! 
জীবনের অন্য সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে বিভিন্ন করে তার উৎকধপাধনের চেষ্টাই! 
ছিল শিক্ষকের কর্ত্ব্য। কিন্তু ধীরে ধারে এ মতের পরিবর্তন ঘটেছে । 
শিক্ষকরা বুঝতে পেয়েছেন মনের বৃত্তিগুলির কতকগুলিকে প্রয়োজনীয় আর 
কতকগুলিকে নিশ্রয়োজন মনে করে বিভিন্ন কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ সম্ভব! 
লয়, এবং সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের যে মূল উপাদান তাকে 
উপেক্ষা করে শিক্ষাটা হাওয়ার ওপর দুর্গ তৈরির মতো নিক্ষলা। বিশেষ 
করে, ক্রমবিকাঁশবাদ মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এ বোধ যেদিন থেকে এসেছে 
সেদিন থেকে শুধু’ বুদ্ধি তার কৌলিন্য হারিয়েছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
নিতান্ত অপাঙক্তেয় সহজ সংস্কার ও অনুভূতি উত্তরোত্তর মর্যাদীলাভ করেছে। | 
কএডএর যুগান্তকারী আবিষ্কার--অবচেতন মনই চেতনমানস ও ব্যক্তিত্বের 
সবল ভিভি_শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবমনের আদিম বৃত্তিগুলির দিকে শিক্ষাবিদের 
ৃষ্টিঘাকর্ষণ করেছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অতীতের শিক্ষা 
বার ব্যর্থতার ও অপূর্ণতার একটি প্রধান কারণ শিক্ষার উপায় 
সপক্ষে এই ভুল ধারণা। ৷ রূসো বলেছিলেন, শিক্ষা হতে হবে স্বভাব: 
কাজেই আহ হাব বুল ভিডি তা, শিক্ষাও হু 
গাদান। তাই তো শিক্ষকের জানা চাই মান্থষের মধ্যে কি সহজ সংস্কার | 


আছে, তাদের স্বরূপ কি, কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগাতে: 
৪২. C.Buri—the Case for Hu i iti ) 
cational Psychology, 1941, Dp. 72 রানি ০ CED 
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পারি। “এট! স্পষ্টই বোঝা যায়-ষে, শিক্ষাবিদের কাছে মানুষের : সহজ 
সংস্কারগুলির স্বরূপ জানা একান্ত দরকার, কারণ সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তি 
হচ্ছে এই সহজ প্রবুততিগুলি 1৮৪৩ 
ব্যবহারের আলোচনায় সহজ সংস্কার ও প্রক্ষোভগুলির খুবই গুরুত্ব রয়েছে; 
কাজেই শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার ব্যবহার-নির্ধারণে এদের. প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকা্ । 
“চরিত্র-গঠনের মৌলিক উপাদান হচ্ছে এই সহজ প্রবৃতিগুলি, স্বতরাং 
শিক্ষকের প্রতি কাজেই এদের ব্যবহার করতে হয়-..কাঠ পালিশ করতে 
যেমন কাঠের রগের উল্টোদিকে কাজ করা যায় না তেমনি শিক্ষককেও 
কাজ. করতে হয় সহজ সংস্কারগুলির সহযোগিতায়, বিপরীত পথে নয় ।৮ 
(The educator must work with the grain, not against it.)88 
বাল্যকালে মানবশিশু অন্তান্ত ইতর পশুপ্রাণীর শাবকের চেয়ে অনেক 
রেশী অসহায়," কারণ তার ইন্দরিয়াদি অপরিণত, তার শক্তি অপরিস্ফুট, তার 
সহজ সংস্কার অনেক কম বিকশিত | কিন্তু ইতর প্রাণীর শাবকেরা কতকগুলি 
নির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ কাধকরী সহজ সংস্কার ও শক্তি নিয়ে জন্মায় | প্রকৃতি 
তাদের হয়ে লড়াই: করে। তাদের পরিবেশ অনেক: কম ৷ জটিল, 
তাদের কাছে “সমস্তা” খুব বেশী নেই, তাদের পরিবেশের উপযুক্ত দৈহিক 
গঠন ও শক্তি দিয়েই প্রকৃতি তাদের পৃথিবীতে পাঠায় | কিন্তু এতে মনে: 
হতে পারে স্থবিধাটা বুঝি পশুদেরই | কিন্ত, ফলত দেখা যাচ্ছে মান্য 
প্রাণীশ্রেষ্ঠ। তার কারণ তার শক্তিগুলি অপূর্ণ হলেও অনীম সম্ভাবনাপূর্ণ। 
তার সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং বিচার-বিবেচন! 
ছারা সে নতুন অবস্থার মধ্যে নতুন পথ তৈরি করে নিতে শেখে । , 
“ক্যাঙ্গারু-শাবকের মতো মানবশিসশ্তর অসহায়ত! শুধু অ-পরিণতির 
ফল নয়। এটা মানবশিশুর আর একটি গুণের: সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে গুণটি খুব 
চমকপ্রদ নয়, কিন্ত তার তাৎগধ অত্যন্ত গভীর-_সে গুণটি হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের 
- ক্ষমত। 1৮৪৫ 
মানবশিশুর সংস্কারগুলি নমনীয় (0185%1০) | শিক্ষকের কর্তব্য হবে 
সেই সংক্কারগুলিকে নির্দিষ্ট গতি দেওয়া, সীমাবদ্ধ করা, উন্সেষিত ও 


8৩ Ross—Educational Psychology, 056 
8৪. Ibid, pp. 68-69 ৫ 
8৫. 1010, 0. 59 
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উৎসাহিত করা এবং কখনো কখনো, প্রয়োজনবোধে, রুদ্ধ 
শিশুর বিচারবুদ্ধি বিকশিত নয়, সবতরাং শিশতশিক্ষার ক্ষেত্রে বিচার ও? 
ওপর নির্ভর করে সুফল পাওয়ার আশা করা যায় না। শিশু চুরি করে 
তাকে নীতিকথার উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা বুখা। কারণ. 
নীতিবোধই তখনো জাগবিত হয় নি সেখানে তার ভয়ের সংস্কার, বা 
সংস্কারের সাহাব্যেই তাকে শাসন করে, বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে 
শিক্ষককে এটা বুঝতে হবে যে “শিশু কাজ করে সহজ প্রবু 
এবং শিশুর সমস্ত কর্মের পিছনের প্রবলতম বেগ__বলা যেতে প 
মাত্র আগ্রহ__হচ্ছে এই সহজ প্রবৃত্তিগ্রলি। শিশুকে দিয়ে কাজ কর! 
চেষ্টায় সাফল্যলাভ করতে হলে শিক্ষককে এই প্রবৃতিগুলির দুয়ারেই 
পাততে হবে। শিশুর ব্যবহার-নিয্্রণে নীতিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া 
কারণ নীতিজ্ঞান শিশুতে তো. বিকশিত হয় নি; বরং তার প্রবৃত্তি 
স্বপা পলায়ন আত্মপ্রতিষ্টা বশ্ততা-_-এদের সাহায্য নিতে হবে 1৮৪৬ 
শিশ্ুমনের একটা প্রধান সহজ সংস্কার হচ্ছে কৌতুহল (cur 
এ সংস্কার শিক্ষকের একটি প্রধান সহায়। তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ; 
হলে প্রথম অবস্থায় এ অক্রসন্ধিৎসা-পরবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তাকে জ্ঞা 
পথে অগ্রদর করে দিতে হবে । : হয়তো! অনেক প্রশ্ন শিশু করবে যা 
যা নিরক্তিকর, যা হয়তো বড়দের কাছে যনে হবে অসভ্যতা । কিন্তু বান্ধ 
পক্ষে স্বাভাবিক শিশুর প্রশ্নের মধ্যে জানবার ইচ্ছাই থাকে 
বৃত্তিকে অন্যায়ভাবে রুদ্ধ করলে শিশুর বাড়ন্ত মনকে J 
বাস্তবিক অসঙ্গত,, অঙ্গীর, অসভ্য প্রশ্ন শিশু করে না__কারণ সে বোধই'র 
নেই। বডরাই তাদের অসঙ্গত ইঙ্গিত, এবং অকারণ গোপনতা বা এ 
চেষ্টা দিয়ে তাদের /মনে অন্যায় কৌতূহল জাগিয়ে তোলে । কাজেই স্ু্শি 
যিনি, তিনি একদিকে যেমন শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহলকে উৎসাহ 
তেমনি তিনি সাবধানে লক্ষ্য করবেন যাতে শিশ্তুর কৌতৃহল অন্ত 
বিষয়ে লিপ্ত না হয়। তা করবার প্রধান উপায় প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতি ও 
শিক্ষকের নিজ চরিত্রের প্রভাব । কখনো কখনো শিক্ষককে কঠোর হা 
হবে-_শিশুকে জানতে দিতে হবে কতকগুলি সীমালঙ্ঘন লঙ্জাকর, শাস্তি 


সুতরাং অন্তায়। প্রথমত শিশুর অনথসন্ধিৎসার নির্দিষ্ট একীভূত কোন 
৪৬. Ross—Educational Psychology, D. 69 


লেং 
পঙ্গুই করে দেওয়া হ 
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থা লক্ষ্য থাকে না। তার প্রথম প্রশ্নগুলি যে কোন জুব্য, যে কোন ঘটনা -সন্ধন্ধে। 
শিক্ষকের উদ্দেশ হবে শিশুর প্রশ্নগুলিকে উদ্দেশ্বমৃখী করে তোলা-ড্রব্য ও ঘটনা 
-সন্বন্ধে অন্সক্ধিৎসাকে বৈজ্ঞানিক সুত্র বা একতার অন্থ্সন্ধানে পরিণত করা। 
“শিশুর কৌতূহলের এ বিপদ আছে যে তা অলস কৌতূহল মাত্র হবে, কারণ 
শিশুর ক: গুলি এখন তো অনির্দিষ্ট ; শিশুর স্বভাব হচ্ছে সমস্ত ব্যপারেই নাক 
গলানো | তাঃ অন্সন্ধিৎসার বিষয়ও বিচিত্র, তাই তাকে উৎসাহিত করতে 
হবে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়মিতভাবে শিখতে, কখনো! যদি তাতে আবেগের বাছলা 
থাকে তাতে ক্ষতি নেই । তার শিক্ষার আর একটা দিক হচ্ছে বাস্তব জীবনের 
সমস্তা-নিরূপণে বিভিন্ন ঘটনা ও দ্রব্যের আপেক্ষিক মৃল্য-নির্ধারণ,_-এতেও ' 
তাকে উৎসাহ দিতে হবে 181 

শিশুর আর একটি প্রধান সহজ্জ প্রবৃত্তি হচ্ছে গড়ে-তোলা (construce- 
0%৩068$)_ সে বালু দিয়ে পাহাড গড়ে, নদী-গুহা বানায়, কাদা দিয়ে 
পাখী-মানুর. তৈরি করে । রং-তুলি বা জেট-পেনসিল পেলে সে আকে ফুল 
মানব ঘোড়া। তার গড়া ঘরবাডী, তার আকা ছবি আমাদের বয়স্কদের 
কাছে মনে হতে পারে উদ্ভট অসম্ভব হাস্তকর ; কিন্তু শিশুর কাছে সেগুলি 
ভরসঙ্করভাবে সত্য, নিখুঁত স্থন্দর | শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শিক্ষকের 
আর একটি প্রধান সহায়। শিশুর এই গঠন-প্রবৃত্তিকে শিক্ষক উৎসাহিত করে 
র ব্যক্তিত্ববিকাশে : বহায়তা, করবেন, তাকে সমাজের একজন মূল্যবান 
ক্মী হিসাবে গড়ে তুলবেন। এখানেও প্রথম অবস্থায় দেখা যাবে শিশু যা 
স্থট্টি করছে তা খেয়ালী ও উদ্দেন্ঠহীন, কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিশুর এই 
বুত্তিকে কাকী উদ্দেম্তমুখীন করে তোলা, তার গঠনের আবেগকে স্বার্থের 
ক্ষুদ্র কেন্দ্র থেকে মুক্ত করে সমাজসেবার কাজে লাগানো! |: নতুন শিক্ষাব্যবস্থার 
তাই হাতের কাজের ওপর এত ভোর দেওর। হর এর মধ্য দিকে শিশুর ' 
দেহ ও মন দুইই বিকশিত ও সুষ্ম হয়ে উঠতে পারে । 

শিশুর আর একটি আনন্দময় সংস্কার__খেলা। শিশু থেলতে ভালবাসে, 
খেলা দেখতে ভালবাসে, খেলার কথা শুনতে ভালবাসে ।. বড়দের চোখে 
খেলা হচ্ছে কাজের বিপরীত-_কাজ ফাকি দেওয়া ॥ তাই প্রাচীন শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় অভিভাবক ও শিক্ষক শুধুই বলেন, “বাদর ছেলে, সারাদিন কেবল 
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১১৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


খেল! আর খেলা, আরে মান্য হতে চাস্‌ তো খেলা ছেড়ে পড়, আরো গড়। 
বৃখা সময় নষ্ট করিস্‌ নি।” এ মূল্যবান্‌ উপদেশ ধারা দেন, তারা ভুলে যান 
শিশুর কাছে খেলা ‘খেলা’ নয়, এটাই তার সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ, সবচেয়ে 
দরকারী কাজ, এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর স্বতঃক্ফুত কর্মচাঞ্চল্য যেমন সহজ 
আনন্দে উৎসারিত হয়, তাতে কোন শিক্ষক একে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষাগদ্ধতি 
গড়ে তুললে তাকে নিতান্ত অন্ধ ও কল্পনাশক্তিবিহীন বলতে হ্বে। প্রাচীন 
বড় জোর খেলাকে শিশুর বাহুল্য-শক্তির প্রকাশের পথ বলে মনে করেছেন 
এবং নিতান্তই যেন অনিচ্ছায়, বড় ভয়ে ভয়ে, বড় সাবধানে ‘পড়া’ ও “কাজ: 
এর ফাকে সামান্য কিছু সময় অপচয় করতে রাজী হয়েছেন খেলার জন্তো 
শিক্ষার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্তে খেলাকে তার! স্বীকার করেছেন 
কারণ নাকি “শুধু কাজ আর কাজ-_আর খেলা বারণ--এতে ছেলে ভোতা হয়ে 
যায়” (All work and no Play makes Jack a dull b০y)। কিন্তু ইংলণ্ডে 
প্রায় ছুশো বছর আগে ববাট ওয়েন (Robert 95517) প্রথম এক অদ্ভূত কথা 
বললেন যে. ছোট শিশুদের স্বচ্ছন্দ আনন্দ ও চঞ্চলতা রুদ্ধ করে দিয়ে বই-গত্ 
দিয়ে ক্লাসে বসিয়ে বই পড়ানো সম্পূর্ণ নিরর্থক। শিশু শিখুক, তাঁর স্বাভাবিক 
আনন্দের মধ্য দিয়ে। তারপর শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনয়ন করলেন 
) খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্র করে। খেলাটা শিক্ষার 


হওয়া উচিত শিশ্তুশিক্ষার প্রধান ভিত্তি। খেলার 
মধ্যে শিশুমনের প্রধান ক'টি সংস্কার এসে মিশেছে,_এতে আছে আত্ম 


প্রতিষ্ঠা (56165355008), বুখচরতা (gregariousness). যুদ্ধেচ্ছা (pugna- 
city), বাধ্যত] (91883977611), অনুকরণ (imitation), গঠন (construc 


tion), অঙ্গ-সঞ্চালন (locomotion), প্রশংসালাভ ইত্যাদি প্রবৃত্তির বিকাশ। 
এ ৰৃত্তিগুলির সম্যক ও স্থ্যম বিকাশেই 


তাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষা 
বরতীদের সন্থষ্ট হওয়ার কারণ আছে। 


শিশুর অন্য সমস্ত সহজ সংস্কা 


কেও শিক্ষার কাজে লাগানো যেতে 
পারে। বাহুল্যবোধে সে আলোচন। 


থেকে বিরত হওয়া গেল। 


পঞ্চম অধ্যায় 
অনুভূতি ও প্রক্ষোভ 


(Feelings & Emotions) 


পাবনের অবিশ্রান্ত ধূসরিমায় প্রক্ষোভ সেই রপালী আলোর পাড়া 
অকণ্থাৎ ঝলসে উঠে নতুন সৌন্দধের সি করে। প্রক্ষোভহীন জীবন অকল্পনীয়; 
বোধ হয় অসহনীয়. . ১ 

প্রক্ষোভের কয়েকটি প্রাতাহিক উদাহরণ দেওয়া যাক । “খুকু দেখো-_বাব! 
আমাদের জন্ক কি সুন্দর ছবির বই এনেছে ।” হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে, 
অশোক খুকুকে ডেকে আনতে ছুটল । খুশীতে আনন্দে উচ্ছল শিশুর জপ । 

“মাগো, বাবাগো, খেয়ে ফেরে গো” ঠাপাতে ঠাপাতে, কাপতে কাপতে, 
দেবযানী মার কাছে এসে মায়ের কোলে দুখ লুকিয়ে কাদতে লাগল মা গারে 
পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন মেয়েকে । খেলার মাঠে কাড়ের 
তাঢায় বিষম ভয় পেয়েছে মেয়ে ৷ 

স্বাবা, শিগগির ওঠো, দ্বাধো! আকাশে কেমন এক তার! উঠেছে, তার 
পেছনে যেন বাঁকানো, মস্ত এক ঝীটা বাধা ৷” সিড_নীর চোখ তুটী বিস্ময়ে 
বিশ্কারিত। “মা আজ দাদাকে আমি খুন করব । আমার নতুন স্যান্ডেল 
জোডা পরে বেরিয়ে গেছে, ওটাকে শেষ করে আনবে । আমার কোন. ভাল 
জিনিল কেনবার জো নেই, এই আদুরে বুড়ো ছলের বঙ্পায়।” বাগে গর্জন 
করে ওঠে সুনন্দা, আলনা থেকে দাদার আমেরিকান কাফ, সার্টটা টেনে পায়ের 
তলায় মাড়িয়ে দিল | “সখী বাধার কি: হৈল অন্তরে ব্যথা! বসিয়া! বিরলে 
থাকয়ে একলে, না শোনে কাহারো কথা ।” প্রেমে জর্জর বিরহ-বিধুর রাধিকার 
মনের অবস্থার কাব্যিক বর্ণনা । ৫ 

কাটি প্রধান অনুভূতির সাধারণ ও অতি-পরিচিত, উদাহরণ ॥  গোডাতেই 


উল্লেখ করেছি প্রক্ষোভ আমাদের জীবনের বৈচিত্রোর আস্বাদ, অচিন্তানীয়তার 


চমক, “অঘটন-ঘটন-পটিরসী” এক মানস-ক্রিয়া । কিন্ত শুধু মানস-ক্রিয়া বলেও 
এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এর দৈহিক প্রকাশও জঙ্গাঙ্ষিভাবে এর সন্ধে যুক্ত । 
প্রক্ষোভের সংজ্ঞা-নিদেশ করা বাস্তবিকই দুরূহ | ক্র্যাপারীভ (Claparede) 


১১৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


যথার্থই বলেছেন, “প্রক্ষোভের মনস্তত্ব সমস্ত মনোবিদ্যার মধ্যে বেশী জট, 
মনোবিজ্ঞানীরা! এর সংজ্ঞা-নির্দেশনে ঘোরতরভাবে মতীত্তরিত ৷”? 

অথচ প্রক্ষোভ নিয়ে আলোচনা অবহেলা করবার উপায় নেই, কার 
মাছের জীবনে অনুভূতির মুল্য সামান্ত নয়। “ব্যক্তির দিত জিত 
অন্তূতি-ও প্রক্ষোভকে বাদ দিলে ঘটনার সবচেয়ে মুল্যবান দিকটাই বাদ দেঞ্জা 
ইল । মনোবিদ্ঠা থেকে অনুভূতি ও প্রক্ষোভ বাদ দিলে, বেন মনে হয়, বট 
বাহ্যন্স্ধলিত সঙ্গাত নাটোর একটি দৃশুচিত্র__রহীন এবং অবাজ্ব 1” 

ড্রেভার-এর একটি সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে প্ৰণিধানযোগ্য, “প্রক্ষোভ একটি জনি 
মানসিক অবস্থা, যাতে বিবিধ প্রকারের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে ( নিশ্বাদ 
প্রবাসে, নাড়ীর গতিতে, অনালী গ্রন্থির রসক্ষরণে ) এবং মনে একটি জোরারে| 
মনোবৃত্তি উদয় হয় যার ফলে ' বিশেষ কিছু করবার ইচ্ছা জাগে। এ 
জমতৃতি যা তীর হলে বৃদ্ধকে আছয় করে, : এবং অসতর্কভাবে বোর 
কিছু করবার প্রবৃত্তি হয়।”৩ 

এক্ষোভ অনুভূতির সামগ্রিক ও উত্তাল অবস্থা। এ গুণু একটি সা 
ভাবের বা শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায় না। এর প্রভাব মানু 
সঈগ্র সত্তার ওপর | একটু আগে উদ্ধৃত দেবযানীর ভয় পাওয়া বিশ্লেষণ করনে 


দিবা যাবে সে ভয়ে হাপাচ্ছে ও কাদছে, তার চক্ষু বিস্কারিত হয়েছে, 
তার মুখ নীল--অভ্যন্তরেও 


তার ববংস্পন্দন ভরততর হয়েছে, রসক্ষর! গ্রন্থি থেকে 
রণ হয়েছে, তার মনের ভাব-পরিবর্তনও জটিল । সে ভীতার্ড, সে ভয়ে 
বস্তাটির কাছ থেকে পালিয়ে দুরে যেতে 
লক্ষ্য ইত্যাদি। 

প্রক্ষোভ-এর (5101190) সঙ্গে অন্তভূতি-র ( 
প্রক্ষোভের একটি অংশ মানসিক অঙ্গভূতিটুকু । 


চার, মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয় তার 


feeling) তফাত করা হয়! 


| এই আন্তরিক অবস্থাটিকে (Subjective state) 
বলি: অন্তুভূতি। অনুভূতি কোন শারীরিক পরিবর্তন-নিরপেক্ষ। যেমন 


একটি ছবি দেখে আমার মনে খুশী বোধ করলাম, এই ভালো! লাগাটুকু নিতান্তই 


> Hiiman Routlege & 
২ Woodworth—Psych 
৩ Drever—Dictionary 


Kegan Paul Emotion, BS. 
ology, p, 365 
of Psychology, Pp. 80-81 


অন্তভূতি এ প্রক্ষোভ ১১৯ 


বাক্তির অস্তরের অবস্থা । প্রক্ষোভে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নিদিষ্ট শারীরিক 
পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ আনন্দে আমরা দস্তবিকাশ করে হাসি, কখনো বা 
হাততালি দিয়ে উঠি । রসক্ষর! গ্রস্থিগুলি থেকে ক্ষরণ হয়-_শরীরের পেশীতে 
চঞ্চলতা জাগে ৷ ভালো-লাগার অন্থত্ভৃতিতে (6০11)8) এই দৈহিক পরিবর্তনের 
অংশটি অনুপস্থিত । 

প্রক্ষোভ ও অন্ভৃতির প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন অস্কভূতি 
সীমান্ত-উদ্ভত (peripherally excited), কিন্ত প্রক্ষোভ কেন্দ্রীয় স্বাযুমণ্ডলী- 
উদ্ধৃত (০57107811% ex০i৷০d)। অনুভূতির মূলে থাকে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
(perception) | যেমন মখমন-মোডা, গদীতে বসলাম, আরাম 'অন্ভব 
হল । এটি স্পর্শ থেকে উদ্‌গত অনুভূতি । কিন্ধ পরীক্ষার ফল দেখে খুশী 
হয়ে চীৎকার করে উঠলাম, এ প্রক্ষোভ । এর পেছনে বৃদ্ধি বিবেচনা চিন্তা 
রয়েছে, কাজেই মস্তিষ্কের সমস্ত ন্সাযুক্রালকে এ আলোডিত করে । 

প্রাণীর সামগ্রিক শুভান্তুভের সঙ্গে প্রক্ষোভের যোগ অনেক বেশী নিবিড। 
ক্যানন্‌ এই : কথাটির দ্বিক্ে বিশেষ করে দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছেন যে প্রক্ষোভগুলি 
প্রাণীদের পক্ষে জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার সন্মধান হবার উপযোগী, 
দেহের, বিশেষত আস্তর যন্ত্রগুলির সামগ্রিক বিষম প্রতিক্রিয়া (21708৩70$ 
reaction) 18 সামান্য ভালো-লাগ। মন্দ-লাগার মধ্যে এই জরুরী তাগিদ 
নেই। প্রক্ষোভগুলি দেহের অন্গান্ক প্রতিক্রিরাঞ্জলিকে সেই সময়ের জন্ক 
স্তব্ধ করে দেয়, বিপর্ষস্ত করে দেয় এবং দেহের যে আস্তর ক্রিয়াগুলি (organic 
responses) সেই জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার পক্ষে উপযোগী তাদের 
সক্রিয় কৰে তোলে ।* 

অনুভূতির শ্রেণীবিভীগ (Ciassification of feelings)—অনুভূতি- 
গুলি এত বিচিত্র আর এদের মধ্যে এত সুন্ম্ম প্রভেদ বর্তমান, যে এদের শ্রেণী- 
বিভাগ করা দুরূহ ব্যাপার ৷৷ উডওয়ার্থ-এর অন্ুসরণে খুব মোটামুটি একটি শ্রেণী- 
বিভাগের চেষ্টা করা যায় : j 

১। আনন্দ, সুখ, হর্ষ, উদ্দীন | 6১৮ 

২।  নিরাৰন্দ, দুঃখ, বেদনা, বিষাদ, মুষডে পড়া । 


8 Boring, Langfeld, Weld— Fundamentals of Psychology, p. 94 

t Attended by great feelings of excitement they disorganise and disrupt 
other behaviour patterns at the moment. We speak of being ‘engulfed’, 
‘overwhelmed’ or ‘swept away’ by emotion. Tbid, p. 94 


১২০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 
৩। কৌতুক, মজা, ক্ফৃতি । 
৪1 উত্তেজনা, আলোড়ন । 
1 শাস্তি, সন্তুষ্টি, চুপটি-করা ভাব, নিস্পৃহতা, ক্লান্তি ৷ 
১। সংশয়, সলজ্জতা, অপ্রস্তত-বোধ, উদ্বেগ, চিন্তা, ভয়, ভীতি | 
৭ বিশ্বয়, আশ্চষবোধ, স্বস্তি, হতাশা । 
৮। তীব্র আকাঙ্ঞা, ক্ষুধা, ইচ্ছা, চাওয়া, ভালোবাসা । 
৯. বিরক্তি, বিদ্বেষ, স্বণ1। 
৯*। ক্রোধ, রাগ) গুমরে থাকা, জলে ওঠা ইত্যাদি। 


লাগা মন্দ-লাগা (91589886-91898710), দ্বিতীয়, উত্তেজনা-প 


তা ছাড়া ফ্যাকাণ্টি সাইকো? 
লক্ষির মানসিক রসায়নতন্ব (mental chemistry) কপ ভূতের ছাতা! 
এ শ্রেণীবিভাগে লক্ষিত হয়। এ অতিরিক্ত J 
(Titchener) গ্রহণ করেন নি। কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নির্ভরযোগা 
ভিত্তির ওপর এ বিভাগ স্থাপিত নয় ।৮ 


ই eed worth—Psychology, 7- 404 
17 নু 
৮ Titchener Textbook of Psychology, Dp. 155 


অনুন্কৃতি ও ঠাক্ষোত ১5১ 
তা বোৱবার চেষ্টা কার। প্রক্ষোতগ্ডলির বেলার ঠিক সে লগ বলার 


করলে কোষ কি?" 

“বণবোধের বেলায় যেমন প্রক্ষোতের বেলায়৪ তেমনি ছেগি, নানা 
উপগঠ প্রভেদ। এক রং অল্প অল্প করে বদলে নিয়ে অজ্ঞান অন্ত রায়ে 
পরিবতিত হয়; তা বলে এ অসংখ্য সামার জুক্ছ পরিবতনগুলিকে বিশেষণ 
ছার অপ কটি মূল গুণে বিভাগ করে নিতে ধাধা নেই। এই মূল 
করেকটি গণ দেকে বিভিন্ন পরিষাণে মিশ্রণের ছায়া! অকল সবগুলি পাওয়া যেতে 
পার এ কথাগুলি পরক্ষোভের বেলায়ও প্রযোজ্ঞা 1১ ম্যাক্ডুদাল-এর মতে 
চৌক্ষটি প্রধান সহজ্ধ প্রবৃত্তি ব.180101 আছে এবং তাহের সঙ্গে সংযুক্ত 
এক একটি বিশেষ অনুকৃতি খাকে। একের মাযাক্তুগ্যাল বলেন মৌলিক 
প্ক্ষোভ। প্রতোকটি সহ প্রবৃদ্ধি কিছু আবেগের উত্তেজনা লরি করে বা 
বিশেষ একটি পপসম্পর্র, এবং প্রাতোক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত তার বিশেষ 
গুণসম্পন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশকে মৌলিক প্রক্ষোভ বলা যেতে পারে। 

প্রক্ষোন্ডের চরিত্র (Characteristics of an emotion) __ কিছু পৃ 
উল্লেখ করেছি প্রক্ষোভেত মধো একটি উত্তেজনা, অন্ধতা এ আলোডন আছে। 
কৃণ্ড-এর ত্রিমাত্রিক প্ুণ-সীমার মধ্য প্রক্ষোভকে পাওয়া যায, কিন্তু ওর দ্বারা 
প্রক্ষোভের পৃশ ব্যাখ্যা মেলে না। প্রক্ষোভে একই সঙ্গে আম্মার অবস্থা 
ও দৈহিক অবস্থা উদ্িতহ্র। ভয় পেলে ভয়ের বস্তু থেকে পলায়ন করতে 
ইচ্ছা হয়, আনন্দিত হলে হাসতে ইচ্ছা! করে, রাগে কাউকে আঘাত করতে 
উদ্ধত হই । শুধু ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগার অনমৃকৃতির মধ্যে এই দৈহিক 
প্রস্ততিগুলি নেই। উডওয়ার্থ প্রক্ষোভের চরিত্র এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: 
“কোন বিশেষ উত্তেজক এক রকম অবস্থায় মানুষে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়, 
সেই সাড়া-দাগানো অবস্থাই প্রক্ষোভ । যেমন বিপদের মূখে আমাদের স্বাভাবিক 
সাড়া ভয়; বাধাবদ্ধ-অবস্থার আমাদের সম্ভাব্য সাড়া বিরক্তি। যে যে 
অবস্থায় সাড়াগুলি উপস্থিত হর, সে সুত্র ধরেই আমরা শ্রক্ষোভগুলিকে 


ক 


চিহ্নিত করতে ও আখথ্যাত করতে পারি ।”৯০ ০০1 


প্রক্ষোভ্ের দৈহিক প্রকাশ আছে__এ সাড়া-দেও়া আমর! বুঝি . 
কি করে? বুঝি এ কারণে যে ক্ষোভ অস্বুভ্ূৃতির একটি অত্য 


2» McDougall—Social Psychology, p. 37 
১০. Woodworth—Psychology, p. 411 4 
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প্রকাশমান অবস্থা; নানা নিদিষ্ট দৈহিক প্রকাশের সঙ্গে এ আত্মঘোফা! 


করে, যেমন, রাগ হলে চীৎকার করে কথা বলা, জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলা 
ইত্যাদি। 


‘ তরাং “প্রক্ষোভ রাগ আনন্দ কৌতুহল দুঃখ ও বিরক্তি ইত্যাদি 

সমস্ত অনুভুতির প্রকাপমান অবস্থ-বেখানে ব্যক্তি বিচলিত ও 
হয়েছে” ।১৯ 

নিখালে অনগভৃতির' মেঘ জমছে, কিন্তু তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্তুৰে 
উপলক্ষ্য করে তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে নি, তাকে প্রক্ষোভ (emotion) 
বলব না, বলব প্রক্ষোভ-পুর্ব অবস্থা (emotional mood) | যখন নুন! 
রাগে ‘ফেটে পড়ল’ তখন অক্তভূতির এই স্পষ্ট প্রকাশমান অবস্থাকে বল! 
যাবে প্রক্ষোভ। 


প্রক্ষোভগুলির মধ্যে একটা অশান্ততা আছে। তারা শান্ত যুক্তিবিরোধী। 
গাগের মাথায় মান্তষ খুন করতে পারে। 

বিভিন্ন কারণে একই প্রক্ষোভ অথবা একই কারণে বিভিন্ন প্রক্গোভ 
উৎপাদিত, হতে পারে। অথবা একই ব্যাপারে হুই ব্যক্তির সপ্পূ্ 
বিপরীত প্রক্ষোভ উদ্ভূত হতে পারে। যেমন মোহনবাগানের গোলপোর্টের 
মধ্যে বল প্রবেশ করতে দেখলে, বিরোধী পক্ষে সমুচ্ছুসিত জয়োলাস এবং 
মোহনবাগান-অঙ্রাগী দলের শমুদ্বেন ছুঃখ। তাই প্রক্ষোভকে কোন নিষ্টট 
কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। এর মধ্যে অনেকটা অনির্দেশ্যতা আছে। 
ধরা যাক্‌, অন্তায়ভাবে উতৎপীডিত এক ব্যক্তির পক্ষ হয়ে তার প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে আমি বড়া করে এলাম, এতে সে ব্যক্তিটি যে খুশী হবে আগা 
করা, অন্তায়। সে হয়তো আমার কাজকে উদ্ধত্য মনে করে ভয়ানক 
বিরক্ত হবে। কিন্তু অন্ত একজন ব্যক্তি। হয়তো আমার এই কাজের ভর 


3১ Gates & Jersild—Fducational Psychology, 7. 82 
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গুণের কথা বলেছেন। প্রক্ষোভগুলি পরভূতিকাবৎ। এরা কতকগুলি প্রবল 
প্রবৃদ্ধি বা কর্মপ্রেরণার ওপর নির্ভর করে। যেমন, মাদীকুকুর ছান! কেড়ে 
নিলে খেপে কামড়ে দেয়। এখানে কুকুরের রাগ-.এই অস্ুন্কৃতির পশ্চাতে 
রয়েছে অতান্ত প্রবল প্রবৃত্তি (instinct)-— মাভশ্লেহ | 

প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তি অঙ্গাঙ্গী-"প্রক্ষোভের প্রকৃতি হচ্ছে যে তারা 
পরনির্তর। প্রক্ষোভের পশ্চাতে তার ভিত্তি হিসাবে প্রবল ক্মপ্রবৃত্তি 
থাকতে হবে 1”১২ 

পক্ষোভ ও সহ্ছ প্রবৃদ্ধির অঙ্রাঙ্গিসগ্বন্ধ সম্পকে ম্যাকডুগাল-এর 
সত পূবে বলা হরেছে। এই সঙ্গেই বলা যায় প্রক্ষোভের সঙ্গে কমের 
বা কর্মপ্রবৃত্তির একটা নিকট-সন্বন্ধ রয়েছে। রাগ করলে আমরা 
আঘাত করতে চাই। ভয় পেলে ভয়ের বস্তু থেকে দুরে পালিয়ে যাই । 
“এও প্রক্ষোভের একটি লক্ষণ যে এ মনের একটা সমগ্র আবস্থ! যার 
অন্তত হচ্ছে কোন কর্ম বা বিশেষ কোন কর্মপ্রবৃত্তি।”১৩ 

তাড়না বা প্রবৃত্তি প্রাণীর নিষ্িষ্ট প্রয়োজনের (3০০96 176605) অভিমুখে 
তাকে তাড়িত করে। কিন্তু প্রাণী যঘন তার প্রয়োজন মেটাবার পথে হঠাৎ 
বাধা পায় তখন যে আকম্দিক উত্তাল অন্বস্ভিকর মানসিক অন্ুভাতির অবস্থা 
প্রাণীকে অস্থির করে, তাদেরই বল! হয় প্রক্ষোভ ।৯৪ 

প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক প্রাকীশ-_প্রক্ষোভ দৃশ্রমান মানসিক 
উত্তেজনা, যার ঢেউ সমস্ত অবয়বে লাগে। বিষম রাগের একটি 
চমৎকার বিবরণ ডারউইন বহু বৎসর পূর্বে দিয়েছেন | এটি আজ 
মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে। “রাগের 
প্রকাশ নানাভাবে হরে থাকে । হ্ৃদ্যন্ত্র ও রক্রচলাচলের ক্রিয়া সবদাই 
আক্রান্ত হয়; মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনো বা বেগুনী রং হ্য়। বুকটা 
ঘন ঘন ফুলে ওঠে এবং বিশ্কারিত নাসারঙ্জ কম্পিত হতে থাকে | উত্তেজিত 
মস্তিষ্ক পেশীগুলিতে বলসঞ্কার করে, এবং ইচ্ছাশুক্কিকে প্রদীপ করে তোলে । 
মুখ সাধারণত দৃঢভাবে বদ্ধ হব; দাতগুলিও শক্তভাবে লেগে যায়, কখনো 


2২ Stout—Manual of Psychology, p. 365 

22 Thouless— General and Social Psychology, p. 74 

28 When an activity involves overcoming an obstacle, and especially 
When the overcoming of the obstacle includes a frustrating experience, 
emotion is likely to arise. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 4 
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কনে! দাতে দাত ঘন হয়|. ক্রোধে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে দৃচা 
হাত তোলা, বা. এই জাতীয় ভঙ্গী খুবই সাধারণ। বাস্তবিক পক্ষে আয়া 
বিবার আকাজ্ষা কখনো. এমন অদম্যভাবে প্রবল হয়, যে জিনিষ 
ৃ্্যাঘাত করা অথবা সবেগে ভূমিতে আছাড় দিয়ে ফেলা 


হ্য়। 
ক্রাধের ফলে. কম্পন প্রায়ই 


দেখা যায়, গলার স্বর যেন কণ্ঠে ছা 
7: অথরা, স্বর অত্যন্ত উচ্চ, কর্কশ ও অসঙ্গত হয়। অধিকাংশ গো 
কপাল স্পষ্ট ভ্রকুটিতে আকুঞ্চিত হয়,-'চোখগুলি উজ্জল বর্ণ ধারণ কর 
বা হোয়ার বেন বলেছেন, 'যেন তারা, আগুনের মতো জলতে ধাকে৷ 
কখনো  ঠোটগুলি বাইরে প্রসারিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠোট বর 
আকুঞ্চিত হয়, এবং তার ফাক দিয়ে বিকট হান্তে বিস্ফারিত দৃঢ়মংবদধ 
দাতগুলি দেখা যায়।”১৫ 

প্রাণীর ক্রমবিবর্ভন এবং 
প্রক্ষোভের  প্রকাশভঙ্ীগুলি :. জৈব 


ক্রমবিকাশের ধারায় বংশান্থক্র 


প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাঁশ- 
প্রয়োজনসাধনের উপযোগী, এ 
মে চলে এসেছে এ কথাটা প্রথম fl 
কিরে বলেন ডারউইন । - রাগের প্রকাশন_দাতখ্িচুনী, গর্জন, আক্রমণ জী J 
আত্মরক্ষার সহায়ক । শত্রুকে ভয় দেখাতে বা ধ্বংস করতে এগুলি ক | 
লাগে। তেমনি, ভয়ে লুকিয়ে যাওয়া, পালিয়ে খাওয়া, প্রবলতর শত্রুর কা 
থেকে আত্মরক্ষার উপায় | সভ্য মাঙ্গষের কাছে আদিম প্রয়োজনগুলি আজ 
আর নেই, কিন্তু সেই দাতথিচুনীটা ররেই গিয়েছে ত 
দেবার জন্যে ৷ “ডারউইন-এর মতে দ্বণা- 


ইচ্ছে কামড়ে দেবার পূর্বের অবস্থা; এতেই অনেক সময় শত্রুকে বথেষ্ট অ 
পাইয়ে দেওয়া হত বাস্তবিক আক্রমণ আর প্রয়োজন হত না । ডারউইন-এর 


মতে যদিও দাত দিয়ে যুদ্ধ করার যুগ প্রায় গত হয়েছে, তথাপি ঈাতথি চুনীর: 
ক্রিয়া আজও রয়ে গিয়েছে ৮১৬ 


1 


দৈহিক ও আন্তর যন্ত্রের পরিবর্তন 


। Lb) 


22 Darwin—The Expression of the Emotions in Man & Animal, p. 111 
& 374 


১৬ Woodworth Psychology, Pp. 421 
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কখনো দেখা যায়, প্রক্ষোভের অতিরিক্ত বিক্ষেপ আধুনিক জটিল সভ্যতায় 
মানুষের স্থসঙ্গতির পথে অন্তরার হয়ে দাড়ায় । রক্তে আযড়িনিলের অতিরিক্ত 
মোক্ষণ একদিকে যেমন ডোরাকাটা প্রধান পেশীগুলিকে সক্রিয় করে, অন্তদিকে 
পরিপাক-বস্ত্রের ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মায় | আধুনিক সব মানুষের পক্ষে পেশীর 
স্থল এবং প্রবল সক্রিয়তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষপ্রয়োজন এবং প্রক্ষোভের 
খোলাখুলি প্রকাশও নিতান্ত “অসভ্যতা” বলেই বিবেচিত হয়। প্রক্ষোভের 
পুনঃ পুনঃ অব্দমনের ফলে মন্তিফের কেন্দ্রের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, 
মানসিক স্বাস্থ্য বিস্বিত হয় এবং পরিপাক-যস্ত্রের ক্রিয়া স্বস্থভাবে হতে পারে 
না। পেপংটিক আলদারু বা অস্ত্রের ক্ষত এবং মানসিক নানা বিকার আধুনিক 
কৃত্রিম সভ্যতার একটি প্রত্যক্ষ ফল।১% 

প্রক্ষৌভ ও ভাব্প্রকাশের সম্পর্ক সম্বন্ধে জেমস্ল্যাং-এর সূত্র 
(James Lange theory of 02230130719) _প্রক্ষোভের সঙ্গে তাদের দৈহিক 
প্রকাশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-বিষয়ে এক বৈপ্রবিক মত জেম্স্‌ ও ল্যাংএর | প্রাচীন- 
কালে আবেগের মানসিক দিক নিয়েই যত কল্পনা ও আলোচনা হয়েছে | রি 
ভাব (068) থেকে ভর উদ্ভব হয়, এ কথাই তার! আলোচনা করেছেন। বড 
জোর এ কথা তারা বলেছেন, যে ভয়-কূপ অন্গৃভৃতির ফলে, 'চোখমুথ শুকিরে 
যায়, গা কাপে, কান্না পায়, পালাতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গীকে 


১৭ All this complicated physical mechanism has been developed in 
relation to the needs of animals which have to be able to mobilize 
energy quickly and put up'a vigorous struggle, This does not mean that 
nature has provided perfect adaptations to all possible situations, but in 
the long run animals equipped with these nerve fibers and glands are able 
to struggle, fight, defend themselves and run away, with a degree of 
Success not attained by animals which are not so equipped. Experimental 
removal of one of the adrenal glands results ina great reduction in the 
length of time during which an animal can put up such a struggle. But in 
many cases this mechanism is not so useful to the complicated needs of 
the modern civilized man. Civilized man, to whom violent struggle is 
often an annoyance rather than-a help, who loses his temper or becomes 
frightened in such a way as to interfere with the carrying out of a skilled 
act which may save his life, may suffer severely from the primitiveness of 
his whole autonomic nervous system. Not only excessive increase in 
bloodpressure but even the complete stopping of digestion may result from 
the irritation and frictions of a business day. Murpby—A Briefer General 


Psychology, Pp. 75 


~ 
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প্রক্ষোভের একট! বাহন ও অপ্রধান অঙ্গ বলেই তারা গণ্য করতেন। কিন্তু 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক । তারা প্রক্ষোভের দৈহিক প্ৰকাশকে, 
গৌণ বা অপ্রধান বলে মনে করেন না| এ সম্বন্ধে আমেরিকার উইলিয়াহ্‌ 
জেম্ন-এর (1810৩) মতবাদ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে একটা! বৈপ্লবিক চমক সৃষ্টি 
করে। প্রায় কাছাকাছি সময়েই দিনেমার আর একজন দেহতত্বাবদ্‌ পণ্ডিত 
ন্যাং (৬৭08) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অঙ্গুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌছেন। তাদের 
মতবাদের মধ্যে আশ্চধ মিল রয়েছে, এবং তাই অন্তুভূতি এবং তার দৈহিক 
প্রকাশভঙ্গী-সম্পর্কে নতুন মতবাদ, তাদের যুক্ত নাম বহন করে “জেমস্ল্যাং 
থিরোরী অব ইমোবন্স” নামে পরিচিত হয়ে আছে। 

কেউ রাগ করলে, চীৎকার করে জিনিসপত্র ভেঙ্গে-চুরে নিজের প্রক্ষোভ 
প্রকাশ করে। জেমস্‌ কিন্তু বলেন, অনুত্ুতির এই বিশ্লেষণটী। একেবারে ভুল । 
অনুভূতিগুলি হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে__অভিভূত করে ফেলে । তখন 
বিচার-বিবেচনার অবসর নেই । উদ্দীপক অবস্থাটা। প্রত্যক্ষ করা মাত্রই, 
তৎক্ষণাৎ দৈহিক পরিবর্তনগুলি দেখা দেয়, এবং এই দৈহিক পরিবর্তন গুলিকে 
বাদ দিলে অন্থুভূতির কিছুই বাকি থাকে না। অন্তুভূতিগুলি হচ্ছে অন্ধ 
আবেগের তড়িংন্ছুরণ, তার! “যানে ন! মানা” । তার! অনিবাধ উদ্দীপক 
অবস্থার দেহযন্তের যাস্ত্রক ও চিন্তাহীন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া । কাজেই রাগ 
করি বলে চীৎকার করি, এ কথাটা সত্য নয়। বরং বলা উচিত, চীৎকান্ন 
করি বলেই, বেগে যাই । দৈহিক পরিবর্তনটা অনুভূতির পরিণাম নয়, 
অনুভূতির পুরাবস্থা এবং তার অচ্ছেন্ক অঙ্গ। উইলিয়াম জেমদ্‌ বলেন, 
“এই স্থূল প্রক্ষোভগুলি সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক ধারণা এই যে কোন 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে উত্তেজনা স্থষ্টি হয়,_ যাকে আমরা বলি প্রক্ষোভ, 
এবং এই মানসিক প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক প্রকাশের কারণ। আমার মত 
হচ্ছে বিপরীত। তা হচ্ছে বে উদ্দীপক ঘটনার প্রত্যক্ষের সঙ্গে 
সঙ্গে (বাহ ও আন্তর ) শারীরিক পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় এবং এই 
দৈহিক পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে যে অনুভুতি, তাঁকে বল! হয় প্রক্ষোভ। 
সাধারণ বুদ্ধি বলে বিত্তনাশ হলে আমরা দুঃখিত হই ও অক্রবিসর্জন করি। 
হঠাৎ একটি ভন্গুক দেখলে ভয় পেয়ে পালাই, প্রতিদ্বন্বী আমাকে অপমান করে, 
এবং তাতে ক্রোধ জন্মে, তাঁকে আঘাত করি। কিন্ত যে মত আমি প্রতিষ্ঠা 
করতে চাই, তাতে ঘটনার এ পারম্পর্য তুল । বরং যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথা 
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বলা উচিত যে, একটি মানসিক ক্রিয়া, আর একটির পর তৎক্ষণাৎ, ছেখ! 
দেয় না। এ দুয়ের মাঝখানে দৈহিক পরিবর্তনপ্তলি দেখা দেয় এবং অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত উক্তি হচ্ছে, আমরা অশ্রবিসজ্জন করি বলেই ছুঃগবোধ করি। 
কাপি বলেই ভয় পাই। দুঃখিত হই বলেই কীগি, রাগ করি বলেই আঘাত 
করি, ভয় পাই বলেই কাপি, এ কথাগুলি ঠিক নয়।” 

“শরীরের প্রত্যেকটি পরিবর্তন, তা সে যাই হোক, যে নুকুতে ঘটে তৎক্ষণাৎ 
স্পষ্ট বা অম্পষ্টভাবে আমরা বোধ করি। যদি কোন তীব্র প্রক্ষোভের কথা 
কল্পনা করি, এবং আমাদের এ কল্পনা থেকে দৈহিক লক্ষণগুলির সমস্ত বোধ 
যদি বিচ্ছিন্ন করে নিই তা হলে দেখি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না. 
থাকে না এমন কোন মানসিক পদার্থ বা উপাদান, যা থেকে প্রক্ষোভগুলি 
তৈরী হতে পারে।  প্রক্ষোভ থেকে দৈহিক পরিবর্তনের বোধ বাছ 
দিলে থাকে নিতাস্ত উত্বাপহীন বুষ্ধিগ্রাহ্থ প্রত্যক্ষ-জান মাত্র 1'.(আতএব) 
যদি দৈহিক দিক দিয়ে আমর! সম্পূর্ণ অবশ হয়ে বাই, তা হলে তীক্ষ 
বা স্ক্ম সমস্ত অনুভূতির জগৎ থেকেই শুধু আমাদের (চিরনিবাসন ঘটবে 
এবং আমন শুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নীরস অস্তিত্বই শুধু বহন করে চলব ।”৯৮ 

ল্যাং বলেন, “আমাদের সমগ্র প্রক্ষোভের অগ্থভৃতি, আমাদের হখ-ছুঃখ 
আনন্দ ও বেদনার সুহূর্তগুলির জন্তে দায়ী দেহের নাড়ী ও সক্রিয় পেশীমণ্ডলী 
(vaso-motor 5$51608)1 যদি দেহের এ বন্ত্র্ুলীকে আমাদের প্রতাক্ষ 
বন্তসমূদয় ক্রিয্»মান করে না তুলতে পারত, তা হলে : সমস্ত জীবনটাই 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর ছারা ফেলে, অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট ও জানভাগডারকে 
পরিপূর্ণ করত, এ পর্যন্তই । কিন্তু আমরা আনন্দে বা ক্রোধে বিচলিত 
হতাম না, দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়তাম না, বা ভয়ে দিশেহারাও হতাম না।”৯৯ 

জেম্্‌স-এর নতুন মতপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে প্রতিবাদের 
ঝড় ওঠে। এই সমস্ত সামরিক সমালোচনায় ফতটা উত্তাপ ছিল, ততটা 
আলো ছিল না। আজ এতদিন পর, এবং নানা পরীক্ষা-পর্ধবেক্ষণের 
নিরিখে, জেমস-এর মতবাদের প্রকাশের মধ্যে কিছুটা অতিভাষণ রয়েছে 
তা জোর করে বলা যায়। প্রক্ষোভের পেছনে কোন ভাব (1৫৩8) থাকে না, 
এবং প্রক্ষোভ ও তার দৈহিক প্রকাশ (organic and visceral sensations) 


১৮ ভা. James—Principles of Psychology, Vol. 11, p. 440 
3৯ Titchener—A Textbook of Psychology, Pp. 475 
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অভিন্ন-ভীর মতবাদের এই দু'টি মূল কথাই অপ্রমাণিত রয়ে গেছে। 
অনুভূতির সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনগুলির সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ, তীর এ কথাটা 
ন! যেনে উপায় নেই।  প্রক্ষোভের মধ্যে একটা আকম্মিকতা ও অযৌক্তিকত| 
রয়েছে, এ-ও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে । জেমস-এর মতের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি 
বিবেচনা করে দেখা যাক । 

১1. জেমস-এর একটা প্রধান যুক্তি এই যে, প্রক্ষোভগুলিকে তাদের 
দৈহিক প্রকাশ থেকে আলাদা! করে চিন্তা করতে পার! যায় না, কাজেই 
তারা অভিন্ন। এটি খুব জুযুক্তি নয়। একটা আমকে তার ওজন বাদ 
দিয়ে কল্পনা করতে পারি না, তাই বলে প্রমাণ হয় না, যে আম আর তার 
ওজন একই জিনিস । স্টাউট্‌ ঠিকই বলেছেন, “একটা পাথরের টুকরা ঢেউ স্ব 
না (করে, জলে পড়তে পারে নাঁ_কিন্ত তা বলে ঢেউ আর পাথর এক নয় ।৮২ 

২। জেম্ন-এর মতে প্রক্ষোভের' পেছনে কোন ভাব বা কল্পনা (ideas or 
i৪65) থাকে না । একটা বিশেষ অবস্থায় দেহে তাৎক্ষণিক কতকগুলি 
পরিবর্তন ঘটে | দেহ্যন্ত্র যেন একট! স্থুরে-বীধা অনেকগুলি তারওয়ালা 
বীণা (জেমস্‌ তাকে বলেন, sounding board) । অন্য যন্ত্রে বিশেষ একটা 
স্থর উঠলে তাতে যেমন আপনিই অন্তুরপ একটা সুর বেজে ওঠে, তেমনি ছমছমে 
অন্ধকারে শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে হঠাৎ গা শিউরে ওঠে, জিভ শুকিয়ে 
আসে; তাই ভত্ব। ভয়ের চিন্তা থেকে ভয় হয় না| ভাবটা যদি আমে, 
মেটা আসে অন্তুভূতির পর ।. তিনি বলেন, জরবিকার অবস্থায় কোন 
কারণ না থাকা সত্বেও রোগী ভয় পায়। এটা এই জন্যে হয় যে, ভয়ের সঙ্গে 
যুক্ত দৈহিক পরিবর্তনগুলি উপস্থিত হয়েছে । কিন্তু একটু চিন্তা করলেই 
বোঝা! যায়, কথাটা! ঠিক নয় । নির্জন অন্ধকারে শ্মশীনের কাছ দিয়ে আসতে 
গেলে কতকগুলি ভাব বা কঙ্সনা! মনে আসে বলেই ভয় হয় । যদি না জানা 
থাকে জায়গাটা শ্মশান, তবে তো. অমন ভয় হয় না। গলায় শেকল বীধা 
ভালুক দেখতে আমোদ লাগে, কিন্তু খোল! অবস্থায় সে.ভালুকই মনে ভয় 
জাগায়। তা হলে দৈহিক পরিবর্তনগুলি কি ভাব-নিরপেক্ষ এবং যাক্ত্রিক- 
ভাবে হচ্ছে? তা তো নয়। ওয়ার্ড তাই ঠাট্টা করে বললেন, জেমদ সাহেবকে 
যি একবার খাঁচায় বন্দী ভালুকের সামনে উপস্থিত করা! হয় এবং তিনি যদি 
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মুক্ত বন্য ভালুকের সামনে পড়েন, তবে প্রধ্য় ক্ষেত্রে তিনি হয়তো ভালুকটিকে 
একটি মিষ্টি রুটি উপহার দেবেন, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখাবেন দ্রুত পলার়যান 
চরণযুগল ।** 

৩। জেম্স বলেন, কৃত্রিম উপারে ৷ দৈহিক পরিরর্ডনগুলি ঘটাতে পারলে 
সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের উদ্ভব হয়। অভিনেতার! কখনে| রুখনো! সত্যি সত্যি 
প্রক্ষোভের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন । তা ছাড়া মদ খেলে লোক দুঃগ 
ভুলে যায়। খুব“ খুশীমেজাজ হয়। ভাং খেলেও কেবল হাসি পায়, 
লোক দুঃখ ভুলে যায় 'ও: মনটা হালকা লাগে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ভাবের 
ওপর প্রক্ষোভ নির্ভর করে না।  মদখোর পুত্রশোক ভুলে হৈ-হল্পা করে । 

আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অনেক সময় মত্য মনে হয়। কিন্তু দেখা যায়, ম- 
খোর বা ভাংখোর যখন আনন্দপ্রকাশ করে, সেই অনুভূতির অহুকুল কয়েকটি 
ভাব তার মনে আসে ।. অভিনেতা! দুঃখের অভিনয়ে যখন কেঁদে আকুল হন, 
তখন শোক ও দুঃখের উপযোগী ভাবও তীর মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তা 
ছাডা অভিনেতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমুভূতির দৈহিক প্রকাশকে যখন কূপ দেন, 
তখন নিজে সে আবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন হন না। তিনি সচেতন থাকেন যে তিনি 
অভিনয়ই করছেন। সুস্থ দেহে স্ট্রিক্নিন্‌ বা আযাড়িনালিন ইন্জেক্শন করার পর 
অনেক সময় আবেগের ভাব দেখা যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে, যাদের 
ইনজেকশন দেওয়া হল,তারা বলে, “কেমন যেন ভয়-ভয় করছে।” এটাকে বলি 
ইমোস্তনাল মুড (emotional 2০০০), এট! ঠিক ৩০০০০০০ বা প্ৰক্ষোভ 
নয়। তবে এই ওষুধ বা নেশাগুলি প্রক্ষোভ-স্ষ্টির পক্ষে সহায়ক, তাতে সন্দেহ 
নেই। যাদের দ্্রিকৃনিন্‌ ইন্জেক্শন দেওয়া হল, তাদের “মনটা কেমন যেন 
ভারী লাগে, কান্না পায় 1” যদি ইনজেকশন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে 
দুঃখ ও শোকের গল্প বলা যায়, তখন তারা৷ অনেক সময়ই আকুল শোকে ভেঙ্গে 
পড়ে। মানুষের ওপর অআযাড়িনালিন্‌ প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হয়েছে । এর 
ফলে, কতকগুলি নির্দিষ্ট দৈহিক লক্ষণ, যথা নাড়ীর দ্রুতগতি, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে 
যাওয়া, হাত-পা-গলার স্বরের কম্পন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। এ রকম ব্যক্তিরা 
সাধারণত বলে, তারা "নার্ভাষ্-বোধ করছে, কেমন যেন অস্ব্তি-বোধ করছে 
অথবা উত্তেজনা -বোধ করছে, কিছু একটা যেন ঘটবে এমন বোধ করছে; আবার 


; কেউ কেউ আরেকটু অগ্রসর হয় বলে, তারা; যেন বোধ করছে খুব একটা বড় 
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আনন্দ আসবে, অথবা যেন তাদের কান্না পাচ্ছে। কিন্ত কেন, তা তারা 
জানে না। তারা স্বীকার করে, ষে তাদের একট! “যেন-যেন” অনুভূতি 
হচ্ছে, যেটা সত্যিকারের প্রক্ষোভ নয়, কিন্তু যতক্ষণ এই ত্যাড্রিনালিনের 
প্রভাব থাকছে, ততক্ষণ সাধারণ অবস্থার চেয়ে সহজে ভয় পায় ।২২ 

৪। যদি অনুভূতির প্রকাশক দৈহিক পরিবর্তনগুলি, কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ 
কর! যায়, তা হলে অন্ুভূতিও লোপ পায়। যে বেশী চীৎকার করছে তাকে 
অজান্তে পেছন থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও, তার রাগও “জল” হয়ে যাবে। 
ছোট খুকী ভয়ে কাদছে। মা তাকে জড়িয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে কীপুনী 
খামালেন, তার ভয়ও উবে গেল। কিন্তু এখানে তো শুধু দৈহিক প্রকাশটাই 
বন্ধ করা হচ্ছে না, ভাবটাও সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে বলেই  প্রক্ষোভও বদলাচ্ছে। 
মার কোলে বসে ধুকু ভাবছে ষে যে নিরাপদ, তাই না তার ভয় ভাঙ্গল ! 

জেম্স্‌ তার যুক্তির স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, তার প্রধান কয়েকটি 
আমরা আলোচনা করেছি। তা ছাড়াও জেমস্‌-এর মতের বিরুদ্ধে আরে 
নানা যুক্তি ও পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । জেম্দ্-এর প্রক্ষোভ 
সম্বন্ধে নতুন মতবাদের মূল কথাটি এই যে, প্রক্ষোভের সঙ্গে কতকগুলি দৈহিক 
সামগ্রিক পরিবর্তন (458 of organic changes) অচ্ছেন্যভাবে সংযুক্ত । এটা 
সমর্থন করলেও, ম্যাক্ডুগাল তিনটি বিষয়ে জেম্্এর সমালোচনা করেছেন। 
(১) ছেম্দ্‌ বলেছেন, কোন উত্তেজক ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করা মাত্রই 
তৎক্ষণাৎ কতকগুলি দৈহিক (বিশেষত আস্তিক ) পরিবর্তন ঘটে, এবং সেই 
পরিবর্তনের অনুভূতিই হচ্ছে প্রক্ষোভ। ম্যাক্ডুগ্যাল বলেন, ঘটনা বা বনত 
প্রত্যক্ষ করতে হবে এমন কথা নেই, তার স্থৃতি ও কল্পনাও প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে 
পারে। দৈহিক পরিবর্তন ব্যতীত, এবং তার পূর্বেও কোন স্থৃতি বা কল্পনা 
মনে আসতে পারে, এবং তা প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। (২) ঘটনা বা বস্তু 
প্রত্যক্ষ করা মাত্রই যাস্্িক দৈহিক পরিবর্তন শুরু হবে এ ঠিক নয়। সে ঘটনা 
বা বস্তু মনে কোন ভাব (11585) না জাগালে প্রক্ষোভ আপনি আমতে 
পারে না। ঘটনার তাতপর্য-বোধ হওয়া চাই, তবেই প্রক্ষোভ হতে পারে। 
(৩) জেম্যৃ-এর মতের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে ষে প্রক্ষোভের মুল যে সহজাত 
কর্মমুখীনতা (strong conative tendency), এ কথাটা জেম্দ্‌ ধরতে পারেন 


নি। বাঘ দেখে ভর পাই, তার কারণ বাঘ দেখাটা পলায়নের প্রবৃত্তিকে 
২২ Woodworth—Psychology, p. 522 


নিলা এরি. সন ররর: রর 


অনুভ্ভৃতি ও প্রক্ষোভ ৮৬ 


(instinct of escape) জাগ্রত করে, তাই তার সঙ্গে নিতা-সনবদ্যুক্ত বে 
প্রক্ষোভ-_ভয়-_তা দেখা দেয়। 

স্টাউট অনুরূপ অভিযোগ করেছেন, “জেম্স্‌-এর মতবাছে যে অবস্থায় পরক্ষো্ 
প্রকাশ পাচ্ছে, তার সঙ্গে, প্রক্ষোভের পেছনে যে হুম্প্ট সহঞ্জাত কর্মমূরীনতা 
আছে, তার ঘনিষ্ঠ সদ্বন্ধটির কথ! উপেক্ষা করা হয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী 
মা-বেড়ালের কাছ থেকে বাচ্চা সরিয়ে নেয়া হচ্ছে দেখাটাই যা-বেড়ালের ক্রোধ- 
উদ্রেকের কারণ । যাতৃন্সেহের সঙ্গে ওর কোন সদ্বন্ধ নেই। কিন্তু স্পষ্টতই, 
এখানে এই প্রক্ষোভের অবস্থার মূল কারণ এই যে, মাতৃত্রেহরূপ সহজ প্রবৃত্তি 
এখানে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।”২৩ 

জেম্‌দ্‌ আবেগ ও ছড়ানো! সামগ্রিক দৈহিক পরিবর্তনকে (diffused organic 
$0$80190$) অভিন্ন মনে করেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। ক্ষুধা পেটব্যখা 
ইত্যাদিতেও ছড়ানো সামগ্রিক দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু তারা প্রক্ষোভ নয়। 
আবার জেম্সএর মত অনুযায়ী প্রত্যেক প্রক্ষোভের মূল কতকগুলি নিবিষ্ট ও 
সামগ্রিক দৈহিক এবং আভ্যন্তরিক অন্ত্রাদির আলোড়ন (organic and 
visceral disturbances) | কিন্তু দেখা যায়, ভয়ে কারা পায়, রাগেও কখনো! 
চোখে জল আসে, দুঃখে তো আসেই। রাগ ও ভয়ে দৈহিক ও আব্বিক 
আলোড়ন (organic and visceral disturbances) অনেকটা একই রকম ; 
কিন্তু প্রক্ষোভগুলি মোটেই এক নয়। ক্যানন্‌ দেখিয়েছেন, লঙ্কা দৌড়ের 
প্রতিযোগীর দেহাভান্তরস্থ গ্রস্থি ও অস্ত্রের পরিবর্তন আর ভীত মাষের 
দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তন একই রকমের | 

জেম্স-এর মতের বিরুদ্ধে নবচেয়ে মারাত্মক যুক্তি এসেছে, শেরিংটন-এর 
(Sherrington) কতকগুলি পরীক্ষা থেকে। শেরিংটন একটা! কুকুরের মেরুদণ্ডে 
অস্ত্রোপচার করে সমবেদীতন্ের (sympathetic 555101) স্থাযু ইত্যাদির 
(যা দ্বারা দেহাভ্যস্তরস্থ রক্রচলাচল, পরিপাকক্রিয়া, অন্ত্রাদির পরিবর্তন 
ইত্যাদি চালিত হয়) সঙ্গে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্থাযুমণ্ডলের (যা ছারা 
বুদ্ধি ইত্যাদির ক্রিয়া সম্ভব হয় ) সংযোগ ছিন্ন করে দিলেন। জেম্দ্‌-এর মত 
সত্য হলে এ জীবটির অন্ভূতিগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্ত 
দেখা গেল, এই কুকুরটি আগের মতোই রাগ আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশে সক্ষম। 
এ থেকে শেরিংটন সিদ্ধান্ত করেছেন, “জেম্‌স্‌-এর সঙ্গে এ মত গ্রহণ করতে 

2২৩ Stout—A Manual of Psychology, P. 308 


১৩২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পারি, যে দেহের সামগ্রিক সংবেদন (organic sensations) ও দেহাভ্যান্তরস্থ 
আস্তিক পরিবর্তন, এবং সেগুলির শ্বতি ও সংযোগগুলি, মৌলিক প্রক্ষোভ- 
স্থির মহায়ক, এবং প্রক্ষোভগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করে (re-inforcin£), কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে এগুলি প্রক্ষোভ-স্থষ্টি করে না।”২৪ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ পরিবর্তন- 
গুলি আনুষঙ্গিক লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু তারা অনুভূতির মূল কারণও নয়, 
অনুভূতির সঙ্গে অভিন্নও নয়। প্রক্ষোভ হচ্ছে, “অস্ৃভূতি”র প্রকাশ, তাকে 
দেহের সামগ্রিক সংবেদন (০9188710 560$8107) মনে করলে ভুল কর! হবে । 

“জেম্্‌য্‌-এর মতের মারাত্মক দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এতে প্রক্ষোভগুলিকে 
জটিল দৈহিক পরিবর্তন মাত্র বলে মনে করা হয়; কিন্তু প্রক্ষোভ হচ্ছে তীক্ষ 
অন্তুভূতির প্রকাশ। প্রক্ষোভ কেবল বাইরে থেকে বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণ মাত্র 
নয়, প্রক্ষোভ হচ্ছে বাইরের প্রভাবের প্রতিক্রিরা।”২৫ ভেমূস্‌ ও জ্যাং যখন মনে 
করেছেন, অভ্যন্তরীণ অস্ত্াদি ও পেশী ইত্যাদি থেকে বহিগর্ণামী নাড়ীবাহিত 
(afferent nerves) আলোড়ন, প্রক্ষোভ-স্ষ্টির প্রধান উপাদান, তখন তীর 
ভুল করেন নি। কিন্তু বখন তারা বললেন, এগুলিই প্রক্ষোভের যথেষ্ট এবং 
একমাত্র কারণ, তথন স্পষ্টতই তারা ভুল করলেন। _ প্রক্ষোভ হচ্ছে 
একজাতীয় প্রতিক্রিয়া যাতে কেন্দ্রীয় স্মায়ুমণ্ডল ও দেহের উপান্তবর্তী অন্তান্ত 
অংশ সমান অংশগ্রহণ করে থাকে ।২৬ 

শেরিংটন ও অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের সমালোচনা বিবেচনা করে এবং 
নিজেও নানা পরীক্ষা করে ক্যানন্‌ জেম্‌স্‌-এর মতের পরিবর্তে আর একটি 
মত প্রবর্তন করলেন । ক্যানন এর মতে, অস্ত্র ও ভ্যাসো-মোটরমণ্ডলীর 
পরিবর্তনকে জেম্‌স্‌ প্রক্ষোভের কারণ বলছেন, তা ঠিক নয়। মধ্য-মস্তিষের 
মধ্যে, অতিপুস্পাক্ষের (028:1012005) | প্রভাবই প্রক্ষোভের প্রকৃত 
কারণ। এ মতবাদ জেম্স্এর মতবাদের কতকগুলি ক্রট-নিবারণে সক্ষম 
হলেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। অতিপুষ্পাক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্নাযুগুলির ক্রিয়া 
অত্যন্ত মন্থর । অথচ প্রক্ষোভ-সৃষ্টি হয় তড়িংগতিতে ৷ ত ছাড়া প্রক্ষোভ-স্থষ্টিতে 


উর্বধ মস্ডিকের দায়িত্ব আছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। প্রক্ষোভ একটা 
অন্ধ জৈবক্ৰিয়া নয়। 


২৪ Sherrington—The Integrative Action of the Nervous System, 


) , 259-61 
২৭. Sandiford—Educational 18০10198550, 132 রঃ 


২৬  Thouless—General & Social Psychology, p. 88 


অন্থস্কৃতি ও প্রক্ষোভ ১৩৩ 


সহজ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ্_প্রক্ষোভের সঙ্গে সহজ প্রবৃত্তির লি 
সঙগন্ধের কথা পূর্বে কিছু আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এদের বৈষমযও যথেষ্ট 
জেম্স-এর মতে প্রক্ষোভে মানসিক অনুভূতির প্রাধান্, কিন্ত সহজ প্রবৃদ্ধির 
মধো ক্রিয়ার 'ভাবটি প্রবল। তা ছাড়া প্রক্ষোভে জআভ্যান্থরিক পরিবঙন হয় 
খুব বেশী; সহজ প্রবৃতিতে পরিবর্তনটা ঘটানোর চেষ্টা হয় বহি্পারবেশে-.. 
এটি বহিমু্ধী। প্রক্ষোভ যেন একটা কোন কর্ণের প্রস্থতি-পশ, সহঞ্জ 
প্রবৃত্তি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিযুক্ত কর্ধাবলী,_যেষন বাসা বীধবার 
জন্যে পাখীর খড়কুটা জোগাড় কর! । 

প্রক্ষোভে আভ্যস্তরিক পেশী, গ্রন্থি বা অস্্রাদির যে রকম পরিবর্তন লক্ষণীয় 
সহজ প্রবৃত্তির বেলায় ততটা নয়।_“সহক্ক প্রবৃত্তির বেলায় যেমন, 
ুযুয়াকাণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রধান, তেমন প্রক্ষোভের বেলায় প্বতঃক্রিয 
স্নাযুতস্তের (autonomous nervous system) ক্রিয়া প্রধান; এবং এ 
ক্রিয়ার প্রভাব হচ্ছে, মণ পেশী ও গ্রন্থির ওপর । প্রক্ষোভের প্রকাশের সঙ্গে 
রসক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণের নিবিড যোগ আছে ।”২৭ 

তা ছাড়া প্রক্ষোভের প্রকাশগুলি অনেকটা বিশৃষ্খল ও অগোছাল, কিন্ত 
সহজ প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াগুলি, সুসন্ন্ধ। প্রক্ষোভ হঠাৎ দেখা রেয়। সহজ 
্রবৃতিগুলি তানয়। তবে সহজ প্রবৃত্তি এ শ্রক্ষোভ এ দুইয়ের পেছনেই 
দেহযন্ত্রের ব্যবস্থা জন্মগত; এবং দুই-ই ব্যক্তি- বা জাতি-রক্ষাবর উদ্দবেশ্ষ- 
সাধন করে। 

প্রক্ষোভ-পূর্ব অনুভূতি, স্থায়ী ধাত ও রন বা বিশুদ্ধ অনুভূতি 
(Emotional mood, disposition or temperament and 
sentiment) খ 

প্রক্ষোভের শেষ হয়ে গেলেও প্রক্ষোভের রেশটি মন থেকে তৎক্ষণাৎ মুছে 
যায় না। সুসংবাদ পেয়ে খুশী হলে তার গুররণ সমস্ত: দিনের কাজকে 
ধায় ভরে রাখে, পরীক্ষার খাতা দেখতে বসে ভালো নম্বর দিই | এই থে 
অনুভূতির মেঘ-জমা-অবস্থা একে বলি মুড, বা প্রক্ষোভের ভাব । প্রক্ষোভের 
ফেটে পড়বার পূর্বেও এই অবস্থা হয়। বিরক্তির মেঘ জমেছে, এখনো কোন 
উপলক্ষ্য করে তা ফেটে পড়ে নি, এ অবস্থা কিংবা রাগটা নিঃশেষে প্রকাশ হয়ে 
যেখানে মনটা সম্পূর্ণ পাতলা হয়ে যায় নি, সে অবস্থাকে বলা হয় mood | 

২৭ Sandiford Educational Psychology, p- 139 


১৩৪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


এ অবস্থা! সাধারণত ক্ষণস্থায়ী ॥ কিন্তু স্থায়ী ধাত বা disposition হচ্ছে বিভিন্ন 
ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক অনেকটা! স্থায়ী অনুভূতির অবস্থা, যেযন, আমরা বলি 
উনি ‘রাগী’ ধাতের মানুষ, কবিরা হল 'প্রেমিক' ধাতের মানুষ। অর্থ এই 
নয়, যে উনি সর্বদা রাগ করেই আছেন, অথবা কবিরা সারাক্ষণ শুধু প্রেম 
করেই বেডান! এর অর্থ উনি অন্তের তুলনায় রাগ করেন সহজে, বা কবিরা 
সাধারণেন্গ চেয়ে বেশী প্রেম-প্রবণ। 

বিশুদ্ধ অনুভুতি বা রস (5ৎntim৷ent)_এ কথাটা মনোবিজ্ঞানীরা 
সবাই একই অর্থে ব্যবহার করেন না। এ কথাটার মধ্যে অস্পষ্টতা আছে । 
রিবো (২1০০1) “সে্টিমেন্ট' কথাটা! সমস্ত অনুভূতির সাধারণ নাম হিসেবে 
ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনেরা মানসিক জীবনের উচ্চস্তরের ভাব (highly 
developed abstract ideas) সংযুক্ত অনুভূতিকে বলতেন 'সেন্টিমেণ্ট” ৷ 
কাজেই উচ্চ চিন্তায় (conceptual thinking) অসমর্থ শিশুর জীবনে 
বিশুদ্ধ অঙ্থৃভূতি বা রসের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করতেন না । সেন্টিমেগুলি 
ব্যক্তির স্বার্থের সম্পর্কশূন্ধ (disinterested), প্রক্ষোভগুলি কিন্তু তা নয়। 
রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। 
প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত প্রকট, কিন্ত বিশুদ্ধ অনুভূতিতে তা নয় । 
প্রক্ষোভ অনুভূতির উত্তপ্ঠ উত্তাল অবস্থা । বিশুদ্ধ অনুভূতি কিন্ত শাস্ত। মনের 
তিনটি প্রধান মৌলিক ভাগ অন্গদারে বিশুদ্ধ অন্ুভূতিগুলিকে বুদ্ধিগত 
অনুভূতি (intellectual sentiments), সৌন্দর্ান্ভূতি (2estheic senti- 
ments) ও নৈতিক অনুভূতি (29991 sentiments) এই তিন দলে ভাগ 


করা যায়। বুদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতিতে ( যেমন, বিছ্যানুরাগে) মানুষের বিচার- 


বুদ্ধির (০81০1 thinki০৪) নিৰাধ ব্যবহার, সেখানে শিক্ষিত মানুষ গভীর 
আনন্দ পায়। সৌন্দানুভূতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মাজিত রুচি কা সৌন্দৰ্যবুদ্ধির 
তৃপ্তি । যেমন, সেন্টিমেণ্ট অব দি সাবলাইম্‌ (sentiment of the sublime) 
এবং সেটিমেণ্ট অব দি লুডিক্রাস্‌ (Sentiment of the ludicrous) ব| বিরাট 
মহানের সম্মুখে মানুষের যে ভয়মিশ্রিত গভীর প্রশান্ত আনন্দ, তাকে বলা! হয় 
সেটিমেণ্ট অব দি সাবলাইম্‌। আর এর বিপরীত হচ্ছে, সেটিমেণ্ট অব দি 
লুডিক্রাস, কিছুতকিমাকার, হাস্তকর দ্রব্য বা অবস্থার সামনে আমাদের যে 
অনুভূতি, যাতে আছে কিছু কৌতুক, কিছু কিছু অশ্রদ্ধা। নৈতিক অনুভূতি 
হচ্ছে নীতি-বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শনিষ্ঠা, মহতের প্রতি আকর্ষণ এবং 
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নীচতার প্রতি বিরূপতা। আবার আছে, রিলিজিরস্‌ সোষ্টিমেপ্ট (1181998 
sentiment) বা! ঈশ্বরান্থভৃতি, বাঁ ধর্মজীবনের ভিত্তি। বিশুদ্ধ অন্ুক্ৃতিগলি 
অনেক সময়ই একাধিক ভাব ও অনুভূতির মিশ্রণ । 

বর্তমানে সের্টিমেন্ট কথাটা কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়। বস্তুকেন্স 
ভাবপুষ্ট, উন্নত অনুভূতির স্থারী অবস্থাকে বস! হয় সেন্টিমেপ্ট। 
সেন্টিমেন্টের প্রকাশ হয়, কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী প্রাক্ষোতে। কতকগুলি 
ভাবসম্পদ-পুষ্ট বস্ত বা অবস্থা, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্ষোভ-ন্াি করতে 
পারে। যেমন, মায়ের মনে শিশুকে ঘিরে বিচিত্র ভাব-সংগ্লিষ্ট স্থায়ী অন্স্কৃতির 
কেন্দ্র বর্তমান। মাতৃস্মেহ হচ্ছে, শিশুর সম্বন্ধে মার বিশুদ্ধ অনুভূতি বা 
5670107৩111 শ্যা্ড (91980) তাই  ধ্লছেন, "প্রক্গেভ হচ্ছে বিশুদ্ধ 
ভাবজীবনের চমকপ্রদ ঘটনা ।*২৮ 

প্রক্ষোন্ ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়1-প্রক্ষোভের সঙ্গে আস্তর যন্ত্রের 
বিক্ষেপের (০৪৫ ৫1560780০65) নিবিড় সম্পর্ক আছে সেটা সহজে 
লক্ষণীয় ৷ সাধারণ সুস্থ অবস্থায় হৃংপিও যরুৎ ইত্যাদি আস্মর যন্ত্রের ক্রিয়া নিঃশব্দে 
দৃষ্টির অন্তরালে চলে । এ ক্রিয়াগুলি দৃষ্ট-আকর্ষণ করে না। কিন্ধ ভর ক্রোধ 
ও তীব্র বেদনা -রূপ প্রক্ষোভগুলিতে সাধারণ আস্তর যন্ত্রের বিক্ষেপ স্বম্পষ্ট ভাবে 
লক্ষ্য কর! যায়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক । একটি বেড়াল খাওয়ার পর 
পরিতৃপ্ত হয়ে শুয়ে আছে। এক্স-রে দিয়ে তার পরিপাক-যন্ত্রের ছবি নিলে দেগা 
যাবে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে তার পরিপাক-ক্রিয্া নিঃশব্দে চলছে । এমন সময় 
একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে এল । তৎক্ষণাৎ বেড়াল লাফিয়ে 
উঠল, তার লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল, সে তার পিঠটা বাকিয়ে, পায়ের থাবা 
থেকে ধারাল নখ বের করে ফ্্যাচ্‌ ফ্যাচ. করে গর্জন করে যুদ্ধের জঙ্কে 
প্রস্তুত হল। বেড়ালের সেই মুহুর্তের এক্সরে পরীক্ষা, করলে দেখা যাবে তার 
পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। অন্তান্ত পরীক্ষায় দেখা যাবে, তার গত 
প্রবাহ দেহের অন্য সব অংশ থেকে প্রত্যাহত হয়ে তার পায়ের পেশীতে ভরত 
চলাচল করছে, হৃদন্তরদ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, প্রধান রক্তবহ! নাডীগুলিতে রক্তচাপ 


মন্দীভূত হয়েছে ইত্যাদি আস্তর বস্ত্র নানাবিধ বিক্ষেপের অবস্থা । এ জন্মেই 


২৮ Shand—The Foundation of Character 
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'অধ্যপক কাবু বলেছেন যে প্রক্ষোভ মাত্রকেই আমরা বলতে পারি প্রাণীর আস্ত 
যস্ত্রের একটা অশান্ত অবস্থা ।২৯ 

প্রক্ষোভের সঙ্গে আস্তর যন্ত্রের ক্রিয়ারযে নিবিড় সম্বন্ধ আছে তা প্রাচীনেরা& 
জানতেন ; তারা বলতেন প্রেম-ভালবাসা৷ হচ্ছে হৃদরঘটিত উত্তেজনা, রাগ 
হচ্ছে পিত্বরসের অতিরিক্ত ক্ষরণ, ভয়ের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে পাকস্থলীর নিয়ন দেশ, 
দয়াকরুণার স্থান হচ্ছে উদরাভ্যন্তর ইত্যাদি। 

উইলিয়ম্‌ জেমস্-ই প্রথম অত্যন্ত স্পষ্টভাযায় প্রক্ষোভ এবং আত্তর যন্ত্র 
অশান্ত অবস্থার মধ্যে কাধ-কারণ সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বললেন, 
আত্তর যন্ত্রের অশান্ত অবস্থা বাদ দিয়ে প্রক্ষোভকে বোঝাই যায় না। কোন 
উত্তেজক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তৎক্ষণাৎ আস্তর যন্ত্রের কতকগুলি বিক্ষোভ দেখা 
দেয় এবং সেই বিক্ষৃদ্ধ অবস্থায় চেতনাই হচ্ছে প্রক্ষোভ ৩০ 

€জমস্-ল্যাংএর প্রক্ষোভ সম্পর্কে মতবাদ আমরা পৃথক ভাবে আলোচনা 
করেছি। জেম্স-এর পরে এ বিষয় নিযে আরো বহু পরীক্ষা হয়েছে। তাতে 
কোন কোন দিকে যে তাদের মতবাদ ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে । কিন্ত 
তাদের মতবাদের মধ্যে এই সত্যটি মূল্যবান যে আস্তর যন্ত্রের বিক্ষেপ বাদ 
দিযে প্রক্ষোভের প্রকৃতি বোঝা যায় না। 

আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়া! মাত্রই কি প্রক্ষোভ ?-প্রত্যেক প্রক্ষোভের 
সঙ্গেই যুক্ত থাকে কোন না কোন আস্তর যন্ত্র ক্রিয়া । কিন্তু সমস্ত আস্তর যন্ত্র 
ক্ৰিয়াই প্রক্ষোভের কারণ, এ কথা সত্য নয়।. স্বস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস" 
প্রশ্বাস, হন্যস্তের ক্রিয়া, রক্তচলাচল, পরিপাক-ক্রিয়া শান্ত নির্দিষ্ট ছন্দে নিঃশব্দে 
চলতে থাকে। কিন্তু যখন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়ে সমগ্র দেহ্যন্ত্র বিপর 


২» An emotion may well be called an organic. commotion. Carr 
— Psychology, p. 285 
| 0° The emotion as we experience it is Simply our experience of the 
vital organs and muscles. We feel the heart beat, the sinking sensation in 
the stomach, the trembling of the limbs, the parching of the throat. If we 
০০1৫ describe faithfully how we feel as a direct result Of a pounding heart, 
diy throat, flushed face, tense muscles etc., the total result would simply be 
2 description of the emotion. There would be no emotion above and 
beyond the awareness of these Physical changes. Murphy—A Briefe 
General Psychology, p. 77 1 | 


অনুভূতি ও প্রক্ষোভ ১৩৭ 


হয়ে ওঠে, তখন এই আম্মর যন্ত্রের ক্রিয়ার উধাল-পাখাল ঝড় ওঠে । তখনই 
আমরা সেই অশান্ত অবস্থাকে বলি প্রক্ষোভ (৩১ 

জেমস এর মতো কার্এবং ম্যাক্ডুগ্যাল্‌-ও আস্তার যন্ত্রের বিক্ষিপ্ত অশান্ত অবস্থাকে 
ক্ষোভের সঙ্গে অঙ্গান্দিসম্বন্ধে যুক্ত বলে মনে করেছেন। কিন্তু য্যাকডুগ্যাল্‌ 
ঠিকই বলেছেন যে আস্তর যঞ্ত্গুলিতে তখনই এমন অশান্ত অবস্থা দেখা বার 
যখন দেহ্যন্ত্র কোন বিভ্রান্তিকর সমস্যার সন্দুৰীন হয়ে সমতা! হারিয়ে ফেলেছে। 
ধন প্রাণীর দেহ ও মন চিন্তা ও ভবিষ্বুৎ বিবেচনা করে তার গ্রতিক্রিয়াঞ্জলি 
বত ও স্থসংহতভাবে নিদিষ্ট উদ্দেশ্রসাধনের উপায় হিসাবে নিয়োগ করতে 
পারে, তখন আতস্তর যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সত্বেও প্রক্ষোভ দেখা দেয় না। প্রক্ষোত 
প্রাণীর দিশাহারা অবস্থায় আস্তর যন্ত্রের বিক্ষিপ্ত বিশৃদ্ধল প্রতিক্রিয়া। অবশ্য 
প্রক্ষোভ সম্পূর্ণ অন্ধ প্রতিক্রিয়া নয়; সেখানেও প্রাণীর তার পরিবেশ 
সম্পর্কে অস্পষ্ট অবিশ্লেষিত চেতনা থাকে । কিন্ত সেখানে বুদ্ধির প্রাধান্ত নয 
বরঞ্চ বুদ্ধি সেখানে বিভ্রান্ত প্রাণী সেখানে স্পষ্ট করে পথ দেখতে পাচ্ছে ন! 
এবং নিজের ওপর ব্যক্তি তখন শাসন-সংযমের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে (৬২ 


cal Se 
৩১ Allsituations may be classified as normal and emergency situations 
or as peaceful and warlike situations. The normal and peaceful situations 
ive rise to such functions as breathing, circulating, secreting, digesting and 
50 on. The “‘simpler motives”...come under this head. In contrast with these 
are those situations in which the organism must struggle in a relatively 
vigorous or even violent reaction to the environment through a great range 
Of such violent responses might be listed, we may for convenience classify 
ihese as involving fear, rage, and intense pain. Murphy—A Briefer General 
Psychology, p. Ti 

৩২ If, on any occasion when some propensity is strongly excited within 
you, the situation is a familiar one with which you cen deal by some well- 
directed activity. Your energy flows out in such activity, you vigorously act 
or plan to act. Such overt outwardly-directed activity, involving well- 
defined cognition and well-directed striving, seems to drain off into these 
channels, the greater part of the energy released, and, in consequence, the 
emotional disturbances of the internal organs and their 7576. effects on 
Consciousness are proportionately slight. On the other hand, if there ks no 
obvious line of effective action, nothing to be done about it, the liberated 
energy of the impulse finds its way more freely into the internal organs, 
producing greater disturbance of their functioning; hence, under such 
‘conditions, the emotional quality of the experience is more prominent. 
McDougall—The Energies of Man, p. 150 


১৩৮ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


প্রক্ষোভ ও সনায়ুতন্ত্র_প্রক্ষোভ সম্পর্কে আলোচন কালে শারীর- 
বিজ্ঞানীরা প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়াগুলির গুরুত্ব লক্ষ্য 
করেছেন। কিন্ত ধারা স্মাযুতস্ত্রবিদ (1৩1010891), তারা বলেন ‘এহো 
বাহ'--হৃদযস্ত, পরিপাক-যন্ত্র, মৃত্রাশয়, বিভিন্ন গ্রন্থির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত 
থাকে অ-ডোরাকাটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী। এবং বৃহৎ পেশীগুলির (5610181 
muscles) শাসন-পরিচালনার ভার আছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন চেষ্টা-কেন্দ্রের 
(motor centres) ; কিন্তু অ-ডোরাকাট! পেশীগুলি (যাদের সঙ্গে প্রধান 
আন্তর বন্বগুলি যুক্ত, এবং প্রক্ষোভের প্রকাশে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে) তাদের চালায় স্বতঃক্রিয় স্াযুতন্্ব (autonomic nervous 
$/51৩00), মূল মস্তিদ্ধের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই।৩৩ মেরুদণ্ডের 
দুই পাশে সমাস্তরালভাবে স্বতঃক্রিয় স্নাযুতন্ত্ের কেন্রগুলি অবস্থিত। এগুলি 
পিকে স্রাযহুত্র দেহাভ্যন্তরস্থ সমস্ত ব্জ ও ভোরাকাটা পেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়। 
স্বতঃক্রিয় স্বাযুতস্ত্রের তিনটি ভাগ--(১) করোটিক (0180181), (২) সমবেদী 
(sympathetic) ও (৩) ত্ৰিকাস্থিভিত্তিক (5৪011) । 

করোটিক ও ত্রিকাস্থিভিত্তিক স্মাযুতত্ত্র সাধারণত একযোগে কাভ করে। 
করোটিকগুলি করোটির নিন্নভাগে মেরুদণ্ডের উধ্ব বংশে অবস্থিত। 
“এখান থেকে স্াযুসথত্র কণীনিকার সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী (ciliary muscles), 
লালাগ্রস্থি (salivary £lands), অশ্ৰগ্ৰন্থি (ear ৪1805) এবং মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অন্কাস্ত যস্তবকে শাসন-পরিচালনা করে। অবশ্য এই কেন্দ্র থেকে সবাযুসতত্ স্বরযন্র, 
হৃদযন্তর, পরিপাক-যস্্েও প্রসারিত। মেরুদণ্ডের নিয্নাংশে অবস্থিত ত্রিকাস্থি- 
ভিত্তিক স্নাযুকেন্দ্র থেকে স্বাযুসূত্র মৃত্রাশয়, জননযস্ত্র ও মলত্যাগ-যন্ত্ের সঙ্গে যুক্ত ৷ 
এ সমস্ত কেন্দ্রের সম্মিলিত কাজ হচ্ছে দেহের সুস্থ স্বাভাবিক বিপাক (metal- 
৯০1900)-এর কাজটি স্থনিয়ন্ত্রিত করা । এটা সহজেই বোবা যায় যে যে-আস্তর 
য্থগুলির উল্লেখ করা হল, দেহের সামগ্রিক সুস্থতার পক্ষে তাদের স্থসমঞ্স 


স্থনিয়স্ণ একাস্ত আবশ্তক। স্মায়ুতস্তের এই অংশকে অন্ু-সমবেদীতন্ত্ 
(parasympathetic system) বলা হয়। 


১ The inner adjustments made by the unstriped muscles, which are | 
50 important in the release of emotions are controlled by the sympathetic 
division of the autonomic nervous system. Murphy—A Briefer General 
Psychology, p. 72 { 


নুত্কৃতি ও প্রক্ষোত ১৬৬ 


এ হল দেহের স্বস্থ শান্ত স্বাভাবিক অবস্থার কথা । কিন্তু আমর! দেখেছি 
যে দেহের জরুরী যুদ্ধাবস্থায় (emergency 00008009$) আত্ধর বয়গুলিতে 
থাকে অশান্ত অস্থির বিক্ষেপ । এই জক্রী অবস্থায় দেহবয়কে নিয়াণ করে, 
সমবেদ্ী দ্বতংক্রিয় স্বান (sympathetic autonomic system) এই 
স্বাযুমণ্ডলীর এই অংশের সঙ্গেই প্রক্ষোভগ্তলির প্রত্যক্ষ সন্দ্ধ রয়েছে । সমন্রৌ 
(sympathetic) শায়তত্র ও অস্থসমবেী (parasympathetic) পামত এই ছুই 
অংশে অবস্থিত কর্মকেন্্র থেকেই স্াযুনুত্র প্রত্যেকটি আআন্যর যয়ের সঙ্গেই যুক্ত 
হয়েছে । কিন্তু এই দুই তঙ্ছের ক্রিয়া ও প্রভাব বিপরীত ; অঙ্গুসমবেরীতছ্থের ভি! 
দেহের শাস্তির অবস্থার উপযোগী আর সমবেদীতন্তরের ক্রিয়া যুদ্ধাবস্থার উপযোগী । 
এই আন্তর যঙ্্ের ওপর এই ছুই ভঙ্্েন প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত যেমন, অন্রসমবেরী- 
তস্ত্ের কাজ হল নাড়ীর গতিকে গ্লথ করে দেওয়া, আর সমবেদীতত্ত্রের কাজ হল 
নাডীর গতিকে দ্রুত, চঞ্চল করে তোলা । এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া এই ছুই তত্ের 
ক্রিয়ার স্মস্থিরতা বা প্রতিমানের (৮৪190০০) ওপর নিতর করে। তেমনি 
পরিপাক-যস্ত্ের ওপর অনুসমবেদীতন্ত্ের ক্রিয়া হচ্ছে পরিপাক-ক্রিয়া ত্বরান্বিত 
করা, আর সমবেদীতন্ত্রের ক্রিয়া হচ্ছে পরিপাক-ক্রিয়াকে স্বন্ধ করে দেয়া । 
ভয় ও ক্রোধের ফলে কাম ও অপতান্সেহের ক্রিয়া বিস্িত হয় 1৩৯ 


৩৪ স্বতক্রিয়তন্ত্রে সবেদী এবং অনুসমবেদী এই দুইয়ের বিপরীত ক্রিয়া কোন্‌, কোন, 


আন্তর যন্ত্রের বেলায় কি রকম, তা নিচে দেখান হল: 
Functions of the Autonomic Nervous System 


Organ Sympathetic function Parasympathetic System 
Heart Speeded up Slowed down 
Surface arteries Dilated; more blood  Constricted; less blood 


Visceral Arteries Constricted; less blood Dilated; more blood 
Pupil of eye Dilated; more light Contracted; less light 
Sweat glands Sweat secreted 

Hairs on skin Hairs erected 


Adrenal Adrenalin secreted }- 
Ive ৮০ Sugar liberated into Insulin liberated; blood 


blood sugar reduced. 
Salivary glands Salivation stopped Salivation increased 
Sloradh Contractionand secretion Contraction and secretion 
stopped এ 
Intestines Contraction and secre- Contraction and secretion 
tion stopped increased 
Rectum Defecation inhibited Faeces expelled 
Bladder Urination inhibited Urine expelled 
Genital organs Seminal vesicle Erection induced 
con 


Boring, Langfeld & Weld—Foundations of Psychology, p. 95. 


শাল 


১৪5 . শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


প্রক্ষোভ ও মস্তিষ্ক প্রক্ষোভ বৃদ্ধি-ছ্ারা-পরিচালিত মানসি 
নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে প্রক্ষোভ বুদ্ধি-আচ্ছন্নকারী প্রতিক্রিয়া 
প্রক্ষোভ সম্পূর্ণ অন্ধ প্রতিক্রিয়াও নয় । জেমস্‌ বলেছিলেন, আস্তর যন্ত্র 
সম্পর্কে সচেতনতা আর প্রক্ষোভ অভিন্ন । আর সমস্ত চেতন ক্রয় 
মস্তিষ্কের কোন না কোন অঙ্গের যোগ থাকেই । কাজেই প্রশ্ন ওঠে, প্র 
সঙ্গে মন্তিদ্বের কোন্‌ কেন্দ্রের যোগ আছে? অবশ্য পূর্বে বল! হুঃ 
মেকদপ্ডের সমান্তরালে অবস্থিত স্বতঃক্রির কেন্দরগুলিই প্রক্ষোভের জন্তে৷ 
কিন্তু স্বতঃক্রিয় কেন্্রগ্ুলি মোটামুটি ভাবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যত 
করলেও তাদের ওপর মন্ত্িক্ষের কোন প্রভাব নেই এ কথা বলা চলে না| 
ক্রিয়াবিদের মস্তিদ্কের কোন্‌ কেন্দ্র প্রক্ষোভ-পরিচালনকারী স্বতঃক্রিয় 
গুলিকে প্রভাবিত করে দে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে 
মধ্যমন্তিক্ষের পুষ্পাক্ষের (18818710$) দুই পিণ্ডের সঙ্গে প্রক্ষোভের সম্বন্ধ ত 
ক্যানন্‌ পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে পুষ্পাক্ষের কৃত্রিম উ 
দ্বারা প্রক্ষোভ-স্বষ্টি সম্ভবপর । এটাও দেখা গিয়েছে পুষ্পাক্ষের 
অংশের গুরু, মস্তিদ্ধের সঙ্গে যোগ ছেদ করলেও বিড়ালের 'ম 
ইত্যাদির লক্ষণ লুপ্ধ হয় না, কিন্তু পুষ্পাক্ষ ছেদ করলে প্রক্ষোভের 
লোপ পায়।৯* ইতিপূর্বে শেরিংটন্-ও কুকুরের মেরুদণ্ড থেকে বহি 
্থাযু্ত্রগুলির সঙ্গে আন্তর- যন্ত্রের যোগ ছিন্ন করে দেখিয়েছিলেন 
কুকুরের প্রক্ষোভের প্রকাশ পূর্বের মতোই থাকে। এ পরীক্ষা দ্বারা 


জেম্ধএর 'আস্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার বোধই প্রক্ষোভ এই মত অপ 


এবং প্রক্ষোভের অন্ভূতি এক না-ও হতে. পারে এবং যে কুকুরগ্ত 
সস্রোপচার করা হল তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশ লুপ্ত না হলেও, 
তাদের প্রক্ষোভের অনুভূতি লুপ্ত হয়ে ছিল। হেরিক্‌ কিন্তু পরীক্ষার 
প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পুষ্পাক্ষ শুধুমাত্র প্রক্ষোভের * 


প্রক্ষোভের অনুভূতিও শাসন-নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । তার মতে, 


Se Cannon—Again the James- “Lange and the Thalamic 
Fmotion, pp. 281-95 


অনুভূতি ও প্রক্ষোন্ড ১৬১ 


প্রক্ষোভের প্রকাশ শুধু নয়, তার অনুভব নিয়ন্ত্রণ করে ।৩* কিন্তু ক্যানন 
বলেন, পুষ্পাক্ষ প্রক্ষোভের প্রকাশ-নিয়ন্্রণ করলেও প্রক্ষোভের 'নুক়ুতি হতে 
গেলে পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রের সঙ্গে গুরুমপ্তিষ্কের যোগাযোগ ঘাকতে হবে" 
বার্ড-ও ক্যানন্-এর সঙ্গে একমত । হেরিক্‌ মনে করেন, পুষ্পাক্ষে-স্থিত 
কেন্গের ক্রিয়া "হারাই প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর । ভার মতে, সমস্ত 
চেতনার সঙ্গেই মন্তিষ্ষের কোন কেন্দ্রের যোগ থাকতে হবে, একদা সতা 'ময়। 
সামান্য প্রক্ষোভের প্রকাশ এবং প্রক্ষোভেন্র থে সব প্রতিক্রিয়ায় সুস্পষ্ট চেতন? 
যুক্ত আছে, সে সব অনেক ক্ষেত্রে যস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রের সক্রিয়তা দেখা বায় 
না। এ সমস্ত প্রতিক্রিয়াই পুষ্পাক্ষের কেন্দ্রের ক্রিয়ারই ফল, এ কথা অনুমান 
করা যেতে পারে । বার্ড-ও ক্যানন্‌-এর যতো! মনে করেন, যে-প্রক্ষোভে আস্বর 
যন্ত্রের যে বিক্ষেপ দেখা যায় প্রত্যক্ষ ভাবে তা পুষ্পাক্ষের কেন্দ্র ও তার সঙ্গে যুক্ত 
্বাযুসততরের ক্রিয়া -ছার! নিয়প্তরি, এটা সতা। কিন্তু পুষ্পাক্ষের সঙ্গে গুরু 
মন্তিক্ষের দ্বিমুখী সম্বন্ধ আছে। পুম্পাক্ষের কেন্দ্রগুলি গুরু মস্তিক্ষের 
কেন্দ্রকে প্রভাবিত করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরু মস্তিক্ষের কেন্স 
-দ্বার প্রভাবিত হয় । অন্ুসমবেদী ও সমবেদী হ্বতঃক্রিয়-তঙ্্ের বৈপরীতোর 
মধ্যে সমঙ্গর়সাধন করে মস্তিকস্থিত কেন্দ। যতক্ষণ পন্থ ব্যক্তির ক্রিয়া 
শাস্ত, নির্দিষ্ট উদ্বেশ্-অভিমুখী, ততক্ষণ গুরু মন্তিফের কেজ্জেরই প্রাধান্ট, আর 
যেখানে ব্যক্তি দিশাহারা, যেখানে সমস্যার সমাধানে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না, 
তখন মধ্যমস্তিকস্থিত পুষ্পাক্ষ- কেন্দ্রের প্রাধান্ক। প্রক্ষোভের বেলা! দ্বিতীর অবস্থাই 
সুচিত হয়, কিন্তু পুষ্পাক্ষকেন্্র গুরু মস্তিষ্কের কেন্দ্রের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত 


৩৬ Herrick—Brains of Rats & Men, p. 268. 

+4 Cannon stated that thalamic processes can give 7756 to emotional 
expression, but the “experience” of emotion depends upon thalamo-cor- 
tical integration. Of the many findings which Cannon cites for this integra- 
tion between the thalamus and the cortex, the following are stressed: (1) 
When the cerebrum anterior to the thalamus is removed, anger reactions 
persist and disappear when the thalamus is removed. (2) A tumour affecting 
one side of the thalamus causes 21111865181 laughter. (3) Corticsl impair- 
ment may cause prolonged weeping or laughter. Sherman—Basic Problems 
of Behaviour, p. 3 
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স্বাধীন, এ কথা সত্য নয় ।৩৮ ল্যাশলের (Lashley) মতও ক্যানন্-বার্ড্ঞজ 
মতের সমর্থক । 

প্রক্ষোভ ও রূসক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়াঁ_ভয়, রাগ ও বিষম বেদনা এই 
তিনটি তীব্র অনুভূতির আস্তর বিক্ষেপে অনেক বিষয়ে মিল আছে। বিশেষ করে 
আযাড়িনাল-বধপ রসক্ষর! গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত ক্ষরণ প্রধান তিনটি প্রক্ষোভেরই 
সাধারণ লক্ষণ । অন্য সমস্ত গ্রন্থির সঙ্গে সমবেদী ও অন্সমবেদী এই দুই প্রকার 
স্রামৃতন্্ ও স্বাযুন্থত্রেরই যোগ আছে । এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম ত্যাডিসতার 
গ্রন্থি । এই গ্রস্থি কেবলমাত্র সমবেদীতস্ত্রর সঙ্গেই যুক্ত। পূর্বেই বরেছি 
ক্যান্ন-এর মতে প্রক্ষোভগুলি হচ্ছে দেহের জরুরী অবস্থায় প্রতিক্রিয়া । দেহে 
জরুরী অবস্থায় ছুটি প্রধান প্রতিক্রিয়া যুদ্ধ বা পলায়ন (fight or flight)। এ 
সুই অবস্থায় জন্যেই পেশীগুলির অতিরিক্ত সক্রিয়তা প্রয়োজন এবং অ্যাডিন্ার 
গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত তীব্র রাসায়নিক ভেষজ পদার্থ আযাড়িনিন সেই অতিরিত 
শক্তির যোগান দেয়। রক্তে আযাড়িনিনের মিশ্রণ ঘটলে নাড়ীর গতি দ্রুত 
হ্য়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, যরুং থেকে কিছু রসক্ষরণের ফলে রক্তশর্করার পরিমাৎ 
বাডে এবং তা রক্তে অতিরিক্ত সচেষ্টতার ইন্ধন সরবরাহ করে। রাসায়নির 
মিশ্রণের ফলে রক্তের ঘন হয়ে চাপ বাধার (০l০০৷১৷৪) শক্তিও বেডে যায়, যাতে 
যুদ্ধকালে আঘাতের ফলে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণে প্রাণী ন! বিপন্ন হয়। এইযে 
জটিল দৈহিক-স্বায়বিক-রাদায়নিক গঠন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণীর শর 
্বার্থবক্ষা | 

জেমস্‌ ও ক্যানন্-ার্ড মতবাদের তুলনা-__জেম্দুএর পর থেকে নমঃ 
বৈজ্ঞানিক-দৃ্িসম্পন্ন মনোবিদ্ই একথা স্বীকার করছেন যে, প্রক্ষোভের সর 


“ The experimental evidence is certainly against the peripheral theo? 
of emotion ‘and therefore in favour of a central theory. The organics! 
normally present in emotion, is directly under the control of the autonon 
nerves and of their centre in the inter-brain. This centre bas two w® 
connextions with the cortex; it can influence the cortex and be influ 
by it something like this may be true: when the cortex domisat® 
behaviour is relatively calm, practical and goal-directed; but when ® 
inter-brain dominates, behaviour is disturbed, diffused and emotio! 
When the individual ‘loses his head’ the inter-brain takes control; but 
long as he keeps his head, the cortex is master, Bard—The Neuro-bum 
Basis of Emotional Reactions, Handbook of General & Experime 
Psychology, pp. 264-311 


অজুকাত ও প্রচ্ষোভ ১৪০ 


ন্মান্তর ধগ্রের বিক্ষেপেএ [নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। ক্রেমস্‌ বলছেন, আস্তর বের 
বিক্ষেপই প্রক্ষোভের কারণ, আবার একঘা ও বলছেন আতস্তর বসের বিক্ষেপের 
চেতনা ও প্রক্ষোভ অভিন্ন । দেহের বান্ধ । বেষন, পেশী) ও আত্বর ( বেষন 


হধবত্ন ) নানা অঙ্গ বা যন্ত্রের আলোডনের অনুভূতি বাং ছিলে প্রক্ষোতের 


আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আগে আমাদের মনে প্রক্ষোত জাগে, পরে 
তার বাহ প্রকাশ হয় দেহের বাইরে ও ভেতরে নানা পরিবর্তনে, একখা 
সত্য নয্ন। ব্যক্তি কোন উত্তেজক অবস্থার সন্মুখীন হওয়া মাত্র তার বেছের 
বাহ ও আস্তর যস্ত্রে নানা বিক্ষেপ তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পার এবং এই বিক্ষেপের 
অনুভৃতিকেই প্রক্ষোভ বলা হয়। 

জ্েম্‌ম্‌এর এই মতে কেন্দ্রীয় যন্তিদ্ধের ক্রিয়া বাদ দিয়েই প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা 
করার চেষ্টা হয়েছে, তাই একে প্রান্তিক মতবাদ (peripheral theory) বলা! 
হরে থাকে। 

কিন্তু ক্যানন্‌ ও বার্ড বলেন যে,শুধুমাত্র বাহ্য ও আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়। 
দিয়েই প্রক্ষোভের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা! সম্ভব নয়। ক্যানন্‌ ও বার্ড কুকুর বেড়াল 
ইত্যাদি জন্তুর ওপর অস্ত্রোপচার-ভিত্তিক পরীক্ষা দিয়ে এ সিন্ধান্ত করেছেন 
যে প্রক্ষোভের সঙ্গে মধ্যম্ডিদ্কের অন্তর্গত অনুপুষ্পাস্ষের (hypothalamus) 
নিশ্চিত যোগ আছে। প্রক্ষোভের অন্ভূতি এবং প্রক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ 
বাহ্‌ ও আস্তর এ দুই-ই যুগপৎ অনপুমপাক্ষ -দবার। নিয়ন্ত্িত। 

উতধব মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীতও প্রক্ষোভ থাকতে পারে। যে কুকুরের 
মন্তিক্কের সঙ্গে যুক্ত দেহের অভ্যন্তর থেকে আগত সমস্ত স্বায়ুশিরা 
বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, সেই কুকুরের রাগ ভয় ইত্যাদির প্রকাশ হুম্পষ্ট ভাবেই 
দেখা যার | এমন কি সে সময় প্রক্ষোভের প্রকাশ এবং অতি প্রবলভাবে দেখা 
যায়। তার কারণ উর্ধ্বমন্তিষ্কের সংযম ও শাসন তখন অবর্তমান। 
কিন্তু মধ্যমস্তিদ্কের অনুপুষ্পাক্ষের সঙ্গে সমস্ত আস্তর যন্ত্র ও পেশীর 
স্বাযুসত্র ছিন্ন করে দিলে প্রক্ষোভের প্রকাশ রুদ্ধ হরে যায়। রোগের 
ফলে বা অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা পুষ্পাক্ষের অর্ধাংশ নষ্ট হয়ে গেলে দেহের 
বিপরীত অর্ধেই কেবল প্রক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। 

কাজেই মস্তিফের সঙ্গে প্রক্ষোভের সম্পর্ক নেই একথা বলা চলে না। 
বরঞ্চ স্পষ্ট করেই বলা চলে মধ্যমস্তিকেই প্রক্ষোভের কেন্দ্র অবস্থিত, এই মতকে 
কেন্্রমতবাদ (entra! t॥e০77) বলা হয়। উধবমসিকের সঙ্গে পুষ্পাক্ষ ও 
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্যান্তর যন্নগুলি সংযোগহীন নয়। সম্ভবত একথাই সত্য যে উর্ধবমন্তি্ক 
পুষ্পাক্ষ ব৷ মধ্যমস্তিক্ষের কেন্দ্রগুলিকে সংযত করে, তারা পক্ষোভের 
রাশ টেনে ধরে।১১ 


প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত মধ্যমপ্তিষ্ধে বিভিন্ন কেন্দ্র 


W ~ Words ; S Sight ; H — Hearing ও V = Verbal memory স্তন্যপায়ী জীবের, 
অস্তিচ্ষের মধ্য দিয়ে কজিত অংশ । 


{P. Bard-eর the Foundations of Experimental Psychology. (ed 
Murchison)—Clark University Press. অংশত পরিবতিত।] 


জেমস্‌ ও ক্যানন্বার্ড মতের তুলনা 
উইনিয়ম্‌ জেন্স বলেছিলেন যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সন্মুখীন হওয়া 


2 The removal of the cerebral hemispheres not only fails to deprive 
the animal of emotion; on the contrary it seems to increase 1... 
the removal of the brain-stem is followed by the cease of emotional 
disturbance. This rather small 2৩৪1০, in the thalamus, seems therefore 
to be the seat of the emotion. As long as this emotional centre remains 
stimuli which ordinarily arouse rage continue to produce the same rage. 
They may even produce an increased rage when parts of the brain 
lying further forward are removed, provided this emotional centre #8 
not damaged. The exaggeration of the emotion.-.is attributed to the 
fact that emotion‘is characteristically held In" check by the activities 
the cerebral hemispheres. Cannon and his collaborators have definitely 
concluded that emotion is therefore a function ofa particular part of the. 
brain-stem rather than an experience depending on the sensations from 
the vital organs and muscles. This is called a “central theory” as contrasted 
with a “peripheral” theory like the one offered by James & Lange 
Murphy~—A Briefer General Psychology, pp. 82-83 


অন্থস্কৃতি ও প্রক্ষোত ১৪৫ 
মাত ইন্জিয় ইত্যাদি গ্রাহক্ষন্ত সেই উদ্বীপক স্বাদের লাহাবো আন্ধর বয় 
(৮০৩৪) এবং পেশীগুলিতে প্রেরণ করে এবং সেখানে তীর বিক্ষেপ হেখা! 
দেয়। এই বিক্ষেপগুলি আন্তর বন ও পেপীগুলি থেকে স্থানের সাহাধো 
বিপরীত দিকে মস্তিষ্কে বাহিত হয়ে চেতনা জাগার । দম ছেছধয্রের 
বিক্ষেপের এই চেতনাই হচ্ছে প্রক্ষোভ ৷ তিনি প্রশ্মোভের ব্যাপারে 
পু্পাক্ষের কোন ক্রিয়ার কথা বলেন নি। পু্পাক্ষের পার্খবততী খগ্রপুষ্পাক্ষের 
কোন কেন্দ্র প্রক্ষোভ-নিযন্্রণ করে, একথা ভার মতের যখো নেই। 
মন্বিদ্ধের কেন্দ্রের ক্রিয়াও নিতানম্ গৌণ । শেরি'টন কতকগুলি কুকুরের 
দেহে অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের সঙ্গে আনস্তর বনের সংযোগ বিচ্ছি্ 
করে দিয়ে দেখলেন, সেই কুকুরের দেহে রাগন্ধপ তীর প্রক্ষোতের সমত 
লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। তা হলে বোকা যাচ্ছে, জেম্‌স-এর এই হানি থে, 
“আস্তর যন্ত্র ও পেশীর বিক্ষেপের সমগ্র অস্তবই হচ্ছে প্রক্ষোত্া, 
এ কথা সতা নয়। তার কারণ ফে-ুক্রগুলির মেক্ণডের ওপর দিকে 
আস্তর যন্ত্র থেকে মন্তিষ্কে বাহিত ক্গান্ুশিরা অস্বোপচার করে ছেব 
করা হয়েছে, জেম্স-এর মত সত্য হলে তারের অনথকৃতির সম্ভাবনাই 
দূর করা হয়েছে। তা ছাড়া কোন কোন স্বায়বিক রোগে হাসি কাযা 
ইত্যাছি ক্ষোভের বান একাশ খাকলেও প্রক্ষোভের কোন তি থাকে 
না। এতেও জেম্স-এর মত অপ্রমাণিত হয়। 

ক্যানন্‌ এবং বার্ড পরীক্ষাকালে এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলেন হে, 
আস্তর যন্ত্র থেকে মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক থেকে আস্মর যনে প্রাযুহ্ত্রগুলির উর্ধগমন 
ও নিন্নাবতরণের (incoming and outgoing nerves) পথ হচ্ছে পু'পাক্ষের 


১০ 


১৪৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


কেন্দ্রকে উদ্রিক্ত করে। সেখান থেকে যুগপৎ সে উদ্দীপনা একদিকে আন্তর 
যন্ত্র ও পেশীতে এবং উরধ্বদিকে মস্তিষ্কের দিকে বাহিত হয়।৪০ 
নিচে ছবি দিয়ে দুই মতের প্রভেদ বোঝানো হচ্ছে। 


LA CANNON-BARD 
৮১৮7-১7-21 THEORY 


THALAMUS 
॥ 


EFFECTORS 


ল্যাং-জেমস্‌ মতে উদ্দীপক তংক্ষণাৎ সমবেদীতত্ত্রকে আলোড়িত করে। সমবেদীতন্তরের 
উত্তেজন! স্বাযূতস্তের সাহাষ্যে উধ্বমস্ডিদ্কে পৌঁছলে যে চেতন! জাগে তা-ই প্রক্ষোভ। 
প্রাহক-ইন্সিয় (e০০0) থেকে গ্রাহক-স্নায়ুস্ুত্রের সাহায্যে পুষ্পাক্ষের মধ্য দিয়ে 
সমবেদীতস্তের ক্রিয়াশীল পেশী (গe০০!$) ও আস্তুর যন্ত্রে (915০8) উত্তেজনা চালিত 
হয়। এই পেশী ও আন্তর যন্ত্রে উত্তেজনা আবার বিপরীত পথে পুষ্পাক্ষের মধ্য দিয়েই উধ্ব- 
মপ্তিন্কে চালিত হয়ে প্রক্ষোভের চেতনা জাগায় । 

ক্যানন-বার্ড মতে প্রক্ষোভের চেতনা এবং আত্তর যন্তে বিক্ষেপ এই দুইই যুগপৎ 
অন্ুপুষ্পাক্ষের কেন্র থেকে নিয়ন্ত্িত। গ্রাহৃক-ইন্দ্িয় যন্ত্র (9০৩2০) থেকে উদ্দীপক 
অনুপুষ্পাক্ষে পৌছে । সেই কেন্দ্র থেকে যুগপৎ উধবমস্তিকে ও নিয়ে আস্তর যন্ত্রের সক্রি্ব 
পেশীতে চালিত হয়। প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং আস্তর যন্ত্রের ক্রিয়া অভিন্ন নয়। আন্তর 
বস্ত্র ক্রিয়ার অনুষন্গী হিসাবে প্রক্ষোভের অনুভূতি জাগে ।: যদিও ছবিতে পুল্পাক্ষের মধ্যে 
অনুপুষ্পাক্ষ পৃথক করে দেখানে! হয় নি, ক্যানন-বার্ড মতে অনুপুষ্পাক্ষ প্রক্ষোতের 
প্রকৃত কেন্দ্র। 

[C. T. Morgan-a3 Physiological Psychology অনুসরণে ] 


প্রক্ষোভের ব্যাপারে বিশেষত প্রক্ষোভের প্রকাশের ব্যাপারে, অন্ধু- 
পুষ্পাক্ষের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
ক্যানন্‌-বার্ড-এর মতও সমস্ত প্রশ্নের সমাধানে সমর্থ হয়েছে এমন কথা 
বলা যায় না। অনুপুষ্পাক্ষ নিশ্চিতভাবেই প্রক্ষোভের প্রকাশের সঙ্গে নিবিড- 
ভাবে যুক্ত, কিন্ত প্রক্ষোভের বোধ বা৷ অনুভূতি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া ভিন্ন সম্পূর্ণ 


ও» The theory gives a key position to. the hypothalamus. It assumes 
that when stimuli are emotion-proyoking, the hypothalamus is activated 
by the incomingimpulses. This in turn relays such impulses to the cerebral 
cortex, These, according to the theory, arouse feelings. Simultaneously 
the hypothalamus sends impulses to our viscera (giving us “butterflies” 
or nausea) and to our skeletal muscles (making us tremble, run, or 0 
through facial expressions of emotions). Munn—Psychology, pp. 121-22 


অনুভূতি ও প্রক্ষোভ ১৪? 


ব্যাখ্যা করা যায় লা। অন্থবুষ্পাক্ষের কেন্্রগুলিকে বৈছ্থাৎশক্কি দ্বারা কৃত্রিষ- 
ভাবে উত্তেজিত করে প্রক্ষোভের বাহ প্রকাশ পাওয়া বায় সতা, কিন্ধ 
তাতে প্রক্ষোভের প্রাণ যে অন্থভূতি তা পাওয়! যায় না।৯১ পু 


প্রক্ষোভের প্রকাশ কি সর্বদা! সুনির্দিষ্ট ?-প্রবল প্রক্ষোভ-_যেষন 
রাগ ও ভয়_তাদের প্রকাশ সুম্পষ্ট। দেহে, মুখভঙ্গীতে, পেনীক্রিয়ায়, রক্ত- 
চাপের বৃদ্ধি ও হ্রাসে প্রক্ষোভের নিজন্ব পরিচয় মেলে । ওয়াট্সন প্রমূখ 
ব্যবহারবাদীরা মন বা অস্তঃকরণ বলে কিছু স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। তারা 
তাই প্রক্ষোভকে দেহযস্ত্রের বাহ্‌ ও আভ্যন্তরিক পরিবর্তন -দ্বারাই ব্যাখা! করতে 
চেষ্টিত। ওয়াট্সন্এর মতে যদিও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এ বিষয়ে প্রভেদ আছে 
তবুও প্রত্যেক নির্দিষ্ট প্রক্ষোভের কতকগুলি সাধারণ প্রতিক্রিয়া আছে, যা দিয়ে 
সেই প্রক্ষোভটিকে অন্য প্রক্ষোভ থেকে পৃথক করে চিনে নেওয়া যায়। 
প্রক্ষোভের এই দৈহিক প্রকাশের ক্ষমতা জন্মগত এবং তাদের খুব বেশী পরিবর্তন 
হয় না। ভয়ের বেলার যে সাধারণ দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায়, সেগুলি 
রাগের বেলার প্রতিক্রিয়াগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। 

এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষাও হয়েছে । বীক্ষপাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভঃ- 
উৎপাদন করে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, রক্তচাপ ইত্যাদি পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, সব ব্যক্তির মধ্যেই একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। 
ওয়াটসন, একবছরের নিচের কয়েকটি বিভিন্ন বয়সের শিশুকে নিয়ে পরীক্ষা করে 


£১ ম্যাসারম্যান্‌ এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করেছেন—Nobody has yet 
shown that the hypothalamus activates full emotional experience or 
behaviour. There is, however, clear evidence that it activates overt expression 
resembling those which occur in emotion. When the hypothalamus is electri- 
cally stimulated in a cat, for example, the animal retracts its ears, 
crouches, growls, raises its back, lashes its tails and shows other reactions 
resembling those which occur in emotion. But these reactions can be 
turned on and off,as it were by the experimenter. The animal is reacting 
more like a puppet than a living organism. Its activity is mechanical, 
diffuse, stereotyped, stimulus-bound and seems to carry no more emotional 
connotation than would the contraction of skeletal muscle induced by 
stimulation of an efferent (motor) nerve. On these phenomenological 
grounds alone...pseudo-affestive reactions differ significantly from those 
in motivationally determined emotional states. Masserman—Behaviour & 
Neurosis, p. 35 


১৪৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


দেখেছেন যে একটি ধাতুদণ্ডে অকস্মাৎ জোরে আঘাত করে যে কর্কশ শব্দ উৎপন্ন 
হয়; তাতে সব কটি শিশুই ভর পায়। সেই ভয়ের প্রকাশ ( কায়া, কীপা, হাত 
পা ছোড়া, জড়িয়ে ধরার চেষ্টা) সব শিশ্তেই প্রায় একই রকম । আবার 


(১) ভয়েকান! [ফিটো- শ্রীকল্যাণ গুহ] 


(২) ষড়যন্ত্রে উৎস্বৰ্য (ফটো--গ্ীদিলীপ গুহ] 


কিছু উচু থেকে হঠাৎ অন্য কোন ব্যক্তির প্রসারিত হাতের ওপর ফেলে দিনে 
অথবা জলের টবে হঠাৎ ডুবিয়ে দিলে সব শিশুতেই মোটামুটি একই প্রকার 
ভয়ের দৈহিক প্রকাশ দেখা যায়। আবার শিশুর হাত-পা ছোড়া, জোর করে 
বাধা দিলে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় মুখ থেকে দুধের বোতল কেড়ে নিলে, সব শিশুই 


অনুভূতি ও প্রক্ষোভ বং 


রেগে যায় এবং এই রাগের প্রকাশ সব শিশুর বেলায়ই মোটামুটিভাবে একই 


রকম। এবং রাগের দৈহিক প্রকাশ নুম্পষ্টভাবেই ভয়ের প্রকাশের থেকে 
পৃথক ।৪২ 


(৩) আনন্দের হাসি [ফটো-_শ্রীদিলীপ গুহ] 


বড়দেরও পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভয়-উৎপাদন করে তার প্রকাশ 
বৈজ্ঞানিক রীতিতে লক্ষ্য করে দেখা হয়েছে। আগে কিছু না বলে ব্যক্তিকে 
একটি বিশেষ চেয়ারে বসানো হয়। পরীক্ষক তার সর্ষে কথা বলতে থাকেন, 
তার নাভীর গতি, রক্তচাপ ইত্যাদি পরীক্ষা করতে থাকেন এবং হঠাৎ চেয়ারটি 
পিছন দিকে চিৎ হয়ে দ্রুত পড়ে যেতে থাকে; কিন্তু বাস্তবিক মাটিতে পড়ে 
যাওয়ার আগেই হঠাৎ ৬০০ ডিগ্রী হেলে খেয়ে যায়। এই চেয়ারের পড়ে যাওয়া 
এবং চিৎ হতে হতে থেমে যাওয়া, সবই আগে থেকে যান্ত্রিক উপায়ে স্থির করা 
আছে,এবং এতে পরীক্ষিত ব্যক্তির বাস্তবিক কোন প্রকার ক্ষতির সভাবনানেই। 
কিন্তু হঠাৎ এ রকম চিৎ হয়ে পড়ে যেতে থাকলে ভয় যেটা হয়, সেটা অক্বত্রিম। 
এই প্রকার পরীক্ষা পৃথক পৃথক ভাবে অনেক ব্যক্তির ওপর করে দেখা বায় থে 
হৃম্পনদন ভ্রুততর হওয়া, শ্াসরু্ধ হওয়া, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি দৈহিক 


৪২. Watson found, in contrast to the fear response, a rather well-defined 
Tage response shown in a characteristic cry, a catching of the breath, 
Struggling, stiffening of the body, thrashing of the arms, and kicking, for 
the most part, movements aroused by something which restrained the 
infant's free use of his limbs, Murphy—A Briefer General Psychology, P- রী 


১৫০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পরিব্্তনগুলি সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি একই রকম। এমন কি, যে সব ব্যক্তির 
এই পরীক্ষা-বিষয়ে পূর্ব-অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের বেলায়ও আবার এই পরীক্ষার 
সময়, [প্রথম বারের মতো না! হলেও, মোটামুটি একই ধরনের দৈহিক চাঞ্চল্য 
দেখা যায়। অর্থাৎ সেই পরীক্ষাতেও দেখা যায় যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের 
বেলাতেও ভয়ের প্রকাশের মোটামুটি একই রকম প্যাটার্ন আছে । 

কিন্ত ক্যানন্‌ তার পরীক্ষার ফলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা ওয়াট্সন্-এর 
সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক । তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভয় ক্রোধ এবং কঠিন বেদনা ' 
এই তিনের বেলাতেই দৈহিক প্রকাশ ও আস্তর যন্ত্রের ক্রিয়ায় কতকগুলি মিল 
আছে, তিনের বেলাতেই ত্যাডিনাল গ্রন্থির অধিকতর সক্রিয়তার ফলে 
রক্তক্োতে অধিক পরিমাণে আযাড়িনিন্‌ ক্ষরিত হয়। সে জন্যে কোন ব্যক্তির 
প্রক্ষোভকালে মুখমগ্ুলের পরিবর্তনের ছবি থেকে স্পষ্ট করে বলা যায় 
না, এতে রাগ ভয় বা বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। 

গুডেনাফ, শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের প্রক্ষোভ-প্ররাশক বহু ছবি সংগ্রহ 
করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌচেছেন। 

(১) একেবারে শৈশবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের সঙ্গে সমস্ত দেহ্যন্ত্ররেই অ- 
বিশ্লেষিত ও অস্পষ্ট বিক্ষেপ দেখা দেয়। শিশুর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
যোগস্থত্ৰ তখনো স্পষ্ট করে গড়ে ওঠে নি এবং সেই জন্যে তাদের মধ্যে 
প্রক্ষোভের প্রকাশও অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট । কিন্তু ওয়াটসন্‌-এর মতো তিনিও 
স্বীকার করেন যে ছোট শিশুর মধ্যেও রাগ ভয় কৌতূহলের প্রভেদ কিছু না 
কিছু থাকেই । 


(২) কোন্‌ প্রক্ষোভ গ্ৰীতিকর এবং কোন্টা অপ্রীতিকর তা নিশ্চিতই 
স্পষ্টভাবেই শৈশবেও পৃথক করা যায়। 

(৩) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যস্তিফ ও আস্তর যন্তরপ্তলির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
প্রক্ষোভের প্রকাশভঙ্গীরও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। বড় হলে ভয় ও 
ক্রোধের অসস্কোচ প্রকাশ অনেকটা সংযত হয়। আবার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির 
বৃদ্ধির লগে সঙ্গে বিক্ষোভের অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হুর । পূর্বে যা ভয়ের 
বস্তু ছিল তা আর ভীতি-উৎপাদন করে না সত্য, কিন্ত রোগের ছোয়াচের ভয়, 
পরীক্ষার ফেলের ভয় ইত্যাদি নতুন ভয়ের বস্তু তাদের স্থান অধিকার করে। 
তা ছাড়া, প্রক্ষোভগুলি সাধারণ, অবিস্লেষিত অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া থেকে, তাদের 
মধ্যে নানা স্তরবিভেদ ও প্রকাশভঙ্গীতে সুঙ্ষ পার্থক্য দেখা দেয়। সমাজজীবনের 


ক্তি 


তি 


ভের বিভিন্ন 


১৫২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


অভিজ্ঞতাও এই পরিবর্তন সম্মার্জন সংশোধনের সহায়ক হয়। কাজেই 
প্ক্ষোভের প্রকাশ সম্পূর্ণ ই জন্মগত, অপরিবর্তনীয় এবং জন্মকালেই সনি্িষ্ট 
এমন নয়।৪৩ 

একথা সহজেই বোঝা যায় যে বড়দের বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশ অনেকটা! 
ব্দুম্পষ্ট । সামাজিক শিক্ষার ফলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশের বিভিন্ন নিদিষ্ট 
প্যাটার্ন দাড়িয়ে যায়। তা থেকে কোন্‌ মুখের ভাব কোন্‌ প্রক্ষোভ প্রকাশ করে 
তা বুঝে নেওয়া খুব কঠিন হয় না। অভিনেতার এই কথাটি বিশেষভাবেই 
জানেন এবং তাঁর! সেই মুখের ভাব বা অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করে দর্শকদের সামনে 
বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকাশ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল হন। 
কিন্তু এটা দেখা যায় যে বিষম উত্তেজনাকর অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 
সামাজিক শিক্ষার ছারা আহত প্রক্ষোভের স্থচিহ্নিত মুখোশ খসে পড়ে এবং 
তার প্রক্ষোভের প্রকাশগুলি শিশুর প্রক্ষোভের প্রকাশের মতোই স্থূল, অমাঞ্জিত 
ও অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। ল্যাপ্ডিস্‌ কয়েকজন শিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা বিভিন্ন প্রক্ষোভ-উদ্রেককারী অবস্থায় পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তার 
পর তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রাক্ষোভের সম্পূর্ণ সম্পষ্ট প্রতিক্রিয়া আর পাওয়া’ 


Fe Goodenough thinks that the case is strong for believing that the 
different emotional patterns arise through maturation. They differentiate 
gradually step by step, from the original diffuse mass response which 
might be called “emotion in general”. Itis quite likely that this matura- 


tion process may go on for years. Murphy—A i eral 
fe —A 8 Gen 
Psychology, Dp. 89 { EAE ০ 


ক্যাথারিন্‌ ত্রীজেস্‌ প্রক্ষোভের ক্রমবিবর্তনের এক বিস্তৃত ছক্‌ তার নিজের ও সহকর্মীদের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করেছেন । তার মতে জন্মকাল থেকে ছু'মাস পর্যস্ত শিশুর 
লাধারণ উত্তেজনা (৪eneral] excitement) শুধু লক্ষ্য করা যায়, কিন্ত শট কোন 
প্রক্ষোভের প্রকাশ থাকে না। তিন মাস বয়সে বিরক্তি (05758) ও আনন্দের (delight) 
“শষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। ছু মাস বয়সে ভয় স্বণা বিরক্তি রাগ ও আনন্দ স্পষ্ট বোঝা 
যায়। এক বছর বয়দ হলে আনন্দের স্তরভেদ ও বড়দের প্রতি স্লেহ-ভালোবাদার 
প্রকাশ স্পষ্ট হয়। ১৮ মাসে ঈর্ষা, বড়দের প্রতি ভালোবাসা ও ছোটদের প্রতি ভালোবাসার 


পার্থক্য বোঝা যায়। ছু বছর বয়স হলে কৌতুহল বিস্ময় আমোদ ইত্যাদি হুক্্রতর 
প্রভেদ দেখা দেয়। এ বিষয়ে আরো! আলোচনার জন্যে প্জীবন পরিক্রমা” অধ্যায় দটব্য। 


অনুভূতি ও প্রক্ষোভ ১৪৩ 


স্বাচ্ছে না। যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে বিশেষদ্ৃবজিত অনিষ্ট সাধারণ অন্বন্থি ও 
উদ্বেগের প্রকাশ ।5৪ 

মাফি-র মতে প্রক্ষোভের প্রকাশের দু'টি উপাদ্ধান আছে--(১) সাধারণ ও 
{২) বিশেষ । অতিমৃদু প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অথবা অতিতীত্র প্রক্ষোভের বেলায় 
প্রক্ষোভ প্রকাশের সাধারণ অনির্দিষ্ট উপাদানই আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু কোন 
প্রক্ষোভ অতিমৃদু বা অতিতীব্র না হলে তখন প্রক্ষোভের নিদিষ্ট বিশেষ 
উপাদান দেখা দেয়। অতিমৃঢু প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন নিদিষ্ট 
প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন হয় না এবং অতিতীব্র প্রক্ষোভের বেলায় প্রাণীর-দেহযন্থ 


প্রতিক্রিয়া ব্যাপারে অকর্ণণ্য হয়ে পড়ে। 

প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ ষাঞ্চি-র মতে ব্যক্তির বয়স ও ছেহ্যস্তের পরিণতির 
ওপর নির্ভরশীল । বাল্যে প্রক্ষোভের প্রকাশে ষে ভরবিভাগ ও পন্মতা দেখা 
সবার, তার জন্তে শুধু দৈহিক মানসিক পরিগতিই নয়, সমাজন্দীবনের শিক্ষাও 


অনেকখানি দায়ী ।৪৫ 

প্রক্ষোভের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ-_জেম্স-এর পর থেকেই প্রক্ষোভের 
সঙ্গে আত্তর যন্ত্র এবং স্বতঃক্তি় '্নাযুতত্র বিশেষত সমবেছীতঙ্ত্ের ঘনিচ 
যোগাযোগের কথা মনোবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নিশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ 
এবং স্বাফুমগ্ডলীর অন্যান্ত পরিবর্তনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে প্রক্ষোভের 
পরিমাপের চেষ্টা দেখা যায়। রাগে ভয়ে দুঃখে আনন্দে আন্মর বঙ্গের এই 
পরিবর্তনগুলি সুস্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক পরিমাপযোগ্য। কিন্তু কেবলমাত্র 
প্রক্ষোভের ফলেই এই পরিবর্তনগুলি ঘটে এমন নয়। এই পরিবর্তন ব্যক্তির 


happy i 
Characteristic pain or distress expression. Murphy—A 


Psychology, p. 44 
» Pp. ঠি রশ bsent in 
৪৫. We would point out that specific emotional patterns চি 


litle infants but that they are fairly clear emo ০ ন | 
‘not too intense. The development of টিতে ক learning 
০০৪95 in social situations. On the whole, টক fear, গাঁ disgust, 
the main outlines of the different expressive btlety to “all emotional 
doy, etc. But social factors give richness and su এ 
48505551005 Ibid, p. 45 


১৫৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


নানা অবস্থার ওপর নির্ভর করে, স্বৃতরাং এই পরিমাপ সম্পূর্ণ নির্ভুল ৬ 
নির্ভরযোগ্য এমন কথা জোর করে বলা যায় না 1৪৬ 

রক্তচাপের পরিবর্তনের সাহীযো প্রক্ষোভের পরিমাপ দেহের 
রক্তচাপ প্রতি মুহূর্তেই পরিবতিত হচ্ছে। হৃদযন্ত্র এবং রক্তবহা নাড়ীর 
ক্রিয়া ও অবস্থার উপর কোন মুহুর্তের রক্তচাপ নির্ভর করে। হাদযন্ত 
যখন সঙ্কুচিত হর, তখন রক্ত দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং রক্তবহী 
নাভীগুলির (8105763) ওপর সর্বপেক্ষা অধিক চাপ পড়ে। এটাকে বলে 
systolic pressure | আর রক্ত যখন হৃদষন্তরে ফিরে যায়, হৃদযন্্ রক্তে পূর্ণ 
হয়, তখন রক্তবহ। নাডীর ওপর চাপ থাকে সবচেয়ে কম | একে বলে diastolic 
Pressure | এই দুই চাপের মধ্যে একটা! নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থেকে বোঝা যায়, 
ব্যক্তি সুস্থ স্বাভাবিক ও'শান্ত। হৃদযন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপের 
লেখ (graph) Electro cardiograph যন্ত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। প্রক্ষোভের 
অশান্ত অবস্থায় উচ্চ ও নিয় রক্তচাপের সম্বন্ধের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে 
এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার লেখের মধ্যেও ত! স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। 
প্রক্ষোভের উত্তাল অবস্থায় রক্তবহা নাড়ীতে রক্তচাপের আধিক্যজনিত হস্তপদ 
বিভিন্ন অঙ্গ স্ফীত হয় এবং এই পরিবর্তন Plethysmograph যন্ত্রে স্পষ্ট: 
ভাবে ধরা পড়ে। এই বিভিন্ন পরিমাপ্যন্ত্র ব্যবহার দ্বার! বীক্ষণাগারে একই 
অবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রক্ষোভগত পার্থক্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মোটামুটি 
ভাবে পরিমাপ কর! যায়। বীক্ষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভয় রাগ ইত্যাদি 
সৃষ্টি করে এই সব যন্ত্রের সাহায্যে ব্যক্তির বিভিন্ন প্রক্ষোভকালে রক্তচাপের 


লেখের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য কর! যায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতির পার্থক্যের 
মোটামুটি একটা মাপকাঠি পাওয়া যায় 18৪ 


৪৬,116. participation of j ith its 
ছি না the autonomic nervous system with i 


i eld 
out to psychologists the hope SS EEE এ 


cart and blood vessels, many emotional 
but only roughly. 


অন্ৃভৃতি ও প্রক্ষোভ এ 


নিশ্বাসংপ্রশ্বাসের অনুপাতের জাহাব্যে প্রক্ষোভের পরিমাপ 
স্বস্থ সাধারণ মানুষের নিশ্বাস গ্রহণের সময় এবং প্রশ্বাস পরিত্যাগের সময়ের 
মধ্যে আনুপাতিক: সম্বন্ধ হচ্ছে ১:৪; কিন্তু প্রক্ষোভের অশান্ত অবস্থায় 
ঘন ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং পূর্বোল্লিখিত অনুপাত বেড়ে ১:২ 
এমন কি, ১ ১ও হতে পারে। কোন কোন মনোবিদের মতে অন্যায় 
কাজ করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদি কাজের সময় যে মানসিক চাঞ্চল্য 
ঘটে তা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ের অনুপাত দিয়ে বেশ ধরতে পারা যায়। 
ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা তা ধরবাঁর এই (Lie-detectors) এই 
ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে । তবে তার ফল সম্পূর্ণ নির্ভুল এমন দাবি করা 
যায় নাঁ। হয়তো বানু মিথ্যাবাদীর মিথ্যা কথা বলবার কালে কোন চাঞ্চল্যই 
মনে জাগে না। তার বজ্জীতি তো যন্ত্রে ধরা পড়বে না 1১৮ 

প্রক্ষোভের আরে! ছুটি দৈহিক পরিবর্তনের মাপ (9. 5. 8. 
and E. E. 9-)- প্রক্ষোভের বেলায় আস্তর পরিবর্তনের জন্তে স্বেদগ্রন্থিগুলি 
উদ্রিক্ত হয়, তাই ভয়ে কালঘাম দেখা দেয়। তাতে গাত্রচর্সের বিদ্যুৎপ্রবাহ 
প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। এটা যন্ত্র দিয়ে মাপা যায়। গাত্রচর্মের এই 
পরিবর্তনকে বলা হয় Galvanic skin reflex (সংক্ষেপে GSR )। 
মস্তিষ্কের ওপরে কয়েকাট জায়গায় তড়িদ্‌দ্বার (615009৫6) লাগিয়ে মস্তিষ্কের 
ভেতরে বিভিন্ন সসায়ুকেন্দরে মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহের গতি ও ছন্দ পরিমাপ কর! 
যায়। সুস্থ শান্ত অবস্থায় চোখ বুজে থাকলে অনেকটা নিয়মিত ছন্দে 
সেকেণ্ডে প্রায় দশবার ছোট ছোট বৈদ্যত্তরঙ্গ-সমস্থিত প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। 
এগুলিকে Alpha w৭ve5 বলা হয় | কিন্তু চোখ খুলে কোন বিষয়ে 
মনোযোগ করলে এই তরঙ্গগুলি তখন আর দেখা যায় না। তখন 
মস্তিফের বিভিন্ন কেন্দ্রের ক্রিয়া শুরু হয় এবং স্থন্্ম সুন্্ম তরঙ্গের ক্ষুদ্র 
উত্থানপতন তখন বিস্বিত হয়। গভীর ঘুমের মধ্যে আবার আর এক প্রকার 


3৮ The ratio between the time taken to inhale and the time taken to 
exhale (including the quiet period before a new inhalation) is usually 
about 1:4; but during in tense emotion it may rise as high as1 to 2 
0900 1 to 1. Because of this fact, some experimenters have thought 
that a lie-detecting devise could be devised for cross-examination 
purposes... Murphy—A Briefer General Psychology. 79. 105. 


১৫৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


_ তুলনায় আর একটু বড় বড় ও ধীরগতি__ছন্দারিত তরদতদ্ লক্ষ্য করা যায 
এগুলিকে Delta aveঃ বলা যায়। একেবারে শিশুদের মস্ভিক্ষের বিভিন্ন 
স্বাযুকেন্দ্রের বৈদ্যুত্তরন্ধের লেখে [9৩168 »৪$৩-এর আধিক্য দেখা যায়। ৷ 
বড়দের মস্তিফের বৈদ্যুত্তরন্দের লেখে আর এক প্রকার তরঙ্গের আধিক্য 

NN NSN 


PAN er জিন 


1. EEG of Adult : A. Awake (i) eyes open (ii) “eyes B. Asleep, delta 
Waves. 


IL. EEG of children: A. Age 6 months-delta waves, B. Age 4 years, 
Theta waves, C. Age 8 years (i) eyes open (ii) eyes shut-alpha waves. 
শাস্ত ও অশাস্ত অবস্থার তরঙ্গগুলির পার্থক্য লক্ষ্যণীয় । 
[Rex & Margaret Knight—-A Modern Introduction to Psychology 
অনুসরণে] 
দেখা যায়, এগুলিকে বলে T॥e৫এ %৪%৩9। প্রক্ষোভের উত্তেজনায় সময় মস্তি 
Alpha waves-এর লেখ অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং অসমান ও বিশৃঙ্খল 1 
»৪৩৪-এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত মানসিক বিকারেই প্রক্ষোঞ্ডের 
উত্তেজনা ও বিশৃষ্খল| থাকে । এবং এ সমস্ত রোগীর মস্তিষ্কের স্বাযুকেন্দরগুলির 
নী 
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[. দশ বছরের সুস্থিত একটি ছেলের B.৪.G 
হা, এগারো বছরের একটি ছেলের E.8.ও_ ছেলেটি প্রক্ষোভের দিক থেকে অত্যন্ত অব্যবস্থিত। 
লেখের মধ্যে AI ॥৭ve৪-এর আকারে অনিয়মিততা লক্ষণীয় । 

[ Sherman—Basic Probelms of Behaviour অনুসরণে ] 


১৬৮ 


অনুভূতি ও প্রক্ষোভ ১৫৯ 


বৈদ্যুত্তরঙ্গের লেখে (Eletro-Encephalogram সংক্ষেপে EEG) Theta 
তরঙ্গের আতরিক্ত আধিক্য। কাজেই শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ীর চঞ্চলতা ও মস্তিষ্কের 
বৈদ্যুৎ্তরঙ্গের লেখের সাহায্যে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা অন্থমান (diagnosis) 
কর। যায়।৫০ 

রেটিং ক্কেল-_বীঙ্গণাগারে নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রধান কয়েকটি প্রক্ষোভ 
স্ষ্টি করা সম্ভব। ব্যক্তির সেই প্রক্ষোভের প্রকাশ এক সঙ্গে কয়েকজন 
পযবেক্ষক লক্ষ্য করে, খুব বেশী, বেশী, মধ্যম, কম, খুব কম-_এই পাঁচ 
প্রকার দলে চিহ্নিত করেন। এভাবে বহু ব্যক্তিকে একই প্রক্ষোভ-বিষক্বে 
পুবাঙ্গরূপ স্কেলে (fve-point 9091) চিহ্নিত করে পরস্পর তুলন! করা চলে। 
পধবেক্ষকেরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্ভবত একই ভাবে চিহ্নিত করবেন না। 
তাই তাদের বিচারের একটা গড়-নির্ধারণ দ্বারা পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বের করে 
কোন্‌ প্রক্ষোভ বিষয়ে কোন ব্যক্তির স্থান কোথায়৷ তা নির্ধারণ করে তার 
প্রক্ষোভ-জীবনের একটা তুলনামূলক ধারণা করা সম্ভব হয় 

পর্যবেক্ষণ ও মনোবিকলন-পদ্ধতি ব্যবহার-দ্বারা প্রক্ষোভের 
পরিমীপ- সুশিক্ষিত কয়েকজন পর্যবেক্ষক নিদিষ্ট একদল ছেলেকে ক্লাস, 
খেলার মাঠ, সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা, শিক্ষকদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি 
নানা অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের প্রক্ষোভের বিভিন্ন প্রকাশ দীর্ঘকাল ধরে 
লক্ষ্য করে, পূর্বের ন্যায় এক স্কেলে চিহ্নিত করেন। এখানেও পূর্বপদ্ধতিতে 
গড়-নিণ্য করে কোন ব্যক্তির প্রক্ষোভ-জীবনের একটি: তুলনামূলক চিত্র 
মোটামুটি পাওয়া যেতে পারে | স্বভাবতই এই পদ্ধতি ছোটদের বেলায়ই 
ব্যবহারের উপযোগী । 

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রক্ষোভ-জীবনের অশান্তি-অবদমনের সন্ধান পাওয়া 
যাবার পদ্ধতি হচ্ছে ফ্রএডীয় মনোবিকলন। ব্যক্তি শান্তভাবে আরামে 
ইজিচেয়ারে শুয়ে তার মনে যা আসে বিন! বাধায় তা অনর্গল 
বলে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে ব্যক্তি এই বলে যাওয়া ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত 


es In anolder childor an adult, theta waves are frequently present 
with no obvious cause, this is a strong indication of emotional instability. 
‘In a group of sixty-six aggressive psychopaths, fortythree (65 p.c.) 
Were found to have an abnormally high proportion of theta waves, as agai- 
nst only 10—15 p. c. of the general population. Rex & Margaret Knight, 
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হয়, থেমে বায়। আর কিছু বলতে অনিচ্ছুক হয়। অভিজ্ঞ মনোবিকলক 
এই বাধাগুলি (98192) বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন এবং ধৈর্যের সন্ধে 
বিশ্লেষণ দার! ব্যক্তির প্রক্ষোভ-জীবনে কোথায় অমীমাংসিত বন্ধ আছে, তা 
আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। 

প্রশ্মোত্তর-পদ্ধতি (Questionnaire Method)—এই পদ্ধতির 
একটি পরিচিত রূপ হচ্ছে Pressey. ১০-0. test. Form B| এই 
পদ্ধতিতে পরীক্ষিত ব্যক্তির সামনে . তিনটি শব্দতালিক। উপস্থাপিত 
করা হয়। ব্যক্তিকে বলা হয়, প্রথম তালিকায় যে-যে শবগুলি গহিত বা 
আপত্তিকর বলে মনে করে, সেগুলি সে কেটে দেবে। দ্বিতীয় তালিকার 
শব্দগুলি তার পক্ষে দুশ্চিন্তা বা! উদ্বেগ-উৎপাদক সেই শব্দগুলির চারদিকে 
বৃত্ত অঙ্কন করে চিহ্নিত করবে ; আর তৃতীয় তালিকায় যে শব্দগুলি এমন 
দ্রব্য বা অবস্থা বোবায়, যেগুলি তার আগ্রহ বা আনন্দ-উৎপাদন করে, 
সেগুলিকে সে চিন্তিত করবে । এবার এই তিনটি তালিকায় চিহ্নিত শব্দ 
গুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে গহিত, সবচেয়ে উদ্বেগকর, অথবা সবচেয়ে 
আকর্ষণীয় তার মনে হয়, সেগুলিকে চিহ্নিত করতে বল! হয়। এই চিহ্নিত 
শব্দগুলির মোট সংখ্যাকে সেই ব্যক্তির score of emotionality বলা হয়। 
কারণ, এট! ধরে নেওয়া যেতে পারে ব্যক্তির কাছে য| গঠিত, উদ্বেগকর অথবা 
আকর্ষনীয়, তার সঙ্গে ব্যক্তির প্রক্ষোভের অবশ্য যোগ আছে। বহু পরীক্ষার 
পর এটা দেখা গেছে যে, একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ যে শব্গুলিকে বৃত্ত 
দ্বার! চিহ্নিত করে, তাদের একট! মোটামুটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে । এটাকে 
standard score বা সাধারণ মীন বলে আখ্য। দেওয়। যাঁয়। এই সাধারণ 
মান থেকে যতটা! কম বা বেশী) তা দিয়ে ব্যক্তির core of 80899500190) 
নির্দিষ্ট হয়। নানা পরীক্ষার দ্বার জান। গেছে যে সব ছেলেমেয়ের 5001৫ of 
emotionality বং score of idiosyncracy সাধারণের চেয়ে 
বেশী, তাদের বিদ্যালয়ে নানা প্রক্ষোভ বিষয়ক ছন্দ বা. সংঘর্ষ-জনিত অশান্তি 
বেশী।৫৯ 3 

ইন্দ্রিয়, অনুভূতি, প্রক্ষোভ, প্রক্ষোভপূর্ব অনুভুতি, বিশুদ্ধ 
অনুভূতি বা রন, ইমোস্যনাল্‌ ভিদ্পৌজিস্তান, চেম্পারানে্ট 


¢১। Murphy—A Briefer General Psychology, pp 04-105 


অনুভূতি ও প্রক্ষোভ ১৬১ 

(Sense-feelings, Emotions, Emotional moods, Sentiments, 
Emotional dispositions, Temperaments) 

অমুভূতি বোঝাতে নানা রকম নাম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সে নামগুলিয় অথ 
অনেক সময় সুনিদিষ্ট নয়। সাধারণত অনুভূতির নানা স্তর বোঝাতে যে 
নামগুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। 

ইন্দিয়জ অনুভূতি (5n৪-৫০৷১৷৪)টক্‌্টকে লাল »ং দেখে শিশু 
খুশী হয়, তেতো কুইনিন খেলে বিরক্ত হয়। এ রকম প্রত্যক্ষ ইঞ্জিয়- 
সম্পকি৩ যে অনুভূতি, তাদের বলা হয় ইন্দ্রিয় অন্থতূৃতি। এর! হচ্ছে 
সব চেয়ে নিচু জাতের অনুভূতি । এরা ভাব বা কল্পনা-দ্বারা প্রভাবাদ্বিত নয়। 

প্রক্ষোভ (০৷০৷)-ভাব বা কল্পনা-ঘারা প্রভাবান্বিত, উদ্দীপক 
অবস্থার সম্মুখীন, কোন দ্রব্য বা ঘটনাকে উপলক্ষ করে অনুভূতির অত্যন্ত 
প্রকাশমান অবস্থা, যাকে বলেছি প্রক্ষোভ, যেমন রাগ ভয় ইত্যাদ। 
এ অবস্থাগুলি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী । 

প্রক্ষোভ-পুর্ব অনুভূতি (Emotional ঘ১০০৭)__অন্তৃভূতির অস্পষ্ট 
অবস্থা যেখানে তখনও কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনাকে কেন করে অনুভূতি দান। 
বেধে ওঠে নি, তাকে বলা হর “ইমোন্তনাল্‌ মুড' (emotional mood) i 
বিরক্তির মেঘ জমছে, এখনে! কোন উপলক্ষ করে ত ফেটে পড়ে নি,এ 
অবস্থা, অথবা রাগটা নিঃশেষে প্রকাশ হয়ে যেখানে মনটা সম্পূর্ণ পাতলা হয়ে 
যায় নি, সে অবস্থাকে বলা! হয় মুড; এ অবস্থা সাধারণত প্রক্ষোভের চেয়ে 
দীর্ঘতর কাল স্থায়ী । 

বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রস (5entiment)কথাট! মনোবিজ্ঞানীরা সবাই 
একই অর্থে ব্যবহার করেন না। এ কথাটার মধ্যে অস্পষ্টতা আছে। রিবে! 
(8০০ সেটিমেণ্ট কথাটাকে সমস্ত অনুভূতির সাধারণ নাম হিসাবে ব্যবহার 
করেছেন । প্রাচীনেরা মানসিক জীবনের ডউচ্চন্তরের ভাব (highly 
developed abstract ideas) -সংযুক্ত অনুভূতিকে বলতেন সেটিমেণ্ট । 
কাজেই উচ্চ চিন্তার (conceptual thinking) অসমর্থ শিশুর জীবনে 
বিশুদ্ধ অনুভূতি বা রসের অস্তিত্ব তার! স্বীকার করতেন না। সেটিমেণ্ট বা 
রস ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্বশূন্ত । প্রক্ষোভগুলি তা নয়। রাগ তন এগুলি 
পরক্ষোভ। এদের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। প্রক্ষোভের 
দৈহিক প্রকাশ অত্যন্ত প্রকট+-- কিন্তু- বিশুদ্ধ: অন্ভূতিতে তা নয়। 
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প্রক্মোভ হচ্ছে অন্ভূৃতির উত্তপ্ত উত্তাল, অবস্থা। কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভূতি 
হচ্ছে শাস্ত। মনের তিনটি প্রধান মৌলিক ভাগ অনুসারে বিশ্ব 
অন্ভৃতিগুলিকে বৃদ্ধিগত বিশুদ্ধ অনুভূতি (intellectual sentiments), 
ৌন্দধান্স্কৃতি (aesthetic sentiments), ও নৈতিক অন্ত 
(moral sentiments) এই তিন দলে ভাগ করা যায়। বুদ্ধিগ্ত 
বিশ্তদ্ধ অন্থভৃতিতে-_যেষন, বিশ্যান্থুরাগ-_যেখানে মানুষের বিচারবুদ্ধি 
(logical thinking) নিবাধ ব্যবহার--সেখানে শিক্ষিত মান্য গভীর আনন 
পায়। সৌন্দধানথভূতির উদ্দেশ্য হচ্ছে মাজিত রুচি বা সৌন্দবুদ্ধির তৃপ্থি। 
যেমন, সেট্টিমেন্ট অব দি সাবলাইম (sentiment of the sublime) এবং 
সেট্টিমেন্ট অব দি লুভিক্রাস্‌ (sentiment of the ludicrous)। বিরাট 
বা যহানের সম্মুখে মান্থুষের যে ভয়মিশ্রিত গভীর প্রশাস্ত আনন্দ,_তাকে বলা 
হয় সেট্টিমেণন্ট অব দি সাবলাইম, আর এর বিপরীত হচ্ছে সেটিমেণ্ট অব দি 
লুদিক্রা্-কিন্তৃতকিমাকার, হাস্যকর দ্রব্য বা অবস্থার সম্মুখে আমাদের হে 
অশত্ৃতি, যাতে আছে কিছু কৌতুক, কিছু কিছু অশ্রদ্ধা। নৈতিক অনুভূতি 
হচ্ছে নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শনিষ্ঠা, মহতের প্রতি আকর্ষণ একা 
লীচতার প্রতি বিস্বপতা । আবার আছে রিলিজিয়স্‌ সেটিমেণ্ট (religions 
sentiment) রা. ঈশ্বরানভৃতি__যা! হচ্ছে ধর্মজীবনের ভিত্তি। বি 
মন্তৃতিগুলি অনেক সময়ই একাধিক ভাব ও অনুভূতির মিশ্রণ । 
বৰ্তমানে সেণ্টিমেণ্ট কথাটা কিছুটা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
বস্তকেজ্র ভাবপুষ্ট উন্নত অনুভূতির স্থারী অবস্থাকে বলা হয় 
| সেট্টিমেন্টে প্রকাশ পায় কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী প্রক্ষোভ। 
কতকগুলি ভাবসম্পদপুষ্ট বস্ত বা অবস্থা বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রক্ষোভ কৃ 
করতে পারে । যেমন মায়ের মনে শিশুকে ঘিরে বিচিত্র ভাবসং্লষ্ট স্থায়ী 
অন্থভৃতির কেন্দ্র বর্তমান । যাতৃম্সেহ হচ্ছে শিশুর সম্বন্ধে মার বিশুদ্ধ অনুভূতি 
ব! সেটিমেন্ট। এ অন্থভৃতি অবস্থা, বিশেষে ভয় রাগ আনন নানা প্রক্গোভের 
মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে| শ্যাণ্ড (50879) তাই বলছেন “প্রক্ষোত 
হচ্ছে বিশুদ্ধ ভাব-জীবনের চমকপ্রদ ঘটন1।”৫২ ম্যাকডুগ্যাল পরতো 
মুক্ত করেছেন একটি সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে । তাই বিশুদ্ধ রস তার মঞ্চে 


‘2 Shand—The Foundation of Character 


অগুক্ৃতি ও পরক্ষোন্ত ১৮৫ 


একাধিক সহজ প্রবৃত্ধির মিশ্াগে এক একটি যৌগিক ব্বস্থা। “লঙ্কাত অন্ধ 
ক্ত্রেরণা গ'ল কেন্মীকৃত হয় নিশ্তচ্ধ হাসে ।” 

বিশুদ্ধ এস উন্মত মানলিক অবস্থাত পরিচায়ক লন্দেধ নেই, কিছু তা! 
সণ্পূর্ণ বন্ম-ব্বিজিত নয়, সম্পূৰ্ণ ৰাক্তি-স্বার্থ-সম্পর্ক-শূৱ্পও নয়--হ্যাক্চুদা লসর 
তে । তিনি বলেছেন, “কতকগুলি বিশিষ্ট জা সম্পর্কে বাক্তিন কতকগুলি 
আবেগ বা ইচ্ছা! অভ্্ভব করবার প্রধণতাকে বলা হয দেটিযেন্ট। এল হচ্ছে 
স্থায়ী অন্তত ত-প্রবশতা, হা কোন বাক্তিকে কেন করে গে খাঠে।" বেট, লী” 
প্রায় এক কথাই বলেছেন, “কোন বসন্তকে কেন করে প্রক্ষোতলমী আবতিত 
হয় । এই এক্ষোভলমনর স্থারী মানসিক মূলকে বল! ছার বিশুদ্ধ অগ্নকৃতি ।"** 
আবেগ বা বশ্ুন্ধ অনুকৃতির কাধকক্িতার ছিকে ঝৌক (conative 
£60৫০৮) আছে। এ বিষয়ে মর্টন প্রিন্দ-ও ম্যাক্ভুগ্যালস্ঞ সমর্থক । কিছু 
ভ্রিন্স-এর ভাবমূলের (1৩81 0180) রবিকে জোর হেন। তিনি বলছেন, 
‘শরিপ্তন্ধ অগভূতি হচ্ছে সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে পৃদ্খলিত ভাব ।"** জেমস 
কিন্ত ম্যাকডুগ্যাল-এর মতের সমর্থক নন। তিনি প্রক্ষোত ও লেডিযেস্টের 
'্মুভূতির কের (6ি০18085 61600601) এপর জোর হেন। তা সহজ 
প্রবৃত্তি থেকে উদ্ৃত এবং সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে নিত্য-সর্বন্ধযুক্ত, এ কথা তিনি 
স্বীকার করেন ন! । সেন্টিমেন্ট কথাটা ম্যাকডুগ্যাল ইত্যাদি খলো বিজ্ঞানীরা 
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বিশুদ্ধ অনুভূতি ও চরিত্র (Sentiment and character) 
শিশুর জীবনে বিশুদ্ধ অনুভূতির বিকাশ ধীরে ধীরে হয়, কারণ এটা বৃদ্ধি 
বিচার ও তুলনা -সাপেক্ষ । আবার বিশুদ্ধ অন্ুভূতিগুলি সমান বস্তনিরপেক্ষ বা 
সমান সর্ধগ্রাহী নয়। মা শিশুর কাছে বহু প্রক্ষোভের কেন্দ্র, সুতরাং বলা যায় 
মার সম্বন্ধে তাঁর মনে শিশুকালেই বিশুদ্ধ অনুভূতি জন্মে । প্রথম অবস্থায় এ 
অনুভূতি একটি বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তাই এটা বস্তুগত (concrete) ৪ 
বিশিষ্ট (articular) । তারপরে শিশু মাতৃসমাদের শ্রদ্ধ! প্রীতি ভন 
আশ্বাস ইত্যাদি বিবিধ প্রক্ষোভের কেন্দ্র বলে ভাবতে শেখে, স্থতরাং এ৪ 
একটা বিশ্তদ্ধ অনুভূতি | কিন্তু এ অনুভূতি বিশেষকে নিয়ে নয়, এক জাতী 
বহুকে নিয়ে; কিন্তু এখানে সেই বহুরাও জীবন্ত ব্যক্তি--কাজেই বান্তর, 
(concrete) | তাই বলা যেতে পারে এ অন্মুভূতি হচ্ছে বাস্তব অথচ বুকে 
নিয়ে (concrete-universal) | কিন্তু শিশুর চিন্তার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
অনুভূতিও বস্তুকে (০ncrete ০৮16০13) অতিক্রম করে, বস্তহীনভাবে পৌঁছে। 
তখন বিশুদ্ধ অনুভূতি মাকে নিয়ে নয়, মাতৃসমাদের নিয়েও নযু__মাতৃত্বকে 
কেন্দ্র করে। নিতান্ত শিশুর জীবনে এ পরিণতি সম্ভব নয়-_এ অবস্থা অত্যন্ত 
উচ্চ চিন্তার পরিচায়ক। চরিক্রন্টির মানেই হচ্ছে এ রকম কয়েকটি 
প্রুব উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে জীবনের নিয়ন্ত্রণ ৷ 
স্থায়ী ভাব ও ধাত (Emotional disposition, Temperament) 
__ কোন লোককে বলি রাগী, কাউকে বলি প্রেমিক । তার মানে কি তারা সব 
সময় রেগেই আছে বা শুধুই প্রেম করে বেড়াচ্ছে? তা নয়। রাগী হচ্ছে তেমন 
প্রকৃতি বা ধাতের মানুষ, যারা অল্প কারণে রেগে যায়) প্রেমিক হচ্ছে যার 
প্রকৃতি হচ্ছে সহজে মানুযকে ভালোবাসা । এগুলিকে বলতে পারি তাদের 
স্থায়ী ভাব (i5psiti০n) বা ধাত (temperament) | এদিয়ে স্থায়ী 
প্রকৃতি বোঝায়। ‘ডিন্পোজিসান’ কথাটা কেউ কেউ শ্যাও (58900) হে 
অর্থে ‘সেটিমেণ্ট’ কথাট! ব্যবহার করেছেন, সে অর্থেও ব্যবহার করে থাকেন! 
ইম্যোস্যান্‌, ইম্যোস্যানাল মুড, ইস্যোস্যানাল ডিস্পোজিল্যন ও দেটিমেটো 
প্রভেদ স্টাউট, এ ভাবে করছেন: 
: *প্রক্ষোভ (৩90107). হচ্ছে একটি বাস্তব সচেতন অবস্থা! জি 
পোজিস্যন্‌ হচ্ছে কোন বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি প্রক্ষোভ অনুভব করবার স্থায়ী 
প্রবতা। মুড ও ডিস্পোজিদ্যন্‌ এক জিনিস নয় । : মুড হচ্ছে একটা অর 
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অথচ সচেতন অনুভূতির অবস্থা, কিন্ত ডিস্পোজিস/ন্‌ হচ্ছে একটা স্থায়ী ভাব, 
_যেটা থাকছে যখন ইম্যোসন্‌ বা মুড, আন্ত হচ্ছে না। তথনো। বিশুদ্ধ 
রস বা সের্টিমেপ্টের সংজ্ঞা কখনো এভাবে দেওয়া হয--একটি ভাবকে কে 
করে ইম্যোস্যানাল ডিস্পোজিস্যন্গুলির সংস্থিতি।”* 

একটি প্রক্ষোভের বিশ্লেষণ (Analysis of an Emotion)— 
জাত বিজ্ঞানী ডারুইন রাগ ও ভয়ের যে চমৎকার বিশ্লেষণ বহু বৎসর পূর্বে দিয়ে 
গেছেন, তা মনোবিজ্ঞানীদের কাছে আজও আদর্শ বলে বিবেচিত হতে 
পারে। নিচে রাগের বিশ্লেষণ থেকে কতকটা অংশ উদ্ধত কর! হলঃ 

"রাগের প্রকাশ নানাভাবে হয়ে থাকে । হ্ৃদযস্ ও রক্তচলাচলের ক্রিয়া 
সৰ্বদাই আক্রান্ত হয়; মুখ লাল হয়ে ওঠে, কথনে| বা! বেগুনী রং হয়, বুকটা ঘন 
বন ফুলে ওঠে এবং বিস্ফারিত নাসারজ্ধ কম্পিত হতে থাকে.”উত্তেজিত মন্তিদ্ক 
পেশীগুলিতে বলমঞ্চার করে. এবং ইচ্ছাশক্কিকে প্রদীপ্ত করে তোলে:- মুখর 
সাধারণত দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়--*দাতগুলিও শক্তভাবে লেগে যায়, কথনে! কখনো 
জাতে দাত ঘষা হয়। ক্রোধে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়মুরিবন্ধ হাত 
তোলা বা এই জাতীয় ভঙ্গী খুবই সাধারগ'**বাস্তবিক পক্ষে আঘাত করবার 
আকাজ্ষা কখনো এমন অদম্যভাবে প্রবল হয় যে জিনিসপত্রে মুষ্ট্যাঘাত কর! 
হয়, অথবা সবেগে ভূমিতে আছড়ে ফেলা হয়। বিষম ক্রোধের ফলে ক'পন 
প্রায়ই দেখা যার__লার স্বর যেন কণে রুদ্ধ হয়; অথবা! স্বর অত্যন্ত উচ্চ, কর্কশ 
ও অসঙ্গত হয়-..অধিকাধশ ক্ষেত্রেই কপাল স্পষ্ট ভ্রকুটিতে আকুঞ্চিত হয়'** 
চোখগুলি উজ্জলবর্ণ ধারণ করে-_অথবা হোমর যেমন বলেছেন, যেন তারা 
আগুনের মতো জলতে থাকে । কখনো তা র্বর্ ধারণ করে-"'কখনো ঠোটগুলি 
বাইরে প্রসারিত হয় ; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠোটগুলি বরং আকুঞ্চিত হয় এবং তার 
ফাক দিয়ে বিকট হাস্তে বিস্ফারিত দৃঢদংবদ্ধ দীতগুলি দেখা যার |” 

রাগের প্রকাশ বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে কিভাবে পরিবতিত হয়, বর্তমান দুজন 
মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তা, দেওয়া, হল : “বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রাগের প্রকাশ 
নানা প্রকার বাক্নির্ভর আক্রমণের সাহায্যে ঘটে থাকে, বথা অবজ্ঞা, উপহাস, 
ইঙ্গিত, পশ্চাতে নিন্দা, কুৎসা, বিষাক্ত রসিকতা, ব্যঙ্গ ইত্যাদি। অনরূপ- 
জিডি ড5:75+,-..5. At TE tp দিন 
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ভাবে একটু বড হলে, শিশু তার রাগের ঝালটা প্রকাশ করে বিভিন্ন ধরনের 
বিরুদ্ধতা ও অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে-__যেমন, শিক্ষক যখন বিশেষ করে সবাইকে 
চুপ করতে বলছেন তথন ক্লাসে ফিস্ফিস্‌ করে কথা বলা, গোলমাল করা! 
ইত্যাদি ছারা স্কুল পালানো, অপরাধ-প্রবগতা, অপরাধ-করণ ইত্যাদি নানা! 
ব্যবহারে । কল্পনার ক্ষমতাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাগপ্রকাশের নানা বিকল্প উপায় 
এবং প্রতিশোধ-গ্রহণের নানা ফন্দীও মাথায় আসে 1৫৯ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব এবং ভাদের কাঁচজ লাগাবার 
বা পরিবর্তন করবার উপায় (Effects of emotions on education 
and how best to utilise or modify them)— শিশুদের দেহ ও মনের 
ওপর রাগ ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রভৃত প্রভাব আছে। ইতিপূর্বে শিশুদের 
মনের এই দিকটাতে খুব বেশী দৃষ্টি আমরা দিই নি। কিন্তু অগ্রসর দেশের 
শিশু-শিক্ষায় ব্রতী শিক্ষকেরা এ কথা বলেন যে এবিষয়ে অমনোযোগের ফলে, 
শিশুর ভবিষবাৎ জীবন চিরকালের জন্য বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। স্থজান্‌ 
আইজ্যাক্স্‌, আগাথা বাওলী, এবং ই. এম. গার্ডনার শিশুর অনুভূতির 
প্রতি সর্তক দৃষ্টি রেখে কিভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত, এ 
বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। বার্টরাণ্ড রাসেল. ভয়ের কুফর 
সম্বন্ধে অত্যন্ত দৃঢ় মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, বর্তমান জগতের 
অধিকাংশ দুঃখ নৃশংসতা অমাম্ৃষিকতার মূলে রয়েছে অকারণ ভয়, এবং 
তজ্জনিত অবিশ্বাস, দ্বণা ও প্রতিহিংসাপরাণতা | তাই তীর মতে শিশুর মদ 
থেকে অকারণ ভয় দূর কর! শিক্ষার একটা মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।৬০ 

পূর্বেই আমরা বলেছি জীবনের আদিম প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় হিদাবে 
রাগ ভয় ইত্যাদি অনুভূতির প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির নির্মম পরিবেশের 
মধ্যে যে বন্ত জন্তরা বাস করে, তাদের বাচতে গেলে এই প্রবল প্রবৃত্তিগুলির 
ব্যবহার অবশ্তম্তাবী। এরা যে জীবনের মৌলিক উপাদান, একথা ম্যাক্ডুগ্যান 
থেকে শুর করে অন্তান্ত আধুনিক বিজ্ঞানীরা সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। 
ক্যানন-এর মতান্যায়ী, এরা হচ্ছে জীবনের জরুরী বিপজ্জনক অবস্থার 
(৫mergency) উপযোগী । কিন্তু ক্রমবিকাশের: ধারায় মানুষ সে বট 


০. 


৫৯ Gates & Jersild—Educational Psychology, p. 98 
৬৯. Russell—On Education j 
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বিপজ্জনক অবস্থা পার হয়ে এসেছে। তাত জীবন আজ বুদ্ধিচালিত ও 
উদ্দেশ্ত কেন্ছিক | তার সমাজের গঠন-রীতি, প্রবল অন্ততৃতি-প্রকাশের বিরোধী । 
জান-বিজানে মানুষের অগ্রগতি তাকে প্রারতির শক্তিত্জলির গপত্থ পরবত্ব এনে 
দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস এনেছে, ভয় ও ক্রোধের পরিধি ছোট করে বিযেছে। 
আবার বিপরীত দিকে বর্তমান অর্থনীতির তিতন্কিতে গড়া সমাজে লোক 
প্রতিযোগীর প্রতি উা ইত্যাদি অঙুনূতিকে প্রবলভাবে উত্লেক করছে। 
প্রবল প্রবৃত্বিগ্তলি জীবনের পক্ষে হানিকর, একথা সমন্ধ লাস্ছে জানী 

ব্যক্তিরা বলেছেন এবং তাই উপদেশ দিয়েছেন প্রনৃত্ধিকে জয় করবার । 
সীতায় তাই দেখি শ্রীহফের বাণী, 

“যততো হৃপি কৌস্তের পূজ্ষস্ত বিপশ্চিতঃ। 

ইন্জিয়াণি প্রমাখীনি হরস্কি প্রসভং মনঃ & 

তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আলীত ম্পর্র; ॥ 

বশে হি যস্তেজ্িয়াণি তশ্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। 


ধ্যায়তে! বিষয়াণ পুংসঃ সঙ্গন্তেমুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে । 


ক্রোধন্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মতিবিজম: ৷ 

স্বৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্তাতি ।" 
তাই প্রাজ্ঞ যিনি, সথিতপ্রজজ মিনি, তিনি হবেন প্রবৃত্তি ও অনুভূতির অতীত । 
তিনি হবেন দুঃখেসথছিমনাঃহৃখেযু বিগতস্পূহ বীতরাগ-ভন-ক্ষোষ * 
স্থিতধী ১২ দেশের প্রাচীন শাঙ্ছে যদি কুচি না থাকে, বিদেশের আধুনিক 
পণ্ডিতদের মতও উল্লেখ করা যেতে পারে। রাগে ভয়ে পরিপাব-ক্রিয়া বিকল 
হয, ঘুম বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্বাযুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়--দেহকে এরা জীণ করে। 
ক্রাইল্‌ এমন প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন যে জৈব প্রয়োজনের দিক থেকে সম 
প্রবল আবেগ ও অন্ুভূতিই বিষম শক্তিক্ষয়ের কারণ ; তিনি দেখিয়েছেন থে, 
আবেগের দৈহিক ফলাফল পেশীক্রিয়ার ছারা শত্তিক্ষয়ের সমান ।”৯২ হাতার্ড 
বিশ্ববিস্তালয়ের এমেরিটাস্‌ প্রেসিডেন্ট চার্লস্‌ ডব্লিউ. এলিয়ট আমেরিকার 
একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘজীবদলাভ ও কৰ্মশক্তি অব্যাহত কি করে রাখা 
যার, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, “উননবাই বছর বস 
পৰ্যন্ত পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্ঘক্ষমতা কি করে বক্কর রাখা যায় তার কোন সহজ ও 


৬১ শ্রীমন্তাগবদ -গীতা-_কর্মযোগ, ২য় অধ্যায় 
৬২:001৩-71210, an Adaptive 


১৬৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


নির্দিষ্ট পন্থা নির্দেশ আমার অভিজ্ঞতা, থেকে দিতে পারব না, তবে একু 
শুধু বলব--একটা- জিনিস খুবই দরকারী, সে হচ্ছে সর্ব অবস্থার যতটা সম্ভব 
শান্ত ও অবিচলিত থাকা ।”৬৩ 

কিন্তু অনুভূতির প্রকীশও মাঝে মাঝে হওয়া চাই। স্বাভাবিক ও সন্ত 
কারণে রেগে গেলে সেটার প্রকাশ হয়ে যাওয়া ভালো |, যোগাভ্যাসের উচ্চতম, 
স্তরে পৌছলে তখন নাকি “নিরুদ্ধ” অবস্থায় পৌছানো যায় । তবে আমাদের 
মতো! নি্বস্তরের মানুষদের পক্ষে মাঝে মাঝে ফেটে পড়াট। দরকার | ফ্রড 
বিশেষ করেই দেখিয়েছেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিক প্রকাশ না পেলে 
নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং গুরুতর মানসিক বিকৃতি কি করে ঘটে । আমাদের 
জটিল সভ্য জীবন এ রকম বহু বিক্ৃতিকে অবশ্যস্তাবী করে তুলেছে। কারণ 
সেখানে অন্গভূতি ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে । রোগের কারণ 
ঘটে অথচ ঝগড়া করতে পারি না, ভয়ের কারণ ঘটে অথচ পলায়ন করতে পারি 
না, এতে যে আত্ম-বিরোধিতা! স্ুষ্টি হয় তা নিশ্চিতই হাঁনিকর | সভ্যতার 
বিকাশের ফলে ভয়ের যে দৈহিক প্রকাশ, যথা যুদ্ধ বা পলায়ন ইত্যাদি, তা বহুল 
পরিমাণে বিদুরিত হয়েছে । কিন্তু আবেগটি লুপ্ত হয়ে যায় নি। ত ছাড়া 
রোগের হেতু উপস্থিত হলে থাইরয়ভ্‌ অ্যাড়িনাল যরুৎ ইত্যাদি গ্রন্থি উত্তেজক 
পদার্থের সান্নিধ্যে এসে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে, কিন্তু তাদের মুক্তির পথ নেই। 
কতকটা! নিষ্ষিয় দেহের মধ্যে এপ্রকার আলোড়নের ফলে ক্ষরণ ইত্যাদি 
অস্বাভাবিক ভাবে সঞ্চিত হয়ে যায়_-যার ফল প্রাণীর পক্ষে নিশ্চই 
হাঁনিকর 1৬৪ 

এ সব আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তার 
অনুভূতির জগৎকে আমাদের বুঝতে হবে, শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, বঙ্গ 
করতে হবে, সেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তার মানসিক বৃত্তির বিকাশে সাহা 
করতে হবে। 

ছোট শিশুদের পক্ষে প্রধান আয়োজন স্মেহ ও বিশ্বাস । শিক্ষক যেখানে 
প্রকৃত সেহশীল, যেখানে তিনি শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন, সেখানে 
শিক্ষার কাজ সহজ হয়। শিশু যাতে অযথা, ভয় না পায়, সেদিকে দত 
রাখতে হবে। ভয় মনকে ছোট করে, আত্মবিকাশে বাধা দেয়, জীবন-সংগ্রাযের 

৬৩ Gates—Psychology for Students of Fducation, p. 194 টি 
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জন্তে শিশুকে অনুপযোগী করে তোলে । শিক্ষক যেখানে ভয়ের বস্তু, বস্যালঞ 
যেখানে বিভীষিকা, অঙ্ক বা ভূগোল যেখানে শিশুর মনে ত্রাসসঞ্চার করে, 
সেখানে শিক্ষা বিফল হচ্ছে । কিন্তু ভয়েরও স্থান আছে । শিক্ষককে যাতে 
ছাত্রেরা লঙ্ঘন না করে, যাতে বিদ্যালয়ের নির়মশৃঙ্খল! অক্ষুন্ন থাকে, যাতে 
বনহুর কল্যাণে ব্যক্তি নিজেকে সংযত করে, সে জন্যে শাসনের দণ্ড শিক্ষকের 
হাতে থাকা চাই। কিন্ত শুধু ভয় দিয়ে যে শাসন, সে তো “পুলিসী জ্লুম”_ 
তাতে মানুষ তৈরী হয় না__গোলাম তৈরী হয়। তাই ভয় দিয়ে শিশুকে ষেমন 
পঙ্গু করা পাপ, তেমনি যেখানে বাস্তবিক ছাত্রদের একক ভাবে বা! সমষ্টিগতভাবে 
দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে, তাকে ভয় করতে শিক্ষা দেওয়াও 
শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য । শিশু যেন ভয় করতে শেখে রোগকে ও অস্বাস্থাকে, 
নিষ্ঠরতাকে ও অমানুষতাকে। 

তেমনি রাগ । যথাসাধ্য রাগের কারণ-অপসীরণ করতে না পারলে শিক্ষার 
অন্য শিক্ষকের পরিশ্রমের বিরাট অপচয় ঘটবে । রাগ করে ভাত বেশী খাওয়া 
যেতেও বা পারে, কিন্তু রাগ করে বেশী লেখাপড়া শেখা যায় না। শিক্ষকের 
ব্যবহার সংযত হতে হবে । শিশুকে শক্তির অতিরিক্ত কাজ দিয়ে, অযথা লজ্জা 
বা শাস্তি দিয়ে তার মনকে তিক্ত করে, তাঁকে ভালো শেখানো যেতে পারে 
না। থর্নডাইক-এর ফললাভের সুত্র আমাদের এ কথাটি শিখিয়েছে যে ন্যায্য 
প্রশংসা দিয়ে শেখার উৎসাহ বাড়ানো যায় । তবে রাগেরও স্থান আছে। 
করুক না শিশুরা কিছু রাগারাগি, মারামারি, একটু শক্ত হোক, আঘাত নিতে 
ও আঘাত দিতে কিছুটা শিখুক। জীবন-সংগ্রামে এটা তো চাই। তবে 
মাত্রা যেন না ছীডায়। তা ছাড়া বাগেরও মোড় ফেরানো যেতে পারে। 
শিশু রাগ করতে শিখুক নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে, অকর্ণণ্যতার বিরুদ্ধে, নিজের 
শৈথিল্যের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে । 

এই অনুভূতির ঠিক ঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে রুচি ও চরিত্র | 
সুন্দরকে ভালোবাসা, মহৎকে শ্রদ্ধা করা, মানুষের জন্যে দরদ, এ তো! স্থশাসিত 
অনুভূতির পথেই আসবে । শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষ গড়া, তবে অনুভূতিকে 
সেই মহৎ কাজে কি করে লাগাতে হবে তা অবশ্যই শিক্ষাব্রতীকে জানতে 
হবে। প্লেটো তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, একেবারে বাল্যকাল: 
থেকে উপযুক্ত বিষয়ে আনন্দ পেতে ও বেদনা বোধ করতে শিখতে হবে, 
প্রকৃত শিক্ষার অর্থই তো এই। ৩ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ঘামজ-জীবৰের দৈহিক আধার 


মনের সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছে, তার অন্ত্যন্দী হিসাবে, কোন, 
না কোন দৈহিক পরিবর্তন। চোখে দেখা, কানে শোনা, উত্তাপ বোধ করাঃ 
ক্ষুধা তৃষা এই মানস ক্রিয়াগুলি, সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা-ই 
যায় না। রাগ ভয় ইত্যাদি প্রক্ষোভও প্রকাশিত হয় চোখ-মুখের ভাবে, 
দেহের উত্তাপ, নাড়ীর দ্রুততা, হৃংস্পন্দন, রক্তচাপ ইত্যাদি দেহের বাহ্‌ ও 
_আত্যস্তরিক পরিবর্তন দ্বারা। স্মৃতি কল্পনা ভাবনা বিচার ইত্যাদি উচ্চতর 
জ্ঞানদ ক্রিয়ার বাহ্‌ শারীরিক পরিবর্তন লক্ষিত হ্য় ন! বটে, কিন্তু মস্তিষ্কে উত্তাপ 
বৃদ্ধি হয়, এবং পরীক্ষা! করে দেখা গিয়েছে তখন মস্তিফের অভ্যন্তরস্থ ধূমর 
পদার্থে বিভিন্ন আলোড়ন চলতে থাকে। বাস্তবিকপক্ষে বহু শতাব্দীব্যাগী 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে দেহ্বিজ্ঞানীরা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌচেছেন, 
যে সমস্ত মানসিক. ক্রিয়ার সাথে অচ্ছেন্য সম্বন্ধে যুক্ত আছে সয়ুমণ্ডলী 
(Nervous 33350৫)--যার কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক (Brain) | কোন: 
ইন্দ্রিয় ব| পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত নার্ভ ব! স্াযুন্ত্র ছিন্ন হলে সে ইন্দিয় বা 
পেশীর বোধ ও অক্রিয়তা লুধথ হয় । এ জাতীয় কোন নার্ভ বা ন্সাযুকেন্ত্র 
(nerve-centre) পীড়িত হলেও তার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয় বা পেশীর বোধ; 
বিকল হয়। আবার বিপরীতভাবে মস্তিষকস্থিত কোন স্নাযুকেন্দ্রকে কৃত্রিমভাবে 
বৈদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করলে সে কেনের সনদ যুক্ত ইন্ডিয়ের বোধ বাহ্‌ 
উদ্দীপক (30109) না থাকা সত্বেও স্থষ্টি কর! যায়।১ মৃত্যুর পর মনীষী 
ব্যক্তিদের করোটি (9৩011) ব্যবচ্ছেদ করে লক্ষ্য করা৷ গিয়েছে, তদের 
মস্তিষ্ক হীনবুদ্ধি ব্যজিদের মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক বড় ও ভারী স্থতরাং এ: 
অনুমান অসঙ্গত নয় যে, বুদ্ধির সঙ্গে মস্তিষ্কের আয়তন ($26) ও গুরুত্বের: 
(৩199) নিকট-সন্বন্ধ আছে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর. 
দেখা গেল, বুদ্ধির পরিমাণ ও মস্তিষ্কের আয়তনের সম্বন্ধ (correlation) 
উন্নেখযোগ্যভাবে নিকট নয় । এ সন্বন্ধ +-১০ থেকে +-:১৫-র মধ্যে । আরো 
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মানস-জীবনের দৈহিক আধার ১৭১ 


পরীক্ষার পর এখন বোঝা যাচ্ছে, অস্ভিষ্কের স্রায়ু-সন্বন্ধের (nerve-connec- 
(1909) জটিলতা ও সুন্মতার ওপর বুদ্ধির তীক্ষতা অধিকতরভাবে নির্ভরশীল ।২ 
এ কথা এখন নিঃসন্দেহভাবেই বলা! যায় যে, দেহ ও মন, বিশেষত মন্তি্ধ ও 
ন্লামুমণ্ডলী (0৩৫5০8$ 55801) এবং মানসক্রিয়া অঙ্গাদিসদ্ধদ্ধে যুক্ত। এ 
সিদ্ধান্ত শারীরবি্া (Physiol০৪১), রোগবিদ্ত! (Pathol০৪১), ব্যবচ্ছেদ 
বিজ্ঞান (A৪0০) দ্বার! সম্পূর্ণভাবে সমথিত।* এ জক্তেই ননোবিজ্ঞানাকে 
মস্তি ও স্নাযুমণ্ডলীর গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্যাই করতে হবে। 
সমগ্র দেহস্ত্রকে আমরা তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করতে পারি 

১। দেহের বিভিন্ন সংগ্রাহক ইন্দ্রিয়াদি (৪০১:০7৪)--এদের 
সাহায্যে আমরা দেহের বাইরের ও ভেতরের বিভিন্ন সংবাদ পাই। চক্ষু কর্ণ 
নাসিকা জিহ্বা ত্বক দ্বারা আমরা দেহের বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ 
করে থাকি । দেহের অভ্যন্তরেও সংগ্রাহক-ন্ত্র আছে, যার সাহায্যে দেহের 
ভেতরের পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়! যায় । 

২। পেশী, গ্রন্থি (Muscles, Glands ৩1০76৩০৫০79) এদের 
সাহায্যে দেহের সমস্ত গতি ও ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ‘এরা কাজ করে'--তাই 
এদের নাম E৫০০5 1 পেশীগুলির (1550165) সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নাড়ি-চাড়ি__বাইরের জগতে পরিবর্তন ঘটাই। আর গ্রন্থিগুলি (Glands) 
থেকে ক্ষরণ দেহের ভেতরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি কাজ করে। 

৩। দেহের ইন্জিয়াদি ও পেশীসমূহ্র মধ্যে সংযোগস্থাপন, তাদের 
পরিচালন! এবং সমন্বয়দাধনের জন্যে রয়েছে সমগ্র অস্তি্ষ ও স্নায়ুমণ্ডলী 
(The Brain and the Nervous system) | এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
অংশকে বলা হয় সংযোজক বা 0০019060751 এ অংশকে আবার তিনটি 
প্রধান ভাগে ভাগে করা যার--(ক) কেন্দ্রীয় আরানুমণ্ডল (Centra! 
Nervous system )—«র অন্তর্গত হল তিন তলে বিভক্ত মস্তিষ্ক (Upper 
Brain or Cerebrum, Midbrain & Hindbrain or 051৩6911010) 
এবং সুষুল্সাকাগু (32158 ০০:৫)। (খ) উপান্ত মণ্ডল (Peripheral 
55966) এদের অধীন হল, মস্তিষ্ক. থেকে বহিগঁত স্নায়ুক্তত্র (Cranial 
nerves), এবং অ্ুযুন্নাকাণ্ড থেকে বহির্গত স্মাযুস্থুত্র (Spinal nerves) | 


২ Woodworth—Psychology, 0* 245 
‘৩° Angell—Psychology, pp. 13-16 


১৭২ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত৷ 


- এই মণ্ডলের অন্তর্গত (অথবা, কারো! কারো, মতে, এ আর একটি 
স্বতন্ত্র মণ্ডল) হল স্বতঃক্রিয় মণ্ডল (Autonomic system)—দের 
আবার তিনটি বিভাগ--(৯) উ্ধ্ব (২) মধ্য ও (৩) অধঃ। 

₹ সমস্ত জীবদেহে মূল উপাদান হল জীবকৌ (Cel! bodies) । এই 
জীবকোষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যে কোষ--য| দ্বার! ইন্দিয়, পেশী মস্তি ও 
সামুমণ্ডল গঠিত হয়েছে--তার নাম নিউরনস্‌ (1eur০ns) | 


নিউরনের গঠন ও ক্রিয়া, সন্ধিন্থান (Structure & functions 
of Neurons, Synapses )--জড় পদার্থের মূল উপাদানকে যেমন বলা 
হয় অণু (8190), তেমনি সমস্ত জীব ও উদ্ভিদ দেহের মুল উপাদানকে 
বলা হয় কোষ (০61) বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জীব দেহের মৌল-কৌষ 
বিভিন্ন প্রকারের, এমন কি দেহের বিভিন্ন অংশের কোষও একপ্রকার 
অয়) তবে সমস্ত জীবন-শক্তির : কেন্দ্র, তার ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে 
কোষ. এবং তারা বিভিন্ন প্রকারের হলেও তাদের গঠন মুলত একই 
প্রকারের । প্রাণীদেহকে যেমন জটিলতা অনুযায়ী উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়, তেমনি কোষগুলির মধ্যেও উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভাগ আছে। 
উদ্ভিদ-দেহের কোষ, মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের কোষের তুলনায় অনেক সরগ। 
মানবদেহের কৌষ সবচেয়ে বেশী জটিল ও বিভক্ত (differentiated) । আবার 
মনুস্যদেহের মধ্যে স্নায়ুতল্প সংগঠক কোব (০০০০৪৩) সবচেয়ে বেশী 
‘জটিল ও বহু বিভক্ত (mst complex and highly differentiated) | 
দেহের অন্যান্য অংশের সংগঠক কোষগুলি ( যথা পেশী ত্বক ইত্যাদি) আপনা 
হতেই বিভক্ত হয়ে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট-_-এ.ভাবে 
বেড়ে যায়। জন্মকালে শিশুর দেহে যে সংখ্যক কোষ থাকে, যৌবনে তা বহুগুণ 
বেড়ে যায়। এ জন্যেই দেহের বৃদ্ধি। কিন্ত স্নায়ুমণ্ডল যে বিশেষ জাতীয় কোষ 
দ্বারা তৈরী হয়, তাদের সংখ্যা, জন্মকাল থেকেই নি্িষ্ট। বয়সবৃদ্ধির ফলে 
তাদের আয়তন কিছু বাড়লেও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না। স্নায়ুমণ্ডলের 
একটি কোষের মৃত্যু ঘটলে তার প্রনরুজ্জীবন সম্ভব নয়, __তবে তার কাটি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাছাকাছি অন্যান্য কোষেরা চালিয়ে দেয়। এই কোষ" 
গুলির নাম নিউরন, (5৪9) | নিউরনের কেন্দ্রে থাকে কোষ, এবং এর 
সঙ্গে সংযুক্ত তন্ত্র ন্যায় শাখাপ্রশাখার দ্বারা এ অন্য নিউরনের সঙ্গে ধূর্ত 


মানস-জীবনের দৈহিক আধার ১৭৩. 
হয়ে জটিল জাল স্বষ্টি করে, (a neuron is a cell and its fibres) 18 
সমগ্র ামুমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ নিউরনের সমাবেশের দ্বারা গঠিত। নিউরনের কেনে 


DENDRITES A 


END BRUSH 


AFFERENT 
EFFERENT 


EFFERENT 
SYNAPSE 


EFFERENT 


২২৯ 


Neurons with axons and dendrites and their Synapses 
[Munn—PsyChology অনুমরণে 1 


আছে কোষ (০9 ৮০৭y) এবং তা থেকে প্রসারিত শাখাপ্রশাখা। 
এগুলি সাধারণত দু শ্েণীর_জ্যাক্সন্‌ (৪x০৭) ও ডেল্ডন্স্‌ বা 


8 Munn—Psychology’ Dp. 476 


১৭৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ডেন্ডাইটিস্‌ (dendrons or dendrites) | প্রত্যেক নিউরনের এক দিকে 
খাকে একটি আাক্সন তা একটি দীর্ঘতর মূল, যার শেষ মাথা ভেঙে সু 
তর শাখাপ্রশাখায় (৩০৫ 0189) বিভক্ত । অন্ত দিকে থাকে ডেনডাইটিস্‌ব! 
বহু লুক তন্ধপ্রায় শাখাপ্রশাখা, এবং এগুলি অন্ত একটি নিউরনের শাখাপ্রশাখার 
সঙ্গে যুক্ত হয়। আ্যাক্সন, অপেক্ষাকৃত মোটা, এবং কখনো! কথনে৷ কয়েক ছুট 
পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। কিন্ত ডেনগুনগুলি ক্্ুতর ও মন্থগ এবং তারা নিউরনের 
কেন্-কোষের কাছাকাছিই স্বস্থ তন্তর স্তায় বহু উপমূলে বিভক্ত। দই 
নিউরনের অংযোগস্থলের নাম সন্ধিন্থান (5yn৪p5০)। নিউরনগুলিকে 
তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে,__সংবেদী (Afferent), চেষ্টন| (Efferent) $ 
সংযোজক (0০৷৷৫০৷৷/০)। একটি নিউরনের সঙ্গে আর একটির সংযোগ 
একটানা! একট! নলের মতো নয়,_এক নিউরনের প্রান্তের শাখাপ্রশাথা 
(০০৫-৮79$1 অথবা 4৩0115$) অন্য নিউরনের প্রান্তের শাখাপ্রশাখার অঙ্গে 
জড়িত হয়। আযাকসন্‌ ও ডেন্ডাইটিস্‌রূপ শাখাপ্রশাখা সহ বিভিন্ন প্রকারে: 
নিউরন ও তাদের সন্ধিস্থানের ছবি পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হল । 

নিউরনের প্রধান ছুটি বৈশিষ্ট্য হল, উত্তেজিত (irritability) 
এবং পরিবহন (c০nducti০n)। যখন কোন জড় বস্তুকে আঘাত করি, 
তখন তার প্রতিক্রিয়া বিপরীত ও সমান (the reaction is opposite 
and 51991) । এ প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (05010801091) ; কিন্ত কোন শক্তি 
হখন নিউরনের ওপর ক্রিয়া করে, তখন তা অতিক্ষীণ হলেও চেতনা জাগার” 
একেই বলা হয়েছে 100109৮1051 “সমস্ত জীবকোষ বা প্রোটোপ্লা- 
জের উত্তেদনা-প্রবণত! (71১) মৌল বধর্ম। এ শক্তি আছে বলেই 
দেহ-পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে 
পারে। হাৰী স্পেন্সারু জীবধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, _বাহ্‌ সম্বন্ধের সঙ্গে 
বআভ্যন্তরিক সম্বন্ধে নিরস্তর পরিবর্তনের মধ্য দ্বিয়ে- সঙ্গতিকরণ (৪৫ 
continuous adjustment of intrernal relations to external 
£51811025) 1 তিনি জীবকোষের পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত খাপ খাওয়াবার 
চেষ্টা-ক্প মৌলক্রিয়াকে লক্ষ্য করেই, এই সংজ্ঞায় পৌচেছিলেন।”* 
একাধিক শক্তি একসঙ্গে তার ওপর ক্রিয়া করলে নিউরন তাদের একর 


রে টির 3৮৬-.০১....০- ৯০988 -5:৯-:6:-৮৫১০২:১১০/-১- SE TOOTS 
« Stout—Manual of Psychology, 0, 64... 


হানস- জীবনের হৈকিক ব্যানার IA 


করতে ও বাড়াতে পাকে (18815754248), : ভাবের (বাক করতে 
শানে (8৫05151)99), তারের মহো কোন একটি শক্তিকে বেছে নিয়ে 
(5০!০০৷১০০) কেবল লে শাক দার! উত্বেজিত হতে পাতরে। এহন কি 
কোন শক্তিকে লে বাধাও হিতে পান্ধে (/88/810899) ॥ কোন পাকি দায়া 
‘নিউরন উত্তেজিত হলে, লে শক্তি জ্যাক্লন ছারা একরিকে বাহিত হয়ে 
তার প্রান্তে অবস্থিত উপশাধায় (6৫-১88) দিয়ে পৌছে, এবাং শে 
প্রাস্তের সঙ্গে সংঘুক্ অর কোন নিউরনের ডেনচ়াইটিদ্‌বের উত্তেজিত করে। 
এভাবে শক্ষি সবশেষে কোন পেশী বা ইন্জিয়ে পৌঁছালে, সদেশপেশী ধা 
ইনুর সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক নিউরন হতে অর নিউরনে পক্ষ 
প্রধাহিত হতে গেলে, সন্ধিন্থানের বাধা অতিক্রম করতে হয়। নিষ্টরনের 
সঙ্গে একাধিক নিউরনের সংযোগ থাকে এবং শক্তি হিডিত পখে বাহিত 
হওয়ার যোগ থাকে, কিন্ত প্াচ্‌কেজের শাসনে একটি বিশেষ পথেই সামৰিক 
শক প্রবাহত হয়; এবং শক্তি একটা নিহিষ্ট পথে চালিত ছলে, 
সদ্ধস্বানের বাধ। হ্রাসপ্রাথ হয়, এবং পুনধার অগ্ুত্প শক্তি উত্তেজিত হলে 
পরের পথেই শক্তির প্রবাহ স্থগম হয়। এই অত্যাদ-গঠনের হজ কথা। 
পায্‌কেন থেকে পেশী অথবা ইঞ্জির খেকে স্বাচুকেঙ্ছে পৌছাতে আায়বিক 
শক পথে পথে সন্ধিস্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যেত, কিন্তু এমনি 
চমৎকার বাবস্থা যে, প্রতি নিউরনের কোষে কোষে শক্তির পুনক্জ্জীবনের 
(recharging) ব্যবস্থা আছে ।* 

্থায়বিক শক্তি এক নিউরন হতে আর এক নিউরলে সোজাস্থবজ্দিভাবে 


সামান্ত কিছু বাধা পায়। এ জক্কই কোন উক্বীপক (5)ঘ!খ$) ইক্তিযের 
গ্রাহক স্থাযৃতস্ধকে (75০০904$) আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই ইজ্িযি-চেতনা 
জাগে না--কিছু বিলম্ব হয়। উদ্দীপকের ইন্জিয়ের ওপর শ্রাধমিক আঘাত, 
এবং ইন্দিয়ের বোধ বা চেতনার মধ্যে যে সামান্ত সময়ের ব্যবধান, তাকে 
‘Reaction time’ বলা হয়। কোন পেশী দীঘ সময় ধরে কাজ করলে, 
পেশীর উপাবান__নিউরনগুলির সন্ধিস্থানে কিছু কিছু বিষ সঞ্চিত হয়, 
তার ফলেই অবসাদ (9089) বোধ হয়। 3 


eh শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বিভিন্ন প্রকার নিউরন এবং তাদের সঙ্গে ইন্জরিয়-বা 
নিচের চিত্র থেকে বোঝা যাবে। 


A. Pyramidal cell from Cortex. “B. Neuron from Cerebellum. C. 
neuron from Spinal cord. D. Connecting neuron. 
[ Sandiford—Educational Psychology অনুসরণে ] 


স্বভঃক্রিয় স্বীমুমণ্ডল (Autonomous Nervous Sy 
উপান্ত মণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, স্বতঃক্রির 
(Autonomous nervous system) । এ মওল কেন্দ্রীর সায়ুমণড 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নর, এবং চেতনার ওপর এদের প্রভাব সামান্ত, 
দেহের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুতর ক্রিয়| ( হৃদস্পন্দন, শোণিত-প্রবাহ, 
গ্রন্থির ক্ষরণ, পরিপাকক্রিয়। ইত্যাদ্বি) এ মণ্ডলের দার! 
মণ্ডলের আবার তিনটি উপবিভাগ-_উর্র্ব মধ্য ও অধঃ (Upper, ! 
and 19567) | উর্ধ স্বতঃক্রিয়মণ্ডল হদদ.পিণ্ড ও পরিপাকযন্্রের ক্রিয়া 
করে। মধ্য স্বতঃজিয়মগ্লের বিশেষ প্রভাব আযাড্রিনাল গস্থি ও অন্ত 


মানস-জীবনের বৈছিক আধার ১7৯ 
পেশীর (smooth visceral muscles) পপর । ছাঃ বতাক্তিদমত্তল হা 
ত্রিকাস্থিষগুলের (9৪081 5)818)) বিশেষ ক্রিয়া জননেলির এ্রত্থিক 
(reproductive glands বা 89188) শীপর। 'আনুক্কৃতির (রাগ ভক 


ARROWS SHOW 
COURSE OF 
AUTONOMIC 
FIBERS TO SWEAT 


কাম ইত্যাদি ) সঙ্গে স্বতঃক্রিয়মণ্ডলের সম্বন্ধ অতান্ত ঘনিষ্ঠ । স্বতঃক্রিয়মণ্ডলকে 
আবার সমবেদী (5577819৩৪০) এবং অপসমবেদী (para-sympathetic) 
এই দুই অংশেও ভাগ করা হয়েছে। দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি (৪1৯005) 
এবং হৃন্পিগু ফুসফুস যকৎ পাকস্থলী জননেক্জি় প্রত্যেকটিতেই সমবেরী 
(sympathetic) এবং অপসমবেদী (0018-5571091000) আাযুর সংযোগ 
আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ত্যাদিনাল গ্রন্থিংতার সঙ্গে কেবলমাত্র 
সমবেদী গ্রস্থিরই যোগ । এ মণ্ডলের মুলকেন্্র মধ্য মস্তিষ্কের অঙুপুষপাক্ষে 
(hypothalamus) । এ অগ্ুলের প্রভাব বিভিন্ন আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার 
(motor functions) ওপর | সমবেদীতনতর ক্রিয়া হচ্ছে এর সক্রিয়তা ( যথা! 
১২ 
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সবংস্পন্দন ) বৃদ্ধি কর! (stimulates activity) ; আর পরাঁমবেদী (para- 
sympathetic) কাজ হচ্ছে রাশ টানা! (retards activity) | এই দুই মণ্ডলের 
স্ুসমন্বয় সুস্থ দেহমনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । এ সমন্বয়ের দায়িত্ব মন্তিষবের 
যখন ত্বরিৎক্রিয়ার প্রয়োজন, তখন সমবেদীতন্ত্রের আধিপত্য,__যেমন যুদ্ধকালে 
বা বিপদের মুখে হদ্যন্্র ও ফুসফুস্‌ কাজ করে, আবার ঘুমের সময় অপসবেদী- 
তন্ত্র এদের ক্রিয়াকে শীস্ত করে |? 
অত্যন্ত মোটামুটিভাবেই এই বিভাগ উপবিভাগ ও এদের ক্রিয়ার 
কথা বলা হল। এদের স্বতঃক্রিয় বললেও, বাস্তবিকপক্ষে স্নায়ুমণ্ডলীর 
প্রত্যেক অংশই অন্ত প্রত্যেক অংশের সঙ্গে যুক্ত, এবং প্রত্যেক অংশেরই 
মোটামুটি কর্মবিভাগ (division of functions) থাকলেও - বাস্তবিকপক্ষে 
সমগ্র সায়ুমণ্ডলী একটি বহু-অংশযুক্ত জটিল এঁক্যসম্পন্ন যন্ত্র হিসেবেই কাজ করে। 
নার্ভ বা স্নীয়ুসূত্র (৩৮৮৩৪)__বহু স্নায়ুতন্তর (1০:৮০ 1১755) কোষবদ্ধ 
(insulated) দীর্ঘ ্নাযুপদার্থের নাম নার্ভ বা ক্মাযুন্ত্র। স্বাযুসথত্রকে বাস্তবিক 
বহু সুক্ষ্ম তন্তু জড়ানো কোষবদ্ধ ইলেকটি,ক কেবলের সঙ্গে একাধিক কারণে 
তুলনা কর! যায়--এর গঠনের দিক দিয়েও বটে, ক্রিয়ার দিক দিয়েও বটে। 
অনেকগুলি জায়ুকেন্্র হতে বিস্তৃত, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ যাকৃসনগুলিকে গুচ্ছ করে 
উপযুক্ত স্নায়ুকোষ আবরণে আবদ্ধ করেই ক্সাযুগ্ুলি তৈরী । একটি সায়ুতন্তকে 
ছেদ করে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখলে দেখা যায়, মধ্যস্থলে 
আছে central core ব| axis cylinder, তাঁর ওপর মোটা চবির আঁবরণ_ 
তার নাম myelin sheath; এরও. বাইরে আছে সংযোজক তন্ 
(connective tissues) দিয়ে তৈরী পাতলা আর একটি আবরণ, তার নাম 
neurilema | বিদ্যুৎ-প্রবাহ-বহনকারী তারের মতো, মধ্যস্থলের এফ 
০)li০d০৮-ই স্সায়বিক শক্তিকে এক স্থান হতে দেহের অন্ঠত্র বহন করে। 
বৈদ্যুতিক তার যেমন রবার বাঁ. অন্ত কোন অপরিবাহী (non-conducting) 
আবরণ দিয়ে জড়ানো থাকে, তেমনি মাইয়েলিন ও নিউরিলেমাও স্মাযুতন্তকে 
আবৃত করে এবং স্নায়বিক শক্তির অপচয় (1218০) নিবারণ করে।* 


সায়বিক শক্তি অনেকাংশে ক্ষীণ বৈদ্যুৎশক্তির সঙ্গে তুলনীয় । তবে বৈদ্যযুৎশক্তির 
ত্বরিত গতি, কিন্তু এ শক্তির গতি মন্থর ॥ 


1 Munn—Psychology, p. 401 
৮. Ki, Walker—Human Physiology, pp. 111-12 


cee" 
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মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া, এবং মেরুদণ্ড ও ন্ুযুদ্বাকাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া 
্থাযুন্তর বহিগঁত হয়ে দেহের প্রধান প্রধান ইন্দিয় ও পেশীগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
স্নামূমণ্ডলের বোধকেন্দ্র (Sensory centre) ও চেষ্টাকেজ্ের (Motor centre) 
সংযোগবিধান করে। নিচের ছবি হতে এ সম্থপ্ধে কিছুটা ধারণা কয়া 
সহজ হবে। 


Cross-section of a nerve. 
{(Munn—Psychology অনুরণে ] 


মস্তি্ধ যেন একটি বিরাট ও জটিল শাসনযন্তরের সদর দপ্তর । চক্ষ 
কর্ণ নাসিকা! জিহ্বা ত্বক এবং দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে বহু 
স্নায়ুর সাহায্যে সংবাদ এসে মস্তি পৌছে, সেখানেই ঘটে এই 
বিভিন্ন সংবেদনের সংযোগ সমস্থ তাৎপর্ববোধ। আবার মস্তিষ্কের 
উপযুক্ত কর্মকেন্দ্রগুলি থেকে বহু স্নায়ু (167০) কেন্দ্রীয় দপ্তরের ‘হুকুমনামা’ বহন 
করে নিয়ে যায় দেহের বহু সংখ্যক পেশী (muscles) গ্রন্থি 
(81875) ইত্যাদির কাছে, তখন তারা সক্রিয় হয়। প্রতি মুহূর্তে 
স্নায়বিক শক্তি বাইরে থেকে ভেতরে আসছে. এবং ভেতর থেকে 
বাইরে যাচ্ছে; কিন্তু এমনি আশ্চর্য এ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যে, 
সুস্থ দেহে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন পথগামী বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ 


১৮০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সামগ্রস্ত ঘটে । “একটি বৃহৎ টেলিফোন কেব্‌লের মধ্যে বহু তারের একত্র 
সমাবেশ দেখে আমর! বিস্মিত হই এবং যখন দেখি বিষম জটিল সংবাদ 
বহন- ও প্রেরণ-যন্ত্রের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে লণ্ডন থেকে মেলবোর্ন 


The Human Nervous System 
[Woodworth—Psychology অনুসরণে ] 


সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তখন হতবাক হয়ে যাই। কিন্ত আমাদের দেহের 
মধ্যে যে ন্বায়মণ্ডল এ থেকে বহুগুণে জটিল, বহুগুণে ব্যাপক, বহুগুণ অধিক 
নির্ভুল তৎপরতার অধিকারী, এ সম্বন্ধে আমরা একবার চিন্তাও করি না! 
একে আমরা মেনেই নিয়েছি। এই ক্বায়ুমণ্ডলের কোটি কোটি কোর্ের 
(০০119) জালের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বায়ুমণ্ডল লক্ষ লক্ষ সংবাদ গ্রহণ 
করছে, আদেশ প্রেরণ করছে; হ্যন্ত্র কখন কত ভ্রুত স্পন্দিত হবে, অর্দ" 
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প্রত্ঙ্গ সঞ্চালিত হবে, এবং কখনই বা ফুস্ফুস্‌ নিশ্বাস গ্রহণ করবে। 
নার্ভ বা স্থাযুন্ত্রের বহু প্রসারিত সংযোগ-জাল বিস্কৃত না খাকলে, দেহের 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোষের মধ্যে কোন সমন্বয় থাকত না। তারা প্রত্যেকে 
নিজ নিজ খেয়ালখুশীতে কাজ করত 1" কাজেই যদ্ভিষ্ককে একটি বিষম 
জটিল সুইচ, বোর্ড বা টেলিফোন একস্চেক্জের সঙ্গে তুলনা করা খুবই 
সঙ্গত । 

এই ন্মাযুস্থত্রগুলিকে তাদের কাধ (18001399) এবং গঠনাহুযায়ী 
সংবেদী (Sensory or affernt), চেষ্টদা। (Motor or efferent) 
* এবং সংযোজক (C০nnectiv৮e)_এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছে। ইন্দ্রিয় কোন উদ্দীপক দ্বারা তাড়িত হলে, সংবেদী স্বাযুস্বত 
সে সংবাদ (2)55588) ভেতরে মন্তিদ্কে বা অযুয়াকাণ্ডে বোধকেজে 
(Sensory centre) বহন করে নিয়ে যায়। স্থতরাধ এদের 81৩01 বা 
in-carrying nerves বল| হয়। আবার চেষ্টদা স্বাযুসুত্রদের কাজ 
হল, মস্তি্ধ বা সুযুয়াকাণ্ডে অবস্থিত চেষ্টাকেন্দ্র ‘(motor ০711৩) থেকে 
হুকুম বাইরের দিকে পেশী বা গ্রস্থিদের কাছে নিয়ে যাওয়া। হৃতরাং 
এদের efferent বা out-carrying nerves-ও বলা হয়। আর সংযোজক 
স্নাযুস্থত্রের (হ০nne০tive) কাজ হচ্ছে এ দু জাতীয় কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ- 
স্থাপন করা। 

স্সায়ুসূত্রের মধ্য দিয়ে যে শক্তি প্রবাহিত হয় (nerve-current) 
তার স্বরূপ কি? তাদের বৈচিত্র্যেরই-বা কারণ কি? এখন পর্যন্ত যতদুর 
জানা গিয়েছে, এ শক্তি: রাসায়নিক-বৈদ্যুতিক তরঙ্গের আকার 
(electrochemical waves) এ তরঙ্গ খুবই ক্ষীণ এবং খুব কম শক্তিই 
এতে ব্যয়িত হয়, কিন্তু এ কোন পেশী বা ইন্তরিয়কে সক্রিয় করে তোলবার 
পক্ষে আশ্চর্যভাবে সক্ষম 1৯০ সংবেদী স্বায়ুসুত্রগুলি ইন্দিয়ে বোধ-সঞ্চারেই 
কেবল সক্ষম, আবার চেষ্টদা স্নাযুস্থু্র কেবল পেশীকেই সক্রিয় করতে সমর্থ ৷ 
আবার চক্ষুর সঙ্গে যুক্ত ্সাযুগুচ্গুলি দৃষ্টিবোধই জাগায়। আর ত্বকের 
সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুগুচ্ছ স্পর্শের বোধ জাগায়। কাজেই মৃয়েল্যের (101৩0) নামে 
কি: Hone tN) TN RISO 0 CUTE 

৯. J. D. Ratcliff—How Your Nervous System Works, The Reader's 


Digest,—Oct., 1956 
৯০ Woodworth—Psychology, 0. 253 
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এক ' “বজ্ঞানী এই ধারণা করেছিলেন যে বিভিন্ন ইন্দিয়-ও পেশীসংযুক্ত | 
স্নায়ুগুলি বিভিন্ন প্রকারের স্নায়বিক শক্তিদ্বারা উত্তেজিত হয়। অর্থাৎ চোখের, 
সঙ্গে সংযুক্ত নগাযুগুলি বিচ্ছিন্ন করে এনে যদি কৰ্ণে ন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যেত 
তবে কান দিয়েই আমরা দেখতে পেতাম |. এ ধারণাকে ‘The doctrine of 
specific nerve energies’ বলা হয়। এ প্রকার পরীক্ষা অবশ্যই করা সম্ভব 
হয় নি। বর্তমানে স্বায়বিক শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার ফলে, এ 
মতবাদ সত্য নয় বলেই মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে সর্বক্ষেত্রেই স্নায়বিক শক্তির. 
স্বরূপ একই প্রকীরের। তবে বিভিন্ন ইন্দিয় বিভিন্ন বোধ জাগায় কেন? 
সংক্ষেপে এর উত্তর হচ্ছে_-বিভিন্ন ইন্দরিয়*সংলগ্ন নার্তগুলি মস্তিফে বিভিন্ন কেনে 
গিয়ে শেষ হয়। এ কে্্রগুলিই শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিয়বোধের বিভিন্নতার জন্য দায়ী | 
ইন্দ্িয়ের শেষ প্রান্তে সংলগ্ন স্নীয়ুকৌষগুলির উদ্দীপকও বিভিন্ন প্রকারের! 
ইন্দ্রিযবোধ ও পেশীক্রিয়ার যে প্রভেদ, তার জন্যও নার্ভগুলি দায়ী নয়, দায়ী 
হচ্ছে মস্তি্ধ ও সুযুয়াকাণ্ডে অবস্থিত কেন্রগুলি।৯ 
স্নায়ুগুলি যে স্নায়বিক শক্তি (101581959) বহন করে, তা দ্রুত একটির পর. 
একটি তরন্কের আকারে আসতে থাকে । তাদের উৎস হচ্ছে স্নাযুকোষ-কেন্দরিক 
নিউরনগুলি। এই শক্তি যখন সঞ্চালিত হর তখন তার অন্তঃস্থিত শক্তির: 
(potential) সবটাই সেই মুহুর্তে ব্যয়িত হয় । কিন্তু পর মুহূর্তেই স্বাযুকেন্দ 
আবার সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবিত হয়ে পরবর্তী শক্তি-তরজ প্রেরণ বা গ্রহণের ভজন্তে 
প্রস্তুত হয়। হয়, কেন্দ্ৰটি উত্তেজিত হয়ে সবটা শক্তিই নিঃশেষে ব্যয় করবে, 
না হয় তা একেবারেই উত্তেজিত বা সক্রিয় হবে না। একেই “The all-or 
Tone law in nerve and muscles’ বলা হয়েছে । ডিনামাইটের চার্জ যদি 
বিস্ফোরিত হয়, তবে সবটাই বিস্ফোরিত হয়__-নয়তো একেবারেই হয় না।, 
তার ওপর যে পরিমাণ শক্তিই ক্রিয়া করুক না কেন, স্বাযুগুচ্ছের কেন্দ্রে থে 
সম্ভাব্য শক্তি আছে, তার বেশী সে সবাযুগুচ্ছ কিছুতেই ব্যয় করতে পারে না! 


3১ What seemed like “‘specificity of energy’”’ was due to “‘specificity of 
termination.” Indeed, the switching of visual and auditory nerves, if 
possible, would do what the specific nerves, energy theorists said it would. 
do,—make us “‘see with ourears” and “hear with our eyes’’,—but nol 
because the energies are different. The impulses Which go to the 198 
region of the cerebral cortex would now be coming from the 9215 and: 
those which go to auditory region would now be coming from to eyes. 4 
Munn—Psychology, pp. 398-99 


যানস্-জীবনের দৈহিক আধার ১৮৩ 


কিন্তু এ দেখা যায়, যে উদ্দীপকের পরিমাণ (quantity of the stimulus) 
যতটা বেশী, সংবেদ্দন বা বোধের তীত্রতাও তত বেশী । ‘All-or-none’ 
নীতির এ বিরোধী বলেই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। যখন 
উদ্দীপকের পরিমাণ বেশী হয়, তখন কোযকেন্দ্র থেকে শক্তি অতি ক্রুত বারে 
বারে ক্ষরিত হতে থাকে, কাজেই বোধও তীব্রতর হয়। তা ছাড়া যেখানে 
উদ্দীপকের পরিমাণ বেশী, সেখানে কাছাকাছি অনেকগুলি কোবকেঞ্জ উত্তেজিত 
হওয়ার ফলে বোধ তীব্রতর হয়।৯২ তাই শিশুকে স্থান করাবার জন্তে মা যদ 
শুধু আঙুলের ডগা জলে ডুবিয়ে তা বেশী গরম কিনা পরীক্ষা! করেন, তবে 
তা খুব নিরাপদ নয়। শিশুকে সেই ঈষদুষ জলের টবে স্থান করাতে 
গেলে শিশুর পক্ষে তা বিষম উত্তপ্ত বোধ হতে পারে।_কারণ গরম 
জল তখন তার ত্বকের নিয়়ের বহুসংখ্যক কোষকে উত্তেজিত করাতে উত্তাপ 
বোধ বিষম তীব্র হয়েছে ।৯৩ 


স্নায়ুমগুলীর গঠন ও ক্রিয়াঁ মান্থষের দেহ ও মনের সমস্ত চেতনা 
প্রক্ষোভ উদ্যম ক্রিয়া যা দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত, সেই জটিল ও দেহের 
সৰ্বত্ৰ বিস্তৃত স্থাযুসংগঠনকে স্নায়ুমণ্ডলী (Nerv০u$ 55৫) বলা হয়। দেহের 
প্রত্যেক পেশী, অস্থিসদ্ধি (]০০t5)--যা ছারা সমস্ত অপ্প্ত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়; 
প্রত্যেকটি ইন্দিয়_যার মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের 
বিচিত্র সংবেদন,_তার সমস্তের মূলে রয়েছে জটিল স্বায়ুমণ্ডলী। এ স্থাযুমগ্ডলীর 
কেন্দ্রে রয়েছে মস্তিফক ও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রধান সংবেদী 
(Sensory) ও চেষ্টনা (1০০) ক্মাযুগুচ্ছ-সম্বলিত কেন্দ্রাদি (centres) | 
তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগের কোটি কোটি স্বায়বিক সুত্র এবং এ সমস্ত 
কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত বহু বছ কসাযুহুত্র (51555), যারা দেহের প্রত্যেকটি 
ইন্দিয় পেশী অশপ্রত্যঙ্গাদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করছে। ইন্জিয়ের 
সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি। পেশীর সাহায্যে আমরা ক্রিয়া করি। এ. 
সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয় জটিল স্ায়ুমণ্ডলীরূপ যন্ত্র দ্বারা; এবং সর্বোপরি সমস্ত 
বোধ এবং ক্রিয়ার সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভারও রয়েছে, এই সদাজাগ্রত 
যস্ত্রটির ওপরে । দেহের এমন কোন অংশ নেই যা স্াযুমণ্ডলীর নিয়ন 


১৩ Ratcliff—How Your Nervous System Works, Reader's Digest, 
Oct. 1956, 


১৮৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বহিভূর্তি। মাথায় চুলের গোড়ায় চুলকানি থেকে শুরু করে দেহের প্রতিটি 
অঙ্গে রক্ত-সঞ্চালন, সমস্তই এ স্বাযুমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। 
স্নাযুমণ্ডলীকে প্রধানত ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়_কেন্দ্রীয় স্সীয়ুমণ্ডল 


8751 


Sensory Centre 


Motor Centnea 


Function of the nerves. 
[Woodworth—Psychology অনুসরণে ] 


(central revous system) S উপান্ত মণ্ডল (peripheral nervous 
system) | কেন্দ্রীয় মণ্ডলের অন্তর্গত হল মস্তি (৮৮৭i) ও স্বয়াকাণ্ড 
বা মেরুদণ্ড (spinal cord)। এদের একত্রে The cerebro-spinal 
এস বলা! হয়। এ কেন্দ্ৰীয় মণ্ডলের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাধিক। এ হল 
দেহযস্ত্র চালনার সদর দপ্তর । সমস্ত প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীর পরিচালনার দায়িত্ব 
এ মণ্ডলে স্তস্ত। বিভিন্ন ইন্দিয়ের বোধ, এবং পেশীর কর্মোদ্যোগে সংযোগ 
ও সমন্বয়ের (integration) কাজ কেন্দ্রীয় মণ্ডলের । উপাস্ত মণ্ডলের 
অন্তর্গত হল-_মত্তিক ও জুযুয্নাকাণ্ড-নিৰ্গত বহু লাযুকত্র এবং তাদের 
বহুতর শাখা। এক কথায় এদের বলা হয়_cerebro-spinal 
nerves | এরা কেন্দ্রীয় মণ্ডলের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। কেন্দ্রীয় মণ্ডলে অবস্থিত 
সংবেদ ও চেষ্টার কেন্দস্থিত শক্তি এদের সক্রিয় করে। অন্ভিদ্ধ বা স্থযুয়াকাণ্ড 
অবস্থিত কেন্দ্র থেকে স্নায়বিক শক্তি চেষ্টা! নার্ভ দ্বার] (motor nerves) 


মানস-জীবনের দৈহিক আধার ১৮৫ 


বাহিত হয়ে পেশীতে গে ছালে, তবেই পেশী সক্রিয় হয়ে তৎসংলগ্ন অঙ্গ ও 
প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালন করে । আবার বিভিন্ন ইন্দ্রিয় যখন বাহ্‌ বা অভ্যন্তরীণ কোন 
উদ্দীপক (5%90103) দ্বারা তাড়িত হয়, তখন তার সংবাদ সংবেদ নার্ভ 
(sensory nerves) দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্ক বা ুযুন্নাকাণ্ডে অবস্থিত 
সংবেদকেন্দ্রে (565007) ০০0006) পৌঁছালে তবেই ইন্দিয়বোধ বা 
সংবেদন (59088601) জাগে । স্্াযুস্তত্রের আর এক প্রান্তে আছে, 
উদ্দীপক (561028185) -গ্রহণকারী অংগ্রীহক ইন্দ্রিয় (Receptor), এবং 
ন্ায়ুকেন্্র থেকে প্রেরিত শক্তিকে কর্মে পরিণত করতে সক্ষম পেশী 
(98৩০০) । এ বোধ ও ক্রিয়ার যন্ত্রের মধ্যে সংষোগ-রক্ষার কাজ 
(connector) হচ্ছে বিচিত্র ও বহু-বিস্তৃত ক্মায়ুমগ্ডলীর ।৯৪ 

কেন্দ্রীয় আ্নাযুমণ্ডল-_নুষুন্ীকাণ্ড ও মস্তিষ্ক (391991 Cord & 
Brain) 

সুযুন্মাকাণ্ড_কতকণগুলি টুকরো হাড় পিঠের মধ্যস্থলে নিচ হতে ওপর 
পর্যন্ত ক্রমশ সাজানে|। ওপরের দিকে ক্রমশ মোটা হয়ে এ নিয় ম্িষ্কে গিয়ে 
প্রবেশ করেছে। এ মানুষের মেরুদণ্ড। এর ওপর ভর দিয়েই মানুষ সোজা 
হয়ে দাড়াতে পারে। শিল্পা্ী জাতীয় বানরেরা ছাড়া আর কোন ইতর 
প্রাণীই মেকুদণ্ডে ভর দিয়ে দু পায়ের ওপর দাড়াতে পারে না।, প্রাণী- 
জগতের বিবর্তনের ইতিহাসে এ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, এবং জীবজগতে 
মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একটি মুল কারণ। মেরুদণ্ডের হাড়ের টুকরোগুলির মধ্য 
দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে স্নাযুগুলি নেমে এসে দেহের সমস্ত পেশী, গ্রন্থি ও 
অভ্যন্তরীণ যন্ত্রের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে । আবার তেমনি দেহ ও দেহাভ্যন্তরস্থ 
সমস্ত বোধ-উদ্দীপক ইন্দিয় থেকে সহন্র স্নায়ু গুচ্ছাকারে মেরুদণ্ডের হাড়গুলির 
মধ্যস্থলের ফাক দিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে মন্ডিম্বের বিভিন্ন সংবেদকেন্দে গিয়ে 
শেষ হয়েছে। স্থতরাং স্ুযুয্নাকা্ হচ্ছে একটি সুরক্ষিত করিডর (corridor), 
যার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় ্ামুমণ্ডলের সঙ্গে দেহের সমস্ত অংশের যোগ 
রক্ষিত হয়। ক্বযুয়াকাণ্ডের হাড়ের টুকরাগুলির ছুই পাশে ও মধ্যের 
ছিন্রপথের সমান্তরাল দুটি ছিন্রপথ আছে। তাও সয়ুপদার্থে পূর্ণ। এখানেই 


১৪ Sherrington—The Integrative Function of the Central Nervous 
‘System 


১৮৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সমবেদী 'ও অপসমবেদী তন্ত্রের এবং প্রত্যাবর্তক্রিয়ার (7২০?০%০9) নিয়ামক 
কেন্দ্ৰসমূহ বর্তমান। মেরুদণ্ডের মালার মতো গাথা হাড়ের টুকরাগুলোকে 
বলে কশেরুকা (০৩০০০) । ৩১টি হাড়ের টুকরার সমন্বয়ে মেরুদণ্ড 
গ্রথিত। 


Cervical 
Vertebrae 


Thoracic 
Vertebrae 


Lumbar 
Vertebrae 


Sacrum 


Coccyx 


The Spinal Cord, 
[Reader's Digest, Oct. 1956 অনুসরণে ] 


দুটি হাড়ের টুকরার সন্ধিস্থলের ফাক থেকে মেকুদণ্ডে দুই দিকে 
নার্ভগুলি ছড়িয়ে গেছে। কাজেই স্ুযুয়াকাণ্ড থেকে ৩১-জোড়া নার্ভ বা সমাস 
বার হচ্ছে। এগুলির ৫-জোড়া উধ্বণংশ থেকে (০০:৮i০৪])-এগডলি 
ফুসফুস প্রীহা ইত্যাদির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্য স্থযুয়াকাণ্ড হতে ৭-জোডা 
lumbar, এবং ১২-জোড়া ০15৭], স্বেদগ্রস্থি, রক্তবহ! কুক্মশিরা আযাডিনাল 
গ্রন্থি, পাকস্থলী, মস্ণ পেশী, রোমমূল ইত্যাদির নিয়ামক। সুযুয়াকাণ্ডের এই 


| 


এসি বি 


১৮৭ 


মানস-জীবনের দৈহিক আধার 


মধ্য অংশে অবস্থিত আয়ুকোষগুচ্ছ (887818) ও নাতসমূহ রাগ ভয় 


ইত্যাদি প্রক্ষোভের (emotion) 


সৃঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হুযুদ্বাকাণ্ডের 


] 


নিচের দিক থেকে নির্গত (98০81) চার-জোড়া নার্ভ জননেন্দিয় মৃত্রাশয় 


showing right sympathetic chain 
ইত্যাদি ক্রিয়ার নিয়ামক। সকলের নিচে তিন-জোড়া নার্ভ (০০০০১) ৮ 


[ Lickley—The Nervous System অনুসরণে 


Spinal column, 


১৮৮ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


এরা স্মরণ করিয়ে দেয় বহু যুগ পূর্বে মানুষের পূর্বপুরুষ লাঙ্কুলের অধিকারী 
ছিল। যেখানে নুষুমাকাণ্ড মোটা হয়ে নিচের দিক থেকে নিম্ন মস্তিষ্কে 
প্রবেশ করে, তাকে বলা হয় স্বযুয়াশীর্যক (Medulla Oblongata) 
পর পর ছবি ছুটি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে। 
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Cross-section of Brain, its different parts with Spinal Cord 
[Munn— Psychology অনুসরণে ] 


মস্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ (Different parts of the brain)— 
অস্তিষ্কের দৃঢ় অস্থিময় আবরণটি (cranium—করোটি ) উন্মোচন করে 
একপাশ থেকে দেখলে দেখা যাবে, ধূসর ও কোমল শ্রেষ্ঠ স্বাযূপদার্থ আবরিত 
অমস্থণ ফুলকপির আকারের একটি বস্তু, যা একটি স্থূল বৃত্তের ওপর বিস্তৃত। 
নিম্নের এ বস্তাটই নিচে নেমে স্বযুন্নাকাও হয়েছে। অযুয্াশীর্যককে 
আলাদা ধরলে, মস্তিষ্ককে নিচ থেকে ওপরে পর পর চারটি অংশে ভাগ 
করা যায়: (১) স্বযুয্াশীর্যক (Medulla 0১1978518), (২) লঘুমততিক 
(Cerebellum) এবং তার পাশে অবস্থিত পনস্‌ (Pons 21011), 
(৩) মধ্যমস্তিফ বা মত্তিককাণ্ড (Midbrain বা Brain-stem) এবং 
এর সঙ্গে যুক্ত পিটুইট্যারী গ্রন্থি (Pituitary ৪1৪0), পুষ্পাক্ষ 


(Thalamus) ও  অঙ্পুষ্পাক্ষ (Hypothalamus), (8) গকরুমত্তিক 
(Cerebrum) | 


মানস-জীবনের দৈহিক আধার ১৮১৪ 


সুযুন্সা শীর্ষক (medulla) হচ্ছে স্থযুয়্াকাণ্ডের ওপরের অংশ যা 
ঘাড়ের কাছে মোটা হয়ে মস্তিষ্ে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । 
Cervical nerve-লি এখানে অবস্থিত কেন্দ্র থেকেই বহির্গত হয়ে নিচে 
নেমে গিয়েছে, এবং এর মধ্যদিয়েই মুখমগ্ুলে অবস্থিত প্রধান ইন্জিয়গুলির 
সঙ্গে সংযুক্ত নার্ভগুলি উর্ধবমন্তিক্কের বোধকেন্দ্রে ওপর দিকে উঠেছে। 


SPINAL CORD 


Brain and its parts 
[Lickley—The Nervous System অনুসরণে ] 

লঘুমস্তিষ্ধ (cerebellum) দুইটি পিণ্ডে (1০৮৪৪) বিভক্ত । এই 
স্থানে অবস্থিত ন্সায়ুকেন্দ্রের প্রধান কাজ হচ্ছে যে সব ক্রিয়ায় বহু পেশীর 
কাজ একত্র করে সমন্বয় কর! প্রয়োজন হয়, ষেমন-_হাটা, কথা বলা, সাতার 
কাটা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি, তাদের নিয়ন্ত্র।। অতিরিক্ত মদ্ঘপানে এ 
বেন্দ্গুলিই প্রথম বিকল হ্য়, যার ফলকে বলা হয় মাতলামি। দেহের 
ভারসাম্য (৭12006) রক্ষার কাজটির দায়িত্ব প্রধানত লঘুমস্তিষ্কের | 

মধ্যমস্তিক্ক (॥i৭৮৮৭in) উর্ধ্বমস্ডিফের সঙ্গে স্বযুয়াকাণ্ডের যোগের 
সেতু; একে তাই মস্তিষববৃন্তও (3710-31৩01) বলা হয়| নিম্নজাতীয় মেরুদণ্ড 
প্রাণীদের মস্তিফ এর বেশী পরিণতি লাভ করে নি, কাজেই একে 01৫ 
brain-ও বলা হয়। ইতর প্রাণীদের ইন্দ্রিযবোধ ও পেশীক্রিয়া অপেক্ষাকৃত 
অস্পষ্ট, স্থূল, অবিভক্ত (undifferentiated) | এবং এ জাতীয় বোধ ও 
ক্রিয়ার কাজ মধ্যমস্তিষই নিন্ন ইতর প্রাণীদের বেলা সম্পন্ন করতে সমর্থ । 


১৯, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


মানুষের মভিক্কে এ অংশের কতকগুলি সমন্বয়ের কাজের ভারও আছে। 
বিশেষত, অন্থপুষ্পাক্ষে অনুভূতির জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নিদ্রা ও 
জাগরণের কাজের সঙ্গেও এর বিশেষ যোগ আছে। পুষ্পাক্ষের প্রধান 
কাজ হচ্ছে ইন্দ্রিয় থেকে আগত স্মায়ু-তরঙ্গকে গুরু মস্তিষ্কের উপযুক্ত সংবেদ- 
কেন্দ্রে পৌছে দেওয়া । সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্রের মধ্যে সমথয়স্থাপনেও 
পুষ্পাক্ষের কিছু দায়িত্ব আছে। 

গুরুমস্তিকা (cerebrum) হচ্ছে নায়ুমগ্ুলের সদর দপ্তরের 
সর্বোচ্চ কেন্দ্র; ওখানে সর্বাপেক্ষা পরিণত ন্নাযুকোষ ও স্মায়ুতন্তদের 
(nerve fibres) সবচেয়ে ঠাসাঠাসি ভিড । এ ছুটি সমান অর্ধাংশে 
(hemispheres) বিভক্ত । এ ছুই অর্ধাংশ অসংখ্য স্নাযুতন্ত দ্বারা গঠিত 
দৃঢ় চাদরের (thick sheet of nerve fibres) বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
(corpus callosum) মস্তিফ পর পর কয়েকটি স্তরে (12679) গঠিত | 
সর্বোচ্চ স্তর ধূসর বর্ণের (grey matter) | এই ধূসর পদার্থই হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্নায়বিক উপাদান। এই ধূসর আবরণ ভেদ করলে পাওয়া যায় 
শ্বেতবর্ণ স্নায়বিক পদার্থের গভীরতর দৃঢ় স্তর । মস্তিষ্কের সন্মুখ থেকে পিছন 
পর্যন্ত বিদারণ-রেখা দুই অর্ধাংশকে বিভক্ত করছে। প্রত্যেক অর্ধাংশেই 
আবার ছুটি গভীর বিদারণ-রেখা (Fissure of Rolando and Fissure 
of 5ylvius) চারটি ভাগে মস্তিকধকে ভাগ করছে__এদের নাম 
হচ্ছে (সম্মুখ দিক থেকে শুরু করে পশ্চাৎদিক ) Frontal lobe, Parie- 
tal lobe, Occipital lobe এবং Temporal lobe ॥ মস্তিষ্কের ওপরের তল 
(98:০০) নিটোল মন্থণ নয়। এ বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বহু খালে (010) বিদীর্ণ 
এবং আকুঞ্চিত (convolutions) | আকুঞ্চনগুলি এবং বিদারণ-রেখা (খাল ) 
যত বেশী হয়, এবং যত গভীর হয়, ততই ধূসর স্বাযুপদার্থ ঠাসাঠাসি 
করে থাকবার বেশী জায়গা পায়, এবং বুদ্ধিও বেশী হয়।. অন্যান্য প্রাণীদের 
তুলনায় মানুষের মস্তি বেশী ভারী, এবং অনেক মনীষী ব্যক্তির মস্তিষ্ক ( মগজ ) 
তাদের মৃত্যুর পর ওজন করে দেখা গিয়েছে, যে তা সাধারণ মানুষের মস্তি 
অপেক্ষা বেশী ভারী | কিন্তু এই ভারী হওয়া বা গুরুত্ব, আপেক্ষিক । দেহের 
ওজনের তুলনায় যে প্রাণীর মস্তি বেশী ভারী, সে প্রাণী বেশী বুদ্ধিমান। সেই 
হিসাবে হাতীর মগজ মানুষের মগজের তুলনায় হালকা) এবং হাতী মানুষের 
তুলনায় নিশ্চয়ই কম বুদ্ধিমান । সাধারণত পুরুষ মানুষের মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের 


১ OEE 


মানস,জীবনের দৈহিক আধার ১৯১ 


মস্তি্কের চেয়ে বেশী ভারী, এবং প্রচলিত ধারণা এই যে পুরুষের! মেয়েদের 
তুলনায় বেশী বুদ্ধি রাখে। কিন্তু দেহের ওজনের সঙ্গে মন্তিফের ওজন যুক্ত 
করে দেখলে, বরং মেয়েদের মস্তিষ্কই কিছু বেশী ভারী । কিন্ত বর্তমান কালের 
বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষার পর স্থির করেছেন যে, মস্তিষ্কের ওজন বুদ্ধির প্রথরতা- 
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Lobes of the Brain, convolutions & sulci 
[Lickely—The Nervous System অনুসরণে ] 


নির্ধারণ করে না। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অতি সুক্ষ্ম স্মায়ু 
সংযোগ আছে, তাই বুদ্ধির স্বল্নতা- বা প্রাচূ্য-নিধারণ করে। এই সংযোগ- 
সুত্রগুলি সংখ্যায় যত অধিক হবে, এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের সযোগ-স্থত্র যত জটিল 
হবে বুদ্ধিও তত বেশী প্রথর হবে । 

দেহের প্রধান ইন্দ্রিয় ও পেশীসমূহ-সংশ্লিষ্ট নার্ভগুলি হয় গুরুমস্তিষে 
বিভিন্ন কেন্দ্রে এসে শেষ হয়, অথবা সেখান থেকে শুরু হয়।  গুরুমন্ডিফবের 


১৯২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ছুটি অর্ধাংশের কথা বল! হয়েছে । একটা মজা দেখা যায়, গুরুমস্তি্ 
নির্গত ডান অর্ধাংশের নার্ভগুলি পুষ্পাক্ষে বা স্থযুয়াকাণ্ডের 
দেহের বাম দিকে চলে যায়, এবং বাম অর্ধাংশ থেকে নির্গত নার্ভ 
ডান অঙ্গে চলে যায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কের ডান অর্ধাংশ দেহের বামদিকের 
ও ইন্দিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অনুরূপভাবে বাম অর্ধাংশ দেহেয় 
দিকের পেশী ও ইন্দিয়গুলিকে চালনা করে। 
মস্তিক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থান ও ক্রিয়। নির্দেশ 

পর্যবেক্ষণ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে গুরুমস্তিফ্ষেই বোধ 
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The right-left crossing of the principal motorpath 
[Woodworth & Marquis অনুসরণে ] 2 

চেষ্টার প্রধান কেন্দ্রস্থল স্থাপিত। এরা গুরুমস্তিফের বিভিন্ন অ' 
(81585) নিরদিষ্টভাবে স্থাপিত (1০0811591)। তত্ভিন্ন স্মৃতি (01010 
সংগঠক কল্পনা (constructive imagination), বিমূর্ত চিন্তা (abstr 


যানস-জীবনের দৈহিক আধার ১৪৩ 


&8101198), বিচার-বিবেচনা .(898800108)॥ চিন্ত! দ্বারা! সমস্তা-সমাধান 
(problem-solving) ইত্যাদি উচ্চতম যানসক্রিয়াও মগ্তিফেহ বিভিন্ন 
কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল, এ প্রকার সিদ্ধান্ত করবার কারণ আছে। একে 
মন্তিক্ষে বিভিন্ন ক্রিয়ার কেন্দ্র-নির্ূপণ মতবাদ বলা! হয় (the 
theory of localisation of functions in the brain) এ মতবাদের 
পশ্চাতে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া যায় 

১। গুরুমস্তিদ্ধের কোন ক্ষুদ্র অংশ অস্থোপচার দ্বার তুলে ফেললে 
(extirpation) প্রাণীর কোন ইন্দিয়ের বোধশক্তি বা পেশীর কর্মশক্তি বিনষ্ট 

হয়; ইদুর, খরগোস ইত্যাদি ইতর প্রাণীর ওপর এ পরীক্ষা করে দেখা 
হয়েছে। 

২। ইতর গ্রাম বা মাহধের মন্তিফের কোন অংশ রগ হলে, কোন কোন 
ইন্দিয় ও পেশীয় ক্রিয়ার বিষম বৈকলা রেখা যায়। গুরুতর পীড়ার বেলা 
মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার ছারা, অথবা স্হার পর করোটি ছে করে (2০০৮) 

এ দেখা যায়। 

৩। শরবত 'আঙছাদক করোটি রে ১০০০) উন্লোচন করে 
মস্তিষ্কের কোন কোন অংশে মৃদু বৈদ্যাত্তর্ স্পর্শ করালে কোন কোন ইঙ্জিয় 
স্পন্দিত হয়, অথবা কোন কোন পেশী সক্রিয় হয়।  -. 7২. 

৪। কোন ইন্দিয়ের সংগ্রাহক কোষ (re০ept০r ০০118)-সংযুকত স্ায়ুহূত্র 
অন্ুসরণ করলে দেখা যায়, মস্তিক্ের কোন বিশেষ কেন্দ্রে গিয়ে সেগুলি শেষ 
হয়েছে। আবার দেখা: যায়, মস্তি্বের কোন অংশ থেকে নির্গত স্াহুগচ্ছ 
অঙ্ুদরণ করলে সেগুলি কোন পেশী বা গ্রন্থিতে এসে থামে 1১৫ 

সংবেদ-কেব্দ্র (9909০ ৪৪৪৪)--এই কেন্দ্রগুলি মস্তিদ্কের বিভিন্ন 
স্থানে ছড়ানো আছে।: বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে স্বাযুসূত্রগুলি মধা-মস্তিষ্ষের 
মধ্য দিয়ে গুচ্ছাকারে গুরুমন্তিঘ্ের কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। যেষন কানের ভেতর 
১০৬,০৭০ অতি সুক্ষ স্নায়ুকোষ জাছে। শ্রবণেন্দরিয়ের শেষ প্রান্জে বহ লহন 
সুক্ষ্ম স্াযুতন্ত আছে। শব্বতরদ্দ কানের ভেতর প্রবেশ করে: এদের মধ্য 
কতকগুলি তন্তকে আন্দোলিত করে । তার ফলে ক্ষীণ বৈদ্যুৎশক্তি উৎপদ্ হয়। 
সে শক্তি-তরত্ব আশ্চর্য কৌশলে সহঅগুণ বৰ্ধিত হয়া বয়ে অবশেষে 
নিউ AGB nde a > PE 7 কাক 
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গুরুমুস্তিষ্কের একটি বিশেষ কেন্দ্রকে উত্তেজিত করলে, তখনই সংবেদ জয়ে 
যে শ্রীমতী মীরা অরোরা বলছেন, “পরফেসব্‌ সাব. আপকা জিব. দেখলাইয়ে ৷” 


Fissure of Rolando 
le 
০৫৩৫ 4০8, 


Writing Centre 
v 


Sheech lis ‘ 
Centre পপ 


of syNius 


Localisation of functions in the cerebrum 
[Woodworth—Psychology অনুসরণে] 

অথবা বুঝতে পারি, দূরের ময়দার মিলে সন্ধ্যা ছ’টার সাইরেন্‌ বাজছে। 
কাজেই, “We hear nob with our ears but in the brain.” ঠিক তেমনি 
চোখের মধ্যে আছে ১৩ কোটি ইথার তরঙ্গ-সংগ্রাহক কোষ। তাদের কিছ 
সংখ্যক উত্তেজিত হয়ে অক্ষিপট (59৪)-সংলগ্জ ্াযুগুচ্ছসংবলিত শামুক 
দ্বারা বাহিত হয়ে, অবশেষে গুরুমস্তিক্ষের Occipital, 10১৪-এ একটি কেন্দ্রকে 
উত্তেজিত করে, তখন সংবেদ জন্মে,গাছের পাতাটি কি সুন্দর তাজা সবুজ'।** 

এবার বিবিধ বোধ বা! সংবেদ কেন্দ্রগুলির স্থান-নির্টেশ কর যাক। 
ত্বক ও পেশী বোধের কোষ কের (The Somacstheric area) 
এগুলি Parietal 10.-এ ১ ওপরে Fissure of Rolando এবং নিচে Fissure 
০ 671৮০৪ দ্বারা সীমাবদ্ধ । দেহের সমস্ত অংশের.ত্বক ও পেশী থেকে স্পর্শ, 
উষ্ণতা ও ৷ শৈত্য-বোধ, অন্গসঞ্চালন-বোধ (Kinsesthetic sensations) 
ইত্যাদির কেন্দ্র, গুরুমন্তিষের এ স্থানে | এ স্থানের বামে Fissure of 


২১৬ We te6. the lovely ৪8 foliage with our‘eyes, Et it is the brain 


that gives us a feeling of joy an Appreciation. J.D, Ratclift—How Yow . 


Nervous System Works. 


I... CEE রিনি ৭ 


বলা 
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8০0553০ পার হয়ে, এ অংশের "প্রায়. সমান্তরাল হচ্ছে চেষ্টাকেন্ড্র 
(Motor 9:69) । 50008881880 কেন্ত্রে কোন আঘাত লাগলে, বা! 
রোগের দ্বারা এর কোন অংশের 'প্লায়ূতন্ধ বিন& হলে, শরীরের কোন 
ংশের ত্বকের বা অঙ্গের বোধশক্তি, লোগ পায়। কর্মকেন্দ্রের বেলায় যেমন, 
২ এখানেও তেমনি, এই কেন্দ্রে সর্বোচ্চ অংশ, পায়ের ত্বক ও গেঈী-বোধ নিয়ঙ্রণ 
করে, এবং সর্বনিম্ন অংশ, মুখের তক ও পেশীর বোধ নিয়ন্ত্রণ করে।+" 
|. শ্রবণ-কেন্র (Auditory area)-—Fissure of Sylvios-এর নিচে, 
880020191 10৩-এর উধ্ববংশের' ক্ষুদ্র কিছু স্থান শব্দ-বোধের কেজ। ছুই 
কান, থেকে স্সামুন্ত্র দুই অর্ধাংশের এই কেন্দ্রে এসে শেষ হয়, এবং এ - কেন্দ্র ন্ট 
হলে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বধির হয়ে যায়। তবে এরকম আঘাতের দৃষ্টান্ত ৮ 
কম পাওয়া যায়। 
দৃষ্টিকেন্্র (515৩9 ক 1০৯৩-এর জি Occipital 
"]০১৪-এর নিচের দিকে, ডাইনে শত স্থান দৃষ্টির বোধ-কেন্্র। চক্ষু থেকে 
. স্বাযুহূত্ৰগুলিৱ (optical 06598) এই স্থানেই সমাপ্তি। ডান চোখ থেকে 
১09৮০ 5৪৮৮০ বীদিকে, এবং হী চোখ থেকে 0৮০০৮৮০ ডান দিকে . 
ওয়ার পথে পরস্পর অতিক্রম করে বলে মনে হয় 2098 to ০7০৪) । 
কিন্ত এই নার্ভ বা স্বাযুহুত্রের তন্তগুলি অস্কুসরণ করলে দেখা যায়, অক্ষিপটের 
(Retina) ভেতরের  অর্ধাংশের তন্তগুলি, পরম্পর অতিক্রম করে বটে, 
- কিন্তু বাইরের অর্ধাংশের তন্তগুলি যে দিকের চক্ষু, মস্তিষের সেই দিকের, . 
আর্ধাংশেই গিয়ে শেষ হয়): কাজেই ডান: অর্ধাংশের।.দৃ্িকেজ ছুই. 
৭. ক্ষিপটেরই: দক্ষিণ 'অর্ধেক থেকে সংবাদ পায়, ০৮৮ শব 
| : অক্ষিপটেরই বাম অর্ধেক থেকে-সংবাদ পায় ১৮ ৮4 টি 
ইল যেই ৮৮৮ ধা ০৮ হলে, দ, একটা টিন: 


এ 


চা 


৯৭ Woodworth—Psychology, Pp. 270 

3৮ The visual area ofthe right 195 gets the combined 
0 messages from the right halves’ EE ‘both retinas s ঠা on the left side. 
সস Woodworth—Psychology, 19271 24772598582 " 
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দৰ ডি 


টি 
Rays of light 


টু 
Occipital lobe 


Path of nerves from the two retinas to visual 81525010006 brain 
[Woodworth—Psychology অনুসরণে ] 


সম্পুর্ণ অন্ধ হয়ে যায় না। প্রত্যেক অক্ষিপটের দক্ষিণ অর্ধ দৃষ্টিশক্তি হারায়, তার 
ফল অর্ধ অন্ধত্ব বা hemianopsin | 

ভ্রাণ- ও স্বাদ-কেন্দ্র (Smell and Taste 8998)--এগুলি মস্তিষ্কের 
সর্ব-নিম্নের প্রকোষ্ঠ বা! tem Oral [০৮e-এর নিয়াংশে বর্তমান । এ কেন্দ্রগুলির 
অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব স্পষ্ট নয়। 

মস্তিক্ষের চেষ্টাকেন্দ্র (Motor 9৪:৪/৪)-_-দেহের প্রধান পেশীগুলির 
সঙ্গে সংযুক্ত ্সামুহত্রগুলিকে অঙ্কুসরণ করলে দেখা যায়, সেগুলি লঘুমন্তিের 
(cerebellum) মধ্য দিয়ে ওপরে উঠে, গুরুমস্তিফের সন্মুখ গ্রকোঠের 
(Frontal 19০) দক্ষিণ ও উধ্ব অংশে. Fissure of Rolando-র পাশে 
পাশে, Somaosthetic area-র সমান্তরাল অংশে (Pre-central gyro) 
অবস্থিত। এখানে আছে, সের! কোষক্ষু (81826 6০0)-_তাদের আকৃতি 
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অনেকটা পিরামিডের মতো, তাই তাদের pyramidal 06118-ও বল! হয়। 
এখান থেকে হুন্ব-দীর্ঘ নানা আকারের আ্যাকৃসন্‌ মধ্যমস্তিফষের মধ্য দিয়ে 
যুম্াকাণ্ডে নিম কর্মকেন্দ্রে (10: 01010 ০৪৮৪8) পৌছে গুচ্ছাকারে 
দেহের বিভিন্ন পেশীর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে । আর কতকগুলি আ্যাক্সন্‌ 
মুখমগ্ডলের পেশীগুলির প্রান্তে উপনীত হয়েছে । এ কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থান 
বৈদ্যুৎশক্তিতে উত্তেজিত করলে, দেহের ও মুখমগুলের বিভিন্ন পেশী সক্রিয় 
হয়। এই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ স্থান-পায়ের পেশীকে চালনা করে, আর একটু নিচের 
কেন্দ্র দেহের মধ্যস্থলের পেশীগুলিকে উত্তেজিত করে ; এবং এই কেন্দ্রের সর্ব- 
নিয়ের স্থানগুলি ঘাড়, মাথা, মুখের বিভিন্ন পেশীর সঞ্চালন-ক্রিয়ার জন্তে দায়ী, 
এ কথা বিশ্বাস করার হেতু আছে। এ কেন্দ্রের কোন স্থান রগ বা ছিন্ন হলে 
তার সঙ্গে সংযুক্ত পেশী স্থায়ীভাবে অথবা কিছুকালের জন্যে অচল হয়ে যায়। 
এ চেষ্টাকেন্দ্রের সংলগ্ন গুরুমস্তিফ্কের সম্মুখ প্রকোষ্ঠের কিছুটা, অংশকে pre-motor 
৮6% বলা হয় । এই অংশের কাজ বিভিন্ন চেষ্টাকেন্্র ও পেশীর ক্রিয়াগুলির 
সংযোগ- ও সমহয়-সাধন। চেষ্টাকেন্্র বিচ্ছিন্ন একটি বা কয়েকটি পেশীর 
ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু যখন বহু পেশী-ক্রিয়ার সমন্বয় প্রয়োজন হয় (যেমন 
ভাত-তরকারী মেখে, গ্রাস করে খাওয়া) তখন এই pre-motor area-র 
ডাক পড়ে 4 ৯ 

কিন্তু মস্তিফের সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্র সমগ্র মস্তিষ্কের ভগ্নাংশ মাত্র স্থান 
অধিকার করে। মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশের ক্রিয়! সমন্ধে বিজ্ঞানীদের খুব সামান্য 
জ্ঞানই ছিল, এবং অনেক সময় দেখা যেত এ অংশের অনেকটা অংশ 
দুর্ঘটনার ফলে ছিন্ন হয়ে গেলেও ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই এ 
অংশকে 91196 5:৪৪ নাম দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ- 
দিকে হাদপাতালে একটি শ্রমিক ভি হল, শাবলের আঘাতে যার মস্তিষ্কের 
সম্মুখ দিকের অনেকটা অংশ উড়ে গিয়েছে। চিকিৎসার ফলে শ্রমিকটি 
আপাতদৃষ্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তার চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
ঘটল। সে ছিল সং ও কঠিন পরিশ্রমী, কিন্তু সে এখন অমিতাচারী, মিথ্যাবাদী 
এবং প্রবঞ্চকে পরিণত হল 1২০ . অনুরূপ আরো) বছ ঘটনা পরে দেখা গিয়েছে। 
উভওয়ার্থ নিউইয়র্ক জ্টক-একস্চেঞ্ধের এক দালালের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। 


১৯ Woodworth & Marquis—Psychology, PP. 153-54 
২০ K. Walker—Human Physiology, PP- 120-21 
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তার গুরুমস্তিষ্ের সম্মুখ ভাগে একটি অবুর্দ (8000) অস্ত্রোপচার দ্বারা 
ছেদন করতে গিয়ে মস্তিক্ষের দুই অর্ধাংশের সন্মুখ প্রকোষ্ঠের অনেকটা 

ংশ কেটে বাদ দিতে হয়। তীর বিষম মাথাধরা এবং মাঝে মাঝেই 
অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগ দূর হয় এব" তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্ত 
এখানেও দেখা যায় তার চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবত্তিত হয়েছে। তাহ 
পূর্বের ন্যায় কাজে উৎসাহ দূর হল, পরকে দুঃখ দিতে তিনি কোন দ্বিধা 
করতেন না, মিথ্যা বড়াই করতেন, অশ্রীল কথা বলতে, এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী 
করতে তিনি অভ্যস্ত হলেন। কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনোযোগ তার থাকত 
না।. ছোটখাটো নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাতেন, 
কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেখানে একাগ্রতা প্রয়োজন, তাতে তীর উৎসাহ 
ছিল না। বহসরাধিক কাল হাসপাতালে তীর মানসিক পুনর্বাসনের 
(mental rehabilitation) জন্যে চেষ্টা করে সামান্য কিছ উন্নতি দেখা 
গেলেও খুব বেশী উপকার হল নাঁ।২১ এ সমস্ত বহু ঘটনার পর্যবেক্ষণ এবং 
ইতর প্রাণীদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলে তার ফলাফল লক্ষ 
করে দেহবিজ্ঞানীর! এই স্থির সিদ্ধান্ত কৰেছেন যে মস্তিফের বৃহৎ আংশের 
কাজ বিভিন্ন সংবেদ ও ক্রিয়ার সমন্বয় | স্থতরাং সংবেদকেন্দ্র ও চেষ্টাকেন্দ্র ছাড়াও 
বহু সংযোগকেত্র (৭2950ciation areas) মন্ত্িফ্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো 
রয়েছে। 

" স্থৃতি, কল্পনা ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুমস্তিকের সন্মুখ প্রকোষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তা, বিচার, সমস্তা- 
সমাধান ইত্যাদি উচ্চতম ক্রিয়ার জন্যে সমগ্র মস্তিষ্কের সহযোগিতা ও সমন্বয় 
প্রয়োজন। সম্ভবত ব্যক্তিত্বের মুল, স্রায়বিক কেন্দ্র এ স্থানেই। মস্তি 
ইন্জিয়াদি থেকে স্নায়বিক উত্তেঞনা গ্রহণ করে, পেনীসমূহে স্মায়বিক শক্তি 
প্রেরণ করে (r8cepfor-effector mechanism), সায়বিক শক্তি যথাস্থানে 
প্রেরণ করে, তাদের মধ্যে: সংযোগসাধন করে  (gwitch-board 
mechanism) | এ সমস্ত কাজগুলি সুযুম্লাকাণ্ড লখুমস্তিফ, মন্তিফ-কাণ্ 
brain-stem © or midbrain), পুষ্পাক্ষ ইত্যাদির দ্বারাই সম্পাদিত 
হতে পারে” এবং ইতর প্রাণীদের বেলায় এর বেশী প্রয়োজন নেই। 
স্নায্যণ্ুলীর এ পর্যন্ত বিকাশই প্রাচীন মস্তিফ (018 ১815)। কিন্তু ্রমবিবর্তনের 


২১ Woodworth—Psychology, PP. 278-79 
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ধারায় মান্য যখন দেখা দিল, তখন মন্তিষ্কেরও নতুন উন্নতি (0৩ brain) 
হল'। স্নায়বিক উত্তেজনা (995০৪ stimulation), সংবেদ গ্রহণ, এবং 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়! (86100108-:880089)-রূপ সহজ প্রতিক্রিয়া ছাড়াও, 
গৃহীত জ্ঞানের সংরক্ষণ (retention of impressions) এবং তাদের নতুন 
ক্ষেত্রে ব্যবহারের (utilization of old impression to meet new 
৪60961008) প্রয়োজনে নতুন মন্তিক্ষের (ney brain) আবিভার অবশ্রাস্তাবী 
হয়েছিল ।২২ 

নিয়ের স্তরের ( সযুয্নাকাণ্ড, স্রযুদ্নাশীধক, ইত্যাদি) সামুর সংযোগ 
দ্বারা সহজ ও যান্ত্রিক: ( যথা, আবর্তক্রিয়া ) প্রতিক্টিয়া সম্পন্ন হতে পারে। 
কিন্তু মস্তিষ্কে, বিশেষ করে গুরুমস্তিদ্কের (০০৮৪১৮০) - সম্মুখ গ্রকোষ্ঠে 
স্বাযুহ্থত্রের জটিল সংযোগের (complex nerve 91হ0018) দ্বারাই কেবলমাত্র 
(১) যে সব ক্রিয়া শিক্ষাসাপেক্ষ (behaviour that is learned), (2) হা 
চেতনার সঙ্গে যুক্ত (associated with awareness), (৩) যা ইচ্ছা দ্বারা 


- পরিবর্তন ও পরিচালন করা যায় (under voluntary control). এ সমস্ত 


উচ্চতর ক্রিয়া সম্ভব হয়।** “সমগ্র ামুম গুলী যেমন দেহের সমস্ত করিনা 


আরম্ভ করে, যুক্ত করে, সমন্বয় করে, তেমনি গুরুমস্তিক্ও স্বযুত্াকাণওড  মন্ডিকবৃস্ত, 
লঘুমস্তি্ধ এবং অন্যত্র যে সব নিউরন্গুচ্ছ আছে, তাদের ক্রিয়া, আরম্ভ করেঃ 


বাধা দেয়, সংঘুক্ত বা বিষুক্ত করে৷”! নানা কারণেই, বিশ্বাস করার হেতু 
আছে যে, স্বাযুমগ্ডলীর .অন্থান্ত অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত না গুরুমস্তিফে এবং 
তার সংলগ্ন মধ্যমন্তি্ে পরিবর্তন-নাধন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চেতনার ক্ষেত্রেও 


কোন পরিবর্তন দেখা যায় না।২ 


মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, এই মত- 
বার প্রথম প্রচার করেন গল (৫91)--১৮০* সনের কাছাকাছি॥ ভার মতবাদ 
(5:5.01085) এককালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করলেও এধন তা পরিত্যক্ত 
হয্ষেছে। তিনি মনে করতেন, কোন মানসিক ক্ষমতা (mental faculty) 
কোন ব্যক্তিতে বিশেষ বিকশিত হলে, মস্তিষ্কের কোন একটি অংশ স্ফীত 


(৫) হন ভার মতে, জান বিচার ইত্যারি সমতার (8841০. 


২২ Munn—Psychologys 0, 403 

২৩ Munn—Psychology, P. 402 

২৪ Stout—Groundwork of Psychology, D. 68 
Re Stout—Groundwork of Psychology, p- 72. 
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DOwers) স্থান হচ্ছে মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ | কাজেই যাদের কপাল প্রশস্ত 
ও উচ্চ, তীর! বিদ্বান ও বুদ্ধিমান | নৈতিক গুণসমূহের (moral qualities) 
স্থান মস্তিফের উধ্ব অংশে, এবং সর্বোচ্চ অংশে (০০৪) অবস্থিত শরদ্ধাভত্তির 
(॥৮eneration) স্থান । পাশব প্রবৃত্তিপ্তলির স্থান পশ্চাদংশে এবং কাম বা 
যৌনাকাজ্ার (563) স্থান সর্বনিয়ে। সুতরাং তীর মত, মস্তিফের গঠন দেখেই 
কোন মানুষের চরিত্র-বিশ্লেষণ কর] যায়। তীর এই মতের ওপর নির্ভর 
করে নানা বুজরুক মান্থুযকে ঠকাতে লাগল, এবং এক ভুয়! মস্তিফ-বিজ্ঞান 
(phrenology) গড়ে উঠল | 

তাঁর মতবাদ ভ্রান্ত হলেও, তার ইঙ্গিত একটি বহুল সম্ভাবনাময় 
গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। উনবিংশ শতাবীর প্রথম দিকেই কোন 
কোন মনোবিজ্ঞানী ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা 
ফেলে দিয়ে, প্রাণীর দেহে তার ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমত, মস্তিষ্ক 
চেষ্টাকেন্রগুলি আবিষ্কৃত হল, ক্রমে সংবেদকেন্দগুলিও নির্দিষ্ট হতে লাগল 
এবং এ মতবাদ গড়ে উঠতে লাগল যে, মস্তিফের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিনভাবে 
বিভিন্ন বোধ ও ক্রিয়ার জন্যে দায়ী। ১৮২৫ খ্রীষ্টীব্দের কাছাকাছি হরে 
(Fourens) পরীক্ষা করে দেখলেন, লঘুমস্তিষ্ক কেটে বাদ দিলে প্রাণীর ভারসাম্য 
এবং বিভিন্ন ক্রিয়ার সমন্বয়-ক্ষমতা ব্যাহত হয়, মস্তিক্ববৃন্তে আঘাত দ্বারা শ্বাস- 
প্রশ্বাস, হ্দ্যস্ত্ের ক্রিয়া এবং দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত 
হয় ; গুরুমত্তি্ধ নষ্ট হলে স্মৃতিশক্তি, স্বাধীন উদ্যম (2386৩), বিবেচনাশক্তিও 
নষ্ট হয়। কিন্তু তিনি যতদুর বুঝতে পেরেছেন, তাতে তীর মত এই 
যে, মস্তি সমগ্রভাবেই ক্রিয়া করে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। এই মতবাদ 
পরবর্তীকালে ল্যাস্লী ও শেরিংটনও সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬, 
খীষ্টাব্দের পর থেকে পূর্বে-উল্লিখিত অন্যান্য গবেষণার ফলে, এবং যুদ্ধে মস্তি 
আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যবহার হাসপাতালে লক্ষ্য করে, মস্তিষ্কের বিভিন 
স্থানে চেষ্টা- ও সংবেদ-কেন্দরের নির্দিষ্ট অবস্থান (1০০811868) আছে, এ মত 
প্রাধান্য লাভ করে।২৬ হযালিবার্টন এ মতবাদ-সমর্থনে বহু পরীক্ষার উল্লেখ 
করেছেন। উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকে এ মত অধিকাংশ দেহ্বিজ্ঞানীই 
গ্রহণ করেন।২? নপায়ুতত্তদের গন্তব্যপথ অনুসরণের (tracing the nerve) 


২৬ Woodworth & Marquis—Psychology (1st, Asian Ed. 1961), p. 251 
২৭. Halliburton—Handbook of Physiology, p, 729 
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56758) কুক্মতর পন্থা এবং গবেষণার অধিকতর নির্ভরযোগ্য ফলাফলও 
এই মতবাদের পোষকতা করছে | এ: প্রসঙ্গে, বাক্যের সর্দে সংযুক্ত চারটি 
বিভিন্ন কেন্দ্রের আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। গুরুমস্তিষ্ষের সম্মুখ 
প্রকোন্টের নীচের দিকে (ন580:901851%188-এর ঠিক ওপরে ) একটি 
ক্ষুদ্র অংশ বাক্য-উচ্চারণ (9:00870186100)-ক্রিয়া পরিচালনা করে । এরই 
কাছাকাছি ক্ষুদ্র আর একটি কেন্দ্র, বাক্যের লেখন (দা18108)-ক্রিয়ার 
নিয়ামক । কোন কোন রোগী উচ্চ রক্তচাপ-জনিত পক্ষাঘাতের ফলে বাক্য- 
উচ্চারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু বাক্য-লেখনের ক্ষমতা অব্যাহত 
থাকে । আবার বিপরীতও দেখা যায়। বাক্য-শ্রবণ (word-hearing) 'ও 
বাক্য-দর্শনের (আঅ০:৫-896108) কেন্দ্রও ভিন্ন ভিন্ন, এ রকম প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে ।২৮ আধুনিক গবেষণার ফলে এ-ও প্রায় নিশ্চিত করে বলা 
যায় যে, চেষ্টাকেন্দ্র হতে শক্তি ক্ষরিত হলে সচেষ্ট ক্রিয়ার বোধ (sense of 
15067556100) জন্মে, পূর্বের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত । চেষ্টাকেন্্রগুলির সঙ্গে সচেতন 
ইচ্ছার (i!) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই ।২৯ 

যদিও আধুনিক গবেষণার ফলে মস্তিষ্কে সংবেদকেন্্র ও চেষ্টাকেন্দরের বিভিন্ন 
স্থান প্রায় নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কুরেন্স-এর সিদ্ধান্ত যে 
সমগ্র মস্তিফ সমগ্রভাবে একক যন্ত্র হিসাবে ক্রিয়া করে, এ কথার যাথার্থ্যও 
ক্রমেই অধিকতর স্পষ্টভাবে বোবা যাচ্ছে। মস্তি্ের বৃহত্তর অংশের কাজ 
হচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগসাধন, এবং এ প্রায় নিশ্চিতভাবেই 
বলা যায় যে, স্মৃতি, কল্পনা, বিমূর্তচিন্তা ইত্যাদি উচ্চতম মানসিক ক্রিয়ার নির্দিষ্ট 
কোন কেন্দ্র মস্তিষ্কে চিহ্নিত করা যায় না। : সমগ্র মস্তিষ্ক, বিশেষত গুরুমন্তিধ, 
সমগ্রভাবে এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। ব্যাঙ, কবুতর, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর 
সম্পূর্ণ মস্তি অপসারণ করে দেখা গিয়াছে, যে প্রাণী যত বেশী উচ্চ শ্রেণীর, 
তার ব্যবহার এ অপদারণ দ্বারা তত বেশী প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়। 
ব্যাঙের অন্পূর্ণ মস্তক অপসারণ করলে তার ব্যবহারে খুব বেশী পরিবর্তন 
দেখা যায় না। কৰুতর এ অবস্থায় উড়তে পারে এবং ডালে গিয়ে বসতে 
পারে, কিন্তু কেমন জড়বৎ বসে থাকে-_তাড়া না দিলে স্বাধীন ইচ্ছায় 
কোন দ্রিয়া-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয় না। কুকুরের বেলায় এ প্রতিক্রিয়া আরো 


২৮ Walker—Humen Physiology, pp. 121-122 
২৯. Stout—Groundwork of Psychology, 00 76-77 


২০২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক" পাতা 


বেশী প্রতিকূল দেখা যায়। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে, গুরুমস্তিষবের 
ক্রিয়া-ব্যতিরেকে সচেষ্ট ক্রিয়া (voluntary actions) সম্ভব নয়।*" এ 
অবস্থায় পুরাতন অভ্যস্ত কাজ করতে সক্ষম হলেও প্রাণী নতুন কাজ শেখবার 
ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারায় । 
মস্তিষ্বের বিভিন্ন কেন্দ্র নানাপ্রকার সংবেদ ও ক্রিয়ার নিয়ামক হলেও 
মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সহযোগিতা ভিন্ন তারা কাজ করতে পারে না। 
তা ছাড়া, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, মস্তিষ্কে কোন একটি কেন্দ্র বিনষ্ট 
হলে, কিছুদিন পর চেষ্টার ফলে, সেই কেন্দ্রের কাজ অন্য কোন কেন্দ্র 
চালাতে পারে (৪01)86180102)। একটি কুকুরকে অনেকদিন ধরে কয়েকটি 
খেলা শেখানো হল। তারপর তার করোটি ছেদ করে মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্ডের 
খানিকটা অংশ, অপ্লসারণ করা হল। ফলে কুকুরটি শেখানো খেলাগুলি 
আর করতে পারল না। সে সুস্থ হয়ে উঠলে, আবার তাকে সেই পুরাতন, 
খেলাগুলো শেখাতে চেষ্টা করা হল। আশ্চর্যের বিষয় যে, কুকুর আবার 
এ খেলাগুলো৷ শিখতে পারল, যদিও তাতে সময় আগের চেয়ে বেশী 
লাগল এবং. পূর্বের মতো! স্বচ্ছন্দে সে খেলা দেখাতে পারত না| পরিবতিত 
অবস্থায় মস্তিষ্ক কোন এক বিকল কেন্দ্রের কাজ অন্যান্য কেন্দ্রের সাহায্যে 
চালাতে পারে, মস্তিষ্কের সামগ্রিক এক্যের এ-টি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
সমস্ত নীয়বিকমগ্লীকে ত্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সন্দে তুলনা করা যায়। এ 
মগুলীতে শাসনযন্ত্রের মতো স্তরবিভাগ (administrative levels) আছেঃ 
অধিকার ও দায়িত্ববণ্টন আছে, কিন্তু তা সত্বেও আছে সমন্বয় (০০-ordination 
এবং সর্বোচ্চ কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থা (central control) |. সব কেন্দ্েই সংবাদ- 
গ্রহণ (reception of information), হুকুম প্রচার (issuing of directives) 
এবং উভয়ের 'মধ্যে সংযোগ-সাধনের (establishing contacts) ব্যবস্থা 
আছে। কিন্তু যে কেন্দ্রের স্থান যত উচ্চে, তার দায়িত্ব তত বেশী গুরুতর এবং 
সংযোগ-ব্যবস্থা তত জটিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের, সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আছে, 
এবং জরুরী অবস্থায় স্বাধীন ক্রিয়ার অধিকার আছে; কিন্ত নিয্নতর কেন 
প্রত্যক্ষভাবে উচ্চতর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন । নিয়তম কেন্দ্রকে উচ্চতম কেন্দ্রের 


সঙ্গে যোগনাধন করতে হলে নিজস্ব উচ্চতর 'কন্দ্রের মাধ্যমেই তা করতে 


হবে। উচ্চতর কেন্ত্র নিয্নতর কেন্দ্রের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে; 
৩০ Walker—Human Physiology, 0,122 


ঠ 


মানস-জীবনের দৈহিক আধার ২৯৩ 


প্রয়োজন হলে নিয্নতর কেন্দ্রের কাজ [নজ দায়িত্বে চালাতে পারে, কিন্ত 
এর বিপরীত ব্যবস্থা নেই। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র যেমন লম্পূর্ণ স্বযুক্তিপূর্ণ, 
র্যতিক্রমবিহীন, স্বতঃবিরোধিতাবিহীল বাবস্থা নয়, তেমনি ক্সাুমণ্ডলীর মধ্যে 
একই কাজের জন্যে বিভক্ত দবাস্বিত্ব (8151891 ০০০৪:০1)। বিভিন্ন কেন্দ্রের 
দায়িত্বের সুম্পষ্ট সীমারেখার অভাব (duplication of functions), নানা 
বৈপরীত্য ও বাতিক্রম দেখা যান । ব্রিটিশ শাসনতয়্নের মতো এখানেও 
পুরাতন কাঠামোর ওপরই যেন জোড়াতাড়া দিয়ে নতুন কাঠামো তৈরী 
হয়েছে, পুরাতন মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন মস্তি্ধ। এর স্থবিধা 
এই যে, এর ফলে পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি। দুরের 
" মধ্যে একটি ধাগাবাহিকতা ও এঁক্যের স্বত্র বর্তমান, কিন্কু এর 'অস্তুবিধ! হচ্ছে 
বে, এ একেবারে নতুন অবস্থার সঙ্গে খুব ক্রুত নিচ্ছে খাপ খাইয়ে, 
5. নিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত অসঙ্গতি সত্বেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে, এই অতি জটিল স্সায়ুমগুলী আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।** 
৷ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধ (2189 stimulus-response formula)— 
 অনোবিজ্ঞানী যখন যাহ্ষকে জানতে চান, তখন তিনি যে হাজারো প্রশ্ন 
করেন সেগুলোকে সংক্ষেপে তিনটি প্রশ্নে পরিণত করা যায়_ 
ব্যক্তি কি করে?" কেন তা. করে? কিভাবে করে? অথবা 
অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, মনোবিদ্ঠার প্রধান তিনটি প্রাশ্ম। প্রথম 
প্রশ্ন হচ্ছে, কি ?__-“ছ1১9:?'__কাঘ্যবস্ত বা গন্তব্যস্থান ( কুষণা গালের ক্লাসে - 
যাচ্ছে, বাট, ফল পাড়ছে)। একে ইংরেজীতে বলব 9988 1 দ্বিতীয় 
প্রশ্ন হচ্ছে_কেন_“) ?'_এ, হচ্ছে কর্ণের পশ্চাতে মানসিক তাড়না বা 
প্রেষণা (রুষ্ণা এবার সঙ্গীতে এপ্রভাকর+ পরীক্ষা দেবে।)॥ ইংরেজীতে 
, বলব Motive । আর তৃতীয় হচ্ছে কিভাবে ?-%০দ্দ ?'_এ হচ্ছে কর্মের 
কৌশল ( বাট, দেয়ালের ওপর চড়ে পেয়ারা নি একে ইংরেজীতে 


বলব Route | 
প্রথম প্রশ্ন, ব্যক্তি কি করে? এর উর কথায় বলা যায়, 


__ সে তার পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে (the individual ৫০০1১ 
“with the environment) প্রতিকূল পরিবেশকে সে বাধা দিতে চেষ্টা করে, 


(58158), যেমন__শীতের কন্কনে হাওয়া, বইলে গায়ে মোটা পশমের চাদর 
৩১. B. Cattell—Your Mind & Mine, pp. 28-34 { 


২০৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


জড়ায় । আবার কখনো সে পরিবেশের সন্দে সহযোগিতা করে, কখনো 
তাকে কাজে লাগায়, যেমন-_হাওয়ার দিকে পাল ঘুরিয়ে নৌকার গতিকে 
ত্রাধিত করে। পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকে শিশু ভাষা-শিক্ষা 
করে, ভদ্রতা-শিক্ষা করে। এ সমস্ত বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার 
পরিবেশকে জানে (knows the environment)। এবং সমস্ত ক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় (301099 
himself to the environment) হুতরাং দেখা যায়, প্রতিনিয়ত ব্যক্তি ও 
তার পরিবেশের মধ্যে আদানপ্রদান (1$628০61০0) চলছে, এবং এই পারস্পরিক 
সম্বন্ধকে পরিবেশ-ব্যক্তি-পরিবেশ, অথবা ফা--0--% এই ফমূল। দিয়ে প্রকাশ 
করা যায় (এখানে ঘর হচ্ছে ০৭৪৭ বা সমগ্র পরিবেশ, এবং 0 হচ্ছে 
Organism বা ক্নংবারী ব্যক্তি) । 
দ্বিতীয় প্রশ্ন, ব্যক্তি কেন কোন কাজ করে ? এ প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিই 
সব চেয়ে ভালো দিতে পারে । এমন কি, অনেক সময় সে নিজেও খুব ভালো 
জানে না, কেন নে বিশেষ একটি ক্রিয়া বিশেষ একটি সময়ে করছে। 
এ মনোবিজ্ঞানের আন্তরিক (৪8১190৮%6) দিক। জন্মগত সংস্কার, 
সাময়িক প্রক্ষোভ (emotion), গভীর অনুভূতি (sentiment) এবং 
কখন! বা শুক্ষ বিচারবুদ্ধি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রেষণা 
(motivation) জোগায় । এ মানসিক হলেও এর পেছনেও মূল উদ্দেশ 
হল পরিবেশের সন্দে ব্যক্তির মিল। কাজেই সেখানেও ড-০-এ 
ফর্মুলা কাজ করছে। 
তৃতীয় প্রস্থ ব্যক্তি কিভাবে কোন কাজ করে? এ প্রশ্নেও 
দেখি, সেই পরিবেশ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক । একে দু অংশে ভাগ করে 
দেখা যায়--এক হচ্ছে কিভাবে পরিবেশ ব্যক্তির ওপর ক্রিয়া করে, ৬01 
আবার-বিপরীতভাবে, কিভাবে ব্যক্তি পরিবেশের ওপর ক্রিয়া করে, 0! 
পরিবেশ ব্যাক্তর ওপর ক্রয় করে, প্রধানত ইন্ত্িয়ের মাধ্যমে। 
আলো, শব্দ, উত্তাপ ইত্যাদি উদ্দীপক (882) ব্যক্তির ইস্িয়-সং্লি্ট গ্রাহক 
সায়ূতন্তকে (:595060:8) চঞ্চল করে, সেই উত্তেজনার ভ্রোত সংবেদ স্তর 
(sensory nerves) বয়ে মস্তিক্ষের নিদিষ্ট লংবেদকেন্দে (Sensory centre) 
সাড়া জাগায়, তারই ফল বিভিন্ন সংবেদন, যথা--সবুজ রঙ, বাণীর স্থর, গরম 
জল ইত্যাদি। কিন্তু কেবলমাত্র সংবেদেই এ সমাপ্তি ঘটে না। সংবেদকেন্দ্রের 
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সদে চেষ্টাকেন্দ্রের সংযোগ ঘটে সংযোজক স্রাযূলূত্রের সাহায্যে (connecting 
nerves)| এবং চেষ্টাকেন্ত্র উত্তেজিত হয়ে নতুন শক্তি প্রেরণ করে চেন! 
স্াযুদূত্রের পথে, যার ফলে কোন পেনী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে পরিবেশে 
কোন পরিবর্তন ঘটায়, যথা-_পাক! পেয়ারাটি দেখে বাট, দেয়াল বেয়ে উঠে 
গাছের ডালটি নামিয়ে পেয়ারাটি গাছ থেকে পাড়ল। এই সংবের ও ক্রিয়ার 
স্রোত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে নতুনতর সংবের ও ক্রিয়াকে উৎ্,ন্ধ করবে। 
যা সংগ্রাহক স্বায়ুতন্ধকে উত্তেজিত করে, তা হচ্ছে 88108108 এবং ইহ্রিয়ের 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 18987000861 কাজেই ব্যক্তির জীবনে চলছে, 881033198- 
Response—Stimulus-Responsi-<র অবিচ্ছিত্র জ্রোত। বাক্তির এই 
প্রতিক্রিয়া বা 08800289 যে ইন্দরিয়-বোধের নিয়ন্তরেই আবস্ধ, এমন নয় ॥ 
কলকাতায় বাদার টবে লাল গোলাপ দেখে মনে পড়ল, নয়ার্নিক্লীর রাষ্ট্রপতি 
ভবনের মোগল গার্ডেনস্-এর পুষ্প-সমারোহ্‌। এ-ও 68700861 অথবা 
এ গোলাপ দেখে, যদি কোন তরুণী ভবিষ্যতের একটি আনন্দময় সন্ধ্যার 
কথা স্মরণ করে, তা-ও সেই ব্যক্তির 16৪১০০৪6 । যদি কোন ভগবন্তক সেই 
গোলাপ দেখে ভগবানের অপার করুণার ধ্যানে নিমগ্র হন, তা-ও response | 
সুতরাং সবক্ষেত্রেই দেখছি, সেই এক যোগ, Stimulus-Response |. 
ব্যক্তি পরিবেশের ওপর ক্রিয়া করে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যজের দ্বার।। 
অঙ্গপ্রত্যন্সের সঞ্চালন হয় পেশীর সক্কোচন-প্রসারপের দ্বারা । কিন্ত পেখী 
নিজে সঙ্কুচিত-প্রসারিত হয় না। মস্তিষ্কের চেষ্টাকেন্্র (motor centre) 
থেকে স্বায়ীবিক শক্তি বাহিত' হয়ে পেশীকে সক্রিয় করে, পেশীর সঙ্কোচন 
প্রসারণ কার্য (586) স্থষ্টি করে, কাজেই তারের বলে Eিe৫৷০৮৪। পেশী 
ছাড়াও মন্তয্যদেহে আরো কিছু যন্ত্র আছে যারা কার্য স্থটি করে, এরা! হচ্ছে 
৪1৭০৭৪ বা রসক্ষরা গ্রন্থি--যেমন, লালাম্রাবী গ্রন্থি (জগতে gland) 
মুখাত্যস্তরে খাগ্কে আর্ডর করে, তারপর যর এবং আরো কোন কোন গ্রন্থি 
অস্থমধ্যে খাদ্যকে জীর্ণ হতে সাহায্য করে। এখানেও সেই 585015৪- 
Response সুত্রের ক্রিয়া 17 কি, + 

জড়বস্তর বেলাতেও তো ,আমরা দেখি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (action- 
58005) অচ্ছেন্য সম্পর্ক কিন্তু এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ যান্ত্রিক (9০:৫১ 
mechanical) | জড়রস্তর ওপর যে শক্তি ক্রিয়া করে, তার প্রতিক্রিয়|। সমান 
ও বিপরীত (U৪! ৪08. 0০০9166) কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক তা নয়। 


২০৬ শিক্ষায় ষনৌবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


একই উদ্দীপক বিভিন্ন ব্যক্তিতে“বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জাগায় । সুতরাং মানুষের: 


ব্যক্তিগত ইচ্ছা শক্তি রুচিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 9301025105-739800786-এর 
অন্ধ সুত্র ছারা তাঁর ব্যবহারের সম্যক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কাজেই সুত্রটিকে 
একটু পরিবর্তন করে লিখতে হবে, 5770-8; 5৮০৷!খ৪ ক্রিয়া করে 
- Organism-<এর ওপরে, এবং তার ওপর নির্ভর করে Organism-এর 


Response | Response বুঝতে হলে Stimulus-কে Organism 


সনদে যুক্ত করে নিতে হবে। 


এখন 0r£aniem বা ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
কেন ? এর তিনটি কারণ (৭০0০৮৪) নির্দেশ কর) যেতেপারে।(১) ব্যক্তির 


দেহমনের স্থায়ী গঠন (Structure Permanent characteristics) 
দেহের গঠন বলতে বর্তমান কালে ব্যক্তির অন্দপ্রত্যন্দের পরিণতিই শুধু বোঝায় 


না, বংশগতিক্রমে যা নিয়ে 'সে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সময়ের সঙ্গে সর্দে. 
তার মস্তি ও স্নাযুমণ্ডলের যাবতীয় পরিবর্তন বোঝায়। মনের পরিবর্তন দ্বারা. 
আমরা বুঝি সময়ের সঙ্গে দন্ে “বর্তমান কাল. পর্যন্ত তার অভ্যাস, চিন্তা, রুচি, 


শক্তি ও প্রবণতার মোটামুটি স্থায়ী গঠন | সহজেই বোঝা যায় একটি শিশুর 
কোন: বিশেষ উদ্দীপক সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়। দেখা দেবে, একজন পরিণত 
 মাস্থষের প্রতিক্রিয়া তা (থকে পৃথক হবে ; "অথবা একজন তীক্মধী ব্যক্তির 


“ প্রতিক্রিয়া, এবং একজন নির্বোধ লোকের প্রতিক্রিয়া এক হবে না। একজন, 


সাধারণ গ্রাম্য মান্য দাত তুলতে যে: রক্তপাত হয়; তা দেখে বিচলিত 
হয়; কিন্তু, একই বয়সের একজন স্তিকিৎসক' এতে একেবারেই চঞ্চল হন না। 
(২) ব্যক্তির বর্তমান সাময়িক তাবচ্ছা (Temporary state) শান্ত 
অবস্থায় কৌন মাঙ্ুষের প্রতিক্রিয়| এবং দেহের সতেজ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন 
প্রকারের হয় | তেমনি রাগ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি বিভিন্ন অস্তুভূতি যখন মনকে 
অধিকার করে আছে, তখন একই উদ্দীপক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে! 
(৩) ব্যক্তি বর্তমানে যে কাজে ব্যাপৃত আছে (activity in progress) 


তাঁর ওপরও তার প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। পুরোহিত যখন অষ্টগ্রহ শান্তি যর্জে 
 ব্যাপৃত, তখন দক্ষিণার পরিমাণ দ্বার! সহজেই, তিনি প্রলুন্ধ হবেন । কিন্তু খণ 


গৃহিণী তীর মৃত্যুশয্যায়, তখন এ চিন্তাও তার কাছে বিষবৎ হবে । 


কাজেই কোন এক মুহূর্তে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া, (৩০০০০) ব্যক্তির 
স্থায়ী গঠন,বর্তমান সাময়িক অবস্ছা এবং তৎকালে ব্যক্তি যেউদদেন্ 
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অনুসরণ করছে বা বে ক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছে ; এ সব কিছুর ওপর 
নির্ভর করে। এর মধ্যে কোন একটি কারণ (59০0 ৰ বলবৎ হয়ে ততমুহূর্তের 
ক্রিয়াটি. নির্ধারণ করবে। 

ইতিপূর্বে, ব্যক্তি কি. করে? এই প্রশ্নের উত্তরটি জা-০--ঘ/ এই সুত্রদ্বারা 
প্রকীশ-করা হয়েছিল» এবং . কোন ব্যক্তি. কোন ক্রিয়া করে এবং কিভাবে 
এ ক্রিয়া সম্পাদন করে, এই প্রশ্নের উত্তরটি ৪--০-- সুত্র দ্বারা প্রকাশের 
চেষ্টা হয়েছে ।. এবার এ দুই স্বত্রকে একত্র করে আমরা নিম্নলিখিত নু: 
পেতে পারি, 5-0-8", অর্থাৎ পরিবেশ থেকে উদ্দীপক ব্যাক্তির 


* নিকট উপস্থিত হয়; তার ফলে ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়া স্থষটি হয়; তা তার 
" পরিবেশকে প্রভাবিত করে বা পরিবর্তন করে |. কিন্তু একটি বিশেষ মুহূর্তে বহু 


উদ্দীপক ব্যক্তির কাছে এসে পৌছে ।: এবং কোন একটি উদ্দীপকের, সম্মুখীন. 
হয়ে ব্যক্তি বহু সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া করতে পারে । কিন্তু তা হলে তার 
প্রতিক্রিয়া মোটামুটি সফল: হয় কি করে? এবং পরিবেশের সঙ্গে তার 
ক্ছসন্বৃতি ঘটে কি-করে ? . এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিক 
অবস্থায় তাঁর পরিবেশকে নিজ প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে এবং 
নিজেকে পরিবেশের: সঙ্গে সার্থকভাবে খাপ খাওয়াতে পারে (oan deal 
efficiently with the environment) | এর কারণ, তার কাছে একসঙ্গে: 
যে উদ্দীপকগুলি আঁসে,'তাঁদের মধ্যে সে বাছাই করে (selectivity); বর্তমান 
মুহূর্তে সে কোন্‌ উত্তেজনায় পাড়া দেবে । এবং তার বর্তমান, ক্রিয়ার সঙ্গে 
উদ্দীপকটি সামপ্তন্তপূর্ণ হলে তবেই সে. সার্থকভাবে সাড়া দেয় (৪68)। যখন 
কোন ক্ৰিয়াতে তার! পূর্ণ মনোযোগ. আছে, তখন তার পরিপৌষক, 
উদ্দীপনা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া সফল হর | ' সকল ক্রিয়ার সার্থক সমাপ্তির 
জন্তেই একটি প্রস্ততি"পৰ্ব (preparatory set) প্রয়োজন ।. যেখানে ব্যক্তি. 
প্রস্তু,-সেখানে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবৰ্তী সময় অকিঞ্চিংকর | যেখানে 
ব্যক্তি প্রস্তুত নয়, অথবা! ধেখানে বহু উদ্দীপক একসন্ষে উপস্থিত ৷ হয়ে জটিল 
প্রতিক্রিয়া  দ্রাবি করছে» সেখানে এ সময় দীর্ঘতর ।- প্র নামল 
Resction time 15২ ক 


‘Reaction . time’ সন্ধন্ধে ও সহজ হি নার 


বিলের এক প্রান্তে থাকেন পরীক্ষক (( (experimenter) আর. এক * 


২ Woodworth & Marguis—Psychology, pp: 194-212 
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প্রান্তে থাকেন ব্যক্তি যার ওপর পরীক্ষা হচ্ছে (০:880192) |. দুয়ের 
মাঝখানে একটি অস্বচ্ছ পর্দা, যাতে পরস্পরকে দেখতে না পান। চার কাছে 
থাকে একটি সুইচ২ এবং সময়-মাপক একটি বৈচ্যুতশক্তিচালিত ঘড়ি। অন্ত 
দিকে €-এর সামনে থাকে একটি বৈদ্যুতিক আলো, এবং ওপারে ঘড়ির সঙ্গে 
তার দ্বার! সংযুক্ত একটি চাবি (৫৪১) । ; পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে বলেন, 
Ready’ | . তার পরেই সুইচ, টিপেন, এবং 0র সামনের আলোটি জলে ওঠে, 
এবং তাঁর সামনের ঘড়িটি চলতে সুরু করে । আলোটি দেখা মাত্রই 0 তার 
সামনের চাবিটির ওপর আদ্ুলটি তুলে নেন। তৎক্ষণাৎ ঘড়ির কাটা বন্ধ 
হয়ে যায় । এখন দেখা যায়, আলোর সুইচ. টেপা, এবং 0র আলো দেখার 
মধ্যে প্রায় ₹ সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়েছে | এ হল Reaction 6006 1৩5 
নানা রকম উত্তেজক. (80811) নিয়ে পরীক্ষ! করে দেখা গেছে, যে 
আলোর বেলায় প্রতিক্রিয়ার সময় প্রায় '১৮ সেকেণ্ড, কিন্ত শব্দ বা স্পর্শের 
বেলায় প্রতিক্রিয়ার সময় কিছুটা কম-'১৪ সেকেও ।৩৪ উপরের উদাহরণটি 
সরল প্রতিক্রিয়ার সময়-মাপক পরীক্ষার । কিন্তু এ পরীক্ষা জটিলতর হতে 
পারে । যেমন, ব্যক্তিকে বলা হল লাল আলো! দেখলে ডান হাত তুলতে হবে 
আর সবুজ আলো! দেখলে বাম হাত। অথবা বলা হল একটি সংখ্যা, বা বর্ণ 
দেখা বা শোন! মাত্র তার পরবর্তী ( বা।পূর্ববর্তাঁ ) সংখ্যা বা বর্ণটি বলতে হবে। 
এসব পরীক্ষায় প্রতিক্রিয়ার সময় বেশী লাগে। সহজেই বোঝা যায় এ নব 
“পরীক্ষায় অভ্যস্ত হলে, প্রতিক্রিয়ার সময় হ্রাস পায় । যে সব কথা বা ছবির সে 


কান গভীর অনুভূতির স্মৃতি জড়িত থাকে, সেখানে প্রতিক্রিয়ার সময় দীর্ঘতর 


হয়। মনোবিকলনের (Psycho-analysi৪) ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর সু 
মানসিক দন্দ বাঁ গ্রন্থি আবিষ্কারের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন ।* 


৩৩ Reaction experiment (Reaction-time experiment): A classical psycho" 
logical experiment, in which the. time a subject takes to a stimulus 
is measured, generally by ‘some type of chronoscope. ~The stimulus 
may be any sense stimulus and the response, in the case of simple reaction 
time is usually given by lifting the finger from the button of reaction key 07 
tapping key ; the signal or stimulus may be complicated in various Wa) 
and to various degrees-in which case we have compound or comple# 
reactions time as a result, and the response may be made with different and 

appropriate types of reaction key—lip key, Sound key ete, Drever—' 


‘Dictionary of Psychology, pp. 235-36 


৩৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 213 
৩৫. Stout—Groundwork of Psychology, P. 59 
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রোগীকে আরামে শুইয়ে একটির পর একটি কথা অনর্গল বলতে বলা হয়। দেখা 
যায়, সে কোথাও কোথাও থেমে যাচ্ছে। ষে কথাগুলির বেলায় সে এমন 


Fig. 15. Reaction time Experiment 
after Woodworth & Marquis Psychology. P, 212 (Fig., 37, Asian Ed., '61)* 


থেমে যায়, সে কথার সঙ্গে তার কোন য়ানসিক দ্বন্দের স্থৃতি জড়িত আছে, 
এ প্রকার সন্দেহ করা৷ হয়ে থাকে'। এবং সেই অবচেতন মনের বন্দ থেকে 
রোগীকে মুক্ত করে তাকে নিরাময় করে তোলা! সম্ভব হয়। 


প্রতিক্রিয়া কাল (The reaction-time) 


সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়া অর্থ, বাইরের কোন উত্তেজকের উপস্থিতিতে 
ব্যক্তির ক্রিয়া । এবং উত্তেজকের বোধ, ও ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, যে সময়ের 
ব্যবধান থাকে, তাকে বলা হয় প্রতিক্রিয়া-কাল। বর্তমান: কালে পরাক্ষামূলক 
মনোবিজ্ঞানে এই প্রতিক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া-কাল সহ্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলি এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছে। Ll 

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে: পরীক্ষা সুরু হওয়ার (গোড়ার, একটি মজার 
কাহিনী চলিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীনিচ মানমন্দিরে 
এক মন্দভাগ্য সহকারী জ্যোতিবিদের চাকুরী চলে বায়, কারণ তার কাজ ছিল, 
কোন বিশেষ গ্রহ যখন ঠিক মেরিডিয়ানে আসবে সে সময়টি টুকে রাখা, 
এবং তীর নির্ণীত সময় সর্বদাই আসল: সময় হতে৷ বেশী হত | অর্থাৎ 
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তীর প্রতিক্রিয়া কাল ছিল, স্বাভাবিক হতে অনেক বেশী । এর কিছুকাল পরেই 
প্রতিক্রিয়া কাল সম্বন্ধে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নিয়ে জার্মান জ্যোতিবিদ 
বেসেল্‌ (9995০1-1882) একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপরেই হেল্মহোলৎ্, 
ক্যাটেল্‌ প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা-লন্ধ ফল প্রকাশ করেন। 
এ সব গবেষণার ফল আলোচনা করার আগে সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরণের 
প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচন! করা যাক্‌। 

_. সহজ প্রতিক্রিয়া! (380015 reacti০n)--সহজ প্রতিক্রিয়া পরীক্ষায় 
সাধারণত ব্যক্তিকে বলা হয় যে, একটি বাতি জলে উঠবে, বা ঘণ্টা বাঁজবে, 
ওঁ আলোটি দেখার ব! ঘণ্টা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি ‘Reaction key? টিপে 
তার প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। আলো জল] ( উদ্দীপক ), ও ব্যক্তির 
আঙ্গুল দিয়ে ')’ টেপার ( ক্রিয়া) মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান থাকে, তাকে 
বলা হয় প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction ime) | এ প্রতিক্রিয়া-কাঁলকে মাপাই 
হল এ পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । সাধারণত আলো জলা ও আলো দেখার 
'অধ্যে সময়ের ব্যবধান এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র। সাধারণ ঘড়ি দিয়ে 
এত কম সময় মাপ! যায় নাঁ। এজন্য বৈজ্ঞানিকগণ ছুটি বিশেষ যন্ত্র উদ্ভাবন 
করেছেন। হিপ.স্‌ ক্রনোস্কোপ (71229 01009350009) নামে অত্যন্ত 
মূল্যবান ঘড়ির সাহায্যে সেকেণ্ডের এক সহত্রাংশ মাপা চলে ( এর প্রতি অংশকে 
সাধারণত সিগ ম! চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় ॥ যদিও Standard deviation- 
এর চিহ্নও সিগমা, তবুও মনোবিজ্ঞানে এ নিয়ে সাধারণত কোন ভ্রাস্তির টি 


হয় না)। তাছাড়া Vernier chronoscope-র সাহায্যেও সেকেণ্ডের 
পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাপা চলে । 


সহজ প্রতিক্রিয়া (Simple :৩8০৫191) তিন প্রকারের হয়; পেশীর 
প্রতিক্রিয়া (Muscular reaction), দধবেদনের প্রতিক্রিয়া (Sensorial 
reaction) এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (Natural reaction) | পেশীর 
প্রতিক্রিয়াতে ব্যক্তির মনোযোগ নিবিষ্ট হয় আঙ্গুলের গতির প্রতি ; উদ্দীপকটি 
দেখা মাত্রই 4৩০" টিপে দিতে হবে। সংবেদনের প্রতিক্রিয়াতে তার লক্ষ্য 
থাকে উদ্দীপকের ওপর, উত্তেজকটি ভাল করে অনুধাবন করে প্রতিক্রিয়া 
জ্ঞাপন করতে হবে। মনোযোগের বস্তুর এ প্রভেদের ফলে, সাধারণত 
পেশীর প্রতিক্রিয়া-কাল, সংবেদনের প্রতিক্রিয়া-কাল হতে কম হয়ে থাকে। 
যেমন, মায়ার্স উদাহরণ দিচ্ছেন, আলো! উদ্দীপকের প্রতি গড় পেশী প্রতিক্রিয়া 
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কাল যখন ১৭৫ সিগমা হচ্ছে, তখন গড় সংবেদন-প্রতিক্রিয়াকাল হচ্ছে ২৭* 
সিগমা । ন্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতে পেশী বা উত্তেজকের প্রক্কৃতি--এর কোনটির 
ওপরই বিশেষ করে ঝেণক না দিয়ে, সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রতিক্রিয়া! জ্ঞাপন 
করা হয়। সাধারণত, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-কাল, সংবেদনে-প্রতিক্রিয়া কাল 
ও পেশ-প্রতিক্রিবা কালের মাঝামাঝি হয়। এ তিনপ্রকার প্রভেদ নির্ভর 
করে ব্যক্তির মনোভাবের ওপর । যথেষ্ট অনুশীলনের ফলে সহজ প্রতিক্রিয়া 
অত্যন্ত যান্ত্রিক হয়ে দাড়ায়, এবং প্রায় প্রত্যাবর্তকক্রিয়ার (reflex action) 
সমগোত্রীয় হয় । 

জটিল প্রতিক্রিয়া (Composite reaction)—সহজ প্রতিক্রিয়ার 
ক্ষেত্রে ব্যক্তি শুধু একটি মাত্র উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করে, এবং এ 
উদ্দীপকটির প্রকৃতি তীর আগে থেকেই জানা থাকে । এখানে কোন দ্বিধা বা 
চিন্তার অবকাশ থাকে না, প্রায় যান্ত্রিক ভাবেই ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। কিন্ত 
এ প্রতিক্রিয়া জটিলতর হয়ে উঠবে, যদি একই সঙ্গে বিভিন্ন রকমের উদ্দীপক 
থাকে, এবং কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক বেছে নেওয়ার প্রশ্ন থাকে। জটিল 
প্রতিক্রিয়া কয়েকটি বিশেষ ধরণের হতে পারে, যথা—'Discrimination 
reaction’ বং ‘Choice reaction’ | ‘Discrimination reaction’ 
পরীক্ষায় সাধারণত একই সময়ে একাধিক উদ্দীপক দেওয়া হয়,যেমন দুটি বিভিন্ন 
স্বর, বা ছুটি ভিন্ন রং! এদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি 
প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করতে ব্যক্তিকে বল! হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বিশেষ রং বা 
সরি সে লক্ষ্য না করবে, ততক্ষণ সে কোন প্রতিক্রিয়া জানাবে না। Choice 
2৩8০:০৪-এ প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি আরো জটিলতর | এখানে একাধিক উদ্দীপক 
ছাড়া, Reaction key-এর সংখ্যাও বেডে যায়। সাধারণত ব্যক্তিকে ছুটি 
Reaction key দেওয়া হয়,লাল আলো দেখা গেলে ডান হাতের Key তে চাপ 
দেবে; নীল আলো! দেখা গেলে বী হাতের ky তে চাপ দেবে। তাকে লক্ষ্য 
করতে হবে, কখন কোন উদ্দীপকটি আসে, এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া 
জানাতে হবে। 

বলাই বাহুল্য, সহজ প্রতিক্রিয়ার মত যান্ত্রিক ভাবে জটিল প্রতিক্রিয়া 
ঘটে না, এবং জটিল প্রতিক্রিয়াতে যথেষ্ট চিন্তা ও মনোযোগের প্রয়োজন, এবং 

৩৬। 'মনোবিদ্যার ক্ূপরেখা! গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান মতবাদ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


২১২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


চিন্তা ও নির্বাচনের জন্তু যে অতিরিক্ত সময় লাগে, তার পরিমাপ করতে। 
ডাচ. মনোবিদ ডগ্ডারুস্-এর ধারণা ছিল যে, ‘discrimination reaction 
time’ থেকে সহজ প্রতিক্রিয়াকাল বিয়োগ দিলেই ‘discrimination time’ বা 
বিভিন্ন উদ্দীপকের জন্য বিশেষ, মানসিক প্রস্তুতির প্রতিক্রিয়াকালকে পাওয়া 
যাবে । অন্রূপ ভাবে, Choice reaction time থেকে ‘discrimination 
01019? বাদ দিলে “০111” বা ‘০০০৪’ বা বাছাই-এর সময় কতটা তা পাখা! 
যাবে। একে আমর! elimination by subtraction পদ্ধতি বলতে পারি। 
এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কোনও একটি জটিল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সহজ 
প্রতিক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কয়েকটি ক্রিয়া বা চিন্তাশক্তির সমন্বয়। এ জটিল 
প্রতিক্রিয়া কাল হতে সহজ প্রতিক্রিয়া! কালকে বাদ দিলেই উক্ত চিন্তাশক্তি বা 
মস্তিষ্ক চালনার সময়ের হিসাব হবে। 

এ মতের সমর্থন আমরা পাই ভূণ্ডের (/800%) মতবাদে । প্রতিক্রিয়ার 
অভিজ্ঞতাকে ভূণ্ড কয়েকটি অংশে বিশ্লেষণ করেছেন, _ প্রথমত, উদ্দীপকের, 
সন্দে সংযোগ ও. পরিচয় (perception of 80000105), দ্বিতীয়ত 
যনৌনিবেশের ফলে উদ্দীপকের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা পূর্ণ পরিচিতি 
(apperception), তৃতীয়ত ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া 

.  ক্তাটেলের পরীক্ষা, ও মতাঁমত-আমেরিকান্‌ মনোবিদ্‌ জেমূদ 
ম্যাক্কীন ক্যাটেল্‌ লাইপৎজিগ-এ ভূণ্ডের মনোগবেষণাগারে প্রতিক্রিয়া কালের 
ওপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, এবং এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণার ফলে, 
১৮৮৬ সালে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হন। তার গবেষণা পরবর্তীকালের 
প্রতিক্রিয়াকাল সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে, ও মানসিক 
ক্রিয়ার রীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি নৃতন দিক সুচিত করে ।৩৭ 

ক্যাটেল, ভগ্ডাবুস্‌ ও ভূগ্ডের মতবাদের বিরোধিতা করলেন। তিনি 
বলেন যে, ‘discrimination’ al ‘choice reaction time’ কে ডগ্ডার্দ্‌ থে 
ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা সম্ভব নয়। সহজ প্রতিক্রিয়া কালকে বাদ দিলে 
যে অতিরিক্ত সময়ের হিসাব আমরা পাই, তা শুধু ক্রিয়াটির জটিলতাই 
নির্দেশ করে, আর কিছু নয়। ক্যাটেলের মতে যে কোন গ্রতিক্রিয়াই একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়া, তাকে ট্‌ক্রো টুকরো করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, বা 


১৯৪ 
৩৭]. Title of James McKeen Cattell’s dissertation, “The time taken UP 
by cerebral operations.” 
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কতগুলি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টি হিসাবে দেখা যায় না। কি সহজ, কি জটিল 
যে কোন প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, প্রত্যেকেরই নিজন্ব একটি অখণ্ড কূপ 
আছে, একটির সময় অপরটি থেকে বাদ দিয়ে, অবশিষ্টাংশের সাহায্যে 
ক্রিয়াটির বিশেষত্বের পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। 

ক্যাটেলের মতে সহজ প্রতিক্রিয়ার সময়ে ব্যক্তি উদ্দীপক ও পেশীর 
প্রতি সমগ্র মনোনিবেশ করে । এখানে ইন্দ্রিয়, মন্ডিফ ও পেশীর মধ্যে 
নার্ভের যোগাযোগ পূর্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে, অপেক্ষা শুধু উদ্দীপকের 
জন্য | ‘Discrimination’ বাঁ ‘choice reaction’ পরীক্ষায়, নাভের সংযোগ 
আরো জটিলতর হয়ে ওঠে, এখানে উদ্দীপকটি অজানা থাকার দরুণ মনে একটি 
উদ্বেগের ভাব থাকে, অজানিতের প্রতীক্ষায় মন শঙ্কিত ও দ্বিধাযুক্ত হয়, ও 
দু-তিন রকমের উদ্দীপকের চিন্তায় মন দোলায়মান থাকে । ফলে অধিকতর 
প্রস্তুতির ও মনোযোগের প্রয়োজন হয়, এবং প্রতিক্রিয়াকাল দীর্ঘতর হয় । 
ভূণ্ডের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে ক্যাটেল্‌ বলেন, উদ্দীপকের সম্যক পরিচিতি বা (2pper- 
০89090) অনেকক্ষেত্রেই, প্রতিক্রিয়া ঘটে যাবার পরে আসে, এবং ইচ্ছা 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু প্রতিক্রিয়ার পূর্ব প্রস্তুতিতে অনুশীলনের ফলে 
প্রতিক্রিয়া যত অনায়াসে ও যাক্ত্রিকভাবে হবে, ততই ইচ্ছাশাক্তির বিলোপ 
হবে। 

ক্যাটেল-এর পরীক্ষার ফলে প্রাপ্ত কয়েকটি বিশেষ তথ্য : 

সহজ প্রতিক্রিয়া কালের সীমা নির্ভর করে, কিছুটা ইন্দ্রিয় ও উদ্দীপকের 
প্রকৃতির ওপর, এবং কিছুটা ব্যক্তির মনোযোগ ও দৃষ্টিভঙ্গী (attitude) ও 
প্রস্তুতির ওপর | যেমন, শব্দের প্রতি reaction (01৩, আলোর প্রতি ॥e৪৫- 
9ছ 80৩ থেকে কম। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যও এই পরীক্ষাতে যথেষ্ট ধরা 
পড়ে। 7 

পূৰ্বপ্রস্তুতির সময় নিয়ে ক্যাটেল্‌ অনেক পরীক্ষা করেছেন । ‘Ready’ 
বলার পর, ব্যক্তির প্রস্তুত হতে কিছু সময় লাগে; ক্যাটেলের মতে এটা এক 
সেকেও্ড$ উড রোর মতে ছু সেকেও সবচেয়ে ভাল ব্যবধান ৷ সময় কম হলে 
পূর্ণ মনোযোগ দেবার পূর্বেই হয়ত উদ্দীপক এসে পড়বে, আবার সময় 
বেশী হলে, মনোযোগ সরে যেতে পারে, ফলে প্রতিক্রিয়াকাল বেড়ে যাবে। 

অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়েছে গোলমাল স্বষ্টি করেও ব্যক্তির 
“reaction time’ পরিবতিত হয় না। মনোযোগের মূল্যই এখানে, বিশে 
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প্রধান, এবং ক্লান্তি সাধারণত %52০001 (16-এর ওপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে না। এটা আশ্চর্যের বিষয়, ক্যাটেল্‌ দেখেছেন, সারাদিন 
প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেও তার প্রতিক্রিয়াকাল পরিবতিত হয় নি। 
সাধারণতঃ শৈশবে ও বার্ধক্য প্রতিক্রিয়াকীল দীর্ঘতর হয়ে থাকে। 

Associative reaction বা অনুসঙ্গ প্রণালীতে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেও, 
ক্যাটেলু করেকটি মুল্যবান তথ্যে উপনীত হরেছেন। অন্থুস্গ প্রণালীতে 
প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিতে সাধারণতঃ কতগুলি শব্দ পর পর ব্যক্তিকে দেখান 
হয়, এ শব দেখে তার মনে যে কথ! আসবে, তা সে লিখবে বা 
বলবে । এই পদ্ধতি অনির্দেশিত হতে পারে, অর্থাৎ তার মনে প্রথমেই 
যে ভাবের উদয় হবে, মুক্তভাবে তাই লিখবে। আবার এই পদ্ধতি 
নির্দেশিত (5০:6£0115) হতে পারে-_যেমন একটি বিশেষ্য পদ দেওয়া 
হল, এবং তাঁকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিশেষণ পদ বলতে হবে।  ক্যাটেন্‌ 
দেখিয়েছেন, ব্যক্তি নিজ মাতৃভাষায় যত তাড়াতীডি শব্দ বা সংখ্যা মনে 
করতে পারে, বিদেশী ভাষায় তত পারে না। একটি বস্তুর অংশ হতে 
পূর্ণ মনে করা সময়-সাপেক্ষ, যেমন “ছাদ” হতে ‘বাড়ী’, কিন্তু পূর্ণ বন্ধ 
হতে অংশ মনে করা সহজ, যেমন “পেন্সিল হতে ‘শীষ’ । আবার “বিড়াল! 
(species) হতে পণ্ড; (8০05) মনে করা যত সহজ, উন্টোটি তত 
নয়। শব্দ ও ভাষা নিয়ে এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে ক্যাটেল্‌ দেখিয়েছেন, 
একটি বিচ্ছিন্ন শব্দের প্রতিক্রিয়াকাল অর্থযুক্ত একদল শব্দের প্রতিক্রিয়াকাল 
হতে বেশী। ক্যাটেলের এ সিদ্ধান্ত ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতির উপর বিশেষ 
আলোকপাত করে । 

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex 900০)-_গ্রতিবর্ত স্নায়ুসূত্ৰ চাপ 
(Reflex arc)— 

মানসিক ক্রিয়াকে অতিমাত্রায় সরল করে, উত্তেজক-_প্রতিক্রিয়! সুতরদ্ারা 
প্রকাশ করা যায়। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া সরল ও জটিল দুইই হতে পারে। 
যেখানে প্রতিক্রিয়া, উদ্দীপকের সামান্য পরেই দেখা দেয়, সেই তৎক্ষণাৎ 
প্রতিক্রিয়া”_যেখানে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োজন নেই, তাকে প্রতিবর্তত্রিয়া বা 
reflex action বলা হয়।৩৮ অ-খেয়ালে গরম কেৎলীতে আঙুল লাগা মাতত 


৩৮। Reflex action: The direct and immediate response of an effector 
(muscle or gland) or group of effectors to the stimulation of a receptor 
(Sense-organ). 


- মানস জীবনের দৈহিক আধার ২১৫ 


তৎক্ষণাৎ তা সরিয়ে নি, চোখে ধুলিকপা পড়া মাত্র চোখের পাতা বন্ধ 
হয়ে যায়, মাথা লক্ষ্য করে আততায়ী ঢিল ছু ড়লে তৎক্ষণাৎ ঘাড 
নীচু করে আঘাত এডাই, দেহের আপৎকালীন জরুরী প্রয়োজনে এই 
প্রকারের সহজ ও ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়ার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা আবর্তৃক্রিয়া । এ 
সমস্ত প্রক্রিয়া চিন্তাপ্রস্থত ও চেষ্টাসাপেক্ষ নয় 

স্নায়বিক দিক হতে, এই প্রতিক্রিয়াতে একটি ইন্জিয়ের গ্রাহক স্মায়ুতন্ত 
(7০০91০:) উত্তেজিত হয়, এই উত্তেজনা বা স্নায়বিক শক্তি বোধদা। 'ায়ুস্থত্র 
(sensory nerve) বয়ে স্ুযুয়াকাণ্ডের নির্দিষ্ট বোধকেন্দ্রে পৌছে; সেখান 
থেকে সংযোজক তন্তর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ইহা! স্ুঘ্নাকাণ্ডে অবস্থিত 
নিকটবর্তী একটি কর্মকেন্দ্রকে উদ্ধ দ্ধ করে ; এবং কর্ম 'সাযুন্ত্রের (motor 
nerve) মধ্য দিয়ে ঘুরে এসে ক্মাযুশক্তি কেন্দ্রের নিকটস্থ এক বা একাধিক 
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Fig. 16. A Reflex arc-transverse section through left balf of the chord to 
ir K. Walker—Human Physiology, P. 115 


illustrate reflex action afte 
পেশীকে চঞ্চল করে’ কোন অনপ্রত্যন্গের দ্রুত সঞ্চালন ঘটায় । এখানে স্নায়বিক 
শক্তি স্ুযুয়াকাও হতে উপরে উঠে মত্ডিফবৃস্ত, মধ্যমস্তিফ বা গুরুমন্তিের দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করে না। এখানে স্নায়বিক শক্তির পথ অনেকটা একটি বৃত্তের 
চাপের আকারে, এবং : যেখান হতে সুরু হয়েছে সেখানেই প্রায় প্রত্যাবর্তন 
করে, তাই একে স্নায়ুশির! চাপ (২9965 2:০) বলা হয় 12 

দ্বাযুমণ্ডলে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ স্তর. আছে, যথা নুযুন্নাকাণ্ড, ুষুয়াশীধ, 
লঘুমস্তিফ, মস্তিদ্ববৃত্ত, খ্যালামাস্‌, ও গুরুমন্তিক্ষ। সমস্ত স্তরেই বোধ ও কর্ণের 


৩০ | K. Walker—Human Physiology, ৮ 415 
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্াযুন্ত্র ও কেন্দ্রের সংযোগ সাধন ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রতিবর্তক্রিয়ায় 
াযুসংযোগ্কুুয়াকাণ্ডের নিয় শুরেই সীমাবদ্ধ। এই ক্রিয়া অনেকটা অন্ধ 
ও যান্ত্রিক (blind and 10601181101) |. তাই, এই ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক সক্তিয 
হয় না। সে জন্য এই প্রতিক্রিয়া ক্রুত ৷ কিন্তু যে ক্রিয়া চিন্তা ভাবনা বিবেচনার 
ফলে করতে হবে, সেখানে স্নায়বিক উত্তেজনা ইন্দ্রিয় হতে স্ুযুয়াকাণ্ড, 
লঘুমস্তিফ, মধ্যমস্তিফ অতিক্রম করে গুরুমস্তিক্ষের বোধকেন্দ্রকে উত্তেজিত: 
করে সেখান থেকে সংযোগী-্থত্র গুরুমস্তিক্ষের নির্দিষ্ট চেষ্টা বা কর্মকেন্্ুকে 
উদ্ধদ্ধ করে। সেখান হতে কর্মরুৎ স্নায়ুস্ত্রের পথ বেয়ে, মধ্যমস্তি্ ও 
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Fig. 17. The Reflex arc and voluntary action 
A schematic tepresentation, after Munn, 
Psychology P. 396. Fig. 202. 


সধুমাকাণ্ডের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে? স্বায়ুশক্তি উপযুক্ত পেশীকে চঞ্চগ 
করলে তবেই ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ জাতীয় ক্রিয়া তাই অপেক্ষাকৃত সময় 
সাপেক্ষ । এখানে স্বায়ুস্থত্রের সংযোগ প্রতিবর্তক্রিয়ার তুলনায় অৰ্শই 
জটিল । 

অনাঁলী রসক্ষর! গ্রন্থি (Ductless Glands) ৪০ পেশীগুলি দেহের 
কর্মসম্পাদনকারী ভৃত্য । এদের কাজ প্রত্যক্ষ । কিন্ত দেহের অভ্যন্তরে আর 


8° Glands: An’ organ in the body, the.function of which is to produce 
2 Specific substance, or specific substances exercising an important influence 
On the bodily economy ; a very heterogeneous group, but falling into two 
main divisions—duct glands, and duct-less or endocrine glands. 


মানস জীবনের দৈহিক আধার ২১৭ 


একপ্রকার যন্ত্র আছে, যারা নীরবে চক্ষুর অন্তরালে কাজ করে । এদের 
একটি মাত্র মুখ খোলা | এদের ক্রিয়া ভেতরে থেকে বাইরের দিকে_-১৪1৮৩ 
এর বিপরীত | মধ্যমস্তিকষে, ঘাড়ের কাছে, এবং দেহের নানাস্থানে এ গ্রন্থি- 
গুলি ছড়ানো আছে। এরা রক্তশ্নোতে, পাকস্থলীতে বা অন্তাত, বিশেষ বিশেষ 
শক্তিশালী বানায়নিক দ্রব্য ক্ষরণ করে, নানা ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করে। 
মস্তিফ সার্বিক শক্তির সাহায্যে বোধ ও কর্মের সমন্বয় সাধন করে । 
কিন্তু স্নায়বিক সংযোগ ব্যতীত, এ গ্রন্থিগুলিও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা, দেহের 
বিভিন্ন আভ্যন্তরীন ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। অনালী গ্রন্থিপুলি রক্ত- 
মোতে শক্তিশালী যে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, তাদের হর্যোগ 
(891090095) বলা হয়। এই রজ গ্রন্থিগুলি হতে ক্ষরিত হয়ে বিভিন্ন 
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Fig. 18. The location of the different glands after Munn. 
Psychology, P. 90. Fig. 45. (Harrap). 


আভ্যন্তরিক যন্ত্রকে প্রভাবিত করে বলে, এদের রাসায়নিক সংবাদবাহক 
ব! ‘Chemical messengers’ ও বলা হয় ।৪১ প্রায় পঞ্চাশ বদর, পূর্বে, 
৩২1 Sandiford—Educational Psychology, P. 72 
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বেলিস্‌, ও ষ্টালিং, “হমেণ নামটি ব্যবহার করেন, যার ইংরাজী অর্থ হল, 
180815671৩৩ তীরা আবিষ্কার করেন, যে প্যানৃক্রিয়াস্‌ গ্রন্থির সঙ্গে সমষ্ত 
স্বায়ুসংযোগ ছিন্ন করলেও, খাছা গ্রহণের পরে এই গ্রন্থি হতে একপ্রকার 
জারকরস ক্ষরিত হয়। অন্ত্রমধ্যস্থ ডুয়োডেনাম্‌ হতে নির্গত সেক্রেটিন্‌ নামক 
রাসায়নিক পদার্থ রক্তে মিশ্রিত হয়ে প্যানক্রিয়াসে পৌঁছলে, তা 
সক্রিয় হয়ে জারকরস ক্ষরণ করে। এই জারকরস বিশেষ করে কারো 
হাইভেট জাতীয় খাদ্য হজমের সহায়ক। সুস্থ কুকুরের প্যান্ক্রিয়াস্‌ উৎপাটন 
করলে, তার রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক বেডে যায়। 
মানুষের বহুমৃত্র রোগের সঙ্গে প্যানুক্রিয়াসের অন্থস্থ ক্রিয়ার যোগ আছে। 
প্যান্ক্রিয়াস্‌ হতে ক্ষরিত রস শোধন করে শক্তিশালী ইনস্থ্যলিন্‌ নামক ভেষজ 
পদার্থ পাওয়া যায়। বহুমূত্ৰ রোগ চিকিৎসায় এটি অতি পরিচিত উবধ। 
মানসিক রোগের চিকিৎসায়ও ইনস্থ্যালিন ব্যবহৃত হয় (Insulin shock 
theraphy)। এ গ্রন্থিগুলি উৎপাটন করলে, অথবা রুগ্ন হয়ে তাদের ক্ষরণ 
অত্যন্ত হাঁস পেলে, বা বৃদ্ধি হলে, দেহের স্থসম বিকাশ ও বুদ্ধির স্ফুরণের ওপর 
গুরুতর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ক্সাযুমণ্ডলীর সহিত এবং পরস্পরের 
মধ্যে এদের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং এরা একে অন্যকে প্রভাবিত করে। 
স্থতরাধ, কোন একটি গ্রন্থির ক্ষরণের হ্রাস বৃদ্ধির চেয়ে এদের পারস্পরিক 
' স্ুসামন্তস্ত দেহমনের সুস্থ বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীর । এদের 
ক্ষরণের ( বিশেষতঃ খযাড়েন্তাল্‌ গ্ল্যাণ্ডের ) সঙ্গে মানুষের অনুভূতি জীবনের 
নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। 

পিটুইট্যারী গ্রন্থি (The pituitary $1and)—যতগুলি অনালী গ্রন্থি 
আছে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে পিটুইট্যারী। এই ক্ষুদ্র এন্থির অবস্থান 
মধ্যমস্তিফে টাকরার হাডের (bony roof of the Palate) ওপরে | 
এ থেকে একাধিক শক্তিশালী রস অভ্যন্তরে ক্ষরিত হয়, এবং এ 
_ অন্তান্য সমস্ত গ্রন্থির ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাদের সমন্বয় সাধন করে! 
এজন্য এ গ্রন্থিকে ‘The Master gland’ বল! হয়।৪২ পিটুইট্যারী গ্রন্থির 
ছুটি ভাগ, সন্মুখ ও পশ্চাৎ (anterior and Posterior) ; এ দুটি অংশের 
ক্রিয়াও বিভিন্ন। এর সন্মুখভাগ শৈশবে অপসারিত হলে বা ব্যাধিগ্রত 
হলে, অস্থিসংগঠক টিন্থ্যর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শরীর ও মনের পরিণতিও রুদ্ধ 


৪২। 14, Walker—Human Psychology, P. 139 


মানস জীবনের দৈহিক আধার ২১৯ 


হয়, এবং ব্যক্তি ‘বামন’ (181) হয়। আবার এর ক্ষরণ বুদ্ধি পেলে 
শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা যায়, এর ফলে কোন কোন কিশোক 
সাতছুট পর্যন্ত লঙ্কা! (81800) হয়, এবং অকালেই এদের যৌন 'আকাঙ্জার 
প্রাবল্য দেখা যায়। কখনো কখনো দেহের কোন কোন প্রান্থই অসঙ্গতভাবে 
বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে '/0101)6881) বলে। অথচ বুদ্ধির বিকাশ 
ঘটে না।৪৩ এ গ্রন্থির সম্যক্ষ ক্ষরণের সঙ্গে সতেজ ব্যক্তিত্বের সদ্বন্ধ আছে এবং 
এর ক্ষরিত রস হতে প্রস্তত ভেষজ গ্রহণ করে, কোন কোন ক্ষেতে 
উপকার পাওয়া যায়।৪৪ এ উপকার সবটাই এ গ্র্থিক্ষরিত কবল হতেই 
কিনা সে বিষয়ে অট্রাম্‌ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।৪ এ গ্রন্থির সন্মুখ 
ভাগ হতে ক্ষরিত রস ACTH এড়েনাল গ্রন্থির এক অংশকে (adrena! 
99755 ) উত্তেজিত করে, তার ফলে, 00111500 নামে আর একটি শক্তিশালী 
ভেষজ ক্ষরত হয়। 0070500৩-এর অভাব ঘটলে, যৌনাকাক্ষা হাস পায় 
এবং শরীরে সতেদ্তা ও শক্তি ব্যাহত হয়। এ থেকে 8০8৫5 বা 
যৌনগ্স্থির উপর পিটুইট্যারীর প্রভাব বুঝতে পারা যায । পিটুইট্যারী অত্যন্ত 
গ্রন্থি এবং এর সন্মুখ ভাগ এতগুলি ক্রিয়া করতে সক্ষম, ভাবলে 
বিস্মিত হতে হয়। এবং সে জন্য কোন কোন দেহ-বিজ্ঞানী মনে করেন অনান্য 
গ্রস্থিকে প্রত্যক্ষভাবে এ সক্রিয় করে না,__এর প্রভাব অপ্রত্যক্ষ ।*৯ 
পিটুইট্যারীর পশ্চাদংশ ছেদন করলে, গুরুতর প্রতিকূল শারীরিক 


প্রভাব দেখা যায় না। তবে পরীক্ষা বার! জানা গিয়েছে, এই অংশ থেকে 


দুইটি বিভিন্ন রস নিগঁত হয়। এর একটির ক্রিয়া পাকস্থলী এবং বিশেষ 
করে জরায়ুর মহণ পেশীর উপর | এই রস এ পেশীর সক্কোচসাধনের 
সহায়ক। এই জন্য প্রসব বেদনা বাড়িয়ে সন্তান প্রসবে সহায়তার জন্য 
এ রস হতে প্রস্তুত নির্যাস, প্রস্থতিকে ইনজেক্সান করা হয়। অন্য রসটি 
প্রস্রাব বৃদ্ধির সহায়ক (৫10৩0) এবং স্তনদুন্ধক্ষরা গ্রন্থির (mammary 
85০৫) উপরও এর প্রভাব আছে। পিটুইট্যারীই একমাত্র গ্রন্থি, যার 
সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পুষ্পাক্ষের সঙ্গে মানুষের অহুতূতিজীবন 

৪৩1 Sandiford—Educationa! Psychology, P. 75 

8৪1. Valentine—Psychology; P. 641 


se | Walker—Human Physiology, P. 142 ৰ 
3৬ | Mottram—The Physical Basis of Personality 


“te অৰণ $ কানা কী জাত পাতা 


কাটিয়া প্রানি তে 71498 88846) ahs ন 
Tos wie | hens 868৮ ) বনী খা: আদা ৭৮৮০ কষ্ট 
লাজ৷ ৷ জানাযা লাট এনা এর জারির 4”. ৬ 


HE দে উর রাতাতাযার। ও কুকি. + *জান্ীর 
গার রঃ (রা এন জান কিছুদী জারা ঢিল রা. + “দল 
সীল, কণার, জাগার উরি (জী বদ ৪০৮, 1 
কর আজান জানা এ গল্প! জর কক. ক জা" পাজল 
০ হদ। অস্থোগায়াদ নাকল হল কন্ধ 
০০৫ এ ঢাৱছ ++ ও 
88, ইন, খা জানা বৃ ভাপ কষা জল 47. 
CMM কাজে লজ । সু জাজের আারনদ আটার! 7৮ শেপ =. 
সি * গান কনা ভারা, কাযা উন, ৭৭. ২০,7৭৩ ধন্ধ 
কারার জাবাত ভয়, ভকতে টার বল। এ ব্য কৰাও 
শা নীরা esis 08 C, 87 ONG), এজ 
পালার জান ও, ছাএ, কনর আচ ও ক গা 
শিশ্ন জাগার বাসার 4 রানীর কাপের পরা ০৮০৮) 
আরজ বসন রা জিয়ার লা (কৰ) কারও: "at হন 


বাসে বাহিরে, কাই তিনে বারো লারা হুর পরাগ বা 


ET 


| 
| 


পাগলা জা টান গাল, ES 
wm tenn YH HEA FG ভারা দর, 0m 
ক * ১৮8৮. কর. PEE বারী, pe OTHER, ee দার 
০৯ সন গাজার (লাদ কলা HEE জা জারা জাজ কারান 
ক 117 পাছিল ৰণক আন খতি 
ক চাপ কা সই লাাক্েকগানী জা 176 কালার ৪ he wee 
wee shetty oa জী SNA THN tie) Vee 
ies এজ Ree রর AEA. রাজ WEE জাজের রর 
৷৷৯০৭ অলী আন কাল ও জালা মারার কাক জার বর রাজের 
৪: ++ fies, এল দিন ‘we রা FUG ৯7 বা রাড, 
৭:৯7 ক জোদাল৷ জাগ কারা, লাল 4 রা, oo He রদ 
লগ পা + পক উদ জাল, ব্যানার +++) জানালার ॥ নাত 
০ 
৭০০ এবঙ ঈলগাল। জালান উল ডান /লগদালল।। বদলা কা জনা 
লাক গান আনন নরচিিনলত।। জান জাননা কল = রী, 
জাগা" পান৷ ক্ষার! জিদ জানা: জেদি কলন «৷ উজ রায় গচ 
== = পা গা. কিজানি ওই পদ৷, টিলার পক্ষ এ গদ গাজ জল৷৷ 
* ৮৮০ পালা লাকা রাগ । পি & রান সামাল তা লস 
সদ ৮ ও জার ভাৰ উর উদ দলগান৷ রানার রাজা দাদ 
কাক্কার ইলা 111 Metis উট বা উল he 
পর করা ওর্াণাদ : পায়নি কাজা প্তিন্দানী লগ, কাল৷ এ 
কাকত ক্ষ পা কারক জা, বিরান ক গৰ্চ জগ গা । 
কপ অক ড%. ধর্ম কাচা, উ সন শেলী ও গান রানা 
রণ, পাকশী = আদ পানিপলারারিলা নর রদ: বলা পাছএলাদ বারী 
দলে পলা ॥দ « আগ, আনক গড়ুন পাদিদাদ দা পারার (ধা । 
কাত পল প্ৰাক’ বুক পদ৷ ৷ ইলা: শশী৷ জাগা লাদ গল জারী 
পালন গাজা লেল, এল রাগ রি কিক্ধাদিক ওরা: চিৎ + 


২২২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জীবের আপৎকালীন জরুরী অবস্থার 
(emergency) সন্মুখীন হওয়ার জন্যই এ গ্রন্থি মানুষের সহায়ক | 

প্রবল অন্ৃভৃতি ভয় ও ক্রোধের সঙ্গে এড্রেনিন ক্ষরণের নিবিড় সম্বন্ধ 
আছে। “এডেেনালিন যুদ্ধ বা পলার়নের (fight ০: 11817) জন্য মানুষকে 
প্রস্তুত করে । এ গ্রন্থি বিশেষ করে যোদ্ধা বা কাপুরুষের সহায়ক |. কাজেই 
বিষয় পরিবেশের মধ্যে জীব যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই জৈব প্রয়োজন 
সাধনে এ গ্রন্থির বিশেষ প্রয়োজন 1৮৫9 

বযৌনগ্রন্থি (Sex glands or 50799)-_-এই গ্রন্থি জননেজিয়ের 
অঙ্গ । পুংলিঙ্গ হতে শুক্র, এবং স্ত্বীজিঙ্গ হতে ডিম্বাণু নির্গত হয় । তা ছাড়াও, 
এগ্রন্থি হতে ষে- শক্তিশালী রস রক্তজ্বোতে ক্ষরিত হয়, মানুষের দৈহিক, 
মানসিক বুদ্ধি, ও সুস্থ ব্যবহারের ওপর, তা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার 
করে। এগ্রন্থি হতে একাধিক হর্মৌণ ক্ষরিত হয়, তার কতগুলি পুরুষের 
লক্ষণ ও ব্যবহার, আর কতগুলি স্্রীজাতির লক্ষণ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে। 
কিন্তু কতগুলি হর্মোণ আছে ঘা স্ত্রীও পুরুষ দুইয়ের মধ্যেই বর্তমান । তাদের 
সংমিশ্রণে পুধলক্ষণ বৃদ্ধিকাঁরী হর্মোণের প্রাধান্য ঘটলে, প্রাণী পুংলিঙ্গ বনে 
এবং স্ত্রীক্ষণ প্রধান হলে স্ত্রীলিঙ্গ বলে পরিগণিত হয়। পুরুষের দা, 
তেজ, এবং নারীর লজ্জা, কমনীষতা বিভিন্ন হর্মোণের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। 
পুকুষদেহে স্ত্রীলক্ষণ বিকাশক্ষম হর্নোণের প্রাচুর্য ঘটলে, সে পুরুষ মুখ-চোরা, 
লাজুক, ও ‘মেয়েলী’ হয়। তেমনি স্ত্রীদেহে পুংলক্ষণ বিকাশক্ষম হর্দোণের 
প্রাধান্য হলে, “মদ! মেয়ে” সৃষ্টি হ্য়। দিল্লী কলেজে থাকতে একটি মেয়ে 
দেখেছি, যার চিবুকের কাছে রোম এত ঘন,যে রোজ তাকে দাড়ি কামাতে হ্য। 
বাল্যকালেই এ গ্রন্থি উৎপাটিত হলে নপুংসক পুরুষ স্থষ্টি হয় ; তাদের মুখে 
রোম গজায় না, তেজ বীধ থাকে না। নিষ্ন প্রাণীদের যৌনক্রিয়া এবং 
যৌনাকাজ্ষা সম্পূর্ণভাবেই যৌনগ্রস্থি হতে নির্গত হর্দোণের প্রভাবে ঘটে। 
মানুষের বেলায় হর্োণের প্রভাব অবশ্যই আছে, কিন্তু তা তার বুদ্ধি 


সামাজিক আচার দারা বহুলভাবে নিয়ন্ত্রিত, আচ্ছাদিত ও শোভামণ্ডিত! 
te | Woodworth & Marquis—Psychology, P. 128 
Any emergency provoking fear or anger causes the adrenals to throw 
into the blood, an excess of secretion, and thus to mobilise the body for 
the activities that are necessary to meet the emergency, whether they be 
flight or fight. The surprarenals are consequently often referred to as the 
emergency glands of the body. Walker—Human Psychology, P. 144 


মানব জীবনের দৈহিক আধার ২২৩ 


নিশ্ন প্রাণীদের যোনিগ্রন্থির পরিবর্তন ছারা বিপরীত-লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী সৃষ্টি 
করা কখনো সম্ভব হয়। মাঙ্কুষের ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে বিশ্বয়কর লিঙ্গ 
পরিবর্তন ঘটে । 

এতক্ষণ অস্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির (endocrene glands or glands of inter- 
nal secretion) কথা বলা হয়েছে। এবার আরো কয়েকটি গ্রন্থির উল্লেখ 
করা যাক, যাদের ক্ষরণ রক্রস্রোতে নয়,__তাদের ক্ষরণ বহিমূৰ্থী। এ গ্রন্থিগুলি 
সনালী (d॥৫০i!৫)। এণ্ডোক্রীন্‌ গ্রন্থিগ্ুলি অনালী (ductless)। এ 
সনালী গ্রন্থিগুলির সম্বন্ধেও বলা যায়, ‘এরা কাজ করে’ (effectors) | 
এদের মধ্যে শ্বেদ গ্রন্থি (Sweat 81800), লালাগ্রস্থ (Salivary gland) 
অশ্রগ্রন্থি (Lachrymal gland) ও সুনদুগ্ক্ষরা গ্রন্থি (Vammary gland) 
সকলেরই পরিচিত। স্বেদগ্রন্থি ও অশ্রগ্রন্থি শরীরের অভ্যন্তরে সঞ্চিত বিষাক্ত 
পদার্থ দেহ হতে নিষ্কাশণ করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে (antiseptic action) | 
লালাগ্রন্থি খাদ্য পরিপাকের জন্য, এবং স্তন্াগ্রস্থি নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার 
জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । 

এবার লালাগ্রস্থি সম্পকিত প্যাভ লভের (72910%) কয়েকটি পরীক্ষা ও 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। 


The Conditioned Reflex—Pavlov’s experiments— 

খাদ্য জিহ্বার সংস্পর্শে আসামাত্র লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হয়, এবং লালা ক্ষরণ 
হতে থাকে। এ প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটে, এবং এর জন্য কোন সচেতন 
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ নিশ্রয়োজন | অর্থাৎ, থান্তের সংস্পর্শে আদামাত্র জিহ্বা 
হতে লালা নিঃস্থত হয়,_এ একটি তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া বা আবর্তক্রিয়া 
(Reflex action) | কিন্তু থান্য জিহ্বার সংস্পর্শে আঁসলে যেমন লালাক্ষর? 
হতে থাকে, তেমনি খাদ্যের গন্ধে, অথবা তার দৃষ্টিমাত্রও ভিহ্বা সজল হয়ে 
ওঠে। পত্তদের বেলায় দেখা যায়, যে পাত্রে পশুকে (গরু, কুকুর, ) নিত্য খান্ত 
দেওয়া হয়, এমন কি যে মান্য নিত্য তাদের খান্ত দেয়, তার দশ নেও পশুর 
জিহবা হতে লালা গড়াতে থাকে। এ লক্ষ্য করে, রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী 
প্যাভলভ্‌ কতগুলি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন, ঘা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, এবং যার 
ফলে শিক্ষার একটি মূল্যবান ত্র আবিষ্কৃত হয়। প্যাভলভের পরীক্ষার বিবরণ 
নীচে দিচ্ছি। এর ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন 
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(১) কতগুলি উদ্দীপকের কতগুলি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (8৪ 
reflexes) তৎক্ষণাৎ সৃষ্টির শক্তি আছে। এ উদ্দীপকগুলি, উ' 
থাকলে প্রতিক্রিয়াটি তৎক্ষণাৎ ঘটে । 

(২) এ উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থা (attendant cond 
গুলিও সে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন খাদ্যের গন্ধ বা! 
লালাক্ষরণ উদ্রেক করে। ৬ 

(৩) কিন্তু সে অবস্থাটি বহুবার সে উদ্দীপকের সঙ্গে উপস্থিত 
চাই। যেমন, কোন একটি দ্রব্যের বিশিষ্ট গন্ধ বা রূপ, খাদ্যের সঙ্গে অনে 
যুক্ত থাকা চাই। কলার বিশিষ্ট গন্ধ ও আকার, তার আস্বাদের 
যুক্ত থাকলে, সেই গন্ধ বা আকার গরুর জিহ্বাকে লালাসিক্ত করবে। 

(৪) বহুবার অনবচ্ছিন্গভাবে সে অবস্থা (conditi০৷) শ্বা 
উদ্দীপকের সঙ্গে উপস্থিত থাকলে, তা পরে স্বাভাবিক উদ্দীপকের 
(substitute) হিসাবে প্রতিক্রিয়া উৎপাদনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ! 
উপস্থিত না থাকলেও, তা একই প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করে । যেমন একটি: 
অনেকদিন ধরে পাকা কলা খেতে দিলে, পাকা কলা দেখলেই গরু 
আসবে, এবং কলা খাবার আগেই তার জিহবা রসসিক্ত হবে, এ 
মানুষের বেলাও এ সত্য । 

(৫) অবস্থাটি যদি এমন একটি কৃত্রিম অবস্থা হয়, যা ট 
সঙ্গে স্বভাবত যুক্ত থাকে না_তা হলেও তা উত্তেজবে 
বহুবার যুক্ত থাকলে তা একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। য 
দেবার অব্যবহিত পূর্বে, প্রতিদিনই একটি ঘণ্টা বাজানো হত। ' 
দেখা গেল, সেই ঘণ্টা বাজলেই কুকুর চঞ্চল হয়ে উঠত এবং ত 
হতে লাল গড়াতে স্থরু করত । এরই নাম দেওয়! হল_T'he Cond! 
Reflex | উত্তেজক স্বাভাবিকভাবে যে প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি কর 
উত্তেজকের সহিত নিয়ত সংযুক্ত অবস্থা (০nditi০৷), কৃত্রিম 
একই প্রতিক্রিয়া (২০158) স্বষ্টি করতে পারে 1৫১ 

> | Conditioning a process by which a response comes to be eli 
stimulus, object, or situation other than that, to which it is the 0৫ 
normal response. The term was used originally of the case where 
normally following on astimulus A, comes to be elicited by a. 
stimulus B, through the constant association of B with A. 


made the Conditioned Reflex, the principle of explanation of mali 
behaviour phenomena. Drever—A Dictionary of Psychology, 
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Conditioned Reflex নামটি Paviov প্রথম বাবহার করেন, কিন্ত 
অনেকক্ষেত্েই প্রতিক্রিয়াটি আবর্তক্রিয়া নয়, স্বতরাং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা 
এ ক্রিয়াকে Conditioned 1২৩8700$8 বা সংক্ষেপে €. ২. বলেন। 
স্বাভাবিক উদ্মীপককে Unconditioned Stimulus (U.S ), স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়াকে Unconditioned Response ( U. R ),এবং করিব উদ্বীপককে 
Conditioned Stimulus (0. 9). বলা হয়। এবার প্যাত লভের পরীক্ধাটির 
বিবরণ দেওয়া যাক । 

প্যাভ লভ, প্রথম করেকটি স্বশিক্ষিত কুকুরের ওপর এ পরীক্ষা করেন 
{১৯০০ সাল )। কুকুরগুলিকে ভার গবেষণাগার, তার যন্রণাতি ও 
লোকজনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত করাবে হয়। তাদের পরীক্ষা কাছে 
লাগানোর আগেই, পরীক্ষার পন্ধতিটার সঙ্গে তাদের অভ্যন্ত করা৷ হুয়। এবার 
যেমন দোল না টাঙালো। হয়, সেরকম আডাআডি কাঠের একটা ফ্রেমের সঙ্গে 


7. উস 
Fig. 19. Paviov's Experiment on Conditioned Reflex, after Munn, 
Psychology, P. 199. Fig. 89 ( Harrap. ) 

কুকুরটিকে চামড়ার দোরাল দিয়ে বাধা হয, যাতে কুকুরটি ছন্দ দাড়াতে 
পারে, কিন্তু বেশী নড়াচড়া করতে না পারে। এবার কুকুরের মুখের দুটোর 
. পাশ দিয়ে লাল-নিঃসারী গ্র্যাপ্ডের নীচ পরত পর রবারের নল চুকিয়ে দেয়া 
হ্য়। এ নল বেয়ে, কুকুরের জিহ্বার লালা! পাশে রক্ষিত দবাগকাটা একটি 
কাচের নাশে গড়িয়ে পড়ে। প্রথমে পরীক্ষা, করে দেখা হল, এমনি 
স্বাভাবিক অবস্থায়, এক সেকেডে কয় ফোটা লালা নিঃস্থত হয়। তার পর 


১৫ 
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দেখা! হয়, কুকুরটির প্রিয় খাদ্য খেতে দিলে, এবং আনন্দে চর্বণ করতে আরব 
করলে, লালা নিঃসরণ প্রতি সেকেণ্ডে কত ফোটা বেশী বাডে। প্যাভন, 
লক্ষ্য করলেন, কুকুর যখন চর্বণ করে, তখন তো! লালা নিঃসরণের পরিমাঃ 
বাড়েই ; এমন কি খাদ্য দেখা যাত্রও লাল! নিঃসরণ সুরু হয়ে যায় ; অথবা 
ষে প্রেটে তাকে রোজ খাগ্য দেয়! হয়, তা দেখলে, এমন কি, যে লোক 
নিত্য: তাকে খাবার দেয়, তাকে দেখামাত্রও, লালা নিঃসরণ হতে 
থাকে 1৪২ ক্রমশঃ আরো বেশী কৃত্রিম উদ্দীপক (০. 5.) যার সঙ্ধে 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার (U. 2.) আদৌ সম্পর্ক নেই, তা দিয়ে নৃত 
উত্তেজক-প্রতিক্রিয়া-সম্বন্ধ স্থাপনে তিনি সমর্থ হলেন। তিনি পরীক্ষা করে 
দেখলেন, যে অনেকদিন ধরে খান্ত দেবার ঠিক আগেই, বদি একটি 
ঘণ্টা বাজানে। হয়, তা৷ হলে ঘণ্টাটি বাজালেই কুকুরের লালা 
নিঃসরণ হতে থাকে-__-তার পর খাবার না দিলেও । অবশ্য যত বেশীর 
ধরে ঘণ্টার ঠিক পরেই খাদ্য দেয়া হবে, ততই অভ্যাসটি দৃঢ় (re-inforcemenl) 
হবে। কিন্তু কিছুদিন যদি উপযুপরি ঘন্টা বাজাবার পর, খাদ্য না শো 
হয়, তবে এই নৃতন প্রতিক্রিয়ার অভ্যাসটি লোপ পায় (extinguise) | কিছ 
আবার যদি অল্প কয়দিন ঘণ্টা বাজিয়ে, তার পর খাবার দেয়া হয়, তাৰ 
অভ্যাসটি পুনঃপ্রতিষ্টিত (75-6588511900 ) হয়। এমন কি কিছুদিন হরি 
পরীক্ষাটি বন্ধ রাখা হয় (অর্থাৎ, স্বাভাবিক ভাবেই ঘণ্টা না বাজিয়ে খান 
দেয়া হয়) তার পর আবার ঘণ্টাটি বাজালে, কুকুরের পূর্বস্বতি জাগরিত 
হয়, এবং তার লালানিঃসরণ হতে থাকে। 

এই যে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক দ্বারা একটি প্রতিক্রিয়া ক্যিতে প্রাণীকে 
অভ্যস্ত কর! হয়, একে বলা হবে Positive Conditionin$. আবার 
বিপরীত ব্যাপারও ঘটে । বারে বারে বিরূপ ফল লাভ করলে, প্রাণী এ 
শেখে যে, ওই উদ্দীপকটিকে উপেক্ষা করতে হবে,__একে বলা হবে Negatir 
Conditioning. - in 

প্যাভ্‌লভ, একটি কুকুরকে নিয়ে এ Negative Conditioning পরীক্ষার্ট 
করলেন। খাদ্য দেবার ঠিক আগেই একটি গ্োলাকৃতি (৫৮০৷!৭) আলোর 
মালা জলে উঠত। কিন্তু ডিস্বাকৃতি (11801) আলোর মালা অর 
ওঠার পর, কোন খাদ্য দেয়া হত না। এ রকম কিছুদিন চলার পর রে! 

£২ Woodworth & Marquis—Psychology, pp. 318-19 
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গেল, ডিম্বাকৃতি আলোর মালা জললে, কুকুরের ক্ষ! হতে কোন লালাল্রাব হয় 
না। কুকুরটি এখানে Negatively Conditioned হয়েছে ।৯ এমন কি, 
পরীক্ষা করে দেখা যায়, অভ্যান ও শিক্ষার ছার! স্বাভাবিক উদ্দীপকের 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও কন্ধ কর! যায়। যুদ্ধের খোড়াকে কামান বন্দুকের উৎকট 
শব্দের মধ্যেও, স্থির থাকতে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রথম প্রথম গোলার 
আওয়াজের সন্ধে সঙ্গেই ঘোড়া লাফিয়ে ওঠে ও পালাতে চায়। এ স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে তীক্ষ কশাঘাত করা! হয়। কিছুদিন 
এ রকম করার পর, ঘোড়া গোলাগুলির শব্দ হলেও, আর লাফায় না। এর 
সঙ্গে সঙ্গে গোলার শব্দে ঘোড়া না লাফালে, তাকে স্থখাস্ধ দিয়ে পুরশ্ত 
1৩৬81) করা হয় । এইভাবে তার Negative Conditioning পাক! 
হয়। সহজেই বোঝা যায় মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি সুফল 
প্রদান করে। প্যাভ্‌লভের মতে, সমস্ত শিক্ষার ব্যাপারের মূলযূত্রই 
হচ্ছে Conditioning-Deconditioning | সবুজ আলো ঢেখলে চলতে 
হবে, লাল আলো! দেখলে থামতে হরে, এ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়। কিন্ধ 
মোটর চালককে পুন; পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা এই প্রকারে Condition৫৫ হতে 
হয়, যাতে বিনা চিন্তা ভাবনায়ই সে লাল আলো সামনে দেখলে তৎক্ষণাৎ 
গাড়ী থামায়। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, এ না করলে 
জরিমানা, শান্তি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিপত্তি ঘটে॥ আবার উচু স্থানে 
দাড়িয়ে নীচে তাকালে স্বভাবতঃ ভয় হয়, পেশীগুলি আড়ষ্ট হয়, কিন্ত 
ডাইভ. শিখতে হলে (i৮০৪), অথবা প্যারাহ্থট বাহিনীতে ভত্তি হলে 
বারে বারে অভ্যাসের হারা এ ভয় ও আডষ্টতা৷ কাটিয়ে ওঠা বায়। শিশুর 
শিক্ষার অনেকখানি এ রকম কৃত্রিম উদ্দীপকের সম্মুখীন নূতন 
প্রতিক্রিয়াতে অভ্যন্ত হুওয়া। ক্লাশের ঘণ্টা বাজলে, ক্লাশে গিয়ে বসতে 
হবে, Roll-all এর সময় তার 7২০. N০. শিক্ষক ডাকা মাত্রই দাড়িয়ে 
উঠে, ২৩598 97 বলতে হবে, এ প্রকার Conditioning শিক্ষার অঙ্গ। 
আবার শিক্ষক শিশুর অনেক কুভ্যাস, তুল প্রতিক্রিয়া (৮1০০৪ 
responses) দূর করে দেন-_পুনঃ পুনঃ অনুশীলন, শাস্তি ইত্যাদি ছারা। 
ষেশিশু অন্ধকারে ভয় পায়, তাকে ক্রমে ক্রমে এ মিথ্যা ভয় জয় করতে 


টিটি EE PIU SN Cle ETERS 


ঃ2। Cane & Nisenson—Giants in Science P. 218. 


২২৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


শেখানও ( deconditioning ) শিক্ষকের কর্তব্য, এবং তা Gon 
RespOnse-এর স্ুত্রের সাহায্যে সম্ভব। আমাদের বহু শিক্ষিত ক্রি 
কতগুলি Conditioned Responses-এর শৃংখল-সমষ্টি।9৪ 
দেহ ও মনের অন্ধন্ধ : ‘Parallelism & [10091801101 
মতবাঁদ__দেহ ও মনের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়, এ সাধারণ মানুষও জার 
শরীর সুস্থ থাকলে মন সতেজ থাকে ; শরীর অক্ষম হলে, মনও দুর্বল ই 
আবার বিপরীত ভাবে, মন প্রফুল্ল থাকলে, শারীরিক গ্লানিকে উপেক্ষা 
আর যন উদ্বেগপ্রাপ্ত হলে, শারীরিক নিপুণতাও ক্ষুন্ন হয়।৪৫ কিন্তু দে? 
ও মনোবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে, স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে মানসিক অবস্থা ও 
নিকট সম্বন্ধ ক্রমশঃই আরো স্পষ্ট করে জানতে পারা যাচ্ছে |: 
উদ্দীপক ইন্জরিয়ের দ্বারে এসে আঘাত করে: সে উদ্দীপন! স্বায়ুসথু্র 
মস্তিষ্কের বিশিষ্ট কেন্দ্রে পৌছলে, আমাদের বোধ জন্মে, এবং মন্তিষ্কের 
কেন্দ্র হতে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে স্বাুস্তত্র বেয়ে পেশীমূলে পৌঁছলে, বিভি 
প্রত্যঙ্ সঞ্চালিত হয়। মস্তিষ্কের কোন' কেন্দ্র উৎপাটিত হ'লে, অথবা! 
ছিন্ন হ'লে, কোন ইন্দ্রিয় বা পেশী বিকল হয়। মস্তিষ্কে গুরুতর আঁ 
সংজ্ঞালোপ হয়; মস্তিষ্কের স্লায়বিকপদার্থ রোগগ্রস্ত হ'লে, মানসিক বৈক 
দেয়। গভীর মনোযোগ সহ কোন মানসিক ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকলে, 
রক্তদঞ্চালন হয় এবং ন্াযুপদার্থের সক্রিয়ত| অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; বিভিন্ন 
(80997919579) দ্বার! তা পরিমাপ করা যায়। অন্থ্ভৃতির জীবনের স 
থ্যালামাস্‌, পিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিষ্টেমের এবং কোন: 
গ্রন্থির ক্ষরণের সম্বন্ধ নিশ্চিন্তভাবে জানা গিয়েছে। এ প্রকার সহম্্ সহ 
হরণ ছারা স্ামুমণ্ুলী ও মানসিকক্রিয়ার সনন্ব স্প্রমাণিত হয়েছে । কিন্ত দে 


৪৪ Pavlov তাই বলেছিলেন “different kind of habits based on 
education and discipline of any Sort, are nothing but a long 
Conditoned Reflexess?”’ Pavlov— Conditioned Reflexes (Tr.G. 
325 

8¢ 9002৩ of such influences (of bodily conditions on mental 101 
are matters of common observation : for example, the mental sti 
by drinking strong coffee, the various effects of alcohol at different sl 
10৩6718008১ the sedative influence of bromides and other 51624 
drugs. As to the influence of mental processes on bodily ০০014101197" 
hypnotic suggestion a strong pin-prick may not hurt at all; 
ordinary waking suggestion may banish fatigue.” 


. 


মানস জীবনের দৈহিক আধার ২২৯ 


মনের চ,ডাস্ত সম্বন্ধ কি, এ একটি মৌলিক দার্শনিকপ্রশ্ন। এ চূড়ান্ত উত্তর দিবার 
দ্বায়িত্ব মনোবিজ্ঞান্গের নয়। তথাপি মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্ন সম্বন্ধে উদ্দামীন 
থাকতে পারে না। এ একটি জটিল সমস্যা । কারণ, সাধারণ মাঙ্গম মনে করে, 
দেহ ও মনের স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক । এরং আধুনিক যুগের গোড়াতে দার্শনিক 
দেকার্তেও এ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। 

এ সম্বন্ধে চারিটি সম্ভাব্য মত গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ 

(১) দেহ ও মন সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি পদার্থ, কিন্তু তারা পরস্পর পরস্পরকে 
প্রভাবিত করে । একে বলা! হয়--10161-80110015 মতবাদ । 

(২) দেহ মন একই আদিম পদার্থের দুটি বিভিন্ন দিক,_তারা! পাশাপাশি 
চলে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে না। এ মতবাদকে বলা হয়. 
Parallelism | 
(৩) একটি মাত্র পদার্থ-এর মূলে আছে, তা হচ্ছে জড় (৷৷৪৫৪) । এবং যাকে 
বলা হয় মন, তা এই জড়েরই পরিণতি ও ছায়ামাত্র । এই মতকে বলা! হয়_ 


Materialism বা Epiphenomenalism | 
(9) মূল পদার্থ একটি হচ্ছে মন বা আত্মা। জড় বস্তুর নিজন্ব কোন 


অস্তিত্ব নেই__ইহা মায়া মাত্র । এ মৃতকে বল! হয়_Idealism 15৫ 

মনোবিজ্ঞান প্রথম ছুটি মত সম্পর্কেই বিশেষভাবে আগ্রহাস্থিত, এবং সে 
ছুটি মতই আমরা এখানে আলোচনা করব | 

পরস্পর প্রতিক্রিয়া মতবাদ (Interactionism) 

পূর্বেই বলা হয়েছে, দেকার্তে দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করলেও, 
তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। জ্ঞান হতে গেলে, ইন্দিয়গুলি 
বাইরের বস্তুর সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হয়। তখন মন এ উত্তেজনার 
কারণ নির্দেশ করে দের। তার ফলেই বস্তজ্ঞান জন্মে । আবার যখন 
আমরা ক্রিয়া করি, তখন মন তার ইচ্ছাশক্তি পেশিগুলির ওপর প্রয়োগ 
করে, তার ফলে অঙ্গ সঞ্চালিত হর। কাজেই দেহ ও মন বিভিন্ন হলেও 
পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয় করে (Interaction )1৪৬ দ্েকার্তের মতে দেহ 
মনের এই পারস্পরিক প্রভাবের কাজটি মস্তিষ্কে অবস্থিত পিনীয়েল গ্রন্থির 
( pineal gland ) মাধ্যমে ঘটে থাকে । 


8৬ Interactionism holds that brain-events affect mind-events, and that 
ind-events affect brain-events. Hocking—Types of Philosophy, P. 224 
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মন একটি স্বতন্ত্র শক্তি, এবং তা দেহের ক্রিয়াকে চালিত করে। ষ্টাউট, 
10161801011) মতবাদের এ দিকটার ওপরই জোর দিয়েছেন। মানুষে 
ইচ্ছা আকাজ্া মস্তিফের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, স্নায়বিক শক্তিকে বিশেষ 
একটি দিকে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র মস্তিষ্কের অন্তর্গত জড় পদার্থের সংঘর্, 
'আকর্ষণ-বিকর্ষণ ছারা, সিগারেট ধরাবার জন্য দেয়াশলাইর কাঠি জালানোর 
মত অত্যন্ত সহজ ক্রিয়ারও, সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। 
তবে ষ্টাউট সিদ্ধান্ত কচ্ছেন যে, জড় বস্তুর সমস্ত পরিবতনের ব্যাথা! 
জড় শক্তির সাহায্যেই করা উচিত। যেখানে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সেখানেই 
কেবলমাত্র চিৎশক্তির ক্রিয়া স্বীকার করা যেতে পারে । তার মতে, মন দেহকে 
প্রভাবিত করে, এ মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, শক্তির সংরক্ষণ মতবাদের 
সঙ্গে সামগ্তস্ত রেখেই তা করতে হবে। এটা খুব উদ্ভট কল্পনা নয়, থে, 
প্রতিনিয়ত জড়শক্তি চিৎশক্তিতে পরিবন্তিত হচ্ছে আবার পুনরায় তা 
জড়শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। অথবা এমনও কল্পনা করা যেতে পারে খে 
চিংশক্তি জড়শক্তির রূপ-পরিবর্তন ও স্থানপরিবর্তনের ক্রিয়ার শাসন, পরিচালন 
ও দিক-নির্দেশ করে, কিন্তু যে শক্তির হ্রাস বা! বৃদ্ধি কিছু ঘটায় না। কেল্ভিনের 
মত স্থবিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানীও অনুরূপ মত সমর্থন করেছেন ।৪৭ 

দেহ মনকে প্রভাবিত করে, এবং বিপরীতভাবে মনও দেহকে প্রভাবিত 
করে, বিশ্বাস করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু দার্শনিক 
তত্ব হিসাবে, এটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয় ॥. দেহ ও মন-রূপ বিভিন্ন দুটি 
পদার্থ কি করে একে অন্থকে প্রভাবিত করতে পারে, এটা রহস্তময়ই থেকে 
যাচ্ছে। $ 

সমান্তরালবাদ (68191611577) উপরি উক্ত পরস্পর প্রতিক্রিয়াবাদের 
অস্থব্ধাগুলি এডাবার জন্য স্পিনোজা ($০2 ) এ মত প্রচার করলেন 
যে, আদিম চরম বস্তু হচ্ছে ঈশ্বর_দেহ ও মন তাঁরই বিভিন্ন বিভাগ 
(89263) | ছুটি সমান্তরাল রেখা যেমন পাশাপাশি চলে, কিন্তু কখন৪ 
পরম্পর মিলিত হয় না, তেমনি দেহ ও মন পাশাপাশি চলে, কিন্ত এদের সব 


8৭ | McDougall বলছেন, “The energy value of the output of the 111? 
body in the form of work, heat, chemical products and so forth, equ 
almost exacty the energy value of food and Oxygen absorbed,—that 1: 
value of the sum total of energy supplied to the body’ C. জা. Valentine 
Psychology as applied to Education, P. 632 


মানস জীবনের দৈহিক আধার ২৩১ 


পরস্পর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সদ্বস্ধ (10157861100) নয়। কাজেই আমর! যেখানেই 
হানসক্রিয়া সেখানেই তার অনুযন্ হিসাবে, দৈহিক ক্ৰিয়া দেখতে পাই । 

ষ্টাউট বলেন, যতই আমরা নিয্নতর স্সামুমণ্ডল হতে, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ছিকে 
অগ্রসর হই, ততই চেতনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অনুবন্গী প্রায়বিক ক্রিয়ার 
(neural processes) মধ্যে মিল পাই । সুতরাং এ প্রত্যাশা জাগে ধে, কেল্গীর 
প্রাযুমণ্ডলের গঠন ও ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে জানলে, দেহ ও মনের ক্রিয়ার সম্পর্ 
সমাস্তরলতার নির্ুল প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ প্রত্যাশ! সম্পূ সকল হয় 
নি। মোটামুটিভাবে এ বলা যায় যে, জ্সায়বিক পরিবত ন। মানসিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলে,_যেমন, যতই উদ্দীপক তীব্র হয়, বা তার পরিমাণ 
বৃদ্ধি পায়, ততই সংবেদনও (9৩058191) স্পষ্টতর ও তীব্রতর হয়। আবার যখন 
মান্য গভীর মনোযোগে কোন বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন মন্তিষ্কের প্রায়বিক 
পদার্থ ও রক্তসঞ্চালন অধিকতর সক্রিয় হয়। কিন্ত যদি এই মতবাদ দাবী করে 
ষে, স্বায়বিক এবং মানসিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ সমান তালে চলে, এবং দুয়ের প্রকৃতির 
মধ্যে আন্তরিক মিল আছে, তবে এ মত নিশ্চিতই প্রমাণযোগ্য নর ।*% 
সংবেদনের স্তরেও আমরা দেখতে পাই, লাল রংয়ের বোধ এবং নীল রংয়ের 
বোধের মধ্যে গুণগত প্রভে (qualitative difference) বর্তমান, কিন্তু তাদের 
পশ্চাতে মন্তিষ্ে স্াযূপদার্থ, সাজের সংযোগ এবং স্ায়বিক শক্তি, মূলতঃ একই 
প্রকারের । গভীর শোক ও নিবিড় আনন্দ, :এ ছুই বিপরীত মানসিক 
সংক্ষোভের দৈহিক প্রকাশ-অশ্রবর্ষণে। আবার সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার অনুষদ 
মানসিক পরিবর্তন আছে কিনা সন্দেহ। এ কথাও নিশ্চয়ই বল! যায়,বাইয়েরদিক 
হতে ষে উদ্দীপক দেহে সামান্ত পরিবর্তন আনে, ত! মানসিক দিক হতে 
অত্যন্ত গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আবার এ-৪ দেখা! যায় যে 
াহযের গভীরতম অনুভূতির কোন বাহ্‌ প্রকাশ নেই। মডিঘ্ের জিরা ও 
মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে সহ্বন্ধটি নিতান্তই অভিজ্ঞতালন্ক (8 
9000101081)। তাদের মধ্যে সন্বন্ধটি এমনই এলোমেলো! যে, কোন যুক্তিসঙ্গত 


৪৮110050050 is, that every difference and resemblance between 
psychical states and events is regularly paired off with 8 corresponding 
difference and resemblance in contemporaneous 
Bnd If: this, be taken to mean ‘that there ও তি ০ ০70০০ 
Of nature between psychical fact and i 
Parallelism cannot be maintained for a moment, even as ও suggested 


Possibility. Stout Manual of Psychology, P. 77 


২৩২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সুত্রদ্ধারা এর ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি ফে, 
অনেকক্ষেত্রে এ দুই প্রকার ক্রিয়া একসঙ্গে চলে, কিন্ত কেন এ সমান্তরলতা 
তার কোন ব্যাখ্যা সমান্তরলতাবাদীরা দিতে পারেন না। মস্তিকের ক্রিয়া 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও এত অসম্পূর্ণ যে, মানসিক ক্রিয়ার অনুযন্গী কি 
স্নায়বিক পরিবর্তন ঘটে, তা মনোবিজ্ঞানী সর্বক্ষেত্রে সঠিক ও নিভু লভাবে 
বলতে পারেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা যতদূর জানা গিয়েছে, তাতে এই 
অনুষঙ্গ সম্বন্ধ সর্বক্ষেত্রে ঘটে, এ কল্পনা করা অন্তায় নয় ৪৯ 

এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, দার্শনিক তত্ব হিসেবে এ দুই মতবাদের 
কোনটাই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। জড়জগতের বস্তদের মধ্যে পারস্পরিক 
ক্রিরা-প্রতিক্রিয়ার যে সম্বন্ধ, দেহ ও মনের সম্পর্ক ঠিক সেই প্রকার হতে পারে 
না। এবং ছুটি বিপরীত বস্তু কি করে এ প্রকার পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত হতে 
পারে, তা নিতান্তই রহৃস্তজনক। আবার সমাস্তরালবাদেও দেহ ও মনের 
সম্বন্ধ কম রহম্তময় থাকৃছে না। আর সমস্তক্ষেত্রে সমাত্তরলতা প্রমাণিত 
হচ্ছে না। . বাস্তবিকপক্ষে সমস্তাটির সমাধান মনোবিজ্ঞানের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে 
সম্ভব নয়। এর সমাধান দেহ ও মনের প্রকৃতি এবং কার্ষকারণ সম্বন্ধের চুড়ান্ত 
স্বরূপ নির্ণয় দ্বারা দার্শনিকই কেবল মাত্র করতে পারেন। 

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও পরিবর্তনের জ্ঞান, মনোবিষ্ঞানের 
পক্ষে নিশ্চয়ই সহায়ক, কিন্তু এ-ও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানসিক ক্রিয়াকে 
সম্পূর্ণভাবে দৈহিক বা স্নায়বিক পরিবর্তন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। মানদিক 
ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ এই যে, ত! উদ্দেশতদ্বারা চালিত ( teleological ) 5" 
পরম্পর -প্রতিক্রিয়া মতবাদ বা সমান্তরলতাবাদ ষেটিই আমরা গ্রহণ করি না 
কেন, মানসিক ক্রিয়ার উদ্দেমুখীনতা স্বীকার করতেই হবে। 


8৯ Our ignorance of what takes place in the brain is immense, 50 that 
after all, it may not be impossible that some parallel in the neural 
connections may exist corresponding to such association of ideas.’ But 
this appeal to ignorance is the only course open to the Parallelist, Stout— 
Manual of Psychology, P. 82 


সপ্তয অধ্যায় 
সংবেদন ও উক্দিয়াদি 


বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও তাদের ক্রিয়া! ( Different sense-orfans : 
their structure and function )—বিভিশ্র ইন্দিয়ের মধ্য দিয়ে আমরা 
বাইরের জগতের ও দেহের অভ্যন্তরের পরিবর্তনের সংবাদ পাই। চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এ পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয় স্থপরিচিত। এ ছাড়া 
দ্েহাভ্যন্তরন্থ আরো কিছু ইন্দিয়ও বর্তমান মনোবিজ্ঞানীর! স্বীকার করেন। 
প্রত্যেক ইন্দিয়ের গঠন বিভিন্ন, তাহাদের ক্রিয়াও বিভিন্ন, এবং তারা! ভিন 
ভিন্ন প্রকার বোধের দ্বার । জ্ঞানের উৎস হিমাবে চক্ষু সর্বশেষ, এর গঠনও 
অত্যন্ত সৃন্ম। গুরুত্বের দিক থেকে, তার পরেই কর্ণ ও ত্বকের স্থান । 
নাসিকা ও জিহ্বা জ্ঞানদা ইন্দ্রিয় হিসেবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্ত সুখ দুঃখ 
অনুভূতি ও জীবনের পোষক ইন্দ্রিয় হিসেবে এরা উপেক্গণীয় নয়। 

চক্ষু (The 5০)__মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে দুইটি চক্ষু জাগ্রত অবস্থায় 
বহির্জগতের বিভিন্ন দ্রব্যের বর্ণ ও আকার সদ্বন্ধে বোধ জাগায়। বর্ণ-বোধের 
উদ্দীপক হচ্ছে, বৈদ্যুৎ-চৌ্বক তরঙ্গ (electro-magnetic waves) এ 
তরঙ্গগুলির বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের উপরে, বিভিন্ন বর্ণের বোধ নির্ভর করে। কিন্ত 
ুম্বতম ও দীর্ঘতম বৈছ্যাৎচৌস্বক তরঙ্গগুলি অক্ষিপটে কোন উত্তেজনা 
জাগায় না। সবচেয়ে ছোট যে বৈদ্যুৎ-চৌদ্বক ঢেউগুলি, সেগুলিকে আমরা 
চোখে দেখি না, এবং তারা! মানুষের দেহের মত অস্বচ্ছ বসন্ত ভেদ করে 
যেতে পারে। এই সব-চেয়ে-হন্ব তরজগুলির নাম—Ultra-violet rays, 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘বেগ_নীপারের আলো! । যে হ্দ্বতম বৈদ্যুৎচৌদ্বক 
তরঙ্গ আমাদের চোখে বর্ণবোধ জাগায়, তাহা! হচ্ছে বেগুনী রং। সেই 
রঙ্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০০ মিলিমাইক্রন্‌। দীর্ঘতম যে বৈদ্যুৎচৌদ্বক তরঙ্গ 
চোখে বর্ণবোধ জাগায়, তা হচ্ছে লাল রং। এই রংয়ের উদ্দীপক তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্য 1০০ মিলিমাইক্রন্‌। এ হতে দীর্ঘতর তরঙ্গ, কোন বর্ণের বোধ জাগায় 
না। এই দীর্ঘতর আলোর নাম [॥-:৭, বা ‘লাল-উজানী আলো!’ । 

বৈদ্যুৎ-চৌস্বক তরজগুলির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আমরা যে রংগুলি চোখে দেখি, 
--তারা হচ্ছে লাল, হলুদ, সবুজ নীলাভদবুজ, নীল ও বেগুনি। সূর্যের 
আলে! পরকলার (i$) মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হলে, এ তথ্য আমরা 


২৩৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


জানতে পারি। রংয়ের এই বিভাগকে ‘chromatic series’ বলা! হয়, 
আর ধবধবে সাদা ও কুচকুচে কালো! এবং মধ্যবর্তী সমস্ত ধৃসরের শ্রেণীকে 
বল! হয় ‘achromatic series’ > লাল, হলুদ, সবুজ, নীল এগুলি হল রং 
বা ॥৷॥e, আর সাদা-কালো-ধূসর এরা আলো বা 1151 | সমস্ত রং বা বর্ণের 
একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রণ দ্বারা আমরা পাই, সাদা আলো। 
আর কালো হচ্ছে, সমস্ত বর্ণ বা রংয়ের অভাব । 

বৈছ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গগুলির যেমন দৈর্ঘ্য আছে, তেমন আছে তাদের 
উচ্চতা । এ উচ্চতা নির্ধারণ করে বর্ণের ওজ্জল্য-_718170739 | সাদা-কালো 
ধুদরকে একটি রেখায় আমরা উপর দিক হতে নীচে, বেশী-কম 
হিসেবে সাজাতে পারি আর রংগুলিকে রাঁনধনুর বর্ণালী অমুষায়ী_ 
Violet, Indigo, Blue, Green ( 3 shades ), Yellow এবং Red,— 
এইভাবে 51৫5০: ) সাঁজানে| যায় । এবং Vi০]e৫ রং এবং 7২৩৫ রং, এই 
দুইয়ের মিশ্রণে 7১01০ রংকে বসিয়ে দুইটি মাথা একত্র করে গোল বা 
ডিম্বাকারে বর্ণগুলিকে সাজানো যায়। এবং সাদা-ধুসর-কালোর রেখার অন্গপাতে 
রং বা 2৪ গুলিকেও উজ্জল্য অনুসারে সাজানো যায়। আর একটি কথা, 
প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গেই কিছু না কিছু আলোর (1৪1) মিশ্রণ ঘটে। 
যে বয়ে এই মিশ্রণ সব চেয়ে কম ঘটে, তা তত বেশী বিশুদ্ধ বা 
saturated । যে লাল রং সব চেয়ে লাল (99/18150 ), তাতে সাদা 
ধূসর আলোর মিশ্রণ সব চেয়ে কম। কাজেই স্মরণ রাখতে হবে, 
বৈদ্যুৎ-চৌন্বক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণের ভিন্নতা (8০, 
তরঙ্দের উচ্চতা বা তীব্রতার ওপর নির্ভর করে উজ্জল্য (৮7১৭০০০), আর 
তরক্দগুলির মিশ্রণের উপর নির্ভর করে বর্ণের বিশ্তদ্ধতা (saturation ) ২ 

প্রত্যেক বস্তই তার আণবিক প্রকৃতি ও গঠন অনুযায়ী, তার ওপর আলো 
পড়লে আলোর কিছু উপাদান শুষে নেয়_আলোর বাকী ॥যে উপাদান 
সে ফিরিয়ে দেয় অর্থাৎ প্রতিফলিত করে, তাঁকেই আমরা বলি বস্তুর রং।৩ 


> Stout এদের neutral tints বলেছেন—the neutral tints are white, black 
and intermediate greys. 

২ The stimuli for vision are light-waves, differing in wavelength, in 
mixture, and in intensity, Visual sensations differ correspondingly in bues 
in saturation, and in brilliance, Woodworth & Marquis—Psychology. 2421 

© ..The different hues are due to the different wave-lengths of CL 
transmitted or reflected light. Drever. —Dictionary of Psycholory. P. 42 


: 


সংবেছন ও ইন্দিয়াদি ২৩৫ 


ne vate ১... সে বৈরাগী, 
তার অযাচক বৃত্তি; সে হাত পেতে কিছুই গ্রহণ করে না, সে সবটা 
আলোই প্রতিফলিত করে। আর কালো! হল কূপণ ও লোভী, সে সবটুকু 
উপাদানই আলো হতে চুরি করে, কিছুই ফিরিয়ে দেয় না। অক সমত 
রংয়ের বসন্তই, কিছু রাখে, কিছু ফিরিয়ে দেয়। 


B.GREEN 


BRIGHTNESS 


BLACK 


tween 1 
Fig. 20. A Colour Solid—the relation ৮০ no টিপস রর 


tridimensional solid, around the white-black axis. Mid-grey is ক ভু 


85 in the exact centre. ‘The most saturated hues, at any 
between white and black are represented as on the outside of ৰু Fe 
Hues decrease in saturation as the white-black axis is approc 
Fig. 169. Munn—Psychology, P., 342 


রংয়ের মিশ্রণের নিয়ম;,_বিপরীত বর্ণঃ (Laws of colour 
mixture-Complimentary colours) 2 সমস্ত বৰ্ণগুলিকে বৈদ্যুৎ-চৌদ্বক 


তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অন্ুযায়ী আমরা লাল-হলুদ-সবুজ-নীল এ চারটি প্রধান রংয়ে 


৩৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সাজাতে পারি। যদি তাদের অন্তর্বতী সমস্ত রংগুলি মাঝে মাঝে সাজানো হয়, 
তবে একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত ব! ডিম্বাকৃতি আকার পাওয়া যাবে । সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গ 
যা লালরংয়ের সংবেদন জাগায়, সেখান থেকে স্থরু করে, তরজের দৈর্ঘ্য কমলে 
ক্রমে হলুদমিশ্রিত লাল, কমলা, লালমিশ্রিত হলুদ হতে শেষে বিশুদ্ধ হলুদ রংয়ে 
গৌছি। সেখান হতে দৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে আর একটি দিক্‌ পরিবর্তনের ইঞ্জিত 
পাওয়া যায় । হলুদের পর, কিছু সবুজের আভাস বিশিষ্ট হলুদ, যাসন্তী 
রং, ঈষৎ হলুদ মিশ্রিত সবুজ, এবং অবশেষে বিশুদ্ধ সবুজে পৌছানো যায়। 
আবার দৈর্ঘ্য কমার সঙ্গে, দিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়! যায়। সবুজের পর 
সামান্য নীলাভ সবুজ, আধাআধি নীল ও সবুজ, সবুজের আভাযুক্তনীল, অবশেষে 
নীলে গিয়ে পৌছি। তার পর আবার দিক পরিবর্তণ-_ঈযত্লালের আভাযুক্ত 
নীল, বেগুনী, রক্ত বেগুনী (08115) | এই পর্যন্তই চোখে দেখা যায়। 
তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আরো কমলে আসে ঢ1৮:8-5101661. তারপর আবার সব চেয়ে 


বড় দৈর্ঘ্যুক্ত তর্গ-__19178-7২০৫। এ-ও চোখে দেখা যায় না । সর্বশেষ আবার 
লালে গিয়ে পৌছানো যায়। 


Fig. 21. The Colour Circle. iametricall 
“opposed to each other. lrcle, Complementary colours as diametrically 


Fig. 104. Woodworth & Marquis Psychology 7১, 442. 
সর্ষের সাদা আলো-রামধন্তুর সাত রংয়ের মিশ্রণ, যার প্রমাণ মিলে, 
ধের আলো! কীচের পরকলার মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করলে। স্থতরাং সমস্ত প্রধান 


সংবেদন ও ইন্জিয়াদি ২৩৭, 


রং মিশ্রিত করলে পাওয়া যায়, সাদা! বা ধূসর । তরক্ষের দৈর্ঘ্যের উপর কোন 
বর্ণের বোধ নির্ভর করে, এ কথা সত্য হলেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। দুটি পাশাপাশি 
প্রধান বর্ণের (লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল ) উপযুক্ত মিশ্রণে মধ্যবর্তী একটি রং 
পাওয়! যায় । যেমন কমল! রংয়ের বৈদ্যুৎ-চৌশ্বক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 
৬৫০ মিলিমাইক্রন্‌। কিন্তু এই রং, লাল (৭০০ মিলিকাইক্রন্‌) ও হলুদ (৬০* 
মিলিমাইক্রন্‌ ) মিশ্রিত করে পাওয়া যায়। তেমন বিশুদ্ধ হলুদ ও বিশুদ্ধ সবুজ, 
সমপরিমাণে মিশ্রণে পাওয়া যায় বাসন্তী রং। আবার নীল ও লালের মিশ্রণে 
পাওয়া যায় বেগুণী। বর্ণের যে বৃত্ত অস্বিত হয়েছে, তাতে ঠিক বিপরীত দুটি 
রংমিশ্রণ করলে পাওয়া যায় ধুসর” _এর! পরস্পর পরস্পরকে নাকচ 
করেদেয়। এই বিপরীত রংয়ের জৌড়াকে Complementary colours 
বলা হয়। বিশ্তদ্ধ লাল ও বিশ্তদ্ধ নীল এবং বিশুদ্ধ হলুদ ও বিশুদ্ধ সবুজ 
বিপরীত হলেও, উডওয়ার্থ এদের disappearing colour pairs বলেছেন, 
কারণ এদের মিশ্রণে ছুটি রং-ই অন্তর্ধান করে ।৯ 

প্রধান রং কয়টি ? Elementary, Primary and Salient 
10৩৪-_এই প্রশ্নের উত্তর তিন দিক থেকে দেওয়া বায়--(১) মনোবিজ্ঞানের 
দিক হতে বা বোধের দিক হতে,_লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, এবং তাদের 
মধ্যবর্তী সমস্ত রংই পৃথক ও বিশিষ্ট । কমলা রংএর মধ্যে আমরা লাল ও 
হলুদকে পৃথক করে দেখি না। তবে এটা স্বীকার করতে হয়, বর্ণের 
মধ্যে লাল, হলুদ, সবুজ ও নীল এবং আলোর মধ্যে সাদা ও কালো 
সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে (911০6) 1 (২) পদার্থবিষ্ঠার দিক হতে,_ 
বিভিন্ন আলো এবং তাদের মিশ্রণের ফল হতে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে 
লাল, হলুদ, নীল উৎপাদক বৈদ্যুৎ-চৌন্বক তরঙ্গের মিশ্রণে সমস্ত বর্ণ (0069) 
এবং সাদা, কালোও পাওয়া যেতে পারে । এমন কি হলুদ রংও লাল ও সবুজের 
উপযুক্ত মিশ্রণে পাওয়া যায়।* সুতরাং লাল, সবুজ এবং নীলাভ বেগুনী 


৪1 Woodworth & Marquis—Psychology, P. 443 

৫। একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, রংয়ের মিশ্রণের বেলায় রঙীন আলো যুগপৎ 
অক্ষিপটে অথব! সাদাপর্দায় ফেলে দেখতে হবে-_ছবি আকিবার রং মিলিয়ে নয়। ছবি 
আকবার রং, হলুদ ও নীল মিশালে সবুজ রং পাওয়া যায়, এটা স্কুলের ছেলেরাও জানে-- 
কিন্ত এই দুই রংয়ের আলো মেশালে, সাদ! বা ধূসর পাই। The mixture of paints 
is decidedly not adding lights, for each paint absorbs or subtracts part of 
the light and the effect of the double subtraction is very different from 
adding blue and yellow” Woodworth & Marquis, P. 443. 


স্রাযূপদার্থ অনুযারীও বিভিন্ন বর্ণ ও আলোর উৎপত্তি ও মিশ্রণের ফলাফল ব্যাখ্যা 
করার চেষ্টা হয়েছে । ইয়ং-হেলম্হোলৎজ, মতবাদ অনুসারে অক্ষিপট তিন 
প্রকারের আলো! দ্বারা উত্তেজনক্ষম রাসায়ূনিক-ম্রায়বিক পদার্থ (Photo- 
chemical substances) দ্বারা, গঠিত $ এদের মধ্যে একদল লাল, অন্ধ্র 
সবুজ ও অন্তদল নীলাভ বেগুনী (81৩-%1০18) আলোর প্রতি সব চেয়ে 
সাড়া দেয়। এই দলগুলি ছুই বা ততোধিক একদঙ্গে উত্তেজিত হলে, 
বর্ণের বোধ জন্মে। 

হেরিং (চ1১:104)--ইনি চারটি মৌলবর্ণ, Red Green, Blue, Yellow 
এবং Whi৷৫-Blএ৫k আলোর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এদের উৎপত্তির মূলে 
আছে তিন প্রকার বিভিন্ন স্বাযুপদার্থ । এরা প্রত্যেকটিই আবার জোড় 


Black বোধের কারণ, দ্বিতী্ব জোড়া Blue-Yell০ বোধের উৎপত্তিস্থল, 
এবং তৃতীয় হচ্ছে ২-৪৩০ বোধের উদ্বোধক । হেলম্হোল্ৎন্দের মতে 
কালো! বোধের কারণ হল, উদ্দীপকের অভাব,_এটা নেতিবাচক। কিছ 


ল্যাডক্রাংকলিন্‌ (,এ0-চ৮০৷১০) মতবাদ-__এ মতবাদ পূর্বের দুই 
মতবাদের সমন্বয় করে’, পূর্বের মতবাদগুলির ক্রটি দূর করতে চেষ্টা করে। এ মৃত 
অনুযায়ী, অক্ষিপটের সংগঠক একই স্মাযুপদার্থের ক্রমবিকাশের ফলে ঘটেছে 
বিভিন্ন বর্ণবোধ ॥ এর! তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর নয়। গঠনের প্রাথমিক অব 
পদার্থ সাদা-কালো! বোধ জন্মায় । এই পদার্থের গঠনাত্মক ক্রিয়া (০9 
function) প্রাধান্ত লাভ করলে সাদা, এবং ধ্বংসাত্মকক্রিয়া (৷ 
- function) প্রাধান্ত লাভ করলে, কালোর বোধ জন্মে-এ হোল চোখের, 
প্রাথমিক বর্ণবোধ। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে, এ ন্াযুপদার্থ হলুদ-নীল বর্ণবো! 
জাগায়। এখানেও জানুপদার্থ বিপরীতধর্মী।  ক্রমপরিণতির ধারায় সর্বশেষ 
দেখা দেয়”__লাল-সবুজ বোধ জাগাতে সমর্থ, বিপরীত-ধর্মী, সবচেয়ে উন 
অক্ষিপট সংগঠক সসাযুপদার্থ। এই ক্রম বিকাশের ধারা ভ্রণ-বিকাশ বিজ্ঞানের 
৬1 Drever—Dictionary of Psychology, ৮. 117. সঃ 
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(০৮৮৮০০৪১) সিদ্ধান্ত দ্বারা সমধ্তি, এবং পরিণত মান্ষের অক্ষিপটে এ 
তিনটির এককেন্দ্রীয় স্থান বিভাগ (concentric 81685 in the retina), এ 
মতের পরিপোষক।৭ এ মত ( এবং হেরিং এর মতও ) অল্প কটি মাত্র মৌল 
বর্ণ বা স্থাযূপদার্থের উত্তেজনা! দ্বারাই আমাদের অসংখ্য বর্ণবোধ স্থব্যাথ্যা করতে 
সক্ষম । বিপরীত বর্ণ, এবং তাদের মিশ্রণে কেন উভয় বর্ণই অন্তর্ধান করে, কেন 
মিশ্রবর্ণ বোধ জন্মে, এ সমস্ত কথাও আমরা বুঝতে পারি, এবং এ মতবাদ হারা 
আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ও পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সামঞ্রন্ত করতে পারা 
যায়। তবে বর্ণান্কতা (0০1০1-11000659) আলোচনা কালে আমরা দেখব 
EYE 
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Fig. 22. Concentric areas in the retina, after Munn. Psychology, 
P. 336. Plate 5. Harrap. 
যে, যদিও এই মতান্থযায়ী, যারা লাল রং দেখতে পায় না তার! সবুজ রংও দেখে 
না; যারা হলুদ রং দেখে না, তারা নীলও দেখেন,_ তথাপি এট! সবক্ষেত্রে 
সত্য বলে দেখা যায় না। এ 

৭). Munn—Psychology, P. 345. 
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চক্ষু বা দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠন (Structure of the ৪5৩) চঙ্ষু-ই্িস 
ছুটি গোলক, মস্তিষ্কের স্মুধভাগে অস্থিকোঠরে স্থরক্ষিত, এবং কয়েকটি 
পেন দ্বারা বন্ধ । এ পেশীগুলির সাহায্যে চক্ষু দুটিকে উপরে-নীচে বা পাশা" 
পাশি সঞ্চালন করা য়ায় | অক্ষিগোলকের সামান্ত অংশই সম্মুখ হতে দেখা 
য্বায়। অক্ষিগোলকের নিরাপদ অভ্যন্তরে যে বক্র তল (০:৫৫ 5119০০) সব 
চেয়ে বেশী স্থগ্রাহী (৪৫0৪5১৮০), তাতেই বাইরের জিনিষের ছবি ফোটে । চক্ষু 
সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক সথাযুক্ত্র (9110 0৩৩) অসংখ্য স্রাযুতস্তধতে বিভক্ত 
হয়ে, এই তলের সুক্ষ্ম স্রায়বিক উপাদান গঠন করেছে। অন্যদিকে স্থাযুন্থজ 
অধ্যমস্তিদ্ধের মধ্য দিয়ে অবশেষে গুরুমন্তিক্ষের পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত parietal 
প্রকোষ্টে, দৃষ্টির বোধকেন্দে গিয়ে শেষ হয়েছে। 


Ciliary Process 


Fig. 23. Horizontal section of the eyeball showing its different 
parts. Sandiford—The Mental and Physical Life of School children, 
P. 113. (Longmans Green & Co.) 


dl 

চক্ষু ইন্দ্ৰিয়টিকে একটি ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা! কর যায় । অথবা 
এ কথা বোধ হর আরো সত্য যে চচ্কুর অন্থকরণেই মানুষ ক্যামেরা তৈরী 
করেছে। অক্ষিগোলক হচ্ছে,ক্যামেরার চৃঢ বাঝ্সটি। একেবারে অভ্যন্তরে অবস্থিত 
স্থগ্রাহী বক্রতল যেখানে ছবি ফোটে,__যার নাম অক্ষিপট (7২53০) তাঁ 
হচ্ছে ক্যামেরার sensitised plate বাঁ film 1 অক্ষিগোলক সকলের চেনে 


॥ 
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বাইরে যে দৃঢ় আবরণ দ্বারা স্থরক্ষিত, তার নাম ৪০19£9110 | এ দ্বেত 
ক্আবরণের কিছু অংশই আমরা চক্ষুর সন্মুধভাগ হতে দেখতে পাই। এই 
শ্বেত আবরশের একেবারের সম্ুথভাগে কিঞ্চিৎ স্ফিত হয়ে স্বদ্ছ একটি লেন্দে 
(০08) পরিণত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আলো চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ 
করে। এর নাম অচ্চছোদপটল (০০298) | এ হচ্ছে ক্যামেরার বাইরের 
লেক্স। আবরণের ($০101078) ঠিক নীচেই আছে, আর একটি কালো আবরণ, 
যা বাইরের তীব্র আলো অনেকটাই শুষে নেয়, এর নাম ৫8০:০1৫। এ 
হচ্ছে ক্যামেরার ভিতরের কালো লাইনিং। তার: নীচেই যে অন্তর্বতীতল 
তাই অক্গিপট (9098)। এবার চোখের সম্মুখ ভাগ হতে আলোর গতি 
অন্থুসরণ করে, চোখের ভিতরে প্রবেশ করলে, 'আমরা একটি স্বচ্ছ জলপূর্ণ থলির 
সাক্ষাৎ পাই-_তার নাম aqueous ham৷০Uur | এ তরল পদার্থ চক্ষুকে পোষণ 
করে, স্নিগ্ধ রাখে। এর পিছনেই আমরা : পাই নীল বা বাদামী রঙের, 
সঙ্ধোচন-প্রসারণ-শীল, মধ্যস্থলে ছিত্র-বিশিষ্ট একটি গোল পর্দা। এ পর্দাটি, 
আলো অতি তীক্ষ হলে, আপনা থেকে প্রসারিত হয়, ফলে মধ্যস্থলের ছিত্রটি 
ছোট হয়ে ভিতরে আলো প্রবেশে বাধা দেয়। আবার অন্ধকারে পর্দাটি 
আপনা হতেই গুটিয়ে যায়, এবং মধ্যের ফটোটি বড় হলে যথামন্তব 
বেশী আলো প্রবেশের পথ করে দেয় । এ পদার্থটিকে বলে কমীনিকা 0219) 
এবং মধ্যস্থলের ছিদ্রটিকে বলে চক্ষুতারক! (982%1)। অন্ধকারে বেড়ালের 
বাছোট শিশুর চোখের তারাটি বেশ অনেকটা বড় দেখায় । ক্যামেরায় 
ইহার অনুরূপ ব্যবস্থার নাম aperture ।  চক্ষুতারকার ঠিক পশ্চাতেই 
থাকে অসমান, ডিমের মত ছুই দিকেই. উত্তল, নমনীয় ও কিঞ্চিৎ সন্কোচন 
প্রদারণশীল একটি লেন্স (double convex lens) | ক্যামেরার ভিতরের 
লেন্সের ন্যায়, এরও কাজ হচ্ছে বাইরের আলো বা ছবিকে কেন্দ্রীভূত 
করে (190059108), ভিতরে স্ুগ্রাহী পর্দায়, সুস্পষ্ট রেখায়, ফুটিয়ে তোল! । 
চক্কর লেন্সের সঙ্গে দুই পার্খের পেশীর (ciliary processes) সাহায্যে, 
লেন্দটিকে বেশী উত্তল (02016 ০০৮০২), বা কম উত্তল: করা যায়, যাতে 
আলে| বা ভ্রব্যের দুরত্ব অনুযায়ী ছবিটিকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়। 
হব্য বস্তু কাছে থাকলে, পেশীগুলি লেন্সটিকে প্রয়াস দ্বারা সঙ্কুচিত করে, 
কলে তা অধিকতর উত্তল (1০৪০ ০০০৮৫%) হয়। আর. দ্রব্যটি দুরে 
খাকলে, লেন্সটি প্রসারিত হয়ে কম উত্তল (1599 ০0868) হয়। ক্যামেরাতে 
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ভিতরের লেন্সটিকে যাল্ত্রিকভাবে সামনে পিছনে এনে, এই কাজটি কর! 
হয়। লেন্সের পশ্চাতে অক্ষিগোলকের বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে আর 
একটি অন্থচ্ছ রসভাগ্ (vitreous humour) | চোখ দিয়ে আমরা ঘনত্বের 
যে বোধ (3৫038০0 01 $01৫9) পাই, তার একটি কারণ, এই জলপূৰ্ণ 
স্থান। ক্যামেরার ভিতরেও, এই কারণে, কিছু খালি জায়গার ব্যবস্থা । চোখের 
ভিতরের এই জলভাগ চক্ষুগোলকের আকার স্থির রাখে, অভ্যান্তরের স্নায়বিক 
তন্বগুলির পোষণ করে, তাদের ল্িগ্ধ রাখে । গ্নকোমা (Glaucoma) রোগ 
হুলে, এই জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে, ভিতরের অক্ষিপটের স্পর্শকাতর 
মাযুপদার্থের উপর চাপ দিতে থাকে । এই চাপ বেশী বাডলে চক্গ অন্ধ হতে 
পারে, তাই শলাকা সাহায্যে অচ্ছোদপটল ভেদ করে, এই জল নিষ্কাশন 
করতে হয়। এই রসভাণ্ডের পশ্চাতেই চক্ষুর সবচেয়ে তীক্ষ অনুভূতি-উদ্দীপক 
(highly sensitive) ক্বাযুপদার্থের বক্ত তল, যার নাম অক্ষিপট (£5008)1 
এই তলের মধ্যস্থলে গীতবর্ণের একটি সামান্য নীচু ( depression ) স্থান, 
সেখানেই সবচেয়ে পরিন্কার ছবি ফোটে (centre of clear vision) এবং 
সমস্ত রকম আলো! এবং রংয়ের বোধ জাগে। এই স্থানটির নাম গীতবিন 
(yellow spot or fovea centralis) অচ্ছোদ্পটলের মধ্য দিয়ে 
এসে অক্ষিপটের এই স্থানেই আঘাত করে ।৮ 

অক্ষিপটও কতগুলি স্তরে গঠিত। অক্ষিপটের যে তলে আলো এসে আঘাও 
করে, তা প্রায় স্বচ্ছ । তার মধ্যদিয়ে আলো গিয়ে রঙীন স্বায়ুতন্তর সরে 
(Pigment 1855৮) প্রতিহত হয়| এর ফলে কিছু রাসায়নিক গরিবর্তদ 
ঘটে । এবং তারা এই স্তরের সহিত সংযুক্ত, Rods ও Cones নামক 
্বাসুতন্তগুলি অগ্রভাগকে উত্তেজিত করে ৷ সে উত্তেজনা চোখের ভিতরে 
আলোর বিপরীত দিকে উর্দপানে প্রবাহিত হয়ে, দ্বিমুখী কতগুলি দ্াযুকো 
গুচ্ছে (bipolar ganglionic cells) উত্তেজনা সংক্রামিত করে দেয়! এই 
্বায়ুকোযপ্রচ্ছের প্রান্তেই এসে দৃষ্টিবৌধক ন্াযুন্থত্রের (optic nerve) প্রান্তুন্থিত 
সুন শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয় । অবশেষে সেই স্নায়ুস্থুত্র বয়ে উত্তেজনা মধ্যম্তিধের 
মধ্য দিয়ে, গুরুমস্তিষ্কের ০০০1৪1 109৩-এ দৃষ্টির বোধকেন্দে পৌছে । 

এই বিভিন্ন স্তরের নাযুকৌষগুলির মধ্যে 1005 এবং cones সম্পর্কে কিছু 
বলা দরকার | এ 10 ০০119 গুলিই সাদাকালো বোধের ( achromatic 


1৮1 ‘Woodworth & Marquis —Psychologyy P. 434 
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4100) জন্য দায়ী । তাদের সংখ্যা দশলক্ষেরও একশত গুণ! পীতবিন্দু 
এবং ঠিক তার কাছাকাছি কোন 10৭ ০৩15 নেই। অক্ষিপটের অন্যান্য অংশে 
এর! ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারে এই £০এদের সাহায্যেই আমরা দেখি। 
99065গুলি বর্ণবোধের (01903800 518100) জন্য দায়ী |  পীতবিন্দু_যেখানে 
অমতত রং আমরা স্পষ্ট দেখি_সম্পূর্ভভাবে ০০০৪5 দিয়ে তৈরী। এ 


পিস 
১৮ 

Sonic OPTIC NERVE 

NERVE = vat ANDINTERBRAIN 


| BIPOLAR -- Al 9 
৬ CELLS 
৮ LIGHT 
বা | 
CONES -- -- 


IE Ah a = AEA 


PIGMENT 


Fig. 24, Layers of the retina : The light reaching the retina passes through 
the nearly transparent retina, till stopped and absorbed by the pigment layer 
producing chemical changes which stimulate the tips of the TOds 
Cones. The rods and cones then pass the impulse along to the bipolar cells 
and these in turn to the optic nerve cells. The axons of these cells carry the 
impulse through the interbrain, ultimately to the occipital lobe in the 

, Woodworth & Marquis—Psychology. P. 435 

স্মাযুতন্তগ্ডুলি :কতকটা ত্রিকোণারুতি, এবং উজ্জল আলোর মধ্যেই এরা সক্রিয় । 

কিন্ত অন্ধকারে এরা নিক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই, অন্ধকারে সমস্ত রকেই আমর! 
কালো দেবি।৯ অক্ষিপটে গীতবিন্দুর পাশেই একটি স্থান, সেখানে দর্শনের 
কোন বোধ জাগে না__না আলোর, না বর্ণের, না রূপের । এ স্থানেই Optic 
Herve অক্ষিপট ভেদ করে প্রবেশ করেছে। এ বিন্দুটির নাম Blind spot | 
আমরা প্রত্যেকেই নিম্নলিখিত সহজ পরীক্ষার দ্বারা, আমাদের চোখের মধ্যে 
এ বিন্দুটির অবস্থান প্রমাণ করতে পারি। 


৯) Munn—Psychology, Pp. 348-49 


২৪৪ শিক্ষায় মলোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বর্ণান্ধতা। (Colour blindness)--কিছু পরিমাণ লোক আছেন, খারা 
কোন খই: দেখতে পান না। : এদের, দৃষ্টিশক্তিতে দোষ না৷ থাকলেও এরা 
জগতের সমস্ত বস্তুকেই শুধুমাত্র সাদা-কালে। আলোযুক্ত দেখেন। এরা সম্পূর্ণ 


Fig. 25. The blind spot. Close the left eye and fixate the cross with your 
2০৮ দির: 
circle to the left will disappear. Munn—Psychology, Fig. 17, P. 346 
বর্ণান্ধ (totally colour blind) এই দুর্ভাগ্যদের সংখ্য! নগণ্য | কিন্তু বেশ 
কিছু সংখ্যক মান্য আছেন, ভীরা সব রং দেখতে পান না (partially 
০০০৬7 01078). বারা আংশিক বর্ণান্ধ, তাদের অধিকাংশই লাল ও সবুজের 
মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না, অথবা লাল ও সবুজকে সম-ওজ্জন্য বিশিষ্ট 
ধূসর থেকে পৃথক করতে পারেন না। শতকরা কতজন মানুষ এ প্রকার 
বর্ণান্ধ, সে বিষয়ে মতভেদ আছে) তবে এটা নিঃসন্দেহ, মেয়েদের চেয়ে 
পুরুষদের মধ্যে আংশিক বর্ণান্ধতা বেশী দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক Dalton 
আংশিক বৰ্ণান্ধ ছিলেন । তীর নামানুসারে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতাকে Daltonism 
বলা হয়। আমাদের বর্তমান সভ্যজীবনে যান চলাচলের সমস্ত আলোই 
প্রায় লাল ও সবুজ ; তাই যান চালকদের বর্ণান্ধতা গুরুতর দুর্ঘটনার কারণ 
হতে পারে। নেজন্য, এটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য, কয়েকটি বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা প্রচলিত ॥ তাদের মধ্যে Ishihara colour test বাঁ Nagel cards 
0৩9 সমধিক প্রসিদ্ধ । এ প্রসঞ্দে Munn-_Psychology বইয়ে ৩৩৬ পৃষ্ঠার 
পর ৪নং এবং হনং গ্রেট ছুটি চিতাকর্মক। অথবা Woodworth & Marquis 
প্রণীত চ55০01০8) ৪*১ পৃষ্ঠার সন্দে ৫নং প্লেটটি দেখা যেতে পারে। 
হলুদ-নীল বর্ণান্ধতা খুবই বিরল । পূর্বেই বলা হয়েছে অক্ষিপট তিনটি 
এককেন্দ্রিক স্থানে (০0০৪৮১০ 70085) বিভক্ত । সকলের বাইরের স্থানটি, 
শুধু সাদা-কালো বোধ উদ্দীপক 106 স্বায়ুতন্ত দ্বারা গঠিত। মধ্যবর্তী স্থানটি, 
হলুদ-নীলের বোধ জাগায়, এখানে 70৫ ও ০০76 স্বায়তন্ত মেশামিশি 
করে আছে। সবচেয়ে মধ্যবর্তী সংকীর্ণতম ক্ষেত্রটি, শুধুই লাল-সৰুজের 
বোধ জাগার । এ অংশ শুধুই ০০16৪ দ্বার! গঠিত | Perimeter J 
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বিভিন্ন ব্যক্তির অক্ষিপটে এই স্থানগুলির অবস্থান ও বিস্তৃতি নির্ধারণ 

করা যায়। এ সহন্ধেও ॥U॥৷-এর বইয়ের &নং প্রেটটি জ্টব্য। বৰ্ণান্ধতা না 

বটলেও কারও : কারও চোখে কোন কোন বর্ণের বোধ সদ্বন্ধে কিছু 

দুর্বলতা (colour weakness) দেখা যায় 1১০ 

অন্ুবেদন : বর্ণ ও অসবর্ণ (After-image Positive and 

__ Neative)—অনেকক্ষণ কোন জিনিষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার 
গর, সেই দ্রব্য হতে চোখ ফিরিয়ে সাদা পর্দা বা দেওয়ালের দিকে তাকালে, 
সেই বস্তটির ছবিটি অল্প কিছুক্ষণের জন্য সেখানে ফুটে ওঠে। যে জিনিসটিকে 
প্রথম দেখা হয়েছিল, তার যে রং, ছবিটিও সেই বংয়েরই দেখা যায়। 
একে সবর্ণ অনুবেদন (Positive After-i॥৭$০) বলে । কখনো কথনো! 
দেয়ালে দেখা ছবিটির রং পরিবতিত হয়ে দেখা জিনিষটির রংয়ের বিপরীত 
বরং দেখা যায়, অর্থাৎ লাল রংয়ের জিনিষের, সবুজ রংয়ের ছবি দেখা যায়। 
| একে অসবণ অন্বেদন (Negative After-image) বলে।|। এর কারণ, 

কোন দ্ৰব্যকে যখন আমর! দেখি, তখন তা থেকে প্রতিফলিত আলো, 
'অক্ষিপটের 1065 ও ০০৪5 নামক স্নায়তন্তগুলিকে উত্তেজিত করে । এই 
উত্তেজনা-জনিত স্পন্দন, দৃষ্টির সম্মুখ হতে দ্রব্যটি অপসারিত হলেও, কিছুক্ষণের 
জন্ত চলতে থাকে,কাজেই যে ছবিটি আমরা দেখি,তা বাস্তবিক সেই সংবেদনটিরই 
(5০05001) জের । সেজন্য বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা, একে 46৩ 
image না বলে After-senation বলেন | অক্ষিপটের ক্সাুপদার্থ তিনটি 
জোড়ায় জোড়ায় বিপরীত বর্ণ বা আলোর অনুভূতি জাগায়। Catabolic 
_ 4 প্রক্ৰিয়া যতক্ষণ চলতে থাকে ততক্ষণ দেখা যায় লাল বা হলুদ বা সাদা। আর 
44১০৮০ প্রক্রি়া সুরু হলে, সে জিনিষেরই ছবি দেখি, বিপরীত রং-এ__সবুজ, 
নীল বা কালো। 

যদি কোন জিনিষের দিকে অল্লক্ষণ মাত্র তাকিয়ে চোখ সাদা দেয়ালের 
দিকে ফেরান হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সবর্ণ অন্ুবেদন হয়, কিন্তু বেশীক্ষণ জিনিষটির 
দিকে তাকিয়ে, সাদা দেয়ালে চক্ষু ফেরালে বিপরীত রং দেখা যায় অর্থাৎ 
_অসবর্ণ অনুবেদন হয় ।৯৯ 


১০ Colour weakness—Defective Colour Vision, without colour blindness 

affecting One or more colours. Dever Dictionary of Psychology, P. 43 

- দাহ If, after looking steadfastly at a white patch on a black background, 

Tt eye be turned to a white background, a grey patch is seen for some 
e time, When a red patch is looked at, and the eye subsequently 


EB 


৪৮, 


ৰ 
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অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হওয়! (Dark adaptation) হঠাৎ আলো? 
হতে অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকলে, আমরা কিছুই দেখতে পাই না। কিছুক্ষণ 
পরে, ঘরের জিনিষগুলিকে দেখতে পাই, যদিও অবশ্য তাহাদের রং বুঝতে 
পারি না; সবই কালে বলে মনে হয়। অন্ধকার চোখ সয়ে যাওয়া, এই 
অবস্থাকে dark adaptation বলে | ০০॥e5গুলি অন্ধকারে নিচ্ষিয় হয়ে যায়। 
শুধুমাত্র 1005গুলিই সম্ভবতঃ ক্রিয়া করে।৯২ চোখ অন্ধকারে সম্পূণ অভ্যপ্ত 
হতে সময় নেয় আধঘণ্টা, কিন্তু তার পরে অক্ষিপটের £০৭5গুলির ক্ষীণ আলো! 
দেখবার ক্ষমতা দশলক্ষ গুণ বর্ধিত হয়। অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে বর্ণের 
উজ্জল্যের কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্তন হয়। দিনের আলোতে সকলের চেয়ে উজ্জল 
রং হল হলুদ, কিন্তু অন্ধকারে সব্জ-মিশ্রিত-হলুদ রংয়ের জিনিষগুলিই বেশী 
উজ্জল (১৪৮) মনে হয় ; ঘোর লাল ও ঘোর (dark) রক্তবেগুনী (purple) 
বেশী ঘোর মনে হয় । যে বিজ্ঞানী প্রথম এটা পরীক্ষা দ্বারা লক্ষ্য করেন, তার 
নাম অন্ুদারে একে Purkinje Phen০m৷eঢ০ঢ বলা হয় । যার! সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ, 
তাদের বেলাও ইহা সত্য । সম্পূর্ণ বর্ণান্ধরা তীক্ষ আলো সহ করতে পারে না। 

বর্ণের বৈপরীত্য বা বিরোধ (15891 ০০৮96) কোন উজ্জল রংয়ের 
দ্রব্যের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে, সেই রংয়েরই কম উজ্জল অন্য দ্রব্যের দিকে 
তাকালে কিছুটা নি্রভ (৫8:10 মনে হয় । আবার নিশ্রভ রংয়ের কোন দ্রব্যের 
দিকে তাকিয়ে তার চেয়ে বেশী উজ্জল সেই রংয়ের ব্রব্যকে অধিকতর উজ্জল 
(brighter) মনে হয় । কোন রংয়ের তলের (coloured 98£1999) বিপরীত. 
রংয়ের তলের দিকে তাকালে, পূর্বের রংটি বেশী ঘন (5800185) বোধ হয়। এ 
জন্য তীব্র আলোতে করলা আরো! মলিন দেখায় । কালো মেয়েদের উজ্জল 
রংয়ের পোষাকে আরো কালো দেখায় । বাস্তবিক পক্ষে, চিত্রশিল্পীদের 
এবং ফ্যাপানকামীদের রংয়ের মিশ্রণ ও রংয়ের বৈপরীত্যের নিয়মগুলি না 
জানলে চলে না । কোন রংয়ের শাড়ীর সঙ্গে, কোন রংয়ের জুতো 09810) করে, 
তা স্থবেশ! মেয়েদের জানতেই হয় । সিনেমা হলে, রাত্রে কৃত্রিম আলোয় 
যে পাউডার মানায়, দিনের বেলায় বৌন্রের আলোয় দে পাউডার দৃষ্টিকটু বোধ 


হতে পারে, এ জ্ঞান না থাকলে, বন্ধুমহলে মান হারাইবার সম্ভাবনা আছে 1৯৩ 


turned to neutral ground, the negative image is greenish-bilue, the colour 
of the negative image is complementary to that of the object...When 615 
primary stimulation is very transient, it may give rise in the first instance 
to a positive after-image. Stout—Manual of Psychology, Pp, 280-81 

2২ Drever—Dictionary of Psychology, P. 59 

১৩ Stout—Manual of psychology, P. 275. 


সংবেদন ও ইন্দ্রিয়াদি ২৪৭ 


যুগপৎ বৈপরীত্য (Simultaneous contrast)—-এ দর্শনেন্দ্রিয়েরই 
বিশেষত্ব । দুটি সমান ধূসর রংয়ের কাগজের একটিকে কালো! পটভূমিকায় 
এবং আর একটিকে সাদা পটভূমিকায় রাখলে, কালো! পটভূমিকায় রাখা 
ধূসর কাগজের টুকরোটিকে অধিকতর উজ্জল দেখায়। রঙীন পটভূমিকায় 
ধূসর একটি ফোটা দিলে, তাতে বিপরীত রঙের আভা দেখা যায়। দুটি 
পাশাপাশি রং পরস্পরের ওপর বিপরীত রংয়ের ছায়া ফেলে, যদিও অনেক 
| সময়ই আমরা এটা লক্ষ্য করি না। পদার্থ বিজ্ঞানের দিক হতে কালো হল 
৷ অভাবাত্মক, আলোর অনুপস্থিতি; কিন্তু মনো বিজ্ঞানের দিক হতে এটা একটা 
অসতত্ব-স্থচক অনুভূতি। তাই সাহিত্যিক সত্যই বলেন, ‘অন্ধকারের রূপ 
আছে’ ; বৈষ্ণব কবিরা বলেন, “কালো রূপে ভূবন মজে’ । 
এক চোখে দেখা ও দুই চোখে দ্রেখা ; ঘনত্বের বোধ (Monocular 
and Binocular vision : Stereoscopic 6ছ৩০)-_চক্ষুগোলক দুটি । 
দুটিতেই একই দ্রব্যের প্রায় একই ছায়া পড়ে (ডান চোখে বস্তুটির ডান দিকটা 
একটু বেশী এবং বাম চোখে বী্দিকটা একটু বেশী দেখা যায়)। তথাপি 
আমরা প্রত্যেক বস্তু জোড়া-জোড়া দেখি না । কেন এ হয়, তা একটি 
রহস্ত। অবশ্য দু’ চোখেরই জায়ুন্থত্র পরস্পরের সাথে জড়িত হয়ে ভাগাভাগি 
হয়ে যায় এবং বোধকেন্্রে ছুটি লাযুকত্র Occipital lobe-এর দুই অর্ধাংশ 
অনুরূপ একই স্থানে পৌছে । ডান দিকের দৃষ্টি বসত দুটি চোখেরই অঙ্গিপটের 
ডান অংশে ছায়া ফেলে। এবং ছুটি চোখের পিছন হতে: 9০9৩8 ৪৪: 
এর বাম অংশ 0০০1 1০৮৩-এর “বাম অংশে গিয়ে শেষ হয়! দুটি 
+ 0০90108119৩ ও অসংখ্য লাযুসত্ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, তথাপি দু 
চোখের দু'টি ছবি মিলে কি করে এক হয় তা বৈজ্ঞানিকরা ঠিক জানেন না। 
(পূর্বের ছবি দেখ) 
তবে এটা জান! যায়, যে দুই চোখের দুটি ছবি (যা দুটি অক্ষিপটে যুগপৎ 
প্রতিফলিত হয়) একত্র মিলে ঘনত্ব বোধ (perception of solidity) 
সৃষ্টি করে। একে 55159900110 %15100 বলে। তবে এটা সম্পূৰ্ণ দর্শনেন্দিয়ের 
ব্যাপার নয়। ঘনত্ববোধ' জন্মাতে হলে দর্শনের সঙ্গ স্পর্শনুভূতিরও 
সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক । (পরে “ঘন বস্তুর প্রত্যক্ষণ' আলোচনা দেখ ) 
জিনিষগুলিকে সোজা দেখি কেন? (Erect vision in spite 
of inverted images )—পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, চৌখের 


২৪৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


লেন্সের মধ্য দিয়ে বস্তার যে ছবি প্রতিফলিত হয়, তা উল্টা (10601), অর্থাৎ 
উপরকে নীচ এবং ভানকে বাম--এ রকমই ছবি অক্ষিপটে দেখা! যায়। , অথচ 
আমরা জিনিষগুলিকে সোজা দেখি কেন? এ আর এক রহস্ত। তবে, এ 
সঙ্বন্ধেও নিশ্চিত করেই বলা যায়, এ জন্তু স্পর্শান্ুভূতি এবং পেশী সঞ্চালন- 
জনিত বোধের খনি সহযোগিতা! একাস্থ প্রয়োজন এ বিষয়ে ষ্ট্যাটন (Stratton) 
একটি চমৎকার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি এমন একটি চশমা তৈরী 
করলেন, যা চোখে পরলে, সমস্ত জিনিসকে ১৮০% কোণের মধ্য দিয়ে পরিবতিত 
করে, অর্থাৎ ভানকে বাম, এবং উপরকে নীচ করে দেখা যাবে। তা হলে 
অক্ষিপটে সমস্ত জিনিষের ছায়। সোজাই পড়বে । এ চশমা তিনি অনবরত 
পরে রইলেন প্রথম কদিন খুবই ভূল হতে লাগল । ডাইনের দরজা খুঁজতে 
হাছিকে,স্নীচের জিনিষ তুলতে ওপরে হাত বাড়াতে লাগলেন । অনেক বার 
মাথা ঠুকে গেল, ঠোচট খেলেন | কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে, জিনিষ ছুয়ে ছুয়ে, 
তিনি এই পরিধতিত জগতের দিক নির্ণয়ে সপ্তাহকাল পর অভ্যস্ত হলেন। 
তখন আর বেশী ভুল হত না ॥ যখনই ভুল হত, তখনই তা সংশোধিত হত, স্পর্শ 
বা হস্তপদ সঞ্চালনের ঘার!। এতেই উপর-নীচে বোধের পূর্ব অভ্যাস সম্পূর্ণ 
দূর হল। এবার তিনি চশমা ছেড়ে ফেললেন। আবার পরিচিত পুরাতন 
জগতে ফিরে যেন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন; কিন্ত মাঝে মাঝেই দিগত্রম 
হতে লাগল । যা হোক, দু’ একঘণ্টা পরেই পুরাতন আয়ত্ত অভ্যাস ফিরে এল, 
তিনি স্থাভাবিক হলেন। এ হতেই বোবা যায় যে, জিনিষগুলি যে আমরা সোজা 
দেখি তা! বহুল পরিমাণেই দৃষ্টি ও স্পর্শ এবং অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে সামঞ্স্তের ফল।৯* 
শরবণেক্িয় (156 ৪৪:)__ চোখের পরেই, গুরুত্ব হিসাবে কানের স্থান । * 
শব্দগ্রহণ ছাড়াও, এ দুরত্ব নিরূপণ ও দ্বিকনির্ণয়েরও সহায়ক । দেহের সাম্য 
বোধ (5605 96 equilibrium)-এর ব্যাপারেও এর কিছু দায়িত্ব আছে। 
আমরা যে শব্দ বা স্বর শুনি তার উদ্দীপক. (96208103) হচ্ছে বায়ুতরঙ্গ | 
এই তরঙ্গুলির দৈর্ঘ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। যে তরঙগগুলি অত্যন্ত হব 
তারা যেমন শ্রবণ-অনুভূতি জাগায় না, তেমনি যে তরঙ্গগুলি অতি দীর্ঘ, 
তাও কানে শোনা যায় না। যে ঢেউগুলি লঙ্কা, সেগুলি সেকেণ্ডে কম 
বার স্পন্দিত হয়, আর ছোট ঢেউগুলি স্পন্দিত হয়, অনেক বেশী বার। 


৯৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 451 


সংবেদন ও ইল্লিয়াদি ২৪৯ 


(০0৫5) সংবেদন জাগায় । এর নীচে যে ঢেউয়ের স্পন্দন, তা আমর! শুনতে 
পাই,না। সব চেয়ে তীক্ স্বর, যা আমরা! কানে শুনতে পাই, তার উত্তেজক 
ঢেউ, সেকেণ্ডে ২০১৯০ বার স্পন্দিত হুয়। তরঙ্গের হ্রন্থতা বা দীর্ঘতা খন্ুঘায়ী 
সবরের গুণের যে পরিবর্তন, তাকে ইংরাজীতে বলে 01008 1 সারে গামা 
পা ধা নি ইত্যাদি হল, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হিসাবে 191০8-এর বিভিন্নতা। এরা 
এবং পরের উপরের পর্দার ‘স’ নিয়ে এক একটি Octave নীচ ০9০1৪৩-এর 


কঠের প্বরযন্থ, ভাল অর্গানের নীচু পদর্দর বা উচু পার স্বর উৎপাদন করতে 
পারে না। ইংরাজীতে নীচু পরার গভীর স্বরকে বলে 73895 আর উচু পরার 
তীকষ বরকে বলে 3০800 1 কানেও খুব উচু বা নীচু পর্দায় তরঙ্গ, কোন 
্নথভৃতি জাগাতে পারে না। অবশ্য, ব্যক্রিতে ব্যক্তিতে এ বিষয়ে প্রচুর প্রতেঃ 
দেখা যায়। কুড়ি বৎসরের পর, উচু পর্দার স্থর শুনবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ 
পায় । কুকুরের কান, মাসের কানের চেনে উচু ও নীচু পর্দার স্বর শুনতে পার । 
তরঙ্গের যেমন দৈর্ঘ্য আছে, তেমনি আছে উচ্চতা । এ পরিমাণ বা 
0105৩ নির্দেশ করে| যে তরঙ্গ উচ্চতায় যত বেশী, সে তত: জোরালো থর 
0০০৫ £০০০৪) উৎপাদন করে|: অবস্ত তরঙ্গের স্পন্মনের ছার, এবং তার 
উচ্চতা, পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধে যুক্ত। মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের শব্দ-তরঙ্গ ( সেকেওে 
৫৬০ হতে ৫০০০ স্পন্দন ) যে স্বর উৎপাদন করে, তাই আমর! সব চেয়ে স্পষ্ট 
শুনতে পাই, কিন্ত উচু বা নীচু পালার স্বর, আমরা তেমন স্বস্পষ্ট শুনি না। 
কাজেই কোন স্বর জোরালো, তা শুধু তরঙ্গের পরিমাণ বা amplitude-<র 
উপর নির্ভর করে না, স্পন্দনের দ্রুততার হারের উপরও নির্ভর করে। 
Loudness মাপবার একক (830-এর নাম decibels > 
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের মিশ্রণের ফলে, তার আকারেরও পরিবর্তন হয়। 
৯৬ পরিবর্তন অনুযায়ী, বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন বিশিষ্টত! লাভ করে। একে 


The rustle of leaves has a loudness of one bel or ten চে 

is 10 times that required to make 2.1000 cycle tobe barely audible. - 

Heavy street trafic in a city like New York has an energy 
le tone just barely 


100,000,000 ti i এস 
সজল লশ ১5 702058519755895580 loudness. 


$ is thus 61810 bels or eighty db, louc 
Munn—Psychology, P. 366 as 


২৫০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ইংরাজীতে বলে 0016৩ । একই পর্দার, একটি সমান জোরালো “সা 
সেতার, হারযোনিয়ম, তবলা, বা গীটারে পৃথক শোনাবে । বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠ" 
স্বরেও এ প্রভেদ লক্ষণীয় ; তার কারণ, বিভিন্ন যন্ত্র বা স্বরনালী বিভিন্ন 
দৈর্ধের বায়ুতরন্গের বিভিন্ন মিশ্রণ দ্বার! বিভিন্ন আকারের (composition) 
তরজ সৃষ্টি করে। তাই এ প্রভেদ । 

বিভিন্ন বায়ু তরঙ্গ যখন একত্র মিশ্রিত হয়ে কর্ণপটেই আঘাত করে; তখন, 
তা কখনও সুখকর, কথন অন্বস্তিকর হয় | যখন বিভিন্ন তরঙ্গের ওঠা-নামা 
ও দৈধ্যের মধ্যে নিয়মিততা! থাকে, এবং তা সুখকর সঙ্গতি বা harmony 
সৃষ্টি করে, তখন তাকে আমরা স্থর বা সঙ্গীত (musical sounds) বলি। 
কিন্তু, যখন মিশ্রিত তরঙ্গ গুলির উত্থীন-পতনে নিয়মিততার অভাব যা বিরক্তি- 
কর,সে কর্কশ ধ্বনি-বিরোধকে ৫15০0: বল! হয় । এ হচ্ছে গোলমাল (9০19০)। 
বিভিন্ন তরঙ্গের স্পন্দনের হারের নিয়মিততা। যেমন সুখকর অনুভূতি উদ্রেক করে» 
তেমন, ত| অভ্যাসের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। কাজেই, পাঞ্জাবাদের 
কাছে বা মধুর সঙ্গীত, বাঙ্গালীর কাছে তা হয়তো কর্ণপীড়াদায়ক নিবোধ 
গোলযোগ । সমস্ত মিশ্রিত বাযুতরঙ্গের সমষ্টিই একত্র হয়ে কর্ণপটহে আঘাত 
করে, কিন্তু একটু চেষ্টা করলে, লে মিশ্রণের মধ্যে মুলম্বর (fundamental 
£০06) এবং উপস্থর (০%৩0101৩) পৃথক করা যায়। এমন কি বাছ্যযন্ত্ে শব্দিত 
একটি অ-মিশ্র স্বরের মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলস্বর ও উপন্বরের মিশ্রণ 
থাকে। উপযুক্ত যন্ত্র (79196) দ্বার! তাহাদের পৃথক করা সম্ভব । বিভিন্ন 
যন্ত্রে একই স্বর (996) ধ্বনিত হলেও, তাদের মধ্যে যে প্রভেদ বোধ হয়, তার 
কারণ বিভিন্ন যন্ত্রে উৎপন্ন উপস্বরগুলি বিভিন্ন। 

এবার কর্ণের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। কর্ণের তিনটি প্রধান অংশ 
বহিঃ কর্ণ (৪%155291 ৪8), মধ্য কর্ণ (Middle ০৪:) এবং অন্তঃ বর্ণ 
(Internal ear)| কানের নমনীয় চর্মময় যে অংশটি বাইরে থেকে দেখা 
যায়, তা বহিঃকর্ণের সবচেয়ে বাহিরের অংশ, নাম Concha বা pinna | 
তার মব্যস্থলে যে ফুটাটি কানের ভেতরে চলে গেছে তার নাম External 
auditory meatus 1 এ পথে বায়ুতরদ্দ. কর্ণপথে প্রবেশ করে। এই 
ছিন্রপথের শেষে আছে পাতলা চামড়ার একটি আবরণ বিল্লী, যাকে বলা হয়, 
কর্ণপটহ্‌ (Ear drum বা! Tympanic membrane )| বাইরে থেকে 
বায়ুতরঙ্গ এ পটহকে স্পন্দিত করে। পটহের চারিদিকেই অস্থিপ্রাচীর দ্বারা 
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সরক্ষিত। কর্ণপটহ হতেই মধ্যকর্ণ (Midd 8) সুূরু। পটহের ঠিক 
পশ্চাতেই সংলগ্ন তিনটি পরস্পর সংবদ্ধ হাড়ের মালা । প্রথমটির আকার 


Fig. 26 Cross section of the ear, after Munn—Psychology! 
কতকটা হাতুড়ির মত, তাই নাম hammer, তার পরেরটি নেহাইর মত, নাম 
সেজন্য ৪01]; আর সকলের অভ্যন্তরেরটি ঘোড়ার পিঠে চড়িবার পাঁদানের 
আকুতি, তাই নাম তার 340 এই পাদানের শেষ অংশটি ডিম্বাকৃতি, এবং 
তা হাড়ের দেওয়ালের গায়ে অনুরূপ আকারের একটি ছিদ্রের (95916978167) 
মুখে জাটিয়া বসে। তার ঠিক নীচেই আর একটি বিলী আবৃত গোলাকার 
ছিব ৫০৪০৫ 19141152) | বাযুতরঙ্গ পটহে যে স্পন্দন স্থষ্টি করে, তা 
হাড়ের মালা বয়ে এবং কেন্দ্রীভূত (concentrated) হয়ে ডিম্বারুতি ছিদ্র 


EXTERNAL টু ্ 
AUDITORY MEATUS, Round foramen 
EAR § 


Fig, 27. Semicircular canals and labyrinth. Lickley—The nervous Systems. 
104. Fig. 8. (Longmans Green & Co.) 


পথের বিলীকে স্পন্দিত করে। এ পর্যন্ত মধ্যকর্ণের সীমা । কানের এই 
অংশেই গলা! হতে একটি নল এসে যুক্ত হয়, এর নাম Eustachian tube I 
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এর গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য আছে; কর্ণপটহের উপর বাহির হতে বায়ুর যে 
চাপ পড়ে, ভিতরের দিক হতে নাক ও মুখ দ্বারা গৃহীত বায়ুদ্ধারা ভিতর 
হতে অনুরূপ একটি চাপ স্থাষ্টি করে, সাম্যরক্ষ। করা । এ নলের ছারা কান, 
নাক ও গলা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, এবং এর কোনো একটি ক্ষেত্রে জীবাণুর 
আক্ৰমণ (infection ) হলে’ অন্তাত্ও তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। 
এজন্য হাসপাতালে কান, নাক ও গলার চিকিৎসার জন্তু) (69০96, 
0:০০ সংক্ষেপে ENT) একই বিভাগ (19287600928) | এর পর সব 
চেয়ে অভ্যন্তরের অংশই হচ্ছে অন্তঃ কর্ণ। এর গঠনও সবচেয়ে জটিল। এ 
মস্তিষ্কের গহ্বরের অভ্যন্তরস্থিত অদ্ভুতদর্শন একটি ফাপা নল। এর ভেতরটা 


৩৬ 


Cochlea ২৬ 
রত ২০৯ 5.5 nals 
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Fig. 28. Labyrinth showing the oval foramen, the bony cochlea and the 
semicircular canals. walker. Human Physiology, P. 133. Penguin, 


তরল পদার্থভরা (801৫) এবং বানুকণার মত পদার্থে ভরা । ফীপা নলটির 
মধ্যস্থল স্ফীত, এবং তারই গায়ে রয়েছে ডিম্বাকৃতি বিবর। এই অংশটির 
নাম অলিন্দ (%99015019)। অর্ধচন্দ্রাকার তিনটি নল (semicircular canals) 
বিভিন্ন তলে (০৮ different planes) এই ফাঁপা হাড়েরই অংশ, এবং এরা 
সামনের দিক হতে ঘুরে অলিন্দেই শেষ হয়েছে। ফাপ! হাড়টির পেছনদিক 
শখের যত প্যাচানো। পাশ হতে হাড়ের এ অংশটি কাটলে (০055 
section) দেখা যায় হাড়ের একটি ঘোরানো সিঁড়ির মত। এই অংশটিকে তাই 
labyrinth বা গোলকধাধা বলে । এই ঘোরানো সিঁড়ির ভেতরের তল 
‘(inner surface) সামনের দিক হতে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, এবং এ তলটি 
নরম ফিতার মত জ্সায়বিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। একে বলে basilar 
005000080৩1 শব্দ গ্রহণকারী দ্বাযুগুলি শব্দের গ্রাহক (receptor) | 
Basilar membrane, সরু মোটা অসংখ্য তারের মত স্াযুতন্ত 9৮7৩3) দারা 
গঠিত। সামনের অংশে basilar membrane-এর ফিতাটি অনেকট| মোটা, 
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র ক্রমশঃ ভিতরে পাতলা হয়ে গেছে। সামনের অংশের তারের মত তন্গুলিও 
কিছুটা মোট! ও টিলা (518016)1 ভিতরের দিকের তত্তগুলি ক্রমশঃ সরু ও 
আট। গ্রাহক ন্নায়ুকোষগুলি হতে সরু চুলের মত পদার্থ উচু হয়ে আছে। 
অন্তঃকর্ণের ভিতরের তরল পদার্থ ও বালুকণা সেই চুলগুলিকে আন্দোলিত 
করলে, স্নায়ুতস্তগুলি উত্তেজিত হয় । শে উত্তেজনা মস্তিস্কের বোধ ' কেন্দ্রে 
পৌঁছলে, শ্রবণরূপ সংবেদন জন্মে।  অন্তঃকর্ণে, basilar membrane-এর উপরে 
যেঅংশ হতে সুন্ম চুলের মত জন্মায়, তার নাম Organ of Corti! 
Basilar membrane এ চাঞ্চল্য Organ of Corti-র চুলগুলিকে অবনত 
করে (১৪০৫), এবং এই চুলগুলির ঠিক নীচেই শব্দ গ্রহণকারী াযুনতত্রের 
প্রান্তের স্নায়ুগুচ্ছ। অস্তঃকর্ণের ৪3118" membrane-এর উপরে যে তারগুলি 

চঞ্চল হয়ে, কতগুলি চুলকে আন্দোলিত করে, তারাই বিভিন্ন প্রকার শব্দ 


শুনবার কারণ, এরকম অনুমান কর। হয় 1৯৬ 


শব সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of hearing)— 
উপরের যে মত উল্লিখিত হল, তা Hel)॥০1৷2 দারা প্রচারিত। তীর মতে 
basilar membrane-র উপর সুত্রগুলি পিয়ানোর তারের মত সরু, মোটা, 
হম, মধ্যম, দীর্ঘ। এ বিভিন্ন অংশের স্ুত্রগুলি উত্তেজিত হলে, বিভিন্ন 
প্রকারের স্বর আমর! শুনতে পাই। বায়ুতরঙ্গ যখন অন্তঃকর্ণে (basilar 
membrane) অনেকটা জায়গায় বিস্তার করে, তখন আমরা উচ্চ শব্দ (198৫ 
৪০80৫) শুনি, যখন কম জায়গাকে আক্রান্ত করে, তখন নীচু (০%) শব্দ শুনি । 

বর্তমানে, বাষূতরঞ্রগুলি সেকেণ্ডে কতবার স্পন্দিত হয় (frequency), 
তার সহিত স্বর গ্রহণের সম্বন্ধ আছে, এ কথাটির উপর নির্ভর করে কয়েকটি 
নৃতন মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। রাদারফোর্ড বললেন যে, কানটি টেলিফোন 
যন্ত্রের মত। বহিঃকর্ণে প্রবেশকারী বাযুতরঙ্গ যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার 
বার স্পন্দিত হয়, তবে অন্তঃকর্ণের পশ্চাতে ন্লাযুহতগুলি প্রতি সেকেণ্ডে দশ 
হাজার বার বৈদ্যুৎ্বেগ (3718150) মস্তিকের বোধকেজে প্রেরণ করে।৯? 
কিন্তু Wever এবং 73783 বহু সুক্ষ্ম পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ব্যাপারটি 
ঠিক অত সহজ নয়। বহিঃকর্ণে বামুতরক্ষ যখন সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার 


বার স্পন্দিত হচ্ছে, তখন অন্তঃকর্ণের পশ্চাতের স্বায়ুস্থত্রের কোন একটি 
রিও SEL PSALM 0 TU HORT gr PUB CED 
১৬ Munn—Psychology, P. 371 
১৭ Munn—Psycbhology, Pe 979 
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তজ্তও সেকেণ্ডে এক হাজার বারের বেশী স্পন্দিত হয় না। স্থতরাং তারা 
বললেন যে, তন্তগুলি আলাদা আলাদা কাজ করে না। অনেকঙগলি একসঙ্গে 
হয়ে, বোধকেন্দ্রে স্নাযু-তরদের গুলি যেন ছুঁড়ে মারে, তাই এই মতবাদকে 
Volley theory of bearing বলা হয়। যেখানে অনেকগুলি স্বাযূতন্ত 
একত্র হয়ে কাজ করে, সেখানে উচ্চগ্রামের স্বর (high 016০ -ষথা, ধা, নি), 
আর যেখানে একত্র ক্রিয়াশীল তন্তগুলির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে নীচু 
গ্রামের স্বর (lower pitch, যথা--সা, রে,) স্বষ্টি হ্য়। যেখানে তত্থগুলি 
অতি দ্রুত তরঙ্গ ছুঁড়ে মারে, সেখানে পাওয়া যায়, উচ্চ শব্দ loud sound) 
আর্‌ যেখানে তন্তগুলি মন্থর গতিতে কাজ করে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে কম বার 
তরঙ্গ ছুড়ে মারে, সেখানে পাওয়া যায়, নীচু শব্দ (০ ৪00) বহ 
পরীক্ষার পর, বিজ্ঞানীরা আপাততঃ সিদ্ধান্ত করেছেন, যে দুইটি মতবাদই 
অংশতঃ সত্য । তাই দুটিকে একত্র গ্রহণ করেই শব্দ গ্রহণ রগ জটিল 
সংবেদনের সুব্যাখ্যা সম্ভবপর | সেকেণ্ডে তরঙ্গের সংখ্যা যেখানে পাচ হাজার 
বারের অনেক উপরে (high frequencies), সেখানে হেলমহোৌল্ৎসের মতবাদ 
অধিকতর সন্তোষজনক, কিন্তু যেখানে সেকেণ্ডে তরদের সংখ্যা পাচ হাজার 
বারের নীচে (10৭ frequencies), সেখানে বেভার ও ব্রের মতবাদ অধিকতর 
প্রযোজ্য ।১৮ 

কর্ণের সাহায্যে দূরত্ব ও দিক বৌধ-_কোন্‌ শব্দ দুরের, কোন্‌ শবদ 
কাছের তা শব্দের উচ্চত! (1০959) দ্বারা সহজেই বুঝতে পারি | দূরের শখ 
অস্পষ্ট, মিশ্রিত। দূর হতে হাটের কোলাহলের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য 


বোধ থাকে না, কাছে আনলে,বিবিধ শব্দ আলাদা আলাদা পৃথক করতে পারি। - 


শব শুনে আমরা ডাহিন, বাম, উপর, নীচ প্রভেদ করতে পারি। স্বতন্ 
ভাবেই কান এ বোধ কতকটা দিতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ দিক-জ্ঞানের জন্য, 
পূর্ব অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে; চোখের সহযোগীতা আবশ্তক। চঙ্ছ বুজে, 
সোজান্ুজি ডান বীয়ে শব্দের স্থান আমরা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারি। 
কিন্তু দুই কানের মাঝামাঝি কোন জায়গা, হতে শব্দ আসলে, তার স্থান 
নির্দেশ কঠিন হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে বলেই, এরোপ্লেনের শবে উপরে 
তাকাই, ইছ্ুরের কিচ্‌মিচ শব্দের উৎস নীচে খুঁজি। এ সম্বন্ধে Young 


একটি পরীক্ষা করেন, যা দৃষ্টি সম্বন্ধে 93608%:৩9-এর পরীক্ষার অনুরূপ | 


১৮ Munn—Psychology, P. 314 
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একটি মানুষের দুই কানের সঙ্গে, শব্দ গ্রহণের জন্য চওড়ামুখ ছুটি নল, এমনভাবে 
সংলগ্ন কর! হল যে, ডান দিকের শব্দ বী কানে, এবং বাম দিকের শব্দ ডান 
কানে এসে পৌছে। এবার লোকটি চোখ বুজে রইল, এবং বিভিন্ন দিক্‌ হতে শব্দ 
' করে দেখা গেল, তারই শব্দ সম্বন্ধে দিক্‌ ভ্রম জন্মেচ্ছে। চোখ খুলে দিলে, 
কিন্তু এ ভ্রম হয় না।৯৯ 
অন্তঃকৰ্ণের অর্থ-ৃত্তাকার খালগুলির সহিত, ভারসাম্যবোধ, গতিবোধ, ও 
ন্তষ্কের বিভিন্ন অবস্থান বোধের সম্পর্ক আছে। কান, শুধু শব্দ গ্রহণের যন্ত্র 
নয়। প্রাণীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে, শব্দগ্রাহক ও শ্রবণের ইন্জরিয় হিলাবে 
কর্ণের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্ত করণযন্ত্ের অন্তর্গত semicircular 
canals ‘3 vestibule, অত্যন্ত নীচু স্তরের প্রাণীর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। 
বাস্তবিকপক্ষে, এরা গতিবোধ, : দিকৃবোধ, ভারসম্য বোধের স্বতন্ত্র ইন্জিয়। 
“এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মাছ জলে স্বছন্দে সীতার কাটে, পাখী আকাশে ওড়ে 
ও দিক হারায় না, টিকটিকি বা ব্যাংকে চিৎ, করে দিলে তৎক্ষণাৎ উপুড় হয়ে 
যায়, বিড়াল উচু ছাদ হতে লাফিয়ে, পায়ের উপর ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে। 
মানুষের বেলায়ও দেখা যায়; এই অস্তঃকর্ণের—semicircular canal 
গুলি হতে ন্নাযুগুচ্ছ একত্র হয়ে ২₹০৪8০০1০ হতে স্বতন্ত্রভাবে শ্রবন ্মাযুস্তত্রে 
(auditory nerve) গিয়ে মিশেছে । semicircular canals ও vestibule যে 
কপ হাড়ের নলের অংশ, তার তরল ও বালুকা সদৃশ পদার্থ (otoliths) 
দ্বার! পূর্ণ এবং basilar 1761101806-এর উপর যেমন সুক্ষ চুল আছে, 
এখানেও ভিতরে তার চেয়ে লম্ব। ল্ী। চুল, আছে। তিনটি semicircular 
(99081 পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত। মাথা কোনো দিকে ঘোরালেই 
;98৪1গুলির ভিতরের তরল পদার্থ গতি লাভ করে, এবং ০t০lithগুলি 
গড়াতে সুরু করে, এবং লম্বা চুলগুলিতে গিয়ে ধারা দেয়, এবং চুলগুলির 
গোড়ার স্বাযুকোষগুলিকে চঞ্চল করে। এইগুলির সহিতই শ্রবণ স্মায়ুগুচ্ছের 
একটি স্বতন্ত্র শাখা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত । semicircular canal-এর জলের 
গতি, মাথার যে কোন সঞ্চালন বোধ নির্দেশ করে। একটি সম্পূর্ণ আবৃত 
এবোপ্রেনে চলার কালে, প্লেনের সামান্য হেলা-দৌলাও semicircular canal- 
এর তরল পদার্থে গতি সৃষ্টি করে, এবং তৎক্ষণাৎ ত আমরা বুঝতে পারি। 
১৯ Woodworth & Marquis—Psychology P. 483 


২৫৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত৷ 


তা সেটের পায়। ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ ঘুরানো বন্ধ করলে, তরল পদার্থ 
বিপরীত গতি নেয় এবং মানুষটি চোখ বুজে থাকলে, সে কিছুক্ষণের জন্ত 
বিপরীত দিকে গতি অন্থভব করে । 99001010018 Canal এবং Vestibule 
পীড়াজনিত স্বাযুতস্তগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, গতিবৌধ ও ভারসম্য বোধ নষ্ট 
হয়।২০ কিছুক্ষণ দ্রুত ঘুরলে বা 118এ অতিদ্ত উপরে উঠলে বা নামলে, 
অনেক সময় মাথা ঘোরে, তার কারণ Semicircular Canal এর তরল 
পদার্থের অতি দ্রুত বাঁ অসমান গতি ।২৯ 

ত্বক £ উষ্ণতা, শৈত্য, বেদন| ও স্পর্শ অংবেদন (The skin £ 
Sensations of warmth, coldness. pain and touch )— 

সমস্ত দেহের বহ্রাবরণ হচ্ছে চর্ম । এ দেহকে বহু বিপদ ও আঘাত হতে 
স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করে । মনোবিজ্ঞানে আমর! একে বহু বোধদা ইন্দ্রিয় 
হিসেবেই বিবেচনা করব, যদিও চর্মকে আমরা স্পর্শ বোধের ইন্দ্রিয় হিনেবে 
ভীবতেই অভ্যস্ত । তথাপি, সামান্য পরাক্ষাতেই জান! যায়, ত্বক একটি মাত্র 
ইন্দ্রিয় নয়, এবং এ কেবল স্পর্শ বোধই জাগ্রত করে না, উত্তাপ, শীতলতা» 
বেদনা বৌধও উদ্রিক্ত করে । এই প্রাথমিক চারটি বোধ ও, আমর! 
ত্বকের সাহায্যে শুদ্ধতা, আর্দ্রতা, চুলকানি ইত্যাদি | ধও পেয়ে 
থাকি। ত্বক বাস্তবিক পক্ষে চারটি বিভিন্ন ইজি উপরিভাগ 
বিভিন্ন প্রকারের উদ্দীপকের গ্রাহক, এবং ত্বকের বিভিন্ন অং |বভিন্ন মাত্রায় 
স্পর্শ, উষ্ণতা, শৈত্য ও বেদন| বোধের গ্রাহক-বন্্র পাশাপাশি অবস্থান করে। 
পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় ত্বকের নীচেও চারিটি বিভিন্ন রকমের স্মাযুকোষ আছে। 

বাহুমুলে ত্বকের উপর দিয়ে একটি পেন্দিলের স্থন্ম তীক্ষ অগ্রভাগ বুলালে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্পর্শ বোধই শুধু পাওয়া যায় ; কিন্ত কোন কোন স্থানে 
সুস্পষ্ট শৈত্যের অঙ্গভূতি পাওয়া যায়। ত্বকের এই বিশেষ বিন্দুগুলি ০০! 
৪069 বলা হয়। 45 থেকে 50%র উত্তপ্ত একটি শলাকা এই বিন্দু স্পর্শ 
করলে, যে সংবেদন পাওয়া যায়, ত স্থম্পষ্টভাবে শীতলতার। ত্বকের সব অংশে 
এই বিন্বুগুলি সমানভাবে ছড়ানো নাই। কানের বাইরের অংশ এবং পিঠে এ 


২৯ 7815 certain from physiological experiments involving destruction 
of part or all of the inner ear or its nerves, that postures, righting move 
ments, and steadiness of progression depend on this organ, as well as on 
the muscle sense. Woodworth & Marquis—Psychology, P. 485 


২১ Munn—Psychology, P. 375 
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বিন্দুগুলি বেশী পরিমাণে থাকাতে, শরীরের এই স্থানগুলিতে শীত আমর! বেশী 
বোধ করি। অনুরূপভাবে কবোষ্ণ একটি শলাঁকাঁর অগ্রভাগ ত্বকের উপর 
বুলালে, কোন কোন বিন্দুতে সুস্পষ্ট উষ্ণতার সংবেদন পাওয়া যায়। হালিৰাটন 
বলছেন যে ধোবানী ইস্ত্রীর উত্তাপ পরীক্ষা! করে, ত! গালে স্পর্শ করিয়ে । 
দেহের এ অংশে উত্তাপ বিন্দুর (1868 508 ) আধিক্য । তাপ বোধের বিন্দু 
(heat spots ) গুলিও ত্বকের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত ॥ সাধারণ সুস্থ মানুষের 
দেহাভ্যন্তরের তাপমাত্রা! ৯৮০ ফারেনহিট এর কাঁছাঁকাঁছি। ঘরের মধ্যে সাধারণ 
অবস্থায়, ত্বকের উপরের তাপমাত্রা ৮৫৭ থেকে ৯০০্র মধ্যে । ত্বকের বাইরের 
, তাপমাত্রা ছুই এক মাত্রা বেশী রা কম হলেই, ত্বকের তাপবিন্দু গুলিতে তা 
টের পাওয়া যায়। যদি ঘরের তাপমাত্রা অনেকটা বাড়ে অথবা কমে, তা 
হলে ত্বকের তাঁপমাত্রীও সেই অনুপাতে বাড়ে এবং কমে। দেহ যেন একটি 
রেফ্রিজারেশন যন্ত্র, ঘা মানুষের দেহকে তার চতুষ্পার্শের আবহাওয়ার উষ্ণতা 
ও শৈত্যের সঙ্গে সামঞ্স্ত রেখে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে ।২২ 

ত্বকের কোন কোন বিন্দু বা বিন্দুসমষ্টি, বিশেষভাবে বেদনার বোধ জাগ্রত 
করতে সক্ষম। একটি সুন্মাগ্রভাগ শলাঁকা দেহের তুকের উপর বুলালে, 
কোন কোন কেন্দ্রে তীক্ষ বেদনার অনুভূতি হয়। এই বোধ অ-স্ুথকর। 
অন্ঠান্ত বিন্দুতে স্পর্শবোধও, মাত্রা ছাড়ালে অ-স্থখকর। ত্বকের বেদনা-বিন্দু 
pain spOts) যে অন্কভৃতি জাগ্রত করে, তার বিশেষত্ব হল, সে অনুভূতি 
হুল্‌ ফোটানোর মত জালাকর।২০ এই বিন্দুগুলিও ত্বকের বিভিন্ন স্থানে 
ইড়ানোৌ। চোখের অচ্ছোদপটল  (০9219৪.) প্রায় অমস্তটাই বেদনা-বিন্দু 
দ্বারা গঠিত। তাই ক্ষুদ্র একটি ধূলিকণা চোখে গেলেও এত বেশী অস্বস্তি হয়। 
মুধগহ্ৰরে, বিশেষ করে গালের ভিতর অংশে বেদনা-বোধ খুব কম। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! যেতে পারে, বিস্ময়কর হলেও এটা সত্য যে, মস্তিষ্কের ধুর 
পদার্থেও বেদনাবোধ সামান্তি। ত্বকের বেদনা বোধের উদ্দীপক, হর যান্ত্রিক 
(হচ ফোটানে। ), অথব| তাপ অতিরুদধি রা হাস, রাসায়নিক (এ্যাসিড ইত্যাদি ) 


২২ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 452. 184 
I ২৩ What is distinctive of pain-sensations (of the skin) is that 
CY have a stinging, smarting or pricking character. They are in 
A nearly always unpleasant. Stout—Manual of Psychology 
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অথবা! -বৈছ্যাতিক। সর্বক্ষেত্রে এটা এ পরিমাণ উগ্র হওয়া প্রয়োজন, 
যাতে মে অংশের ত্বক্‌ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই বোঝ! যায় 
বেদনা-বিন্দুগুণি খুব সুন্ম বোধ জ্ঞাপক (5en৪iiv৫ ) নয় 1২৪ 

ত্বকের অধিকাংশই স্পর্শবৌধ জ্ঞাপক, তবে এইস্পর্শবোধ সর্বত্র সমান তীক্ষ 
নয়। পায়ের গোঁড়ালীতে এ বোধ ভেণতা। আবার হাতের আঙ্গুলের 
অগ্রভাগ, কপাল ইত্যাদি স্থানে এ বোধ তীক্ষ। সাধারণতঃ দেখা যায়, অস্থি 
গ্রন্থির কাছাকাছি এ বোধ কম, কিছু দূরে এ বোধ বেশী; দেহের সন্মুধভাগে এ 
বোধ বেশী, পশ্চাৎ্ভাগে এ বোধ কম। “ত্বকের স্পর্শবিনদু ( touch spot ) 
দি একটি হুক স্থচের অগ্রভাগ দার! স্পর্শ কর! যার, তা হলে সেই নির্দিষ্ট 
বিন্দুতে একটি তীক্ষ চাপের বোধ পাওয়া যায়, কিন্তু তার সঙ্গে বেদনাবোধ 
থাকে ন।। এবং স্ঁচটি গরম বাঁ ঠাণ্ডা হলেও উত্তাপ বা শৈত্য বোধ জাগে 
না), ত্বকের উপর স্পর্শবিন্দু ও বেদনা-বিন্দুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী” তারপরেই 
শৈত্য বোধের বিন্দুর ; সবচেয়ে কম সংখ্যা, হচ্ছে উত্তাপ বোধ বিন্দুর! 
স্পর্শ-বোধের উত্তেজক হচ্ছে ত্বকের উপরিভাগে চাপ (pressure ) | 
এই চাঁপ দারা স্পর্শবোধ আবার দুই প্রকারের, Protopathio বা heavy 
touch at Epicritic Tl discriminative touch. 

কোন ব্যক্তি চোখ বুজে বসলে, তাঁর ত্বকের বিভিন্ন স্থান একটু জোরে 
কোন বিন্দুতে স্পর্শ করলে, সে প্রায় নির্ভূলভাবে সে স্থানটি নিদেশ করতে 
পারে। একে ষ্টাউট, ‘heavy touch localisation’ বলেছেন। কিন্তু 
আর এক প্রকার স্পর্শ সংবেদন সুম্মতর ভাঁবে পরিমাপ করতে হয়। ছু'কাটা, 
ওয়ালা একটি সহজ যন্ত্র (:46385651075969) দ্বারা চোখ-বন্ধ-করা কোন 
মানুষের ত্বকের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করলে দেখা যায়, সব জায়গার স্পর্শ-কাঁতরতা 
(5০n৪i৮i৮ity ) সমান নয়। যন্ত্রের কীটা দুটিকে কাছাকাছি আনা যাঁর, 
ফাকও করা যায়। কোন কোন জায়গায়: কীটা ছুটি খুব কাছাকাছি থাকলে 
‘দুইটি বিন্দুতে পৃথক ও স্পষ্ট রশি পাওয়া যাঁর (যেমন অঙুলির ভাগ) 
কিন্তু পিঠে, কাটা দুটিকে অনেকটা ফাঁক করলে, তবেই ছুটি পৃথক বিন্দুতে 
সপর্শবোধ হয় । এ জাতীয় স্পর্শানুভূতিকে ‘Epicritie touch localisation 


২৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 468. 
2৫ Sherington—Text book of Physiology, P. 921. 
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বল! হয়েছে। ডাঃ হেড নিজ দেহের ত্বকের উপর পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণ করেছেন, 
যে, সুস্থ 901071610 ₹০॥০৷-এর অধিকতর স্পর্শকাতর ন্সাম়ুকোষগুলি ত্বকের 
{ ঠিক নীচেই থাকে ; কিন্তু ৩৮ £০৷০৷-এর বোধ উদ্দীপক স্বাযুকোষণ্ডলি 


Fig. 29. The cutaneous sense organs. A is a free nerve ending 
in the sense organ of pain, B is a Meissner corpulscle, the sense 
for light pressures, C is a nerve-ending coiled around a hair, 8 Lor 
of pressure aroused by movement of the hair, D is 76 টি 
puscle probably a sense-organ for warmth; F is 3 Paccinien corpuscle 
Probably a sense-organ for deep pressure or for warmth. 

Sanditord—Educational Psychology, Fig. 14, P. 61 (Longmans 
9০৪) & 0০.) অনুসরণে ঠ 


ত্বকের আরো নীচে পেশী (1083019) ও কণ্ডরার ( tendons ) সঙ্গে যুক্ত 
থাকে। ত্বকের বিভিন্ন বোধের জন্ত দাঁরী, বিভিন্ন রকম কোষের চিত্র 
উপরে দেওয়া গেল £ 


৯:51, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


'সংবেদন “হিসাবে স্পর্শবোধের: মূল্য অসামান্ট। এ দ্বারা জগতের বস্তুর 
অস্তিত্ব, তার রূপরেখা (০8$1109 ), তাহার ঘনত্ব (501idi7) ইত্যাদি সন্বন্ধে 


2 প্রত্যক্ষ বোধ জন্মে। স্পর্শবৌধ পেশী-সঞ্চালন বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দূরত, 


ইত্যাদি গতি বোধ সৃষ্টি করে। 


নাসিক! ভ্রাণেন্দরিয়, ‘জিহবা স্বাদগ্রহণের ইন্দিয় । এদের সুথ দুঃখ 
উৎপাদনের ক্ষমতা। যথেষ্ট । দেহের শুভাশুভের সঙ্গেও এদের ঘোগ 
ঘনিষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞানের ইন্জিয় ইত্যাদি হিসাবে এদের স্থান সকলের 
চেয়ে নীচুতে। 


SEA VICE. 


শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের মূল্য অপরিসীম। জ্ঞানলাভের 
(১) গ্রত্যক্ষণ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপস্থিত বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ 
জ্ঞানলাভের উপায় (২) অন্থ্মান_চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে প্রতীকের 
(5)৮b০l5 ) দ্বারা অতীত, ভবিষ্যৎ, দূর বা সম্ভাবা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের উপায় 
এবং '(৩) বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হ'তে জ্ঞানলাভের উপায় । 

এই তিনটি পথের মধ্যে প্রত্যক্ষণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । তার কারণ সাধারণ 
মানুষের অধিকাংশ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ দ্বার! লব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। 

প্রত্যন্ষণ ও সংবেদন- প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূলে আছে বাহ বা আন্তর 
উদ্দীপক দ্বারা ইন্দরিয়ের উদ্দীপনা । একে বলা হয় সংবেদন (Sensation) 
কিন্তু ইন্দরিয়ের উদ্দীপনায় যে সংবেদন লাভ হয় তা জ্ঞানের উপাদান হলেও, 
সংবেদনকে জ্ঞান বলা চলে নাঁ। সংবেদনের তাংপর্য বোধ হ'লে তা 
প্রত্যক্ষণে পরিণতহয়। অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অক্ষিপট যখন ইথার 
তরকগদ্বারা উদ্দীপিত হয় তখন তাঁকে বলি সংবেদন। কিন্তু এই উদ্দীপনা 
মস্তি্ের অভ্যন্তরস্থ বৌধকেন্দ্রে সাড়া জাগিয়ে যখন রং বা আলোর বোধ 
জন্মায়, তখন তা প্রত্যক্ষণ। সাধারণতঃ বহু সংবেদনের সমন্বয় ও তাৎপর্য বোধই 
হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। বাস্তবিক পক্ষে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মনে শুদ্ধ সংবেদনের 
কোন অস্তিত্ব নেই_- pure sensation is a psychological myth. 
সংবেদন মাত্রই ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা রঞ্জিত হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, 
তারই নাম প্রত্যক্ষণ। কতকগুলি ইথার তরঙ্গ অক্ষিপটে আঘাত করলে 
আমরা তার মানে বুঝি, “একটি লাল বল’ । অর্থাৎ একাধিক সংবেদন একত্র 
হয়ে ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, দেশ কালে অবস্থিত একটি 
বস্তুর বোধ জন্মায়। একেই আমরা প্রত্যক্ষণ বলি- তাই বল! হয়েছে” 
& Perception is the interpretation of sensation—it is the 
SJuthesis, localisation and objectification of sensations. 

প্রত্যক্ষণ অভ্যাস নির্ভর_ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
এবং তার দ্বার! রঞ্জিত হয়েই সংবেদন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একাধিকবার 
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লাল বল দেখেছি বলেই কতগুলি ইথার তরঙ্গ অক্ষিপটে এসে আঘাত করলেই 
বুঝি, একট! লাল বল রূপ বস্তু আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে । তাই একথা বল! 
হয়েছে যে প্রত্যক্ষণ হচ্ছে এক প্রকার অভ্যাস perception is a kind of habit. 
আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাজনিত অভ্যাসের জন্তই এই ইথার তরঙ্গাবলিকে লাল 
বল বলে মনে কচ্ছি। বলটি পূর্ব অভিজ্ঞতায় লাল জানি বলেই, ওটিকে সন্ধ্যার 
প্রায়ান্ধকারেও লাল বলি, যদিও বাস্তবিকপক্ষে+ তথন কিন্তু বলের রংট আলোর 
পরিবর্তনের জন্য আর ‘লাল’ নেই তা, অন্য রং ধারণ করেছে। তাই দেখা যায় 
সংবেদনগুলির সতত পরিবত'ন সত্বেও একবার তাঁদের বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন একটি বস্ধ 
হিসাবে প্রত্যক্ষ করলে, ছোট খাটে! পরিবর্তন সত্বেও সেই সংবেদন সমষ্টি “লাল 
বল’ এই তাৎ্পর্যই বহন করতে থাকবে--একেই বলা হয়েছে “প্রত্যক্ষণের স্থিরতা 
Eণ’—constancy of perception.” শিক্ষার এটা একটা অঙ্গ যাতে শিশু 
ত্রব্যগুণ ও অবস্থার পরিবত'ন সত্বেও একটি বস্তুকে সেই বস্তু বলে চিনতে শেখে। 
প্রতাক্ষণের মধ্যে এই অভ্যাসগঠন থাকে। ইতর প্রাণী বা নিতান্ত ছোট শিশু 
বহু সংবেদনকে একত্র ক'রে এক বস্তু হিসাবে বুঝতে শেখে না, অথবা অবস্থার 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একই বস্তু হিসাবে বুঝতে পারে ন1। ইুর ছানা 
(ছুটাছুটি না করতে থাকলে, বিড়াল তাকে নাকি তার খাগ্চ হিসাবে চিনতে পারে 
না। কিন্ত ইদুর ছানা ছুটে পালালেই তখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা 
ক্ষীণবুদ্ধি বা! জড়বুদ্ধি তারাও গুণ বা অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটলে বস্তটিকে 
£আর সেই বস্তু বলে চিনতে পারে না। কিন্ত বুদ্ধিমান্‌ ছেলেরা মুখোশ পরে 
এলেও পরিচিত বস্তুকে চিনতে ভুল করে না। 
পত্যক্ষণ শুধু সংবেদনের সমষ্টি নয়_তাদের সমন্বয়_সংবেদনগুলি 
বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, পরস্পর সংযোগবিহীন। কিন্তু মানুষের মন এই বিচ্ছিন্ন 
মংবেদনগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে১ তাঁদের অর্থপূর্ণ করে গ্রহণ 
করে। প্রত্যক্ষণ সংবেদনগুলির যোগফল মাত্র নয়--তাঁদের এক জীবন্ত 


সি বা... '. 

3 The fact that we know the object to be red makes ib seem 

red. In other works, we interpret it as red. Ib is only after even- 

ing has set in that we usually notice the changes in colour which 

Objects show as the illumination fails. As a matter of fact, objects 
change in hue brightness and saturation, all day long. 

Murphy: A Briefer General Psychology, £ 7 


প্রত্যক্ষণ ২৬৩ 


লমন্বয়ের এক্যে বিধৃতকরণ। এ কথা বিশেষ করেই বোবা যায় ঘনতা 
(solidity ) ও দূরত্ব (11581)0) প্রত্যক্ষণের বেলায়। 

ঘনত্ব ও দূরত্ব চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কিন্তু ত| সত্যই আমর! ‘দেখি’ না। 

আমাদের অক্ষিপটে যে সংবেদন আসে ত ঘন বস্তুর নয় ( not of & solid 


_ ০৮j৪০) ত| একটি তলের (০1 & ৪07৪06 )। কিন্তু আমাদের পেশী সঞ্চালনের 


₹ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই সংবেদন সমষ্টি ঘন বস্তু (৪০11 ০19০) হিসাবেই 
বুঝতে শিখি। প্রত্যক্ষের যে ভ্রম (3118100) তার জন্যেও দায়ী হচ্ছে 
মন। অতীত অভিজ্ঞতা এসব ক্ষেত্রে আমাদের বিভ্রান্ত করে। এখানে 


ভ্রম যেটা হয় সেটা সংবেদনে নয়, সংবেদনের অর্থবৌধে।২. আমাদের মন 
 সংবেদনগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে জানে এবং তারপর এই পৃথক অংশগুলিকে 


রী 


একত্র করে’ এক বস্তু হিসাবে দেখে, একথা সত্য নয়। সমগ্রতাবোধই মনের 
প্রাথমিক ধর্ম। গেষ্টপট মনোবিদ্রা প্রত্যক্ষণের আলোচনায় মনের এই সমগ্র 


গঠনের ( pattern 1০108 ). দিকটা বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন । 


প্রত্যক্ষণের তিনটি স্তর- প্রতাক্ষণের প্রথম স্তরে, কোন বস্তুকে 
ব্যক্তি যখন প্রত্যক্ষ করে, তখন তাঁকে অ-বিশ্লেষিত, অংশে অবিভক্ত, অস্পষ্ট 
সমগ্রভাবেই দেখে। তখন দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ ব| দিককে সে আলাদা করে 
দেখতে বা বুঝতে শেখে না। তখন বাস্তবিকপক্ষে অর্থ বা তাৎপর্যবোধ জন্মে 
না। দ্বিতীয় স্তরে, বস্তুর বিভিন্ন অংশের দিকে মন যায়, কিন্তু তখনও 
সেই অংশগুলির পরস্পরের যোগ অথবা অংশগুলির সঙ্গে সমগ্রের যোগটি 
শিশুর মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এই স্তরেও অর্থবোধ সম্পূর্ণ নয়। তবে 
এই স্তরেই বলা যায়, সংবেদনগুলিকে পৃথক করে বোঝা হচ্ছে। তৃতীয় স্তরে 
বিভিন্ন অংশগুলি পৃথক ও স্বতন্ত্ৰ না থেকে একটি অর্থপূর্ণ সমগ্রের এক্যে 
১১০২-০০০ 

R The visual perception of space illustrates the synthesis and 
Organisation of sensory impressions. Our interpretation of size, dis- 
tance ete., depends on many ones irom the eye muscles ete. Even 
though the retina only reports two dimensions, we leam to see 
three dimensions because we have leamed to use a three dimen- 
91000] world; the use of the muscles and the sensations consequently 
received irom the muscles give a context by which to interpret the 
tyo dimensional impression on the retina. Tllusions are false inter- 
Pretations based on the misuse of past experiences, especially the 


Wrong grouping of sense-impressions. 
Murphy: A Briefer General Psychology, P. 199. 


২৬৪ - শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


বিধৃত হয়। এই স্তরেই প্রত্যক্ষণ সম্পূর্ণ হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে প্রত্যক্ষণের 
এই তিন স্তর বোঝানে| যেতে পারে। দূরে একটি কালে! কিছু দেখতে 
পেলাম, নদীর উপরে। তখন এটা কি, তা বোঝা গেল না। মনোযোগ 
দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল যেন একটা রঙীন কাপড়ের পাল । ক্রমে আরো 
লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম দুটি মানু ও একটি জাল, আর একটি মানুষ হান 
ধরে আছে। এবার বুঝতে পারলাম পদ্মানদীতে একটি জেলেডিঙ্গি মাছ 
ধরছে। এখানে প্রথম স্তরে অস্পষ্ট অ-বিশ্লেষিত একটা অখণ্ড ‘কিছুর’বোধ, 
দ্বিতীয় স্তরে সেই অস্পষ্ট অখণ্ডতা পাল, মান্য, জাল, হাল ইত্যাদিতে বিশ্লেধিত 
হোল; তৃতীয় স্তরে এই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত সংবেদনগুলি জেলেডিদ্বির 
প্রত্যক্ষণরূপে একটি সমগ্র ওকযবোধে পরিণত হলো। 

প্রত্যক্ষণের এই দুটি দিক বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে 
আমরা ভালো বুঝতে পারব। 


প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ 


LLNS 


৪. নত 0) 
38 থ টক 212 


2) 


(5) 
ভি 9০ 


| 


৪.30. পরত্ক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও মংগ্লেষণ । বা ধারের প্রথম সারির (উপর থেকে নীচ): 
ইলা ৭ বির সামনে রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় সারিতে ছবিগুলিতে দেখা যায় ধাবা 

উক্তি দেখছে। তৃতীয় সারিতে দেখা যায় ছবিগুলি বাতি দেখে, কাকগুলি আরে 

করে। [ Gibson এর J. Exp. Psycho. 1929 vol 12 79. 28 অনুসরণে ] 


প্রত্যক্ষণ ২৬৫ 


দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একটি পরীক্ষা £ একেবারে 
বা ধারের পাঁচটি ভাঙা ছবি (পরীক্ষার সময় বাস্তবিকপক্ষে ১*টি ছবি দেখানো 
হয়েছিল, তাঁর মধ্যে পাঁচটি মাত্র এখানে দেওয়! হোল ) প্রত্যেকটি ১ই সেকেণ্ড 
করে’, কয়েকজন মানুষকে দেখানো হোল। : কিছুক্ষণ পরে তাঁদের বল! হোল 
ছবিগুলি মনের থেকে যে কোন ক্রম অনুযায়ী আকতে। দ্বিতীয় সারিতে 
দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই ছবিটির ফীকগুলি ভরাট করে এক একটি সম্পূর্ণ 
আঁকার দিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় সারিতে আরো কয়েকজনের আকা ছবিতে 
বরং বিপরীত ধারা দেখা যাঁচ্ছে। তাঁরা ভাঙ্গা ছবিগুলির ফাঁকগুলো 
বরং আরো ফাঁক করে এঁকেছে। দ্বিতীয় সারির সম্পূর্ণ ও অথণ্ড ছবিগুলি 
গ্রত্যক্ষণের তৃতীয় স্তর সুচনা! কচ্ছে, আর: তৃতীয় সারিতে আমরা প্রত্যক্ষণের 
বিশ্লেষণধর্মী দ্বিতীয় স্তরের পরিচয় পাঁই | এরা জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রথম 
দলের তুলনায় পেছিয়ে আছে, কারণ এর! বহু অংশকে সমগ্রের এক্যে বাধতে 
পারছে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান তত্ব। জানা! অর্থই বহুকে 
মনের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ এঁক্যে বাধ! । গোড়াতেই শিশুকে খুটিনাটি 
বিছিন্ন অংশে ভাগ করে শেখাঁলে সে বিভ্রান্ত হয়। এভাবে শেখাতে চেষ্টা. 
করলে, সে সংবেদনগুলি মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। গোড়া থেকে 
এক্য ও সমগ্রতার উদ্দেশ্যেই শিক্ষাকে চালিত করতে হবে। শিক্ষা! কিছু অগ্রসর 
হলে তখন বিশ্লেষণের উপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ আমাদের স'মনে 
থে উদ্দীপক উপস্থিত থাকে তাঁকে আমরা অতীত অভিজ্ঞতা! বা! বর্তমান 
আগ্রহ অনুযায়ী রাঁডিরে দেখি। সর্বত্রই দেখা যায় আমরা কোন না কোন 
গ্রকার অর্থ বা ‘তাৎপর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টা করি । তাই অর্থহীন কালির আঁচড় 
বা ছবিকেও একটা মনগড়া রূপ দিতে না পারলে, মন যেন স্বস্তি পায় নাঁ। 

প্রত্যক্ষণ ও অর্থ আবিষ্ষার--পর পৃষ্ঠায় প্রথম ছবিটি হয়তো মনে হবে 
একটি বনমান্থয সামনের ও পিছনের একটা পায়ে ভর দিয়ে এবং 
সামনের ও পিছনের একটা করে পা উচু করে যেন হেটে চলেছে। 
দ্বিতীয় ছবিটি মনে হবে একটি সিংহ শাবক। পঞ্চমটি এক নাক-উচু, 
ইল-খোপা-করে-বীধা, ঠোঁটি-ফঁক-করা-বুড়ি। সপ্তম একটি ঘোঁমটা-পড়া 
বধিয়পী মহিলা, যেন পেছন ফিরে চরক! কাঁটছেন, অষ্টম একটি 
গলীবন্ধ ঝুঁটিওয়ালা গরম লোমের টুপি ইত্যাদি। : এখানে দেখা যাচ্ছে 


২৬৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অথবা বর্তমান আগ্রহের 
তাড়নায়, উপস্থিত উদ্দীপকের অর্থ বা তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করে থাকে । এই তাৎপর্য 
গ্রহণের ক্রিয়াতে প্রত্যক্ষণের তিনটি স্তরই লক্ষ্যণীয়, প্রথম, অস্পষ্ট অথগুতা, 
দ্বিতীয়, বিশ্লেষণ ও স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা এবং তৃতীয় বিচ্ছিন্ন অংশগুলির পুনরায় 


মণ. 91. অর্থহীন কতগুলি কালির ফোটা | কিন্ত ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে অর্থ-আবিস্কার করে প্রভা 
করে। [ Murphy A Briefer General Psychology Fig 47a Dp. 178 অন্রণে ] 


গভীরতর সমগ্রতার এঁক্যের বন্ধন। এই তাৎপর্য গ্রহণের দ্বারা সংবেদনের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং তা উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয় ।* উডওয়ার্থ এই 
পরিবর্তনেরও দুটি রূপের কথা ৰলেছেন; একটিকে তিনি বলেছেন সম্পূর্ণ 
মিশ্রণ (0197 )। আর একটি হচ্ছে বহু অংশের একটি অখণ্ড এক্যের সমস্থ 
(pattern )। প্রথমটি প্রত্যক্ষণের প্রথম স্তর, যেখানে বস্তুটিকে অস্পষ্টভাবে 
‘এক’ বলে বুঝি, যেমন, আইন্ক্রীম্‌ খাওয়ার সময়, তাঁর স্বাদগন্ধস্পর্শ সব মিলে 
একটি অবিশ্লেষিত অন্পষ্টবোধ ; এখানে সব মিলে একটি সম্পূৰ্ণ মিশ্রণ । কিন্ত 
কাল-পুরুষকে যখন আকাশে দেখি, তখন যে তারার সমষ্টি নিয়ে কাঁলপুরুষের 


15 Perception means interpretation of sense impressions. টি 
interpretation depends upon past experiences and present attitudes. 
In order to interpret we must organize and make a whole out of whas 
is presented to the senses. We cannot do this until we have 1953 
how to analyse sense impressions. When the perception is 0096 
complete, it becomes very difficult to disentangle the separate Fen 
sory elements which played a part in arousing it. In fact, percey- 
0100. seems to alter the characteristics of the sensory elements £9 
that they are no longer the same things that they would be it they 
existed isolated from one another. টু 

Murphy: A Briefer General Paychology, P. 181 & 
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কল্পনা, তাঁদের আলাদা বিচ্ছিন্ন করেও দেখতে পারি। কিন্তু কালপুরুষরূপে 
যখন তারাগুলিকে এক করে দেখি, সেখানে সবগুলি তারা মিলিয়ে একটি 
অর্থপূর্ণ আকুতি (0206970 ) স্থষ্টি করি। ৪ এটি পরিণত মনের পরিচয় এবং 
মাঁফির মতে এটি প্রত্যক্ষণের তৃতীয় স্তর স্ুচন! করে। 

Signs, Symbols, Cues, Reduced cues. 

সংবেদন (99088010715) -গুলি হোল সংক্ষিপ্ত চিহ্ন বা প্রতীক মাত্র আর 
্রত্ক্ষণ হোল সেই প্রতীক্ষের তাৎপর্য আবিষ্কার। আমরা যখন বই পড়ি তখন 
ছাপার অক্ষরগুলি আমাদের মনে অর্থবোধ জাগায়। এমন কি, সবগুলি 
অক্ষর আমরা আলাদা আলাদ! লক্ষ্যও করি না) কিন্ত অতীত অভিজ্ঞতা ও 
অভ্যাস দ্বার আমর! সহজেই অর্থবোধ করি। এখানে ছাপার অক্ষরগুলি 
হচ্ছে বস্তু বা ঘটনার প্রতীক মাত্র ( symbols )। তাঁরাই আমাদের ইন্দিয়ের 
সামনে উপস্থিত কিন্তু আমাদের মন অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে সেই প্রতীক 
গুলির অর্থ আবিষ্কার করে। যেমন 04 এই প্রতীক চোখের সামনে উপস্থিত 
হলে, লোমওয়ালা, লেজওয়াঁলা, একটি ছোট জন্তকে চিনে নি। আর চিহ্ন 
(1৫7) বলি বস্তু বা ঘটনার সঙ্দে অচ্ছেন্ত সম্বন্ধে যুক্ত কৌন গুণ বা উদ্দীপককে ৷ 
যতগুলি বেশী চিহ্ন সংবেদনের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত 
হবে ততই প্রত্যক্ষণট! সম্পূর্ণতর বা স্পষ্টতর হয়। যেমন, ধোঁয়া হচ্ছে 
আগুনের চিহ্ছ। সঙ্গে যদি উত্তাপ এবং হিরণ্যবর্ণ রূপ চিহগুলিও থাকে, 
তাহ'লে প্রত্যক্ষণের দ্বার! তার মানে বুঝি আগ্ুন। অনেক ক্ষেত্রেই ইন্িয়ের 
সংবেদনের মধ্যে যে. চি পাওয়া আয তা জাগি লাবেতির লিপির 
মত, কিন্তু ব্যক্তি তাঁর অভিজ্ঞতা ও বর্তমান আগ্রহের ভিতিতে তার অর্থ 
নির্ণয় করে। একেই বলি প্রত্যক্ষণ। একটি বড় বল যদ্দি পাঁচ হাত দূরে 
থাকে, তখন যে সংবেদন চৌথ দিয়ে পাই, তা হচ্ছে অধৰত্ডিত একটি 
গোলাধ্ব, কিন্তু যা তার অর্থবোধ হয়ঃ তা হোল সম্পূর্ণ ত্রিতলবিশিষ্ট 
ঘনত্বগুণসম্পন্ন একটি অখণ্ড গোঁলকের। এখানেই দেখতে পাই, মনের 
স্বাভাবিক ধর্ম, ফাক বুজিয়ে সমগ্রতার অভিজ্ঞতা লাভের! 

উডওয়ার্থ প্রতীক (531১0) বা চিহ্ন (৪৪0 ) কথা ব্যবহার না করে, 
ইঞ্দিত বা সংকেত (606) কথা ব্যবহারের পক্গপাতী। তিনি বলেন সংবেদন 


8 Woodworth: Psychology, P. 444, 
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মনের সামনে কিছু সংকেত উপস্থিত করে। মন সে সংকেত অনুসরণ করে 
একটি সমগ্র নিটোল অভিজ্ঞতা গড়ে তৌলে ।* আমাদের চোখ দেখলো! লাল 
রংয়ের একটি অধগোলারুতি তল। মন এই ইঙ্গিতের মানে করলো, একটি 
লাল বল। 

অভিজ্ঞতা! যতই পরিণত হয়, ততই সংক্ষিপ্ততর ইন্দিত ( reduced cues) 
থেকে জন্পূর্ণ অভিজ্ঞত! গঠনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ দ্রুততর ও 
সম্পূর্ণতর হয়। এটা মনের পরিণতির একটি মাঁপকাঠি। একজন অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক কোন রোগীর দিকে একবার চোখ বুলিয়েই অনেক কিছু ‘দেখেন, 


ক্ষপ্ত ইঙ্গিত- 


Ee 


7৪32. এখানে কয়েকটি অসম্পূর্ণ চিহ্ন থেকে সম্পূর্ণ একটি মানুষের ছবি ব্যক্তি পরত্য করে 
[ Munn Psychology Fig. 128. p. 270 অন্নমরণে ] 


এর অর্থোদ্ধার করতে সহজে পারে না। শিক্ষাবিদের কাঁছে এটি আর একটি 
মূল্যবান তত্ব। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হবে, শিশুর মনকে এমন ভাবে তৈরী 
করা যাতে সে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের অর্থভেদ করে একটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ 
করতে পারে। এই অর্থোদ্ধার বা তাংপর্যনির্ণয় শুধুই ইন্দ্রিয়ের সংবেদন মাত্র 
না--এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং দ্রুত যুক্তি বিচারও অবশ্যই থাকে এবং সে কারণেই 
এই পদ্ধতি কিছুটা মানসিক পরিণতির অপেক্ষা রাখে। তাই যারা ক্ষীণবুদ্ধি 


৫. Woodworth & Marquis : Psychology, P. 405 & P. 406. 
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বা জড়বুদ্ধি তাদের প্রত্যক্ষণ আপেক্ষিক ভাবে ক্লথ, শিথিল; এবং ভাংপধের দ্রিক 
| খেকে অসম্পূর্ণ ও অসংবন্ধ ।* 
প্রত্যক্ষণে সংক্ষিপ্ত সংকেত ( ed॥০৪৭ ০U০৪) থেকে তাৎপর্যবোধ, বহু 

সময় ও শ্রম লাঘব করে এবং জ্ঞানলাভের এটি একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার, কিন্তু এতে 
₹ ভ্রমের সম্ভাবনাও কখনো! কখনো থাকে |. সাক্ষিপ্ত সংকেত সব সময় একই 
জিনিষ বোঝায় ন!-_-যেমন অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে খোলা! মাঠের মধ্যে 
“চোখের সামনে বড় কালো কোন ৰনপ্তর সংবেদনের অর্থ হ'তে পারে, দূরের 
| পাহাড় বা কাছের এক খড়ের গাঁদ!। ছুই ক্ষেত্রেই একই উদ্দীপক 

EE এসে পৌছচ্ছে। বর্তমান মনের অবস্থা বা প্রয্বোজন অনুযায়ী 
| ভকত তার অরথবোধ ভিন ভি জী করবে এবং তাতে রস দে 
_ পাঁরে। .আবার বিপরীতও হতে পারে। একই দ্রব্য বহু সংক্ষিপ্ত 
পাতে পারে। এখানেও ব্যক্তির বুদ্ধির পরিচর পাওয়া যায সংক্ষিপ্ত ght 
 বিভিন্নতা সত্বেও তাদের একই বস্তু বলে চিনে নেওয়ায়।* পূর্বেই আমরা দেখেছি 
যে এটাও মনের একটি ধর্ম যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বেশে কোন বন্ধ 
আমাদের সামনে উপস্থিত হ'লেও, তা একই দ্রব্য বলে বুদ্ধিমান মান্য চিনে 
নিতে পারে। ভগ্ন বা বিচ্ছিন্ন সংবেদন-সমষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ও অর্থপূর্ণ প্রত্যক্ষণ 
_, গ্রহণের ক্ষমতাকে পুনঃ সমাকলন বা redintegration বলা হয়।" 


L fs © The signal may be very ই in comparion with the whole 
Object. Just a brief glimpse,’ a whift of odour, or 8 snatch of sound 
“will be enough. Such reduced cues save time and trouble( though 
they sometimes lead to mistakes in perception . . . Stimuli are like 

{ Words, in that many of them have two or more meanings. + Not 
‘Only is it true that the same sign may have different” meanings, 

ib it is also true that different signs may have the same meau- 

| . this important line of facts goes. by the name of per- 

) ceptional constancy; which means that the same object will be 

{Perceived as the same and as having the same characteristics (within 
টু limits) inspite of the different stimuli whith it sends to you under 

র it conditions. 

Woodworth & Marquis: Psychology, P.p. 406-507. 

৭ Any fraction of some previously experience situation may, by 

elf, lead to recall of a whole experience. This phenomenon is 
ইঃ referred to as বিন recall in terms of reduced cues 


Munn—Psychology, P. 270. 
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Ambiguous Figures—একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে বিভিন্ন 
বলে মনে হতে পারে । চক্ষদ্বার! যে সংবেদন আমাদের কাছে পৌছে তাদের 
সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ ভাবে সত্য। নীচের ছবিগুলি বিভিন্ন অর্থব্যগ্ক 
এদের তাই ambiguous figures বলা হয়। 


Fig. 33. Figure & Background উপরের দুটি ছবিই ভিন ভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। 
[ Woodworth & Marquis Psychoslogy 7১. P.408-409 অনুসরণে ] 

Figure & Ground—অনেক ক্ষেত্রে যখন আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি 
তখন তার একটি পটভূমি (ba০k৪r৮০॥n৭ ) এবং একটি পুরোভূমি 
(forground ) থাকে । এই ছুই মিলিয়েই সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষণ। পটভূমির সঙ্গে যুক্ত 
করেই পুরোভূমির ছবিটি স্পষ্ট ও অর্থব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। কিন্তু কখনও কখনও 
দেখা যায় যে পটভূমি ও পুরোভূমি স্থান পরিবর্তন করে, এবং তাঁতে আমর! 
ভিন্ন ভিন্ন ‘ছবি’ প্রত্যক্ষ করি। এখানেও দেখা যায় যে প্রত্যক্ষণ ব্যাপারে মন 
নিক্ষির নয়। মনই স্থির করে, পটভূমি বা পুরোভূমি কোনটি প্রাধান্য লাভ 
করবে। প্রত্যক্ষণ শুধুই ইন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়--এখানে অর্থবোধেরও 
বালাই আছে। শুধু দৃষ্টি নয়, শব্দগ্রহণের বেলায়ও এরকমটি ঘটে থাকে । 

নিরীক্ষণ-_-095০7%861০5-__ প্রত্যক্ষাণে মন দ্রব্য বা ঘটনার হুবহু ছৰি 
তোলে না। অনেকগুলি সংবেদন একই সঙ্গে বহুইন্দরিয়ের সাঁমনে এসে হাজির 
হয়। তাদের মধ্যে সবগুলির দিকেই মন আকৃষ্ট হয় না। ব্যক্তির বর্তমান 
আগ্রহ, প্রয়োজন, পরিচিতিবোধ ইত্যাদি দিয়েই মন স্থির করে, এই সংবেদন" 


প্রত্যক্ষণ ' ২৭১ 


গুলির মধ্যে কোনগুলিকে সে নির্বাচন করবে, কোনগুলিকে সে বজ্জন করবে। 
যে সংবেদনগুলি মন গ্রহণ করল, তাদের নিজ প্রয়োজন ও আগ্রহ অহুযায়ী 
সাজিয়ে দেখবার কিছুটা স্বাধীনতা! প্রত্যক্ষণে থাকে। তাই একই দ্রব্য বা 
ঘটনা দুইজন ব্যক্তি ঠিক একই রকমভাবে প্রত্যক্ষ করে না। 

বৈজ্ঞানিক তথাসংগ্রহের বেলায় সচেতনভাবে শাসন সংযমাধীনে প্রত্যক্ষণকে 
ব্যবহার কর! হয় এবং নির্ূ'ল জ্ঞান লাভের এই পদ্ধতিকে বলা হর নিরীক্ষণ বা 
পর্যবেক্ষণ (observation) সাধারণ প্রতাক্ষণে গ্রহণ-বর্জনের কাঁঞঙ্টি হয় 
অচেতনভাবে, কিন্তু পর্যবেক্ষণে সংবেদনের গ্রহণ-বর্জ ন-সংকলন হয় সচেতনভাবে, 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সাধনের উপায় হিসাবে, কঠোর নিয়ন্ত্রণীবীনে। তাই 
পর্যবেক্ষণের সংজ্ঞা হচ্ছে__নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যক্ষণ observation is regulated 
চৎerception. নিরীক্ষণের বেলার পূর্ব নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যক্ষণকে 
সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং বস্তু বা ঘটনার বিশেষ একটি দিক বা বিশেষ 
কোন পরিবর্তনের দিকেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয়। যখন জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষণ করেন, তখন সুর্য সম্পর্কে সেই বিশেষ পরিবর্তনই 
তিনি অথণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দেখেন, হন্তান্ত বিষয় তিনি তৎকালে উপেক্ষা 
করেন। পর্যবেক্ষণের বেলায় অবশ্য ঘটনার সংঘটন ৰা পরিবর্তন নিরীক্ষকের 
চেষ্টা-নিরপেক্ষ প্রকৃতি ঘটনাটি ঘটায় এবং যে অবস্থার মধ্যে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ 
করতে হবে, তাঁও প্রকৃতি-স্বষ্ট । যি সর্যগ্রহণের কালে মেঘ বা কুয়াশা থাকে 
সবে সেই অন্তরবিধাকে স্বীকার করে নিয়েই পর্যবেক্ষণের কাজে অগ্রসর হতে 
হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, এই সব বাহ্‌ বাধা অথবা ইন্দরিয়গুলির 
স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার প্রতিকূলতা, আঁজ কিছু পরিমাণে অন্ততঃ অতিক্রম করে, 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানের কাঁজে পর্যবেক্ষণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেনী সকল! 
ুরবীন্ষণ, অনুবীক্ষণ যত দ্বারা বহু দুরের অথবা অত্যন্ত স্থ্র দ্রব্যের নির্ভুল 
পর্যবেক্ষণ সম্ভব-_যা সাদা চোখের পক্ষে একেবারেই অমস্তব। তেমনি, 
ইনফায়েড্‌ রশ্মির সাহাঁয্যে কুয়াশা বা অন্ধকারের মধ্যেও দূরের জিনিষের , 
ছবি তোলা যায়_রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরস্থ অস্থি, আগ ফুমফুস 
ইত্যাদির রোগ ধরা পড়ে। বর্তমানের মাইক্রো ক্যামের! দিয়ে অতি ুম্্ অপুর 
অন্দরের খবর পাওয়া যায়। 

প্রত্যক্ষণের ক্ষমতা জন্মগত ছোট শিশুও প্রত্যঞ্ষণ করতে পারে; কিন্ত 


২৭২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


নিরীক্ষণ শিক্ষা সাগেক্ষ। বাক্তির বর্তমান উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সাধনের পক্ষে 
কোনটি সার (০৪5606৪1 ) ও কোনটি আকস্মিক ( ৭০০id০৷৭] ) তা জানলে, 
তবেই প্রত্তঞ্গণকে নিয়গ্রণ করে নিরীক্ষণে পরিণত করা যার | এই “কঝাড়াই- 
বাছাই’ কি করে করতে হয়, শিক্ষার এটি একটি অঙ্গ হওয়া উচিত । বর্তমান 
কালের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিশুদের নিরীক্ষণের আগ্রহ ও নিপুণতা যাতে বধ 
হুর, সেদিকে দৃষ্টি রাখ! হয়। শুধু বই পড়ার মধ্য দিযে জানার চেয়ে, নিরীক্ষণের 
অধ্য দিয়ে জানা, অনেক বেনী কার্যকরী এবং সেই জন্যই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার 
নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি পরিচয়ের ( ॥৭০৮০ ৪60৭) ) উপর যথেষ্ট গুরুত 
আরোপ করা হয়। 

ব্যবহারবাদীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ —Behaviouristic view of 
DErcepPtion—পরত্যক্ষণ জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেছ্ সন্ধে যুক্ত। 
এ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটন| নয। এখানে পরিবেশ যেমন ব্যক্তির উপর ক্রিয়া 
করছে, বাক্তিও তেমনি পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। ব্যক্তির ইন্ডিয় ব্যক্তিকে 
সাহায্য করে, তাহার পরিবেশ থেকে উদ্দীপক গ্রহণ করতে) অস্থদিকে তার গেশী 
তাঁকে সাহায্য করে, অবস্থা অনুযায়ী পরিবেশের উপর ক্রিয়া করতে । পার" 
বেশের উপর যথোচিত প্রতিক্রিয়া করতে হলেই ব্যক্তির পক্ষে পরিবেশকে জানা 
 প্রয়োজন। প্রত্যক্ষণ এই অত্যাবশ্যক ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে ব্যক্তির সুস্থ জীবন" 
ধারণের সহারক হয়। জান! ও কর! জীবনের এই দুইটি মৌলিক দিকই 
উদ্ধীপক-প্রতিক্রিয়া সুত্র ( Stimulus-Response formula ) দিয়ে আমরা 
ব্যাখ্যা করতে পারি। এ জান! ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। দ্রব্য থেকে 
উদ্দীপক এসে ব্যক্তির ইন্দিযকে আঘাত করে। সে সেই উদ্দীপক গুলির 
মধ্য থেকে কিছু বেছে নিয়ে, এমন প্রতিক্রিয়া করে, যাতে বস্তুটির সঙ্গে একটি 
সফল সক্রিয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে । পরিবেশ থেকে অজজ্্র উদ্দীপনা 
ব্যক্তির নিকট এসে পৌছে। ধরা যাক, এই বহু উদ্দীপকের মধ্যে লাল রংয়ের 
_ বোধদবায়ক বৈহযাচৌন্বক তর, ব্যক্তির অক্ষিপটে গিয়ে আঘাত করণ! 

ব্যক্তির এবার বোধ জন্মাল, যে বাগানে একটি গোলাপ ফুল ফুটেছে। তখন 
াক্তির প্রতিক্রিয়া হ'ল, হাত বাড়িয়ে ফুলটিকে আকর্ষণ করা ও তাহাকে ন্তচাত 
করা অর্থাৎ পরিবেশে কিছু পরিবর্তন সাধন করা । এই সমগ্র ঘটনা শৃংখলকে 
আমরা পুরাতন 5-0 সুত্র দিয়ে প্রকাশ করতে গারি; 


hen 4 
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নে | মানে হল (০79 বা অসংখা সন্তাবনাপূর্ণ পরিবেশ ॥ 5 হল সেই 
পরিবেশ থেকে নির্গত উদ্দীপক বাঁ 5ti০৷॥!৪। সেই উদ্ধীপক, 0 অর্থাং 
0125০17। বা ব্যক্তির দেহে এসে পৌছল। কিন্তু 0 সম্পূর্ণ নিক্জিয্ন নয়। 
প্রস্তুতির অবস্থা অন্ুপারে সে ছা থেকে উদ্দীপক বাছাই করে। এটা 
জন্তই 0৬ চিহ্ন ব্যবহার করা হল। এবার ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া বা 
Response ( সংক্ষেপে 2) প্রকাশ পেল এবং সেই প্রতিক্রিয়া (R) পৃথিবী বা 
পঞিবেশে (৮) কিছু পরিবর্তন সাধন করল।” : 
1. মান্থষ মন-সম্পন্ন সচেতন প্ৰাণী । সুতরাং সে নির্ধিচারে সমস্ত উদ্দীপকের 
প্রতি মন দেয় না, এবং একই ধরণের উদ্দীপক সম্পর্কে তাহার প্রতিক্রিাও 
জাফ সময় এক রকমের নয্। ব্যতিক্রমহীন একোর পরিবর্তে, বরং দেখা! 
বিচার বিবেচনাজনিত বৈচিত্র্যা। বৌমা যখন কাজে ব্যন্ত থাকে, তখন 
রর সমধ্ত কোলাহল সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; কিন্তু তাঁর ছেলেটি দূরে 
উঠলেও, তৎক্ষণাৎ সে সেখানে ছুটে যার । মানুষের বিচার বিবেচনা 
বলেই, তার ব্যবহার সম্পূর্ণ যাস্রিক নয়। সে অসংখ্য উদ্দীপকের 
"মধ্য থেকে, নিজ প্রয়োজন অন্গ্যারী একটি বা কয়েকটিমাজ বেছে নেয়, এবং 
বার প্রতিক্রিয়া ও অবস্থা অন্ুযারী বিভিন্ন হয়। গড়ের মাঠের কাছ দিয়ে 
যেতে বিরাট কোলাহল শুনে বিচলিত হই না। আন্দাজ করি, ইউবেগলঘল 


__ প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে গে্টপ্ট বা সমগ্রতাবাদীদের মত-_ Gestalt 
theory of Perception—গেষ্ট ( Gestalt ) কথাটি জার্মাণ, এর অর্থ হল 
কপ, নক্সা, সংগঠন বা পূর্ণতা । এই মতবাদ একদিকে প্রাচীন অন্তদর্শনপ্রণালী- 
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মানসিক ক্রিয়ার গতি হল সমগ্রতার অভিমুখে, এই সমগ্রতা বা সংগঠনেই 
( Configuration ) তাঁদের তাৎপর্য বা প্রাণ।৯ 

গেষ্টন্টবাদীদের মতে, আমরা! বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে একত্র করে প্রত্যক্ষণ 
গড়ি, এটা ঠিক নয় । বাস্তবিক পক্ষে সংবেদনের মধ্যেই একটি প্যাটার্ণ হিসাবে 
দেখা দিবার ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক সংবেদনই নিজ বিচ্ছিন্নতার গণ্ডী ছি 
করে, একটি বৃহত্তর এঁক্যের অঙ্গীভূত হতে চায়। আকাশে কতগুলি তারা 
ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে, কিন্তু মন তাদের রূপ দিল, একটি বিরাট 
বীরমৃত্তিতে ৷ হাতে তীর অস্ত্র, মাথ৷ হেলিয়ে পা ছড়িয়ে আকাশে শয়ান, এর 
নাম কালপুরুষ। আবার কতগুলি মার্বেল মেজেতে ছড়ানো, আমর! কল্পনা 
করলাম একটি ফুল। আমাদের দৃষ্টি একটি মাত্র মার্বেলে আবদ্ধ থাকতে 
ইচ্ছুক নয়। শে সব কয়টি মার্বেলকে একত্র করে, একটা স্মসংবন্ধ প্যাটার্দে 
রূপ দিতে চায়। যখন বই পড়ি, তখন কি বিচ্ছিন্নভাব একটি একটি অক্ষর 
আলাদা আলাদা দেখি? তা নয়। কতগুলি অক্ষর একত্র করে একটি 
অর্থপূর্ণ শব্দে গ্রথিত করে নি। আবার অভ্যাসের ফলে, এবং মনোযোগের 
ছাঁয়া কয়েকটি শব্দকেও এক সঙ্গে যুক্ত করে অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত করে 
দ্রুত অগ্রসর হই। সে জন্য ছুই একটি অক্ষর বদ গেলেও অনেক সময় তা 
আমদের চেখে পড়ে না॥ উপরে ক'টি বাক্যে ইচ্ছা করেই, আমরা কয়েকটি 
বর্ণ বা চিহ্ন বাদ দিয়ে গেলাম । সম্ভবতঃ এটা অনেকের চোখ এড়িয়ে যাবে! 
তাই প্রুফ দেখ! যথেষ্ট কঠিন কাজ। মনের এই সংগঠনের দিকে ঝোঁক 
আছে বলেই কোন জ্যামিতিক ক্ষেত্র ( Geometrical figure ) সামান্ত 
কিছু অসম্পূর্ণ রেখে গেলে, দর্শকের তাঁতে মানসিক অন্বন্তি জন্মে, এবং 
কল্পনার সাহায্যে সেই কাঁকগুলি পূর্ণ করে ক্ষেত্রগুলিকে সর্বা্ধসুন্দর কর্ম 
দেখবার দিকে প্রবণতা থাকে। নীচের কয়টি ছবিই শিশুরা “নাই 


2 Gestalt (Ger): form, pattern, structure, or configuration; A 


integrated whole, not @ mere summation of units or parts. 

Gestalt Psychology: A type of psychology which arose ৪5 9 
strong reaction against atomic psychology in all its varieties, edut y 
hostile to behaviourism and to introspectionisms; its basal contention 
is that mental processes and behaviour cannot. be analysed, without 
remainder, into elementary units, since wholeness and organisation 
are features of such processes from the start. 


প্রতাক্ষণ ২৭৫ 


দেখবে, নয় হয়তো মনে করবে ছবিগুলি তুল ছাপা হয়েছে। সর্বশেষ 
ছবিটিতে মেয়েটির ছুই হাতেই একটি আঁুল কম, এও হয়তো তাঁদের দৃষ্টি 


«Fig. 84 Some broken geometrical figures and the figure of & 
girl whose one finger is missing. 


এড়িয়ে যাবে। প্রকৃতি যেমন শুন্যতা অপছন্দ করে ( Nature abhors 
vacuum ), সে রকম শিশুর মনও ভগ্নতাঁকে অপছন্দ করে, তাই ভাঙ্গা বিস্ুটে 
তাঁর বিষম আপত্তি। এই ভগ্নতাপরিপূরণের দিকে বঝোঁককে সমগ্রতীবাদীরা 
The principle of closure অথবা Pragnanz বলেছেন da 

প্রত্যক্ষণ ব্যাপার নিয়ে সমগ্রতাঁবাদীরা অনেকগুলি পরীক্ষা করেছেন, 
এবং এ সব পরীক্ষা থেকে ভারা প্রমাণ করেছেন যে প্রত্যঙ্গণ বিচ্ছিন্ 
কতগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টিমাত্র নয়। শিশু (বা পশু) যখন কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ করে, তখন তা একটি সমগ্র পটভূমিকার সঙ্গে যুক্ত করেই দেখে। 


রী Jo Pragnanz (Ger.): A term employed by the Gestalt school, for 
9. tendency of every mental form or structure towards meaning- 
es completeness, and relative simplicity. 

rever—Dictionary of Psychology, P. 215. 


২৭৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


যখন তার কাছে একটি উজ্জল রং উপস্থিত করা! হয়, এবং তার দৃরি 
আকর্ষিত হয়, তখন সে পূর্বের বৈচিত্র্যহীন পটভূমিকায় একটি উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্ত'ন হিসেবে ভা বুঝে । রংট বিচ্ছিন্ন ও আলাদাভাবে সে দেখে না। 
সেইপ্রকীর তাঁর হাতের উপর হঠাৎ একটি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলে, মনে 
এটা বুঝতে পারে ঘে, পূর্বের অনির্দেশ্ত পটভূমিকায় আকর্ষণীয় একটি পরিবর্তন 
ঘটল। ১১ পূর্বে 6৪:০ & £০৩০৫ সম্পর্কে যে দুটি ছবি দে?! হয়েছে 
তাতে দেখা যাবে যে, ছবিগুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ, যেন 
একটি রূপ পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এবং একই ছবি চেয়ে 
দেখতে দেখতে, বিভিন্ন রূপ নেয়। তখন যা পটভূমিতে ছিল তা পুরোভূমিতে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং যা পুরোভূমিতে ছিল তা পটভূমিতে অপস্থত হয়। 

এই Figure and ground তত্ব সমগ্রবাদীদের প্রত্যক্ষণের ব্যাখ্যার 
একটি মূল স্থত্র। প্রত্যক্ষণ যে নির্দিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমষ্টিমাত্র নয়, 
ত! প্রমাণকল্লে একটি পরীক্ষার উল্লেখ কচ্ছি। কোয়েহলার প্রথমে 
কয়েকটি মুরগীর উপর এ পরীক্ষা করেন। পরে অন্থান্য প্রাণী ও শিশুদের 
উপরও এ পরীক্ষ। করা হয়েছিল, এবং একই প্রকাঁর ফল পাওয়া গিয়েছিল। 
পরীক্ষাটি এইরূপ । একটি খাঁচার মুরগীকে রাখা হল। এই খাঁচার একটি 
দিক এতটা খোলা যে মুরগী গলা বাড়িয়ে দানা খুঁটে খেতে পারে। এই 
খোলা দিকে পাশাপাশি দুটি তাকে, সমান সংখ্যক শস্তের দানা রাখা হল। 
তাক দুটি একই রকম, কেবল একটি হান্ক! ধূদর রংয়ের কাগজ দিয়ে মোড়া, 
এবং আর একটি গাঢ়তর কাগজ দিয়ে মৌড়া॥ এবার মুরগী গাঁড় রংয়ের তাক 
থেকে শস্য খুটে খেলে তাকে কোন বাঁধা দেওয়া হত না, কিন্ত হাক্ষা 
রংয়ের তাক থেকে খেতে গেলেই, তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হত! £ 
পরীক্ষা কিছুক্ষণ ধরে চলল। কিন্তু তাঁকগুলি অনেক সময় ডাঁনেরটা বীক্কে 


১১ 00০0৪ বলছেন '‘Consequently, we ought nob to say that the 
child sees a luminous point; but’ rather that the child 1২ রং 
luminous point upon a relatively indifferent background; or, In | টু 
case of touch, that pressure is felt upon the hand, which 10910 
had been lacking in phenomenal distinction. Generally stated, ক 
ভ6345858:111358558-1559089030873555, bas: arisen 5: nik 
and some what definite phenomenon." 

Koffka—The Growth of the Mind, P. 145. 
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এবং বীয়েরট! ডাইনে, এ ভাবে স্থান পরিবতন করে দেওয়া হত। 
কিছুদিন এ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, মুরগীটি সর্বদাই গাঢ়তর রংয়ের 
কাগজ মোড়া তাঁকটি থেকেই খাছ সংগ্রহ করে, এবং হাক রংয়ের তাকটিতে 
শল্তকণ| থাকলেও, এবং তাকে বাধা দেওয়া না হলেও, সেই তাকে মুখ 
দেয়ন!। তা হলে ব্যবহারবাদীদের মত অনুযায়ী, অভ্যাসের ফলে গাঢ়তর 
ঝট মুরগীর কাছে P০৪৮০, এবং হাক রংটি ৪৪৭৮০ হওয়া উচিত, 
অর্থাৎ গাঁ়তর বিশেষ ধূসর বর্ণের ৪ (উদ্দীপক ) উপস্থিত হলে, 0 (প্রানী )-র 
জু (খা খোঁটা রূপ প্রতিক্রিয়া) উপস্থিত হওয়! উচিত। এ পৰ্যন্ত পরীক্ষার 
ফুলে, তাই দেখ! যায় বটে। কিন্তু এবার পরীক্ষাটির একটু পরিবর্তন করা হল। 
এবারও তাক ছুটি এবং তাঁর উপর রক্ষিত শস্যের দান! একই রইল। গাঢ় 
ধূসর রংয়ের কাগজ মোড়া তাঁকটিও কোন পরিবর্তন হল ন1। কিন্তু হালক! 
ধুর রংয়ের কাগজ মোড়া তাকটিকে আরও গাঢ়তর ধূসর রংয়ের কাগজে মোড়া 
হুল। অর্থাৎ পূর্বে মুরগী যে গাঁড় ধূসর রংয়ের তাঁক থেকে খাগ্ক বেছে খেতে 
অভ্যস্ত হয়েছিল এবার তার চেয়ে গাঢ়তর ধূসর রংয়ের তাঁকের ব্যবস্থা হল। 
দুটি তাকেই সমপরিমাণ শস্ত দেওয়া হল। এবার ব্যবহারবাদীদের যান্জিক 
ব্যাখ্যা সত্য হলে, মুরগী ূরব-অত্যন্ত: গাঢ় ধুদর রংয়ের তাক হতে 
(০০518%5. 5৮175) খা খুটে খাবে, এই আমরা! আশা, করব! 
কিন্তু দেখ! যায় মুরগী গাঢ়তর ধূদর রংয়ের তাক থেকেই খাস খুঁটে খায়, 
পূর্ব অভ্যস্ত গাঢ় ধুসর রংয়ের তাক থেকে নয়। এতে প্রমাণ হয় 
্রত্যক্ষণে একটি বিশেষ উদ্দীপকেই ( Specific ৪15) প্রাণী প্রতিক্রিয়া 
কচ্ছে,তা নয়। এখানে মুরগীর প্রতিক্রিয়া একটি সমগ্র সম্পর্ক (০ 
total relation of darker-than ) (বোধের উপরই নির্ভর করছে। 
মানব শিশুর বেলায় অনুরূপ পরীক্ষা ছারা অনুরূপ ফলই পাওয়া গিয়েছে।'* 
এবং এই পরীক্ষা মুরগীর উপর করে যে ফল পাওয়া গেল তাতে এটা বুঝা যার, 


এমন কি ইতরপ্রাণী যাদের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধির বিকাশ বটে নিচ লেখ 


১২ ‘‘In this special arrangement, where two different colours are 
Placed side by side in an otherwise symmetrical figure 9 8. Very 
simple form ০... , what is characteristics of the experience is not 
mere presence of one ‘colour lying by itself, and another colour 
lying by itself, but the togetherness of the two colours.” 

Kohler —The Mentality. of Age. 


২৭৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


প্রত্যক্ষণ ছারা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমগ্রতাঁবাদের নীতি (the principle 
of configuration ) কাজ কচ্ছে 123° 

ভধ্যাস, মায়! (11105i0n)--ভাঁরতীয় দর্শনে রজ্জুতে সর্পভ্রম,বা শুক্তিতে 
মুক্তাভ্রম, প্রাচীন ও বহু ব্যবহৃত উদাহরণ । বাস্তবিক পক্ষে, অধ্যাঁস বা মায়া 
হচ্ছে প্রত্যক্ষণের ভ্রম। ঘড়িতে সাতটা বেজেছে, অথচ তুলে দেখলাম 
আটটা বেজেছে। এই যে ভুল করলাম, সে তুলটা কোথায়? উদ্দীপক 
এ ক্ষেত্রে ঠিকই ইন্দ্িয়ে এসে আঁঘাঁত করেছে, ভ্রম হচ্ছে উদ্দীপকের অর্থবোধে। 
সুতরাং মায়! সম্পূর্ণ অমূল নয়, সোনার পাথর বাটির মত অলীক এবং অসম্ভবও 
( self-contradictory ) নয়। এর পশ্চাতে বাস্তব সত্তা আছে, কিন্ত 
অজ্ঞানতার জন্য আমর! সেই বাস্তব সত্তার স্বরূপটি নিরূপণ করতে অসমর্থ হই 
(আবরণ), এবং তাঁতে অন্য সত্তা আরোপ করি ( বিক্ষেপ )। বেদান্তবাদীরা 
একে বলেছেন অধ্যাঁস। 

Perception and Iilusion 

বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যক্ষণ ও মায়া মূলতঃ একই 
মানসিক প্রক্রিয়া, কিন্তু মায়া আমাদের অনভীগ্িত লক্ষাস্থানে পৌছে 
দের। কোন যন্ত্র বিকল হলেই, তাঁর ভিতরের কলকজা সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান স্পষ্টতর হয়। তাই বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, মায়া বা 
ল্ৰমাত্মক প্রত্যক্ষণ, সতা প্রত্যক্ষণের বিষয় বুঝতে বিশেষ সহারক। 
প্রত্যক্ষণের মধ্যে ছোট খাঁটো ভুলকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা উপেক্ষা করি, 
কাঁরণ কার্যক্ষেত্রে, এ ভ্রম খুব মারাত্মক নয়। কিন্তু যেখানে ভ্রমটি বাস্তব 
কর্মক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করে (যেমন, রজ্জুতে সর্্রম) 
সেখানেই প্রত্ক্ষণের ভ্রমকে “মায়!” ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ১৪ ইন্সিয়ের 
সম্মুখে যে ঘটনা উপস্থিত হয়, তাকে কল্পনা বা অতীত অভিজ্ঞতা 
যখন বিক্ৃত বোধে পরিণত করে, তখনই মায়ার সথা‘ subjective 
perversion of the objective content’ ১৬ গেষ্টন্টবাঁদীরা বলেন, 
সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ই মন  উদীপককে একটি সমগ্র অখণ্ড পট" 


১৩ Koffka—The Growth of the Mind, P. 156. 
১৪ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 422. 
3১৫ Drever—Dictionary ০1 Psychology, P. 127. 
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ভূমিকার বিস্াস করে তাঁর অর্থবৌধ করে। মায়ার বেলায়, সেই সমগ্র 
অখণ্ড পটভূমিকা কল্পনা বা অতীত অভিজ্ঞতা অথবা ইন্দ্রিয়ের কতগুলি 
প্রবণতার জন্তে স্থানাস্তরিত হয়, এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার অমিল ঘটে। 
তবে প্রত্যক্ষণ ও মায়া এই দুই ক্ষেত্রেই ইন্জিয়ের সম্মুখে উদ্দীপক উপস্থিত থাকে। 
ওই দুই ক্ষেত্রেই মন সেই উদ্দীপককে একটি বৃহত্তর এঁক্য বা pattern-এ 
বিধত করে তাঁর তাৎপর্য বোধ করে। পিঁয়াজে ( Piaget ) শিশুদের জীবন 
নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে দেখেছেন যে, শিশুদের জীবনে প্রত্যক্ষণ ও 
মায়ার গ্রভেদটা একেবারেই পাঁকা নয়। শিশু যখন খেলায় মত্ত থাঁকে, 
তধন কাঠের লাঠিটাই ঘোড়! ; ভাঙা, রং ওঠা, ছেঁড়া কাপড়ের পুতুলটাই 
তাঁর খুকু। এগুলি “যেন-ঘোঁড়া’, “যেন-খুকু' নয়_-এরা শিশুর কাছে সত্যই 
ঘোড়া ও খুকু। বাস্তব জগত ও কল্পনার জগতের প্রভেদ শিশু বুঝতে শিখে, 
বড়দের সংসর্গে এসে যতক্ষণ সে তাঁর খেলার জগতে আছে, তখনই সে আছে 
স্বভাবে, এবং সেখানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই ।১৬ 

বয়স্ক মানুষের ভ্রমাত্মক গ্রত্যক্ষের কারণ, কখনো! কখনো দেহের বাহিরের 
কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে, আবার কখনোও তাঁহা দেহের বা ইন্দিয়ের 
কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে। এবং মায়! বাঁ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষকে তাঁরা 
কোথা হতে উদ্ভূত, সে অনুযায়ী আমরা চারিটি বিভিন্ন দলে ভাগ করতে পারি । 

১। বাহিরের কারণ থেকে উদ্ভুত মায়া আয়নার প্রতিবিষ বা 
পাহাড়ের কাছে খোল! জায়গায় চীৎকার করলে যে প্রতিধ্বনি শুনি, তা এ 
জাতীয় মায়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । আয়নার ছবিটিকে শিশু জীবন্ত বলেই ভ্রম করে, 
এবং যে মানুষের ছবি, তাকে সে আয়নার পিছনদিকে খোজে, তার কারণ 
বাস্তবিক পক্ষে চোখে যে আলে! এসে পৌছে, তা আয়নার পিছন দিক হতেই। 
অবশ্য বয়স্ক মানুষ এ ভ্রম সহজেই অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু তা! শিক্ষা" 
সাগেক্ষ। আয়নায় গ্রতিবিষিতবস্তর ছার! দেখে ছবি আঁকতে দিলে (%110 
510) আমরা বেশ মুস্কিলে পড়ি॥ বেশ কিছুদিন অভ্যাস না করনে 
এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাঁভ কর! যায় না । ১ 


১৬ Piaget—The Language and Thought of the 0119. রঃ 
১৭ “These physical illusions have some psychological interest 
Simply because we leam to overcome them and to perceive . the 
Objective facts, in spite of the misleading stimuli," 
Woodworth & Marquis—Psychology, P. 428. 
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২। অভ্যাস ও পুর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাবজনিত ম।র়া__হাতের 
ছুটি আঙ্গুল কোণাকুণি একটির উপর আর একটি রেখে, আহুলের ফাকের 
মাথায় একটি মার্বেল রাখলে, ছুটি মার্বেল বলে ভ্রম হয়। তার কারণ, ছুটি 
আঙ্কুলের ছুটি স্পর্শ বোধ হচ্ছে, এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, 
ছুটি স্র্শবোধ হলে, দুইটি দ্রব্য বোঝায়। প্রুফ দেখার সময় যে তুল হয়, 
তাঁও এই কারণেই ঘটে। ভূল সত্বেও অতীত অভ্যাসের ফলে পাঠক একই 
তাতপর্ধ বোধ করে, সন্ধষ্ট হয়ে অগ্রসর হয়ে চলে । 


Fig. 85. Aristotle's illusion—Woodworth—Psychology, P. 28 (Methuen) 


৩। মনের প্রকৃতি ও প্রত্যাশী থেকে উদ্ভূত ভ্রম__গোয়ালন্দ 
স্টেশনে চাদপুর ষ্টীমারের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি; শরীর ক্লান্ত 
হঠাৎ দূর দিগন্তে হয়তো বা কালোমেঘের একটুখানি ই্দিত বিভ্রান্ত করল; 
চীৎকার করে বললাম, ট্টামারের ধোঁয়া দেখা যাঁচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো 
অম্পষ্টভাবে ষ্টীমারই দেখতে পেলেন। ভীড়ের মধ্যে ছেলে হারিয়ে গেলে, 
মোটামুটি সমব্যস্ক বা একধরনের জামাঁপরা ছেলেকে, পেছন থেকে দেখে, 
মা তাঁকে আপন ছেলে বলেই ভ্রম করবেন । 

৪। একটি সমগ্র সংবেদন-সমষ্টি উপযুক্ত বিশ্লেষণ অভাবে 
ভ্রমের কারণ হুতে পাঁরে_কোন একটা ছবি সমগ্র ভাবেই প্রত্যক্ষ 
করে তার অর্থগ্রহণ করি। তাতে ছোট খাটো ভুল থাকলেওঃ উপযুক্ত 
বিশ্লেষণের অভাবে, ভ্রম হতে পারে। গর রা ছবিগুলি এর প্র 
উদাহরণ-__ 
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প্রথম দুইটি পাশাপাশি রেখার মধ্যে, বা দিকের রেখাটি ডান দিকের 


রেখার থেকে বড় মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ত| ঠিক নয়। অনুরূপ 


আপস 11111 আস 
রর... পাল 
মর... পির 


ভাবে, প্রথম বৃত্ত ও দ্বিতীয় বৃত্তের বহিঃসীমার দুরত্ব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বৃত্তের অন্তঃপীমার দূরত্ব সমান, কিন্তু প্রথম দুইটি বৃত্তের মধ্যে দূরত্ব বেশী 
মনে হয়। তৃতীয় ছবিতে উপরের ও নীচের মধ্যবর্তী রেখাঁটির দৈর্ঘ্য সমান, 


{ 
Fig. 836. Muller—Lyer Tlusion. 
কিন্তু তাদের সমান মনে হয় না। 

i 


Fig. 87. The Zoeliner illusion—Munn—Psychology Fig. b, P. 825. 
t 
উপরের ছবিটিতে ৭টি সমান্তরাল তেরছ! রেখ! পরস্পরের সঙ্গে যেন মিশে 


২৮২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


যাবে মনে হয়। পরের ছবিটিতে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা মাঝখানে যেন 
বেঁকে গেছে। 


২২২২২ 
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Fig. 88. Geometrical illusion. Munn—Psychology, Fig. 

৫। গতি জম্পর্কে জম-111551905 of apparent motion— 
নিয়ন্‌ আলোর বিজ্ঞাপনে দেখি, একটি আলোকিত তীর ছুটে চলেছে, বা 
চায়ের কেৎলী থেকে কাপে ঝলকে ঝলকে চা ঢাল! হচ্ছে, অথবা বিজলী 
পাখার ব্রেডগুলি ঘুরছে। বাস্তবিক পক্ষে, এ গতির বোধ পভ্রমাত্মক, কারণ 
বাস্তবিক পক্ষে একটির পর আর একটি সাঁজানো তীর বা ব্রেড. প্রত্যেকটিই 
স্থিতিশীল । কিন্তু সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময় পর পর এগুলি আলোকিত 


Fig. 89. Illusion of motion. Rotate the figure, the circles will 
seem to move and moving radii will be seen. 


হচ্ছে বলেই, এই গতির ভ্রম জন্মে। সিনেমার ছবির বেলায়ও ঠিক একই 
কথা। কোন গতিশীল ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের দ্রুত কয়েকটি 
স্থিতিশীল ছবির (5%1]8_সেকেণ্ডে ১২টি বাঁ আঁরো বেশী) পিছন হতে 
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আলে! ফেলে দ্রুত একটির পর আর একটি ছবি পর্দায় ফুটিয়ে তোলা হয়। 
এখানে অক্ষিপটের একটি স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া হয়। ছুটি 
ছবির মধ্যের ফাঁকটি, অবিচ্ছিন্্ভাবে afte-৪০৷৪৪i০৷ গুলি ভরে থাকে। 
এই ভ্রমাত্বক গতিবোধকে Phi-phenomenon বলা হয়| [01197415507 
illusion এবং Phi-phenomenon থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, চোখের 
সায়নে যা থাকে, ঠিক ঠিক তাই আমরা দেখি না। আমাদের অতীত 
অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও প্রত্যাশা দৃষ্ট বস্তুকে প্রভাবিত করে এবং অনেক সময় 
বিভ্ৰম জন্মায়। ৯৮ 

প্রত্যক্ষণে ভ্রম ও নিভুলত!--প্রত্যক্ষণের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই 
নির্ভর করে চোখে দেখার উপরে, তাই চোখের প্রত্যক্ষণ ব্যাপারটা কতটা 
নিভূল, তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এ বিষয়ে অবস্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
অনেক প্রভেদ আছে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় কম বা বেশী ভুল 
করে থাকে। যে ভুলগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, অথবা একই ব্যক্তির 
বিভিন্ন অবস্থায় বহু পার্থক্য ঘটে, সেগুলিকে বলা হয় variable error 
(যেমন, একসঙ্গে ৰারোটা মার্বেল একটা থালের মধ্যে ছড়িয়ে রেখে এক 
লহমায় সেগুলি দেখে ঠিক সংখ্যাটি বলতে বললে, কেউ বলবে ৯টি, কেউ ১টি, 
কেউ ১৩টি, কেউ ১১টি ইত্যাদি )। কিন্তু কতগুলি ভূল মাছে সেগুলি সকলেই 
প্রায় করে (যেমন অনেকগুলি মার্বেল ছড়ানো থাকলে, এক লহমায় দেখে ঠিক 
সংখ্যাটি বলতে বললে, সকলেই প্রায় কিছু কম সংখ্যা বলে, অথবা 
ডানদিকের জিনিষগুলির সংখ্যা বা অন্য কোন গুণ সম্পর্কে যতটা তুল হয়, 
তার চেয়ে সাধারণতঃ বা দিকের সম্বন্ধে ভুলটা বেশী হয়)! এই ভুলগুলিকে 
বল! হয়_-9083/20% ৪7:০7 “যে ভুলগুলি এমন সর্বসাধারণের ( constant ), 
সেগুলির প্রকৃত রূপ জানা থাকলে, তাদের সম্পর্কে ভুলগুলি অভ্যাস দ্বারা 
কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু যে ভুলগুলি পরিবর্তনশীল (৮০185), সেগুলি 
দূর কর! কঠিন। 

এক লহমায় দেখে, কতটা সংখ্যা ছাত্র ঠিক ঠিক বলতে পারে, এ পরীক্ষা 
বুদ্ধির পরীক্ষাও বটে। যারা এক লহমায় বহু সংখ্যক বস্তুকে নিলি 
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ভাবে প্রত্যক্ষণ করতে পারে, তার! বেশী বুদ্ধিমান, আর যারা কম সংখ্যক 
জিনিষকে প্রত্যক্ষণ করতে পারে তারা কম বুদ্ধিমান । 

এ রকম আরে! পরীক্ষাও হয়েছে। ছুটি জিনিষ একই গুণে খুব কম তফাৎ 
থাকলে, হঠাৎ তাদের পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি ( discrimination ) না। 
দু'টি মেয়ে মাথায় প্রায় সমান সমান (সিকি ইঞ্চি মাত্র তফাৎ) হলে, খুব 
লক্ষ্য না করলে কে বড়, কে ছোট, তা বলে দেওয়া যাঁয় না। অথবা ছুটি 
একরকমের জিনিষের ওজন খুব কাছাকাছি হ’লে চট, করে কোনটা বেশী 
ভারী বল! মুস্কিল । অবশ্য এ সব বিষয়ে নিভূ্ল জ্ঞান যাঁতে সম্ভব হয়, সে জন্কে 
মানুষ বুদ্ধি ক'রে নানা মাঁপক যন্ত্র ( measuring instruments ) তৈরী 
করেছে, যাতে প্রত্যক্ষণ দ্বারা আন্দাজে পরিমাপের ভুল দূর হতে পারে। 
কিন্তু প্রত্যক্ষণে ভুল যে হয়, তা মনস্তত্ববিদের কাছে একটি আকর্ষণীয় তথ্য 
(interests £act )| তিনি জানতে চাঁন, কেন এ ভুলগুলি হয়, এ ভুলগুলি 
ব্যক্তির সম্বন্ধে কি তথ্য আমাদের দেয় ইত্যাদি । ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়ের 
গঠন সম্পর্কে কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং এটাও লক্ষ্যণীয় যে 
সাধারণতঃ একই অবস্থায়, বেশী তুল যার| করে তাঁরা কম বুদ্ধিমান, আর কম 
ভুল যার করে তাঁরা বেশী বুদ্ধিমান। তা ছাড়া অস্বাস্থ্, মানসিক উদ্বেগ এবং 
মনোযোগের অভাবের সঙ্গে এই জাতীয় ভুলের নিশ্চিতই নিকট সম্বন্ধ আছে। 
শিক্ষাবিদের কাছে এই তথ্য মূল্যবান এবং মনোযোগ অধ্যায়ে কি করে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মনোযোগ আকর্ষণ করে ভুল কমাঁনো! যায় তা আলোচিত হয়েছে। 

ত্যক্ষণের ভ্রম নিবারণের উপায়-_প্রত্যক্ষণের যে নানাপ্রকার 
ভ্রমের উদাহরণ আমরা দেখেছি, তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নিম্নলিখিত 
কারণগুলি ভ্রমের ক্ষেত্রে কাজ করে। (১) উদ্দীপকগুলি যেখানে বিভিন্নার্থভ্ঞাপক 
(২) প্রাচীন অভ্যাসের দাসত্ব এবং নূতন দৃষ্টি গ্রহণে অক্ষমতা (৩) পূর্ব 
নির্দিষ্ট অচল সংস্কার অথবা পূর্ববর্তী কোন দৃঢ় ধারণার প্রভাব এবং 
(৪) সংবেদনগুলিকে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের পরিবর্তে সাধারণ ভাবে অথবা 
একটি ধারণা! গ্রহণ করে, সন্তুষ্ট থাকা। 

বৈজ্ঞানিকেরা সর্বদাই সতর্ক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সত্যজ্ঞান 
লাভের পক্ষপাতী । দেই জন্য তাঁর! পূর্বোক্ত যে চারটি কারণে ভরের 
সম্ভাবনা, সে সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে থাকেন। বিজ্ঞানীর! সেই জন্যই পুনঃ পুনঃ 
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প্রত্যক্ষ, সতর্ক বিশ্লেষণ, যতটা সম্ভব পূর্বসংস্কার দ্বার! প্রভাবত ন! হওয়া, সেই 
চেষ্টা, এ প্রকার বিভিন্ন উপায়ে প্রত্যক্ষের ভ্রম যথাসাধ্য নিবারণ বা নিরসন 
করতে চেষ্টা করেন। শিক্ষাবিদের পক্ষে বৈজ্ঞানিকদের ছার! অন্থন্থত এই 
উপায়গুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন। নিরীক্ষণ সর্বদাই নির্দিষ্ট উদেশ্য চালিত। 
তাই নিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই বৈজ্ঞানিকের সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণ! থাকা! 
প্রয়োজন এবং নিজের সংস্কার বা পূর্বে স্থিরীকৃত ধারণ! ছারা চালিত না হয়ে, 
তিনি প্রশ্ন বারা প্রকৃতির নিকট হতেই ৷ নির্ভুল উত্তর দাবী করেন।৯৯ তিনি 
সর্বদাই নৃতন ও অপ্রত্যাশিতের জন্য চোখ কান খোলা রাধেন। 

বৈজ্ঞানিক পর্ধযবেক্ষণ-_: Scientific Observation— উপরের 
আলোচনা থেকে এটা সহজেই বুঝ যাবে, বৈজ্ঞানিক পথ্যবেক্ষণ কত কঠিন। 
বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের প্রথম দাবী, যে তা বস্তুগত (০01০৮৮০) এবং নির্ভুল 
{ free from error ) হওয়া চাঁই। তাই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বেলায় 
সাবধান হওয়া দরকার, যে ব্যক্তির প্রত্যাশা বা সংস্কার তার প্রত্যক্ষণকে যেন 
অন্তায়ভাঁবে প্রভাবিত না করে। 

ভ্রমের যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হল, তা থেকে বুঝা যায় ভ্রমাত্মক 
প্রত্যক্ষণের মূলে থাকে (১) উত্তেজকের ভ্রমাত্মক ইন্দিত (misleading) 
৪8813), (২) প্রাচীন অভ্যাস এবং নূতন অবস্থা সম্বন্ধে ব্যক্তির অন্ধতা, (৩) 
পূর্ব সংস্কার বা ধারণা হতে সঞ্জাত প্রত্যাশা, (৪) সমগ্র প্রত্যক্ষণের বিভিন্ন 
+ অংপগুলির বিশ্লেষণ সম্পর্কে অসাবধানতা। “মোটামুটি সব ঠিক আছে’ 
এই আত্মসন্তষটির ভাব, অথব! “কোথায় কি যেন একটু ঠিক নেই' এ রকম অপষ্ট 
এবং আঁলস্তজনক মনোভাব, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পক্ষে মারাত্মক। আয়না 
আমাদের ভ্রমাত্মক ইদ্দিত দেয়, কিন্তু একটু সাবধান হয়ে তার প্রতি 
বদি বুঝিতে পারি, তখন তাঁকে বরং আমাদের কাজে লাগাতে পারি__ 
যেমন, মোটর চালক আয়নার অন্যান্য যানবাহনের বিপরীত গতির ছায়া 


১৯ We should be able to learn something from the scientists on 

the essentials of good observation. They submit their theories to 

৯8৪ test of observation and abide by the result » . -~ the second 

thing to notice is that the scientist approaches nature with questions 

10 be answered by observation. Of course he has his eyes open for 

Unexpected phenomena, and his background of knowledge enables 
to seize tho significance of an unexpected phenomenon. 
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দেখে তা সংশোধন করতে শিখলে, তা তার গাড়ী চালনার পক্ষে বরং 
সহারকই হয়। মনের মধ্যে কতগুলি স্থির বা বদ্ধমূল ধারণা ( preoccupa- 
190) বা সংস্কার ( ৮i০৪ ) অবশ্যই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পক্ষে মন্ত বাধা, 
কিন্ত মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পরিদর্শন সম্ভব নয়। মন একটি সাদা পর্দা 
(tabula rasa ) নয। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, অতীত অভিজ্ঞতা বা অভ্যান 
স্ু-পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে সহাঁয়ক। এবং মনের প্রস্ততি ( preparatory ) 
৪6 ) পর্যবেক্ষণের কাজকে সহজ করে। বৈজ্ঞানিকের কাছে, অভ্যাসের ফলে, 
অসম্পূর্ণ ইঙ্গিত (7৪৫০৪ ০9৪) অনেক বেশী তাৎপর্য-পূর্ণ হয়__যেমন, 
রোগীর নাড়ীর ক্রুততা থেকে, অথবা শিশুর দেহের ওজন থেকে, চিকিৎসক 
রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই আন্দাজ করতে পারেন। বাস্তবিক 
বৈজ্ঞানিক অগ্রগমনের একটি মাপকাঠি ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন 
বা হ্যmb০l-এর বাবহার। ** বৈজ্ঞানিক, পর্যবেক্ষণ দ্বার! প্রকৃতির নিকট 
হতে সুস্পষ্ট উত্তর আদায় করে নেন—The scientist approaches 
nature with questions, answered by observation. পূর্ব থেকেই 
স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত, কি প্রশ্নের উত্তর আমরা পর্যবেক্ষণ দ্বারা চাই। 
তাহলে পর্যবেক্ষণ সুশৃংখলভাবে অগ্রসর হতে পারে এবং তা নিভূল জ্ঞানের 
পক্ষে সহায়ক হয়। বহু সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি সাবধান ও সুশৃংখল পর্যবেক্ষণ 
কারণ সেখানে পরীক্ষণ সম্ভব নয়।২১ 

অমূল প্রত্যক্ষ ( Hallucination )__এখাঁনে আর একপ্রকার ভ্রমাত্মক 
অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যায়,যার নাম hallucination | হঠাৎ 
গভীর রাত্রে স্পষ্ট শুনলাম, কে যেন আমার নাম ধরে ডাঁকছে। একবার, 
দুবার তিনবার এ' ডাক শুনে শধ্যাত্যাগ করে দরজা খুলে দেখলাম, কেউ 
নেই। অথবা হঠাৎ সুস্পষ্ট অঙ্কভব করলাম, বহুদিন পূর্বের সবর্গগতা মা আমার 
পিছনে এসে দীড়িয়েছেন। মাঁথা কিরিয়ে চোখে দেখলাম, মা ঘরের মধ্য 
দাড়িয়ে মৃতু মৃদু হাসছেন, ; পরনে তীর লাঁলপেড়ে গরদের শাড়ী, কপালে 
টক্টকে সিন্দুরের ফেট! । কিছুক্ষণ বাদেই মুর্তি অন্তহিত হল! এ রকম 
অভিজ্ঞতা অধ্যাস বা মায়ার (1]1551০7. ) মত সচরাচর না ঘটলেও, এলো" 


২৯. Murphy—A Briefer General Psychology. P. 180. 
২১ Boring, Langfeld and Weto—Psychology P, 93. 
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বিরল নয়; এমন অভিজ্ঞতা! সুস্থ মামুষেরও ঘটে। ধর্মপুস্তকে দৈববাদী বা 
ই দ্েকদর্শনের অভিজ্ঞতাকে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 1811001191100ই বল! হবে। যদ্দ 
__ এ অভিজ্ঞতা কোন ব্যক্তিতে বারে বারেই ঘটে, তবে তা মানসিক বিকার বলে 
সন্দেহ করতে হবে। এখানে কল্পনার প্রভাব অতিমাত্রায় প্রবল। অধ্যাস বা 
Illusion (রজ্ছুতে সর্পভ্রম ) এর মত, এ অভিজ্ঞতাও স্পষ্ট এবং বিশ্বাস- 
উৎগাদক। এই জাতীয় ছুই অভিজ্ঞতাই ভ্ৰমাত্মক। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ 
এই যে, অধ্যাসের বেলায় অভিজ্ঞতার কিছু একট! বাস্তব ভিত্তি থাকে, যেমন 
অন্ধকারে আকা বাকা দড়িটী দেখেই, ‘সাপ’ বলে চমকে উঠেছি। কিন্তু অমূল 
গ্রতাক্ষের বেলায়, অভিজ্ঞতার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সম্ভবতঃ, মন্তিষবের 
ভিতর থেকে কোন বৈদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত হয়ে, ইন্দ্রিযকে উদ্রিক্ত করেছে। 
‘অিধ্যাসের বেলায় ইন্দিয়গুলি সুস্থ অবস্থাযই আছে এবং স্বাভাবিকভাবে কোন 
বস্তু দ্বারাই তারা প্রভাবিত; কিন্তু পূর্বের কোন স্থায়ী অভ্যাস বা সংযোগ হেতু 
অথবা অন্ত কোন কারণে, মনে কোন দ্রবোর উপস্থিতি সম্পর্কে ভূল ধারণ! জন্মে। 
"কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের বেলায় যে তুল ধারণাটা জন্মে, সেটা অংশতঃ বা পূর্ণতঃ 
ইন্রিয়াদি ও তার স্রাযুসম্বন্ধগুলির মধ্যে কোন বিকৃতির ফল। যেমন, জর 
বিকারের প্রলাপের মধ্যে রোগী ইদুর বা.সাপের কথা বলে। সতাইসে ইঁদুর 
বা সাপ দেখে, কারণ ই'দুর বা সাপ দেখলে তার মন্তিষ্ের স্বাযুকোষ ও ইন্জিয়- 
গুলিতে যে পরিবর্তন ঘটত, বিকারের ফলে তার ভেতর থেকেই সেই পরিবর্তন 
ঘটে।...অমৃল প্রত্যক্ষের একটি কারণ হচ্ছে, মস্তি রক্তপ্রবাহের প্রকৃতি ও 
পরিমাপের পরিবর্তন, এবং ফলে মস্তিষ্কের ক্সাযুপদার্থের বিকার । রক্তের মধ্যে 
খ্যালকোহল, আফিম, ইথার, ক্লোরোফর্ম অথবা অনুরূপ কোন বিষপদার্থ সঞ্চিত 
: হলে, সমগ্র স্বাযুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসক্রিয়া মন্দীভূত হওয়াতে 
রক্তে কার্বোনিক এসিড, সঞ্চিত হয়, এবং তার ফলে মস্তিষ্কের বোধকেন্রগুলি 
অস্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হয় ৮২২ 
| অনেক সময় অধ্যাস ও অমূল প্রত্যক্ষের মিশ্রণ ঘটে। স্বপ্নের বেলায় এ 
₹ কম প্রায়ই হয়। প্রথম দিকে বাহ্‌ একটা উত্তেজক কারণ থাকে বটে, কিন্ত 
পে ছৰি ক্রমে ছুটে উঠতে থাকে, তা শেষটায় সেই প্রথম উত্তেজকের সঙ্গে 


i TERA 
| ২২ Stout Manual of Psychology, Pp. 447-448. 
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সম্পর্বশুন্ত। যেমন, জানালা খুলে শুয়েছি, বৃষ্টির ছাট গাঁয়ে লাগছে। স্বপ্ 
‘দেখলাম, সমুদ্রে ভেসে চলেছি। এমন সময় একটা কাঁঠের গুঁড়িকে আকড়ে 
ধরলাম (কোল বালিশ বুকের কাছে জড়িয়েছি)$ হঠাৎ কাঠটা বাঘ হয়ে 
আঁমার নাম ধরে ডাঁকতে লাগল, এবং আমার নাকের উপর থাঁবা মারল 
€হয়তো' এক কৌটা বৃষ্টি নাকের উপর পড়েছে )। আঁমি তখন বললাম 
“আমার খিদে নেই। আর তখনি বাঁঘটা একটা জাহাজ হয়ে গেল 
ইত্যাদি । 

ষ্টাউট্‌ অমূল প্রত্যক্ষের দৈহিক ব! স্নায়বিক কারণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন। কিন্তু ক্রয়েডগন্থীরা মনে করেন, অবচেতন মনের ক্রিয়াই এর 
মূল কারণ॥ অবচেতন মনে সংবাতই অনেক সময় অমল প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে থাকে । স্বপ্নের মত এ-ও সম্ভবতঃ কোন সুপ্ত আকাজ্ঞা 
পরিতৃপ্তির পন্থ!। এটা মানসিক বিকারের লক্ষণ। বাঁস্তবিকপক্ষে উন্মাদ 
রোগগ্রস্থদের মধ্যে, অমূল প্রত্যক্ষ অস্বাভাবিকভাবে গ্রবল। 

স্থান বা দেশ প্রভ্যন্ষণ —Perception 9£5198০6-_সমস্ত প্রত্যক্ষণের 
মধ্যেই স্থান বা দেশ (৪5০০ ) সম্বন্ধে বোধ থাকে। স্থান বা দেশ বলতে 
দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, ঘনত্ব, দুরত্ব, আয়তন এই সবই বোঝায় ; প্রত্যেক 
সংবেদনের মধ্যেই সম্ভবতঃ দেশ ব| স্থান-বোধের বীজ অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে। 
আমর! কৌন জিনিষ যখন স্পর্শ করি, তখনই দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ ত্বকের খুব . 
নিকট কয়েকটি স্থানের বিশেষ বোধের (10081 51209 ) মধ্য দিয়ে, বস্তুটি 1 
কতকট। জায়গা জুড়ে আছে (০xen৪i৪)y ) এই অস্পষ্ট বোধ জাগায় । পুনঃ 
পুনঃ অভিজ্ঞতার ফলে, এবং বিশেষ করে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায়, এ : 
বোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে €ঠে। স্থান বা দেশ বোধ জাগ্রত করবার পক্ষে, চ্ষ 
ও ত্বক সকলের চেয়ে বেশী সহায়ক । 

দেশ বা স্থানের ধারণার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক তত্র মধ্যে প্রবেশ 
না করে, আমর! জেমস, ষ্টাউট_ও ওয়ার্ডের অনুসরণ করে বলব, যে সংবেদনের 
প্রাথমিক বিস্তারবোধই ( extensity ) ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার ফলে, দৈর্ঘ্য প্র 
বিস্তার দূরত্ব ইত্যাদি সুস্পষ্ট বোধে পরিণত হয়। এটা মানুষের মনের ধর্ম যে 
কোন দ্রব্য বা ঘটনার বোধ হতে হলে স্থানে বা৷ দেশে না সাজিয়ে নিয়ে বাজি 
তার তাঁৎপর্যবৌধ করতে পারে না। এই অর্থে এটা প্রাকঅভিজ্ঞতা-ভিত্িক 
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বাক্তিমনের একটি রূপ (৬, priori-subjective 100০) কিন্তু এর সুস্পষ্ট 
বিকাশ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ (2 posteriori )। 

স্পর্শ ও পেশীসঞ্চালন দ্বার! দ্রব্যের ঘনত্ববোধ_ Tact! 
perception of solidity—একাট ক্ষেত্রের দৈঘ্য ও বিস্তার আছে। তা 
একটি তল (৪58০০) স্পর্শ ও পেশী সঞ্চালন দ্বার! ( Kinaesthesis ) 
দৈৰ্ঘ্য ও প্ৰস্থের বোধকে সমন্বয় করে নিলেই, তলের বোধ জন্মিবে। 
চোখ ব্যবহারের দ্বার! অনুরূপভাবেই তলের বোধ বিকশিত হয়। ছ'টি তলের 
সমন্বয়ে ঘনত্ব বোধ জন্মে । নিক্তিয় 'ও সক্রিয় স্পর্শের দ্বারা এটা ঘটে। 

স্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারা বস্তুর অবস্থান নির্দেশ Localisation of objects 
through touch and vision—যখন কোন ভ্রব্যকে জানি, তখন তার 
অবস্থানও বোঁধ করি । অবস্থান মানে হল, দ্রব্যটি আমার কোন্‌ দিকে, এবং 
কতদূরে ( direction & distance ) আঁছে। এটা সক্রিয় স্পর্শ, পেশীগঞ্চালন 
ও সক্রিয় দৃষ্টি দ্বারা জানি। ব্দব্যটি বা! দিকে হলে, চক্ষু বা ঘাড় একভাবে 
ঘুরাই, ডানে হলে, বিপরীত দিকে খুরাই। উপরে হলে, ঘাড় চিৎ করে বা 
অক্ষিগোলক উপর দিকে সঞ্চালন করে দেখি ; নীচের দিকে হলে, বিপরীত। 
ডালের উপরের পেয়ারাটি পাড়তে হাঁত উপরের দিকে৷ বাড়াই; মেঝ থেকে 
বইটি তুলতে, উপর হয়ে মাথা নীচু করে হাত নীচে বাড়াই । ঢা 
নির্ভর করে পেশী ইত্যাদি সঞ্চালনের প্রকৃতির উপরে । 

আর দূরত্ব বোঝা যায়, পেশী-ক্রিয়াজনিত শ্রমের পরিমাণ: ছ্বারা। বেশী 
উচু বা বেশী নীচুতে কোন দ্রব্য স্পর্শ করতে হলে, পরিশ্রম বেশী হয়; কোন 
জিনিষ হাত বাড়িয়ে ধরতে যদি পরিশ্রম বেশী হয়, তবে ত! দূরে ; পরিশ্রম কম 
হলে তা কাঁছে। বদি হাতের নাগালের বাইরে হয়, তবে সে জিনিষটির কাছ 
পৰ্যন্ত হেঁটে গিয়ে তা ছু'তে, পা এবং অন্টান্ট অঙ্গের পেশীর পরিশ্রম যতটা হয়, 
তা দিয়ে মাপ করি তার দূরত্বের পাঁপটিকে মাপকাঠি করলে, পর পর পা 
কতবার ফেললে জিনিষটির কাঁছে পৌছা যায়, তা দিয়ে al 
ফুট দূরে ।” 
| দৃষ্টি দ্বারা দুরত্ব কি ভাবে বোঝা থা perception 
of 019/815০৪- চক্ষু তো দুরের দ্রব্য পর্যন্ত ছুটতে পারে না, দ্রব্যকে সাক্ষাৎ- 
ভাবে স্পর্শও করতে পারে না। তা হ’লে চক্ষুর সাহায্যে আমরা দূরত্ব পরিমাপ 


১৯ 


২৯৯ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা! 


ক্রি কি করে? বিশপ. বার্কলে এজন্ত এই মতবাদ প্রচার করেছিলোন ছে 
চোখের পক্ষে দূরত্থবোধ প্রতাক্ষ ব্যাপার নর, এটা অন্রমান-সাপেক্ষ। হর 
কোন ভ্ব্যের দূরত্ব সক্রিয় স্পর্শ এবং পেশীসঞ্চালনের সাহাঘো প্রহাক্ষ কি, 
খন সঙ্গে সঙ্গে চোখ ব্যবহার করি। এটা একবার নয়, বহুবার ঘটে। 
শ্রতরাং চোখও দূরত্ব বোধ আয়ত্ত করে ( acquired [১০7০০110001 উচ্ 
কতগুলি চিহ্নকে দূরত্বক্তাপক বলে বুঝতে শিখে । এই বোধ অতীত অভিজ্ঞ” 
নির্ঠর, এবং দ্রুত অহুচ্চার অনুমানবাপেক্ষ ৷ ২ 


চক্ষুার! দুরত্ববোধ-বিধায়ক চিহ্নসমূহ -_-Vi$৷৭। signs of 
distance. 


(৯) একই ভ্রবা দূরে থাকলে ছোট দেখায়। দূর থেকে কোন ষ্টামারকে 
এক ক্ষুত্ব বিন্দুর মত দেখায়, কাছে আমলে তা প্রকাণ্ড দেখার । বাস্তবিকপ্ধে 
অক্ষিপটে দূর জিনিযের ছায়া, কাছের জিনিষের ছায়ার চেয়ে ক্ষু-তর। কাজেই 
অঙ্ক সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, চোখে প্রতিফলিত ছবির ক্ষুত্রাকৃতি, জাহোর 
দূরত্ব বোঝায় । এ চিহ্ন ব্যবহার করেই, শিশুকে আমরা দ্রবোর দূরত্ব অনুমান 
করতে শিক্ষা দিই, এবং ছবি আকার বেলায়ও এ কথাটি আমরা মনে রাখি? 
জ্যাঙুইল্‌ এবং মান্‌ এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলেছেন,_তা হল এই থে, 
'ক্ষিপটে বস্তুর ছবির এরকম হাস্বদ্ধি (apparent variation in the sist 
of the visual image) সত্বেও, আমর! বিশ্বাস করি যে, বস্তর প্র 
‘রতনের (1! 31558810.). কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় নি । ভ্রষ্টার অবস্থান ও 
দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্বু জুব্যের আকৃতিও বিভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়, হেম 
একটি গোলাকৃতি জিনিষ সোছাস্থজি উপর দিক হতে গোল দেখালেও, দূর 
থেকে এবং একপাশ খেকে ডিঙ্বারুতি-দ্েখার । তথাপি দর্শক এ ভুল করে না 
যে ভব্যটির বান্তবিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। দর্শক এ পরিবর্তনকে উপেক্ষা 
করে, ্রব্যটির একটি নিদিষ্ট আয়তন ও আকৃতি আছে, তা দৃঢ় ভাবে বিব্াগ 
করে। একে মান্‌ perceptual constancy বলেছেন । এর থেকে বুঝা 
যায, যে সত্য প্রত্যক্ষ, অভ্যাসের উপর এবং অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 
করে। এ জন্তই এ্যাঞ্জেল ( Agel ) রবেছেন যে “2 fully developed 


2৩ Stout—Manual of Psychology, P. 478. 


প্রতাক্ষণ a ২৯১ 
ption is simply a kind of 10811 ts নৃজন অভিজ্ঞতাকে 
খুৱান্তন ক্মভিজ তার নিরিখেই ব্যক্তি যাচাই করে, এবং গ্রতোক দূডন গ্রাতাক্ষপের 
নুন এ পুরাতন অভিজ্ঞতার সমন ঘটে, কাজেই 87811 ঠিকই 
যে, ‘a perception is a synthetic experience, and the 
bination of the new and tha old is the essential part of 
synthesis.’ * 
আমর! আলোচনার ধারা থেকে ক্িছুট! দূরে সরে এসেছি। 'আমরা 
কচ্ছিলাম, কি চিৎ দ্বারা চোখ জবোর দূরদ্ধ অনুমান করে। 
প্রথম চিহুটি হল, জব্োর যে ছবি অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয়, তাঁর আয়তনের 
দরবিবর্তন। এবার অন্ত চিহ্নগুলি আলোচনা করা যাক। 

(২) দূরের ছিনিষ অস্প্ দেখায়, কাছের জিনিষ স্পষ্ট দেখায়। দূর খেকে 
কোন ভ্রবোর রূপরেখাটি তত তীক্ষু (8১৪: ০utli৷৪ ) বোধ হয় না। সেই 
কাছে আসলে তা তাক্ষতা লাভ করে। দূর থেকে জ্রবোর বিভিন্ন 
মধ্যে সন্ন্ধ পরিষ্ধার চোখে পড়ে না। নিকট খেকে জরবোর রাপ- 
শু! স্পষ্ট হয় না, তার সমস্ত অংশগুলি এবং তাদের সন্নধ পরিষ্কার 
চোখে দেখা যায়। কাজেই অন্ত সমস্ত অবস্থা এক থাকলে, একটি জ্রব্যের 


মৃক্তাগুলি, এমনকি গালের ছোট তিলটিও । 

(৩) দূরের জিনিষের কখনো কখনো! রংয়ের পরিবর্তন হয়--এ দুর 
চ্ছি। কাছে নন্দনপাহাড় রুক্ষ ধূদর, মাঝে মাঝে গাছপাতার সবুজ 
ছোপ। কিন্ত চার মাইল দূর মতিনগর থেকে এই গাহাড়কে দেখার ঘননীল। 
ঝুঝি পাহাড় অনেক দূরে । 

(৪) আলোছায়ার পার্থক্যও দূরত্ব জ্ঞাপন করে। পাহাড়ে যে অংশটা 


চিড় 
28 Munn—Psychology, P. 828 

logy, P. 828. 
২৫. Angell—_Psychology, p. 159. 


২৯২ * শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


দৃষ্টি থেকে দূরে, তা অন্ধকার । এই আলোছায়ার পার্থক্য ছার! শিল্পী রা 
ও দূরের পার্থক্য বোঝান। এটি একটি সুপরিচিত কৌশল, এই ছাট চি 
aerial perspective বলে । 

(৫) দুটি সমান্তরাল রেখা দূর দিগন্তে গিরে ক্রমশঃ মিলে যার বলে ৫ 


Fig. 40. Geometrical perspective, after Woodworth & M 
Psychology —Fig. 105 P. 449. 

হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে তা অমস্তব। ইহাঁও দূরত্ব জ্ঞাপক একটি ? 
চিহ্ন, যা শিল্পীরা প্রায়শঃই ব্যবহার করিয়! থাকেন। 


(৬) নিকটের দ্রব্যের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করতে, চোখের ভিতরের J 
উত্তল লেন্সের দুই মাথায় চাপ দিয়ে লেন্সের উত্তলতা (০০০৮০%7য) বাং 
হয়। এজন্য লেন্স-সংলগ্ন সিলিয়ারী পেশীগুলির সক্রিয়তা প্রয়োজন । ' 
জিনিষের দিকে তাঁকাবার সময় লেন্সের উত্তলতা! বাড়াতে হয় না, 
সিলিয়ারী পেশীর কোন পরিশ্রম হয় ন1। | 


(৭) কোন চলন্ত যান থেকে বাইরের দিকে তাঁকাঁলে, সামনের 
জ্রুতবেগে বিপরীত দিকে সরে যায়, কিন্তু যে জিনিষ যত দূরে, তা 
দ্রুতবেগে অর্থাৎ ধীরে ধীরে ধরে সরে যায়। একে বলে Parallax | 


২৬ Parallax : One of the conditions upon which the perception 0 
tive distance depends, when movement at right angles to the 
Vision alters the relative position. of two unequally distant 
Drever— Dictionary of Psychology, P. 197. 


প্রত্যক্ষণ ২৯৩ 


ষটি্ধারা দূরত্ব বোধের একটি চিহ্ন। এই চিহ্নগুলি এক চোখ বা ছুই চোখ 
দিয়ে দেখা ( monocular and binocular vision ) দুই ক্ষেত্রেই সমান 
প্রযোজ্য । 

কিন্তু কতকগুলি চিহ্ন আছে যেগুলি কেবলমাত্র যখন দুই চোখ ব্যবহার 
করা যায়, তখনি কাজে লাগে। নীচে সেই চিহ্ুগুলি সম্পর্কে আলোচনা 
করা যাক্‌। 

(ক) ছুই চোখ যখন একই দ্রব্যের দিকে ফেরানো যায়, তখন অক্ষিগোলক 
দুটিকে সেই একই দ্রব্যের দিকে নিবদ্ধ করতে অক্গিগোলক-সংলগ্ন পেশীগুলি 
সংকুচিত বা প্রসারিত করতে হয়। দ্রব্যটি কাছে হলে পেশীর পরিশ্রম বেশী 
হয়, দূরে হলে পরিশ্রম কম হয়। ছুই অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে (Yellow spot) 
দ্রব্যটির স্পষ্ট ছবি ফুটলে, তবেই দ্রব্যটি আমর! পরিফার দেখতে পাই। 
কিন্তু ছুটি অক্ষিগোলকই ঠিক ঠিক ভাবে দ্রব্যটির দিকে নিবন্ধ হলে, 
( convergence of the eyeballs on the object) তবেই দুই চোখের 
পীতবিন্দুতে দুইটি ছবি এক হয়ে স্পষ্ট ছবি ফোটে, এবং দূরত্বের ধারণাও জন্মে। 
একটি অক্ষিগোলকে একটি আঙুল দিয়ে টিপে কোন দ্রব্যের দিকে তাকালে 
একই দ্রব্যের, দুটি ভিন্ন ভিন্ন ছবি চোখে দেখি। 

(খ) ছুটি চোখে যে দুটি ছবি ফুটে, তাদের মধ্যে সামান্ত পার্থক্য আছে। 
কিন্ত অভ্যাস দ্বারা, এবং স্পর্শের সহায়তার, আমরা ছুটি ছবিকে এক করে 
দেখি। যত দুরে দ্রব্যটি থাকে, ততই তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কমে এবং নিকট 
থেকে দেখলে, ছুটি চোখের ছবিতে পার্থক্য বেশী হয়। এবং পার্থক্য সত্বেও ছুটি 
ছবিকে এক করে দেখতে যে মানসিক পরিশ্রম, তা দূরত্ব বোধের একটি চিহ্ন। 

চক্ষুর দ্বারা ঘনত্ব বোধ—Visua! perception of 50lidity-ন্পর্শের 
সঙ্গে নিকট সহযোগিতা ও অভ্যাসের দবারাই চোখের পক্ষে ঘনত্ববোধ নফল ও 
সুষ্পষ্ট হয়, এবং দূরত্ববোধের অনেকগুলি চিহ্নই ঘনত্ব বোধেরও চিহ্ন বাস্তবিক- 
পক্ষে ঘন দ্রব্যের (90115 ) বিভিন্নতল দ্রষ্টার নিকট হতে বিভিন্ন দূরত্বে থাকে । 
কাজেই ঘনতববোধ ও দুরত্ববৌধ বাস্তবিকপক্ষে ঘনিষ্ঠ সহন্ধ যুক্ত। 

এখানেও দুই অক্ষিপটের পীতবিন্দুতে ছুটি ছবির ভিন্নতা সত্বেও তাঁদের এক 
করে দেখার চেষ্টাতে, দুরত্ব ও ঘনত্বৰোধ স্পষ্টতা লাভ করে । ১৮০৮০০১০০০৪ 


| বন্্ের সাহায্যে এটা খুব সহজেই প্রমাণ করা! যায়। এ যন্ত্রে দুটি ছবি ছুটি, 


২৯৪ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


চোখের সামনে এমন ভাবে রাখা হয়, যাতে ছুই চোখে দুইটি ছবি পৃথক দেখ! 
যায়। চোখের সামনে ছুটি আতসকীচ থাকে, তার মধ্য দিয়ে ছবিগুলিকে 
বড় করে দেখা যায়। ছবি ছুটির মধ্যে সামান্য প্রভেদ থাকে (ছুটি চোখের 


সধ্যে যতটা দূরত্ব, ছুটি ক্যামেরার লেন্স ছুটিকেও ঠিক ততদূর দূরত্বে রেখে 
একই দৃশ্যের ছবি তোলা হয় )। ছবি ছুটি একটি ফ্রেমে চোখের সামনে রাধা 
হয় এবং এ ফ্রেমটিকে (অর্থাৎ সন্ধে সঙ্গে ছবি দুটিকে ) সামনে পিছনে 
আনাযায়। এ রকম ভাবে সামনে পিছনে আনতে আনতে, হঠীৎ ছুটি 
ছবি এক হয় এবং ঘনত্ব ও দূরত্বের বোধ নিয়ে চোখের উপর ফুটে উঠে। ছবি 
ছুটি তো একটি তলে (surface ) আঁকা, কিন্তু দুই চোখ ব্যবহারের ফলে 
উপরি উক্ত চিহ্গুলির সক্রিয়তায় ঘনত্ব ও দূরত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যের বোধে পরিণত 
হ্য়। 

আলো! ছায়ার বিভিন্নতা (একটি বৃত্ত অংকন করে এক দিকে একটু অনমান 
81985 দিলেই একটি বল বুঝাৰে ), আকৃতি পরিবর্তন ( যেমন, সম-চতুদ্ধোগ 


Fig. 41. Visual signs of solidity and relative distance. 
রব্যকে বরকির মত ), সমাস্তরালতার পরিবর্তন, কোণের পরিবর্তন (সমকোণরে 
সুন্মকোণে ) দ্বারা শিল্পীও কাগজের তলে আঁকা ছবিতে ঘনত্বের বোধ সং | 
করেন। এই. আপাত পরিবর্তনগুলিকে Geometrical perspective { 
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(জ্যামিতিক পরিপ্রেক্ষিত) বলা হয্ব।২৭ উপরে দুইটি ছবি দিয়ে এট! 
বোঝাতে চেষ্টা করা গেল। এখানে দেখা যাবে, যে চিহ্গুলি দূরত্ব বোধ 
জন্মায়, তাহা ঘনত্ববোধেরও সহায়ক ।২৮ 

গতিবোধ—Perception of motion গতি হচ্ছে বস্তুর এক স্থান থেকে 
অন্য স্থানে গমন। এই বোধ স্পর্শ, এবং পেশী-কণ্ডরা-অস্থিমন্ধির সঞ্চালন দ্বারা 
পাওয়া যায় এবং দৃষ্টির সাহায্যেও পাঁওয়া যায় । গতিশীল বস্তু আঙ্গুল দিয়ে 
্পর্শ করলে আমরা দেখি দ্রব্যটির বিভিন্ন বিন্দু একটির পর একটি আঙ্গুলের 
মাথার এনে লেগে সরে যাচ্ছে, যদিও আমরা হাত নাড়াই না। অথবা যদি 
রত ঘূৰ্যমান বস্তু ন! হয়, তা হলে চলমান দ্রব্যটির উপর হাত রাখলে, হাতটিও 
বিনা চেষ্টায় চলতে আরম্ভ করবে। সক্রিয় স্পর্শ ছারাও আমরা দ্রবোর গতি 
বুঝতে পাঁরি। বিপরীত দিকে হাত চালালে আমরা! বেশ একটা বাধা বুঝতে: 
পারি। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর' দ্রব্যের অবস্থা পরিবত ন নির্ভর কচ্ছে 
না, কাজেই সহজেই বুঝতে পারি, গতিটা আমার নয়, গতিটা রবোর | চচ্ 
দ্বাৰাও প্রত্যক্ষভাবে গতি বোধ করতে পারি। নিক্ষিয় দৃষ্টি ছারা দ্রব্যটির 
দিকে তাকালে, ভ্রব্যের বিভিন্ন বিন্দুর ছায়া" একটির পর একটি অন্গিপটের 
গীতবিন্দুতে প্রতিফলিত হতে থাঁকে। অথবা সক্রিয় দৃষ্টি ছারা দেখি, চলমান 
দ্রব্যের কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে দৃষ্টির কেন্ত্স্থলে নিবদ্ধ রাখতে হলে, ঘাড় 
বা চোখ অনবরত ঘুরাতে হয়। অর্থাৎ ঘাড় ও অক্ষিগৌলক সংলগ্ন পেশীর শ্রমের 
পরিমাণ ও প্রকৃতি দ্বারা, গতির বেগ এবং পথ আমরা বোধ করতে পারি। 

সময় বোধ Perception 0f time—অতীত, বর্তমান ও ভৰবিয়ৎ, 
মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ ইত্যাদি সমরজ্ঞাপক: ধারণা।- এই: ধারণীগুলিকে ছুটি 
দলে ভাগ করা যায়--পীরম্পর্যবোধ - (৪৫০০55১০0) এবং স্থিতিকালবোধ 
(duration) 1 এগুলি শুদ্ধ ধারণ! (abstract ideas) | এতে পৌছতে, বুদ্ধির 
অনেকটা বিকাশ প্রয়োজন। এবং সমস্ত শুদ্ধ ধারণার মত, এই ধারণাঁগুলিতে 
পৌছতেও প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, তুলনা, প্রভেদ, বর্জন (elimination of elements 


which are not common) এবং লামান্ঠী করণ (generalisation) প্রয়োজন । 
টি তা 


২৭ Woodworth & Marquis Psychology, P. 449. 
২৮ গেমসের মতে চক্কর দ্বারা দূরত্ব ও ঘনত্ব বৌধ অমুমান-নাপেক্ষ নয় । টি 
বোধ প্রত্যক্ষ এবং চৌখের দ্বারা এ সম্বন্ধে শুল্প্রতর বোধ জন্মে | 


২১৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


এ কাজ বিশ্লেষণ ও বিবেচনা-সীপেক্ষ। কিন্তু সময় বোধের প্রত্যক্ষণমূলক 
ভিত্তি কি? 

কোন ঘটনা যখনই আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখনই বোধ করি, এটা কতকটা 
সময় জুড়ে ঘটছে। এই ঘটনাটি হুম্ব বা! দীর্ঘ হতে পারে, কিন্ত সর্বদাই এর 
মধ্যে আছে সময়-ব্যান্তি বা স্থিতিকীলবোধ। এ বোধকে ্টাউট, নাম দিয়েছেন 
1০৮61 | স্থিতিকালের স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা ( যেমন__ঘণ্টা* মিনিট, 
সপ্তাহ ইত্যাদি) গ্রত্যক্ষমূলক এই অস্পষ্ট বোধের উপরই গ্রতিটিত। বিশ্লেষণ 
বিচার-বিবেচন! ছারা, ঘটনার অন্ত সমস্ত: উপাদানকে বাদ দিয়ে, এই সামান্ট 
গুণটিকে আমরা নির্দিষ্ট, নির্ভুল, সর্বত্র সর্ব অবস্থায় ব্যবহার্য, একটি বৈজ্ঞানিক 
একক ছারা পরিমাপ করি, যেমন পাঁচ মিনিট. দুই ঘণ্টা, তিন বৎসর, এক 
শতাব্দী ইত্যাদি । অবশ্য দীর্ঘতর  কালব্যাপ্চি, ষেমন-_শতাব্দী, আমরা প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতায় বোধ করিতে পারি না। কিন্তু কাছে ঘড়ি না থাকলেও, পাঁচমিনিট 
ও আধঘণ্টার তফাতটা আমাদের বোধের মধ্যে ধরা পড়ে। অবশ্য আমাদের 
বিভিন্ন মানসিক অবস্থা, আমাদের কালব্যাঞ্চি বোধকে প্রতারিত করে;_ যেমন 
আনন্দের দিনে বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখার তিনঘণ্টা যেন মুহূর্তেই শেষ হয়ে 
যায়; আবার নববিরহীর কাছে স্ত্রীর নিকট হতে বিচ্ছেদের ছুটি দিনও যেন: 
এক যুগ বলে মনে হয়। বিজ্ঞান তাই ব্যক্তিগত মানসিকতা-ভিত্তিক সময়ের 
পরিমাঁপকে বিশ্বাস করে ন!। সে তাঁই চিন্তা বিবেচনা করে সময়ের এক 
একটি বস্তুগত মাপক স্থির করে, যা ঘড়ির ছারা নিয়ন্তরিত। সময়ের এই 
ঘটনানিরপেক্ষ মাঁপ বিশুদ্ধ-ধারণা-নির্ভর (abstract concept) | 

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বোধ-_গ্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্যে যেমন 
কালব্যান্তির একটি অস্পষ্ট বোধ থাকে, তেমনি কাঁলপ্রবাহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বোধও 
থাকে। একটি ঘটনার পরে আর একটি ঘটনা! যখন ঘটে, তখন ছুটি ঘটনার 
মধ্যে বিভিন্নতা সত্বেও একটা পরিবর্তনের যোগস্থত্ ( experionce of 
transience ). আমাদের প্রত্যক্ষণের মধ্যেও বোধ করি। “যখন আমরা 
অন্ধকারের মধ্যে আছি, তখন হঠাৎ বিজ্জলী বাতির সুইচ. টিপে আলো ছেলে 
দিলাম। এ ঘটনার বিবরণ দিতে যদি আমরা! বলি, প্রথমে ছিল অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষণবোধ, এবং ঠিক তারই পরে এলো আলোর বোধ, তা হলে ঘটনার 
বিবরণটি অসম্পূর্ণ হল ; এর সঙ্গে এটাও যৌগ করতে হবে যে, এই দুই বোধের 
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মধ্যে পরিবর্তনটিও অদ্ভুতভাবে আমর! তৎক্ষণাৎ, বুঝতে পারি। যে অন্ভৃতি 
আমাদের এ ক্ষেত্রে হয়, তা শুধুমাত্র অন্ধকার তাঁর পরেই আলোর অন্থ্ভূতি নয়, 
এ হুল অন্ধকার আলোতে পরিবতিত হল, সেই অন্ুভূতি।”২৯ 

পরিবর্তনের এই প্রত্যক্ষবোধই আমাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই 
নুস্পষ্ট কালবিভাগের মূল। এই বিভাগের মধ্যবিন্দু হল বতমান। অতীত ও 
ভবিষ্যৎ আপেক্ষিক। বর্তমানের তুননায়ই কোন কাল অতীত বা! ভবিষ্যৎ 
কিন্তু বর্তমানও তো একটি স্থির বিন্দু নয়। কালগ্রবাহ তো কোথারও স্থির 
হয়ে নেই, এর মন্ত্র হল ‘চরৈবেতি’। এই মুহৃতকেই যদ্দি বর্তমান বলি, তবে 
এ কণ্ট৷ কথা লিখতে লিখতেই তা অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে। এবং পূর্বমুুতে ও 
যা ছিল ভবিষ্যৎ, তা বর্তমানে ক্ষণকাল পদক্ষেপ করেই, অতীতে মিলিয়ে গেল ।' 
সুতরাং, শুদ্ধ ধারণার দিক থেকে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সীমাজ্ঞাপনকারী 
কাল্পনিক একট সদাসঞ্চরমান জ্যামিতিক রেখা! ॥ উইণিয়ম্‌ জেমস্‌ এই কাল্পনিক 
বর্তমানকে বলেছেন আমাদের উপনিষদের ভাষায়, “ক্ষুরস্ত ধারা? ( knife- 
৪88০ )। কিন্তু আমাদের ৰৃতমানের বোধ বিস্তারহীন জ্যামিতিক রেখা 
নয়,_'সংক্ষেপতঃ যে বর্তমানকে আমর! প্রত্যক্ষ করি, তা ক্ষুরস্ত ধারা” নয়, 
তা যেন ঘোড়ার পিঠে বসবার স্যাড্‌ল, যাহার সামনে পিছনে নিজস্ব কিছু 
বিস্তার আছে, যেখান থেকে সময়ের সামনে ও পিছনের দিকে আমরা 
তাকাতে পারি। কাজেই কালের প্রত্যক্ষবোধের যে একক, তার কিছু 
বিস্তার আঁছে জাহাজের সামনে ও পিছনের মত, এর এক মুখ ভবিষ্যতের 
দিকে, এবং আর এক মুখ অতীতের দিকে । ৩* বাস্তবিক প্রত্যক্ষ বোধের এই 
বর্তমানকে জেম্স্‌ বলেছেন ‘specious Present’ অলীক বর্তমান বোধ। 

“অতীত ও ভবিষ্যতের বোধ প্রত্যক্ষণের স্তরে অত্যন্ত প্রাথমিক । কিন্ত 
এই স্তরেও ‘এখনও নর? এবং ‘আহা নেই” (2001৮ consciousness and 
2. “no-more” consciousness ) বোধ থাকে । মনোযোগে প্রতীক্ষার 
ভাবের মধ্যেই, যা আসছে তার জন্তে প্রস্তুতির মধ্যেই, এখনও নয়” বৌধটি 
জড়িত থাকে। এই ‘এখনও নয়’ বোধটি তীব্র হয়, যখন ইচ্ছা বা ক্রিয়া 
বাধাপ্রাপ্ত বা বিলস্বিত হয়, যেমন ক্ষুধার্ত কুকুর যে হাড়টির জন্য লালায়িত হয়ে 


২৯ Stout: Manual of Psychology, Pp. 496-497. 
৩০ James —Principles of Psychology, Vol.—1, P. 609. 


২৯৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


আছে কিন্তু যা এখনও পায় নি, সেখানে এই ‘এখনও নয়’ ভাঁবটি তীব্র । 
এখানে যে বর্তমান শুধু দীর্ঘায়িত হচ্ছে তা নয়, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের 
প্রভে বৌধও তীক্ষ হয় । “আহা নেই” এই ৰোধটি খুব স্পষ্টভাবে বোধের মধ্যো 
প্রকাশ পায়, যদি তৃপ্তিদায়ক ইচ্ছা বা ক্রিয়ার বস্তু হঠাৎ অপসারিত হয়ে নৈরাশ্ত 
জন্মায়। উপকথাঁর কুকুরটি যে হাঁড়ট চিবিয়েছে, তার প্রতিবিষ জলে দেখে, তা 
ফেলে দিলে পর, তার মনে “মাহা, আর নেই’ বোধটি নিশ্চয়ই খুব তীব্র 
হয়েছিল 1৮৩১ 
শিশুর মনের মধ্যে কল্প স্ষ্টির (৭৪১৭১০৭) ক্ষমতা! প্রবল হ'লে কালের 
এই গ্রভেদবৌধ সুস্পষ্টভাবে জন্মে। সালী ($]15 ) একটি উদাহরণ দিয়ে 
“আহা, নেই” বোধের বিকাশ শিশুর মনে কি ভাঁবে হয় তা বুঝিয়েছেন। “একটি 
শিশু একটি মনোহর দ্রব্য প্রকাশ্ঠভীবে দেখছে,_ধর1 যাক্‌, সে তাহার নার্সারীর 
দেয়ালে রৌদ্র রশ্মির খেলা দেখছে। হঠাৎ মেঘ এসে রৌদ্রকে ঢেকে দিল, 
এবং সোনালী আলোর মনোমুগ্ধকর নৃত্যলীলার অবসান ঘটল। কিছুক্ষণ আগে 
যেখানে ছিল সোনার আঁলোর উজ্জল এশ্বর্ষ, সেখানে দেখা দিল, নিতান্ত 
সাধারণ বিবর্ণ দেরাল-আবরক কাগজ ( 801] commonplace wallpaper Jl 
তার মনের মধ্যে সোনালী আলোর নাচনের সুন্দর ছবিটি গেঁথে আছে, এবং 
মন তাতেই আক্ুষ্ট হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে এলো নিরস বর্তমান অভিজ্ঞতা, 
আলোশৃন্ত দেয়ালের দৃশ্য। সুতরাং এখানে বর্তমান অভিজ্ঞতার রূঢ় বাস্তবতার 
সঙ্গেই রয়েছে য| এই মাত্র গত হল তার স্মৃতি ( represented experience )s 
এবং এই দুয়ের প্রভেদ-বোধ নুস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার জে 
সৰ্ববাপেক্ষ! অনুকুল অবস্থা! এখানে বিদ্যমান ।” ৩২ 
সাধারণভাবে এ কথা বলা যায়, যে সময়ের বোধ মনোযোগের উপর নির্ভর 
করে। “আহা, নেই'! এই প্রাথমিক বোধ, যা এইমাত্র গত হল এমন বন্তর 
উজ্জল স্মৃতি, এবং বর্তমান বাস্তব অবস্থার রঢ় প্রত্যক্ষণের প্রভেদ-বোধের দ্বারা 
স্পষ্টীক্ৃত হয়। এটা মনোযোগ-সাপেক্ষ। তেমনি, ‘এখনও নয়” এই প্রাথমিক 
বোধ, মনোযোগের মধ্যে প্রতীক্ষার যে উপাদান থাকে, তাঁর উপর নির্ভর করে! 


৩১ Stout—Manual of Psychology, Pp. 498—'99. 
২ Sully—The Human Mind, Vol. I, Pp. 420-321. 
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আর ‘বর্তমান’ এই প্রাথমিক বোধের মূলেও আছে বাস্তব সংবেদনের 
মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ।৩ 

কাঁলব্যাপ্তি বোধের বেলায়ও একথা সত্য যে, এর সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্ক 
আছে। যেখানে উদ্দীপকগুলি একঘেয়ে, অথবা অতি দ্রুত এবং বহু সংখ্যায় 
একটির পর একটি ভীড় করে এসে দাড়ায়, সেখানে মনোযোগ ক্রিয়া সহজ ও 
মন্থণ হয় না এবং এ সব ক্ষেত্রেই সময় দীর্ঘ বলে মনে হয়। কিন্তু যেখানে 
বিষয়বস্তু গ্রীতিপ্রদ; এবং মনোযোগের গতি ঘটন! বা বিষয়ের এক অংশ থেকে 
অপর এক অংশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে, সেখানে সময়ক্ষেপ হুম্ব বলে 


বোধ হয়। 

দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান-বোধ সম্পর্কে মায়ার্ম কতগুলি পরীক্ষা 
করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মোটামুটি একথা বলা যায় যে, যে সময়ের ব্যবধান 
অত্যন্ত হম্ব, তাঁকে আঁমরা বাস্তবিক ব্যবধান অপেক্ষা দীর্ঘতর বলে বোধ 
করি, এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানকে হন্বতর বলে বোধ করি। আর একটি 
সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাবহুল কালের ব্যবধানকে (81154 interval ), 
ঘটনা-বিরল কাল ব্যবধান (empty interval ) ৷ অপেক্ষা দীর্ঘতর 
মনে হয় ।৩৪ 

কিন্তু এখানেও ষ্টাউটের কথাই সত্য বলে মনে হয়, যে সময় সম্পর্কে সমস্ত 
গ্রকার-বোধের পরিমাঁপই মনোযোগের  স্বাচ্ছন্যতা বা অস্থাচ্ছন্দ্যতীর ছারা 
প্রভাবিত।৩৫ 

Pre-perception—এক ইন্র্িয়ের দ্বারা যখন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তথন 
অন্তান্ত ইঞ্জিয়ও সহযোগিত| করে। পুনঃ পুনঃ এ প্রকার সহযোগিতার হতে, 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্ত ইন্রিরলন্ধ বোধের অম্পষ্ট স্মৃতিও সেই প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাঁকে জটিলতর করে তোলে! একে ষ্টাউট, 
বলেছেন—০০mplication | ওয়ার্ড বলেনঃ “বরফ ৃষটিমাত্রই অগ্রিম তাঁর শীতল 
স্পর্শীন্থভৃতিও জন্মে, মাংসের চপ ভাজার গন্ধের সপে আগ্রিম তাঁর স্বাদ বোঁধ 


ঃ টিভি: 
৩৩ Stout Manual of Psychology, 120. 499-500. 

৩৪. Myers Textbook of Experimental Psychology, PP- 297-299. 
৩৫ Stout Manual of Psychology, P. 501. 
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করি।* এথানে স্থতি বা ধারণা প্রত্যক্ষবোধ থেকে অপৃথক 
কোন এক ইন্জিক্স দ্বার! বস্তুর প্রত্যক্ষণ যখন অন্য ইন্দরিয়ের সন্দে যুক্ত 
সঙ্গে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন স্বভাবতঃ সে 
ইন্জিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হলে, অন্ত ইন্দ্রের দ্বার! প্রাপ্ত গুণের বোধ 'সৃন্বন্ধে 
প্রত্যাশা জন্মে এবং তার প্রত্যক্ষণ তরান্বিত হয়, এবং প্রত্যক্ষণ ছারা বোধ 
সম্পূর্ণতর ও ন্ুস্পষ্টতর হয় ।৭৮ এ ব্যাপারাটিরই একটু চরম উদাহরণ 37868 
thesia, যেমন কোন কোন ব্যক্তি নাকি কথাকেও রংয়ের সঙ্গে যুক্ত করে 
দেখে ।০৯ 

৷ অংপ্রত্যক্ষ (Apperception)—লাইব নিজ, স্পষ্ট প্রতাক্ষণ তি 
বলেছেন এ্যাপারসেপসান্‌, বিশেষতঃ যে প্রত্যক্ষণত্রিয়ায় প্রত্যক্ষের বস্তুর সন্ধে 
নিবিড় পরিচিতি ঘটে, যেখানে বস্তুটিকে পরিক্ষার চিনতে পারা যা? 
হারবার্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪09:0০7810%. কথার অর্থ কিছু সম্প্রসারণ 

ভার মতে, শিক্ষার অর্থই হল জ্ঞানের বস্তুকে অতীতে জ্ঞাত, অনুরূপ ও 


জিনিষ দেখলাম--দোকানীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটি বাদাম। 
অন্থুন্ধানে জানলাম, এ বাদাম সাধারণতঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী ব 
অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে; এ বাদাম অন্যান্য বাদামের মত শক্ত খে 
মধ্যে হয় না_-কলের বাইরে জন্মে; এ ফল কাঁচা অবস্থায় নরম ও 
এবং আঁঠালে| থাকে । এ বাদাম ফল থেকে বিচ্ছিন্ন করে, রৌদ্র শুবি 

৩৬ What চা have in such cases is rather a pre-perception t} 


& mere fore-thought. The ice is not merely thought of as 
has a cold look, 


৩৭ Stout—Manual of Psychology, 6. 105, 


৩৮ Preperception : : the prepared set or attitude of readiness for 
expected perception, or other experience generally involving an 
Pator idea, which intensifies the clearness and vividness of perce 

Drever—Dictionary of Psychology, P. 216. 

৩  Synaesthesia: phenomena in which sensation in one 
department carry with them as it were sensory impressions 
Ing to another sense department, as in coloured hearing. 


Rex & Margaret. Knight Modern Introduction to Psycholo 
Pp. 122.128. 


ees 
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তার পর উত্তপ্ত বালুতে ভাজা! ভাজা করে কড়কড়ে করতে হয়। এ 
বাদামে নেহজাতীয় উপাদান, শর্করা, ও শ্বেতসার যথেষ্ট থাকে কিন্তু এতে 
ভিটামিনের পরিমাণ সামান্য; ইহা অুন্বাদু ও স্থাস্থাপ্রদ ও রেচক; ইহ! 
প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হয়, ইত্যাদি। এখানে এই অজানা জিনিষটিকে 
পরিচিত বহু জিনিষের বা! ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে, মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে 
বাধা হল, এরই নাম ॥pperception। “এ প্রকারে যা ছিল বিচ্ছিন্ন 
খণ্ডমাত্র, তা অন্টান্ত অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে,__ন্থাস্থ 
বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে ইহা বহু শৃংখলে গ্রথিত হ'য়ে, তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ 
হয়ে ওঠে, এবং পূর্বের আহরিত জান, বিশ্বাস, কল্পনার বৃহৎ অংশের সঙ্গে 
যুক্ত হয়-_বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটি পরিপূর্ণতার মধ্যে এ একটি নির্দিষ্ট স্থান 
লাভ করে” ৪* যেখানেই প্রত্যক্ষণ ব্যাপার স্পষ্ট, যেখানেই এর পশ্চাতে 
সচেতন মনোযোগ ক্রিয়া করছে, সেখানেই অবশ্য Apperception বা 
মংপ্রত্ক্ষও আছে। যারা যত বেশী যার প্রত্যক্ষণ করতে পারে তারা তত বেশী 
বুদ্ধিমান । : 

ওয়েবার ফেকৃনার বিধি__ছুটি একই জাতীয় উদ্দীপকের মধ্যে পরিমাণ- 
গত পার্থক্য যদি খুব সামান্ট হয়, তা! হ’লে তারা যে সংবেদন উৎপন্ন করবে . 
তাদের মধ্যেও পার্থক্য করা খুব কঠিন। এবং উদ্দীপকের পরিমাণ বাড়ালে 
সংবেদনও যে তীক্ষতর হবে তা সাধারণ অভিজ্ঞতাতেই আমরা জানি। কিন্তু 
ওয়েবার উদ্দীপকের পরিমাণের সঙ্গে সংবেদনের পরিমাণের সন্বন্ধ ঠিক 
কি রকম, তার নিভূর্ল একটি আংকিক ফর্মুলা আবিষ্কার চেষ্টিত হলেন! 
তিনি বহু পরীক্ষা করে দেখলেন যে, উদ্দীপকের পরিমাণ সামান্য বাড়লে 
সংবেদনের তীক্ষতা সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে না। আর একটা জিনিষও পরীক্ষান্থারা 
প্রমাণিত হ’ল যে.উদ্দীপকেরপরিমাণ যেখানে বেশী নয়, সেখানে অতি অল্প পরিমাণে 
তা বাড়ালে সংবেদনে সেই প্রভেনটা (1698৮ perceptible difference) 
তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। উদ্দীপকের পরিমাণ যত বেশী হবে, তাকে সেই অনুপাতে 
ততটা বাড়ালে তবেই সংবেদনে প্রভেদটা ধরা পড়ে। এক ইঞ্চি একটি রেখাকে 
= ইঞ্চি বাড়ালে তবে প্রভেদটা চোখে পড়ে। তার চেয়ে ছোট হলে 
ভ্কাৎটা সুস্ম পরিমাপ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে বোঝা যাত্র না। কিন্তু একটি 


৪৯. Stout manual of Psychology, P. 479. 


৩২ শিক্ষার মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


রেখা যদি ৫* ইঞ্চি লম্বা হয়, তা হলে কিন্তু সে ক্ষেত্রে আর মাত্র হি ইঞ্চি 
তাঁকে বাড়ালে গ্রভেদটা দৃশ্য হবে না, তখন বাড়াতে হবে ৫* ইঞ্চির ₹ ভাগ 
অর্থাৎ গুরো এক ইঞ্চি অর্থাৎ ৫* ইঞ্চির পর ৫১ ইঞ্চিতে পৌছলে, তবেই গরভেদটি 
ধর! পড়বে । অর্থাৎ বৃদ্ধিটা শুঁ₹ যৌগ করে নয়, দিয়ে গুণ করে করে। 
আগের উদ্দীপকের পরিমাণ যতটা হবে, সেই অন্ুপাঁতেই পরের উদ্দীপকের 
পরিমাণ বাড়ালে তবেই ছুটির মধ্যে প্রভেদ বোঝা যাবে। একেই ওয়েবারের 
সূত্র বলা! হয়। ওয়েবারের সঙ্গে কেক্নীরের নামও যুক্ত কাঁজেই একে “ওয়েবার- 
ফেকুনার লও বল! হয়ে থাকে । ও়েবারই প্রথম মানসিক প্রক্রিয়ার বেলায় 
নির্ভুল পরিমাপের (psychometry) রীতি প্রবর্তন করেছিলেন ।৪১ 


EE 


83 According to Weber's law the variable error of estimate 
is strictly proportional to the quantity estimated. This 10907 
Jaw, however is approximately rather than precisely true - + * when 
the task is to discriminate two quantities, the law takes this general 
form: in any particular kind of perception, equal relative differences, 
(not equal absolute differences) are equally perceptible. A less gener 
statement of the law is that, in any particular kind of perception: 
the least perceptible difference is not a certain absolute amount bu! 
a certain constant fraction of the total quantity, so the least per 
ceptible difference of length is, not one inch or one foot Or any 
such absolute amount, but (under the most favourable conditions 
of observation) aboui sly of the length of the lines compared. 
According to Weber’s law, the least perceptible difference increases 
in direct proportions to the magnitudes compared. 19 
Woodworth & Marquis. Psychology; Pu! 


নবম অধ্যায় 


মনোযোগ 


মন দিয়! কর সবে বিদ্যা! উপাঞ্জন 
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন! 
ধাদের বয়স পঞ্চাশের 'উধ্বে, তাদের মধ্যে কে এই মহামূল্য উপদেশ 
কস্থ করেন নাই? শুধু বিদ্যা মহাধন কেন, যে কোন মূল্যবান লক্ষ্যে 
(worth while ends) পৌছতে হলেই, প্রয়োজন মনঃসংযোগের»_একাগ্র 
হয়ে লক্ষ্য বস্তু ধ্যানের । বাস্তবিকপক্ষে, হিন্দীতে Attentio০॥ কথাটির 
প্রতিশব্দ হচ্ছে ধাঁন। 
মনোযোগ বিশেষ্য নয়, ক্রিয়া! | Atenti০৷ কথাটি বিশেষ, কিন্তু ব্যাপারটি 
আসলে একটি ক্রিয়া. 69217. মনঃসংযোগ করা । “মনোযোগ 
কথাটা আসলে বিশেগ্ই নয়। তাকে অবিচ্ছিন্নভাবে একট! ক্রিয়াপদ 
অনুসরণ করছে, সেটাই মনোযোগ কথাটার সত্যিকার অর্থ। মনোযোগের 
মধ্যে সর্বদাই আছে একটা! সক্রিয়তা, এবং মনোযোগের উপযুক্ত ক্রিয়াটি 
ইচ্ছে মনঃসংযোগ কর! ৷” ১ “এটা একটি শক্তি বা বস্তু নয়, কাজেই “মনোযোগ 
আছে’ না বলে, যদি বলা যায়, “মন দেওয়া হচ্ছে, তা হইলেই কথাটী 
বেশী সত্য হবে, যদিও তাঁতে মনে হবে যে, কথাটা ঘুরিয়ে বলা হল।" * 
মনোযোগ হচ্ছে ব্যক্তিরই একটি সচেতন ক্রিয়া । 
মনোযোগ ব্যক্তির আগ্রহ, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে অঙ্গাদ্িভাবে যুক্ত। 
ব্যক্তিরই একটি বিশেষ আগ্ৰহান্বিত অভিজ্ঞতাকে আমরা মনোযোগ নাম দিয়ে 
থাকি।১ উদ্দেশ্য লাভের জন্য কোন বস্তুকে যখন চেতনার সামনে স্পষ্টভাবে স্থাপন 
করি, তখন তাকে বলিমনোযোগ। টিচ্নীর স্পষ্ট চেতনার বা বিদবগ্রহণের স্তরকেই 
বললেন মনোযোগ_A state of consciousness marked by levels: 
ML is ect ERAT LALA BE ALN At 7... 
১ Ward—Psychological Principle, P. 61. 


২ Munp— Psychology, P. 80৮. y 
ও. Ross—Groundwork- of Educational Psychology, P. 167. 
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৩০৪ 
of sensory or imaginal ০learnes5. তাঁর মতে, মনোযোগের কাজই 
বোধক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা ।* কিন্তু ষ্টাউটের মতে, বোধ বিষয়ক আগ্রহ 
{ theoretical interest ) এবং ফললাঁভ বিষয়ক আগ্রহ ( practical 
{০৮০৪6 ) এক হিসাবে পৃথক হলেও, তারা অলঙ্গান্দিসম্বন্ধে যুক্ত । ফললাভ 
বিষয়ে আগ্রহ আছে বলেই, কললাভের বস্তুকে বা অবস্থাকে ভাল করে 
জানতে; বুঝতে চাই! লেই অই অয়োজন মনোযোগের ।* মনোযোগের 
উদ্দেশ্য, জ্ঞান না ক্রিয়া, এটা তর্কের বিষয় হলেও, সকলেই একমত, থে 
মনৌঘোগে মন কোন এক বস্তুতে বা বিন্দুতে কেন্দ্রীকুত ( £০০৷৪৪০৭ ) হয়। 
মন তার গরিমগুলের অন্য সমস্ত বস্তু বা ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, 
এক বিশেষ বস্তু বা ঘটনায় যখন কেন্দ্রীভূত হয়, তখন আমরা বলি, মনোযোগ 
হয়েছে॥ তার ফলে চেতনার বস্তু স্পষ্ট ও' তীক্ষরূপে আমাদের মনের সামনে 
প্রতিভাত হয় । যাঁতে মন নিবিষ্ট হ'ল, তাঁকে আমরা পরিমণ্ডলের মধ্যে অন্ত 
বস্তু থেকে পৃথক করে দেখি । কিন্ত এই পৃথক ও স্পষ্ট করে দেখা অপেক্ষাও 
মনোযোগ আরো কিছু বেশী। মনোযোগের বস্তু, আমাদের অধিকতর জ্ঞানের 
আগ্রহ, অথবা সফল কর্মের আগ্রহের টানে মনকে টেনে রাধে । মনোযোগ 
একটি ক্ষণিক মুহূর্তের স্পষ্ট গ্রত্যক্ষণ মাত্র নয়। কোন উদ্দেশ্য বা আগ্রহের সঙ্গে 
মনোযোগের বস্তর যৌগ আছে।: কাজেই তা একটি কিছুকাল স্থারী ক্রিয়া। 
মনোযোগের বস্ত_মনোযোগের বস্তু কি? মনোযোগের বস্ত' কথাটি 
ার্থবাপ্তক। বর্তমানে যাঁকে জানবার বুঝবার জন্য আমাদের আগ্রহ, তা অবশ্যই 
মনোযোগের বন্ত। কিন্তু মনোযোগের উদ্দেশ্য, কোন ক্রিয়। সম্পাদন 
( conative ) | কাজেই যাঁর উদ্দেশ্যে, যার অভিমুখে চেতনার এই 
কেন্দ্রীকরণ,__যা মনোযোগ ক্রিয়াকে আকর্ষণ করে, ভবিষ্যতের দিকে চালনা 
করে তাও মনোযোগের বস্তু। প্রথম অর্থে, যা স্পষ্টভাবে চেতনার সাঁমনে 
আছে, তা মনোযোগের বস্তু নয়--বরঞ্চ যা অস্পষ্ট, যাকে পুরাপুরি 
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8s It isthe function of attention to facilitate cognition. 
Titchner—The Psychology of Feeling and Attention. 


e The attainment of practical ends constantly requires fuller ynowledge 
of what is aimed et, at 1 ঘা ও obtaining it, To this extent, practical 
interest involves a theoretical interest, which takes the form of Attention. 


Stout—Manual of Psychology, P. 158. 


মনোযোগ ৩০৫ 


জানিনা, তাই চেতনাকে উদ্ধন্ধ করে, মনোযোগকে সক্রিয় করে তোলে। 
চেতনার বস্তুর স্পষ্টতা, মনোযোগের ফল,_মনোযোগের গন্তব্য স্থান 
(termination ); মনোযোগের যাত্রা সেখান থেকে সুরু নয়। দূর 
থেকে একটি মানুষকে আসতে দেখছি, তার চেহারাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি না, 
কিছুট। যেন চেনা-চেন। মনে হচ্ছে। তাই মনোযোগ দিয়ে দেখে চিনলাম, 
“তাই তো, পুরাতন বন্ধু প্রবোধ আসছে: । চেহারাটা যদি গোড়াতেই স্পষ্ট দেখ! 
যেত, তবে আর আগ্রহ উত্তেজিত হত না--মনৌযোগের তাগিদ আসত না।* 
মনেযোগ-_অমনোযোগ-46576100 & Inattention—যার!| পড়াশুনা 
মনে রাখতে গাঁরে না, শিখিয়ে দিলেও কাঁজ শিখতে পারে না, তাদের 
আমর! গাল দিয়ে বলি, তাঁরা ‘অ-মনোযোগী', অর্থাৎ, বুঝাতে চাই, 
মনোযোগ এবং অমনোষোগ দুইটি বিপরীতক্রিয়া। মনোযোগের ফলে, 
বিষয় চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ( distinct ) ফুটে উঠে,_একটি বিশেষ বিন্দুতে 
কেন্দ্রীভূত হয়। অমনোযোগে, চেতনা বস্তু থেকে বস্তুতে, অনির্দেশ্ব- 
ভাবে ঘুরে বেড়ায়,_কোঁথায়ও সে স্থিতি পায় না,ঃ_এ একটি ছড়ানো 
অপরিচ্ছন্, অনির্দিষ্ট ক্রিয়া, এবং চেতনার বস্তু অস্পষ্ট, অ-পৃথকীরুত, 
গরম্পর সংযোগ শূন্য (unclear, undifferentiated, disorderly )! 
অমনোযোগ তাই নিভূল জ্ঞান ও সফলক্রিয়ার পথে মস্ত বাধা । দ্রোণীচার্য 
ইকষপাওব রাজপুত্রদের ধনুষিষ্ঠা শিক্ষা দিচ্ছেন। সকল ছাত্রকে বললেন, 
"সামনে ছুশো হাত দুরে, তেঁতুল গাছের ডান দিকের উচু ডালে, ঘুঘু পাখী বসে 
ছে, তাকে শর নিক্ষেপ করে বিদ্ধ কর।” সাত্যকি এদিক ওদিক 
তাকাচ্ছেন। গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি দেখছ?” সাত্যকি উত্তর 
করলেন, “আমি তো অনেক গাছ দেখছি, তেঁতুলগাছ কোথায়?” জ্রোণ 
বললেন, “তোমার মনস্থির নেই, লক্ষ্যভেদ তোমার কর্ম নয়।” তারপর দ্রোণাচার্য 
দেখলেন, ধৃষহাম তেঁতুলের গাছের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে দাড়িয়ে 
 াছেন। গুরুদ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি জানালেন, যে তিনি তেঁতুল গাছের 
₹ অনেকগুলি ডাল দেখছেন। ত্রোণাচার্ষ তাকেও ভ্ঘগনা করে বললেন, 
বে মনোযোগ নেই। দুৰ্যোধন বললেন, তিনি পগাঁখীটি দেখতে 


॥ তাঁর চারিদিকে অনেক পাঁতা। গুরু বলিলেন লক্ষ্যভেদ 
© Stout—Manual of Psychology, Pp. 160-161. 
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করতে তিনিও সমর্থ হবেন না। তারপর দেখলেন, অজ্জু'ন নীরব একাগ্রতা! 
গাছের উপরের দিকে তাকিয়ে, শরসংযোগে প্রস্তুত হচ্ছেন । আচার্য জিজ্ঞাস! 
করলেন ‘বৎস, কি দেখছ? অজ্জ্ন বললেন, তিনি একটি পাখীর মাথাটুকু 
মধ্যে, একটি লাল চোখ দেখছেন। গুরু সন্তষ্ট হয়ে বললেন, “তোমার 
মনোযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে, শরত্যাগ কর ।” অর্জুনের ধনু থেকে তীর বি 
গতিতে ছুটে গিয়ে, পাখীটিকে ভূপাতিত করল, তাঁর চোখে বাণ বিদ্ধ হয়েছে! 
এখানে দেখি, যেখানে মনোযোগ. সেখানেই, লক্ষ্যভেদ আর যেখানে, 
অমনোৌযোগ সেখানে লক্ষ্যভেদ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত । - 
কিন্তু অমনোযোগ কি মনোযোগের বিপরীতক্রিযা? না কি, দুই 
একই ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন দুইটি দিক ? মনোযোগ যদি হয় চেতনার আলোক 
সংকীর্ণকেন্দর, তবে অ-মনোযোগ কি নয়, তাহার স্বল্লালোকিত বৃহৎ 
পশ্চাৎপট । পড়ায় যখন মন দিয়েছি, তখন আমার চতুষ্পার্শের অন্থান্ত দ্রব্য 
বা! ঘটনা সম্পর্কে আমি অমনোযোগী । আর যে মেয়েটি ক্লাশে অধ্যাপকের বন্ধত 
সম্পর্কে অমনোযোগী, সে হয়তো তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার “প্রি 
তারকা'র সর্বাধুনিক ছবিটি সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন । বাস্তবিক পক্ষে, মনো 
ও অমনোযোগ অবিচ্ছিন্ন। যেখানে আছে কোন একটি বিষয়ে প্রচ 
মনোযোগ, সেখানেই আছে, সেই বিষয়ের বাইরে অন্য সমস্ত বিষয়ে, সু 
অমনোযোগ । 
“ঘা যা এক বিশেষ মুহূর্তে চেতনাকে অধিকার করে, তাদের গর 
কিছুকে মিলিয়েই, এই মুহূর্তের চেতনার ক্ষেত্র (field of consciousness ! 
কিন্তু এই ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র অংশ মাত্রেই কেবল মনোযোগ আক্ক্ট। এ 
ক্ষেত্রের অন্য বৃহত্তর অংশ সম্পর্কে চেতনা সক্রিয়ভাবে যুক্ত নয়। চেত* 
ক্ষেত্রকে তাই, ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি, তা হচ্ছে (১) মনোযোগের 
ক্ষেত্র এবং (২) অমনোযোগের ক্ষেত্র । অনেক সময়, আমাদের দৃষ্টির স্মুধ 
যে ক্ষেত্র থাকে, তাঁর সঙ্গে ইহা তুলিত হয়ে থাকে। দৃষ্টির সমগ্র ক্ষেতে 
মধ্যে, যে অংশে আমরা চোখ নিবদ্ধ করি, তা আমরা স্পষ্ট ও পরিফার ঝা 
দেখি, তখন এই অংশের দ্রব্যগুলি থেকে কেন্দ্রীভূত আলো, অক্ষিপটের ৫ 
ক্ষুদ্র বিন্দুকে পীতবিন্দু (৪০% 9$) বলা হয়, তাতে প্রতিকলিত হয় 
কিন্ত দৃষ্টির ক্ষেত্রের অন্যান্য অংশ, যা চোখের পাশ দিয়ে দেখি (8০0) 


মনোযোগ ত৯% 


corners 0 the eye) তাদের ছায়া অস্পষ্টভাবে অক্ষিপটে এসে 
পড়ে।' 

দৃষ্টি যেমন একই বস্তুতে বহুক্ষণ নিবদ্ধ থাকেনা, তেমনি মনোযোগ ৪ বছক্ষণ 
একই বিন্দুতে আবদ্ধ হয়ে থাকে না । মনোযোগ গতিশীল । তাই একমুহূ্তে 
যা মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু অধিকার করে আছে, তাই অন্পক্ষণ পরে মনোযোগের 
প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রায়ন্ধকারে অপসারিত হয়। আবার যা ছিল 'অমনোযোগের পু 
অবহেলায় মলিন, তাকেই মন ঘুরতে ঘুরতে এসে স্বয়ংবর! রাজকন্কার মত 
বরমালা গলায় পড়িয়ে দিয়ে বলে, “আমি তোমাকে বরণ করলুম।” এই 
স্বেচ্ছায় বরণের দ্বারা আমরা একটি দ্রব্য ও ভাবকে প্রাধান্ত ও স্থায়িত্ব দিচ্ছি 
এবং সেই মুহূর্তে অন্ত বস্তু ও ভাবকে চেতনার কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিচ্ছি।” 
ডেভার তাই বলেছেন যে মনোযোগের মধ্যে পরিত্যাগ ও নির্বাচনের ক্রিয়া 
আছে। পরিত্যাগটা সচেতন নয়,_-কিন্ত নির্বাচনের ক্রিয়ার এটা অবস্ত নুয্গী। 

যা অমনোযোগের ক্ষেত্র, তার কি চেতনার উপর কোন প্রভাব নেই? 
আমি যখন নিবিষ্ট হয়ে বই পড়ছি. সেই মুতে” আমার চোখ যে বাক্যটিতে নিবন্ধ, 
তার প্রতি আমার পূর্ণ মনোযোগ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে অংশটুকু এতক্ষণ 
পড়ে এসেছি, তাঁর অস্পষ্ট ছায়াও আমার বর্তমান মনোযোগের মুহূর্তকে 
অনুসরণ করে এবং আলোচিত বিষয়ের ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট ইঞ্গিতও ব্মানের 
স্পষ্ট বোধকে রঞ্জিত করে। যতক্ষণ মন দিয়ে পড়াশুনা কচ্ছি, ততক্ষণ হয়ত! 
খেয়ালই করিনা, দেয়ালঘড়িটার, টক্‌ টক্‌ শব্দ! কিন্তু ঘড়িটি হঠাৎ থেমে 
গেলেই, চেতনার ছন্দে কোথায় যেন ছেদ পড়ে, আর তাই অননক্ষণ পরেই 
ঘড়িটি বন্ধ হওয়ারূপ সামান্য ঘটনাঁটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

মনোযোগ ও অনুভূতি_মনোযোগের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্বন্ধ আছে, 
কাজেই ভাতে আছে আগ্রহের ছোওয়া, অমুতূতির কিছু বা রং! এই 
অনুভূতির রংকে ড্রেভার বলেছেন feeling of worth-whileness 1৯ 
“কুকুর ভাড়া করলে সদ্ছোজাত মুরগীর বাচ্চা যে পলায়নে মনঃসংযোগ করে, 
তা নেহাৎই অঙ্ভূতির কলে। তাঁর পালানোর মূল্য সমন্ধে বুদ্ধিশীল চিন্তা 
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ততটা নেই; যতটা আছে অস্পষ্ট অনুভবের তাগিদ, যে পালানোটা তার 


স্বার্থের পক্ষে অনুকূল ।”৯* 

মনোযোগ ও (চেতন|—Attention and consciousness.—মন দিয়ে 
পড়াই শিখি, আর কাজই করি, তখন সে বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ণচেতনা 
বর্তমান থাকে । ঘে দ্রব্য বা! ঘটনার সম্বন্ধে মনোযোগ আছে, তা অবশ্বই 
উজ্জল কেন্দ্রে বর্তমান । ওয়ার্ড ‘চেতনা? কথার পরিবর্তে মনোযোগ" কথাটি 
ব্যবহারের পক্ষপাতী । তাঁর মতে ‘চেতনা! কথাঁটির গ্ভোতনা খুব স্পষ্ট নয়। 
তা ছাড়া ‘মনোযোগ’ কথাটি মনের মৌলিক ধর্ম যে গতিশীলতা, তার দিকে 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এটা আপত্তি করা যেতে পারে যে” সমস্ত 
চেতনাই তো! স-মনোযোগ চেতনা নয় । চেতনার মধ্যে কি এমন অনেক 
মানসিক অবস্থা নাই, যা অ-মনোযোগের উঁদাসীন্তে হতশ্র।? ওয়ার্ড বলেনঃ 
মনোযোগ এবং অ-মনোযোগ দুইটি বিপরীতক্রিয়া নয়। তাদের মধ্যে 
প্রভেদটা গুণগত (01811856155) নয়, পরিমাণ-গত। মনোযোগে চেতনা 
কেন্দ্রীভূত, আর অ-মনোযোগে তা ব্যাপ্ত ও অস্পষ্ট । এর! মনোযোগের স্তরৰিভেদ 
মাত্র ।?১ প্রাণীর কোন এক ফুছুতের সমগ্র চেতনাকে আমরা বড়, মাঝারী, 
ছোট এ রকম তিনটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত হিমাবে কল্পনা করতে পারি 
নর্বাভান্তরস্থ বৃততটি মনোযোগ এবং পূর্ণ চেতনার ক্ষেত্র, মধ্যের বৃত্তি অস্পষ্ট 
চেতনার ক্ষেত্র, এবং সকলের বাইরের বৃত্তটি মনের অচেতন ক্রিয়াগুলির ক্ষেত্র 
জ্ঞাপক । এই বৃত্তগুলির মধ্যের সীমারেখা তীক্ষভাঁবে চিহ্নিত নয়, তা অনড, 
অচলও নয়। কখনো কেন্দ্রীয় বৃত্তটির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত, যেমন, যখন 
খুব যত্বের সন্দে অতিক্ষুদ্র দ্রব্যে বা তাঁহার কোন অংশে দৃষ্টি নিবন্ধ করি; 
আবার, কখনোবা. তা যথেষ্ট বিস্তৃত, যেমন, কোন নূতন দেশে গিয়ে আগ্রহের 
সন্ধে চারদিকের সমস্ত পরিবেশকেই লক্ষ্য করি।. মধ্যের বৃত্তের সীমা অবশঠই 
বহু-বিস্তৃত, কারণ, যা তীক্ষ মনোযোগ দিয়ে দেখছি তাঁর বাইরে অষ্পষ্ট চেতনার 
যে সমস্ত দ্রব্য ৰা ঘটনা! তাঁর সবই এর অন্তর্ভুক্ত । কোন দ্রব্যকে যখন মন দিরে 
দেখছ, তখন যে সব -শব্দ তোমার চেতনায় এসে মৃদু আঘাত করছে, 
অন্ত যে সমস্ত দৈহিক সংবেদন, সে মুহূর্তে বিভিন্ন ইন্দিয়ের দ্বার দিয়ে এসে 


১* গুহ, দত্ত, ঘোষ-মনো বিদ্যার রূপরেখা পৃঃ ৩৪৩ 
১১ Ward Psychological Principles, P. 68-65. 
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ক্ম্পষ্ট চেতনা জাগাচ্ছে, যে মৃদু ভাল মন্দ লাগার আমেজ, সে সময়ে মনকে 
ছক্কা রয়ে রাঙিয়ে যাচ্ছে, উত্তেজনা-আবেগের মৃদু আঘাত মনকে আন্দোলিত 
করছে, তা সবই এই বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত ।--সর্বশেষ শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃংস্পন্দন, 
ক্তপ্রবাহ ইত্যাদি দৈহিকক্রিয়! যাদের সম্পর্কে আমাদের কোনই চেতন! 
নেই, মনোযোগ ও নেই সেই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বস্থাগুলি বাইরের ক্ষে।৯২ 
২. একদিক থেকে চেতনা ও মনোযোগের মধ্যে বৈপরীত্য 'আছে।: চেতনা 
চঞ্চল, অস্থির ; কিন্তু মনোযোগের মধ্যে আছে, গৃহিণী-সূলভ সংরক্গণশীলতা! ৷ 
চেতনা হচ্ছে ফুলে ফুলে মধুলোভী চঞ্চল প্রজাপতি,_'মন নাই তার» 
কিছুতেই আর কিছুতেই ।» কিন্তু মনোযোগ চায় ঘর বাধতে; গে কোন 
ববস্ক বা ঘটনাকে বরমাল্য দান করে বলে, “ওগো! শ্যাম, দাড়াও তোমাক, 
দেখি।” চেতনা হচ্ছে বহু-বল্লভ! স্বৈরিণী, কিন্তু মনোযোগ হচ্ছে কুলবধূ [5,1 
 একনিতা দাবী করে। অবশ্য, এ থেকে ধারণা করা ভুল হবে যে মনোযোগ 
 স্পূর্ণ স্থিতিশীল । . মনোযোগ চেতনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে উদ্দেশ্বমুখী 
করে তোলে। মনোযোগের একাগ্রতা মনকে কারারুদ্ধ করবার জঙ্কো নয়” 
সুতর জ্ঞান ও সকল কর্মের জন্যে। মনোযোগ চেতনার স্বাভাবিক “উড়ন 
₹ চী’ স্বভাবকে সংযত করে, চেতনার -বেগকে কেন্দ্রীভূত করে, বৃথা অপচর 
ই বন্ধকরে। অনিয়ন্ত্রিত চেতনা সহজেই ক্রাস্ত, নিম্পৃহ__কোৌন একটি বিষয়ে 
বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকতে, সে অনিচ্ছুক । কিন্তু মনোযোগ চেতনাকে  কেন্দরীভূভ 
করে, একটি নির্দিষ্ট পথে পদক্ষেপের পথ সুগম করে। মনোযোগ থাকলেই. 
জানের বিষয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াস্তরে গমন সহজ হর; কর্মক্ষেত্রে এক ক্রিয়া 
থেকে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ক্রিয়ায় যাওয়ার উৎসাহ ও নিপুণতা বৃদ্ধি পায়৷ 
₹ মনোযোগই প্রত্যক্ষ বস্তুর বিশ্বকে মনের মধ্যে ধরে রাখে: এবং অতীত ৪ 
বর্তমানের অভিজ্ঞতার ফলকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের পথ সুগম করে। মনোযোগই 
₹ বাজিত্বের মধ্যে যে এব্যের স্থত্র আছে, ভার একটি মূল কারণ ১ 
মনোযোগের বিস্তার—The Span of attention—এট| সাধারণ 
ধারণা, যে একসঙ্গে একটি বিষয়েই শুধু মন দেওয়া যায়। কেজো!' ইংরেজ, 
আই তাদের শিশুদের বাল্যকালেই শেখায়, I 


০:১০ 
১২. Woodworth & Marquis—P' 897-398. 
৯৩. Stout Manual of Psychology, P. 186. . 


৩১৯ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


One thing at a time, 
And that done well; 
1s a very good rule, 
As all can tell. 
মনোযোগের সঙ্গেই যুক্ত থাকে ‘একাগ্রতা’ ( one-pointedness ) অর্থাং 
মন একটি ৰিষয়েই কেবল যুক্ত হতে পারে । এবিষয়ে কতগুলি পরীক্ষা করে 
দেখা গিয়েছে, যে সকলের মনোযোগের ক্ষমতা! সমান নয়। তবে মোটামুটি 
ভাবে দেখা যার, অনেকগুলি মার্বেল যদি মেঝেতে ছড়ানো থাকে, অথবা 
অনেকগুলি বিন্দু যদি এলোমেলোভাবে কাগজে আঁকা থাকে, তাহলে একজন 
বয়স্ক মানুষ একসঙ্গে এক মুহূর্তে ছটার মত মার্বেল বা বিন্দু দেখতে পায়! 
একেই বলা হয় pan ০1 attention. “যদি বিভিন্ন সংখ্যার বিন্দু, রেখা, 
সংখ্যা বা অক্ষর মুহূর্তের জন্ত ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে রাখা যায়, তাহলে পরল্পর 
সম্পর্ক-বিহীন প্রার পাঁচটি বিন্দু বা! রেখার সে একই মুহূর্তে নজর দিতে 
গারে।১৪ 
ভ্যালেন্টাইন্‌ একে ৪1০ of attention না বলে, span apprehension 
বলার পক্ষপাতী, কারণ, যেখানে একনজরে দেখছি তাকে মনোযোগ বলা একটু 
শক্ত । অবশ্য মুহূর্তের জন্য হলেও-__সচেতন ইচ্ছা দ্বারা দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত 
করা", মনোযোগের এই প্রধান লক্ষণটি এখানে বর্তরান। ভ্যালেণ্টাইন 
এ সম্পর্কে যে পরীক্ষা করেছেন তার বিবরণ দিচ্ছি। ট্যাচিদ্টোস্কোগ 
( Tachistoscope ) যন্ত্রের সাহায্যে এক সেকেণ্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (ভি সেকেণ্ড 
পর্যন্ত ) কালের জন্ত, কতগুলি অসংলগ্ন বিন্দু, রেখা, অক্ষর এক আলোকিত 
পর্দায় ফেলে, তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিকে তা বলতে বলা হয়। এ মুহূ্ত কাল এত ক্ষত্ৰ, 
খে চ্ছু নড়বার সময় পায় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকই 
এই অবস্থায় চারটি বা পীচটির বেশী বিন্দু, রেখা বা অক্ষর ঠিক ঠিক স্মরণ করতে 
পারে না। অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি ( non-sense sy llables )-যেদন, 
সন তে রপ--বড় জোর দশটি গর্যন্ত, এ অবস্থায় একনজরে, ব্যক্ত মনের 
মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। ১৫ মারার্স” আল টোকা দিয়ে যে শব্দ হা 
টিটি... 


১৪. Stout—Ibid, 12. 176. রর 
১৫ Valentine—Psychology & its bearing on Education, P- 2%. 
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(8800158 ), ভা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, যদ্দি নিয়মিত ছন্দে, & 
সেকেওড পরে পরে টোকা দেওয়া যাঁর, তবে ব্যক্তি আটটি পর্য্যন্ত সংখ্যা, এক 
সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। তার চেয়ে বেশী হলে, ঠিক মনে রাখতে পারে 
'ন1। ব্যক্তিকে এখানে গুণতে দেওয়া হয় না। আর একটি পরীক্ষায় দেখা 
যায,না গুণেও ব্যক্তি সাত টোকার দলকে, আট টোকার দল থেকে ঠিক 
গ্রভেদ করতে পারে।১৬ 

ছন্দ, মিল, প্যাটার্ণ মনোযোগের জহীয়ক- একটা কথা সমস্ত 
পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় যে, যেখানে বিন্দু, রেখা বা অক্ষরগুলি 
 স্পূ্ণভাবে বা নু-সম ছন্দে সাজানো হয়, সেখানে অনেক বেশী সংখ্যা, আমরা 
এক নজরে দেখে, মনে রাখতে পারি। আকাশে অনেক অনেক তারার মধ্যে 
কিতকগুলিকে যখন ‘কালপুরুষ’ হিসাবে কল্পনা করে দেখলাম, তখন সেই 
 ভারার সমষ্টি সংখ্যায় বহু হলেও, এক নজরে চিনতে ভুল হয় না; মনে রাখতে 
ভুল হয় না। তেমনি, এক সঙ্গে ₹  ॥ i 9870৪ অক্ষরগুলি চোখের সামনে 
রাখলে, আমরা তাঁদের মনে রাখতে পাঁরি না, কিন্তু এই অক্ষরগুলিকেই যখন 
(i৪৭৪ রূপ অর্থপূর্ণ কথায় সাজিয়ে চোখের সামনে ধরি, তাদের মনের 
মধ্যে গ্রহণ করতে, এবং মনে রাখতে, কোন কষ্ট হয় না। উলট পালট অর্থহীন 
দশটি অক্ষরের বেশী একসঙ্গে মনে রাখতে পারি না, কিন্তু, ‘যাকে দেখতে নারি, 
তার চলন বাঁকা’, এই পরিচিত প্রবাদ বাক্যটিতে ১৪টি অক্ষর থাকলেও তা 
তংক্ষণাৎ বুঝিতে পারি এবং মনে রাখতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে এটা মনোযোগের 
একটি মৌলিক ধর্ম যে, ইহা বিচ্ছিন্রতার মধ্যে একটি সংযোগের স্তর আবিষ্কার 
করতে সততই চেষ্টিত। ছন্দ, মিল, যতি, এ সবই এই সংযোগের 
হুত্র। যেখানে স্বাভাবিক কোন ছন্দ, বা অর্থ নেই সেখানেও 
' একটুধানি ছন্দ, একটুখানি মিল কল্পনা করতে, আবিষ্কার করতে 
পারলে তবেই মন স্বস্তি পায়। গেষ্টন্টবাদীরা, মনের এই প্যাটার্ণ- 
: কমিং! প্রবণতাকে শিক্ষার একটি যুলম্ত্র বলে মনে করেন। পূর্বেও 
এ কথা আলোচনা করেছি। শিক্ষকের কাছে মনোযোগের এই 
টি স্বরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন । শিশু যে সমস্ত কথার সঙ্গে পরিচিত, 
| ৰ ৰ দে সদ পরিচিত, লেন মর দিযে নর বাছে 
+. Td Myers—Text book of Experimental Psychology, P. 822. 
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নুতন তথ্য পরিবেশন করতে হবে । নিতান্ত অপরিচিত, বড় বড় কঠিন শন 
ও জটল বাকা, প্রাথমিক স্তরে, শিশুদের পক্ষে নিতান্তই বিভ্রান্তিকর। এর 
কলে, যে কথাটি তাঁদের কাছে বলতে চাই, ত] থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে, 
নূতন নূতন শব্দ ও অপরিচিত ভাবের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টায়, শিশুর 
মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । অঙ্কে নৃতন কোন প্রণালী শিখাতে হলে (যেমন গগন 
শেষ করে ভাগ ), প্রথমে ছোট ছোট সংখ্যা নিয়ে প্রণালীটি ছেলেমেয়েদের 
বুঝাতে হবে। এটাও বুঝাতে হবে যে, তাঁদের পরিচিত যোগ, বিয়োগ, 
গুণনের সাহাঁযোই, এ নূতন পদ্ধতিটি কাঁজে লাগাতে হয়। ছোট ছোট অংকে 
শিশু অভ্যস্ত হলে, তবেই তাঁকে বড় বড় অংক দেওয়া উচিত। তা না হলে, 
সে যে অংক কষতেই অনেক ভুল করবে, শুধু তাই নয়, প্রণালী সম্বন্ধেও তার 
গুলিয়ে যাবে ।১? 

ষ্টাউট এবং আরে! বহু মনোবিজ্ঞানী মনোযোগের এক্য-মুখীনতার দিকেই 
বিশেষ জোর দিয়েছেন। “মনোযোগের বিস্তার (Span of attention ) 
সম্পর্কে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তার ফল মনোযোগের ওক্য-মুখীনতার সতের 
বিরোধী নয়। এলোমেলো, অসংবদ্ধ বিন্দু, রেখা, বা অক্ষর, চার হতে পাঁচটি, 
অধিকাংশ, ব্যক্তি, এক মুহূর্তে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। এই বোধ বা 
গ্রহণ করবার ক্ষমতার পরীক্ষা! হয়, বোধের অব্যবহিত পরে কতটা আমরা মনে 
করতে পারি, তা দিয়ে । এট! অবশ্যই সত্য, মনোযোগের আলোকিত কেন্দ্রের 
মধ্যে এ করটি সংখ্য! বা বিন্দু ইত্যাদি স্থান পায় । কিন্তু এই বিন্দু বা রেখাগুনি 
অ-সংলগ বা এলোমেলো এই অর্থে, যে তাঁরা আমাঁদের মনে পরিচিত বা 
পরিচ্ছন্ন প্যাটার্ণসথষ্ট করে না। কিন্তু তাঁদের বোধের মধ্যে এই বোধটি থাকে 
যে, তারা৷ একটি দলের অন্তর্গত, এবং এর মধ্যেই নিহিত আছে কিছুটা পরিমাণ 
ওঁক্যের প্যাটার্ণ। যাঁকে এই প্রকার কোন এঁব্যের স্থত্রে বীধতে পারি না 
তাকে বুঝতেও পারি না, মনে আনতেও পারি ন11...খন আমরা অনেকগুলি 
জিনিষকে একসঙ্গে দেখি, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ স্ত্র লক্ষ্য করি, 
কাঁজেই বাস্তবিক পক্ষে তাদের বিচ্ছি ও বিভিন্ন অনেকগুলি দ্রব্য হিসাবে দেখি 
না, একটি সমগ্র বস্তু হিসাবেই দেখি।১৮ একটি বাড়ীর দরজা, জানালা” রি 


১৭ ভা. Scott—Journal of Exper. Ped. Vol. IV. No. ৪. 
১৮ Stout—Manual of Psychology, P. 176. 
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ইত্যাদি অনেকগুলি অংশ দেখেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও জন্মেছে যে 
এটা একটি বাড়ী । আবার জানালার ফ্রেম, শিক্‌ খড় খড়ি, আলাদা! আলাদা 
দেখলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বোধও রইল, যে এটি 'একটি জানালা'। কাজেই 
মনোযোগের কাজ হচ্ছে, বহর মধ্যে এঁক্যকে লক্ষ্য কর!। 
মনোযোগ ও বুদ্ধি_এক সঙ্গে বহু বিষয়ে সমান মনোযোগ দেওয়া, 
উন্নত বুদ্ধির পরিচায়ক। কথিত আছে, মাইকেল মধুক্থদন এক সঙ্গে তিনখানি 
উৎকৃষ্ট কাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন । তিনি এক সঙ্গে তিনজন পণ্ডিতকে মুখে 
মুখে বিভিন্ন অংশ রচনা করে বলে যেতেন, এবং তাঁর! তা লিখে নিতেন। 
নেপোলিয়ন সম্পর্কেও প্রবাদ আছে, তিনি রণক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের ভারপ্রাপ্ত 
ছয়জন সেনাপতিকে, একই সময়ে আদেশ বা উপদেশ দিতেন। এ রকম 
ক্ষমত| অবশ্যই অসামান্ত। ১৯ বার্ট ক্ষীণবুদ্ধি, সাধারপবুদ্ধি ও তীক্ষদী- এই রকম 
বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের নানাদল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, যে যাদের বুদ্ধি 
যত বেশী, ভার! এক সঙ্গে তত বেশী জিনিষে মনোনিবেশ করতে সক্ষম। '* 
মনোযোগের স্থায়িত্ব-( Duration of Attention )—মামর' বলেছি 
চেতনা অস্থির, চঞ্চল, আর মনোযোগ স্থির ধীর । চেতনা নাকি বহুবল্লভা 
শ্বৈরিণী, আর মনোযোগ হচ্ছে শান্ত একনিষ্ঠ কুলবধূ । কিন্তু কথাগুলি নিতান্তই 
উপম| ও অলংকার। মনোযোগের স্থিরতা আপেক্ষিক, তা অনড়, অচল নয়। 
বরং বল! যাঁর, মনকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে যাবার কাজ মনোযোগের । ইহা 
চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও কেন্দ্রীভূত করে,_সম্পূ্ণ জ্ঞান ও সফল কর্মের 
উদ্দেশ্তে। মনোযোগের মধ্যে কিছুটা স্থিরতা আছে, একথা সত্য, কিন্তু ইহা 
একই স্থির বিন্দুতে আবদ্ধ নয়। একনিষ্ঠ কুলবধূর সমস্ত মন স্বামী ওসংসারকে কেন 
করেই আবর্তিত হয়। কিন্তু তিনি কি দিবানিশি পতিদেবতার মুধমগুলেরই 
ধ্যানে মগ্ন? স্বামী ও সংসারের স্থির বিন্দুকে কেন্দ্র করে তাঁর মনোযোগ 
আন্দোলিত হয়,_কখনে| মন দেন রান্নার কাজে, কখনো! স্বামীর অফিসের 
ধরা! চূড়া গুছিয়ে রাখেন, কখনো তার লাইফ, ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম যথাসময়ে 
পাঠিয়ে দেন, কখনো শ্বশুর শাশুরীকে কুশল সংবাদ লেখেন, আবার সন্ধ্যায় 
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another— Calkins. A First Book in Psychology, P. 107, 
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কর্তা বাড়ী ফিরবার আগেই গা! ধুয়ে, বেণীরচনার কাঁজে মন দেন। কাজেই 
মনোযোগের মধ্যেও একটি অস্থিরতা বা আন্দোলন ( Oscillation of 
attention ) আঁছে। এবং পরীক্ষা ছারা, এ পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা 
হয়েছে। যখন পাশে বসে নাতিটির খেলা মন দিয়ে দেখছি, তখন 
কয়েক সেকেণ্ড দেখছি তার কচি আদ্গুলগুলির চাঞ্চল্য, পর মুহূর্তেই তাকাচ্ছি, 
তাঁর নিবিষ্ট চোখ দুটির দিকে, তার পর মুহূর্তেই চোখে পড়ছে; ওর কালো! 
কৌকড়| চুলগুলিতে। ক্ষণিকের জন্য দুঃখ বোধ করলাম, মুখেভাতের পর 
আগামী সপ্তাহে, এই সুন্দর কেশগুচ্ছ ছেদন করতে হবে, তার পরই ওর ডাক 
কানে আষল, ‘দাদু বালী চলো।,, প্রশ্ন হচ্ছে, কতক্ষণ একই বিন্দুতে পূর্ণ 
মনোযোগ আবদ্ধ থাকে? পরীক্ষার ফলে উত্তর পাঁওয়! যায়, যে মনোযোগের 
' জোয়ার ভাট! আছে। প্রতি ৫৬ সেকেও অন্তর, পূর্ণ মনোযোগ কমে যায়। 
একটি চমৎকার গবেষণার ছবি বের হয়েছিল আমেরিকার [০০] ম্যাগাঁজিনে। 
ডাঃ হারমাণ ত্রাণ্ড এই পরীক্ষাটি পরিচালন! করেছিলেন। একটি আমেরিক্যান 
তরুণী একজন সুবেশ যুবকের দিকে যখন মনোযোগ দেয়, তখন তার 
£চোখগুলি সেই যুবকের দেহের কোন কোন অংশে এবং কতক্ষণের জন্য আবদ্ধ 
হয়, এটাই ছিল তার পরীক্ষার বিষয় । সেই যুৰ্তী বা যুবক কেউই পরীক্ষার 
বিষয় কিছু জানতেন না। এবং পরীক্ষক কাঁঠের পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য থেকে 
কাঠের পর্দার এক ফুটোয় আবদ্ধ একটি শক্তিশালী মুভী ক্যামেরা দিয়ে যুবকটি 
মেয়েটির দৃষ্টিপথে পতিত হবার পর ছু মিনিট তার চক্ষু তারকার গতি ও 
অবস্থানকীলের পরপর ছবি তুলে যান। এরকম ৯৮টি মেয়ের চোখের গতি 
ও অবস্থান কালের ছবি তুলে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ছুই মিনিটে চক্ষু প্রা 
কুড়ি বার স্থান পরিবর্তন করে যুবকের দেহের বা পোষাকের বিভিন্ন অংশে 
নিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে ছয় সেকেণ্ড অন্তর মনোযোগ নড়েছে। মেয়েরা 
যুবকের বুক, চোখ, কলার, টাই, চুল, কান, জুতা সব অংশই পরপর লক্ষা 
করেছে। কিন্তু মোট সময়ের শতকর! ৩২ ভাগ সময় তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
যুবকের মুখমগ্ুলের বিভিন্ন অংশে, ২২ ভাগ সময় কলার, টাইর দিকে; আর 
বাকী সময় দেহের ও পোষাকের অন্তান্ত খুটিনাটি লক্্য.করবার কারি 
গেষ্টন্টবাদীরা Figure & Ground এর নাঁনা ছবি দিযে পরী 


2১১ Brandt—The Psychology ot Seeing. 
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'দেধিয়েছেন, যে প্রত্যক্ষণের বেলায় সর্বদাই মনোযোগের এই তারতম্য ঘটে। 
Figure & Ground-এর ছবি ছুটির প্রথমটির দিকে কিছুক্ষণ তাকালে মনে 
হবে, কালো! পটভূমিকার উপর চারটি পাপড়িওয়াল| একটি ফুল, আবার পর 
মুহূর্তেই মনে হবে যে সাদা পটভূমিকায় কালো! ফুল ফুটে আছে। দ্বিতীয় 
ছবিটির দিকে তাকিয়ে নিজেরাই আঁবিষ্কার কর, কি বিভিন্ন দুটি ছবি ফুটে 
ওঠে। (প্রত্যক্ষণ অধ্যায় দেখ ) 

মন দিয়ে বই পড়তে থাকলে, অক্ষিতারকা! সেকেগুর ভগ্নাংশ মাত্র সময় 
স্থির হয়ে থাকছে, ডানে লাকিয়ে নড়ছে, আবার বামে ফিরে আসছে। মুভি 
ক্যামেরা দিয়ে চক্ষু তারকার গতি ও অবস্থানের ফটো তুললে দেখা যাবে ঘে, 
it is a series of jerks with very short periods of rest. “কিন্তু 
চস্ৃতারকার চেয়ে মনোযোগ আরো বেশী অস্থির। কারণ হয়তে| চক্ষু যখন 
কোন দ্রব্যের উপর নিবদ্ধ রয়েছে, মনোযোগ সেই দ্রব্য থেকে নড়ে অন্ত কোন 
অধিকতর মনোহারী বিষয়ে লগ্ন হয়েছে; এমন কি চক্ষু বুজে বিছানার শুয়ে 
থাকলেও মনোযোগ দ্রুত এক চিন্তা, থেকে অন্ত চিন্তায় নড়ে নড়ে বসে।” ২২ 

একাগ্র মনোযোগ কি? তবে কি নিবিড় একাগ্র স্থির মনোযোগ, 
বলে কিছু নেই? না, তাও আছে। আমরা তন্ময় হয়ে ইষ্টবেঙ্গল_-মোহন 
বাগান খেল! দেখি। বিষম উত্তেজনার মুহূর্তে বিশ্বসংসার ভুলে যাই। তখন 
ভীড়ের চাপের মধ্যে দেহ আড় স্থির, কিন্তু বলের সঙ্গে সঙ্গে মন নড়ছে, এধারে 
ধারে, কিন্তু এই বর্তমান মুহূর্তের খেলার চিন্তাই মনকে সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার 
করে আছে। অর্থাৎ মনোযোগের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সত্তেও, একটি স্থায়ী 
আগ্রহের কেন্দ্র মনকে টেনে রাখে। “স্থির মনোযোগ ( sustained 
attention ) স্থামুও অনড় নয়, কিন্তু এখানে মনোযোগের গতি ও পরিবর্তন 
আগ্রহের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এই ক্ষেত্রের মধ্যে মনোযোগ 
যত সজীব, ততই ইহা এই ক্ষেত্র অতিক্ৰম করে অন্ত কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হবার 
প্রলোভনকে দৃঢ় ভাবে বাঁধা দেয়।” ২৩ 

মনোযোগের দৈহিক ও স্নায়বিক অন্ুষন্স—Physiological and 
Eo ৩০০০০০৫৬ of Attention NEALE থাকে 
টা প্রস্ততি পৰব (০) এক মনোযোগের নিবি অহ? শেল 


২২ Woodworth & Marqguis—Psychology, P. 400. 
২৩ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 401. 
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পেশী ও অঙ্গ-প্রত্যন্গের একটা সংযত কাঠিন্ত । মন দিয়ে কঠিন বিষয়ে 
যখন বক্তৃতা শুনি তখন সমস্ত ইঞ্জ্িরকে বক্তার দিকে পরিচালিত করি। 


রুদ্ধনিঃশ্বীস হয়ে, সমস্ত দৈহিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে বক্তার প্রত্যেকটি 


Fig. 42. The physical set in attention—After Mnnn, Psychology, 2. 384 
কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনি, তার মুখ চোখের প্রত্যেকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করি; 
সমস্ত চিন্তা, বুদ্ধি জাগ্রত করে কেন্দ্রীভূত করি,_-বক্তৃতাঁর বিষয়ে । 

মনোযোগের বেলায়, ইন্দ্িয়ের চক্ষু এবং কর্ণই সর্বাপেক্ষা সক্রিয়। 
যখন স্বাদ, গন্ধ ব| স্পর্শের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখনও যেন চক্ষু ও 
- কর্ণ সে ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। পেশীগুলির মধ্যে যে আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা 
যায়, তা পরমুহ্তে“ সমগ্রশক্তি ব্যবহারের জন্যে সমস্ত গতি ও চঞ্চলতাঁর সংযমনের 
লঙ্গণ। দৌড় প্রতিযোগিতায়, দৌড় সুরু করবার পূর্ব মুহূর্তে দৌড়ানীয়ারা 
এমনি ভাবে দেহের পেশী বিস্তাস করে, আপাতদৃষ্টিতে স্থির হয়ে, অবস্থান 
করেন, যাতে শক্তি এতটুকুও অপচয়িত না৷ হয়ে, যথাসময়ে জ্যামুক্ত শরের মত 
তীব্রতম বেগে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হতে পারেন । পেশী, অঙ্গ-প্রত্যন্দের মধ্যে 
যেমন প্রস্তুতির স্তরে থাকে আঁড়ষ্টভা, শক্তির সংকোচন ( conservation & 
concentration ) এবং তাঁর পরই তীব্র তেজে শক্তির শৃংখল মুক্তি ( release 
০% energy), স্নায়বিক দিক হতেও গভীর মনোযোগের প্রস্তুতির পর্বে থাকে 
tension (প্ৰেষ ও অন্বস্তি ), এবং তার পর, স্নায়বিক শক্তির, নির্দিষ্ট পথে 
স্বচ্ছন্দ বিচরণ । মনোযোগ যেখানে সকল পরিণতিতে ব্যক্তিকে নিয়ে যায়, 
তখন আঁসে গভীর আনন্দ_বিফলতায় আসে অবসাদ। এবং মনোযোগের 
প্রয়াস যেখানে বারে বারেই ব্যর্থ হয়, সেখাঁনে আসে ক্রোধ, বিরক্ধি 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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(irritation) ও নিরাঁশী (frustration)। মনোযোগ নিয়স্তরের আবর্ত ক্রিয়া 
নয়, ইহা মান্গষের উচ্চতর সচেতন ক্রিয়া, কাঁজেই কেন্দ্রীয় স্নাযুমণ্ডল এখানে সবচেয়ে 
বেশী সক্রিয় । মনোযোগে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে সুসামঞ্জস্ত নিতান্ত প্রয়োজন, 
সুতরাং মস্তিস্কের বোধকেন্দ্র, চেষ্টাকেন্্র, এবং সংযোগকেন্দ্র ও তাদের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সমস্ত সনায়ুস্ুত্ৰই মনোযোগের বেল! উত্তেজিত হয়। অনুভূতির জীবনের 
সন্দেও তার ফলাফলের নিকট সম্বন্ধ | স্থতরাণ, মধ্যমস্তি্ক থ্যালামাস, সিম্প্যাথেটিক, 
গ্যারাসিম্প্যাথেটিক মণ্ডল, রসক্ষর! গ্রন্থির সক্রিয়তাও এর জঙ্গে যুক্ত ।২* 

মনোযোগের ফল—Effect of attention. 

মনোযোগ হচ্ছে, চেতনার কেন্দ্রীকরণ। এর ফলে, মনোযোগের বস্তু স্প্তা 
(clearness) ও তীক্ষৃতা (51187073698) লাভ: করে । মনোযোগ কালে, 
অন্তান্য দ্রব্য থেকে মনকে সরিয়ে এনে, বিশেষ একটি দ্রব্য বা. ঘটনার অভিমুখী 
করা হয়। তার ফলে মনোযোগের বস্তু অন্ত সমস্ত বস্তু থেকে পৃথক (distinot- 
155) হয়ে, দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনোযোগের ফলে, ব্যক্তি একদিকে দ্রব্যের 
বিভিন্ন অংশকে অনেক পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণে (৭৭555) সমর্থ হয়; 
অন্যদিকে তাঁর নিকট বিভিন্ন অংশের মধ্যে পাঁরম্পরিক সম্বন্ধ ( synthesis ), 
ও অন্তরপ বস্তুর সাথে এর নৈকট্য ( assimilation ), এবং বিপরীত দ্রব্য 
থেকে পার্থক্য (18971701902) স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, 
বুদ্ধিদথারা যে জ্ঞান লাভ করি, তার মধ্যেই রয়েছে, এই দুইটি বিপরীত গুণের 
সমন্বয় । মনোযোগ হচ্ছে বুদ্ধিছারা জ্ঞান লাভের প্রথম সোপান, ও সর্বশেষ 
উপায়। মনোযোগের ফলে, সংবেদনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, এ স্থায়িত্ব দীর্ঘতর 
হয় এবং প্রতিত্রিয়্াকাল হম্ব হয় (প্রতিক্রিয়াকাঁল সম্বন্ধে আলোচনা দেখ )। 
মনোযোগের দ্বারা জ্ঞান আহরণ যেমন সহজ হয়, জ্ঞান-লর্ধ বিষয় স্থৃতিতে তেমনি 
অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করে। উচ্চতর বিমূর্ত চিন্তা যুক্তি, বিচার, সমস্যার সমাধান, 
সর্বক্ষেত্রেই মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, এবং নানা পরীক্ষার দ্বারা এর 
রা প্রমাণিত ।২* মনোযোগ ভিন্ন শিক্ষাসংগ্রহণ ও শিক্ষাদান দুইই 

সম্ভব ।২৬ 


২৪ Munn—Psychology, P. 246. 
২৫ Stout Manual of Psychology, Pp. 179-186. 
২৬ Ross—Ground ‘work of Educational Psychology, P. 17. 
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মনোযোগের শ্রেণীবিনাগ—Forms ০1 attention—বিভির্ 
দৃষ্টিভ্গী থেকে মনোযোগের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। 
মনোযোগের বিভিন্ন স্তর বা কেম্্রীকরণের পরিমাণ অনুযায়ী ছই দলে ভাগ 
করা যায় কেন্দ্রীভূত মনোযোগ (1০০81 attention ) মনোযোগ ছে 
দ্রব্য, বা দ্রব্যের যে অংশে সব চেয়ে বেশী নিবদ্ধ সে অংশ চেতনার কেন 
অধিকার করে, আর (২) উপান্ত মনোযোগ ( marginal attention 
যে দ্রব্যের প্রতি বা! অংশের প্রতি মনোযোগ ঘনীভূত নয়, যা চেতনার মধ্যে 
থাকলেও, মনোযোগের কেন্দ্রে নাই, নেই প্রত্যন্ত প্রদেশের (fringe of 
এten৮i০৷) অস্পষ্ট মনোযোগ, এই দলের। কেউ কেউ বলবেন, মনোযোগের 
দুইয়ের অধিক স্তর আছে, এবং সেই অন্ুমারেই মনোযোগকে উচ্চ স্তরের, 
মধাত্তরের ও নিম়স্তরের এই ভিন দলে ভাগ করা! যায়। আবার ম্যন্ল্টারবার্গ 
ব্যাপকতা বাঁ পরিধি অনুযায়ী, মনোযোগকে ৰহু-বিস্তৃত (৫xp৭5i৮e) এবং 
সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ (০০০০০০০৪৫০৫ ) এই দুই দলে ভাগ করেছেন। 
বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের কাজের দিকে, 
একই সময়ে দৃষ্টি দেন। তার মনোযোগ বহু ব্যাপ্ত। কিন্ত সুইজারল্যাণ্ডের 
ঘড়িশিল্পী, তাহার ক্ষুদ্র যন্ত্রের কলকজজার মধ্যেই নিবিড় মনোযোগ নিবে 
করেন। প্রথম জাতীয় কাজে মানসিক প্রেষ (68919) বেশী, এক 
ভা অধিকতর ক্লান্তিকর। দ্বিতীয় প্রকার মনোযোগ অভ্যাস ও চেষ্টাসাগেক্গ, 
এবং সম্ভবতঃ এতে অধিকতর পরিমাণে মানলিকশক্তি বায়িত হয়। কিন্ত এই 
প্রকার মনোযোগে অভ্যস্ত হলে, তা তৃত্তিকর। অব্য তৃপ্তিটা নির্ভর করে” 
মনোযোগের ফলে ক্রিয়ার সকল পরিণতির উপর যেখানে স্নায়বিক শক্তি 
বহু বাধা কণ্টকিত নয়, যেখানে সেই শক্তি স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে এবং সফল 
পরিণতিতে পৌছে দেয়, সেখানে তা নৃতনতর উদ্ধমের শক্তি যোগার, এবং ভা 
সুখকর। 

আবার মনোযোগকে স্থির ও অস্থির এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে 
স্থির (বা মন্থর গতি) মনোযোগে মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র থাকে! 
পূর্বেই বলেছি, কোন মনোযোগই সম্পূর্ণ স্থির নয়। তবে যাকে 
মনোযোগ (৫8016) বলা হয়, সেখানে মোটামুটি একটি স্থির কেহ থাকে? 
তার চারদিক বিরেই মনের পদ্যাত্রা_মেধাবী ছাত্র, নিষ্ঠাৰান্‌ শিল্পী থা 
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১ মাতৃন্বভাবা গৃহিনী, সকলের মধ্যেই এই জাতীর মনোযোগের * 


অস্থির মনোযোগ (০৮০ attৎnti০০) মাত্রই চপল-স্বভাব নয়। মোটর 
লক যখন জনাকীর্ণপথে মোটর চালায়, তখন তার মনোযোগ ছুটি মূর্ত 
বিন্দুতে আবদ্ধ থাকেনা, কিন্তু এখানেও নিৰিষ্ট মনোযোগ একান্ত 


আবার মনোযোগের নিকট উদ্দেশ্য অনুযায়ী, বিশ্লেষক (analy )০) ও 
ক্লেবক (55০811০01০) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়। যিনি ঘড়ি 
মেরামত করেন, তিনি ঘড়িটা কেন বারে বারে বন্ধ হয়ে যার, তা বুঝবার 
স্ন, এর ভিতরের বিভিন্ন অংশের দিকে মন দেন; এ হচ্ছে বিক্েহী 
মনে ॥ কিন্ত যখন বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে জিনিযটিকে সমগ্রভাবে বুঝতে. 
চাই, তখন সে মনোযোগ আগ্লেষণ-ধর্মী। অবশা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এই 
[ইটি বিপরীত ক্রিয়া একই সঙ্গে .চলতে থাকে, তবে কখনও মনের ঝৌক, 
দিকে বেশী, কখনও বিশ্লেষণের দিকে বেশী, এবং সে অনুযায়ীই 
গহ মুহুতের মনোযোগের নামকরণ হবে। 
_ ন্তভাবে মনোযোগকে জন্মগত সংস্কারজাত (105817581৮৩) এবং নিজ 
চেষ্ট! দ্বার আয়ত্তীকৃত (৪০৭47754) এই ছুই দলেও ভাগ করা যার। 
ত প্রবৃতি-জাত মনোযোগ প্রাণধারণের ও জীবনের বিস্তারের মৌল- 
প্রয়োজন থেকে উদ্ভৃত। এটা চেষ্টাদ্বারা আরত্ত করতে হয় ন!। বাচ্চা রাত্রে 
উস্ধুম্‌ করলেও মার ঘুম ভেঙে যায় ; পাশের বাড়ীতে আগুন লাগলে 
ক্ষার প্রয়োজনেই সেদিকে মন যায়। স্বভাবজ কারণে যে মনোযোগ 
টিন বলবে): অনিছার়কদািল ফি ইচ্ছা বিরুদ্ধ 
{Involuntary or non-voluntary) | যে মনোযোগ চেষ্টাছারা আয্তভীকত 
F সি ও অনুকরণের ফল।২+ 


চাকৃত ( Involuntary ) (ন্বেচ্ছাকৃত, (িিল্দ এবং 
) 15) 


৩২০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


* ' অনেক উদ্দীপক বা অবস্থা সবলে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; 
তারা আমাদের প্রস্তুতি, ইচ্ছা! বা ভাল-মন্দ লাগার উপর নির্ভর করে না। 
হঠাৎ পিস্তল ছোঁড়ার আওয়াজ, বা ইলেক্ট্রিক শক্‌ বা হঠাৎ কোন আঘাত, 
নিজেদের বলেই মনকে আকৃষ্ট করে। তারা কোন অনুমতির অপেক্ষা রাখে 
না। রোদের উন আবরার (3505) ধরণের । 

কিন্ত অনেক বিষয় আছে, যেখানে মনোযোগ স্বেচ্ছাকৃত। বিয়ের 
'বেনারসী শাড়ী কিনতে, যে মেয়েটি মার সঙ্গে দোকানে গিয়েছে, সে স্বেচ্ছায়ই 
বিভিন্ন রংয়ের, বিভিন্ন দামের শীঁড়ীর দিকে মন দিয়েছে। এ মনোযোগ 
স্বেচ্ছাকত, এবং ব্যক্তির আগ্রহের সঙ্গে তা যুক্ত। ক্লাশে যদি অধ্যাপক 
মহাশয় বলেন, “এবার বিশেষ মন দিয়ে শোনো, এবার পরীক্ষায় এটা আসবে 
তাহলে নিতান্ত অমনোযোগী ছাত্রেরও কান খাঁড়া হয়। ভাল লাগুক, মন্দ 
লাগুক সবাই তখন মন দিয়ে ক্লাশের পড়া শোনে, 2০$০ নেয়। এখানেও 
মনোযোগ চেষ্টাকৃত ( Voluntary ), এবং ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে এর যোগ 
আছে। চেষ্টাকৃত মনোযোগে অনেক সময়ই কোন বাঁধা অতিক্রম করতে হয়। 
ই্টাউট, মনোযোগকে স্বেচ্ছাকৃত (Vountary ), অ-ন্বেচ্ছাকৃত ( N০n- 
voluntary ) এবং ইচ্ছা-বিরুদ্ধ (Involuntary ) এই তিন দলে ভাগ 
করেছেন। খুব মন দিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী কচ্ছি, তখন জানালার বাইরে 
বন্দুকের আওরাজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মনকে টাঁনে | 

নব মানুষেরই বিশেষ কোন ন! কোন বিষয়ে আগ্রহ থাকে । আমরা 
সেই বিশেষ আগ্রহ সম্পর্কিত আলোচনায় সহজেই আকৃষ্ট হই। যারা পূর্ববন্গে 
লোক, তাঁর! কাগজ খুলে পাকিস্তানে কোন গোলোযোগের সংবাদ থাকলে 
দে দিকে তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দেন। ছেলেরা কাগজ খুলে প্রথম দেখে 
খেলার খবর ; মেয়েরা সন্ধান করে সিনেমার পৃষ্ঠায়, কোন্‌ নতুন ‘বই’ এল। 
মাড়োরার। দেখে শেয়ার মার্কেটের সংবাদ ইত্যাঁদি। এই মানসিক প্রবণতা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কতগুলি অভ্যাস ও সংস্কারের ফল। যিনি উদ্ভিদ্বিদ্‌, তিনি 
(কোন নতুন ফুল দেখলেই তাঁর বিশ্লেষণ করতে বসেন, তাঁর শ্রেণী বিভাগের 
দিকে তীর মনযায়। যিনি অঙ্কনে পটু তিনি মন দেন, ফুলের বর্ণবিস্তাস ও 
গঠনের দিকে, আর কৰি হয়তো “নীলমণিলতা'র সঙ্গে, কলিকা তীর, মিল খুঁজে 
মনে মনে “আধুনিক কবিতার, একটা খসড়া তৈরী করেন। এ সব ক্গেঞ্জে 


মনোযোগ ৩২১ 


মনোযোগ একটা আকস্মিক ও তংমুহূর্তের ব্যাপার নয়, এদের পেছনে ব্যক্তির 
বহুদিনের প্রস্তুতি আছে, এবং তার বিশেষ দিকে মনোযোগের যে প্রবণতা, সে 
সদ্বন্ধে হয়তো সে সচেতনই নয়। কিন্তু এদের পশ্চাৎপটে আছে, ব্যক্তির 
অজিত কোন আগ্রহ বা অভীক্ষা (এ বিষয়ে ॥otiv৭ti০৷ অধ্যার্টিও দেখ ।)** 

মনোযোগের হেতু—Conditions of attention—C কোন বিষয়ে যখন 
মনোনিবেশ করি, তখন তা বস্তুর কোন গুণের জন্ও হতে পারে, ব্যক্তির কোন 
নিজন্ব মনের তাগিদেও হতে পারে। প্রথম দলকে মান্‌ বললেন External 
determiners, আর দ্বিতীয় দলকে বললেন Internal determiners 
মনোযোগের বাহ্‌ হেতুগুলি প্রথম আলোচন! করা যাক্‌। ) 

শব্দের চেয়ে ছবি মনোযোগ আকর্ষণ করে বেশী । আবার মানুষের ছবি, 
প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পশুপক্ষীর ছবির চেয়ে বেশী স্বাভাবিকভাবে মনকে টানে। 
আবার শব্দের মধ্যে, যেখানে ছন্দ ও মিল আছে, তা মনকে বেশী সহজে আকৃষ্ট 
জিরো» 

প্রবল উদ্দীপক মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপক প্রবল, তীক্ষ ও 
স্পষ্ট হলে, তা সবলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মনকে আকর্ষণ করবে,__তীত্র আলো, 
বিকট শব্দ, হঠাৎ ইলেক্টি. ক শক্‌, বিষম ঝাল, তৎক্ষণাৎ সেই বস্তুর দিকে মনকে 
আকর্ষণ করে। 

ইঙ্দিতময়তা মনোযোগ আকর্ষণ করে, সাধারণতঃ যা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ, তা 
ক্ষণিকের জন্য মনকে নাঁড়া দেয়। কিন্তু তা আগ্রহকে টেনে রাখে না। যা 
স্বম্পষ্ট, সম্পূর্ণ তার মধ্যে কোন রহস্ত নেই, কৌন চ্যালেঞ্জ নেই, তা বেঈঙ্গণ 
মনোযোগকে ধরে রাখে না। কিন্তু যা আলো-আধীধারী, যা কিছু বা আবৃত 
(ঘোমটায় ঢাকা নূতন বৌর মুখ ) যা অসম্পূর্ণ; ত! কৌতুহলকে উদ্রিজ্ত করে_ 
পৌরুষকে উদ্ধ দ্র করে। এই জন্তই আর্টের ক্ষেত্রে, ইঙ্গিতের মৃল্য এত বেশী। 


এনা 


২৮ Most of our acts of attending are continuing, rather than abruptly 
Assumed sets, and they are sets of which we are frequently unaware. 
These continuing sets stem from our motives. They sre related to 
drives, interests, attitudes, prejudices, and aspirations. “Munn—Psy- 
chology, P. 518. ” 

২৯ Munn—Psychology, P. 519. 


২১ , 


৩২২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা! 


শ্রেষ্ঠ শিল্পীঃ শ্রেষ্ঠ লেখক যতটা ব্যক্ত করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যঞ্জন! 
(suggestion ) থাকে, তার স্ষ্টিতে। ত! জীবনের ফটো গ্রাফ নয়। 
আলো! যবে ভালবেসে 
মাল! দেয় আঁধারের গলে 
সৃষ্টি তাঁরে বলে । ৩, 

বিজ্ঞাপনদাতা। মনোযোগ আকর্ষণের এ কায়দা জানেন ; বিজ্ঞাপন-কৌশলী৪ 
মনোযোগ ধরে রাখবার এ কৌশল জানেন। যারা নীচুদরের বিজ্ঞাপন-দাতাঃ 
তাঁরা রংচং চটক্দার ছবি দিয়ে, মন ভুলাতে চান। দর্শকের কল্পনার 
উপর তার আস্থা নেই, তিনি তাই সবটাই প্রকাশ করে দেখাবার জন্তে, 
অতিমাত্রায় ব্যস্ত । কিন্তু যিনি উ*চুদরের আর্টিষ্ট, তিনি দর্শকের কল্পনাকে 
রাঙিয়ে তুলেন (fires the imagination ), তাকে পক্ষ বিস্তার করে উড়বার 
স্বাধীনতা, দেন। আমেরিক্যান্রা! হল সন্তা চটকদারের ভক্ত, জাপানীরা 
সত্যিকারের আর্টিষ্ট। তাঁদের স্থষ্টির গৌরব নগ্ন প্রকাশে নয়_নীরব ইন্দিতে ৷ 

উদ্দীপকের আয়তন, বৈপরীত্য, গতিশীলতাও নৃতনত্ব মনকে টানে । উদ্দীপক 
বস্তুর আয়তন মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক, কিন্ত তার চেয়েও বড় আকর্ষণ 
হল, বৈপরীত্যের (০০৮৭56 )। গ্রামের পথ দিয়ে হাতী চলে গেলে, একবার 
মুখ তুলে তাঁকিয়ে দেখবেন না, এত বড় দার্শনিক আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করেন নি। আর প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে, লাল ঘাঘরা-পরা রূগী বাদর চেপে 
বসলে, মেঘের আড়াল থেকে, দেবকন্ঠারাও বুঝি উঁকি মেরে দেখবেন। 
যা ছবির কেন্দ্রে থাকে, তা অপেক্ষাকৃত সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই 
ফটোগ্রাফার প্রধান বস্তুটিকে কেন্দ্রে রেখে তার পশ্চাৎপটকে ( background ) 
অস্পষ্ট করেন। গতিশীলত| জীবন্ত মনোযোগের ধর্ম, তাই এটা মোটেই 
আশ্চর্য নয়, যে নড়ন্ত চলমান বস্তু মনকে সহজে আকর্ষণ করে। তাই ম্যাজিক 
ল্যান্টার্ণ যতট| মন ভোলায়, তার চেয়ে অনেক বেশী মনকে টানে চলচ্চিত্র 
ঘা চলে, তারই বাঁকে বাকেঃ আছে, নতুনের হাঁতছানি। আর মনোযোগের 
কাছে নতুনের আবেদন দুর্বার। “ফজলী আম ফুরুলে! বলবো নাঃ নিয়ে 
এস ফজ্জলীতরে| আম, বলবো! যাও তে! হে নিয়ে এসে| বড় বাজার থেকে 
পাঁকী আত! ।” অধিকাংশ “ক্যাসানের" অন্তরের স্থুরটি হল, “নুতন কিছু করো! 

৩* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর__লেখন TETRA 
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যে উদ্দীপক বারে বারে মনের সামনে আসে তা মনোযোগ আকর্ষণ করে। 
উদ্দীপকের আর একটি গুণ, যা মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক, তা হচ্ছে 
পুনঃপৌনিকতা (repetition )| যে উদ্দীপক বারে বারেই ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারে এসে হানা দেয়, তা ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করেই। তাই শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, শিক্ষকেরা জোর দিয়ে বলেন, “বারে বারে পড়ো, তবে তো মন 
লাগবে, তবে তো শিখবে।” যে উদ্দীপকের নিজন্ব আকর্ষণীয় কোন গুণ 
নেই, তা বারে বারে মনের সামনে আসলে, তবেই চেতনায় গভীর দাগ কাটে। 
খর্ডাইক একে শিক্ষণের একটি মূলস্থত্ৰ বলেছেনঃ (শিক্ষণ অধ্যায় দেখ )। 

মনোযোগ ও আগ্রহ £ এবার মনোযোগের আন্তরিক হেতু (Subjective 
determinants) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌। মনোযোগের উদ্দেশ্য কোন 
সফলক্রিয়| সম্পাদন (পরীক্ষা পাশ করা, নতুন ফ্যাসানের একটা জামা তৈরী 
করা)। কাজেই যে কাজ ব্যক্তির বর্তমান আগ্রহের সঙ্গে যুক্ত, তাঁর প্রতি 
দে মনোযোগ দেয়।৩১ পরীক্ষা পাঁশ করতে চাই, তাই ভাল না (লাগলেও 
কেমিষ্রির কমূণা মুখস্ত করতে বসেছি । আবার, বর্তমান আগ্রহের সন্ধে যোগ 
মাছে বলেই, যে উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তার দিকেও মন দেই। 
'ঘধন আমার ছুটি ছেলে শুনল যে, তাঁদের নিয়ে ফরাসী দেশে বেড়াতে 
যাওয়ার প্রস্তাব চলছে, তারা উৎসাহের সঙ্গে ফরাসী ভাঁষা শিখতে লেগে 
গেল।”৩২ যে উদ্দেশ্য আগ্রহ জাগায় তা মনোযোগও আকর্ষণ করে। কিন্ত 
উদেশ্য দূরবর্তী হবে, দে বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখা, তত কঠিন হবে। 
চন্নণ-বংসর বাদে, হাইকোটের জজ হবার প্রলোভন দেখিয়ে বার বৎসরের 
ছেলেকে ল্যাটিন্‌ ব্যাকরণে মনোযোগ দেবার উপদেশ বুখা। 

অবশ্য চেষ্ দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা, ক্রমে ক্রমে কোন বিষয়ে মনোযোগ 
মাকণ করা যায়। আগে অশোকের অঙ্কে একেবারে. মন ছিল না_কিন্ত 


৪9 re 2 surmise that forced attention touninteresting work, 
face ৫ leads to success & satisfaction, may lead the student to 
tion 58 tasks in a better spirit and with more determina 
SUCCESS ্ Hi 7৮5 note the condition stated, ‘so far ৪৪ it leads রা 
expended Satisfaction’ ; we have 10 reason to suppose that effort 
on 09৫ in vain will make a pupil more disposed to effort later 
NR Unsuccesstul effort is actually likely to discourage future 


৩২ Valontine— Psychology and its bearing on Education, P. 280. 
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এ কিছ রাজ পার এ এপর জানো জার জঙ পাণ "+ সাদার 
জা রর রানি বীন, কদুদাজ সুজ পুলা জান * ২ পাৰ কিলার 
ভোগ আরা রাদ্াখা- নারি জান ব্য (গোল যা ' * ৮৮7 জগ 
১০ 

সার 0) রাজার পরৰান্ধি কার়ানদার কাকে, ১'+' ১০: কাযা ভাজার 


রায়ান জাতক হা টে লবি? কিন এক্যাক্ের শা 1 “শাক এওটি, 
রায়ান হারে আগার কানে কলেই, কাল৷ বনী নিগার বাতা ও জান ও 
কিনার ও জারা আশা ( নী বিছ ৷ ৮৭ শৰ ৰানী 
aie wi. | 
কারীর, একে (জার কলাক স্বর ( কাতিবকৰ ৮:71 কপট বুদ 
কাহ লেগ । জজ । 

আঅলোনোছ ও জা রাকা জানে অনা একট ঝর 
আারি (85487) হজে রর কাকের । এটা গাক্ষে পক ০০ 
জবার, জার আরও, কাজা, উন্দোয ক পরন্ৃন্িদ গদক শুভ গো আল 
এ কা কযা উর কা রি য়া ঘতে কা++. থল এন কক 
ক চাহক চে. খাতে কারের কক্ষ জানাই, ত খোক গত চার কেশী জার 
বাকা খাৰ । এটা উস ভুল ॥ উলপদূত জা প্রি * তা + কালৰ মানি 
করধীগর সারা, ভনামোদ কেক কৰে জাগা ক্ষত 5৪. “পান্া জী 
কার টা আরানিযাপর ক্রাালের কাম আ্বাছে ৮:৭৭ 4; নি 
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॥৭ উন্কির পাকত ৷ করি জান গলদ দে. (কক জারী রর: ৬ 
জিদ = == ++. জক কা । জারারিররজ কলন অকল আর ন 
উজ ০4৭4৭ পান কায । 

জিত ২৩ « 4১৩ আগ আদ উজার জান, কাচ কার প্রাক 
টাল স্টুও গাদন, পবারীয্জারী (শালার জারা জামানদানাগা। 
8০৮৮৭ কা গত +4 পিক ইত তুল আদকী। (৭ জাক গা গাদন, 
জনে কানা দে, জি কানমাজবাজিদ'। রানদাদা গাৱত 
ক ৩1 পান্থ নন্দ এরী দন্দ জাল, কি কান রুচি পালা 
পার 

সায়ার দাকিং < (রায়ের করি উপারার করান । গাকরুণাণ 
উল কৰণ + 717৯: 8777১8/8 ) আনিলা উলদী (বগি জান জারা 
কও ক বগ জগ ফান্দ : গার নক কাজান খারিজ 
প্রাদকদ 177 গজন খান ব্লক, প্রকানদসনী শক কারও নাকি 


বায়া আকৰ পতন ৷ কনলাংৰী হক, সাদা ক্যারি সানী 
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ওঁৎন্থুক্য এবং মনোযোগ : Interest & Attention_"“মনোযোগ। 
আর ওঁতসুক্য, অচ্ছেশ্ব মিলনের গ্রস্থিতে বীধাঁ। এক ভিন্ন অপরের অধ 
অর্থহীন । আমরা তাঁতেই মন দেই, যার সঙ্গে আমাদের স্বার্থের সম্বন্ধ অ 
যা আমাদের আগ্রহীঘ্বিত করে ।৩ 
ওুংস্ুক্য অনেক সময়ই জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত, তা দেখিরেছি! 
আবার, তা একটি ভাব (19% ) কে কেন্দ্র করেও গড়ে ওঠে। ওংসুকাট 
বস্তুর গুণ নয়। বস্তুতে ওংস্ুক্যের উপাদান থাকতে পারে, তবু বস্তটা 
কখনো ওঁৎসুক্য নয়। ওংস্তুক্য একটা! ক্ষণিক চাঞ্চল্য নয়, এটা ব্যক্তির মনে: 
অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সংক্ষোভ-কেন্ত্র। “ওৎসুক্যের স্থায়ী অবস্থার পশ্চাতে থ 
একটি প্রত্যরকে কেন্দ্র করে আবেগপূর্ণ মানসিক গঠন (sentiment )| 
ওুৎসুক্য হচ্ছে এই স্থায়ী গঠন-সঞ্জীত সক্রিয় দিক”। ৬" যেখানেই উৎসুকা। 
সেখানেই মনোযোগ । এই ছুটি অবস্থা! একই মানসিক গঠনের ছুই পিঠ 
মনোযোগ ওৎসুক্যের বাহন হিসাবে কাঁজ করে। “কোন ব্যাপারে খু 
খাঁকা অর্থই, সেই বিষয়ে মন দেওয়ার প্রস্তুতি, এবং মনোযোগের পশ্চাতে অ 
একটা মানসিক গঠনের সক্রিয়তা...কাঁজেই ওৎসুক্য হচ্ছে, যাগের 
" ক্রিয়াপ্রবণ সুপ্ত অবস্থা, আর মনোযোগ হচ্ছে, ক্রিয়াতে ওৎসুব্য_ 
Interest is latent attention, and attention is interest in 
action. ৩৮ 
Interest কথাট| যেমন বোঝায় আগ্রহ, তেমনি বোঝায় স্বার্থ। যা 
স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তাতেই আমাদের আগ্রহ। যা interesting, তা, 
আমর! মন দেই। কিন্তু [দ6০re5i০6 বললে সাধারণত বোকায়, ৰ 
সুখকর’ । কিন্তু সর্বদাই কি আমরা সুখকর জিনিবেই মন দেই? প্র 
জিনিষের অবশ্যই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, কিন্তু মনোযোগের বস্তু অত 
অ-স্থখকর, বিপজ্জনক হতে পাঁরে। ষ্টাউট, বলেছেন; বিরক্তির ৭ 
আমরা এড়াতে চাই, পরিবর্তন করতে চাই, তা উচ্ছেদসাধন করতে চাই” বি 
অন্তদ্িকে মনোযোগ চার তার বস্তুকে ধরে রাখতে, বাড়াতে, চেতনায় ত 


৩৬ Ross—Groundworl: of Educational Psychology, P. 171. 
৩৭ Ross—Groundwork of Educational Psychology, Pde 
৩৮ MceDougall—An outline of Psychology, P. 272. 

॥ 


ক” 


মনোযোগ ৩২৭ 


সুস্পষ্ট করে তুলতে । -.কাজেই মনে হয়, মনোযোগের সঙ্গে বিরক্তির বস্তুর, 
একটা বিরোধ আছে। এ থেকে এটাই হয়তো আশা কর! সঙ্গত, যে যেখানে 
আগ্রহ ক্রিয়ার অনুকূলে, সেখানে বস্তুর প্রতি মনোযোগ থাকবে, কিন্তু যেখানে 
আগ্রহ জ্রিয়ার প্রতিকূলে, সেই বস্ত্র বিরুদ্ধেই মনোযোগ চালিত হবে। 
অর্থাৎ অগ্রীতিকর বস্তু থেকে মন আপনাকে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু কার্যতঃ 
দেখা যায়, যা অগ্রীতিকর তার প্রতিও আমাঁদের আকর্ষণ আছে, যেমন আকর্ষণ 
আছে প্রীতিকর বস্তুর প্রতি। স্ুসংবাদে আমরা মনোযোগ করি, দুঃসংবাদও 
মন দিয়ে শুনি । 

এই আপাতবিরোধ দূর হতে পারে, যদি আমর! স্মরণ রাখি, যে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে যা অপ্রীতিকর, তার সম্বন্ধে চিন্তা করব না, এটা মনে করলেই তাকে 
সরিয়ে রাখা যায় না। রেলে কোথাও যেতে যেতে যদি টিকিটখানা হারিয়ে 
কেলি, তখন যে বিরক্তিকর অবস্থার স্থা্টি হয়, সে চিন্তাকে মন থেকে জোর করে 
তাড়িয়ে দিয়ে অন্ত কোন সুখকর বিষয় চিন্তা করলেই তার সমাধান হবে না। 
তখন কিছু একটা করতেই হবে। এবং কিছু করতে হলেই, মনোযোগের 
প্রয়োজন ।০৯ খড়ের ঘরে বাস করে, পাঁশের বাড়ীতে আগুন লাগলে যে সচকিত 
হই, তা সুখকর বলে নয়, তা উদ্বেগজনক বলে,_সেই অবস্থার প্রতিকারের 
উপায় চিন্তা করতে হবে বলে। অর্থাৎ এখানে মনোযোগ এই কারণে 
নয়, যে এটা সুখকর । এখানে মনোযোগ দিতে বাধ্য হই, কারণ 
এখানে স্বার্থের তাগিদ আছে। ব্যক্তির i॥০৮০৪৮ এখানে বিপন্ন। 
স্থতরাং i॥০৮e৪in6 বলে আমরা! মনোযোগ দেই এ কথা না বলে মনোযোগ 
দিয়েছি সেজন্যই তা Interesting এ কথাই বলা উচিত৷ ৪* 

প্রতিভা ও মনোযোগ Geniu৪ & tention যার! অসাধারণ 
প্রতিভা-সম্পন, তাদের মনোযোগ স্থির, গভীর ও বহুবিস্তৃত। ভরা একই 
বিষয়ে, মনকে বহুক্ষণ নিবন্ধ রাখতে পাঁরেন, মনোযোগ সাহায্যে বস্তুর বিশ্লেষণ 
ও আগ্লেষণে তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী পটু, তীরা বহু 
বিষয়কে মনের মধ্যে গ্রহণ করে. তাঁদের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারেন' সহজে 
প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়ের প্রভের বুঝতে পারেন। কিন্ত এই ক্ষমতা কি 


৩৯ Stout— Manual of Psychology, P. 174. b 
8° Valentine—Psychology and its bearing on education, P. 229. 
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জন্মগত ন! আয়াসলন্ধ ? এটি একটি প্রাচীন সমক্ক, ব্যক্তির জীবনে বংশগকির 
(h০r০dity ) প্রভাব প্রবলতর, ন! পরিবেশের প্রভাব প্রবল এই অত্যন্ত গরুর 
প্রশ্বের আলোচনা পরের অধ্যায়ে করব। 

এখানে শুধু এট! উল্লেখ কর! যাচ্ছে যে, জন্মনের মত যারা মনে করেন ছে 
প্রতিভা! হচ্ছে পরিশ্রম করিবার অসীম ক্ষমতা (Genius is the capacity 
of taking infinite pains ). তার! মনে করেন, কষ্ট করে' চেষ্টা করে' পুন্য 
পুনঃ মনোনিবেশের শেষ ফল হল প্রতি! । প্রতিভা, ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছাশ কিঃ 
স্থার! নীরস বিষয়েও মনোযোগের অভ্যাস থেকে সৃষ্ট হর । এ মত, এই বিশ্বাস 
যে *ঘষতে ঘষতে পাখর ক্ষয় হয়" (the doctrine of rind ) এবং শিক্ষার 
মংক্রামণ ( Transfer of training ) মতবাদেরই বিশেষ ক্ষেত্রে বাবহার। 

উইলিয়ম জেমস কিন্ বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মানসিক 
ক্ষমতা, জন্মগত এবং চেষ্টান্থারা এর উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নিতাম 
মীমাবদ্ধ। প্রতিভাশালীর! অধিকতর মনোনিবেশের ক্ষমতা নিয়েই জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর! অনেক বেশী বিষয়ে রস পান।. তাদের আগ্রহী উৎসুক মন, 
রহ বিষয়কে মনের মধ্যে একতার দৃঢ় হুত্রে বাধতে সমর্থ। তাদের আগ্রহ ও 
ৎজুক্য সজীব বলেই, তাঁদের মনোযোগ সুফলপ্রস্থ। মনোযোগের অভ 
ছার। ঠার! প্রতিভাধর হন নি, প্রতিভাধর বলেই তাদের সজীব মনোযোগের 
ক্ষমতা! সাধারণ অপেক্ষা অনেক বেশী ।৪১ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের ব্যবহার ; সর্বশেষে মনোযোগ দগ্ধ 
প্রশ্ন, মনোযোগের কলে কি হয়, এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে মনোযোগকে কি ভাবে 
কাজে লাগানো যায়? 

মনোযোগ যে আমাদের চিন্তাধারাকে স্থগম ও সুসাধ্য করে, একথা অতান্ধ 
স্পষ্ট । আমরা কোন বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলাম, কেন না, তা নিয়ে আমরা 
চিন্তা করতে চেয়েছি। তাই জ্ঞান বা! চিন্তার ওপর মনোযোগের প্রভাব হখেট! 
টিলা শিক্ষ-বিকান নি করবার, সেও মনো বোর 


3 ‘Geniuses’ writesJames'‘are commonlybelieved to excel other 
men in their power of sustained attention. Tn most of them it ৯ 
to be feared, the so-called ‘power’ is of the passive sort. Their idest 
coruscate every subject branches infinitely before their fertile min 
and so for hours they may be rapt. But it is their genius 1 
them attentive, not their attention making geniuses of them." 


মনোযোগ ou 


লার্কে গত্তীরডাবে আগ্রহাৰিত। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি মনোযোগের 
লে বন্ধুকে আমরা পরিবার ও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই । এই স্পষ্ট) স্দানবার 
[রে মনকে যথেষ্ট শক্তি খরচ করতে হয়। কিন্তু পটন্কৃমিকা থেকে জিনিষটা 
ত করে নেয়াই মনোযোগের একমাত্র কাজ নয়। বন্ুটিকে জানার 
এ সে সংক্ষেপ করে। অর্থাৎ মনোযোগ দেওয়ার কলে জিনিষটা আমাদের 
ডি আয়কে আসে। শিক্ষার ক্ষেতে, এই সময় মার পরিশ্রম বাঁচানোটা, 
কয় কথ! নয়। যন দিয়ে যা পড়া হ'য়েছে, ত! শেখা হ'য়েছে তাড়াতাড়ি--মন 
[নিয়ে যা শোনা হ'য়েছে, সেই পড়ানোটা মনে গেখেছে সংজে। শিক্ষার ভূমিতে 
এই পরিশ্রমের অপচয় নিরোধের জনই মনোযোগের মূলা 'পরিনীম। এ ছাড়া 

না পড়াকে মনে ধ'রে রাখবার সময়ও, মনোযোগ অনেক বাড়িয়ে দের । 


রখের মণিকোটঠায় আমাদের যা সঞ্চয়, তা আসতে পারে, একমাত্র মনোযোগ 
থেকেই। তাই স্মৃতি বা মনে রাখার ওপর মনোযোগের প্রভাব আছে যথেষ্ট 
শিক্ষকও মনোযোগ বাড়িয়ে শরণশক্তিকে দৃঢ় ক'রে তুলতে ঝোঁক হেন খুব বেশী। 
. মনোযোগের আরেকটা ক্ষমতা আমরা আগে লক্ষ্য করেছি। যনোযোগ, 
যে ন্ততে সন্ত হয়, তাকে সে টুকুরো টুক্রো! ক'রে তেগে তেঙ্ছে দেখতে চর। | 
ও মন দিয়ে দেখতে গেলেই, আমরা তার প্রত্যেকটি পাপড়ির গড়ন, 
ধ্যে বর্ণের বৈচিত্র আলাদা! আলাদা ভাবে লক্ষা করি-এই হল 
মনোযোগের বিশ্লেষণী ক্ষমতা । 
[ঠিক বিপরীত একটা শক্তিও মনোযোগের আছে। সে জিন্যের মধ্যে 
| খুজতে হায়। যে বস্তুতে মন নিবিষ্ট হ'রেছে, সে বন্ধ সম্পূর্ণভাবে 
কেমন, পটতূমির সঙ্গেই বা তার কি সদ্বন্ধ_তার নিজের মধ্যের 
| তার মধ্যে কেমন ছন্দোবন্ধ ভাবে আছে, এ প্রশ্বের জৰাৰ মনোযোগ 
4 প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে একটি এঁক্য আছে, সেটা 
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মনোবিজ্ঞানী শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের এই গুণগুলির সাহায্য নিজেন। 
শিক্ষায় মনোযোগ যদি আকর্ষণ করতে হয় তবে যা সম্পূর্ণ, যা একটি ছন্দে গাথা 
এমন বস্তু নিলে মনোযোগ সহজ হ'বে। তেমনি শিশুশ্রিক্ষার জন্ত তার 
আকর্ষণীয় নূতন জিনিষ নিয়ে পড়াশুনাকে সহজসাধ্য আর মনোরম করতে চেষ্টা 
করলেন। পড়াশোনায় এই মাধুর্য আনবার প্রয়াসের পেছনে যথেষ্ট স্থবিবেচনার 
পরিচয় আছে, কেন না ধীরে ধীরে মনস্তাত্বিকর! মনোযোগের সঙ্গে ওৎস্থকোর 
ঘনিষ্ঠ সন্ধন্ধটা বুঝতে পারলেন এবং আরও বুঝলেন মনোযোগ কার্যকরী 
করতে হ'লে, ব্যক্তির মনে বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতেই হ'বে। 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনোযোগের এই প্রধান সহায়টির দিকে তারা তেমন 
নজর করেন নি। 

“এতদিন পর্যন্ত একথা কেউ অবিশ্বাস করেনি যে ছাত্রদের মনোযোগী 
করতে হবে, কিন্তু সমপ্রতিই মাত্র এ কথাটি ঘোষিত হয়েছে যে ছাত্রদের উৎসুক 
করেও তুলতে হবে ।”5২ 

কোন কোন মাষ্টার মশাই এতে নাক কুঁচকে আপত্তি জনালেন, এতে 

ছেলেগুলি একেবারে বখে যাবে। সব পড়াশোনার ব্যাপারেই 
৮৬ লাগানোর রাংত পরাতে হয়, তবে বড় হ'য়ে শিশুরা কঠিন পড়া 
খামুখি হবে কখন? পড়াশোনা! পড়াশোনাই ; তাতে উৎস্ুকা 
বা সৃষ্টির কোন প্রশ্ন ওঠে না। এ কথার উত্তরে মনস্তান্তিকরা 
সবিনয়ে জানালেন আগ্রহ সব সময়েই তো ভাল-লাগা নয়, দাত-তুলবার-ঘরের 
চেয়ারটা নতুন ধরণের ব'লে ওৎস্ুক্য জাগায় বটে, তা বলে সে তো 
কিছু সুখকর জায়গা নয়। ওুংসুক জাগানোই মনোযোগের পক্ষে দরকার, 
সেখানে আনন্দের প্রশ্নটা গৌণ, কিন্তু গৌণ বলেই তা নগণ্য নর। স্কুলের 
গড়া আমার নীরস লাগছে তবু তাতে আমার আগ্রহ আঁছে, কেন না তা 
আমার স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু তারই পাশে পাশে যখন পড়াটা 
ভাল ক'রে তৈরী করতে পারছি সেখানে কি সাকল্যের আনন্দটার দম 
নেই? এই জয়ের উল্লাসই আমাদের পড়াশোনায় মন দিতে সাহায্য করবে” 
সাহায্য করবে বড় হ'তে। 
আনন্দ দানের রীতি শিক্ষায় আজকাল খুব বড় একটা জায়গা অধিকার 


82 Ross—Groundwork of Educational Psychology. 
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করেছে। দেখা গেছে আনন্দিত শিক্ষা অবসাদকে (818৭9) ঠেকিয়ে রাখে। 
মনোযোগ দিতে গিয়ে ছাত্রদের মনে যাতে ক্লান্তির স্নান স্পর্শ না লাগে, তার 
বন্ত আনন্দের উপকরণ রাখতে হ'য়েছে আধুনিক শিক্ষকের । খোকনের নতুন 
মাষ্টারমশাই খেলায় মন দেওয়ার জন্তু এখন আর খোকনকে মারধোর করেন 
না; তিনি পড়াশোনাকেই তার নতুন খেল! করে তুলবার ব্রত নিয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথ চিরকাল "ইস্কুল পালানো! ছেলে’ ছিলেন, কারণ ইস্ছুল তার 
৯ৎসুক্য আকর্ষণ করতে বা পূরণ করতে পারেনি। তাই যেদিন শান্তিনিকেতন 
আশ্রম গড়লেন সেদিন চাইলেন এমন একটি মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি 
করতে, যা ছেড়ে ছাত্র পালিয়ে যেতে চাইবে না। এই হ'ল বর্তমান 
বিস্কালয়ের আদর্শ। 

বুদ্ধিমান শিক্ষক জানেন পড়াশোনায় শিশুকে মনোযোগী করতে হ'লে 
আনন্দ দিয়ে তাকে আগ্রহী আর উৎসুক 'করে তুললে কাজ সহজে হ'বে। 
কৌতুহল মেটাতে গিয়ে আরও ভাল ক'রে এরা পড়তে শিখবে। শিশুরা 
গভীরতর অন্গভূতির (sentiment ) ক্ষেত্রে যদি বা খাটো, সহজপ্রবৃত্তির 
দিক দিয়ে তো শক্তিধর । তাই শিক্ষক এদের প্রবৃত্তিগ্ুলোকে নাড়া 
মনোযোগ আকৰ্ষণ করেছেন লেখাপড়ার। সেখানেই তার 
থাকে নি। তার প্রস্ততি চলেছে মানব শিশুকে গড়ে কাজে। 
ধীরে ধীরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, এদের হবি (1০৮১7) বা কেন্্ 
করে নানা রকম উৎসুক্য সৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন শিক্ষক । 
আরও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করে, 
পড়াশোনায় মন বসানোর কাজে লাগিয়েছেন। মান্থষের এটাই সব চেয়ে 
বড় অন্থভূতি”_-আঁমি হার মানবো লা। সেই অজেয় মনোবৃত্তি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অন্ত কার্যকরী হয়েছে। এর সাথে শিক্ষক পড়াশোনাকে ভালবাসার 
শিক্ষাও দিয়ে চলেছেন, আস্তে আস্তে অঙ্ক আজ তীর ছাত্রদের কাছে 
ভীতির বস্তু নয়,_ শুধু পরীক্ষা পাশের উপায় নর, আনন্দ আহরণের পথ । 
ছাত্র অন্ককেই ভালবেসেছে। এমনি করে ভালবাসার সেটটিমেন্ট তাঁর 
যনোযোগকেই অনিবার্ধভাবে আকর্ষণ করেছে। শুধু পড়াশোনা ছাড়া” চরিত্র 
গঠনের কাজেও মনোযোগ আর খুঁৎসুক্যের সঙ্গমে যথেষ্ট সুফল ফলতে 
দেখা গেছে। যা আমাদের শুভ, যা আমাদের শ্রেযঃ, তাকে আমরা 


৩৩২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চেয়েছি, কেন না, এতে আমাদের ওৎমথকা 
(8086798৮) আছে । ফলে আমরা তাতে মনোযোগী হ’য়েছি। এ মনোযোগ 
গুংসুক্যের সঙ্গে মিলনে শুধু কার্যকরী হয় নি, তা আনন্দের হায়েছে। 

এমনি করে মনৌযোগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্থক কর্রেতুলছেন শিক্ষাবিদরা, 
খুংসুক্যের অপরিহার্য সাহায্যে । সমাজের চরিত্র গঠনের যে গুরুদায়িতব 
তারা নিয়েছেন, তা পালন করতে গিয়ে তাঁদের মত পরিবতিত হয়েছে 
অনেকবার, পথও বদলেছে বারে বারে, তবু একদিন তাদের প্রয়াস সার্থক 
হবে, সাকল্যমণ্ডিত হবে, এ ভরসা আমরা রাখি, কেন না এতদিনে তারা 
মানুষের মূল স্বভাবটি খুঁজে পেয়েছেন, এবং তাদের শিক্ষার ধারাও দেই 
মূলের ওপরেই আজ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন । 


| দশম অধ্যায় 

্. * সাও ও পরিবেশ 

২. "হবে না? কত বড়ো বাপের বেটা 1” 

(“কিন্তু বাপ বড়ো হ'লেই ছেলে বড়ো হয় না, গ্থাথ না, অতো বড়ো 
মহাপ্ৰাণ নেতার ছেলে, কুসঙ্গে পড়ে তার কি পরিণতি হোল!" 

বাসে চলতে চলতে দুই বন্ধুর বাক্যালাপের টুকরো! একটি অংশ। কিন্ত 
'ঘবেপ্রশ্ন উঠেছে, সেটা শিক্ষাবিদের কাছে একটা মৌলিক ও গুরুতর প্রশ্ন। 
'বংশান্থক্রম ( heredity ) বড় না পরিবেশ (environment ) বড়? 
পরন্পরের সম্বন্ধ কি? 

একই ক্ষেতে পাশাপাশি পোতা হোল. দুটি বীজ,__একটি বেড়ে হোল 
আমগাছ--আর একটি কাঠাল গাছ। তফাতটা কেন? নিশ্চয়ই বীজের 
তকাত। 

আবার একই বীজ বুনে দেওয়া হোল ছুটি সমান ক্ষেতে । একটিতে সার 
দেওয়া হোল, আর একটি রইল বিন! সারে। একটিতে ফলন হোল তিন মণ | 
“ধান, অন্তটিতে দশ মণ। তকাতটা কেন? নিশ্চরই মাটির যত্বে। 

I Nature and Nurture 

প্রত্যেক মানুষের আকুতি, প্রকৃতি, রুচি, অভ্যাস, ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে বহু বহু 

ই কারণের উপরে,_তার পিতামাতা, সমাজ, শিক্ষা, আধিক অবস্থা, রাজনৈতিক 
প্রভাব, কত কি। কিন্তু এ সমস্ত কারণকে চূড়ান্তভাবে দুটি মূল কারণে আমরা 

ই ভাগ করে বলতে পারি, বংশগতি ও পরিবেশ,_ যাকে নান্‌ ( মণn৷ ) বলেছেন 
«Nature and Nurture > বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে অনেক লোকের 

: গোদ হয়। এ রোগের কারণ কাইলেরিক| ক্রিমিকীট (filarial worms)! এ 
 পোগের বাহক হচ্ছে একজাতীয় মশা (Wuchereria Bancrafti)।" দে অঞ্চলে 

₹ এ মশার আধিক্য । এখানে কারণটাকে পরিবেশগত বলে নির্দেশ করতে পারি; 
SES 


> Nunn, P,—Education.. Its. data and principles. 
২ Filarial worms-carrier “certain চা ০. 


f টি Wuchereria 
Bancrafti. 
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বা বংশান্ুগতিজনিত । প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এই ছুটি শক্তি কাজ কচ্ছে। 
বাস্তবিকপক্ষে বলা যায়, ব্যক্তি বংশগতি ও পরিবেশের গুণফল। 
এখানে কোন একটিকেই আলাদা করে নেওয়া যায় না। একটি ক্ষেত্রের পরিমান 
( বর্গকল ৪:৪৪ ) নির্ভর কচ্ছে তার দৈর্ধ্য ও প্রস্থের গুণফলের উপরে! 
ছুটি ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে সমান হলেই তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে না। আবার ছুটি 
ক্ষেত্র অসমান দৈর্ঘ্য সত্বেও ক্ষেত্রকলে সমান হতে পারে। তেমনি দুজন মানুষ 
একই পিতামাতার সন্তান, তৰু তারা তকাৎ। আবার বিভিন্ন পরিবারের ছুটি 
ছেলে, অথচ বুদ্ধি বিবেচনায় তারা প্রায় কাঁছাকাছি। মানুষকে বুঝতে গেলে, 
তাদের মধ্যে তফাত ও মিল বুঝতে গেলে, দুটিই জানতে হবে। কোনটিকেই 
বাদ দেবার উপায় নেই। 

এ কথা! মেনে নিলেও ঝগড়া বাঁধে । কথা থেকে যাঁয়,_এ ছুটির মধো 
কোনটির প্রভাব বেশী। একদল, তাঁরা বংশানুক্রমের উপর বেশী জোর 
দিচ্ছেন,_-ভীরা বলছেন, ভাল ফদল পেতে হলে, ভাল বীক্জ চাই-ই। ইংরাজী 
প্রবাদ আছে,_You cannot make a silk purse out of a SOW’s 
৪875-_অর্থাত্, শৃকরের কান দিয়ে রেশমী রুমাল হয় না। আর একদল 
বলেন__চাই যতন, চাই নিষ্ঠা, ঘসতে ঘসতে পাথরও ক্ষয়ে যায় মরুভূমিতে 
সোন! কলে। পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। মহাঁপাপিষ্ট জগাই 
মাধাই নিমাইয়ের মত গুরুর সঙ্গ পেয়ে হোল মহাঁভক্ত; পরশ পাথরের ছোয়া 
লেগে ধৃলিমুদ্রিও হোল সোন1।+ 

উডওয়ার্থ বলেছেন, “কোন একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি, তার মধো 
কোন শক্তি প্রবলতর, তা হ’লে প্রশ্নটার কোন মানে হবে না, কারণ এই দুটি 
EY EN EE 

৩ আমরা ফরাসী সনীষী মণlv০'৮৷৪ (170471), দার্শনিক John Locke (1632 
1704), সমাজভন্ববিদ্‌ Rober 0৪n (1771-1858 ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি, hl 
ংশাহুত্রমের প্রভাবকে অস্বীকার করে পরিবেশকে বড় করে দেখেছেন। অপর পক্ষে 7299৯ 
Galton ও তাহার অনুগামী a£l Pears০॥এর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগা, ধারা 
বংশান্ক্রমকে বড় বলে দেখেছেন। 981৮০এর মতবাদ অনুসারে Galtonian School গড়ে 
উঠেছিল “I'he basis of Galton’s life-work was the conception that nature 
for man is more important than nurture, that this principle can il 
established quantitatively, and that only when it is fuliy realised w! 


humanity be able to raise itself in the scale of mental and physics! 
Atness.” - - 


f 
—K. Pearson “Some Recent. Misinterpretations of the Problem 
‘“ Nature & Nurture” Eugenics Lab. Lecture Series. 8 
Quoted by 77. ৪. Freeman. “Individual Difierences” 9,787 


বংশগতি ও পরিবেশ ৩৩৪ 


শক্তির সন্দিলনেই ( যোগকলে নয়, গুণকলে ) মানুষটা । কিন্ধু দুইজন বা দু'দল 
মানুষের মধ্যে তফাত কেন হয়,-কোন শক্তি এ ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী এ প্রশ্ন 
সঙ্গত । একটা মোটর গাড়ীর চেয়ে আর একট! ভাল চলে, তার কারণ হতে 
পারে একটার চেয়ে আর একটার মোটর ভাল, অথবা! একটার চেয়ে আর 
একটায় ভাল তেল ব্যবহার করা হচ্ছে ।” 

বংশগতি কি? পরিবেশ কি? 

কিন্তু প্রশ্নটার বা প্রশ্রগুলির বিচারের আগে বোঝা দরকার, __বংশগতি 
(heredity ) কাকে বলি, আর পরিবেশই ( environment ) বা কানে 
বলি। উডওয়ার্থ থেকেই আবার জবাবটা নিচ্ছি_*মাফ্ুষ যা নিয়ে তার 
জীবনটা সুরু করল, তাকে বলি বংশগতি। জীবনটা! সুরু হয়েছে তার জন্ম- 
সময়ে নয়, তারও প্রায় ন'মাস আগে। আর পরিবেশ বলতে বুঝি, এর পর 
থেকে ব্যক্তির উপর যা কিছু প্রভাব বিস্তার করে । ৪ 

একই পিতামাতার কয়টী সন্তান, তাদের বংশগতি কি এক? মোটামুটী 
এক, তথাপি সম্পূর্ণ এক নয়। পিতামাতার সার্থক সঙ্গমের মুহূর্তে যে জ্রণের 
স্বঠি হোল, তা কোন সময়ই পিতামাতার দেহের সম্পূর্ণ একই উপাদান বহন 
করে না। এমন কি, ছুইটী যমজ সন্তানের বংশগতি বহুলাংশে এক হলেও,. 
সম্পূর্ণ এক নয়। আবার পরিবেশ স্থলভাবে এক হলেও, বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ 
এক নয়। একই মাটী থেকে আমগাছ থে রদ সংগ্রহ কচ্ছে, নিমগাছও সেই 
রসই সংগ্রহ করে না। তাই একই পরিবারে একই ভাবে বর্ধিত হলেও ছুটী 
শিশুর পরিবেশ এক নয়। উডওয়ার্থ তাই কার্যকরী পরিবেশ ( effective 
environment ) কথাটা ব্যবহার করেছেন । ইভক্থারী ( Eve Curie ) 
তার মার বিখ্যাত জীবন কাহিনীতে লিখেছেন যে মাদাম কুুরী কৈশোরেই বই 
গড়তে ভালবাসেন। তীর অন্ঠান্ত ভাই-বোনেদেরও কতকট! সে গুণ ছিল। 
কিন্ত মাদাম ক্যুরী এমন নিবিষ্ট হয়ে যেতেন যে তার আশে পাশে শত গোল- 
 ঘোগেও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হত না। কারী ঘরে. বসে-তন্ময় হয়ে পড়ছেন, তার 
ডাই বোন যোজিয়া, হেলা, ত্নিয়া মিলে কাঠেয'টুল টেবিল চেয়ার দিছে উচু 


৯১৩০৩ began life (not at birth, but at the time of conception, about nine 
Months before birth 3 while environment covers all the outside factors that 


/ acted on him since that time.” Woodworth and Marquis 2 Psychology. 


2. 


কী 


t “Heredity covers all the factors that were present in the individual: 
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করে দুর্গ তৈরী করলো'। হঠাৎ চীৎকার করে ধাক্কা দিলে, এবং দুর্গ দ 
করে ভেঙ্গে পড়লে!! চকিত হয়ে ক্যুরী চোখ তুলে চমকে চাইলো 
মুখে, শুধু একবার বললে--একি বোকামী [তারপর আবার বইয়ে 
গেলো * এখানে এই যে আসবারপত্রের পরিবেশ এটা! ক্যুরীর কাছে ৫ 
“নেই, এটা কার্যকরী পরিবেশ ( effective environment ) নয়, তার কাছে! 
ঠিক তেমনি, কলেজে কত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা হচ্ছে ঘণ্টার পর 
কিন্তু প্রজাপতি নবনীতা তার পেছনের বেঞ্চটাতে বসে, মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ পারিবে? 
হয়ে কিস্‌ ফিস্‌ করে গল্প করে,_ শাড়ীর দোকানের, গাড়ীর গুণাগুণ, 
গ্যাক্ট্রেদ আর নিজ অপূর্ব “অভিজ্ঞতার' | এখানে কলেজের মনোজগৎ চপল! 
নবনীতার কাছে অর্থহীন । অথবা! রবীন্দ্রনাথের “যথাস্থান' কবিতায় দেখছি 
পাঁষাণ-গাঁথা প্রাসাদ 'পরে আছেন ভাগ্যবস্ত 
মেহগিণির মঞ্চজুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ, 
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা, 
অ-স্বাদিত মধু যেমন, যুখী অনান্্রীতা | * 
“ভাগাবন্ত'দের: কাছে এই গ্রন্থের সংগ্রহ, এশ্বর্য-বিকাশের একটা বাহ উ 
“মাত্র । পরিবেশ এখানে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না,_ ব্যক্তির প্র 
“মধ্যে রয়েছে বিমুখতা ॥ 
- ছুই-এর অঙ্গাঙ্জি সম্বন্ধ 
বীজের থেকেই গাছ সত্যি । কিন্ত অন্কুল জমিতে বীজযতক্ষণ না গড় 
ততক্ষণ, তা শুধুই সম্ভাবনা । আবার জমিতে হাঁজারো সার দিচ্ছি, যু ব 
কিন্তু বীজ পোতা হোল না। তাতে অস্কুরও গজাবে না। বীজের মঞ্চে: 
রা ক্তের মাটির 
আর মালির যত্বু বা অবহেলা ।' 
হালের ছিলে ভা হাবের বাচ্চাকে j 
‘থেকে অন্ত হাসের বাচ্চার থেকে আলাদা! করে মুরগীর বাচ্চার সঙ্গে মাঞ 
করা হোল। তাকে দেওয়া হোল না কোন, জলাশয়ের কাছে ঘেঙে 
পুরো একটা বছর । তারপর বুপ, করে তাকে ছুঁড়ে দিলাম পুকুরের মাৰা 


\ ব .&. Eve Curie—Life of Madame Curie. নব 


০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--ক্ষণিক।। 


০... 


বাশগতি ও পরিবেশ ৩৩৭ 


প্রথম খানিকটা হক্চকিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দিবা সাতার কাটতে লাগলে, 
অন্য হাসের মতো । অনুরূপ একট! মুরগীর ছানাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেটা 
ভান! ঝাপটে জল খেতে খেতে ডুবে মরল। এটা বংশগতির প্রভাব, সন্দেহ নেই। 

বংশগতি কি অবশ্যান্তাবী? তবে কি বংশগতি একটা অন্ধ, অমোখ 
অবশ্থন্তাবী অনিবার্য শক্তি যার প্রকাশ ঠেকিয়ে রাখ। যাবে না? এ কি গ্রীক 
ট্যাজেডার অদৃষ্ট ([9৮6)?" যারা বংশগতির গৌঁড়া পক্ষপাতী, তাঁরা এ কখাই 
বলবেন। লোম্ক্রোসে! (০৮৮০৪০) বলবেন, অপরাধী যতটা জন্মগত, ততটা 
শিক্ষাগত নয় ( Criminals are more born than made )1 জেলের 
অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তারা অনেকে বলবেন--জাত-পরানী (criminal 
£০5) আছে, জন্মের থেকে যাদের প্রবুত্তি বিকৃত। কথাটা হয়তে| একবারে 
মিথ্যে নয়। কিন্তু আবার অন্ত কতকগুলে। ঘটনাও সত্য । কতকগুলো! সমুত্রের 
মাছের ডিম কোটবার আগে চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর মধো রাখা 
হোল । যখন ডিম দুটল তখন দেখা গেল তাদের দুটো করে হু'দিকে চোখ না হয়ে 
একদিকে একটা বড় চোখ। উদ্ভিদ্‌ কল ফুল নিয়ে যারা পরীক্ষা! করেছেন তারা 
নানা রাসায়নিক সার, আলে! ইত্যাদি পরিবর্তন করে নানা রকমের নূতন ফুল 
তৈরী কচ্ছেন। রাশিয়াতে লাইসেন্‌কো! (0৯৪71) এবং তার অন্থবর্তীরা এ রকম 
নানা পরিবেশের পরিবর্তন করেই গম এবং অনন্ত খাস্বশন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষ 
বিধান করেছেন, এবং গৌড়! পরিবেশবাদীরা! বলেন, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা 
ব্যক্তিত্বের যে কোন পরিবতননই প্রায় সম্ভব । নৃতন রাশিয়াতে এ মত অত্যন্ত 
প্রবল।- মাহুষেরঃক্ষেত্রেও এ রকম পরীক্ষা বিরল নয় । নিতান্ত গাধা বখাটে 
ছেলে, বুদ্ধিমান্‌ চরিত্রবান্‌ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের প্রভাবে সমাজের শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করেছেন।  কাঁজেই বোঝা যাচ্ছে, ঘটনাগুলি এমন জটিল আর 
আপাত-পরস্পরবিরোধী যে প্রশ্নগুলির একটা সোজা ঠা বা না উত্তর দেওয়া 
সম্ভব নয়। তবে সম্ভবত; এ কথা বলা! যায়, _বংশগতি বা ॥eredit)র মধ্যে 
খে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, পরিবেশ তাকে কোন প্রকারেই স্থষ্টি করতে 
পারে না। কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে কি বংশগতি লুকিয়ে আছে 
তা নিশ্চিত কেউ বলতে পারে না। পরিবেশের মধ্যেই সেই শক্তি, 
' ইজি... -- 


1 Dumville—The Child Mind. 
¥ Dyson Carter—Soviet Science. 
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সেই সম্ভাবনা! রূপ পায়। তবে বংশগতি অনিবার্য নয়। বংশগতির অবাঞ্থনীয় 
কোন কোন গতি চেষ্টা দ্বারা, পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা রুদ্ধ করা যায়। 
বংশগতি বড় ন৷ পরিবেশ বড়-_এ দুরূহ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়, ভু 
প্রশ্নটি সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। কারণ আমরা সবাই 
ভালে! কপল চাই, ভালে! ফল চাই, ভালো! মান্য চাই । শিক্ষককে এ 
প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে। তার “উপর যে নির্ভর কচ্ছে সঞ্ল 
শিক্ষাপন্ধতি। যদি বংশগতিকেই চূড়ান্ত শক্তি বলে মানতে হয়, তৰে 
শিক্ষকের কাজ হবে ভাল বংশের ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ করে বিগ্বালয় 
গড়া, সমাজকে স্থদন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সদ্কক্ধে সচেতন 
করে তোলা,আর বংশের উৎরুষ্টতা, নিরুষ্টতা অন্গঘাী শ্রেণীবিভাগ 
করে, অধিকার ভেদে নানা রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্ত যদি পরিবেশ 
পরিবর্তন দ্বারা, যদ্ধের ছারা, চেষ্টার দ্বারা, উৎকৃষ্টতর শিক্ষার পদ্ধতি ছি, 
ব্যক্তিত্বের'পরিবর্তন ও অবাঞ্ছনীয় অসামাজিক প্রবৃত্তির নিরাকরণ সম্ভব হয়ঃ 
তবে শিক্ষকের দাক্রিত্ব অনেক বেশী। তাঁকে হাল ছাড়লে চলবে না। দে 
ছাত্র আপাত-দৃষ্টিতে বুদ্ধিহীন, মেধাহীন, মিথ্যাবাদী, স্বভাবতঃ ছুধিনীত+ তার 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথায় মহত্ব লুকিয়ে আছে, তা আবিষ্কার করে যত্ববান হতে 
হবে, তাঁকেও বড় করে তুলতে, সুন্দর সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে। ভারতবর্ষ 
এ কথ! বিশ্বাস করেছে, সে বলেছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম স্বরূপ লুকিয়ে 
আঁছে। শিক্ষকের কাঁজ হবে সেই কুলকুণ্ুলিনী ত্র্মশক্তিকে জাগ্রত করা! 
স্বামী বিৰেকানন্দ তাই বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে হে 
দেবত্ব নিহিত রয়েছে তাকে বিকশিত করা—Education is the bringing 
out the divinity that is already in man. মনোবিগ্ঠায় যতটুকু 
আমর! জেনেছি, তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই বেশী সত্য বলে মনে হয়। 
একদিকে শিক্ষকের উজ্জলতর ভবিষৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত ক্র 
যেমন রয়েছ, তেমনি রয়েছে তার বিরাট দায়িত্ব। বিপদ হচ্ছে এই, £ 
শিক্ষক শিক্ষার ছারা একদল ছাত্রকে উন্নত করতে পারেন। সে উন্নতি হ'ল 
বাকিদের পক্ষে অজিতগুণ ( acquired characteristic )। সেটা তারের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই উৎকর্ম পরবর্তী বংশধরেরা জন্মের সুত্রে পাবে দূ 
, স্তণ্ডিফোৰ্ড বলেছেন, “পরিবেশ হচ্ছে ৰংশগতির পরিপূরক; পরিবেশ কে 


Ed 
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॥ নির্ধারণ করে, বংশগতির কোন্‌ লক্ষণটি কতটুকু পরিমাণে বিকাশ লাভ 
চরবে। বংশগতির মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিকশিত করাই ধরি 
কাজ হয়, তা হ’লে শিক্ষা, যা হচ্ছে পরিবেশের একট! অঙ্গ, তা দ্বারা 


| ডি স্ব বছ] যদিও অবশ্য শিক্ষা একটা! পুরুষকে ॥ generation ) 
গভীরভাবে প্রভাবান্থিত করতে সক্ষম ৷" ৯» 
[২ বলেছি শাহুক্ আর নিন 
ক প্রভাব নির্ধারণ দুরূহ ব্যাপার । আরও দুরূহ এ কারণে, যে আগেই 
য়েছি যে বংশগতি একটা সহজ শক্তি নয়, পরিবেশও সহজ শক্তি নয়, 
মধ্যেই অনেক জট রয়েছে। যাই হোক্‌, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করতে 
বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা পন্ধতির মধ্যে“ দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেই তা করতে 
॥ যদি নিছক বংশাহুক্ৰমের প্রভাব কতটা ত! বুঝতে হয় তবে বংশাহক্রম 
স্থির রেখে, পরিবেশ পরিবর্তন করে, ফলটা লক্ষ্য করে দেখতে হবে। আবার 
রিবেশের প্রভাব নির্ধারণ করতে গেলে, পরিবেশ স্থির রেখে, তাতে বিভিন্ন 
ক্রমের উপর কি কল হয়, তা দেখতে হবে। এ ছাড়াও বিষয়ের জটিলতার 
আরো বহু রকমের পরীক্ষা করা হয়েছে বা হচ্ছে, তার কিছু পরিচয় পরে 
সামরা দেবো। কিন্ত তার আগে বংশগতির মূল উপাদান এবং বংশগতি কি 
ভাবে এবং কি রীতি অনুযায়ী কাজ করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা! দরকার । 
_ৰংশগতির কল কৌশল Mechanism of heredity—পিতা| ও 
॥ সার্থক সঙ্গমের কলে মাতার গর্ভে জণের প্রথম প্রাণসঞ্চার হয়। ভ্রণের সেই 
প্রথম অবস্থার নাম যাইগোট, (হ) ৪০০ )। এই যাইগোট, (258০9) একটি 
কোঁষবিশিষ্ট (57010911018) প্রাণকেন্দ্র। এতে পিতা! ও মাতার দৈহিক 
দান সমভাবে থাকে। এই অতান্ত ক কেটি ক্রুত ভেঙে, এক হ'তে 
দুই হ'তে চার, এই ভাবে বিভক্ত হয়ে বেড়ে উঠে, শিশুর সমস্ত দেহ, সমস্ত 
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করেছেন রঞ্জনিক।১* (মানুষের বেলায় ২৩ জোড়া,_উদ্ভিদ ও জনা প্র! 
ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণতঃ অনেক কম)। এই ক্রোমোজোম 
একটি এসেছে পিতার দেহ থেকে, আর একটি এসেছে মাতার দেহ 
একটি কোষের নিউক্লিয়স্‌ ভেঙ্গে যখন ছুটি কোষ হয়, তখন প্রাতোক কোঃ 
এই ২৩ জোড়া ক্রোমৌজোম সম্পূর্ণ দেখা যায়। স্মতরাং দেহের প্র 
কোষেই পিতামাতার দেহের বা বংশগতির উপাদান ছড়িয়ে আছে। 
করে এক কোঁয ছুই হয়, তার ছবি দিচ্ছি। 


৪৩১ ২ 


Pig. 21. Cell division ‘and chromosomes—from Wood wort! 
Psychology—4 study of Mental life, P. 197, Fig. 24. Methuen 


এই ক্রোমৌজোমগুলির উপর দেহের নানা বৈশিষ্ট্য (যেমন কালে! 
কটা চোখ, বেঁটে হওয়া, ঢ্যাঙা হওয়া ইত্যাদি ) নির্ভর করে। পূর্বে মনে 
হোত, এগুলিই বংশান্থক্রমের মূল উপাদীন। কিন্ত পরবর্তী কালে আরে 
পরীক্ষার কলে জানা যাচ্ছে যে, ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যে নানাভাবে দা 


দেখা যায় না। এর! যে ভাবে সাজানো থাকে সে ক্রম নির্দিষ্ট এবং সব 
মধ্যে এদের সংখ্যা প্রান সমান থাকে। এদের বলে জীন্য্‌ (৪০৪)! মা 
বেলায় এই জীন্‌ (৪৫0০) এর সংখ্যা সহস্রাধিক । আমরা যতটুকু জানতে £ 
তাতে এই জীন্‌ ( ৪৪ ) গুলোকেই বংশগতির মূল উপাদান বলে মনে & 
১৮ গোপাল হালদার--বাজে লেখা পৃ. ১৫ । 2 
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মেগেলের সূত্ৰ_Mendel's 1-যোহন্‌ গ্রেগর যেপ্ডেল্‌ ( Johann 
Gregor Mendel—1822-1884) ছিলেন জাতিতে জেক্‌ (0291) ) 
এবং জীবিকা ছিল তার পৌরোছিত্য। তিনি বংশগতির মূল হুত্রগুলি 
আবিদ্ধারের জন্তে ১৮৬৫ সালে মটরগানা নিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু 
করলেন। মটরদানা নিয়ে পরীক্ষার সুবিধে হল এই যে, এদের ফলন জ্রুত-- 
দুই তিন পুরুষের বংশান্ুক্রমের ধারা অনুসরণ করা কঠিন নয়। তা ছাড়া 
তাদের ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাত্র সাতটী, এবং তাদের মধ্যে বিভিন্নতাও সাত 
রকমেরই । ন্মৃতরাং ক্রোমোজোম্গুলির জন্তেই এই সাত রকমের বিভিন্নতা 
হন্ছে, এ সিদ্ধান্ত করা তীর পক্ষে কঠিন হয়নি ।- বাস্তবিক পক্ষে জ্রোমোজোমু 
আবিন্ধার মেণ্ডেল করেন নি। এ নামও তিনি দেন নি। তিনি বলেছিলেন 
‘ইউনিট, ক্যারেক্টার'। কিন্তু বংশগতির মুল হুত্রটীর তিনি সন্ধান 
পেয়েছিলেন | কিন্তু দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তার আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যায়। তীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তার আবিষ্কৃত বংশগতির সুত্র প্রায় 
এক সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডি জ্রিঞ্জ.( De ৮79১.) কোরেন্জ, ( Correns ) 
ও স্যারয্যাক্‌ ( Tschermak ) পুনঃ আবিষ্কার করেন । মেগ্ডেলের “ইউনিট, 
ক্যারেক্টার'কেই তারা বললেন ক্রোমোজোম্‌, এবং মেণ্ডেলের স্থৃতির সন্মানা্থ 
তাদের পুনরাবিষ্কৃত সৃত্রকে তাঁরা মেগডেলের বংশীহুক্রমের সুজ নাম দিলেন। 
আরও দেখা গেল, এক এক জোড়া ক্রোমোজোমের (পিতার দেহ থেকে এক, 
মাতার দেহ থেকে এক ) সঙ্গে এক এক জোড়া গুণের সদ্বন্ধ আছে। আবার এক 
জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের সঙ্গে, অস্ত জোড়া ক্রোমোজোমের গুণের কোন 
দ্ধ নেই । যেমন একটা ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে, যে মটরের পাকা দানাটা 
সম্পূর্ণ মস্থণ গোলাকার (79৪৫); এর জোড়া ক্রোমোজোমের গুণ হচ্ছে যে 
দানাটার উপরের চামড়াটা কুঁচকানো (i০1০) । আবার আর একটা ক্রোমো- 
জোমের গুণ হচ্ছে লতাটা বেশ উচু হবে, এর জোড়াটার গুণ যে, লতাটা বেটে হবে। 
এখন গোল দানা বা কুঁচকানো দানা এইগুণের সঙ্গে গাছের উঁচু হওয়া বা বেটে 
হওয়ার কোন নিয়ত স্দ্ধ নেই। অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলি বিচ্ছিন্ন কতগুলি শক্তি 
(unit character), যেগুলি আলাদ! আলাদা ভাবে সন্তানে সংক্রীমিত হয়। 

(এবার গোল দানা মটরের সঙ্গে (যার পিতামাতা দুইই গোলদানা ওয়ালা ) 
যদি আর একটি গোলদানা মটরের মিশ্রণ হয়, তবে কলট! অমিশ্র গোলদানা| : 


৩৪২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 

মটরই হবে ( RR )। তেমনি কুঁচকানো দানা মটরের সঙ্গে যদি কুঁচকানো 
জান! মটরের মিশ্রণ হয়, ফল অমিশ্র কুচকানে! দানা মটর হবে (100) 
এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু গোলদান! মটরের সঙ্গে কুঁচকানো দানা অটরের 
মিশ্রণ করা হলে, ফল কি হবে? এখানে কলগুলির প্রতোকটির মধোই ॥ ঞাং 
Wক্লোমোজোম তো রয়েছে। কিন্তু দেখা! গেল ফলগুলি গোলদানা মটরই চয়েছে। 
এখানে 1 ক্রোমোজোম্ই প্রীধান্ত পেয়েছে, ডি ক্রোমোজোম্‌ হটে গেছে। এধারে 
তাই [২ কে বলা হোল প্রকট (9০771088) আর )/ কে হোল অপঙ্চ্ত 
(Recessive) । অর্থাৎ প্রকট ক্রোমোজোমকে (dominant chromosome ) 
বড় অক্ষর আর অপস্থত ক্রোমোজোমকে (recessive chromosome | 
ছোট অক্ষর দিয়ে যদি লিখি, তবে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে পারি এভাবে, 


১০ 
€ ৫৪ €) €) €১ 


তা গেলো প্রথম পর্যায়, First filial generation বা F।র বেলায়! 
এখন ( ' ) দের যদি পরস্পরের মধ্যে মিশ্রণ করা যায় তাহ'লে কিন্তু পরবর্তী 
পর্যায়ে (5), সব মটর দান! গোল হবে না। তিনটে (শতকরা ৭৫) হবে 
অমিশ্র কুঁচকানো দান! (ঘাসঘ)। আবার তিনটি গোলদানার মধো ১টি 
(শতকরা ২৫) হবে অমিশ্র গোলদানা ( RR) আর দুটি হবে শরির 
গোলদানা ( Rঙ্গ )। অর্থাৎ ছবি দিয়ে বোঝালে_ 


€91৫১ 
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এর পর পর্যায়ে, অর্থাৎ চা, পরধায়ে। (1801) আহি গোলকানার ব্যবহার 
 প্রাথয পথধারের (101) অমিশ্রগোলদানার মতই হবে। অর্থাৎ এর দানা 
সদাই অনিশ্র গোলই হতে ধাকৰে। তেমনি (1) অমিত কুঁচকানো 
 স্রীনার বেলায়৭, সং্দাই তার খেকে (111) হানার পাওয়া বাবে। কিন্ত 
(R* ) দানাগুলি নিজেদের মধ্যে মিশ্রণ করলে, আগের পায়ের মত, ১টি 
(২৫৮ YC RR ), একটি ( ২৫% )4 দাস) এবং বাকী ছুটি (৫৮) হৰে 
মিপ্র গোলদানা ( নি )। অর্থাৎ মোট গোলধানা। হবে ৬ ( ১৪% ), আর 
 কুঁচকানে। দান! হবে ১ ((২৫%)। ছবি একে দেখাই 


Fig. 22800001915 Law, from Sandiford—Educational Paychology. 
Longmans Groon & Co. 


| মেণ্ডেল যে বংশান্ুক্রমের রীতি ও ধার! (19০ ০£ ৩৮৩৭: ) আৰিদ্ধার 

করলেন তার ব্যাখ্যার তিনটি মূলনীতি হচ্ছে-- ্ 

১। যদিও একটি প্রানী বা! উদ্ভিদ দৈহিক দিক দিয়ে অখণ্ড, তবু বংশ- 
গতির দিক থেকে তাতে একাধিক বিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রধান গুণ থাকে। 
একটা মটর দানা গোল বা কুঁচকানো হলে, তার গাছটা উঁচু বা 
বেঁটে দুরকমই হতে পারে । ৯ 


৩৪৪ 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


২। বিপরীত গুণ উপস্থিত থাকলেও একটা গুণই প্রকাশ পায়, সেটাকে 


বলি প্রকট (৭০॥i॥৭৷॥৪)। আর যে গুণটা বীজের মধ্যে থেকেও 
প্রকাশ পেলো! না, তাকে বলি অপস্থত ( recessive )। 


৩। ক্রোমোজোমে বিপরীত ছুটি গুণ থাকলেও সন্তান উৎপাদনকারী 


কোষে ছুটি বিপরীত গুণের একটি মাত্রই থাকতে পাঁরে। তাই 
উৎপন্ন সন্তানে একটি গুণই প্রকাশ লাভ করে। ৯৯ 


মেণ্ডেল্‌ যখন ১৮৬৫ সালে তীর আবিষ্কারের কথা প্রচাণ করেন, তখন 
এবং তাঁর পরেও অনেক বৎসর পর্যন্ত এর বিশেষ কোন মূল্য প্রাণীতত্ববিদরা 
দেননি। অবশ্য মেণ্ডেলের মৃলন্ত্রগুলি ঠিক হলেও এ সুত্র একেবারে নির্ভুল 


ন্‌য়। 


তিনি ভ্রোমৌজোমগুলিকে বশাহুক্রমের মূল উপাদান মনে করেছিলেন? 


কিন্তু ব্যাপারটা অতো সোজ| নয়। পরবর্তী পরীক্ষায় দেখ। গেল ক্লোমোজোম্ই 
মূলতত্ব নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে বহু জীন্স্‌ (৫০1০৪ )। এদের উপর নিঙঁর 


১১ There are three fundamental elements in Mendel’s explanation. 
These are: 


৫) 


(2) 


(8) 


Independent unit character, Any organism, although physio- 
logically a unit, from the standpoint of heredity is a complex 
of a large number of heritable units. Roundness or wrinkled- 
ness, for example, is independent of the nature of the plant, 
as a whole. Each is an independent unit. The plant may be 
tall or short, but the roundness or the wrinkledness of the 
ripe peas is unaffected by the size of the plant. 
Dominance—Certain characters, like roundness or tallness, 
dominate and become visible when present, even though wiink- 
ledness or dwarfness is present also. They are thus termed 
dominant characters. The opposite character which recedes, # 
ib, were, in the presence of the dominant one, is called the 
recessive. 

Purity of the gametes (reproductive cells)—A better name for 
ib is segregation. The reproductive cell can only contain 006 
of the two alternative characters. It can, for example, 0007 
tain the character for roundness or wrinkledness, but not both. 
Tt two germ-cells, 2ach containing the factor for wrinlinels 
unite to form a zygote (fertilised 88), the resultant pe wil 
be wrinkled; if one contains the factor for roundness and the 
other the factor for wrinkledness, the pea will be round 05108 
to the dominance of roundness. Alternative characters are 
segregated in the formation of the germ cells, and 110 gern 
cell can contain both. Sandiford—Bducational Psychology, 8. 
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কচ্ছে জীবদেহের নান! লক্ষণ। কাজেই বংশান্ুক্রমের ধারা জীন্এর সুত্র ধরে 
ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপারট! যথেষ্টই জটিল হয়ে দাড়ায় । মান্ষের মধ্যে 
জীন্এর সংখ্যা সহস্ররের উপর, কাঁজেই এদের বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগে মানুষের 
গুণও হবে অজন্র। তা ছাড়! তিনি কোন গুণের প্রকটতা ( dominance ) 
সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচার করেছিলেন, সেটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রকট 
ক্রোমোজোমের কাছে অপস্থত ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ হার মেনে হটে যাবে, 
এটা সব সময় সত্য নয়। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে ছুই বিপরীত 
ক্রোমোজোমের সংযোগে মাঝারি এক গুণ সৃষ্টি হয়েছে । এটা অবশ্য মেণ্ডেলও 
পরে স্বীকার করেছেন। আর তিনি ক্রোমোঁজোম মিশ্রণের ফল বংশাহুক্রমে 
৩+১ এই অনুপাত বলেছেন। সে কথাটাঁও মোটামুটি সত্য, একেবারে নির্ভুল 
সত্য নয়। 

যাক্‌ মেণ্ডেলের সুত্র নূতন করে মর্যাদা পেয়েছিলো ১৯০০ সালের কাছা- 
কাছি। তখন থেকে জীন্‌ ক্যক্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাণতস্ত্ে 
যমেণ্ডেলের সুত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই জীন্‌ ফ্যাক্টর 
তত্ব আবিষ্কার করেন টি. এইচ. মরগ্যান্‌ (থা, H. Morgan )। যে সমস্ত 
প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌ খুব দ্রুত ফল উৎপাদন করে (যেমন আরসোলা, ইছুর, মাছি) 
তাদের উপর পরীক্ষা করেও মোটামুটিভাবে মেগডলের স্থত্রের সমর্থন পাওয়া 
গেছে। মানুষের বেলায়ও মেণ্ডেলের সুত্র আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে কতগুলি 
লক্ষণ সম্বন্ধে, যেমন নীল বা বাদামী চোখ, কৌকড়া শক্ত চুল, পুরু ঠোট, 
চামড়ার কর্কশতা, পাগলামী, কুষ্ঠ ও যন্ধা ব্যাধি তত্যাদি। কিন্তু চোখের রং 
সম্বন্ধে এবং আরো কয়েকটি অন্ুল্লেখযোগা লক্ষণ সম্বন্ধে মোটামুটি মেগডেলের . 
ত্রের সমর্থন পাওয়া গেলেও, মানুষের অধিকাংশ দোষ, গুণ, প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 
পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। মানুষের দেহের কোষে রয়েচে সহ জীন্ঠ তাদের 
বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে বংশগতির ধার! এতই জটিল হয়ে পড়ে যে, পিতামাতার 
দেহের লক্ষণ মোটামুটি জানা থাকলেও, সন্তানের দেহে তার কোন লক্ষণটীর 
দেখা পাওয়া যাবে, কোনটা পাওয়া যাবে না, কোনটা কি ভাবে পরিবতিত 
হবে, এ হিসাব করে বের করা! প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই উডওয়ার্থ ও 
মারকিস্‌ লিখছেন, "সন্তান দেহের সমস্ত জীন্ই পিতামাতার থেকে আসে, কিন্ত 
সেই জীনগুলির মিশ্রণ তার পিতা বা৷ মাতা বা তার প্রত্যেকটি ভাই বা বোনের 


৩৪৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


থেকে বিভিন্ন, এবং একটি মানুষের মধ্যে যে যে জীনের মিশ্রণ আছে, ঠিক সেই 
মিশ্রণটি আর কোন মানুষের দেহে দেখা যায় না । এই জীনের মিশ্রণ এক 
বিভিন্ন ধরণের হতে পারে যে ত! বাস্তবিকপক্ষে অসংখ্য । প্রত্যেক শিশুর 
দেহের জীনের মিশ্রণ একান্তভাবে তারই । কাজেই প্রত্যেক শিশুর বংশগতিও 
একান্তভাবে তারই নিজস্ব ধর্ম_The 11015 heredity is his 
own unique combination of genes. ৯২ 

আবার উডওয়ার্থ তার ‘সাইকোলজী’তে লিখছেন “শুদ্ধ প্রাণ বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে, সন্তান বংশগতির সুত্রে, পিতামাতার কাছ থেকে, কি পায় ? উত্তরাধিকার 
সূত্রে সে পায় ক্রোমোজোম্‌, সে পায় জীনম্‌ । তার দেহের জীন্গুলি তার 
পিতামাতার দেহের জীন্গুলির যোগফল নয়। সে তার পিতা বা মাতার 
প্রত্যেকের দেহে যে জীন্এর মিশ্রণ আছে, প্রত্যেকের কাছ থেকে 
তার অর্ধেক সংখ্য! মাত্র পায়। যেহেতু প্রাণিতত্বের দিক থেকে তার 
দেহের ভীনের মিশ্রণ তার পিতামাতার দেহের ভীনের মিশ্রণ থেকে পৃথক+কাজেই 
তাঁর দেহের গঠন ও ব্যবহার তাঁর পিতা বা মাঁতার প্রত্যেকের থেকে বিভিন্ন 
পরিবেশের প্রভাবের কথ! ছেড়ে দ্রিলেও শুধুমাত্র বংশগতির দিক থেকেও 
প্রত্যেকটি সন্তান তাঁর পিতামাতা ও ভাইবোনের থেকে মোটের উপর পৃথক! 

“বংশগতি', ‘উত্তরাধিকার’ কথাগুলি এক হিসাবে মিথ্যা ধারণার উদ্ভব কর্দ 
কারণ একথাগুলি পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু কোন শির 
বংশগতি বুঝতে তার দেহের নিজস্ব বৈশিষ্াপূ্ণ জীনের মিশ্রণের কথাই আমারে 
বোঝা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির বংশগতি বাস্তবিকপক্ষে তার সম্পূর্ণ নিলা 
বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত 1” ৯৩ 

ভীন্‌ ফ্যাক্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মেণ্ডেলের সুত্র কোন কোন বিহ 
পরিবর্তন করবার প্রয়োজন হয়েছে সত্য, কিন্তু মেণ্ডেলের স্থত্রের তাণপর্থ শব 
এবং গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে এবং এই স্থুত্রের কেন ৰা সুর 
উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কেন এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে বা এক পরিধর্ে 
লোকদের মধ্যে এত গভীর সাদৃশ্য থাকে, বংশীন্ু্রমের এই সর্বজনম্বীকত 
জীন্‌ ফ্যাঁক্টব্‌ দিয়ে আমরা! ব্যাখ্যা করতে পারি ॥ 


১৯. Woodworth & Marquis—Psychology, P. 164. 
3৩ Woodworth—Psychology, P. 199. 
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বৈসাদৃশ্য ও অজিত গুণ Variations and Acquired charac- 
৩৫৩__কিন্ধ সাদৃশ্য যেমন থাকে বৈসাদৃষ্ঠও তেমনি থাকে এবং এই পরিবর্তন- 
পগুলিও জীন্‌ ফ্যাক্টর পরিবর্তনের জন্বোই ঘটে। এই বৈসাদৃশ্ত বা variations 
বংশান্ুক্রমের ধারায় মেণ্ডেলের সুত্র অনুযায়ী পরবর্তী পুরুষে প্রবর্তিত হয়। 
কিন্তু অনেকগুলি পরিবর্তন ব্যক্তির নিজ্জ চেষ্টায় অজিত বা বর্জিত, 
তাঁদের বলে অর্জিত গুণ ( acquired characters )| যেমন, এক বাক্তি 
চেষ্টা করে ভাল বা বাজাতে শিখল। এ গুণও কি পরবর্তী পুরুষ 
উত্তরাধিকার সুত্রে পাবে? পূর্বে অনেকের (যথা, লামার্ক) ধারণা ছিল যে 
এই শঞ্জিত গুণগুলিও পরবর্তী পুরুষে বর্তে । কারণ, অনেক সময় দেখা যায় এক 
একট! পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে, ভালো! ভালো খেলোয়াড়, অথবা ভাল 
স্্বাকিয়ে, বা ভাল গাইয়ে দেখা গিয়েছে । কিন্তু বহু সহন্র পরীক্ষার পরে: 
নিশ্চিতভাবে না হলেও, মোটামুটি এই সিদ্ধান্তই সত্য বলে মনে হচ্ছে যে, 
অজিত গুণ সন্তানে বর্তে না । ভাইস্ম্যান ( Weismann ) বলেন যে, যে 
পরিবর্তনটা জার্মপ্রাজম্‌ (৫০৮771288) থেকে উদ্ভূত নয়, ( অথবা, আমরা! বলব, 
ঘেটা জীন্‌ ফ্যাকটব্‌ থেকে আসেনি সেটা পরবর্তী পুরুষে পৌছে না। ভালো 
ক্বীকিয়ের ছেলে ভালো তাকিয়ে হয়, তার কারণ ( পরিবেশবাদীর! বলেন ) 
পরিবেশটা এ গুণ আয়ত্ত করবার পক্ষে শিশুর অনুকুল । অবশ্য তার প্রকৃতির 
মধ্যে আীকবার স্পৃহা এবং ক্ষমতা! নিশ্চয়ই থাক। চাই। সে হিসাবে অঠিত 
পুণেরও অনেক সময় একটা প্রকৃতিগত মূল থাকে । ড্রামণ্ড বলেছেন, “অর্জিত 
গুণ বলতে আমরা এমন কোন গুণ বুঝি যাঁর উৎপত্তি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল । 
আমরা ব্যক্তির তেমন গুণগুলি বুঝি, বা এসেছে ব্যবহার, অব্যবহার বা 
প্রতক্ষভ'বে বাইরের কোন প্রভাবের ফলে। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি কুকুরের 
লেজ কেটে ফেলা হয়, তা হলে এটা তাঁর পক্ষে অজিত গুণ। তেমনি কোন 
মানুষের যদি শক্ত অন্ধের ফলে চুলগুলি সব পড়ে যায়, তা হলে সেটাও 
ইবে, সে মানুষের পক্ষে অজিত গুণ। কিন্তু যদি কোন যুবকের চুল প্রতাক্ষ 
কারণ ব্যতিরেকে অকালে পেকে যায়, অথবা যদি তাঁর দাঁড়ি না গজায় তা 
হলে কিন্তু এগুলি অজিত গুণ নয়। যে মানুষের চুল “এমনি অকালে 
পাকে, সম্ভবতঃ সে মানুষের ছেলেও এ গুণ (না দোষ?) উত্তরাধিকার 
₹ ছে পাবে। কিন্তু যে কুকুরের লেজ কাটা হোল, তাঁর লেজকাটা! বাচ্চা 


৩৪৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


হবে না। দুর্ঘটনা জনিত বা পরীক্ষামূলক অন্রহানির দুই একটি উদাহরণ 
ছাড়া, এটা অবশ্য অপ্রমাণিত রয়েছে যে, অর্জিতগুণ পুরপুরুষে বর্তায়। তবে 
সমস্ত অর্জিত গুণেরই একটা জন্মগত ভিত্তি থাকে।-:-এটা সত্য যে ভাল 
গাঁইয়ে বাজিয়ের ছেলে যে ভাল গাইয়ে বাজিয়ে হতেই হবে. এমন নয়। 
অবশ্য সে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে, যদি তাঁর প্রয়োজনীয় অন্দপ্রত্যন্দের গঠন 
থাকে। পিতামাতার কাছ থেকে সে পেশী বা স্নায়ুর গঠন পায়, কারণ তার 
পিতার পক্ষেও ত গ্ররুতিদত্ত ৰা বংশগত ছিল। কাজেই সে গুণ উত্তরাধিকার 
সুত্রে উত্তর পুরুষে বর্তায়। প্রয়োজনীয় পেশী, স্নায়ু ইত্যাদির গঠন যদি তার 
থাঁকে, তবে তাঁর পিতা যেমন যত্ন ও চেষ্টা দ্বার! ভাল সন্দীতজ্ঞ হয়েছিলেন, সেও 
তেমনি হতে পাঁরবে, তবে সম্ভবতঃ তার পক্ষে সেটা আরও সহজ হবে, কারণ 
তাঁর পিতার রুচি ও অভ্যাঁস, তাঁর যন্্রাদি তীর বন্ধুবান্ধব ও যশ তাঁকে 
গ্রভাবান্বিত করবে ৮৯* 
শিক্ষাবিদের কাছে এর তাৎপর্য অর্জিত গুণ পরপুরুষে প্রবর্তিত 
হয় না, শিক্ষাবিদের কাছে এ সিদ্ধান্তের তাৎপর্য কি? এর তাৎগর্য এ 
যে, শিক্ষক এ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকবেন না যে পিতামাতা, যখন কতগুলি 
সগুণ আহরণ করেছেন, তখন সন্তানেরাও স্বভাবতই এ গুণের 
অধিকারী হবে। শিক্ষকের যত্ব ও চেষ্টা দ্বারাই কেবলমাত্র শি 
সে সদ্গুণ পেতে পারে। কাঁজেই শিক্ষকের পক্ষে নিশ্চিন্ত আলস্তের অবকাশ 
নেই। আবার অবাঞ্ছিত গুণ যদি কিছু পিতামাতা অর্জন করে থাকেন (থে? 
জুয়াখেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি) তাও শিশুতে বর্তাবেই এ আশঙ্কারও দর 
কারণ নেই। শিক্ষকের চেষ্টা ভাই হবে, শিশুর চারপাশের পরিবেশ নির্মল, 
উৎসাহনীল, স্রেহ ও বিশ্বাসপূর্ণ রাখা, যাতে শিশু সদাচারে অভ্যন্ত হয় রণ 
যাতে কুৎসিত অভ্যাস বা আঁচরণে সে লিঞ্চ না হয় । 
আমরা যদি নিবিচারে অনেক সহস্র মানুষকে পরীক্ষা! করি ত! হলে দেখো 
যায় মানুষের মধ্যে কোন গুণের পারিরর্তনগুলি (variation) TEE 
রীতি ( aw of Probability af chance ) অনুসারে একট! বাঁকা! রঃ 
(০৪৮৮০) ছড়িরে আছে। ১৫ আর দেখা! যায় বংশীছুক্রমের পাকা 


১৪. Drummond—The child. 
১৫ ‘ব্যক্তিত ব্যক্তিতে পার্থক্য’ অধ্যায় ড্র | 
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রয়েচে মাঝারির (%০7৪৮০ ) দিকে । যেমন, পিতামাঁত! দুইজনই খুব লঙ্গা 
হ'লে সন্তানেরা লম্বা হবে সন্দেহ নেই,_কিন্তু সাধারণতঃ, তার! গড়ে 
পিতামাতার চেয়ে কম উচু হয়ে থাকে । 

বংশগতি জন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য কয়টি বিষর-(১) বংশগতির নিয়মানুযায়ী 
সন্তানের! পিতামাতার সদৃশ হয়। তাই বলে, “বাপকা বেটা”, “যেমন মা, 
তেমন ছা” কিন্তু সন্তানেরা হুবহু পিতা! বা! মাতা! কারু মতই হয় না। 

(২) বংশগতগুণ শুধু পিতামাতার থেকেই সন্তানে বর্তায় না। পিতা ও 
মাতার যারা পূর্বপুরুষ তাদের গুণও উত্তরাধিকার স্থত্রে সন্তানে দেখা দেয়। 
পূর্বপুরুষদের সংখ্যা যতই পিছনের পর্বায়ে যাওয়। যায় ততই গাঁণিতিকস্ত্রে 
নির্দিষ্ভাবে বেড়ে যায় - যেমন প্রথম পূর্বপুরুষ ২ (পিতা! ও মাতা ) দ্বিতীয় 
পর্যায়ের পূর্বপুরুষের সংখ্যা ৪, তার পর পর্যায়ে ৮» তাঁর পর পর্যায়ে ১৬, 
এরকম ভাবে বড়তে বাড়তে চলে । বংশগতি সম্বন্ধে গ্যাল্টনের ( Galton ) 
সুত্র হচ্ছে, সন্তান পিতামাতার থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে তার ই পায়, 
পিতামহের ও পিতামহীর পর্যায় থেকে &, তাঁর পূর্বপর্ধায় থেকে টু, তার পূর্ব 
পর্যীয় থেকে স্ভ গুণ পায়। 

(১) কখনো কখনো কোনো! সন্তানে অনেক পূর্বপর্যায়ের কোন গুণ হঠাৎ 
আবার দেখা দেয়। যেমন, হঠাৎ একটি ছেলে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহের কটা 
চোখ পায়। তাঁর ভাই, বোন, বাপ, মা, ঠাকুরদা বা ঠাকুরমী কাঁরু চোখ কিন্ত 
কটা নয়। কিন্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহের চোখ কটা ছিল। এ জাতীয় ঘটনাকে 
বলে পশ্চাদাবর্তন (regression )| কখনো! কখনো! মন্নস্তেতর প্রাণীর 
কোন গুণও এভাবে দেখা দেয় (25197 )। 

(৪) অঞ্জিতগুণ উত্তরপুরুষ সংক্রামিত হয় না। 

(৫) পিতামাতার ব্যাধি উত্তরাধিকার সুত্রে সন্তানে, সংক্রামিত হয় এমন 
নিশ্চিত প্রমাণ নেই। মাতৃগর্ভে ভণে অবশ্য মাতার দেহের ব্যাধি দ্বারা সংক্রমিত 
হতে পারে । 

(৬) বিশেষ বিশেষ নিপুণতা! পিতামাতা থেকে সন্তানে বর্তায় না, কারণ 
এপ্তণগুলি চেষ্টালন্ম ও অঞ্জিত। তবে মৌলিক সাঁধারণ কতগুলি গুণ যেমনঃ 
বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সন্তান উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করে। 

(৭) উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত গুণ সবই জন্মকালে প্রকাশ পায় না। 
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অনেক গুণ দৈহিক ও স্নায়বিক পরিণতি সাপেক্ষ। তাই বিভিন্ন সম 
কালে বংশগত গুণ বা দোষ প্রকট হয়। 


(৮) কখনো! কখনো দেখা যায় পিতা বা মাতার কোন কোন ছয় 
কানা হওয়া—০০l০our blindness, বা রক্তে জমাট বাধবার গুণের 
haemophilia ) ঠিক পরের পর্য্যায়েই দেখা যায় না। দ্বিতীয় পর্ধ য় 
পুরুষসন্তানদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু মেয়েসন্তানদের মধ্যে দেখ! 
এই রকম মেয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হলে, তাদের: 
সন্তানদের অর্ধেকের মধ্যে এ দোষ দেখা যায়। পিতা ও মাতা দুজনের 
এ দোষটি থাকলে তাদের মেয়ে সন্তানদের অর্ধেকের মধ্যেও এ দোষ কব 
একে লিঙ্গগত উত্তরাধিকার বা sex-linked heredity বলে। 


(৯) কখনো কখনো ছুটি বিপরীত গুণের মিশ্রণে একটি প্রকট 
একটি অপস্থত না হয়ে, এছুটি গুণের সব রকম মিশ্রণই সন্তানদের 
দেখা যায়। বাদামী দান! ও সাদা দানা যবের মিশ্রণে, সাদার ৫ 
সুরু করে, গভীর বাদামী পর্যন্ত পাঁচ বিভিন্ন পৌছের রংএর দা? 
যব পাওয়া যায়, একে বলে মিশ্রিত উত্তরাধিকার_Blended heredil ly 


বংশগতির বিভিন্ন উপাদান Factors in heredity. } 
কোন্ব্যন্তিতে কোন্‌ কোন্‌ গুণ প্রকাশ পাবে, তা অনেকখানি নিত 
তার উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত শক্তি বা সম্ভাবনার উপরে। এই উ 
কারের উপাদানগুলি পাঁচ ভাগে (£80$০29 ) ভাগ করা যেতে পারে 


species ), জাঁতি (78০০ ), পরিবার ( family ), লিঙ্গ (5০৯) এবং 
( individuality )। Es 


১ গণ_১p০০i০5_মানুষের সন্তানের দৈহিক গঠন, কথা বলবার, 
মানসিক বৃত্তি মান্থষের মতই হবে, গরু বা ছাগলের মত হবে না। J 
মন্থস্তগণের (5p০ie5) লক্ষণ। অন্ত প্রাণীর মত তার কতগুলি ! 
আদিম প্রবৃত্তি যেমন, ক্ষুধা, তৃষণ ইত্যাদি থাকবেই, কিন্তু তার প্রকাশের, 
মানুষের বৈশিষ্ট্য থাকবে। 

২। জাতি-_-Rএ০০--সন্তানের মধ্যে যেমন গুণগত কতগুলি লক্ষণ 
তেমনি কতগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য থাকবৱে। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে_ 


ন্‌ 
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(ক) দেহের উচ্চতা-_জাপানীরা বেঁটে বেটে, কিন্তু পাঠানেরা লঙ্কা । 
ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে তা নগণ্য। 

(খ) মাথার গড়ন-নিগ্রো জাতির মাথার খুলি ও চোয়াল লঙ্বাটে ও 
অপরিসর, নিক জাতির মুখের গড়ন ডিস্বারৃতি, আর চীনারা হোল 
পচ্যাপটা স্বধাংশু।" 

(গ) অবরবের গঠন-__এক এক জাতের এক এক রকম, রাশিয়ান্রা হচ্ছে 
গোলগাল, লঙ্বা-চৌড়া গড়নের ; ইহুদীরা হচ্ছে লঙ্কা চিম্সে। নাক উচু; 
নিখ্রোর হচ্ছে পুরু ঠোঁট ইত্যাদি । চোখের গড়ন, চোখের রংও বিভিন্ন 
জাতের বিভিন্ন রকম। অবশ্য এ বৈশিষ্টাগুলি সবই বংশগত একথা 
বলা চলে না। পরিবেশ যেমন, ভৌগোলিক অবস্থান, খাস ইত্যাদিও 
এজন্য কতকটা দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

(ঘ) চুল_চুলের রং এবং ধরণ বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম। বাঙ্গালীর 
চুল কালো, দীর্ঘ; ইংরেজদের চুল গোনালী ও সরু; নিগ্রোদের চুল 
কড়া ও কৌকড়ানো । 

(উ) মেজাজ-_দৈহিক গুণ যেমন জন্মগত তেমনি মানসিক গুণ৪ অনেকসময় 
জন্মগত--যেমন, করাসীরা রসিক, আলাপী, ভদ্র ; ইংরেজ গম্ভীর, হিসাৰী, 
সাবধানী। নিগ্রোরা আমুদে ও লঘুস্বভাব; ক্লাভজাতি বিষণ্ন ও চিন্তাশীল 

৩। পরিবার-_প্রতোক পরিবারেরও ধারা আছে। পারিবারিক 

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে (ক) স্বাস্থ্য (খ) বুদ্ধি (গ) বিশেষ নৈপুণা বা অনৈপুণ্য 
লক্ষ্যনীয় । 

“এক এক পরিবারের ছেলেমেয়ের! প্রচুর স্বাস্থাবান্‌, আমরা কথায় বলি 

. তাদের, ‘জোয়ানের গুষ্টি আর এক পরিবারের ছেলেমেয়ের! রোগাটে। 
শিশুকাল থেকেই একই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বুদ্ধির যথেষ্ট তারতম্য 
দেখা যায়। কাজেই মনে কর! যায় এ পার্থক্য জন্মগত। অবশ্থ বুদ্ধির পার্থক্য 
পরিবেশের উপরও নির্ভর করে, সে কথা যথাস্থানে আলোচনা করব। 
| বিশেষ বিশেষ নিপুণতা' (যেমন গাইবার ক্ষমতা, অংক কষরার ক্ষমতা বা 
ক্ষমতা) এক এক পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেন স্বাভাবিক । এর 
কতটা জন্মগত ও কতটা পরিবেশ ও শিক্ষাগত তা নিয়ে বহু তর্ক আছে। তলে 
কিছুটা যে বংশগত, এটা সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে। 


i 
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৪। লিঙ্গ-+লিঙ্গেরও পার্থক্য জন্মগত, এবং এ প্রভেদ কতগুলি দৈহিক ৪ 
মানসিক প্রভেদের কারণ। 

নারী ও পুরুষের জন্মগত প্রভেদ_ 

পুরুষ ও নারীর দৈহিক প্রভেদ পরিণত বয়সে অত্যন্ত সুস্পষ্ট । নারীদেহের 
প্রধান সুর মাধুর্য ও ছন্দময়তা ; পুরুষ দেহের প্রধান সুর কাঠিন্য ও দৃঢ়তা। জৈব 
প্রয়োজনেই এটা হয়েছে। লিন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট অবয়বাদির প্রভেদ ছাড়াও 
আরও প্রভেদ আছে। পুরুষের হাড়, নারীর চেয়ে স্থুলতর, দৃঢ়তর। নারীর 
পেশী কোমল ও অধিকতর নমনীয় । অল্প বয়সে মেয়েদের শরীরের 
‘বাড়' ছেলেদের তুলনায় দ্রুততর । কিন্তু পরে ছেলেরা মেয়েদের 
ছাড়িয়ে যায় । টী 

তাঁদের মানসিক পার্থক্য নিয়ে কাঁব্যে ও সাহিত্যে অনেক বিপরীত মতামত 
প্রচলিত আছে। সেগুলি অধিকাংশ সময়ই অ-নির্ভরযোগ্য। বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাও অনেক হয়েছে ও হচ্ছে। সেখানেও যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জৈব 
প্রয়োজনে দৈহিক প্ৰভেদ যেমন আছে, মানসিক প্রভেদও তেমনি থাকবে, : 
এটা মনে কর! অসঙ্গত নয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে কয়েকটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা 
যাচ্ছে। মেয়ের! ছেলেদের চেয়ে আগে বলতে শেখে, কিন্তু ছেলেদের জানের 
পরিধি বিস্ৃততর। ১৬. টারম্যানের (15:21) পরীক্ষায় দেখা যার, অদাধারা 
বুদ্ধিমান ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় বেশী, আবার ডব্লিউ, এক রা 
জে. এল্‌. মিডোজ, নামে ছুই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় দেখা যায়, মানসিক নন 
সম্পন্ন (mentally deficient) ছেলের সংখ্যাও মেয়েদের তুলনায় বেশী। 
টি. হাণ্ট নাগে আর এক বিজ্ঞানী বলেছেন, ছেলেদের নানা সংবাদ রাবার 
সামাজিক গুণ বেশী, কিন্ত মেয়েরা সমাজে অনেক বেশী মানিয়ে চলবার কম 
রাঁখে। প্রাচীনেরা নারী ও পুরুষের পার্থক্যকে অলজ্বয বলে মনে করতেন! 
কিন্তু নারীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে নারী এমন 
দৈহিকগুণের পরিচয় দিচ্ছে, যা এককালে নিতান্তই পুরুষোচিত বলে বিৱের্চি 
হত। মানসিক দিক থেকেও তাঁদের হীনতার অপবাদ নারী সম্পূর্ণ অস্বীকার 
করতে সুরু করেছে। “সবল” আজ দৃপ্তকঠেই বলছে, যাব না বাঁ 
বধুবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী? বর্তমান কাঁলে অনেক মনোবিজ্ঞানীও 


Lets + 
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করেন, মানসিক শক্তি সম্পর্কে নারী ও পুরুষের পার্থকা, প্রাচীনেরা যতটা 
বেশী মনে করতেন বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। ১৭ এই প্রভেদের অনেকটা 
গরিবেশগত কারণেও বটে। 
£। বাক্তিত্ব_পূৰ্বেই বলা হয়েছে প্রত্যেক সন্তানে উত্তরাধকা'র্ত্রে 
প্রাপ্চগুণের সমষ্টি বাভন্ন। প্রত্যেক মানুষ তাই বিভিন্ন। একই পিতামাতার 
ধমজ সন্তানদের বংশগতি বা উত্তরাধিকার সবচেয়ে কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর 
পার্থক্য আছে। প্রত্যেক সন্তানের জন্বস্ত্রে প্রাপ্ধ বৈশিষ্ট্য অনুসারেই 
তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার কাজই হবে প্রত্যেক ছাত্রের 
নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাকে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া । এ বিকাশ 
উপযুক্ত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। 
পরিবেশ_071-007,৩০৮_ধাতুগত অর্থে, যা বেষ্টন করে থাকে, তা 
পরিবেশ। প্রত্যেক শিশু জন্মমাত্র এমন কি মাতৃগর্ভেও কতকগুলি অবস্থার 
বাঃ প্রভাবান্বিত। এ সবই তার পরিবেশ । শিশুর জন্মস্থানের ভৌগোলিক 
“বিশেষত, তার খাছ, গৃহ, বন্ধু, শিক্ষক, সমাজ, ধর্ম এই সবই তাকে ঘিরে থাকে, 
তাঁকে প্রভাবান্বিত করে, তাঁর ছার! প্রভাবান্বিত হয় । সমাজেঃ এ পরিবেশ 
তার প্রকৃতির মধ্যে এমন ভাবে মিশে যায় যে তাকে তার বংশগতি বা 
উত্তরাধিকার থেকে পৃথক কর! যায় না। তাই অনেক সময় “সামাজিক উত্তরা- 
বিকার’ বা 5০০৪1 10৩7515 কথাটি ব্যবহার করা হয়। ১৮ এ ব্যবহার খুব 
বিজ্ঞান-সন্মত নয়। বলাই বাহুল্য সমাজও সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে শিক্ষার 
প্রভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির উপর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর 
উন্নতি অনেকটা! নির্ভরশীল একথা আধুনিক যুগ বিশেষভাবে বিশ্বাস করে। 
₹ পরিবেশকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়--(১) গৃহ 
(২) বিদ্থালয়, (৩ ) সমাজ। 
গৃহ বলতে গিতামাত| আত্মীয় স্বজনের সেহ, প্রীতি, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা 
দিও বোঝায়। ঘরের গড়ন, আলো, বাতাস, খাগ্ ইত্যাদি তো 
বাঝায়ই। গৃহের পরিবেশ শিশুর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, 
হিরণ, শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়-সে তখন সম্পর্ণ- 


৯৭. 15507 The child, P. 87. 


“2 Children are born with a biological heritage, and they are also born 
into 2 Social heiitage-Sandiford. রর 
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ভাঁবে নির্ভর করে তাঁর পিতা, মাতা, আঁত্মীয়স্বজনের উপর । এ সময়ে প্রীতি 
ও যত্নের: অভাব; গিত! মাতার মধ্যে বিরোধি, গৃহের বাহিক ও মানমিক 
আঁবহীওয়! তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে যাঁয়। এখানেই সে শেখে বিজি 
আু-অভ্যান ব| কু-অত্যাস। এখান থেকেই সে পায় তার ভাষা, তাঁর জীবন- 
দর্শনের প্রথম ইঙ্দিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানী তাই এ কথাটির উপর বার 
বারে জোর দেন, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্তে সর্বভেষ্ঠ প্রয়োজন-_ সুর, নি 
শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশ। 

বিদ্যালয় বলতে শিক্ষার সব: উপাঁদানকে বৌঝায়,_শুধু স্কুল ঘর নয, 
শিক্ষক, পুস্তক, বন্ধু, খেলা ধুলা) ঘরের বাইরে, বাড়তি বয়সে তার স্ুশিদ্ধা ৭ 
কুশিক্ষার সব উপায় বা উপাঁদানকে বলা যায় বিদ্তালয়-পরিবেশ। শিশুর দে 
যখন বাড়ছে, মন যখন উৎসুক, তখন গৃহের পরেই বিালক্ের প্রভাব সবে: 
গভীর। এখানে আছে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব । 

সমাজ বলতে ধর্ম আচার ব্যবহার ভাষা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, 
প্রতিযোগিতা, নান! সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, এ সৰ বোবা! 
মানুষের জীবন এ সবের দ্বারা গঠিত, প্রভাঁবান্বিত, পরিবর্তিত হয় এ কথা বোর 
কঠিন নয়। তাই বর্তমান যুগে মান্য, “আদর্শ অর্থনৈতিক, রাষ্টরনেতিক € 
সামাজিক ব্যবস্থ। কোনটি? এ প্রশ্ন কচ্ছে, এবং ত! প্রতিষ্ঠার জন্যে নানা রী 
নানা প্রচেষ্টায় ব্রতী হচ্ছে। সমস্ত সংগঠন, সংস্কার ও বিপ্লবের পেছনে রয়েছে এ 
বিশ্বাস, যে শিক্ষার উন্নতিও সাঁমাজিক পরিবেশ পরিবর্তন দ্বার! মানুষকে উন্নত 
জীবনের অধিকারী করা যায়: মানুষ একক. চেষ্টার তার জীবনকে গর্ডে দ 
শিক্ষা ও স।মাঁজিক পরিবেশটি অনুকুল হওয়! চাই। রাশিয়া আজ এ ক 
উপর সবচেয়ে জের দিচ্ছে ।১৯ 

বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নান। পরীক্ষা 

এবার আমরা বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক প্রভাব সপর্কে ৫ 
বিবিধ পরীক্ষা! হয়েছে তার সামান্ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রায় সব 
মধ্যেই বুদ্ধির গ্রভেদটা কতটা জন্মগত, আর কতটা পরিবেশগত” 
or nurture) এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক 


(৮৫ 


পরীর 
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্‌ 


বংশগতি ও পরিবেশ ৩৫৫ 


সাধারণ রীতি অনুযায়ী বংশগতি বা উত্তরাধিকার যাঁদের মোটামুটি এক, 
বিভিন্ন পরিবেশে তাঁদের পরিবর্তন লক্ষ্য করে পরিবেশের প্রভাব নির্ধারণ কর! 
হয়েছে। আবার একই পরিবেশে লালিত বিভিন্ন বংশের ছেলেমেয়ের পার্থক্য 
লক্ষ্য করে, বংশগতির প্রভাঁব নিধ্ণরিত হয়েছে । এ পরীক্ষাগ্ুলিকে আমরা! 
মোটামুটি নিয়লিখিত ছয়টি দলে ভাগ করতে পারি। | 
(ক) পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ-_বিখ্যাত ও কুখ্যাত কয়েকটি বংশের 
(কয়েক পুরুষ ধরে ) পর্যালোচন। 
(খ) নান! ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বংশগতি ও পরিবেশ (বিশেষতঃ 
পরিবেশ ) নিধ্ণরণ। 
(গ) একেবারে শিশুকাল হতে পরিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্ত পরিবারে 
পালিত পোস্ত সন্তানের সঙ্গে গৃহে পালিত সন্তানদের তুলন|। 
(ঘ) একই পরিবেশে বর্ধিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুদের সম্পর্কে (যেমন 
অনাঁথাশ্রম, বেদের দল, বোর্ডিং হাউসে পালিত ) আলোচনা । 
(৩) খুব নিকট সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের (যমজ, ভাই-বোন, পিতামাতা 
সন্তান ) সম্বন্ধে আলোচনা । 
(৮) শিশুদের বুদ্ধির সঙ্গে তাদের পিতামাতায় আধিক ও সামাঁজিক- 
মাদার সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা । 
(ক) বংশমালা সংগ্রহ 
গ্যাল্টন্‌ ( 9816০0) বংশপরস্পরাঁর প্রভাব সম্বন্ধে অত্যন্ত বিশ্বাসী। 
তিনি ১৮৯৬ খুষ্টাবে গ্যাল্টন-ডারুইন ( Galton-Darwin— নিকটতম 
সম্পর্ক-বিশিষ্ট দুইটি বংশ ) পরিবারের ইতিহাঁস সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করেন ( Hereditary Genius )| এই ইতিহাঁসই সম্পূর্ণতর করেন 
কাল” পিয়া্পন্‌ ( Karl Pearson). তিনি বহু পরিশ্রমে প্রায় এক 
হাজার বৎসর  ব্যাগী ওয়েজউড-ডারুইন-গ্যাল্টন্‌ ( Wedgewood- 
Darvwin-Galton ) পরিবারের বংশ-তাঁলিকা তৈরী করেন (he Life 
Letters and Labours of Francis Galton Vol. 1 Pedigree 
Mates )। এই পরিবার কয়টিতে ইংল্যাণ্ডের বহু বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, 
জন্মেছেন,_ যারা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে নিজ 
নিজ কীতি রেখে গেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে ডারুইন পরিবারে 


৩৫৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


__সৌজান্ুজি পর্যায়ে, পাঁচ জন অত্যন্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জন্মেছিলেন, রা 
প্রত্যেকেই ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। বলাই 
বাহুল্য, জীবজগতে অভিব্যক্তিবাঁদ ( theory of biological evolution) 
প্রচার করেছিলেন যে চার্লস্-ডারুইন, তিনি এঁদের মধ্যে অন্যতম। বংশগঞ্ি 
সমর্থকের! এর থেকে সিদ্ধান্ত করে থাকেন, যে বংশগতির প্রভাব অননস্বীকাৰ্ধ। 
কথাটার পেছনে জোর আঁছে, কিন্তু কেবলই বংশগতি এই উৎকর্ষের ছন 
দানী এবং পরিবেশের প্রভাব নগণ্য, এ রকম সিদ্ধান্ত করাটা অনুচিত হবে। 
আর. এল. ডাগডেল (8. D॥৪৭৭]০), নিউইয়র্ক ষ্টেটে কারাগারিনদৃহে 
বড়কর্ত৷ ছিলেন। অনেক বৎসরের কর়েদীদের নাম দেখে, তীর খেয়াল হার 
একট! বংশের নাম বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তিন বছর বহু অন্ধ? 
করে করে, বের করলেন যে, পরিবারটির গোঁড়া পত্তন হয়েছে একজন দুশ্রি 


এবং ভবঘুরে শিকারীর থেকে ৷ তিনি জ্যুকম্‌ (1058 ) এই ছন্মনাম বাব? | 


করে এই পরিবারটির বহু বংসরব্যাপী বংশ-তাঁলিকা সংগ্রহ করে দেখান থে, 

পরিবারের অধিকাংশ লোকই চোর, ডাকাত, খুনে ইত্যাদি। সংলোক £ 
পরিবারে যাদের পাঁওয়া গেল, তাঁরা কেউই উল্লেখযোগ্য ছিল না” এ ঘেরে 
ডাগ্‌ডেল্‌ ও গ্যাল্টন্‌ এর মত বশগতির প্রভাব সন্ধে নিশ্চিত দিদা 
পৌছেন। কিন্তু এই পরিবারটির পরবর্তী ইতিহাস সংগ্রহ করেন ডাঃ এ. এইচ 


হন্টারক্রক্‌ (Dr. A. H. Easterbrook ) এবং ১৯১৫ লালে তিনি এনে | 


ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিনি দেখলেন জ্যুকরা তাঁদের আদিম বামন্থাগ 
(সেখানে সিমেপ্ট-এর কারখানায় অধিকাংশ জ্যুকরা কাজ করত, এব 

কারখান! বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে চলে যায়) ছেড়ে নানা জায়গায় ছড়িঃ 
গেছে এবং তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হওয়াতে অপেক্ষারুত ভাল এব be 
বংশে বিবাহাদি করার ফলে এই পরিবারটির বংশধরদের যথেষ্ট উন্নতি হয়ে! 


2 
কাজেই এখানে বংশগতি এবং পরিবেশ এ দুয়েরই প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাচে" 


২* Dr. A. H. Easterbrook--The Jukes, 

2২১ And yet if anyone thinks that ঠা? in whom Nature be রি 
thoroughly done her part may not, in same measure make up her de হা 
they be so happy as to light upon good teaching and without applying thei med 
industry towards the attachment of virtue, he is to know that he is. very 
nay, atogether, mistaken. For a good natural’capacity,may be 1 IPA) clio 
slothfulness, so dull and heavy natural parts may be improved 1 ৮ 
Plutarch, Discourses on the teaching and training of Children. 

L. Dugdale—The Jukes, 1877. 


ক্ৰ H. 9০1) এবং সে বংশটির কল্পিত নাম হচ্ছে ক্যালিক্যাকস্‌ 
{ Kallikak5 )। বাহুল্য বোধে এর আলোচনা থেকে বিরত খাকলাম, তবে 
নও বংশগতি ও পরিবেশ দুইয়ের প্রভাবই কাজ কচ্ছে এ রকম সিদ্ধান্ত 
যুক্তিদঙ্গত হবে।"* 
(খ) প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ ( 
গ্যালটন্‌ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে আলে।চনা' 
র বংশ ও পরিবেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন করে তার উত্তর সংগ্রহ করে, সিদ্ধান্ত 
ছন বংশগতির প্রভাবই প্রধান ।২* 
ই ক্যাটেল্‌ অনুরূপ ভাবে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কয়েকঞ্জন বৈজ্ঞানিকদের জীবনী 
পুংখানুপুংখ ভাবে আলোচনা করে গ্যালটন্এর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে 
পীছেছেন। তিনি লিখছেন “দেশের বিভিন্ন অংশে যে বিজ্ঞানীরা! আছেন অঞ্চল 
উদ তাদের সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। গ্যাল্টনের এই (সন্ধান্ত যে 
[নিক বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য বংশগতিই দারী, উপরোক্ত ঘটনা! তার বিরুদ্ধে 
যুক্তি । বৈজ্ঞানিক ও অন্তান্ত বুদ্ধির উৎকর্ষ লোক বসতির ঘনতা, বিত্ত সুযোগ, 
যুক্ত প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্কার ও আদর্শের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল । ২৪ 
. টার্য্যান্‌ 05557) কাঁলিকৰ্ণিয়ার একহাজার তীক্ষধী ছেলেমেেদের বুদ্ধির 
মাপ, পিতামাতার বুদ্ধির মাপ, পিতার আধিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্ধাদ! 
ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করে বংশগতির পক্ষেই সিদ্ধান্ত করেছেন। 
কিন্ত এ সমস্ত ছেলেমেয়েদের সাংদারিক পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুকূল 
ছিল কাজেই পরি:বশের কোন প্রভাব নেই, এরকম সিদ্ধান্ত অগ্চিত হবে।?৫ 
(গর) অন্য পরিবারে পালিত সন্তান 
| মিস্‌ বারবার! বার্কস্‌ ( Miss Barbara Burks ) ২০৪টি একরকম 
ছেলেমেয়ে যারা এক বছর বয়সের আগেই অন্ত পরিবারে পালিত হয়েছে তাদের 
নিয়ে তাঁর পরীক্ষা! চালান। আপন পিতামাতার বুদ্ধির মাপ ও এই শিশুদের 


“বুদ্ধির মাপ, আবার পালক পিতামাতার বুদ্ধির মাপ এবং পালিত এই শিশুদের 
২২ H. H. Goddard—The Kallikaks family 1914. 
} ২৩ Galton—Tinglish men of science 1874, 
২৪. Cattell—A Statistical study of American men of science. 
(Science 1906 N. S. 24, Pp. 782-142). j 
“২৫ Terman—Study of a thousand gifted children in California. 


NA 


৩৫৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বৃদ্ধির মাপ ইত্যাদি তুলনা করে দেখিয়েছেন_বংশ্গতির প্রভার | 
করবার উপায় নেই, আবার পরিবেশও যে প্রভাব বিস্তার করে তাও ৰো! 
তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিতামাতা ও সন্তানের বৃদ্ধান্ধ তু 
যে পার্থক্য পাঁওয়! গেল তার ১৭ এর জন্ক গৃহপরিবেশ দায়ী। 
ুদ্ধিমত্! এই বিভিন্নতার ৩৩% এর জন্থ দায়ী । বংশগতির মোট প্র 
৭৫% থেকে ৮০%। ২৯ বার্কস্‌ যে পদ্ধতি অঙ্থপরণ করে যে প্রকার 
এসেছিলেন, ১৯৩৫ সনে মিনেসোটাতে লীহি (1,62177 ) অনুন্ধগ একটি! 
করে প্রায় একই প্রকার সিদ্ধান্তে পৌছেন। উভয় পরীক্ষার ফলাছি 
গ্রাক্ষের সাহায্যে পর পৃষ্ঠায় দেওয়! গেল। ৭ 
ক্রীমান্‌, হোলৎজিঙ্গার ও মিচেল্‌ (Freeman, Holzinger and 88 
কয়েক জোড়! ছেলেমেরে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাদের মধ্যে এক! 
পিতামাতার কাছেই বড় হয়, আর একটি অন্ত পরিবারে দত্রক হিসাবে গৃহীত 
তীদের পরীক্ষার ফলে তীর! সিদ্ধান্ত করেন, ভালো পরিবারে হা 
পালিত হলে, দত্তক সন্তানদের, নিজ পরিবারের (চেয়ে অনেক বেশী উঃ 
সাংস্কৃতিক বিষয়ে। কিন্তু বংশগত বুদ্ধির পরিমাণের বিশেষ ব্যতিক্রম ছয় 
(ঘ) অনাথ আশ্রম ইত্যাদিতে পালিত ছেলেমেয়ে- 
অনাথ আশ্রমে একই পরিবেশে পালিত ছেলেমেয়ের! বুদ্ধি এবং 
গুণে সমান হবে, যদি পরিবেশের প্রভাবই প্রধান হয়। কিন্তু বাস্তবিকা 
দেখা যায় ন!। বিভিন্ন পরিবারে পালিত ছেলেমেয়ের মধ্যে যত৷ 
থাকে, এখানেও প্রায় তাই দেখা যায়। কাঁজেই উগ্র পরিবে 
গ্রহণযোগ্য নয়। I. 
কিন্তু যাযাবর, ভবঘুরে, নৌকার, মাঝি, বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে 
মেয়েদের মানসিক বিকাশ প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাহত হয়েছে এ রক 


,করবায় সঙ্গত কারণ আছে। এ সম্বন্ধে গর্ডন্‌ ( Gordon ) ২ bu 
(Asher ) ২৮-এর পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। t 


২৬ “Home environment contributes about 17% of variance 
Parental intelligence accounts for about 33%. Total contribution 
Probably is between 75% to 80%.” Burks—Relative importance 
nurture upon mental developmtnt, 27th Year Book of the (Ame 
Society for the Study of Education, 1928. 

২4 Gordon—Studies of English gypsies and Canal boat chil 

২৮ Asher—Study of Children in East Kentucky mountains, 


বাণেগতি গ পরিবেশ ৫৫৪ 


৮৪৩7 
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Coefficients of correlation: 


EE Foster child ৮] True child 


A comparison of foster child and tine child cortchtions 
g. Jones—Environmental infinences on mental development... 
ogy Ed. L. Carmichacl, P, 622.) 


($) অত্যন্ত নিকট সন্ধন্ধ-যুক্ত ব্যক্তিদ্ধের মধ্যে সাদৃশ্য _ 
সঙ্কমকালে মাতার যোনিস্থ একটি অণ্ড (০৮৷৷৷৷) পিতার দেহস্থ একটি 
শুফকীট ছারা নিষিক্ত (€6:1159) হ’লে গর্ভসঞ্চার হয়। কিন্ত 


/ 


৩৬০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


কখনও কখনও এই নিষিক্ত অণ্ড ( fertilized ০৮01) ) ভেঙ্গে দুঢ়ি হা 
তাতে একই লিঙ্গ-বিশিষ্ট যমজ সন্তান হয়। এদের বলে আইডেটটিক্যাল্‌ টুল 
(Tdentical twins)| কিন্তু fraternal twins-দের বেলায় মাঃ 
যোনিস্থ দুইটি বিভিন্ন অণ্ড দুইটি বিভিন্ন শুক্রকীট ছারা নিষিক্ত হয়। আঃ 
একই পিতামাতার মাঁলাদ! সন্তানদের বলে siblings | 

পরীক্ষা করে দেখা যায় আঁইডেটিক্যাল্‌ টুইনস্দের মধ্যে বুদ্ধি এব 
অন্ঠান্ত গুণে সাদৃশ্য খুব বেশী। তাঁদের লিঙ্গ এক, তাদের চেহারার মধ্োঃ 
আশ্চর্য সাদৃশ্য থাকে। এমন কি এদের দুজনের একই সময়ে একই ধরণ 


উপরের ইবিতে ভিন জোড়া দমযৌনি যমহ্দের আশ্চ্ সাদৃশ্য দ্ব্য। দুই বনজ ভাই, দুই ঘা 
বোনকে বিয়ে করেন। তাদের একজনের আবার যমজ সন্তান হয়; Scheinfeld— 
Hereditys পৃঃ ১৩৪ অন্থসরণে। : 


{ বংশগতি ও পরিবেশ ৩৯১ 


আন্থথ করে, হদিও এরা দূরে দূরে থাকে । আবার ফ্রেটারক্কাল্‌ টুইনস্দের 
মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তা আইডেট্টিক্যাল টুইন্স্দের 
চেয়ে কম। আবার সিবলিংস্দের মধ্যে মিল ফ্রেটারন্কাল, টুইনম্দের তুলনায় 

কম কিন্তু অনাত্মীয় ছুটি ছেলেমেয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে তার চেয়ে বেশী। 
(বৃদ্ধির হার বা 1. 0. এর তক্ষাতটা এসব ক্ষেত্রে কত হয়, এ বিষয়ে নানা 
| পরীক্ষার কল নীচে দেওয়| হোল। 
AVERAGE DIFFERNOE IN 1, 9. POINTS 


Bot ween |- Between | Between Botwoenn 
Identical twins | Fraternal twins _brothors and 10007918594 indi- 
| sisters (sibling) viduals 


5 | 9 | 11 | 15 


টুইনদ্‌ এবং পিবলিংস্দের বংশগত ভীন্দ্‌-এর পার্থক্য তো সখান, কাজেই তাদের 
৷ বেশী সাদৃশ্যের কারণ এই যে, তাদের পরিবেশ ও নেক ং.শই এক | আইডেটি- 
 ক্যাল টুইনস্দের সাদৃশ্যের এটাও নিশ্চয়ই একট! কারণ যে; তাঁদের পরিবেশ 
(যেমন পিতামাতার যত্ব, বাড়ীঘর, বন্ধুবান্ধব ) অনেকাংশেই এক 


বিভিন্ন পরিবেশে বড় হয়েছে, তাদের নিয়ে পরীক্ষার কল মৃল্যবান॥ কারণ 
এখানে বংশগতি প্রায় এক, পরিবেশ বিভিন্ন ॥ এ রকম অল্প কয়েকটি উদাহরণ 
মাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে জেসেল্‌ ও টম্‌দন 
6 Gesssl & Thompson ) দুটি যমজ শিশু নিয়ে যে পরীক্ষা করেছি.লন তার 
বিবরণ ও সিস্ান্ত পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল। ভাই-বোন এবং সন্তান ও পিতামাতার 
 সাদৃশ। সম্পর্কে কয়টি পরীক্ষাও দেওয়া হল । মোটামুটিভাবে বলা! যায় যে 
সন্তান ও পিতার সাদৃশ্য ( correlation co-efficient ) হচ্ছে +'3 থেকে+-6 
। এও বিভিন্ন গৃহে প্ৰতিপালিত ভাইবোনের সাদৃশ্য হচ্ছে? 151 

6) পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে 
শিশুর বুদ্ধি ইত্যাদির সম্বন্ধ 

|. সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন আতিক সঙ্গতিদম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানদের 
: বুদ্ধির মাপ নিয়ে দেখা যায় যে, দাধারণতঃ সদ্দতিদম্পর ব্যক্তিদের সন্তানেরা 


এতে বশগতির প্রভাব সহজেই অন্থম/ন কর! যায়। কিন্তু ফেঁটরকজাল্‌ 


এ বিষয়ে, অল্প বয়সে বিচ্ছি্র আইডেটিক্যাল্‌ টুইনদ্‌_ঘার! বালাকাল থেকে 
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হাপগান্তি ও পরিষেশ ms 


যোটের উপর বেদ বুদ্ধিমান । অস্ত একজাতীয় আধিক দরতিসন্পায় বাকিদের 
সন্তানদের মখো ও প্রচুর ভিন্ন দেখ! হার। কাজেই এই পরীক্ষাে॥ পরিবেশ 
ও কাশগতি ঢুইএর প্রভাবই প্রমাণিত হয়। উদ্ধণ্যার্থ ও মারকিস লিখছেন 
ক্ষেত্ঠাৰী ও অনিপুশ শ্রমিকের ছেলেদের বুদ্ধির ছার নীচু, ডাকার, শিক্ষক এ 
শিল্প পরিচালকদের ছেলেদের বুদ্ধির হার উঁচু, কিন্তু এই ছুই হলের 
ছেলেদের বৃদ্ধির হার, সমাজের সাধারণ বুদ্ধির হারের চেয়ে খুব বেলী জা 
নয়। কলিনস্‌, গুডেনাক, জোনস্‌, এবং টারয্যান্‌ ( Collins, Goodenovgh, 
Jones & Terman) এ বিষয়ে পরীক্ষা করে সিন্ধান্ত করেছেন ছে পির 
জীবিকা! ও সামাজিক মর্ধাদার সঙ্গে সন্তানদের বুদ্ধির বিভিন্রতার সং অনন্বীকার্থ। 
নীচে কলটা মাফি ও নিউকোম্‌ ( Morphy Newcomb )-এর হই খেকে 
দেওয়া হ'ল-. 


Family 
Occupation No.of Tuter guartile 24744 Median 
families (Middle 50 p.c.) Family I. Q. 


Professional 90 106—126 16 
Managerial 165 104—123 112 
আয 131 105--193 13 
Made 413 100-120 110 
Foreman 106 98 ~ 118 109 
8831418১০5৮ 569 94—114 134 
Unskilled labour 377 85 —108 95 


তারা ষ্ট্রান্‌কোর্ড-বিনে বুদ্ধিপরিমাপক অভীষ| ব্যবহার করেন এবং সঙ্গে 
পিভামাতার আধিক সঙ্গতি ও সাংস্কৃতিকমান পরিমাপের জনক হইটিযার দ্বেল্‌ 
ব্যবহার করেন। এসব পরীক্ষা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায, আপন 
পিতামাতা ও নিজ সন্তানের মধ্যে বুদ্ধির মাপের মিল (6075181199) পালিত 
সন্ধান ও পালক পিতামাতায় বুদ্ধির মাপের মিলের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে 
বেশী। এতে বংশগতির অধিকতয় প্রভাব প্রমাণ হয়। আবার সাম্ৃতিক 
উৎকর্ষ বিষয়ে দেখা যায় পালক পিতামাতা ও পালিত সন্তানের মিল বেশী । 


৩৬৪ শিক্ষায় মনৌবিজ্ঞানের কয়েক পাতা! 


অর্থাৎ সাংস্কতিগত উন্নতি বিষয়ে পরিবেশের প্রভাব লক্ষাণীয়। নিয়়লগিত 
চার্টটি বার্কসের পরীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে বুঝতে সহায়তা করবে_ 


| ¥ N NE 
Father's M. A. 1009 178 055 ho 
Mother's M. A. 0°23 204 0°57 105 
Father's Vocabulary 0-19 181 ‘| 0:52 1101 
Mother's Vocabulary 0:25 202 | 0:48 | 104 
Whittier Index 0°24 186 | 049 101 
Culture Index 1 0°24 181 0°26 | 99 

স্পা 


ংশগতি ও পরিবেশ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা তা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা 
করতে, হলে ছু'ভাবে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী অমর! পরীক্ষা চালাতে পারি 
(১) বংশগতি অপরিবর্তিত রেখে পরিবেশের পরিবর্তন 
যেমন ছুটি সর্ববিষয়ে সমান যমজ শিশু । একেবারে শৈশব থেকেই যদি বিভিন্ন 
পরিবেশে লালিত পালিত হয় তবে তাঁদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে যে প্রভেদ ঘটে 
তার জন্যে পরিবেশই দায়ী। এ জাতীয় অনেকগুলি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ 
করে দেখ! যাঁর যে বিভিন্ন পরিবারে বর্ধিত হলেও তাঁদের বুদ্ধান্কের প্রভেদ খুব 
উল্লেখযোগ্য নয়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত যে বৃদধাক্ধের পরিবর্তন বিষয়ে 
বংশগতির প্রভাবই প্রবলতর। দুটি যমজ সন্তান নিজ পিতাঁমাঁতাঁর কাছে 
একত্রে লালিন পালিত হয়ে থাকলে তাঁদের বুদ্ধযঙ্কের প্রভেদ পাঁচ পয়েণ্টের 
বেশী (যেমন একজনের ৯* আঁর এক জনের ৯৫) হয় না। যে যমজেরা 
পৃথক পৃথক পরিবারে জন্মাবধি পালিত হয়, তাঁদের প্রভেদও বেশী নয়- দে 
প্রভেন আট পরেন্টের বেশী নয়। বিভিন্ন পিতামাতার বিভিন্ন জোড়া জোড়া 
যমজ সন্তানদের মধ্যে বুদধযস্কের প্রভেদ অনেক বেশী । এতে বংশগতির প্রভাব 
নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হস্স। 
২২. কিন্তু এ জাতীর যমজ সন্তানদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব স্ুচক গুণ (Personality 
 traits—ভদ্তা, নিয়মান্ুবর্তিতা। ইত্যাদি ) বিষয়ে প্রচুর প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়! 
ব্যক্তিত্ব সূচক গুণ বিষয়ে তাঁদের প্রভেদ ১৪ থেকে ২৭ পয়েন্ট । এ প্রভে 
উল্লেখযোগ্য । কাজেই এই সিদ্ধান্তও সঙ্গত যে, উন্নততর পরিবেশ ও উতৰ 


শিক্ষাদ্বারা ব্যক্তিত্বস্থচ 
| ব্যক্তিত্বস্চক গুণের উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা স্িরপর 1% ০ 
২৬ Munn- Psychology. P. 43. 


বংশগতি ও পরিবেশ ৩৮৫ 


২1 দ্বিতীয় জাতীর পরীক্ষাতে পরিবেশ অপরিবর্তিত রেখে বংশ- 
গতির পরিবর্তন করা হয়। এরকম পরীক্ষা মানুষের উপর কর! সম্ভব নয়, 

কারণ পরিবেশ সম্পর্কে মান্য অনেক বেনী সচেতন এবং একই আপাত 
* অপরিবর্তিত অবস্থাঃও দুজন মান্থষের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের । এপরীক্ষা 
: লাদ! ইঁদুরের উপর কর! হরেছে। এই প্রাণীগুলি অতি ক্রুত বাড়ে। এবং 
তি দ্রুত এদের বংশ বুদ্ধি কাজেই এক বছরের মধ্যে এদের বেশ করেক পুরুষ 
জন্মগ্রহণ করে। 
২. ১৪২টি সাদা ইহরকে তারের বা কাঠের ধাধীযুক্ষ খাচাতে ঘুরে ঘুরে 

ধাগ্থের জায়গায় পৌছা বিষয়ে বুদ্ধি ( অথবা বিপরীতভাবে, এরা এই জিয়ার 
কতটা ভুল করে ) তা পরীক্ষা করে দেখা গেল। লক্ষ্য কর! গেল, যে ইছুরচি 
সব চেয়ে ‘চালাক’ সে মাত্র সাতবার ভুল পথে (blind alley )ঢুকেছে। আর 
যে সব চেয়ে ‘বোকা’ সে হুল করেছে ২১৪ বার। অন্াঙ্কদের মধে। অধিকাংশই 
এই ছুই চরম সংখ্যার (০x৮৪৷৷৪৪) মাঝামাঝি বার ভুল করেছে। 

এখন এই ই*ছুরগুলির মধ্য থেকে পরীক্ষক সব চেয়ে “চালাক' এক জোড়া 
(স্ত্রী ও পুরুষ) ই'ছরকে মিলিয়ে দিলেন॥ আর সব চেয়ে 'বোকা' এক জোড়াকে 
মিলির দিলেন । এদের আলাদা আলাদা! ঘরে ঠিক একই পরিবেশে (একই ধরণের 
খাত, বাসন্থান, আলো, উত্তাপ ইত্যাদি ) রেখে সাত পুরুষ পর্যন্ত চালাক জোড়া 
এবং বোকা জোড়ার সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের বুদ্ধি কেমন (ধাঁধ। যুক্ত খাচার 
খান্ত খুঁজে নেওয়। সম্পর্কে) তা লক্ষ্য করলেন । ভাতে দেখা গেল, চালাক জোড়ার 
বংশধরের! বাস্তবিক পক্ষে বোকা জোড়ার বংশধরদের তুলনায় গড়ে তুল কম 
করে। আর একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে ছুই দলের মাকারীদের মধ্যে মিল খুব 
কম। অর্থাৎ দেখা যায় স্পষ্ট দুটি দল ইহুর কি হয়েছে, এক দল বুদ্ধিমান 
এবং একদল. বোকা । অর্থাৎ এদের ছড়িয়ে থাকাটা দ্বিশীর্ঘক একটা চেউয়ের 
(bimodal curve ) আকারে | চালাকের সঙ্গে চালাকের এবং বোকার সঙ্গে ই. 
বোকার মিলন ঘটিয়ে অষ্টাদশ পুরুষ পর্যন্ত লক্ষ্য করে আর খুব বেশী প্রভেদ দুই 
লে দেখা গেল না। 
, এবার “বোকা” দলের একটি ই'দুরের সঙ্গে ‘চালাক’ দলের একটি ই দুরের 
মিলন ঘটিয়ে দেখা গেল যে এবার সবচেয়ে বোকা থেকে সুরু করে বেশ চালাক 
পর্বত সব রকম সন্তানই পাওয়া যাচ্ছে এবং অধিকাংশই হচ্ছে মাঝারী । অর্থাৎ 


০৯৯ শিক্ষাঙ্থ মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


এছের ছড়িয়ে খাঁকাটা একনীর্দক সাধারণ ঢেউএর আকারে (৪ 
normal curve of distribution ) প্রকাশ কর ধাক়। :* 
এই পরীক্ষার কল খেকে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত যে শুধু শারীরিক 
সথগ্রজনন ছারা ( ০ugenios ) মানসিক গুণেরও উন্নতিসাধন সম্বৰ & 
মানলিক গুণের উৎকণ অপকর্ম বিষয়ে হংশগতির প্রভাব সামার নয। 
বিভিন পৰ্দবেক্ষণ ও পরীক্ষা খেকে এ কথ! সত্য মনে হয় যে খাত 
হ্যক্িতে ব! জাতিতে জাতিতে প্রডেদ্টা খুব বেশী সেখানে বাশগ 
প্রবলতর । প্রধান দৈিকপণগুলির উল্লেখযোগ্য গ্রাভেদ তো বং 
বটেই, মানসিক গুণের প্রভেদ যেখানে বেশী, সেখানেও বংশগতির শক্তিই ও 
কিন্তু দৈহিক ও মানসিকগুণ বিষয়ে ছোটখাটো প্রতেদ'ল এ কাত € 
পরিবেশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বংশগত ও পরি 
প্রভাব এমনই অচ্ছেজ্জতাবে জড়িযরে থাকে, যে কোন গুণের পরবর্তন বি 
গতি না পরিবেশ-নির্ভর, তা নিশ্চিত করে বলা খুব শক্ত । জাতিতে 
গার্থকোর (ace 31018790098) মূলে বংশগতি অবশ্যই ক্রিয়া কঙ্ছে। বিষ 
দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, খাছ, রীতিনীতি, অভ্যাসএ নিশ্চয়ই তার 
মানসিক বিকাশের মূলে কাজ করে। কাজেই মানুষে মাহুযে বা লা 
_ জাতিতে পরিবর্তন হংশগতি বা পরিবেশ এই দুইয়ের একটি যা দুর য়ে 
করতে গেলে তা কুল হবে । সর্বক্ষেত্রের ধ্যাখ্যাতেই আমরা ব*ব বংশ 
পরিবেশ নয়--বংশশতি এবং পরিবেশ। ২৮ 
_ বিশ্তিনন পরীক্ষার ফল বিবেচন। করে শেষ সিদ্ধান্ত__ 
এ সব পরীক্ষা খেকে এ সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয় যে, বংশগতি বা * 
এ ছইএর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। বংশগতি হচ্ছে সন্ধাব! 
পে সঞ্াবনা কটু ৰা কিভাবে বার নেবে, তা নিও কছ্ে 


০ হৰ তর Genetic diference in maze learning ability in rats—3% 
Year Book. Naticaal Society for the study of Education, P. 115 
২৮ Esrors have st times been ade through failure to + 
powerfolly the social environment wotks upon us, But the relations 
Persons are as importantas the persons themselves. This reqvuites 
consider two viewpoints, first the biological, and second a social 
viewpoint. রী 
Murphy—Brifer Genera! Psychology ও pp 398-99 


কাশি ক পরিবেশ ES) 
উপ Ex nibilo nihil tit-—শৃT খেকে কিছু {রি হাক পার »|। 
বকের যত শক্তি বা সম্ভাবনা লুকিয়ে আতে, কারি গাছ হাক পারে। কিন্ত 
কী জম খেকে ‘ক রদ পাচ্ছে, ভার উপর জিরার কে, গাছ দায়ের দাৰে লা 
দল ॥বে। ক্রিন্ত সম্ভাবনার একটা নীহ আছে, পায় রারেগ। জে লীঘা 
আনত্রিহা। কিন্তু কোন একজন হারবের লাক্কাবর! হাটা জা লিল 
কাৰে আগে খেকে জানবার কোন উপাা নেই। বুদ্ধি ক কাংগ্ধৰ দানা 
ক্যা (1071118590৭, and Performance 87888) কলাকল। বোকে পারার 
আসাগ্ণ একটা ধারণা আমাহের হক্তে পারে। তৰে এটা বিনা কোর করের 
বলা যায় যে একেবারেই জড় বৃদ্ধি (19948, 1০৮০০৬ ) কোনরিনরী 
প্রিজবান ( ৪৮1০৪) হবে না, শত চে্াতে৪। কাজেই শিক্ষক হরি কার 
শিক্ষার কল সমন্ধে আসন্ধব আশা রাখেন, ভাঙলে জাকে নিকাশ হকে হাবে। 
থাকে স্বরণ বাধতে হবে বংপগতির পণ একটা নিচি লীষাবন্ধ ( limiting 
factor) ভাই তাল কল পেজে হ’লে. ভাল জাতের ফেলে বানান করা! কার 
পক্ষে অনার চবে না। কিন্তু বাশগকি পরিবর্তন করবার ক্ষত রো কার 
হাতকে নেই। আৰ বাছাই কৰে হায় “নীরস' বহনের, তাহের ভাৱত রো 
শিক্ষক্রে উপর । ভাল শিক্ষা, ভাল স্চ, উপমূক উৎসাহ এটা শিক্ষক দিনে 
পাৰেন। এটা ফেওছা কার কর্তব্য। নি বাণগতিব রকি ক 
লগ্জাবনাকে বাধা ফেওয়া যেতে পারে সুশিক্ষার দারা, এটা সাহার কথা নদ । 
ছাৱ উৎক সম্ভাবনা! হাতে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, তারক উপার 
আছে শিক্ষার হশ্যে। আর যারা মধ্যম তারেরও যান কিছুটা উন্নত করা 
যায়। যন পেলে প্রতোক ছেলেরই কিছু ন! কিছু উন্নতি হাই । এটা শিক্ষকের 
বাশার কথা, এবং তা সামার কথা নয়। “ধারা গণতযের ( ঁজজঞাজণ্ ) 
৭ বিচারে রত, এমন বাক্তি ও শিক্ষক হা সমাজ কর্মীর দূষিত এসক্কাহনা যণেষ 
মৃলাবান্‌। যদিও প্রত্যেক কান রারের ছেলে বড় এন্জীরীয়ার হয়তে| ধতে 
পারবে না, কিন্তু সে সার্তেরার বা ডাক বিভাগের কেরাণী নিশ্চয় হজে পারে 
এবং সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধির হার পাঁচ অন্ধ যরি উন্নত করা বায, তার 
কল ছবে সুদ্রপ্রসারী।'ং৯ স্ুশিক্ষা দিয়ে শুধু করেকটি বাকি নয, একটা 
হাতেঃও কতখানি উন্নতি হতে পারে, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে রাশিয্া। 


০ ০ 
+ ২৯ Murphy and Newcosmb—Experimental Social Puyctelegy- P. 53. 


৩৬৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ইংলণ্ড, আঁমেরিকাতেও এ কথা সতা। আজ আধুনিক বিজ্ঞান-সপ্থত 
শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, সে সব দেশের সমস্ত সন্তান ধনী দরিদ্র নিধিশেষে ॥ 
তার সুকল সে সব দেশে সুস্পষ্ট । বুদ্ধির বুদ্ধি হয়তো অনুকূল পরিবেশ 
ছার! যথেষ্ট গ্রভাবান্বিত নয়, কিন্তু, ব্যক্তির কচি ও চরিত্র,_তার সমস্ত ব্যক্তিত্বই 
পরিবেশ দ্বার! প্রভাবান্থিত। কাজেই শিক্ষক, সমাজ-সেবী, রাজ-নীতিবিদ্‌ 
সকলের চেষ্টা হওয়া! উচিত পরিবেশকে উন্নত করবার । রাশিয়! মে অন্তর 


সাহস করেছে,_তার সমগ্র সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কাঠামো 


যে ভেঙ্গেচুরে বদলে দিয়েচে। তাঁর ফল কি হয়েচে তা যে দেখতে পায় না 
সে অন্ধ । একটা পর্যায় যদি নূতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়, তার স্থফল কি 
পরবর্তী পুরুষে কিছুটা প্রতিকলিত হয় না? ব্যক্তির পক্ষে অজিত গু 
বংশালুক্রমিক না হতে পারে, কিন্তু ‘সামাজিক বংশগতি’ কথাটার বৈজ্ঞানিক 
কোন নির্দিষ্ট মানে না থাকলেও, সেটা মিথ্যে নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাটাই একটা 
সামাজিক উত্তরাধিকার । “সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে বোকা যায় একটা 
নুতন পর্যায়ের উপর পূর্বপুরুষের! তাঁদের কার্য ও পুস্তকাদি ছারা যে প্রভাব বিস্তার 


করে থাকেন। স্পষ্টতই শিক্ষা হচ্ছে এই সামাজিক উত্তরাধিকারের অন্ধ 15 : 


আজ রাশিয়ার বিজ্ঞানী মিচুরিন্, লাইসেংকে! ( Michurin, Lysenko ) 
ইত্যাদি বিশ্বাস কচ্ছেন, বংশগতি কৃত্রিম 'ভাবে পরিবর্তন করা সম্ভবপর 
এ কথ! চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হলে, শিক্ষা-বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। 
তবে একথা আজও অপ্রমাণিত ! 

অতিরিক্ত আশাবাদী যদি নাও হই, তৰু শিক্ষার ফলে মানুষের ও সমাজের 
বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি ক্রমে ক্রমে দূর কর! যেতে পারে, এ আশা! শিক্ষক নিশ্চরই 
করতে গারেন। যে সব পরীক্ষা এ যাবৎ হয়েছে তা অধিকাংশই বুদ্ধির 
পার্থক্যের মাপজোখ নিয়ে ব্যস্ত । রাশিয়াতে এই বুদ্ধির মাপের উপর বেনী মুলা 
আর দেওয়া হয় না। মানুষ কেবল বুদ্ধি দিয়েই গড়া নয়, তার সামাজিক ৪ 
নৈতিক বিকাশের পক্ষে পরিবেশের দামও অমূল্য। উন্নততর শিক্ষা প্রণালীর কলে 
যদি বুদ্ধির উন্নতি নাও হয়, কিন্ত সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি হয়, তার গুলাও 
সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে অপীম। আর শিক্ষার ফলে সমাজের 


৩০ 


Godfrey" and Thompson—A Modern Philosophy of Education 
P. 1360 a 


বংশগতি ও পরিবেশ ৩৮৯ 


কৃত্রিম বিভেদগুলি যদি দূর হয়, তবে বংশগতির উপরও তার প্রভাব দেখ! 
দেবে। তখন দরিদ্র কিন্ত বুদ্ধিমান্‌, স্বাস্থযাবান্‌ ও চরিজবান্‌ যুবকের পক্ষে 
অনুকূল পরিবেশে প্রতিপালিত ধনীর ছুলালীর পাণিগ্রহণ অসম্ভব হবে না, 
এবং পরিবেশের পরিবর্তন দ্বারা শিক্ষ! ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ যদি 
নকলে পায়, তা হ'লে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, 
স্থগ্রজনন বিজ্ঞানের তথ্যগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ ক'রে, তাদের ব্যাখ্যা ক'রে, 
শিক্ষক ভবিদ্বৎ বংশের উন্নতির সহায়ক হতে পারেন। কাজেই সোজান্ুুজি 
ভাবে বর্তমান বংশগতিকে শিক্ষক পরিবর্তন না করতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্কতে 
উন্নততর বংশধর সৃষ্টির সম্ভাবনাকে তার শিক্ষা ছারা তিনি ত্বরান্বিত করতে 
গারেন। “এটা সত্য যে আজ যে পর্যায় চলছে, তাঁদের বংশগতি আমরা 
পরিবর্তন করতে পারব না। কিন্তু নূতন যে বংশধরেরা আজও জন্ম নেয়নি, 
তাদের বংশগতির উন্নতির সম্বন্ধে আমর! কিছু করতে পারি। কোন যুবক ও 
যুবতী যখন তার জীবনসঙ্গনী বাঁ সঙ্গী নির্বাচন কচ্ছে, তখন সে পরবর্তী পুরুষের 
উততরাধিকারকে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবে কিছুটা পরিবর্তন কচ্ছে। যে যুবক 
যুবতীদের দেহ সুগঠিত, যাদের মানসিক নান! সদগুণ আছে, যাঁরা ব্ািত্বসম্পনন, 
কিন্তু যাদের আথিক উপার্জন যথেষ্ট নয়, তাদের সন্তান প্রজনন, পালন, স্ুশিক্ষা 
ব্যাপারে সাহায্য করে, সমাজও এবিষয়ে কিছু আমহুকুল্য করতে পারে । তাহলে 
' এদের সন্তানদের মোটের উপর বংশগতি অনুকূল এবং গৃহপরিবেশও সন্তোষ- 
জনক হবে। বুদ্ধিমান্‌ ও সুস্থ, শান্ত পিতামাতার সন্তানের! জীবনযাত্রার পথে শ্রেষ্ট 
পাথের নিয়ে অগ্রসর হবে । এ জাতীয় সুমন্তানের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধিপায় সে চেষ্টাই 
কর! কর্তব্য__অন্তত: এদের সংখ্যা যাতে হ্রাস না পায়, তা করতেই হবে।" ০১ 

বর্তমান যুগের দায়িত্ব রয়েছে ভবিষ্তৎ যুগের কাছে সে দারিত্ব হচ্ছে 
উন্নততর মানুষের সম্ভাবনার পথ সুগম করে তোলা । শিক্ষক, সমাজসেবী, 
রাজনীতিবিদ, এক কথায় সমস্ত চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই তাই অক্লান্ত- 
ভাবে চেষ্টা করতে হবে একদিকে পরিবেশকে অধিকতর অনুকূল করে তুলতে 
আর অন্যদিকে আত্মাহ্ুশীলন দ্বারা নিজেকে উন্নততর করে, নিজ আদর্শ 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও শিক্ষার দ্বারা উন্নততর যুব সমাজ স্থষ্টি করতে, যাঁর কলে 
আসবে ভবিষ্যতের উৎকৃষ্টতর জনক জননী আর উজ্জ্লতর ভবিষ্থতের 
+ নম্ভাবনাপূর্ণ বলিষ্ঠ বংশধর । 


৩১ Woodworth and Marquis. টি 
২৪ 


একাদশ অধ্যায় 


মনে রাখ। ও ভুলে যাওয়া 


মনোবিজ্ঞানের অনেক: বিষয়ের মধ্যে, স্মৃতি বা মনে রাখা, একটি বিশে 
. আলোচিত প্রস্দ। কারণ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বদা এর প্রয়োগ 
ও প্রয়োজনীয়তা আমর! লক্ষ্য করি। সম্ভাব্য প্রশ্ন ক'টি খেটে খুটে তৈরী করেছি, 
পরীক্ষার হলে সেগুলি মনে রাখা দরকার। বাড়ী থেকে বেরোবার সময, 
খোঁকাঁর জন্যে যে রেশমের জুতো কিনবার কথা ছিল, তা বাড়ীতে ফিরে মনে 
পড়ল। কাল মিনতি নাচের যে কটি পদক্ষেপ শিখেছে, তা মনে রেখে আরো 
. কতগুলি পদবিষ্তাস শিখল। ট্রামে পাশের সীটের টাক-পড়া ভদ্রলোকরে 
দেখে, ছেলেবেলার স্কুলের সংস্কৃত পত্তিতকে চিনতে পারলাম; এমনি আমাদের 
জাগ্রত জীবনের অনেক গ্রয়ৌজন-অগ্রয়োজন, এই মনে-রাখা ও ভুলে-যাও়া 
বিচিত্র বিন্যাসে বোনা । সুতরাং কেন আমর! মনে রাখি, এবং 
বা ভুলে যাই, কি করলে মনে রাখা যায় তা জানতে আমাদের অসীম কুল 
হওয়া, আশ্চর্য্য নয়। 

বস্তুতঃ, মনে রাখা ও তুলে যাঁওয়া, একই প্রক্রিয়ার (স্থতির ) ইৰাণ 
ও নেতিরাঁচক রূপ। যে কারণে আমর! স্মরণ রাখতে পারি, তার অভাব 
আমরা বিশ্বত হই । অতএব কি করলে মনে থাকে, তা আলোচনা করণে 
পরোক্ষভাবে কেন ভূলে যাই তাঁর উত্তরও জানা যায় । 

স্মৃতির ছবি ও কল্পনার ছবি--কথনো৷ অবসর বেলায় পুরাতন দি 
্বতি মনে আনে। যা ঘটেছিল, তা যেন চিত্ররপ নেয়। আমরা সি 
অতলে অবগাহন করে, এই যে ছবির মুক্তা তুলি, তা কিন্তু কল্পনার ছায়া 
- রূপ নয়” এটা প্রত্যক্ষ ঘটনাও নয়। স্থৃতির ছবিতে অতীতে যা ঘটি 
তাই বহুলাংশে পুনরাবৃত্তি করি; যে রংয়ের ছবি দেখছি কিছু A 
পরে আবার ত! মনের মধ্যে দেখি। প্রত্যক্ষ ও প্রথম সাক্ষাতের চেরা jj 
.স্বৃতির ছবি কিন্তু স্নানতর।* হয়তে| বা! স্থতিতে দ্রব্যের মাতা একটিও 
( যেমন একটি ফুলে শুধু পাপড়ির গড়ন ) যনে পড়ল। ডা. 


১ Stout—Manual of Psychology. 
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অতীতের কোন ঘটনা, চেষ্টা করে, যদি স্মরণে আনি, তাহলে, যে ছবি মনে 
মনে জাগে, তাকে স্থৃতিকল্প ( Memory 11889 )' বলে। 

কল্পনা ও স্মৃতির ছবির পার্থক্য 

ছবিটি যখন সম্পূর্ণ মন-গড়া কল্পনায় পাই, যার বাস্তব পরিবেশ ব্যক্তির 
অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিস্থিত নয়, মন. যেখানে যোগ-বিয়োগের অধিকারী; তা হ'ল 
কল্পনার ছবি (image of imagination )| এখানে পুরাতন অভিজ্ঞতার 
ছিন্নাংশ অবশ্যই আছে, কিন্তু কোন বিশেষ ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি নাই । মনের 
এই শিল্পকাজটি নিতান্তই মুক্ত রং-তুলির খেলা, এটা অতীত অভিজ্ঞতার ফটোগ্র।ফ 
নয়। 

স্মৃতির সংজ্ঞা--স্থৃতি কি? যাঁহাকে আমরা বলি স্থৃতি ( memory ), 
তা আসলে একটা বিশেষ্য নয়, একটা ক্রিয়া--স্বরণ করা। স্মরণশক্তি বা 
স্থৃতিশক্তি একটা অভ্যাস, যেটা অজিত হয়,_পুনঃ পুনঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়ন 
ছারা । কোন একটা বিষয় বার বার পড়ে বাঁ করে, আমরা সেটা মনে 
রাখি। অভ্যস্ত বিষয় আমর! পুনরাবৃত্তি করতে পারি। মনের মধ্যে সেই 
বিষয়টি সঞ্চিত বা সংরক্ষিত হয় বলেই তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়। কোন 
বিষয় স্মরণ করতে পারি, তাঁতে প্রমাণ হয়, পূর্বে কিছু শেখা হয়েছে; এবং 
এটাও প্রমাণ হয়, যে শেখা ও স্মরণের মাঝের সময়টাতে, যা শেখা হয়েছে, তা 
মনের মধ্যে কিছু দাগ রেখে যীচ্ছে। 

মনে রাখার মধ্যে চারটি স্তর আছে ১। শেখা বা অভিজ্ঞতা গ্রহণ 
(learning )২। জঞ্চয় ৰা সংরক্ষণ ( retenti০n ) ৩। স্মরণ বা মনে 
কর (7০০11) ৪। পুর্ব স্মৃতিকে পূর্ব্বপরিচিত বলে চিনে নেওয়া! বা 
ম্‌নে পড়া ( recognition ) 

সর্বক্ষেত্রেই মনে রাখার গোড়ায় আছে, শেখী। কখনো যা শেখা হয়নি তা 
মনে পড়বার কথাই ওঠে না; অবিলঙ্ স্থৃতির অর্থাৎ এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কতটা 
মনে থাকে, (immediate memory span) পরিমাপ করা যায়। পরীক্ষার্থীদের 
কয়েকটি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি দেখানো হয়, এবং তৎক্ষণাৎ তাদের সেগুলি 
পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। ঘতগুলি বিষয় তাঁর! একবার দেখে মনে রাখতে 
পারে, তাই তাদের অবিলঘ স্মৃতির মাপ। এবিংহজের এইরূপ অর্থহীন বর্ণ- 
সমষ্টি non-sense syllable নিয়ে মনে রাখার পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


৩৭২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


সাধারণতঃ, এরকম ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর! বর্শ-সমাষ্টগুলির মধ্যে কোন একটি সম 
স্থাপন করে মনে রাখবার চেষ্টা করে। * এমনি একটি Introspective Report 
“প্রথমে 55018819 গুলোকে মনে মনে আবৃত্তি করেছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
ভূলে গেছি। তারপর CAM, LUM এর সঙ্গে Panmunjon নামের সতবধ 
মনে অসে। পরে YAXু এর সঙ্গে 5 ও 1115 ও [1017 এর সঙ্গে, জাপানী 
নাম Miss Toh এর সাদৃশ্য মনে পড়ে। DYP কথাটি ৪৫০ কথা দিয়ে মনে 
রাখতে চেষ্টা করি, শেষের কথাগুলির সঙ্গে অন্ত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে না 
পাঁরায় মনে থাঁকছিল না । * Non-sense ৪)11719 এর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের 
চেষ্টার মধ্যে Gestalt theory Law of configuration কে দেখ যায়। 
Nonsense syllable মনে থাকার অসুবিধার জন্য, এই পদ্ধতিতে স্থৃতি পরীক্ষার 
রীতি ( এবিংহজের ), পরবর্তীদের দ্বারা সমালোচিত হয়। 

শেখায় এই মনে মনে সম্বন্ধের গাঁটছড়া বাঁধা (59০৫76600) মনে করার 
পক্ষে একান্ত আবশ্তক। একটী ভাব আরেকটার স্বৃতি মনে আনে, এক দ্রধা 
আরেকটা ভ্রব্যকে মনে পড়ায়, তাঁর কাঁরণ, এরা! একটা সম্বন্ধের এক্যে বীধা। 
তাই আমরা পড়বার সময় চেষ্টা করি, যেন এই অন্থঞ্জ সম্বন্ধটীর ( association ) 
সুত্রগুলি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারি। এই সুত্রগুলি ছাড়া স্থৃতি নিরালঘ। 

Laws of association—wন্মুবন্ধ সন্বন্ধের সূত্র যেহেতু ভাল করে 
শিখবার ও সহজে মনে পড়বার একটা মুল সুত্র হচ্ছে, অন্তুবন্ধ সহ্বন্ধ স্থাপন করা, 
তাই অন্ুবন্ধ সদন্ধের রীতি নীতি একটু আলোচনা করি। 

- অনেক সময়ই একটি জিনিষ চিন্তা করলে, তাঁর সঙ্গে সনববযক্ত আরেকটী 
জিনিষ মনে উদয় হয়। যেমন ভ্রমরকুষ্ণ কেশদাঁম ও লুঠাম তরুণী, অথবা ঈশান 
কোণে মেঘ ও বৃষ্টি; এগুলিকে আমর! একসন্দে কাছাকাছি দেখেছি, 
একটা আরেকটার সঙ্গে সধন্ধের ত্র গেঁথে গিরেছে। তাঁই একটার কথ! 
ভাঁবলে আর একটিও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে । 
এরা সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে, নৈকট্যের জন্ত। একে বলে নৈকট্য সূত্র (1৪% of 
Contiguity ) 


২. মনোযোগ’ অধ্যায় দেখ। স্মৃতির পরীক্ষা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে। 
৩ David Hare Training College, Calcutta Psychology 


একট পরীক্ষার নমুন! । 


Bureau তে 
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ছুটি বস্তু কাছাকাছি না থাকলেও কখনো কখনো একটিকে দেখলে 
আরেকটির কথা৷ স্বৃতিপথে উদয় হয়। যেমন বেড়াল ও বাঘ এ ছুটির ্মারুতির 
মধ্যে এমন সৌসাদৃশ্ত আছে, যে একটিকে দেখলে, আরেকটির কথা মনে 
উদ্রেক হয়। একজন দাঁড়িওয়ালা, সোম্যমৃতি বৃদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ 


॥ করায়-_এরা কখনো নৈকট্য সম্বন্ধ যুক্ত হয় নি, কিন্ত জাদৃশ্য-লক্ষণে যুক্ত 


হয়েছে (Law of Similarity )| অবশ্য পরস্পরের মধ্যে কিছু ভিন্নতা 
না থাকলে, এর! সাদৃশ্য সম্বন্ধ স্থত্রেও গ্রথিত হতে পারেনা । ছুটি বস্তু যদি 
সর্বান্গীন ভাবে এক হয়, তবে একটিই মনে হয়। অপরটিকে মনে হয় না। 

সুতরাং অনুবন্ধ সম্বন্ধের আরেকটি মূল্যবান সুত্র হচ্ছে ভিন্নতার সূত্র 
(Law of Contrast) ছুট বস্তু একেবারে বিপরীত হলেও, কখনো! কখনো 
মনের মধ্যে পরস্পর স্বন্যুক্ত হয়। যেমন শীত-গ্রীষ্ম, অথবা হাঁসি-কান্না। 
তবে এই শেষোক্ত হুত্রটি মৌলিক স্থত্ৰ বলে অনেক মনোঁবিদ্‌ স্বীকার করেন 
না, কেননা কখনো কখনো বৈপরীত্যের এই সুত্রটি নৈকট্যের স্থত্রের অপর 
পিঠ বলে অনুমান করা হয়। শীত ও গ্রীন্ম, থতুর ছুটি বিভিন্ন রপ। সুতরাং 
শীত ও শ্রীক্মকে আমর! নৈকট্য সুত্রের জোরেই যুক্ত করতে পেরেছি। হাঁসি 
কান্নাও গ্রক্ষে ভেরই দ্বৈত প্রকাশ ভঙ্গী, কাঁজেই এরাও কাছাকাছি থাকার 
কলেই মনে দৃঢ় ছাপ ফেলে । 

এই সবগুলিন্ত্রই অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ নৈকটোর 
সরটাকে সৌসাদৃশ্তের স্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যাখ্যা কর! চলে, এবং সৌসাদৃশ্ঠ হ্ত্রকেও 
নৈকট্যের সুত্র বলে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য নয়। যেমন বিড়াল ও বাঘের 
আকৃতিগত সাদৃশ্য, মনের মধ্যে কখন কথন আমরা একত্র পুঞ্জিত করেছি, 
তাই হয়তো একটি ভাৰ আঁরেকটি ভাঁবকে সান্রিধাবশেই আহ্বান করে; পূবে 
যাদের মনের মধ্যে এক করেছি, তাঁদের একটি আর একটিকে মনের মধ্যে 
টেনে আনে । এখানে সাঙ্গ স্বত্রটিকে নৈকট্য সুত্রেই পরিণত কর! চলে। 

তাই হামিলটন্‌ এই অস্বন্ধ সদন্ধের কুত্রগুলিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সুত্র দ্বারা 
(Law of Redintegration) ব্যাখ্যার প্রগনী। স্ত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা 
যায়, অর্থাৎ দুইটি ভাব মনের মধ্যে একসঙ্গে যুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ভাবের সৃষ্ট 
করে। তাঁরই একটি ছিন্নাংশ মনে পড়লে, সমস্ত পূর্ণাঙ্গ ভাবটিই মনে উদয় 
হয়। এ দ্বারাই দুটী ভাব পরস্পর সংযুক্ত হয়, এবং মনে গড়ার সাহায্য করে। 


৩৭৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


ড্রেভার এই স্ুত্রটিকে ভিন্ন নামে স্বীকার করে তাকে বলেছেন, সুষম 
সম্বন্ধের এক্যবন্ধন সুত্র ( Law of systematic relation ) | একটি জিনিয 
বা ভাৰকে আগ্রহের বশে যখন আমরা, মনে. করি, সেই মুহূর্তকে অতিক্রম করে 
তাঁদের সঙ্গে যুক্ত অন্ত ঘটনাবলীও আমাদের, স্থৃতিপটে মুদ্রিত হয়। এমনি 
করে কতগুলি পূর্ণান্বপট আমাদের মন সঞ্চয় করে। আগ্রহ ছিন্ন ভাবগুলির 
মধ্যে এঁক্যের বীধন সৃষ্টি করে। তাই এক. খণ্ডাংশ অন্ত খণ্ডাংশকে মনে 
করিয়ে দেয়। $l মতে বিশ্বাসীরাও এই মতাটিকে সমর্থন করেন ।৪ 

সন্বন্ধ স্থাপন ছাড়ি1ও, স্মৃতিতে সঞ্চয় করবার জন্যে ( retention ) এবং তা 
আবার মনে আনবাঁর (1০০৭1 ) আরে! যে'কয়টি প্রয়োজনীয় কৌশল আছে, 
তা ফুংক্ষেপে হচ্ছে এই--সুস্থ সতেজ মনে শেখা, এবং শিখব এই সংকল্প নিয়ে 
শেখা, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, সরব আবৃত্তি, বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্বন্ধ স্থষ্টি করে গঠন, 
মনের মধ্যে একটি অবস্থান মানচিত্র স্থষ্টি করে লওয়া, ( যেমন মাদ্রাজ শহরটি, 
কলিকাঁতার দক্ষিণে, কলম্বোর উত্তর, এবং বোদ্বাইয়ের পূর্বে ইত্যাদি )। 
ছেদ যুক্তপাঠ আরেকটি স্মরণের সহায়ক পঠন রীতি । কি করলে, দীর্ঘকাল 
স্মরণে রাখতে পারি, সে প্রসঙ্গে আমরা এবিষয়ে আরে! আলোচনা করব। 

সংরক্ষণ ব| Retention স্থতিতে সংরক্ষণ Retention স্মৃতির চারটি 
মৌলিক উপদ্ানের মধ্যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান । প্রধানত! 
আমরা স্থৃতি বলতে, যা মনে ধরে রাখতে গারি, তাই বুঝি। সেই লৌকিক 
অর্থে, সংরক্ষণই স্মৃতি । 

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে আমর! নতুন যা আয়ত করি, তা আমাদের 
মন্তিষ্বের সায়ুপথে ছাপ ফেলে. যায়। মনে এর. প্রতিফলন ঘটে থাকে। 
প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই মস্তিষ্কের অসংখ্য সায়ুজালের' শিরাঁপথে রণন তোলে, এব 
মস্তিষ্কে চিরস্থায়ী দাগ রাখে, এবং স্মাফুসংযোগ গঠনে পরিবর্তন ঘটায়। 
একেই আমরা বলি স্থৃতির রেশ ( memory trace )| এ রেশগুলি জমা থাকে 
বলেই স্থতির অতলে ডুবুরী নাবিয়ে যুক্ত! চয়ন করতে পারি তাঁর জন্যই কেউ 
কেউ মনে করেন, কোন স্মৃতিই হারায় ন! । “রাতের সব তারাই আছে দিনের 
আলোর গৃভীরে' ।« বহুদিন আগে শেখা কবিতার কলি, তাই কখনো মনের মো 


8 Collins & Drever—Experimental Psychology, P, 215 
৫ : রবান্ত্রনাথ ঠাকুর-_হঠাৎ দেখ| । 


মনে রাখ! ও ভুলে যাওয়। ৩৭৫ ॥ 


 গুপ্ধিত হয়ে ওঠে। এই জন্তই ‘বহুদিন আঁগের পরিচিত কাঁকেও চিনতে 
পারি, এমন কি আপাতভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বত তথ্যও অল্প চেষ্টায় পুনরায়ত্র 
করতে পারি। . 
একটি কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন 
মনোবিজ্ঞানী (বার্ট) তাঁর পনের মাসের শিশুপুত্রকে গ্রীক্‌ কবিতার 
খানিকটা! অংশ শোনান, এবং বাচ্চার দেড়বছরের মধ্যে, আরো কয়েকরার 
সে অশগুলির পুনরাবৃত্তি করেন। শিশুর সাড়ে আঁট বছর বয়সে, ছেলেটি সেই 
কবিতাটির অংশ কয়েকটি, এবং সঙ্গে নতুন অন্ত কিছু চরণও শেখে |. এতে 
দেখা যায় সম্পূর্ণ নতুন অংশগুলি শিখতে তাঁর যেখানে ৪৩৫ বার সময় লাগে, পূর্ব- 
শ্রত অংশগুলি আয়ত্ত করতে, লাগে মাত্র ৩১৭'বাঁর। অর্থাৎ তার মনের. মধ্যে 
স্বৃতির সঞ্চয় থাকার দরুণ, তার শেখার সময় ও পরিশ্রম ২৭]. বাচল।+ 
উপরে যে মনের উল্লেখ কর! হ’ল তাতে মস্তিষ্কে ন্বায়পথের রেখা শিক্ষা 
গ্রহণের পরেও ক্ষীণভাবে থেকে যায়। ষ্টাউটের মতে সেই সঙ্গে মনের 
অবচেতনায় (৪0-০০৷৪০i০৷৪ 72150) অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট ছাপ থেকে যায়। 
নষটারবার্ণ “অবচেতন” মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কার্পে্টার 
স্বতিতে সংরক্ষণ ব্যাপারটাকে সম্পুর্ণ স্নায়বিক ব্যাপার বলে মনে করেণ। 
তার মতকে theory of unconscious cerebration বলা হয় । Ff: 
সব স্থতিই কি চিরস্থায়ী? কতদিন পর্যন্ত স্থতির রেশ থাকে? 
উপরোক্ত পরীক্ষাটিতেই দেখা যাঁর ১৫ বংসর বয়মে ছেলেটি যখন আবার 
কবিভাঁটা শিখতে যায়, তখন তাঁর অনেকটা অংশের স্মৃতি (কবিতার ) তার লোপ 
পেয়েছে। কাজেই বহুদিন অব্যবহারে বহু শেখা-জিনিষ আমরা ভুলে যাই। 
মন্তি্ধের মধ্যে শিক্ষণে ও অভ্যাসে যে স্নায়ুপথ তৈরী হয়, 'অব্যবহারে সে গথরেধা 
অস্পষ্ট হয়ে আসে। বয়দ যত কম, স্মৃতির স্থিতিকাল (latency period ) 
তত কম। ৮ 
পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, কারও কারও স্মরণশক্তি অন্যদের অপেক্ষ। ভাল, 


এরি. 
‘© H. E. Burt.—An experimental study of early childhood memory. 
Final report, J. Genet, Psy. 1941, 52, 269-295. 
৭. Wm,B. Carpenter. Principles of Mental Physiology. এবং চেতন অবচেতন 
অচেতন সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য বিভুরঞ্জন গুহের মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার দেখ 
৮. Hurlock & Schwarts—Child Development, P: 130-39, 


৩৭৬ 


আবার কোন কোন বিষয় বা তথ্য অধিকদিন মনে রাখা সহজ। অর্থপূর্ণ রণ 
সমষ্টি, অর্থহীন বর্ণসমষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশীদিন মনে থাকে। তা ছাড় 
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Green & Co. ) 


বিষয়টি মনে রাখবার আগ্রহ থাকার উপরেও বেশীক্ষণ মনে থাকা নির্ভর করে! 
যে অভিজ্ঞতা প্রীতিপ্রদ, মন তাঁকে ধরে রাখে। কাঁটবরের ( Carter) এ 


মনে রাখা! ও ভুলে যাওয়া , ৩৭৭ 


পরীক্ষ! এই মত সমর্থন করে। তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ৫*টা ছেলেকে ৯টী 
শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে দেন। এর মধ্যে কয়েকটা তালিকায় ছিল, 
অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ দ্রব্য বা ঘটনার নাম; কয়েকটা তাঁলিকায় ছিল মাঝারি 
রকম প্রীতিপ্রদ-বা ভালও নয়, মন্দও নয়, এমন দ্রব্য ও ঘটনার নাম। কয়েকটা 
তালিকায় ছিল অল্প অল্প বিরক্তিকর দ্রব্য বা ঘটনার নাম। আবার করেকটা 
তালিকার ঢল অত্যন্ত অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর দ্রব্য ব| ঘটনার লাম। 
পরীক্ষায় দেখ! গেল, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ তালিকাটা সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ছেলে- 
মেয়ের মনে থাঁকছে। সবচেয়ে অপ্রীতিকর তাঁলিকাটী সবচেয়ে কম ছেলের 
মনে থাকছে ।৯ 

ভোলা কিন্তু শুধু স্থৃতির রেখা মুছে ঘাওয়াতেই ঘটেনা । আমর! নিজেরা 
সচেষ্ট হইয়াও ভুলি। সুতরাং এটী একটা সক্রিয় প্রক্রিয়া! দেখা যায়, কোন 
নতুন পড়া শিখে তৎক্ষণাৎ আরেকটা কাজ করলে পরবর্তী কাঁজটীর স্মৃতি প্রথম 
শেখার শ্বতিকে ম্লান করে দেয় । একে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন Retro-active 
inhibition বা পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল বাঁধা । তেমনি আবার কোন পাঠ শিখবার 
আগে যা ঘটেছে, তাঁর স্থৃতি পরবর্তী কাঁজটাকে বাঁধা দেয়। একে নাম দেওয়া 
হয়েছে অগ্রক্রিয়াশীল বাঁধা (pro-active inhibition.). 

পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল বাধার একটা প্রমাণ পাওয়া যার, নিয়লিখিত পরীক্ষা 
থেকে । কতগুলি অর্থহীনবর্ণসম্টি ( nonsense syllables ) এক ব্যক্তি 
দিনের বেলায় মুখস্থ করে, নানা কাঁজে ব্যস্ত রইলেন। দিনের শেষে দেখা 
যায়, তিনি অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবার অনুরূপ অর্থহীন বর্ণের সমষ্টি, 
মুখস্থ করবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে, পরীক্ষা 
করে দেখা যায়, যে ভুলে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটা! কম। এর দ্বারা প্রমাণিত 
হয়, একটা কাঁজ শেষ করেই, আরেকটা! কাজ সুরু করলে, স্মৃতিচিহ্ন (memory 
trace) নষ্ট হয়, সব চেয়ে বেশী। কিছুক্ষণ বিশ্রামের ফলে সংরক্ষণ (retention) 
দীর্ঘতর হয়। অর্থাৎ পশ্চাৎ ক্রিয়াশীল বাঁধা, প্রথম করা কাঁজটীর স্থতি স্নান করে 
দেয়। এর কারণ সম্ভবতঃ, একটা পাঠ বা কাজ শিখবার সময় মন্তিক্কের স্নাযুতস্তে 
যে পথ তৈরী হয়, তা মস্তি্ের অন্য সমস্ত তন্ত ও সাযুহুত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোত- 
পা লাল পপ 


৯. Carter—Effects of emotional factors upon rec 


৩৭৮:৩ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত 


পথের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ৯* এ থেকে বোঝা যায়, শেখা হয়ে গেলে, অতীত 
বিষয়কে মনে সংরক্ষিত হবার জন্য কিছু সময় দেওয়া দরকার । অর্থাৎ শেখার 
পরেও: স্সাযুপথে+ গঠনের কাজ চলতে থাকে ( consolidation )| তথন 
বাধা পেলে মনে সংরক্ষণের কাজ ভাল হয়.না।. এর দ্বারা আরেকটা জিনিষও 
প্রমাণিত হয়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা! যত তাঁড়ীতাঁড়ি ভুলি, ঘুমন্ত অবস্থায় 
ভুলবার হার তাঁর চেয়ে অনেক কম। সম্ভবতঃ কোন জিনিষ আয়ত্ত করবার 
ও পরে মনে করবার সময়ের মধ্যে, সময়ের ব্যবধান নয়, সে সময়ে 
ঘট। ঘটনাবলীই স্মৃতিকে ম্লান করে। তাই ঘুমের মধ্যের কয়েক ঘণ্টায় 
স্মৃতি ততটা নষ্ট হয় না। কারণ তখন মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত অলস থাঁকে। ১১ 

ভুলবার: ব্যাপারে অরেকটা উল্লেখযোগ্য তথ্য”_পর পর দুইটা একধরণের 
জিনিষ শিখলে বিস্তৃতি দ্রুত ঘটে ; যেমন ছুটী বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ পর পর 
শিখলে, একটার মূল তথ্যের সঙ্গে অপরটার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । 

আরেকটা প্রয়োজনীয় তথ্য”_ যেখানে মিল আছে, ছন্দ আছে অথবা যা 
অর্থপূর্ণ, তা আমরা ভুলি অনেক, দেরীতে । বিচ্ছিন্ন তথা-সম্টি অপেক্ষা, 
এক্যবদ্ধ ও সুসম্বন্ধ ধারণ! 'আমর! সহজে শিখতে ও মনে রাখতে পারি। ন্মতরাং 
বেশীদিন স্মরণ রাখতে হলে, হুত্রবন্ধনে তথ্যগুলিকে মনের মধ্যে গাঁথতে হবে। 

সহজে আয়ত্ত করবার, দীর্ঘদীন মনে সংরগ্ষণ করবার, এবং যথাসম্ভব যথাযথ 
ভাবে মনে ফিরিয়ে আনবার উপায় হল শিক্ষিতব্য বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ 
(motivation) হাষি কর|। বাঁ্টলেটের (Bartlett) সিদ্ধান্ত এই যে, শিশুরা 
আগ্রহে ঝা শেখে তাই জব চেয়ে ভাল মনে রাখতে পারে । ১২ কাজেই 
গ্রহণ করবায় জন্য মনটাকে প্রস্তুত করা (76781 ৪৩%) প্রথমে দরকার! 
এই মন প্রস্তুত করা কথাটী, শুধু পাঁঠ শিখবার ক্ষেত্রেই নয়, মনে করবার 
(recall ) ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। কাজেই ছাত্রদের হঠাৎ পরীক্ষা করে' 
(surprise test ) তাদের কতটুকু মনে আছে, তা বাস্তবিক বোঝা যায় না। 
“এটা আমার মনে রাখতেই হবে? এই সংকল্প নিয়ে শিখলেই, দীর্ঘকাল মনে 
রাখা সম্ভব। এবিংহজ. এই নিয়ে একটা পরীক্ষা করেছেন। তিনি বার বার 


১০. Woodworts & Marquis—Psychology. pp 557-59 i 

১১ Van ormer E. B.—Retention after intervals of sleep & এ 
Arch. Psy. 1932 No. 137 

3২ Bartlett—Remembering, 


মনে রখ ও ভূলে যাওয়। ৩৭৯ 


কতগুলি অর্থহীন শব্দ বলে যান, শিখবার কোন একান্তিক ইচ্ছ! ও মনোভাব 
ভার ছিল না। পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা সত্বেও, তিনি একটাও শব্দ শিখতে 
পারলেন না। তখন তিনি নিশ্চেষ্ট মনোভাব দূর করে, শিখতেই হবে এই দৃঢ় 
সংকল্প নিয়ে, মনঃসংযোগ করেন ও আবৃত্তি করেন, এবং অতি অল্প সময়েই 
শব্দগুলি মুখস্থ করে কেলেন। ১* 

না ভুলবার আর একটি উপায়_আওড়ানে। বা আবৃত্তি কর1। 
(Recitation) চোখে দেখা পাঁঠটী যখন মনে মনে বা জোরে বলে অভ্যাস 
করলাম, তখন তা দৃষ্টির অতিরিক্ত বাঁচনিক স্থৃতির ডোরে বাঁধা পড়ল। এতে 
মনে রাখা দৃঢ়তর হল। 

এ সম্পর্কে ওয়াট সনের একটা মত আছে। সেই ঘটনাই শুধু আমরা 
মনে রাখতে পারি, যেগুলির সঙ্গে আমর! কথার সম্পর্ক (৮67৮1 memory ) 
স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। একটা বাগানে বেড়াতে গেলাম, দেখলাম, 
দক্ষিণে আঁটটা হুপারী গাছ রয়েছে, পশ্চিমে তিনটা আমগাছ ও কাঠাল গাছ, 
পূবে সন্ধ্যা-মালতীর ঝাঁড়, মাঝখানে বেলী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, হেনা, জবা। 
আর তা ছাড়া মরশুমী ফুলের বেড, আছে আটটা । মনে মনে এই যে লক্ষ্য 
করলাম, এ যেন নিজের কানে নীরবে কথা বলা (Thinking is subvocal 
80980). )-এতে ঘটনাটা মনে থাঁকবে। 

মনে রাখার ব্যাপারে সরব আবৃত্তি নীরব আবৃত্তির চেয়ে ফলগ্রদ 
এতে পড়া কথাটি ভাল মনে থাকবে । ১৪ এ মনে থাকাটা পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার 
অব্যবহিত পরেই শুধু নয়, দীর্ঘকাল পরেও লক্ষ্য করা যার। এ সম্বন্ধে একটি 

পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া হল £ : 


মোট ১৭০ শব্দ সমদ্বিত 
থে জিনিষটি শেখা হল-_-১৬টি অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি: ৫টি ছোট ছোট জীবন 
+ কাহিনী। : 
পড়ার ঠিক পড়ার ঠিক 
পরেই শত- পরেই শত. চার ঘণ্টা 


করা কতটা ৪ ঘন্টা করাকতটা . পরেকতটা 
মনে রইল পরে মনে রইল মনে রইল 


রা ---১৬১-৬৬ 
১৩. Woodworth—Psychology, ৮, 271 
28 Woodworth & Marquis—Psychology. 


৩৮০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সমস্ত সময় নীরবে পড়া ৩৫% ১৫% ৩৫ ১৬ 
ই সময় আবৃত্তি ৫০৭ ২৬% ৩৭ ১৯ 
085৮ ৫৪৭, ২৮% ৪১ ২৫ 
57277 ৫৭% ৩৭% ৪২ ২৬ 
NE ৭8% 8৮% ৪২ ২৬ 


মনে রাখার আরেকটি কার্ধ্যকরী উপায়, বিরতিযুক্ত পাঠ বা 
কার্ষের অভ্যাস (spaced learning) | 


কোন ফাঁক না দিয়ে, পুনরাবৃত্তির দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তাঁরচেয়ে ভাল 
ফল পাওয়া যাঁর, কিছুটা! বিরামের পর পুনরাবৃত্তি করলে। মাঝে মাঝে 
বিরাঁমের দ্বারা শিক্ষার ফলটা মনের মধ্যে পাঁক। হয়ে গেঁথে বসবার সুযোগ 
পায় (consolidation ) এবং ত! স্মৃতিপটে স্থায়ীভাবে আঁক! হয়ে থাকে। 
বেশ লঙ্কা ময় পুনরাবৃত্তির পর, সামান্ত কিছু সময় বিরাম দিলে, সবচেয়ে ভাল 
ফল পাওয়া যায়।১৫ 

মনে রাখার ব্যাপারেও, ক্রমান্বয়ে পড়ে যাওয়া অপেক্ষা, মাঝে মাঝে 
বিরাম দিয়ে পড় অনেক কার্য্যকরী হয়। 

তবে প্রথম শেখার পরে, এবং দ্বিতীয় শেখাটার মধ্যে সময়ক্ষেপ খুব বেশী 
বিলম্বিত না হওয়।ই উচিত। কেননা, পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে, শেখার 
ঠিক পরের ২৪ ঘণ্টায় ভোলার হার সবচেয়ে দ্রুত। শেখার পরের আধঘণ্টায় 
অর্ধেক আয়ত্ত বিষয় আমর! ভুলি--দুই তৃতীয়াংশ আমর! ভুলি পরবর্তী 
৮ ঘণ্টায়। $ অংশ ভুলি, ছয় দিনে, এবং একমাপে ভুলি & অংশ। সুতরাং 
প্রথম পুনরাবৃত্তি, শেখার প্রথম আঁধঘণ্ট।র মধ্যে হওয়| দরকার । ১৬ 

Recall—-মনে ফিরিয়ে আনা--এটা স্থৃতির তৃতীয় স্তর, যখন আমরা 
মনে সঞ্চিত স্মৃতি পুনরায় সচেতন মনে ফিরিয়ে আনি। আগে যে বিষ্ঠা 
আয়ত্ত হয়েছে, তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পুনঃস্মরণ করতে পাঁরা, স্মৃতির একটা প্রধান 
অংশ। ডায়াসে দাড়িয়ে ছুদিন আগের শেখ| কবিতা আবৃতি করি। 4 
নাম 2০৪1] বা মনে ফিরিয়ে আনা। 
EES 


১৫ Murphy—A Briefer Course to Psychology. 
১৬ Woodworth—Psychology, P. 266 


মনে রাখা ও ভুলে যাঁওয়া ৩৮১ 


সব সময় কিন্তু সংরক্ষিত স্থৃতি থেকে পূর্ণ স্থৃতি ফিরিয়ে আনা যায় না। 
হয়তে| কবিতাটির কয়েক চরণ মনে পড়ে, সম্পূর্ণ কবিতাটি মনে আসে না। 
কারও সঙ্গে পরিচয় আগে ছিল, তাঁকে দেখে চিনতে পারি, কিন্তু কোথায়, 
কবে, কি সুত্রে পরিচয়, তা ভূলে যাই। 

সম্পূর্ণ মনে পড়ার পক্ষে যে সব বাঁধা উপস্থিত হয়, তার মধ্যে উদ্বেগ ও 
ভয় শক্তিশালী বাঁধা। উদ্বেগ ও ভয় আমাদের যে সমস্ত কাধ্যক্ষমতাঁকে পঙ্গু 
করে নিতে পারে, তার মধ্যে স্থৃতিশক্তি অগ্রগণ্য ॥ পরীক্ষার হলে তৈরী 
করে-যাওয়া-পড়া৷ ভোলা, অথবা! মঞ্চের উপরে সযত্রে প্রস্তুত পাঠ ভুলে যাওয়ার 
মৰ্মান্তিক অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। একজন জনপ্রিয় নায়কের জীবনীতে 
তার একটি মঞ্চাবতরণের ক।হিনীতে এই অভিজ্ঞতার স্থন্দর বর্ণনা আছে। 
পাটা কিছুক্ষণ আগেও মনে মনে স্মরণ করছিলাম, কিন্তু এখানে প্রবেশ 
করবার মুহূর্তে একি হল! একটি বাঁক্যও মনে পড়ছে না। একটি শব্দও 
না। সর্বনাশ! কিযে করি? স্থান্ুর মত দাড়িয়ে আছি। প্রল্পটার তার 
উইৎস্‌ থেকে উঠে, আমার উইংসে এসে, আমাকে পেছন থেকে মারলেন এক 
ধাক্কা । সামনে তাকিয়ে দেখি, কালো কালো অসংখ্য মাথা, যেন জনসমুদ্র। 
আর এক অব্যক্ত বাক্যহীনতার স্রোতে আমি যেন ভেসে চলেছি। অতি ভীষণ, 
অতি নিষ্ঠুর, অতি দুঃসহ সেদিনকার সেই মৌন মুহূর্টুকু।” ১৭ 

কখনো, মনে করবার সময়, একই সঙ্গে ছুটি ভাব মনে উদয় হয়। তার 
সংঘর্ষণে যা মনে করতে চাই তা মনে আসেন! । এরূপ ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য 
শান্ত হয়ে মনে করবার চেষ্টা করলে, আপন! আপনি প্রয়োজনীয় স্থৃতি মনে 
ফিরে আসে। 

মনে পড়বার পক্ষে আরেকটি বাঁধা, অগ্রীতিকর বা লজ্জাজনক স্থৃতি। 
যা আমাদের অহংবৌধকে পীড়িত করে, তা মনে পড়ে না। ফ্রএডপন্থীরা 
মনে করেন, আমর! যখন সচেতন নই, তখনও এই অহং অবচেতন মনে অত্র 
ভাবে জেগে থাকে । যা আমাদের অহংকে গীড় দেয়, লজ্জা! দেয়, তাঁর উপ” 
ব্যক্তি শোধ তোলে, তাঁকে বিশ্বৃতির রাজ্যে নির্বাসন দিয়ে। একে ফ্রএড 
পশ্ীরা বলেন অবদমন (71:5858০2)। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন, “অবদমন 


১৭ অহীন্্র চৌধুরী-_নিজেরে হারায়ে খু জি__দেশ, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬*__পুঃ ৮৩১ 
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জৈব প্ৰয়োজনে ঘটে ; যা প্রাণীর পক্ষে বেদনাদায়ক বা অস্বস্তিকর, তাঁর হ্থা্ 
হতে বাঁচবার জন্কে এটা আত্মরক্ষার উপায় { defense mechanism }| 
বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা মনে রাখতে অস্বীকার করার মূলা দিয়ে, মনে শান্তি জা 
করে। আমাদের প্রাপ্য চেকগুলির কথা মনে রাখি, কিন্তু থে বিলপতি 
শোঁধ করতে হবে, তা আমর! ভূলে যাই ।৯৮ 

অনেক সময় খাঁনিকট! অংশ আমরা মনে করতে পারি, খানিকটা পারি না। 
কোন নাম মনে করতে গিয়ে অপর একটি নাম মনে আসে। এ সমন্তই রো 
মতবাদে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কর! চলে না। অংশতঃ মনে রাখার একটি উদাহরণ 
একটি ছবি দেখলাম, তা মন হতে আঁকতে দিলে, আরও বেশী কিছু যোগ কা! 
হয়, আবার কিছু কিছু অংশ বাঁদ পড়েও যায়, কিছু পরিবর্তন হয়। এখানে 
মনে করার বিষয়ে, কল্পনা বা প্রতিস্থষ্টির ( reconstruction ) কারসাঙ্ছি 
আছে।- দীর্ঘকাল অব্যবহারে স্মৃতির রেখা অস্পষ্ট হয়ে আসে, তখন আমা 
নতুন করে কল্পনার রং মিশিয়ে পুরাতন ছবিকে উজ্জীবিত করি । 


<)’ 
নি 


Fig. 51. From Bartlett J. C. “Remembering” A study is Bra 
and Social Psychology Cambridge. England. The Uni Press 1932—P- 15. 


|| 
ওপরের ছবিটা দেখার করেকথণ্টা পরে স্বৃতির থেকে উপরের ছবিটি আঁকা ঘ 
টিতে. 
১৮980410970 Educational Psychology, ৮, 248 


মনে রাখা ও ভূলে মাএ! ও 


মোট কথা যে বিষয়টি মনে করতে চাই তাব উপাদানগুলির মদো সম্বকের 
বাধনটি ( ৪$$০৫)9 8100 ) দৃঢ় ওয়! দরকার, যাতে একটি সংক্ষিপ্ত সন্ধেত ₹তে 
গোটা তখাই সহজে মনে উদ্জিক হয়। (প্রতাক্ষণ অধ্যায় দেখ ।) 

৮০০০৪০161০০ -_অনে পড়া বা পরিচিতি - পূর্বে উল্লেখ করেছি স্বতির 
সমন্ত ছবিই পরিপূর্ণভাবে মনে ফিরিয়ে আনা যায় না। কত সময় কোন মূখ 
দেখে, মনে হয় তা পূর্ব পরিচিত; কোন গানের কলি পূর্ব্রুত সুর নিয়ে জিত 
হয়ে এঠে। “যে গন্ধ বয় এই সমীরে, মন বলে ভারে চিনি চিনি। কবে, 
কোথায়, কি স্তরে ইত্যাদি সম্পূর্ণ মনে না পড়লেও যখন পূর্বে জান! কিছুকে 
চিনতে পারি, তখন তাকে আমর! বলি পরিচিতি (চ:০০%18199)1 স্থত্তরা! 
বেশী সময়ই সম্পূর্ণ স্থৃতি ফিরিয়ে আনা না| গেলেও, তাকে পরিচিত বলে বুঝতে 
পারি। পরিচিতির মূল কথা হুল, 'ভোমাকে তো চিনি, এই হোধ। স্মৃতির 
মধ্যে মোটা অংশই পরিচিতির: সম্পূর্ণ মনে করা, অনেক কম সময়ই ঘটে ন1। 
পরিচিতি, মনে করার মত নিতুল বা পূর্ণাঙ্গ নয়। পরিচিতিতে তুল হতে পারে। 
অনেক সময় চেষ্টা করে চিনতে হয়। প্রথম অভিজ্ঞতার সময় যদি সাবধানে 
দ্রব্য বা ব্যক্তির গুণগুলি লক্ষ্য না করা হয়, তা হলে দীর্ঘদিন 
কঠিন হয়। 

তবে একথাও সতা, মনে আনার চেয়ে, মনে পড়া (recogniti০৷) সহন্- 
সাধা, কারণ পরিচিতির বস্তুটি সামনে উপস্থিত থাকে ; মনে করতে হলে, কিন্তু 
সক্রিয় সন্ধান ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। 

স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যাঁয় কি না ?--এটি বহুজনের জিজ্ঞাস্য। একথা 
সঙা, মামরা কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্ত করলে, বা মনে রাখতে বিশেষ চেষ্টা 
করলে, বেশীদিন ভালভাবে মনে রাখতে পারি। তবে স্বতিশক্তি কোন পেশীর 
মত নয়, যে উপযুপরি ব্যবহারে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ এটি একটি 
মাত্র অবিভাজ্য ক্ষমত| নয়, এবং এ সম্পূর্ণ দেহগত নয়। জেম্ম্‌ এর মতে 
স্বতিশক্তি বাস্তবিকপক্ষে জন্মগত, এবং মস্তিস্কের সায়বস্তর গুণ ও পরিমাণের 
উপরই নির্ভর করে, তাই এর বিশেষ ত্রাসবৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। অবশ্য এ মত 
সকলে স্বীকার করেন না। 

স্বতি ব্যাপারটি,--শেখা, মনে রাখা, মনে আনা, আর চেনা, এ কটি] 
ক্রিয়ার সমন্বয়ে সৃষ্টি । মনে আন! (recall ) ও চেনা ( recognition ) এ 
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ছুটি ক্রিয়৷ অনেকটা অস্পষ্ট ; এদের উন্নতির জন্যে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি. 
নির্ধারণ কর! কঠিন। তবে যেখানে ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা হা, 
যেখানে নানা সন্বন্ধ দিয়ে ঘটনাটি মনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় আর যেখানে 
ঘটনাটিকে ভাল লাগে, তা মনে আন! আর চেন! সহজ হয়। শেখা ও মনে 
রাখার বেলাও এ কথাগুলি সত্যি। 

সংক্ষেপে, ভাল মনে রাখার কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করতে পারা যায়। 
পুর্ধেই এ বিষয় কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। 

১। অর্থপূর্ণ ঘটনা। ও শব্দ মনে রাখবার পক্ষে সহজ। ডেভিদ্‌ ও মুর এই 
নিয়ে কিছু পরীক্ষার পরে দেখান, যে যদিও ভোলার ছন্দ ( forgetting 
০৮৮০ ) অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন শব্দসমষ্টির বেলায় একই ধরণের, ভোলার হার 
অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টির বেলায় অনেক কম। গিল্‌ফোর্ডের পরীক্ষায় দেখা যায় 
শিখবার ৫ দিন পরে, অথহীন বরণনমষ্টি শতকরা, ৩০% মনে থাকলে, জম 
তথ্য মনে থাকে ৫ দিন পরে শতকরা ৮০% ভাগ ।৯৯ 

২। যে বিষয় বা পাঠ ছন্দোবন্ধ ভাঁবে শেখান হয়েছে € organisation 
0 kn০wled০ ) তা বেশীদিন ধরে মনে থাকে। স্তরাং পড়বার বি 
হত বেশী ভালভাবে সাজানো হয়, ততই তা মনে থাকবার সম্ভাবনার 
বহুদিনের ব্যবধানে, খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ মনে না| থাকলেও, বিষয়টির অন্তরের 
ধক্যবন্ধন মনে থেকে যাঁয়। 

৩। ভাল করে শেখা _ভাঁল প্রণালীর সাহায্য নিয়ে শেখা দ্বারা স্মৃতিকে 
সাহায্য করা চলে। এই জন্তই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রণালী নির্ধারণের জগত এত 
বিভিন্ন চেষ্টা । বারে বারে পড়া, মাঝে মাঝে সামান্ত বিরতি দিয়ে পড়বার 
অভ্যাস ( distributed practice )১ মুখে মুখে বলা বা সরব আবৃতি 
( verbalisation ), সমস্ত বস্তুটির ধারণ| করে নেওয়া (taking a! overall 
৮৪ ), দরকারী জারগাঁগুলি দাগ দিয়ে গড়া, তথ্য সমষ্টির মধ্যে সাধারণ kl 
আবিষ্কার করা, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা, মনে রাখবার জগে a 
মধ্যে অন্তুকূল পরিবেশটি স্ষ্টি করা, এ সমস্তই স্মৃতিকে দীর্ঘতর করতে গহ 
ji লে 
৪। পাঠটর উপর দখল থাকলে, মনে রাখ! সহজ, তাই হতটুহ শি 


১০ র্‌ 
১a» Guilford J, P.—General Psy-New York, Van Nostrand 1939. 2. 40 


মনে রাখা! ও তুলে যাওয়া ৩৮৫ 


চলে, তাহার চেয়ে কিছু বেশী শিক্ষা করা দরকার (০৮৪16817101) | 
নীচের ছবি থেকে বুঝতে পাঁরবে, যে বিষয় যত বেশী ভাল করে, প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত শেখা হয়েছে, তা তত কম তাড়াতাড়ি ভূলি। 4 তে বিষয়টি 
মাত্র শেখা হয়েছে, তাতে ভোলার হারও দ্রুত। 7, 0, D তে ক্রমশঃই 
বেশী ভাল করে অতিরিক্তের অধিক শেখা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ভোলার 
হারও অনেক কম। এটাও লক্ষ্য কর যে, প্রথম দিকে ভোলার হার দ্রুততর, 
ক্রমশঃ তা মন্থরতর হয়। 


Mazimum, 
Strength 


Threshold 
af Reaction 


Fane ins overdone We EL LE 1 লাল 

৫। বারে বারে অভ্যাস করা__কতটুকু ভুলে গেছি তা আবিষ্কৃত হয়, 
পরীক্ষা দ্বারা। আমরা যখন অভ্যাস করব, তখন সেই অংশগুলিই অভ্যাস 
করা দরকার, যা ভাল শেখা হয়নি। বারে বারে অভ্যাস স্থতির ডোরের 
দুৰ্বল বন্ধনীগুলিকেই ঝালিয়ে নিতে সাহায্য করে। 

৬। আগ্রহ_যে বস্তু আমরা যনে রাখতে আগ্রহী, তা বেশীদিন 
মনে থাকে। অতএব গড়ার বিষয়ে আগ্রহ সঞ্চার প্রয়োজন। এখানেই 
সুশিক্ষকের পরীক্ষা । 

৭। অধীত বিষয় মনে রাখবার জন্যে মনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। সেই 
কারণে, আকস্মিক পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। মনে করবার 
জন্তে খাঁনিকট। ভূমিকা দরকার_কিছুটা সময় প্রয়োজন ( warming up 
৮০ri০d ), ঘোড়াকে আসল রেসের আগে, যেমন দৌড় করে নেওয়া হয়। 

২৫ 
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৮। সর্বশেষ, নিজের স্মৃতিশক্তিতে বিশ্বাস রাখা 
দরকারের সময় মনে পড়বে । ‘আমার স্মৃতিশক্তি দূর্বল, আমি 
পারি না এরকম আত্মপ্রত্যয়ের অভাবই অনেক ক্ষেত্রে য 
মনে না করতে পারার জন্য দায়ী। tS 

এ প্রসঙ্গে একটি কথা । স্মৃতিশক্তি ব্যক্তি বিশেষে কম বেশী হয়ে 
কেউ কেউ আয়ত্ত করতে যেমন দ্রুত পারে, মনেও রাখতে পারে অহ 
এটা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। আবার একদল লোকের কাজ বা পড়া আয়! 
অনেক সময় লাগে, কিন্তু তারা সহজে ভোলেনা। অনেকে আ 
দেরীতে শিখতে পারে, ভুলেও যায় তাড়াতাঁড়ি। তাহার! : 
অপেক্ষাকৃত নীরেট। স্পা 

‘ভুলি কেমনে ?_ জীবনে শুধু মনে রাখা নয়, ভুলবারও « 
আছে। জীবনে অনেক দুঃখময় অভিজ্ঞতা আমরা তুলতে চাই 
অপমান, লজ্জা, অপদস্থ হওয়ার ঘটনা না ভুলতে পারলে, জার! 
হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আমরা অনেক বিষয় পড়ি বা শিখি, যা! 
নে করে রাখবার প্রয়োজন নেই। না ভুলবার একটি সহ! 
পুনরাবৃত্তি না করা! ॥ যা ভুলতে চাই, সে ঘটনার সঙ্গে ঘে 
ঘটনার সংযোগ, তা থেকে দূরে থাকতে হবে, যাতে সম্বন্ধের ( 
বন্ধন দুর্ববল হয়ে যাঁয়। দেশ ভ্রমণ, শারীরিক পরিশ্রমের কাঁজ, 
নিবেশের কোন কাজ, ধর্মচ্ ইত্যাদি দ্বারা ছুঃখময় স্মূতি হতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ৮ 

কিন্ত জোর করে ভুলে যাবার চেষ্টা করলে, শারীরিক মা 
দেখা মি নী এতে কখনো বা মানসিক বৈকল্য 
( neuroses & complexes) ঘটে। দুয়েকটি স্মৃতির 
আলোচনা অপ্রাসন্দিক হইবে না। ৃ 

স্মৃতিবিলোপ (৭5৪), কথার স্থৃতিভ্রংশ ( ap 
অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ( hypermnesia ) স্মৃতি ব 
বৈলক্ষণের প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম । হঠাৎ কোন দুর্ঘটন 
উদ্বেগে স্মৃতি লোপ পায়। সাধারণতঃ দা মাঠে 
, কোন গুরুতর আঘাঁতের ফলে। DY 
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কথার স্মতিভংশতাও মন্তিক্কে আঘাত লাগলে দেখা দিতে পারে, এর ফলে 
কাঁরো কারো কথা বলবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। যদিও সে সব কথা বুঝতে পারে। 
অস্বাভাবিক স্বতিশক্তি বুদ্ধি কখনো! সহসা দেখ! দিতে পারে। তখন 
অতীতে বিশ্বত কোন ঘটনা সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধত হয়। কোন কোন মাছুষের 
স্বাভাবিক ভাবেই মনে রাখবার ভয়ানক ক্ষমতা খাকে। এই সমস্তই 
স্বাভাবকের ব্যতিক্রম ঘটনা । 

স্থৃতি ও বিশ্বৃতি বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা--ছাত্র, শিক্ষক, ব্মত্তি- 
ভাবককে যদি জিজ্ঞাস! করা যায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন শক্তি বা ক্রিয়া সব চেয়ে 
দরকারী, তবে একবাক্যে সকলেই বলবেন “মনে রাখা।' শিক্ষার বিষয়ে 
ছাত্রের সকলের চেয়ে বড় ভয় ‘তুলে যাওয়া । কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক 
যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিদম্পন্ন মনোবিদ্‌ এই মনে রাখা ও কুলে রাখার 
কলকব জা! কি, প্রকৃতি কি, এদের পদ্ধতি বা বিধি কি, মনে রাখবার কৌশল কি, 
এসব বিষকে নিতুল জ্ঞান পরীক্ষার ভিত্তিতে জানতে উদ্ভোগী। এ বিতর নিযে 
মানা গরীক্ষার মধ্যে আর কানে 

একসঙ্গে কতটা মনে রাখা যায়_!mmediate memory 
বিষয়ে পরীক্্া_একবারে আমরা কতটা মনে রাখতে গ্লারি (immediate 
memory span ) তা নিয়ে পরীক্ষ। করেছেন ষ্টার্‌ এলিস্‌, ম্যাকৃএল্উই । সব 
পরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে এট! নির্ভর করে বয়স ও কি জাতীয় উপাদান শেখা 
হচ্ছে তার ওপর । চার থেকে পাঁচ বছরের ছেলেরা একবারে চারটি সংখ্যার 
(18) বেশী শুনে তৎক্ষণাৎ মনে রেখে পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। ছয় থেকে 
আট বছরের ছেলেরা পাচটি সংখ্যা, নয় থেকে বার বছরের ছেলেরা ছয়টি সংখ্যা, 
আর বারো বৎসরের উধ্র্বে ছেলেরা সাতটি সংখ্যা।২* যখন পরিচিত জরব্য 
একটির পর একটি শিশুকে দেখান হয় তখন দেখা যায় সে পাঁচটি পর্যন্ত ভ্রব্যের 
নাম দেখার অব্যবহিত পরে বলতে পারে, তেরো বছরের ছেলে পারে আটটি 
ব্য এবসঙ্গে তৎক্ষণাৎ মনে রাঁখতে। প্রাপ্তবরস্ের এরকম বিচ্ছিন্ন সংখ্যা বা 
অক্ষর বা নাম একসঙ্গে আটটির বেশী সাধারণতঃ মনে রাখতে পারে না।২৯ / 


২৭. Starr—«The diagnostic value of the Aug Sp টি 
Psych. Clin, 1923. 15, pp. 61-84 

2১ Me Elwee—Further standardisation of the Ellis Memory Test for 
objects test. J. App). Psychology 1933, 17, pp 69-70 
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ভোলার হার ও মনে রাখার হার সম্পর্কে এবিংহজের পরীক্ষা 
সময়ের স্ধে সঙ্গে আমর! কতটা ভুলে যাই আর কতটাই বা মনে থাকে, স্ 
নিয়ে এবিংহজের পরীক্ষা প্রসিদ্ধ, এবিংহজের পরীক্ষার পদ্ধতি অভি 
এবং সঙ্গত কারণেই প্রসিদ্ধ! তিনি এই মাঁনসিকপ্রক্রিয়াগুলি সন্ধে 
জড় বিজ্ঞান-সন্মুত কঠিন অুশাঁসিত পরীক্ষা পদ্ধতি ( experiment under 
strict scientific control) ব্যবহার করলেন স্থৃতি বা বিস্বৃতি নিয়ে 
পরীক্ষণ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অর্থহীন বাক্য সমষ্টি ব্যবহারের (0৪৫ ৫ 
nonsense syllables ) রীতি প্রবর্তন করলেন, এবং সমস্ত পরীক্ষাই নিজের 
উপর করে: সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন । তিনি বুঝেছিবেন ছে 
মনে রাঁখ। ও তুলে রাখার প্রকৃতি এবং তাদের ক্রিয়া বুঝতে হলে, দেখ 
ব্যাপারটার এমন সহজতম রূপ নিতে হবে, যেখানে অর্থবোধছারা তা কো 
প্রকারে প্রভাবিত ন! হয় এবং অর্থহীন বাক্য সমষ্টি ব্যবহার দ্বারাই কেবল মা 
বিভিন্ন ব্যক্তিকে মনের প্রভাবশূণ্য ঠিক একই অবস্থার সমভাবে তুলনা ব্রা 
যাবে।২২ . তিনি দুইটি ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে একটি স্বরবর্ণ বসিয়ে বহু অর্থহীন 
শব্দ ( nonsense syllables তৈরী করলেন । এই শব্দগুলি যেহেতু অধীন, 
সুতরাং এগুলি স্মরণ রাখা সকলের পক্ষেই সমান সোজা বা সমান কঠিন। 
এপ্রকীর অর্থহীন শব্শৃত্থলের উদাহরণ দেওয়া যায়REC, CAG, ৯০ 
YIX, JAK, TUL ইত্যাদি । 

কয়েকজন ব্যক্তিকে একই অবস্থায়, একই পদ্ধতিতে অর্থহীন শব্দগুলি মু 
করতে দেওয়া হয়। ধর! যাক, শবগুলি একটির পর একটি, দুই দেব 


২২ He ( Ebbinghaus ) knew that memorizing is powerfully influene 
the meaning which the material has for the memoriser. And ৪০ he 
simplify the questions he asked. He had to ask in eflect £ How dots i 
rizing proceed when, as far as possible, the influence of meaning 
eliminated? In other words, he deliberately asked questions 2 
less rote memorizing...throughout hls lengthy series of experiments. 5 be 
haus used himself as subject, that is, he assumed the dual role of experi 
and memorizer, He also took every precaution to keep conditions asl 
And as constant as he could. He required particularly to standar' 
things : the material to be memorised ; the procedure used in memor 
and the methods of measuring the results of memorising. 

© ,Murphy—A Briefer course ০ 


ed bf 
৪ 


bout মাওঃ 


f psyco 
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অন্তর অন্তর ছাত্রের কাছে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা হয়, অথবা একটি যঙ্জের 
সাঁমনে জানলায় শব্দগুলি একটির পর একটি এসে ছু' সেকে্ডের জন্ম দেখা দেয় 
আটটি শব্দের এরকম চারটি লাইন (ধরা যাক্‌) ছাত্রের সামনে ধরা 
হবে। তালিকাটি শেষ হয়ে গেলে, তাঁকে সে শব্দগুলি নিতূলভাৰে বলতে বা 
লিখতে বলা হয়। যে পৰ্যন্ত ন! ছাত্রটি নির্ভুলভাবে শব্দগুলি বলতে বা লিখতে 
না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত, বারে বারে, সেই শব্দগুলি পূর্বের মত তার 
সামনে ধরা হয়। এই নির্ভুল ভাবে শিখতে সে কতটা সমর নিল, তা 
লিপিবদ্ধ করা হোল। একই পদ্ধতি সকলের বেলা বাবহার করা হয়। এক 
লাইন শব্দদমষ্টি বললেই পরের লাইনের শব্দগুলি বলতে বলা! হয়, (anticipa- 
tion method) | এতে দেখা যায় যে, সকলের শেখার সময় সমান নয় । প্রসগতঃ 
বলা যেতে পারে যে বুদ্ধিমান্‌ ছেলেরা তাড়াতাড়ি শেখে । এবং পরীক্ষার ফলেই 
জানা যায় যে যারা দ্রুত শেখে তারাই বেশী দিন মনেও রাখতে গারে।'” 
যদিও অবশ্য সাধারণ মানুষের এ ধারণা আছে যে যারা ধীরে ধীরে শেখে। 
তারা মনেও রাখতে পারে বেশী দিন ধরে। | 

বিভিন্ন সময় অন্তে কতটা মনে থাকে সে বিষয়ে এবিংহজের 
পরীক্ষা__সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তুলে যাই। এটা সবাই জানে । কিন্ত 
এই ভোলার হারটা কেমন? সহজেই বোঝা যায়, এটা পরীক্ষা! করতে 
হ'লে অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি নেওয়াই স্ুবিধা। এবিহজ, প্রথমে আটটি অর্থহীন 
বর্ণের তালিকা একটির পর মুখস্থ করলেন। এই আটটি তালিকা প্রথম 
মুখস্থ করতে কতটা সময় লাগল, সেটা তিনি লিখে রাখলেন । ভালিকাগুলি 
স্থ হওয়া মাত্রই, তিনি তাঁলিকাগুলি সরিয়ে রেখে অন্ত কাজে মন দিলেন। 
২* মিনিট পরে তাঁলিকাগুলি আবার মুখস্থ বলতে গিয়ে দেখলেন, তাদের 
অনেকটা তুলে গেছেন কিন্তু এবার আবার নূতন করে তাণিকাগুলি দুখ 


২৩ All these experiments generally show fast learners to be better retainers 


than slow learners. The child who, on the average is a slow learner is ay 
capped in nearly all kinds of memory activities... When all people are & ve tl 
sme number of learning trials, tbat is the same amount of of time Estoy 
rising the answer is quite clear. Given the same amount of লু বাঃ a 
b ie rapid memoriser achieves a higher degree of mastery, that is. 0৩ be cts 
cTS more of the material than does the slow memoriser. This he highe 
maxim that the higher the degree of initial mastery 1১৪৮ 


ed i. 
৫:০৩ of mastery even after a lapse of Lr [লে Memory, PP 137.139, 


৩৯০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞাীনের কয়েক পাত! 


করতে আগের চেয়ে সময় কম লাগল। ধরা যাক, প্রথম বারে তার 
তাঁলিকাঁগুলি মুখস্থ করতে সময় লেগেছিল ১,০০০ সেকেণ্ড । এবার সময় 
লাগলে! ৬০০ সেকেণ্ড । তা হ’লে বোঝা গেল দ্বিতীয় বারে তাঁর শিক্ষার 
পরিশ্রম বেঁচেছে ৪০০ সেকেণ্ড ; তা হলে তীর পরিশ্রম বাঁচার অঙ্ক (৪৮10 
৪০076 ) হল শতকরা ৪*। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ২০ মিনিট পরে পূর্বশিক্ষার 
৬০% তিনি ভুলে গেছেন কিন্তু ৪০% তার মনে থেকে গেছে। আবার 
অনুরূপ বিভিন্ন আটটি তালিকা তিনি মুখস্থ করে ১ ঘণ্টা, ৯ ঘণ্টা ২৪ ঘণ্টা, 
দুদিন, ছদিন, ও একত্রিশ দিন ফেলে রেখে, তারপর আবার মুখস্থ করতে 
গিয়ে কতটা পরিশ্রম বাঁচে, তা লক্ষ্য করে হিসাব কষে শতকরা হার 
পরিমাপ করলেন । নীচে তাঁর পরীক্ষার ফল সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল । 

প্রথম শিক্ষার কতক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার শেখা হল 

২০ মিনিট ১ ঘণ্টা ৯ ঘণ্টা ২৪ ঘণ্টা দুইদিন ছয়দিন একত্রিশ দিন 
শন্তকরা কতট। পরিশ্রম বাচলে। 
৫৮% 88% ৩৬% ৩৪% ২৮% ২৫% ২১% 

একিংহজের এই পরীক্ষায় (১৮৮৫) দেখা যায় শিক্ষার পরে কোন 
জিনিষ ফেলে রাখলে, গোড়ার দিকে ভোলার হারটা দ্রুততর, কিন্ত 
ক্রমেই সে হার মন্থর হয়ে আসে। এই ক্রমমন্থর ভোলার হারের লেখ 
তৈরী করলে দেখা যায়, এটি শুধু অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি শেখা ও ভোলার 
বেলায়ই সত্য ত! নয়, অর্থপূর্ণ গন্ধ, কবিতা৷ বা অন্ত উপাদানের বেলায়ও 
সত্য। এবিহংজের পর অন্তান্ত পরীক্ষকের পরীক্ষা থেকেও ভোলার হারের 
বা পরিশ্রম কতটা বাঁচে, তার অঙ্কের যে লেখ, তা মোটামুটি একই রকমের, 
এট। দেখা যায়। এজন্যে এবিংহজের ভোলার হারের লেখকে এ বিষয়ের 
আদৰ্শ, এমন কি, একমাত্র লেখ বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। ২৪ 


২৪. Since 1885, other investigators have asked this questton about rate of 
forgetting. They have used a variety of materials, e, g. passages of prose, 155 
of factual material, geometrical figures, poetry. They have also measured EA 
membering by means of recall scores; recognition scores, as well as Eo 
bcores. And they have almost always found that forgetting follows be 
Progressively diminishing trend. So general has Been this finding; that 
tlassical curve of Ebbinghans has sometimes been called the curve of forgetting* 
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মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া ৩৯১ 


. স্মৃতিতে সংরক্ষণ বিষয়ে পুনঃ অনুশীলনের স্থুফল বিষয়ে পরীক্ষা__ 
কোন পড়ার বিষয় বারে বারে পড়লে, অথব! যে কাজ শিখতে হবে, তা 
বারে বারে করলে, ত! মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়, এটা প্রচলিত 
ধারণা । এবিংহজ, পরীক্ষা ছারা এ ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন। 
তিনি তিনটি পৃথক পৃথক দলকে একই বিষয় মুখস্থ করতে দিলেন। পরীক্ষা 
করে দেখা গেল দশবার পাঠের পর ছেলেরা একবার নিভূলভাবে মুখস্থ 
বলতে পারলো । তাদের প্রথম দল সে বিষয়টি দশবার পড়ার পর যখন 
দেখা গেল একবার তারা নিভূর্ল ভাবে মুখস্থ বলতে পারছে, তখন তাদের 
নিরস্ত করা হ’ল। দ্বিতীয় দলটিকে দশবার পড়ার পর: যখন বিষয়টি সবে 
আয়ত্ত হয়েছে (js 19277), তার পরেও আরও পাঁচবার তাঁদের সে 
বিষয়টি পড়তে দেওয়ার পর, তাঁদের সেই পাঠে নিরন্ত করা হল। এরা সবে 
আয়ত্ব করার চেয়েও কিছু বেশী পোক্ত হল ( ০ver-learnt )। তৃতীয় 
দলটিকে দশবার পড়ে সবে মুখস্থ করার পর, আঁরো দশবার পড়তে বলা 
হল। তারা আরো বেশী সে বিষয়ে পোক্ত হ’ল। এর প্রমাণ নীচের ফল 
থেকেই বোঝা যাবে 

প্রথম দল দ্বিতীয় দল তৃতীয় দল 
একদিন গর কতটা পরিশ্রম বাঁচলো ২১৭% ৩৬'২% ৪৭*১% 
২৮ দিন পর কতটা পরিশ্রম বাচলো ১৫% ২০৫% ২৫১% 


কতগুলি বাক্য মুখস্থ করার পর তিনটি দলকে অনুরূপ পরীক্ষা, করে 
দেখা গেল। 


একদিন পর কতগুলি শব্দ ঠিক চি ৩১% ২৬% ৫৮% 
বলতে পারলে! 

আটাশ দিন পর কতগুলি শব্দ ঠিক ঠিক : ০*5% ০৩% ০৪% 
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এ থেকে এবিংহজ. এ সিদ্ধান্তই করলেন যে, কোন বিষয় ভাল করে 
শিখতে হ'লে কিছু অতিরিক্ত শেখাই ভাল। যত বেশী বার বিষয়টি অনুশীলন 
করা যায়, ততই তা বেশী গভীর ভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যায়! 

: ক্কুগারের পরীক্ষা-_কিন্ত এ. বিষয়ে আরো পরীক্ষা করে ত্রুগার, 
1১৯২৯) এবং অন্তান্ গবেষকেরা এ সিদ্ধান্তের কিছু সংশোধন করলেন। 


৩৯২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ক্রুগার পরীক্ষার ফলে দেখলেন অনুশীলন যতই বাড়ানো! যায় ঠিক সেই 
অন্নপাতে সেই বিষয়ে নিপুণতা বাড়ে না । যতটা পুরা বৃত্তির বার বাড়ানো 
যায়, ততই লাভের অঙ্কটা ক্রমে কমে আসে ( diminishing return ) এবং 
একটা! স্তরের পরে পুনরাবৃত্তি ছারা আর কোন লাভ হয় না। ২৯ 

মুখস্থ কর! বিষয়ে আরে কিছু পরীক্ষা-_-একটি কবিতার ১* লাইন 
মুখস্থ করতে যদি ১৫ মিনিট সময় লাগে, তৰে সেই কবিতার ২০ লাইন 
মুখস্থ করতে ৩* মিনিট লাগবে এবং ৩* লাইন মুখস্থ করতে ৪৫ মিনিট লাগবে? 
এ বিষয় নিয়েও পরীক্ষা কর! হয়েছে । এর ফলে দেখা যায়, ১* লাইনের 
কবিতা মুখস্থ করতে যে সময় লাগে, ২* ‘লাইনের কবিতা মুখস্থ করতে তার 
ছ্বিগুণের চেয়ে বেশী সময় লাগে এবং যতই শিক্ষিতব্য বিষয়টির আয়তন বড় হবে, 
ততই আনুপাতিক হিসাবে সময় বেশী লাগবে । পরীক্ষার বাস্তব ফল নীচে 
দেওয়| হল-_- 


উপাদানের পরিমাণ_ 
১০০ লাইনের একটি ২০* লাইনের ৫০* লাইনের ১*** লাইন 
কবিতা বা! গ্চ বিষয় 


শিক্ষণের জন্য ৯ মিনিট ২৪'মিনিট ৬৫ মিঃ ১৬৫ মিঃ 
সময় প্রয়োজন 

মুখস্থ করার পক্ষে কোন্‌ সময় শ্রেষ্ঠ ?- সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বোঝা 
যায় যে, যখন দেহ ও মস্তিষ্ক শান্ত ও সতেজ থাকে, তখনই কোন জিনিষ ভাল 
করে শিখবার পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল সময়। এবং যা ভাল করে শেখা হায় 
তা ভাল মনেও থাকে। এবিংহজ, পরীক্ষা করে দেখেছেন, দিনের বেলায় 
দশটার সময় কোন বিষয় মুখস্থ করতে যতটা সময় লাগে, সন্ধ্যা *টার সময় দে 
বিষয় শিখতে সময় বেশী প্রয়োজন হয় ১২ ./* গুণ। সেই সময় কোন অীত 
বিষয় মনে করতে গেলেও দেখা যায়, সকালের দিকের চেয়ে তখন তুল 
ৰেশী হয়। 


2৫ Thus a studeut who wants to be sure of remembering a lesson would 
not stop studying at the moment when he had just mastered it. He would 
overlearn by countining his study longer. However, he would be unwise 19 
continue over-learning for too long, because, after a time, the additional ¢ 
involved would not justify the progressively smaller gains in later remembering. 

Hunter—Memorys P 1) 


মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া ৩৯৩, 
.. স্পিটজারের পরীক্ষা_এবিংহজ, স্থিতি ও বিস্বৃতির যাস্িক এবং সরলতম 


(বিষ শেখা হ'ল তা যে মনে বেশী দাগ কাটে, এর সমর্থনে এবিংহজের ‘পরীক্ষার 
উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বতির অনুরূপ আর এক যান্ত্রিক দিক নিয়ে পরীক্ষা 
করেছেন স্পিট জার (১৯৩৯)। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখেছেন যে কিছু দিন 
_জিন্তর অন্তর পুনরাবৃত্তি করলে শিক্ষনীয় বিষয় দীর্ঘতর দিন মনের মধ্যে সংরক্ষিত 
( maintenance ) হয়।২* স্পিটজাঁর কয়েকটি ছেলেকে বাশ গাছ সম্বন্ধে 
একটি ছোট প্রবন্ধ পড়তে দিলেন। তার পর প্রত্যেকটি ছেলেকে বাশ গাছ 
সন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করে, তার উত্তর অনুযায়ী নম্বর দেওয়! হোল। এবার, 
(ছলেদের তিনটি দলে ভাগ করা হোল। তাদের যে আর পরীক্ষা দিতে 
হবে তা তাদের বলা হ'ল না| কেউ পরীক্ষা দিল একদিন পরে, কেউ সাতদিন 
পারে, কেউ চৌদ্দ দিন পরে, কেউ একুশদিন পরে এবং কেউ তেষটি দিন পরে। 


ভাল মনে রাখতে পেরেছে। 
__ মেরী এ্যালেনের পরীক্ষা-_(১৯৬০) মনে রাখার ব্যাপারে অর্থবোধের 
 কুত্ব যথেষ্ট। এবিংহজ, স্থৃতির এই দিকটার দিকে খুব মনোযোগ দেন নি। 
বতাকালে বহু মনোবিদ্ই পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, শিক্ষিতব্য বিষয়ের 
উন অংশ যেখানে কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যুক্ত, যেখানে 
থর একটি এঁক্য অংশগুলিকে সুত্রদ্বারা বন্ধন কচ্ছে, যেখানে শিক্ষনীয় 
উপাদান অর্থপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধে বিধৃত, সেখানে মনে রাখা সহজ হয়। 
শিক্ষিতব্য বিষয় বিচ্ছিন্ন অথবা সন্বন্ধশুন্য ও অর্থহীন, সেখানেও মন সম্বন্ধ 
তে চেষ্টা করে। মনের এই প্রবণতার দিকে গেষ্টন্ট মনোবিদেরা দৃষ্টি আকর্ষণ 
ছেন। মেরী এলেনের পরীক্ষারও এট! প্রমাণিত হয়েছে যে একটা 
ন বিভিন্ন অংশকে কোন অর্থপূর্ণ সম্বন্ধে যুক্ত করতে পারলেই শেখাটা এবং 
রাখাটা সহজ হয়। এটাও দেখা যায় একটা মোটামুটি লদ্বা বিষয়কে 
রো টুকরো করে আলাদা আলাদা মুখস্থ করে, সবটা শিখতে যে সময় 
৭ তার চেয়ে সবটা বারে বারে পড়ে আয়ত্ত করতে কম সময় লাগে ।+" 


; ই ৬ Hunter—_Memory, ৮, 106-107. 
শি Memory, P, 114-116 


৩৯৪ শিক্ষায় মনৌবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


কেটোনার পরীক্ষ। (১৯৪০ )-ও একথা প্রমাণিত করে যে, যেখানে 
ছাত্র শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপাদানের মধ্যে কৌন যুক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তি আবিষ্কার 
করতে পারে সেখানে তা দৃঢ়ভাবে স্থৃতিতে গাঁথা হয়ে যাঁয়। বিচ্ছিন্ন কতগুলি 
অর্থহীন বিষয় মুখস্থে আগ্রহের সৃষ্টি হয় না, এবং এমন মুখস্থের কাঁজ ক্লান্তিকর। 
কিন্তু যেখানে যুক্তিগত সম্বন্ধ থাকে, অথবা যেখানে মন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলির 
পশ্চাতে কোন নীতি বা মূল সুত্ৰ আঁবিফাঁর করতে পাঁরে, সেখানে শেখা যেমন 
ত্বরান্বিত হর, তেমনি ত! স্থৃতিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় ।২৮ একটি পরীক্ষা 
উল্লেখ করা যাচ্ছে। নীচের ছুই সারি অঙ্ক ছুই দল ছেলেকে মুখস্থ করতে 
'দেওয় হ’ল 
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প্রথম দলকে তিন মিনিট সময় দেওয়া! হ'ল তিনটি তিনটি সংখ্যা 
একসঙ্গে নিয়ে মুখস্থ করবাঁর। দ্বিতীয় দলকেও তিন মিনিট সময় দেওয়া হ’ল; 
কিন্তু তাদের সংখ্যাগুলির বিন্তাসের পিছনে মূল সুত্র খুঁজে বের করে মুখস্থ 
করতে বলা হ'ল । প্রথম দলটি বারে বারে পড়ে’ সংখ্যার লাইন ছুটি মুখস্থ করল। 
দ্বিতীয় দলটি আবিষ্কার করল যে, নীচের লাইনে ৫ থেকে স্থুরু করে পরের সংখ্যা 
৮এ যেতে ৩ যৌগ করতে হয়। আবার ৮এর পরের সংখ্যা ১২ পাওয়া যায় 
৪ যোগ করলে) এর পরের সংখ্য! ১৫ পাঁওয়! যায় ৩ যোগ করে, আঁবার এর 
পরের সংখ্যা ১৯ পাওয়া যায় ৪ যোগ করে। এ ভাবে প্রথম ৩ এবং তার 
পর ৪ যোগ করে করে, নীচের সারি শেষ করে উপরের সারিতে গেলেই, 
যে ভাবে ছুপারি সংখ্যা সাজানো হয়েছে তা পাওয়া -বায়। এই মুল 
হুর আবিষ্কার করার কলে দ্বিতীয় দলের মধ্যে ছুইসারি সংখ্যা দৃঢ়ভাবে মনে গেঁথে 
গেল। তিন সপ্তাহ পরে দল ছুটিকেই আবার সংখ্যা গুলিকে স্মৃতির থেকে 
সাজাতে বলা হয়। তাতে দেখা গেল যে প্রথম দল যারা অন্ধভাবে বারে বারে 
মুখস্থ করেছে, তাদের একজনও সংখ্যাগুলি মনে করে ঠিকভাবে লিখতে পারলো 
না; কিন্তু দ্বিতীয় দলের শতকরা ২৩ জন ঠিক ঠিক সংখ্যাগুলি সাজাতে 
হল।২৯ 


২৮ Katona—Organising and 01677071210 
২৯ Hunter—Memory, P. 98-99. ঘা 


মনে রাখ! ও ভুলে যাওয়া ৩৯৫ 


বাট'লেটের পরীষ্ষা-_এবিংহুজের পরীক্ষা যেমন ছিল অর্থহীন শিক্ষিতব্য 
বিষয় নিয়ে, বাটলেটের পরীক্ষা তেমন ছিল অর্থপূর্ণ উপাদান নিয়ে । . মানুষের 
জীবনে অধিকাংশ শিক্ষিতব্য বিষয়ই অর্থপূর্ণ। বাটলেট, তাঁর নান! পরীক্ষার 
মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, মনে রাখাটা যেমন একটা যাপ্লিক পুনঃপৌনিক 
অনুশীলনের ফল নয়, ভূলে যাঁওয়াটাই তেমনি যান্ত্রিক ও সম্পূর্ণ নেতিবাচক 
অবলোপ নয়। যখন ভুলে যাই, তখন যা শিখেচি তার দাগগুলি মন থেকে শুধু 
মুছেই যায় না। তার মধ্যে অনেক সংযোগ বিয়োগ ঘটে। একটা ছবি দেখলাম । 


“এমে দেখা ছবির সার। পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে আকা! ছবির সার Woodworth & 
Marquis, P. 567. Fig. 137 অনুনরণে 


তার কিছুদিন পরে যদি ছবিটি আঁৰার আকতে বলা হয়, তবে দেখা যাবে, তাঁর 
প্রধান লক্ষ্যনীয় চিহ্ন বা রূপরেখাঁটা! (০॥%];॥৪ ) মনে থাকলেও, সেই মূল ছবিয় 
লেক পরিবর্তন হয়।৩* এ পরিবত নটা এক এক ব্যক্তিতে এক এক রকম। 
এ পরিবনটা নির্ডর করে ব্যক্তির আগ্রহ শিক্ষা, রুচি, আবেগ ও ব্যক্তিত্বের 
পরে বাটলেট দেখলেন গল্পের বেলাও তেমনি । প্রথম গল্পটি যখন 
“শনি হ’ল বা পড়া হ'ল তার অন্নদিন পর পরই যদি আবার গল্পটি শোনা যায় বা 


“ডি যায় তা হলে গল্পটি আৰার বলতে বা লিখতে বললে পরিবতনিটা সামান্াই 
Me 


৩০ Bartlett Remembering, P. 178. 


৩৯৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


হয়। প্রথম গড়া ৰা শোন! এবং আবার তা বলা বা লেখার মধ্যের সময়টা 
বাড়ে যত, ততই মূল গল্পের থেকে পুনরাব্ৃত গল্পের প্রভেদটা বেশী হয় 
ব্যক্তির মনোযোগ, মধ্যবর্তীকালের অভিজ্ঞতার ভিড়, তার আগ্রহ, মনের গড়ন 
ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরই এ পরিবর্তন নির্ভর করে ।৩৯ f 

বার্টলেট আর এক রকমের পরীক্ষা করলেন। তিনি একটা গল্প একটি 
ছেলেকে বললেন। এর কিছুদিন বাদে তিনি ছেলেটিকে বললেন গল্পটি অন্ত 
আর একটি ছেলেকে বলতে। তখনই দেখ! গেল গল্পের মূল কাঠামো! ঠিক 
থাকলেও, তাঁর খুটিনাটি উপাদানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আবার এর 
কিছুদিন পরে, দ্বিতীয় ছেলেটিকে বলা হল, তৃতীয় আর একটি ছেলের কাছে 
গল্পটি বলতে । এবার দেখা গেল গল্পটির আরো পরিবর্তন ঘটেছে। এমনি 
করে যতই বেশী ছেলেকে পর পর গল্পটি শোনানো হবে এবং পুনরাবৃত্তি করতে 
বলা হবে, ততই গল্পটির পরিবর্তন ঘটতে থাঁকবে । এতে করে গল্পটির অনেক ছোট 
খাটো উপাদান তো বাদ পড়ে যাবেই, অনেক পরিবর্তন ঘটবে? এমন কি, অনেক 
নতুন উপাদান যুক্ত হবে। বাস্তবিক পক্ষে কেমন করে গুজব ছড়ায়, এবং সত্য 
বিক্বত হয় বাঁটলেটের গরীক্ষা দ্বারা তারই কলকবজা ও মূল স্থত্র জানা গেল।৪২ 

মনে রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়-__উপরের পরীক্ষাগ্ডলি (এবং অনুরূপ আরো 
অনেক পরীক্ষা থেকে কি করে ভাঁল মনে রাখা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা মূল্যবান্‌ 
ক'টি সিদ্ধান্ত করতে পারি। 

(১) বারে বাঁরে অনুশীলন স্মৃতির সহাঁয়ক। 

(২) প্রথমবার শেখার সময়ই শুধু বারে বারে অনুশীলন নয় কিছুদিন 
পর পরই পুনরাবৃত্তি বা পুনরঞ্জশীলন প্রয়োজন। 

(২) মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে দিয়ে পড়লে বা শিখলে বেশী ভাল শেখা হয় 
বেশী ভাল মনে থাঁকে । কিন্তু বিরতির কাল দীর্ঘ হলে, বিশ্বাতির সম্ভাবনা বাড়ে! 

(৩) কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, শিক্ষিতব্য বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ হষ্ট। 
যা মনোরম, যা চমকপ্রদ, যা নাটকীয় তা বেশীদিন মনে থাকে । 

(৪) আগ্রহ সৃষ্টির পথে পুরস্কার ও প্রশংসা সহায়ক । 

(৫) আগ্রহ স্থষ্টি করতে পারলে সহজেই মনোযোগ আসে। 4. 


৩১ Woodworth—Psychologys, (18th ed ) P. 359. 
৩২ Hunter—Memory, P. 144-152. . 


মনে রাখ! ও ভূলে যাওয়া ৩৯৭ 


খাকলে যা শেখা যাঁয় তা মনে গেঁথে যায় তা তাই মনেও থাকে বেশী দিন। 
ভাই যা পরিচিত ও সহজ তাঁর সাহায্যেই প্রথমে শিশুকে শেখানো শুরু করতে 
হবে। রস পেলে তবেই মনে থাঁকবে। যা অবান্তর বা কম প্রয়োজনীয়__ 
শিশুকে প্রথম শেখাবার সময় তা বাদ দেওয়া সন্গত। স্মৃতিশক্তি অনাবশ্যককে 
ধরে রাখতে চায় না। 

(৬) যা যুক্তিগত সন্বন্ধযুক্ত তা মনকে সহজে আকর্ষণ করে_-ভাঁতে মনের 
পরিশ্রম লাঘব হয়। না বুঝে বারে বারে পড়া বা করার চেয়ে, সমগ্রের সঙ্গে 
অশগুলির যুক্তিগত যোগ বুঝতে পারা, শিক্ষার পথে অনেক সুফলপ্রদ উপায়। 
এতে গোড়াতে পরিশ্রম বেশী হলেও,__অর্থবুঝে, যুক্তিগত সম্বন্ধ ও মূলনীতি 
আবিফার করে শিখলে, তা স্থায়ীভাবে মনে থাঁকে। সমগ্রভীবে বিষয়টি 
বুঝতে পারলে, তার অংশগুলিও সহজে মনে থাঁকে। 

(৭) যা শেখা হল, ত! অন্তান্ত শেখা বিষয়ের সঙ্গে যত বেশী যুক্ত করে 
শেখা যায়. ততই তা অধিকতর জীবস্ত হয়ে ওঠে। জীবনের প্রধান আগ্রহের সঙ্গে 
এবং সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা যত স্থদৃঢ়বন্ধনে যুক্ত, তা তত বেশী মনে থাকে। 

(৮) দেহের সুস্থতা এবং মনের শান্ত অবস্থা এবং প্রক্ষোভের সংযমন, শিক্ষা 
ও স্মৃতির সহায়ক । ওষুধ খেয়ে এবং মাঁদুলী ধারণ করে স্থৃতিশক্তি বাঁডানো যার 
শা। তবে অভিভাবণ (02935109) দ্বারা অনেক সময় কিছু ফল হয়। ৩৩ 

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ( Photographic memory )—কখনও কখনও 
কোন কোন ব্যক্তির প্রখর স্মৃতিশক্তির কথা আঁমর! শুনি, যে তাঁরা একবার 


ee (1) Motivation—Secure and maintain interest in learning by 
Droviding appropriate incentives. Utilize existing interest by inte- 
rating the task into activities which are already interesting. 


3 2) Material Present material in ways which emphasize whatever 
£ 9790691190195 are to be memorized and do so in a form which is 2s 
amiliar as possible to the learner. As far as possible, enable the 
Parner to gain an overview .of the whole before proceeding to the 
DES Ttems to be remembered together and in sequence should be 
Presented together, and in that sequence. 


রা Repetition—Encourage active use of the material. Distribute 
নিত, making memory drills short and stopping at the first sign of 
dingy Maintenance —Aftor learning onsure adequate over learning, 
lon, op bY reviewing frequently at first, and, later, progressively at 
5 intervals ; indirectly, by integrating what his been learned 
89800১020৩৮ activities, encourage understanding of what has been 
A Securing its use in relation to other relevant learning. 

Hunter—Memory. P, 141-42. 


ES 
|, ৩৯৮ মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 
মনোযোগ দিয়ে যা দেখে তা-ই হুবহু ফটোগ্রাফের ছবির মত তাদের স্থতিতে 
গাথা হয়ে যায় । কিছুদিন পর সে স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে বললে তার! সমস্ত 
খুটিনাটি সহ ছবিটি আবার মনের সামনে নিয়ে আসতে পারে। এ প্রকার 
অত স্থতিশক্তিকে ফোটো গ্রাফিক্‌ মেমারী বলা হয়। সাধারণতঃ অতীত কোন 
অভিজ্ঞতাকে যখন আবার আমরা স্মরণ করি তখন. তার ছোটখাটো খুটিনাটি 
অনেক উপাদান আমরা স্মরণ করতে পাঁরি না। তাই এ জাতীয় অদ্ভুত 
ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে আমরা! ঈর্ষা করি। 

এজাতীর জীবস্ত স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আঁকর্ষণ করেন জার্মান মনোবিদ্‌ 
জ্যাইনস্‌ (89280) । তিনি দীৰ্ঘকাল অনুসন্ধানের পর এ সিদ্ধান্ত করেছেন থে, 
শিশুদের মধ্যে শতকর। পাঁচ ছর জনের জীবন্ত স্থৃতিশক্তি থাকে । প্রাপ্তবরস্ব- 
দের মধ্যে এ ক্ষমতা বিরল ; শতকরা! একজনের বেশী ব্যক্তির এ ক্ষমতা থাকে 
না। এ প্রকার স্মৃতিকে তিনি এবং তার সহকাঁর! নাম দিয়েছেন “অ 
ইম্যেজ (210561০8778) | এই ক্ষমতা যে সব ছেলে মেয়ের আছে তারা 
কোন দ্রব্য বা ঘটনা দেখার কিছুদিন পরেও সেই দ্রব্য বা ঘটনার জীবন্ত ছবি 
মনে আনতে পারে। যদি তাদের সামনে একটি ধূসর রংয়ের পণ টাঙিয়ে 
দেওয়! যায়, তবে তারঃ সেই পদ্রণতেই ‘বাইরে’ (০৪৮ 1০7৩ ) সেই দ্রব্য বা 
ছবিটি রংরেখাসহ স্পষ্ট দেখতে পায় । এমন কি, সেই ছবি জীবন্ত দ্রব্যের মত 
নড়ে চড়ে। অবশ্য এই প্রকার ছবি (3079 )-কে ঠিক ফটো গ্রাফ বলা যায় 
না। কারণ এতে মূল দ্রব্যের হুবহু প্রতিরূপ পাওয়া যায় না। শিশুর কল্পনার 
রং দ্বারা তা রঞ্জিত হয়, তাঁর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ঘে, 
এ সব আইডেটিক্‌ রূপকল্পে (11889 ) মূল উপাদানের খুটিনাটি বিষয় প্রায় 
নিতুল ভাবেই প্রতিকলিত হয় । এ বিষয়ে অল্পোর্টের একটি পরীক্ষা 
বিস্ময়কর । তিনি ক্যাস্থিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০টি এগারো বছরের ছেলেকে 
নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি ছেলেদের সামনে একটি দুই 
বর্ণফুট কালে! পদর্ণর উপর কতগুলি ছবি একটার পর একটা (প্রত্যেকটি 
ছবি ৩৫ সেকেপ্ডের জন্য) রেখে তাঁদের লক্ষ্য করতে বললেন। দর কটি 
ছবিই আগ্রহআকর্ষক, ঘটনাবহুল এবং বহু খুটিনাটি বিষয় তাতে 
আকা আছে। ছবির মূল বন্তগুলি বা ঘটনাগুলি সিলুয়েটে আঁকা 
পশ্চাৎপটে দ্রব্যাদি হালকা রং-এ রঞ্জিত। এর মধ্যে একটি ছবি ছিল 


i ঃ 
মনে রাখা ও ভুলে ফাওয়া ৩৯৯ ir 


জার্মানীর একটা সহরে একটা সরাইখানার সামনের রাস্তার। তাঁতে অল্প 
জায়গার মধ্যেই অনেকগুলি ঘটনা ও খুটিনাটি অনেক জিনিষের ছবি সিলুয়েটে 


আইডেটিক্‌ ইমেজ, সম্পর্কে পরীক্ষা 
Dr. Allport. Eidetic imagery অনুলরণে। 


স্বাকা ছিল। এ ছবিটা ৩৫ সেকেও ছেলেদের সামনে পর্দায় টানিয়ে তাদের 
লক্ষ্য করে দেখতে বলা হোল । তাঁরপর ছবিটা সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে' 
সেই কালো গদটার দিকে তাকিয়ে ছবিটার সব খুটিনাটি, সম্বন্ধে ছেলেদের 
উত্তর দিতে বলাঁ হ’ল । অলপোর্ট দেখে বিস্মিত হলেন যে, ৬৩*টি ছেলে সেই 
পর্দার উপরই যেন ছবিটাকে আবার দেখতে পাচ্ছে এবং তা দেখেই যেন 
প্রশ্নের জবার ঠিক ঠিক দিতে পাচ । এমন কি, প্রথম কিছু ভুল করলেও পরে 
সাবার কালোপনরণার দিকে তাকিয়ে ছবিটা দেখে তারা নিজেদের ভুল সংশোধন 
ক্রলো। এই ছবিতে সরাই খানার উপরে সাইন বোর্ডে জার্মান ভাষায় লেখা 
Gartenwirthschaft. ছেলেরা কেউই জার্মানভাষা জানতো! না, কিন্ত 
নীষ্্যের বিষয় এই যে গ্রিশটি ছেলের প্রত্যেকেই অপরিচিত এই নামটি ঠিক 
₹ বলতে গারলো। কোন কোন ছেলে উণ্টে। দিক থেকেও অক্ষরগুলি 
ঠিক ঠিক সাজাতে পারলো । কেউই দুটা অক্ষরের বেশী তুল করলো না এবং 
খারাও ভুল করেছিলো, তারাও আবার কাঁলো পদর্ণর দিকে তাকিয়ে সেখানেই 
“নম নেখাটা দেখে, নিজেদের সংশোধন করতে সমর্থ হোল। কচ চোঁখে দেখে 
ইবি থেকে হুবহ তার স্বৃতির জীবন্ত পুনরুদ্ধারের মত কানে শুনেও অপরিচিত 


তু 
৪. Gordon 812০৮৮71791 imagery. Brit, J. Psychol 1924, 15; 
P. 99-120. 


৪০০ মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ভাষার দীর্ঘ বাক্য, গানের নুর অর্থ না বুঝেও ঠিক ঠিক স্মৃতিপথে 'আনবার 
ক্ষমতার উদ1হরণের কথাও জানা গেছে। ৩ 
এ শক্তি অবশ্যই বিস্ময়কর কিন্তু স্মৃতিতে মূল অভিজ্ঞতার হুবহু পুনরুদ্ধার 
(যাকে বলা হয়েছে ফোটোগ্রাফিক্‌ মেমারী) এ প্রায় কখনোই ঘটে না। 
মন ৰুখনো যান্ত্রিক ভাবে অভিজ্ঞতার ছবি তুলে না এবং স্বৃতিতে মূল অভিজ্ঞতার 
ছবি কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেই। বাটলেট তীর পরীক্ষায় এটা নিঃসন্দেহেই 
প্রমাণ করেছেন। ক্লুভারও পরীক্ষা করে দেখেছেন পরীক্ষকের অভিভাবনের 
(88৪০৪৮০7 ) ফলেও রূপ কল্পের পরিবর্তন ঘটে । ৩৬ 
Synaesthesia—রাশিয়ান্‌ মনোবিদ্‌ লুরিয়া ( Luria ) একটি অত্যন্ভূত 
অসাধারণ স্থৃতি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি শেরেসেভস্কির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 
কিন্তু এ কাহিনী বর্ণনা করার আগে ‘সাইনেন্থেসিয়া’ নামে এক বিশেষ প্রকার 
সংবেদনের কথা বোঝা দরকার। “মাইনেন্থেনিয়া’ কথার মূলত অর্থ এক 
সঙ্গে অনুভূতি “অথবা” সংযুক্ত সংবেদন। অর্থাৎ কোন কোন মানুষের এক 
অভ্ভুত ক্ষমতা আছে। যখন কোন বিশেষ ইন্দরিয়ের সাহায্যে তারা কোন 
সংবেদ লাভ করেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে, অন্য এক ইন্দ্িয়ের দবার। যে সংবেদ 
সাধারণতঃ পাওয়! যায় তা পূর্ব সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, যেমন, এমন ব্যক্তি 
যখন গান শোনে তখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে রংয়ের অনুভূতি অর্থাৎ এমন 


Se Acoustic as well visual eidetic images are sometimes reported. 

A child with acoustic eidetic imagery will repeat long lists of digits 

after hearing them once. As described to me py a colleague, one 

eidetic child looked at the desk while a list of a dozen ০৮ 50 digit was 

being read to him, then “read” them off forwards and backwards while 
still looking at desk. 

Munn, Psychology 2. 69. 


se Does there thon, exist anything to correspond with the popular 
notion of ‘photographic memory’? From what has been said, the 
answer is clearly in the negative. Remarkable though eidetic imaging 
may be, it in no Way Suggests the static, duplicative characteristics 
of a photograph. It resembles any other instance of recalling in, being 
2, constructive process and it manifests the same forms of distortion 
which are typical of such constructing .....But the fact that it !s রি 
reconstruction, rather than 2 literal reproducing points to # prineip 
which seems to have universal application (a principle which EE 
‘eloquently elaborated by Sir Frederic Bartlett in his 


Ls Hunter —Memory. P. 202 
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ন ন্মরণ করতে চায়, তখন তা করে কোন বিশেষ রংএর কল্লের 
শেরেসেভ স্কির এ প্রকারের অদ্ভুত ক্ষমত! ছিল 'অসাধারণ। তাকে 
৯৫ এমন কি তারও বেশী, অর্থহীন শব বা রাশি বা দুর্বোধ্য অঙ্কের কুলা 


সেগুলিকে সেই রাস্তার দুধারের দ্রব্য হিসাবে নির্দিষ্ট ক্রম-অন্ুযারী 
র মধ্যে গেথে নিতেন। এমন অদ্ভুত ছিল তার ধুতিশক্তি যে, 
যা মনের মধ্যে গেথে নিতেন, তা অনেক বছর পরেও তিনি ঠিক ঠিক 
রব নির্দিষ্ট ক্রম অনুযারী আবার মনের সামনে আনতে পারতেন। অঙ্ক, 
শষ, অপরিচিত ভাষায় কথিত বাঁক্য সব গুলিকেই তিনি কতগুলি 
ব্যর ছবির সঙ্গে যুক্ত করে চোখের সামনে দেখতে পেতেন এবং মনে 
য় তিনি তার কাল্পনিক পথ ভ্রমণের রূপকল্প মনের সামনে এনে ঠিক 
'লির পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন। ০ 7 


Sthesiel ; phenomena in which sensations in one sense 
Carry with them, as it were, sensory impressions belonging 
Sense department, as in coloured hearing 
 Drever, A Dictionary of Psychology. ॥ 
h memory abilities were remarkable enough. But his ways 
£ with the material were more remarkable still. He dealt 
aterial in terms of vivid imaging. When a digit sequence 
*ed to hin, he would visvalize digits written downon & 
২০9৮ on paper, mostly in his own legible handwriting ; those 
? ৫1815 Were usually arranged in tabular way, in Short lines of 
iB 99. When a word sequence was given, he would visually 
Onding shapes and arrange them in a long row, s0 aS not 
heir sequence. He usually did this by taking an imaginary 
in from Pushkin quare and going down Gorky Street. As 
» he placed the corresponding shapes at points along 
“To recall the sequence, he repeated his imaginary walk 
oft 0405205 he had positioned .along the way. In short, 
a2 translate the material, item by item, into imaged 
its sequence of these patterns by locating them 
b Unfolding background of an imaginary imaged route. 
bh j Hunter—Memory. ps 207. 


- শেরেসেভ ভ'স্কির. বেলায় এটা দেখা গেছে যে, কখনো কখনো এতে বিভ্রান্তির 


LY 
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এটা সহজেই বোঝ! যাঁর, এই সংবেদ-সংঘুক্তি ( Synaesthesia ) মনে 
রাখার পক্ষে সহায়ক. কিন্তু এই শক্তি তো আয়ত্ত করা যায় না। তা ছাড়া, 
এই জন্মগত শক্তির রহস্য কি তা ত আমর! জানিন1। অন্য একটি কথাও বিক্চ্যে। 


সম্ভাবনাও আছে। শেরেসেভ স্কির কাছে বিভিন্ন কঠস্বর বা সুরের ছবি ভিন্ন 
ভিন্ন। তাঁই একই উপাদান বিভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠম্বরে তার কাছে উপস্থিত হ'লে, 
ভিন্ন ভিন্ন ছবি শেরেসেভ স্কির মনে উদ্দিত হত, এবং তা ঠিক একই রূপে তিনি 
পুনরুদ্ধার করতে পারতেন না। আঁবার দেখা যেত, যখন মূল উপাদানটি তাঁর 
কাছে উপস্থিত করা হ'ত, তখন হাঁচি বা কাদির শব্দে “ছবিটা” ঝাপসা 
হয়ে যেতো । ৩৯ | 

অ.মাঁদের দেশে সোমেশ বস্সুরও এ-রকম অদ্ভুত ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। 
যাদুকর পি সি সরকারও এ রকম স্মৃতিশক্তির খেলা দেখিয়ে থাকেন। অনেক 
সময় বল! হয়, যৌগাভ্যাস এই অদ্ভূত স্থৃতি শক্তির কারণ। যদিও এ জাতীয় 
অদ্ভুত শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে আমরা অসমর্থ, তথাপি মনোবিদ্‌ স্থিতি 
শক্তির এই সাধারণ ্ত্রেরই এ সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখতে পান যে, যতই কোন 
অভিজ্ঞতা অন্যান্য আরো অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্তিগত নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত 
হয়, ততই তা গভীর ভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যায়, এবং তাদের স্মৃতিতে পুনরুদ্ধার 
সহজ হয়। 


টা. 


৩৯ However—Synesthesia, having thus helped an accurate rer 
production, could in certain circumstances hinder it. If during the 
reading of a series of words or figures, somebody began to caugh, 
spots appeard in the inner ‘visual field’ of Shereshevskii which could 
shade the shapes and disturb their readability. 

তিনি মানুষের মুখ ভাল মনে রাখতে পারতেন ন! কারণ তার মতে একই মুখ বিভিন্ন মানদিক 
অবস্থায় এত পরিবত'ন হয় যে, কোন একটি চিহ্ন দিয়ে তাকে মনের মধ্যে গেঁথে রাখা! যার না। একটা, 
বড় স্টেসনে গাড়ীর যাতায়াত ও তাদের গন্তব্য ইত্যাদিও তিনি ভাল মনে রাখতে পারতেন না। 
তিনি লিখেছেন ‘1 remember them badly ; I am accustomed to remembering 
everything as they actually are, but in a modified form. I don’t mean 
that the lines don’t resound or sing for me—it is just that a8 soon ৪৯ 
I have turned away their voice is different. 

A.B. Luria—Problems of Psychology—No. 1, Pergamon Press 1960. 
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ৰ “আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাঁসের কালে 
২... বন্দী হতেম না জানি কোন্‌ মালবিকার জালে। 
. কোন্‌ বসন্ত-মহোৎ্সবে বেণুবীপাঁর কলরবে 
1 মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে | 
কোন্‌ ফাগুনের শুরু নিশায় যৌবনেরি নবীন নেশায় 
ও চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে। 
ছল করে তার বাঁধত অচল সহকাঁরের ডালে, 
আমি যদি জন্ম নিতেম কাঁলিদাসের কাঁলে।”৯ 
ES চে # 
“গতকাল গৃহিণীর কাছে একটা বিশেষ রকমের খাবার প্রস্তুত করবার 
টাব পেশ করলে গৃহিণী বিরূপ ও বিমর্ষ হয়ে বললেন, বেশ যখন বলছ খাবার 
তৈরী করে দেব, কিন্তু এই সর্তে যে তুমি আমাকে তা খাবার জন্তে 
করতে পারবে ন! । এরূপ অদ্ভুত সর্তের উল্লেখ বলে তাঁর মর্ম উপলব্ধি 
না পেরে প্রশ্ন করলে, গৃহিণী তাঁর জবাবে আঁপনাঁদের কোঁয়ার্ট।রের দিকে 
নির্দেশ করে বললেন, ওই যে ওখানে কয়েকটি ভদ্রসন্তান বাস করে 
টি খায় তার খোজ রাখ ? এমন কোন অপরাধ যদি তারা করেই থাকে 
জন্য এই দণ্ড তাদের প্রাপ্য, তথাপি সে অপরাধ তাঁরা নিজেদের লাভ ও 
| জন্য করে নাই, করেছে তোমার আমার জন্য, দেশ ও দশের জন্য, 
সই অপরাধের শাস্তি-স্বরূপ তাঁরা জেল খাঁটবে কারাকষ্ট ভোগ করবে” 
ও কুখাদ্ধ খেয়ে কোনক্রমে জীবন ধারণ করবে, আর আমরা ঠায় 
দৃষ্টির সম্মুখে বসে চর্ব্য চোস্ত-লেহ-পে় দিয়ে উদরপুতি ও রসনা তৃপ্তি 
এত বড় অনাচার কখনো ধর্মে সইবে না। তোমার প্রাণ চায় তুমি 
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বচন তা খেতে পার; কিন্তু ওদেরকে অভুক্ত রেখে নখ আমার 
মুখে কিছুতেই উঠবে না, আমি ওদেরকে খাওয়াতে না পারি, আমার 
নিজের আহারের আঁয়োজন কমাঁবার অধিকার তো আমার আপন হাতে৷” ২ 
মনের ছবি আকবার ও ছবি ধরে রাখবার ছুটি উদাহরণ । গ্রথমটিতে কবি-মন 
খেয়াল খুনী মত ছবির পর ছবি আঁকছে,_ একে বলি ইম্যাজিনেশান্। 
দ্বিতীয়টা অতীত ঘটনা যেমন যেমনটি ঘটেছিল, মনের মধ্যে ঠিক তেমনই 
ফুটিয়ে তোলা) একে বল! হয় ইম্যেজারি (Ir) )| একটিতে ব 
নিজেকে হারিয়েছেন এক মাধুর্যময় অবাস্তব কল্পলোকে' আর একটিতে ব 
একজন পুরাতন বিপ্লবী বর্ণন1 করেছেন অতীত রাজনৈতিক অন্তরীণের বাস্তর' 
আত্মকাহিনী। দ্বিতীয়টির আর একটি সহজ পরিচিত নাম আছে, তা হল 
স্মৃতি বা Memory | 
কিন্তু দুটি অভিজ্ঞতাই ছবিকে অবলম্বন করে। তাই ব্যাপক অর্থে দুটিই 
: ইম্যাজিনেশন। ব্যাপক অৰ্থে - স্বৃতি ও কল্পনা উভয়েই করনা জিয়ার অন্ততঃ 
বাস্তবিকপক্ষে সংকীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই ইম্যাজিনেশান্‌ কথাটা ব্যবহৃত হঃ 
পারে, তবে সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থেই কথাটা প্রচলিত। * 
অবশ্য যদিও একথা বলি যে-সংকীৰ্ণ অর্থে কল্পনার বেলায় মন ছবি আঁকে 
এবং নৃতন কিছু স্থষ্টি করে, তথাপি সে ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতাকে মূলধন 
করেই নৃতন অভিজ্ঞতা আঁসর জমিয়েছে। যার কোন অংশই কুত্রীপি আমারে 
অভিজ্ঞতার বস্তু হয় নি, বা হতে পারে না, তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না! 
পক্ষীরাজ ঘোড়ার কল্পনা যখন কর! হয় তখন তাঁর পেছনে আছে পক্ষী ও বাড়া 


২ জগদানন্দ বাজপেয়ী--চলার পথে_-৯* পৃঃ 
© “The word imaginationis used technically, in two ways 
is a wider and a2 narrower connotation ot the term. In its 
. meaning imagination includes all imaging and thinking in im 
1৮ therefore is equivalent to imagination in its narrowest Senses 
imagery. Imagination in the narrower sense is restricted to ৯, 
cases where imagery are recombined to form new wholes. We are 
to imagine the things we have never actually experienced. Image 
(or memory ) refers to those cases where pictures of specific P? 
‘one’s past experience are recalled ; we can image i.e. form ™ 
images only of the things we have actually experienced.” Sandit 


~The Mental and Physical Life of School Children, P; 250. 
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বাস্তব অভিজ্ঞতা । কল্পনায় এই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গুণকে একত্র করা হয়েছে 
মাত্র। মন এখানে তার অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তাঁদের 
বিভিন্নভাবে সাজায় বা বিচ্ছিন্ন করে, বাড়ায়, কমায় । নিজের প্রয়োজন মত 
অতীত অভিজ্ঞতার মাল-মশ লাঁগুলি সাজায় গুছায় ; উডওয়ার্থ তাই বলছেন, 
“কল্পনা হচ্ছে মনের সংগৃহীত উপাদানগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া । যখন কোন ব্যক্তি 
তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ঘটনাগুলিকে আবার মনের সামনে আনে আর তাদের 
নতুন করে সাজিয়ে নতুন ছবি তৈরী করে, তখন সে ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াকে 
আমরা বলি কল্পনা । কল্পনার বস্তুর বিভিন্ন অংশ পূর্বে বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় 
ছিল। এখন তাঁদের আবার মনের সামনে এনে ভিন্নভাবে সাজানো হোল, যেমন 
সেণ্টরের ( Centaur ) কল্পনা হোল, ঘোঁড়া আর মানুষের ছবির মিশ্রণ, 
মতস্তকন্ধা হোল মীন ও মানবীর ছবির মিশ্রণ। ৪ 
আমাদের অভিজ্ঞতার দুইটি প্রধান পথ। একটি ইন্জিয় ছার! প্রত্যক্ষ 
জানের পথ। চোখে দেখছি, গাছের ভেজা পাঁতীগুলি থেকে জল ঝরছে, 
ৰিপন্ন কাকগুলি কা কা রবে ডাকছে, শুনছি। যে কলম দিয়ে লিখছি, তার 
স্পর্শ কঠিন লাগছে, এগুলি হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! ( Perception )| যে 
ঘটনা সম দ্ধ বর্তমান কালে ঘটছে, যে বস্তগুনি অত্যন্ত দুর দেশে নয়, তাদেরই 
প্রত্যক্ষ কর! যায়। কিন্তু যা অতীত, যা ভবিষৎ, যা দূরবর্তী তাতো আমাদের 
ই্জিরগ্াহ নয়, সুতরাং তাঁরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ীভূত হতে পারে না। তা 
হলে যা দূর দেশে বা দূর কাঁলে ঘটে, তাদের আমরা কি উপায়ে জানি ? 
তাদের জানতে হলে ছবির (177298) সাহায্য চাই। বর্তমানকে প্রত্যক্ষ 
তে পারি, কিন্তু অতীতের “ছবি” মনে আবার ফোটাতে পারি, ভবিষ্কাতের 
ছবি’ কল্পনার রংএ আঁকতে পাঁরি। এই ছবি’ দিয়েই জানি দূর দেশকেও। 
পড়ি রাশিয়ার কথা, আমেরিকার কথা, বিলাতের কথা-_তাদের ছবি’ মনের 
ঈচ্গের সামনে ভেসে ওঠে। কাজেই মানুষ দেশ ও কালের গণ্ী ডিদ্িয়ে তার 
জানের পরিধি বাড়াতে পারে, এই ছবি বা i॥০৪০-এর সাহাযোই। মাস্থষের 
বস্তনিরপেক্ষ চিন্তাও এই ছবিকে অবলম্বন করেই সম্ভব হয়। অধিকাংশ 
প্রাচীন মনোবিদের মতে ছবিহীন চিন্তা (Ima geless thought) একট! অসম্ভব 
কধা। এই ‘ছবির’ সাহায্যে যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, তাকেই বলিইম্যাজিনেশ্যন ৷ 


8 
Woodworth Psychology, P. 552, 


চে শিক্ষা মলোহিজ্ঞানের কেক পা 


আমরা এহক্ষণ হারে বারে বলেছি 'ছবি দেখা', ‘হবি 1ক1। জা 
ইম্যাজিনেশ্বন্‌ কি সব সময়েই চিহৰষী এবং হর্শলেজিন-নওর ( ০% 
£84 %18951 1 তা নয; শব্ধ, স্পৰ্শ, স্বাদ সমর ই জিযেরই গাতিরণ 
ইমোজ খাক্তে পাতে। অরভীতের শোনা একটি গাল দখন প্রবণ করি, 
“ছবি নয়। বলা! যেতে পারে তা মনের মধ্যে আরীতের সবরের একর 
হখন ভীত কোন সুখকর স্পর্শ স্বরণ করি তখন তাকে? 'ছ₹'বি' বলা ধার না! 
কি নাম দেব সেই ইম্যেজ-এর | প্রতিষ্পর্ণ } করনা করতে পারি, একটি 
পুরীর উদ্চান, তাতে কষ্টে আছে বর সুগন্ধ দুল, কলে মাছে নানা বিচিত্র বল 
সেই ফুলগুলির গন্ধ, সেই কলগুলির আগার করন! করে, ক্ষপক্র ওরে কু 
করতে পারি। কাজে গ্রতোক টঙ্গিয়কে জবলঙ্ছন করে এক এক জারী 
হা ইযোজ, হতে পারে। পুৰু তাই নয, অনেক মনোবিৰ্‌ বলবেন 
অন্থভৃতি ও সাৰেগেরণ ইমেজ আছে। বর্দিন পূর্বের ভীতি পর ঘটনা 
করে সেই ভয়ের প্রতিন্ানি মনে জাগতে পারে। কাজে যে কোন 
বভিজ্ঞতার প্রতিরপ হন বাইরের কোন উত্বেজক্ের ( 5817১91৬ ) সা 
বাতিরেকে “মন হতে হঃ হয়, তন তাকেই কর (19998) বলা হায় 
পপ্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার যে সব মানসিক এক্রিয়ার ব্যবহার হয়, ঘি সেগ্ডলিকে 
জবার নিজের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারে, বাছ কোন উত্তেছকের 
ব্যক্তিরেকের, তখন কামর! পাই কয় ব। ইমেজ! এতে যেন আমরা হনে 
৬ করি যে কর হুবহু প্রত্যক্ষ বস্তরই মতন । আনেক বিষয়ে বরং বলা যেতে 
যে কয় হচ্ছে প্রত্যক্ষ বস্তুর অবান্তর ছারা!” * প্রত্যেক সংবেহন (:০০৪৫ 
- প্রত্যক্ষ জান, ক্সআবেগ বা আতর প্রতিরপ বা কর খাকতে পারে। 
মৃখ বা ঘটনার যেমন কর স্দাছে তেমনি অবসান, তয়, একাকীত্ববোধ, 
লাগার কর বা ইমোজ থাকতে পারে। * অবস্ত আঘাফের জীবনে ক 
প্রসাব সবচেয়ে বেশী, তাই কয়ের অধিকাংশই চিত্রধমী । তাই অনেক 
*কর বা ইমোজ' বলতে আমর! ছবিই বুন্ধি। 

< প্ৰতি ও কল্পনা Memory and Imagination —বিয বা 
নাহাযো যে জ্ঞান, তাকে ইম্যাজিনেক্তন্‌ বলা হয়। এই ইম্যাজিনেক্তন্‌ 

5585485428০ Moutal aad Physical Lite of Sebool CMM 

+ Thorndike. Elemonts of Psychology P. 143 


কনা ৪৭ 


পরীখানে ব পক আথে বাবধার কর? হক্কেছে। এই হালক জার দিছ নর 
জান বা ইন্যাজিনেক্ঠন বলাতে প্রাণ ( 89) এরা নয়না 
{ Osastrs tive 17881081196) ERE বভাu | বর আরীকের কধা স্বর 
করো, কেবখানী বলেছেন, 
আছে মৰে 
হেছিন প্রথম তুমি আসিলে রেখার 
কিশোর ব্রাশ, তরুণ অক পান 
গোৌরবর্শ তন্থুখানি রিদ্ধ রীপ্তিচালা, 
চন্দনে চট্টিত ভাল, কষ্ঠে পুপমালা, 
পরিহিত পষ্রবাস, দধরে নয়নে 
প্রসঙ্গ সরল হাদি, ছোখা পু'পৰনে 
ঈ ডালে আসিয়া 
আর কচ উদ্ভর হিক্ছেন 
তুমি সন্ত প্রান কারি, 
হী আত কেশক্ালে নবপতক্রা্রী 
জ্োোতিহাত দৃক্তিষতী উষা, ছাতে সাৰি 
একাকী তুলিতেছিলে নব পু'পরাজি 
পূজার লাগিয়া।' 

“খানে দুজনেই বিশ্বের সাহায্যে নিজেষের অভীক জীবনের প্রহাক্ষ ; 
তাকে পুনকজ্্ীবিত কচ্ছেন। হরিও প্রচলিত ভাষায়, অতিজতার 
এ আেবছনকে স্বতি (319/9৩5) বলা হয়, বাস্তবিক পক্ষে এও একপ্রকার 
laagination, বা বিশ্বের সাহাযো জান । ॥ 

কিন্তু সাধারণত: ইম্যাজিনেশ্বল্‌ কথাটি সংকীর্ণতর অর্থেই বাবহার করা হয় 
সত্তির বেলায়, ব্যক্তির নিজন্ অতীত অভিক্রভাকে কল্প বা বিন্ধে 

॥ মনের সামনে আবার টেনে আনা হয়, বাস্তব জভি স্তায় 
ফন যেমনটি ঘটেছিল, ঠিক তেমন তেমন ভাবেই। কখনো কখনো 
এবং সাধারণভাবে, অতীত অভিজ্ঞতার যে প্রভাব মনের মহো থাকে 


1 জবা ঠাকুর বিধায় অভিশাপ 


৪০৮ | শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


তাকে স্মৃতি বা 28910: বল! হয়। কিন্ত স্মরণের ক্রিয়া তখনই সম্পূর্ণ, যখন 
অতীত অভিজ্ঞতাকে আমরা চেতনার সামনে টেনে আঁনি | ৮ 

কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে, আমরা কল্পনা বলতে, সেই প্রকার মানসক্রিয়াই 
বুঝি, যেখানে অভীভ অনভিজ্ঞভার বস্তুকে কল্প বা বিন্বের সাহায্যে, 
নিজের প্রয়োজন মত, খেয়ালখুদী মত সাজানো হয়। এসব অভিজ্ঞতা, 
ব্যক্তির জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত নাও হতে পারে। এপ্রকার বিশ্ব 
ইতিহাসের ব! বিজ্ঞানের সহায়ক হয়ে বিষ্ভা। বা জঞানবর্ধনের উপায় হতে পারে 
(Historical or Scientific  1078,210100) | আবার ভবিয্যৎ অনাগত 
দিনের ছবি আঁকতে ব্যবহৃত হতে পারে (93090686100. )। অথবা, কখনো! 
নিতান্ত কবিজনোচিত স্বপ্নবিলাস (॥৮৭৷৭৪)) হতে পারে। সুতরাং দূর অতীত 
(ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বাইরে ), ভবিষ্যৎ, দূর দেশ বা! ঘটনা, অথবা কেবলমাত্র 
যা সম্ভাব্য তার সম্বন্ধে জান, কল্পনার সাহায্যেই স্ভব। কল্পনার বিস্তার, তাই 
স্মৃতির চেয়ে বিস্কৃততর, এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাও এখানে বেশী। ব্যক্তির 
অতীত অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যেই তা আবদ্ধ নয়। ৯ 

অনেক সময় কল্পনা বলতে বুঝা যায়, যা বাস্তবের বিপরীত, অলীক! এই 
অর্থেই আমরা “কবি-কল্পনা” কথাটি ব্যবহার করি। সাহিত্যে এর ভুরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত মিলবে। বাস্তবিক পক্ষে, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের প্রধান 


৮ 9০৮ট তাই বলেছেন sometimes the word memory is used as synony* 
mous with retentiveness’ in general, This application of the term is 
inconveniently wide. It is better to confine it to ideal revival, 50 far 
28 ideal revival as merely reproductive, and does not involve trans- 
formation of what is revived, in accordance with present conditions. 
the objects of past experiencés to he reinstated, as far as possible, in 
the order and manner of their original occurence. 

Stout—Manual of Psychology. P. 521 


৯ ড্রেভার কল্পনার সংজা! দিচ্ছেন Imagination ; the constructives though 
not necessarily creative employment of past perceptal S700 
revived as images in a persent experience at the ideational leve’? 
Which is not in its totality a reproduction of past experience, put fl 
new organisation of materials derived from past experience; Sue 
construction is either creative or imitative. 

Drever—A Dictionary of Psychology, P. 127 

/ 


কল্পনা ৪০৯, 


অভিযোগ এই, যে তারা মিথ্যার বেসাঁতি করেন। 1). G.. Rossetiর একটি, 
কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধত কচ্ছি_ 
“The blessed Damozel leaned out 
From the gold bar of Heaven ; 
Her eyes were deeper than the depth 
Of waters stilled at even ; 
She had three lilies in her hand, 
And the stars in her hair were seven. *° 
অথবা রবীন্দ্রনাথ 
জানি জানি, বারস্বার প্রেয়সীর গীড়িত প্রার্থনা 
শুনিয়! জাঁগিতে চাও আচম্বিতে ওগে! অন্ঠমনাঃ 
নূতন উতৎদাঁহে। 
অই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে ; 
উমারে কাঁদাতে চাঁও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ দাহে। 
ভগ্নতপস্তার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি 
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী_- 
আমি সেই কৰি। ৯৯ 
অথবা সর্বশেষে, শিশুদের প্রিয় কবি সুকুমার রায় 
কেউ কি জান সদাই কেন বোস্াগড়ের রাজা 
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত ভাজা? 
রাণীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা? 
গাঁউরুটিতে পেরেক ঠোঁকে কেন রাণীর দাদা? ৯ 
কিন্তু কল্পনা সর্বদাই বাস্তব-বিমুখী, এই অভিযোগ কি সত্য? বৈজ্ঞানিক 
কেনতিন্‌ বা রাদারকোর্ বা বোর্‌ যখন বন্তর মৌল উপাদান এ্াটিমের গঠন 
বৰ্ণনা করেছেন, অথবা জীনদ্‌ যখন বিশ্বত্র্মাণ্ডের ভবিষ্যতের বর্ণনা দিয়েছেন, 
তাও কি কল্পনা-নির্ভর নয় ? অবশ্য, এই সব ক্ষেত্রে কল্পনা উপযুক্ত পরীক্ষা ও 


১৭ D. G Rossetti—The Blessed Damozel 
১১ ববীন্দ্রনাথ_পূরবী, তপোভঙ্গ 
১২ সুকুমার রায়_আবোল তাবোল, বোস্বাগড়ের রাজা 


৪১০ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


প্রমাণ দ্বারা কঠোরভাবে শাসিত, কবির কল্পনার মত বন্নাহীন নয়। তবুও, 
এখানেও সেই কল্পের বা বিশ্বের উপযুক্ত ব্যবহারের উপর জ্ঞানের অগ্রগমম 
নির্ভর কচ্ছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্‌। এরূপ গল্প আছে, নিউটন্‌ 
একদিন পার্কে বসেছিলেন। হঠাৎ তার মাথায় টুপ, করে একটি আঁপেল পড়ল। 
তার বৈজ্ঞানিক ও উৎসুক মনে, তখনি এই চিন্তা উদয় হ'ল, কেন আপেলটি 
নীচে পড়ল? কেনই বা সমস্ত দ্রব্য (বল, ইট, শিল ) অবলম্বন হাঁরিয়ে ফেললে 
মাটিতে পড়ে? তিনি তখন এ ঘটনাঁগুলির ব্যাখ্যার জন্যে এই কল্পনা করলেন, 
বে একটি অদৃশ্য স্থত্রের আকর্ষণে, সমস্ত অবলম্বনহীন দ্রব্য মাটিতে এসে পড়ে। 
এমনি করে পৃথিবীর মীধ্যাকর্ষণ শক্তিরূপ মতবাদের স্ুত্রপাঁত হ'ল । 
বিদ্ষের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ--আমরা ইম্যেজ, বুঝাতে “বিশ্ব “প্রতিরপ” 
বা 'ছবি' একথাগুলি ব্যবহার করেছি। তাতে এই ধাঁরণ। জন্মিতে পারে, যে 
সমস্ত 11088৩-ই দর্শনেন্দ্রিয়নির্ভর । এ কথা সত্য নয়। অবশ্য দর্শনেন্দ্রিয়-নির্ভর 
বিশ্বগুলিই সব চেয়ে স্পষ্ট, এবং আমাদের অধিকাংশ কল্প ব| বিস্বই প্রত্যক্ষ-দর্শন- 
অভিজ্ঞতার সন্ধে যুক্ত। কিন্তু প্রত্যেকটি ইন্জিয়েরই অনুরূপ বিশ্ব আছে। আমরা 
বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যের সুবাস ( অথবা! বিপরীত ) স্মরণ করতে পারি) যেমন, আতরের 
গন্ধ, শুঁটকি মাছের গন্ধ । তেমনি শিশুর কোমল স্পর্শ, হঠাৎ অখেয়ালে সাপের 
গায়ে হাত পড়লে যে শীতল স্পর্শ, শিরীষ কাগজের কর্কশ স্পর্শ, এগুলি পরে 
কল্পের সাহীয্যেই স্মরণ করতে পারে।: বাস্তবিক পক্ষে, কোন কোন মনোবিদ্‌ 
মানুষের কার মধ্যে কোন বিশ্ব প্রধান, সে অনুযায়ী, মানুষের 4,019, 
Tactile, Visile, Motile ইত্যাদি দলে ভাগ করেছেন। অন্ধ হেলেন্‌ 


কেলারের জীবনে স্পর্শের বিশ্বই ছিল প্রধান, কারণ স্পর্শ দ্বারাই তাঁর পরিচয় 


ঘটত, পৃথিবীর সঙ্গে ।১৩ এমিল্‌ জোল| বলতেন, “প্রত্যেক দ্রব্যে একটি 
বিশেষ গন্ধ আছে; এ কথা মাই,” বা গ্যারী ইত্যাদি প্রত্যেক নগরীর গন্ধে 
যেমন সত্য, তেমনি প্যারীর বিভিন্ন রাস্তা, বা! বিভিন্ন ঝতু সম্বন্ধেও সত্য। 
শরতের বিশিষ্ট গন্ধ হচ্ছে ব্যাঙের ছাঁত! ("৷৪॥৮০০০৪ ) এবং গচন্ত 
পাঁতার।১৪ ভোজন-রসিক মুজতবা আলির কল্পনাকে সম্ভবতঃ স্বাদ-ধর্মী বলা 
8 কিন্তু আধুনিক মনোঁবিদেরা মানুষের এ প্রকার শ্রেণীবিভাগের 


১৩. Helen Keller—The Story of my Life 
১8 Stout—Groundwork of Psychology, P, 113 


কল্পনা 418১১ 


পক্ষপাতী নন। তাঁরা বলেন, সব মানুষের মনেই অল্পবিস্তর সবগুলি বিশ্বই 
কখনো না কখনো, দেখ! দেয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বল| হয় চিত্রধ্মী, 
কিন্ত তিনি কি ধ্বনিধ্দীও নন? সম্ভবতঃ, এই গুণগুলির কোন কোনটির 
মধ্যে ধনাত্মক মিল ( high positive correlation ) বেশী (যেমন চিত্র ও 
ধ্বনি; গন্ধ ও স্বাদ), আবার কোন দুটি গুণের মধ্যে এই মিল হয়তো কম। 
এ গুণের প্রত্যেকটিকে আঁধার করেই মানুষকে বেশী, কম, মাঝারী অন্গদারে 
সাজিয়ে দেওয়া যায়, একটি ঘণ্টারৃতি বক্র রেখার (normal curve of 
distribution ) | “মান্যের| কতগুলি নির্দিষ্ট ও পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত ' 
. হয়ে নেই, বরং তারা যে. কোন গুণ অন্থ্যায়ী অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। 
অল্প কটি বিশুদ্ধ টাইপ’ বা অনেকগুলি মিশ্রটাইপের পরিবর্তে বরং একটি 
মাত্র ‘টাইপ’ই আছে, এবং তা হচ্ছে মাঝারী । বিভিন্ন ইন্দরিয়ের সঙ্গে 
সংযুক্ত বিভিন্ন বিদ্বের পরস্পর-বিরোধিতার পরিবর্তে, বরং দেখা যায়, এই বিভিন্ন 
বিশ্বগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্টতা | ১৫ 
বিশ্বের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষের বিষয় ও বিদ্বের প্রভেদ-_ 
| ‘Characteristics of an Image : Percept and image—যধন কোন 
ব্য ইন্দিয়ের সামনে থাকে, তার যে ছায়া ইঞ্জিয়ে প্রতিভাত হয়, তাকে 
বলা হয় Percept । ষ্টাউট্‌ একে বলেছেন, Impression আর বস্তুটি 
যখন ইন্দিয়ের সামনে নেই, তখন চেষ্টা করে তার যে ছবি “মনের মধ্যে, ফুটিয়ে 
তুলি, তা হচ্ছে, কল্প বা বিশ্ব (13885 )| দুইই সত্য হয়ে আমাদের সামনে 
দেখা দেয়, দুইই তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ । কিন্ত নিশ্চয়ই 
তাদের মধ্যে, প্রভেদ আছে। সংক্ষেপে বলা! যায়, 11889 হচ্ছে, প্রতা্ষের 
বিষয় বস্তুর প্রতিবিদ্ব (০০1 or representation ) ; Percept বা রূপ হচ্ছে 
প্রত্যক্ষের বিষয়, তা স্পষ্ট, সম্পূর্ণ আলোকিত। চোখের সামনে আছে, তাঁকে, 
পরিষ্কার করে জানি, তার সম্বন্ধে খুটিনাটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্ত 
‘বিশ্ব’ তো প্রতিরপ, তা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, কম আঁলোকিত,__তার রূপরেখা 
(88709) তত তীক্ক (sharp ) নয়, তার খুটিনাটি (details ) মনে ভাসে 
না। গ্রতিরপ বা! বিদ্ধ কতকটা বিচ্ছিন্ন (0৮৪৪৩৷০%)) ; হয়তো যে ফুলটি 
দেখেছি, তাঁর বিশেষ রংটাই মনে পড়ছে, তাঁর পাঁপড়ির গড়ন, সে গাছের 
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৪১২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পাতা, বা সে ফুলের গন্ধ হয়তো৷ মনে করতে পারি না। প্রত্যঙ্গে দরব্যটিকে 
তাঁর পরিবেশের ইশ্বর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ করে জাঁনি। কিন্ত বিশ্বটি কেমন যেন; 
অস্পষ্ট, ভাঁঙা-ভাঙা, প্রায়ান্ধকার। তবেই মনে হতে পারে তাদের মধ্যে 
যে গ্রভেদ তা পরিমাণগত ( quantitative ), গুণগত ( qualitative ) নয়! 
ষ্টাউট_ এ প্রশ্নটি সবিস্তারে আলোচন! করে, হিউমের একটি উদ্ধৃতি সমর্থন 
করে বলেছেন যে, যা প্রত্যক্ষের বিষয়ঃ তা সবলে মনকে ধাকা! দেয়। ৯* 
হঠাৎ বিদ্যুতের চমক, অথবা! ইঞ্জিনের তীক্ষ “সিটি' আমাদের চেতনার তটে 
প্রবলভাবে আঘাত করে । আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও চেতনায় এদের প্রবেশ 
আঁমরা বাঁধা দিতে পারি না। তাঁর! “‘মানে-না-মান!’ ! কিন্তু যখন অভিজ্ঞতা 
গুলিকে ভবিষ্যতে স্মরণ করি, তখন তাদের এই অনতিত্রম্য প্রবলতা থাকে. 
না। প্রত্যক্ষের মধ্যে যে আক্রমণাত্মক গ্রবলতা থাঁকে, কল্প বাঁ বিশ্বের মধ্যে 
তা থাকে না। প্রত্যক্ষের বস্তু ও তাঁর বিন্বের মধ্যে এ প্রভেদ 
গুণগত। বিশ্ব ব| কল্পকে প্রত্যক্ষের বস্তুর একটি দুর্বল সংস্করণ বলতে পারা 
যায় না। প্রত্যক্ষের বিষয়, দূরত্ব, আলোর অভাব ইত্যাদি নান! কারণে অস্পষ্ট 
হতে পারে, কিন্তু কখনো! তীদ্রিগকে বিশ্ব ব! প্রতিরপ বলে আমরা ভ্রম 
করি না। 

ওয়ার্ড” বিশ্বের অস্পষ্টতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বহু কারণের মধ্যে 
বিস্বৃতিকে (011518০6099) প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন । তা ছাড়া 
প্রত্যক্ষের বস্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষণের দ্বার! (eduplication ), মনের মধ্যে 
গভীরতর দাগ কাটে । ১* আবার বিস্বের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল কোন' 


কোন ক্রিয়া সম্পাদন; সুতরাং ক্রিয়ার উদ্দেশ্-বস্তুর, কোন একটি বা অল্প কয়টি ' 


গুণের পরিবর্তে সব কয়টিগুণই. চেতনার সামনে আনলে, কাজের পক্ষে তা 
বরং বাধাই সৃষ্ট করে। তাই বিদ্বের এই বিচ্ছিন্নতা ও অস্পষ্টতা | *৮ 

বিভিন্ন প্রকারের বিন্ব_Kinds of images 

(ক) 467400889--আমরা পূর্বেই দেখেছি সংবেদনের বস্তু সরিয়ে 


১৬ Hume is prefectly right in affirming that percepts 827 তা 
images in the force 07111171995 which they strike upon the mind. 

Stout—Manual of Psychology, P. 136 

১৭ Ward—Psychological Principles, P. 199 

১৮ Stout—Manual of Psychology, P. 143 


কল্পনা ৪১৩ 


‘নিলেও বস্তুর ছবিটি চোখের সামনে সামান্তি কিছুক্ষণ থাকে। একে After 
image বল| হলেও, বাস্তবিকপক্ষে একে After-sen‘ationই বল| উচিত। 
Positive after-image বস্তুর যে রং তাঁই দেখি, আঁর negative after- 
i8০4 তাঁহার বিপরীত রং দেখি। 

(খ) Primary memory image—রাস্ত| দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বেগে 
চলেছি হঠাৎ মনে হল, কে যেন অভিবাদন করল । আচ্ছন্ন চেতনায় এই ঘটনাটি 
যথেষ্ট জোরে ঘা দিলনা । কিন্তু সাঁমান্ট পরেই, খেয়াল হল, পরিচিত একটি 
ছেলে যেন অভিবাদন করেছিল নিবিষ্টমনে লেখায় ব্যস্ত আছি, হঠাৎ দেয়াল 
ঘড়িটির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। তখন এটা একেবারেই খেয়াল হয় নি। কিছু- 
ক্ষণ পর বুঝতে পারলাম, ঘড়িটির টক্‌ টক্‌ শব্দ বন্ধ হয়েছে, ঘড়িটি চলছে না। 
এসব ক্ষেত্রে, যে সব ছবির সাহায্যে, এ জ্ঞান,_-ঘটনার অব্যবহিত পরে, যে স্পষ্ট 
স্বৃতি ( vivid memory of the immediate Past) তাঁকে জেম্স নাম 
দিয়েছেন_—Primary Memory image 1৯৯ 

(গ) Memory image—কোন ঘটনা ঘটবাঁর কিছুদিন পর, যদি চেষ্টা 
স্বারা, ত| মনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করি, তাঁ হলে যে বিশ্ব মনে উদ্বিত হয়, তাকে 
Memory image বল| হয়| Primary memory image ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই, মনের মধ্যে জাগ্রত হয়, এবং ত| মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে, 
বিনা চেষ্টায় । কিন্তু Nem০৮) 1078৫৩কে মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা! 
হয়; ঘটনার কিছুদিন পরে ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টায় । y 

ও) Recurrent Image—Cকান উত্তেজক ঘটন। ঘটবাঁর পরেও, সে 
ঘটনার রেশ, তার বিশ্ব মনের মধ্যে ঘুরাবেরা করতে থাকে। একটা গান 
খুব ভাল লাগল। গানটা শেষ হবার পরও, অনেকক্ষণ বারে বারে, সেই 
গানের ন্থরটা মনের মধ্যে যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, এ জাতীয় বিশ্ব বা 
কল্পকে বলে Recurrent Image. { 

(8) 81৫৩616 Imaze—মনোবিদ্‌Ja০n৫৮ প্রথম এ জাতীয় বিদ্বসন্বন্ধে 
আালোচনা করেন, এবং তার মারবূর্গ ইন্টট্যুট, অব, দাইকোলজীর অন্ুগামীরা 
এ সন্ধে অনুসন্ধান চাঁলান। তাঁদের মতে চৌদ্দ বৎসরের নীচের কিছু সংখ্যক 
শিশুর মনে অত্যন্ত জীবন্ত কর্নার অস্তিত্ব দেখা যায় । কোন দ্রব্য বা ঘটনার 


১৯ James—Principles of Psychology, Vol. I 


৪১৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


অব্যবহিত পরে, দরব্যটি, অপসারিত হলেও, শিশু সেই দ্রবাটি তার রং, রূপ, 
ঘনত্ব-সহ, জীবন্ত হিসাবেই যেন চোখে দেখতে পায়। থুলেস্‌ বলেছেন 
এজাতীয় প্রতিবিশ্ব কিছু পরিমাণ শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, এবং সাধারণতঃ 
( যদিও সৰ্বদা নয়), পরবর্তী জীবনে এট! লোপ পাঁয়। সাধারণ বিঃ বা চিত্র 
কল্প (৮i৪৷! 1019) হতে এগুলির প্রভেদ এই যে, এগুলি অধিকতর 
স্থায়ী ও স্পষ্ট, বাইরের বাস্তব, দ্রব্যদের মত, এদের যেন বাস্তব শস্তিত্ব আছে; 
এবং এই বিশ্ব যতক্ষণ আর চোখের সামনে থাকে ততক্ষণ, শিশু সেই দ্রব্যের 
সমস্ত গুণ সম্বন্ধে, সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, কখনো আবার সে 
দ্রবা সম্বন্ধে এমন গুণ বা লক্ষণের কথ] বলে যা বাস্তবিক প্রত্যক্ষের মধ্যে 
ছিল ন|। ২* (এ সম্বন্ধে পূর্বের অধ্যায় দেখ ) 

উ্ডওয়ার্থ বলেন, “এ রকম মনে হয়, যে চৌদ্দবৎসরের কম অনেক 
ছেলে মেয়ে, সম্ভবতঃ অর্ধেক ছেলেমেয়ে, কোঁন কঠিন পদার্থ (5০10 object) 
বা! ছবি যদি খুব মন দিয়ে দেখে, এবং তাঁর পর চোখ বোজে ( অথবা আরো! 
ভাল হয়, যদি সেই দ্রব্য বাঁ ছবি থেকে চোখ কিরিয়ে, সামনের একটি ধুর 
পর্দার দিকে তাকায় ) তা হলে, তারা যেন স্পষ্ট দেখতে পার যে" দ্রব্যের 
স্পষ্ট ছবিটি তখনও তাদের চোখের সামনেই আঁছে, দ্রব্যটিকে যখন প্রতক্ষ 
করছিল, তখন তার যে গুণগুলি লক্ষ্য করে নাই, সেগুলি সম্বন্ধেও প্রশ্ন 
করলে, উত্তর দিতে পারে ॥ তাদের মনে যে বিশ্ব জাগে, তা ফটোগ্রাফের 
ছবির মত হলেও ডব্যের হুবহু প্রতিমূর্তি নয়। তাঁরা কতকটা পরিবর্তনশীল 
( plastic ), এবং শিশুর কৌতুহল ও আগ্রহ অনুযারী, তারা মূল দ্রব্যের 
আকার হতে পরিবর্তিত হয়; এ পরিবর্তন কখনও ইচ্ছাকৃত, কখনও বাঁ 
অনিচ্ছাকৃত হতে পাঁরে 1৮২১ 

শিশুর ক্ষেত্রে কল্পনার স্থান_া॥e place of imagination in 
education—শিশ বয়স্ক মাহ্যের তুলনায় অনেক বেশী কল্পনাপ্রবণ। তার 


২* Thouless—General and Social Psychology, P. 259 

২১ Drover সংজ্ঞা দিতেছেন:—Hidetic image ; a term used primarily a 
@ type of vivid imagery, which is, as it were, projected inion 
external world, and not merely ‘in one’s head’; a half-way টা 
hallucination. 

Drever—Dictionary of Psychology, P. 71-79 

‘Woodworthy—Psychology, P 350 


কল্পনা 8১৫ 


চিন্তা অনেকটাই বিশ্বের সাহায্যে অগ্রস্র হয়। বাস্তব জীবনের বাধানিষেধ, 
নিয়মগ্ডলি সে মেনে নেয় না। বাস্তবিক পক্ষে, তার কাছে প্রত্যক্ষ ও 
কয়নার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তার কাছে সমস্ত জিনিষই জীবস্ত, এবং 
একটি জিনিষের বাধাধরা একটিই গুণ থাকবে, এমন কোন কথা নাই। তাই 
একটা লাঠি, খোকার ঘোঁড়া। তাঁকে সে, হেট, হেট, করে চালায়,_কথা 
না শুনলে, চাবুক দিয়ে মারে। এবং আধঘণ্টা বাদে, সে লাঠিকেই আবার, 
‘মামাল্‌ খোকা” বলে সে কত আদর করে, চুমু খার়। পরের দিন সে লাঠি 
ভেঙে টুকরো করে উন্ুনের আগুনে গুঁজে, দিয়ে তাঁতে আন ধরে 
উঠলে, সে হাত তালি দিয়ে নাচতে থাকে।২২ বয়স্কের পৃথিবী একটি সমগ্র 
এক; তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট স্থান ও চরিত্র আছে। কিন্ত 
শিশুর জগৎ এমন সীমাবদ্ধ, এবং আইন কানুনের দাস নয়। শিশু বয়স্কদের 
জগতে বাস করে, কিন্তু তার জগতের’ সঙ্গে, বড়দের জগতের অনেক সময়' 
অমিল হয়। কিন্তু সে যখন ‘কানাই মাষ্টার’ হয়, ছাত্র কুকুর ছানাকে 
পড়াতে ব্যস্ত, তখন মা এসে হয়তো (নোংরা কুকুর) ৰলে তাঁকে দুর দুর" 
করে খেদিয়ে দেন। শিশু তার কল্পগুলি বয়কষের জগৎ হতেই সংগ্রহ 
করে বটে (সে ডাক্তার সাজে, ম!| সাজে, ইঞ্জিন-চালক হয়, পড়ায়, ওষধ 
খাওয়ায়, জুতা পালিশ করে), কিন্তু তার কল্পগুলিকে সে নিজের খেয়াল 
খুশী মতই সাজায়,__তারা কখনো! বা বড়দের জগতের অনুকরণ, আবার: 
কখনো তাঁর বিধি নিয়ম. বড়দের নিয়মের বিপরীত ॥ কিন্তু, তাই বলে’ 
মনে কর! ভুল হবে, যে শিশুর জগতে কোন নিয়মকানুন নেই, তা একেবারেই 
*-আবোল-তাঁবোল। ২০ এটা অনেক শিশু-মনোবিদই লক্ষ্য করেছেন», 
থে শিশুর জগতে জড় বস্তু নেই-_-সবই জীব। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, চার 
বর বয়সে প্রথম গোয়ালন্দ চাদপুর, ষ্টামারে ভ্রমণকালে, চাকায় আবতিত 
সাদা! সাদা ঢেউগুলি দেখে বলেছিল, “ঢেউগুলি হাঁসচে।২৪ তিন বৎসরের: 
স্মিত 1 ্ু এই প্যাটাৰ্ণাট দেখে বলেছিল, ওরা দুজনে কথা বলচে! ৷২২ 
শিশুদের এ প্রকার বহু ব্যবহার লক্ষ্য করে সালী বলেছেন, “আমরা যাঁকে 
হীন বা চেতনাশূন্ত বলে মনে করি, শিশু তাদের জীবন্ত ও সচেতন 


২২. Buhler—Gestige Lintvwicklung, P. 325 ক 
২৩ 39৪7 Piagot—The Language and Thought of the Child 
২৪. Kofka—Growth of the Mind, P. 368 


৪১৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞ/নের কয়েক পাতা! 


বলেই গ্রহণ করে।২* বর্তমান শিশু-যনোঁবিজ্ঞানীর। শিশুর কল্পনা-প্রবণতা 
ও তাঁদের: জীবনে তাঁর গুরুত্ব লক্ষ্য করে, (শিশুর খেলা “ছেলে-খেলা' 
নয়, এট! বিষম গুরুতর ব্যাপার ) শিক্ষার কাজে, কি করে একে ব্যবহার 
করা যায়, সে বিষয়ে বহু গবেষণা করেছেন । ফ্রোরেবেল, ওয়েন; মন্তেসরী 
এবং তাদের পরবর্তী সমস্ত আধুনিক শিশু-শিক্ষাবিদেরা (পিয়াজে, নুজান্‌ 
আইজ্াক্দ্‌ ইত্যাদি) শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর কল্পনার বিকাশ কি করে 
অুফলপ্রস্থ করা যাঁয়, সে বিষয়ে নান! প্রণালী আবিষ্কার করেছেন । একেবারে 
্সিশুদের বেলায়, খেলাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ।২৯ কল্পনার উপযুক্ত বিকাশ 
ভিন্ন, সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়, এটাই বর্তমানে শেষ্ঠ মনো 
বিজ্ঞানীদের মত। কল্পনাকে তাই বাজে’ তুচ্ছ জিনিষ বলে উড়িয়ে 
দেওয়া যায় না। মন্তেসরী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলে গ্রহণ করলেও রূপ 
কথা ইত্যাদি অমূলক কল্পনার পক্ষপাতী নন। অন্ত মনোবিদেরা মন্তেসরীর 
মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন শিশু শিক্ষার এক স্তরে রূপ 
কথারও প্রয়োজন আছে। 

কল্পনার শ্রেণীবিভাগ Classification of imagination 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হতে কল্পনার শ্রেণীবিভাগ করা যায় । 

১ নিজ্ঞিয় ও. জক্রিয় কল্পন|_— Passive and Active 
imagination—েখানে ব্যক্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই কল্পগুলি মনের 
মধ্যে এসে হাঁজির হয়,_যেমন অলস দিবা-স্বপ্নের বেলায়_-তাঁকে নিজ্জিয় 
কল্পনা বলা হয়। আর যেখানে ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় কল্পগুলিকে মনে উপস্থিত 
করে, বা তাদের সাজায় (যে মেয়ের বিবাহ স্থির হয়েছে, সে তার 
ভবিষ্যৎ সংসারের রূপ কল্পন| করে ), তাঁকে সক্রিয় কল্পনা বলা হয়। 

২। পরাধীন ও স্বাধীন কন্মন_—Reproductive and Creative 
imagination— মনের মধ্যে যে কল্প জাগে তা যেখানে অপরের উপর 
নির্ভরশীল তা পরাধীন, ঘেমন,_কেউ হিমালয় ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা 
কচ্ছেন, এবং শ্রোতার মনে নান! ছবি ফুটিছে, যা সেই বর্ণনার ওপর 
নির্ভরশীল; স্বাধীন কল্পনায় কল্পের রূপ ও সংযোগ, ব্যক্তির নিজস্ব ক্রিয়ার 


২৫ Sully—Studies of Childhood, ৮, 30 
২৬ Montessori—Method. 


কল্পন! ৪১৭ 


উপর নির্ভর করে। যেমন, তুমি ॥. ৪০, পাশ করে ভবিষ্যৎ জীবনে কি 
করবে, তা! কল্পনা কচ্ছ। কবির কাব্য রচনা, দার্শনিকের স্বপ্ন, স্থপতিকাঁরের 
পরিকল্পনা, ইত্যাদি গ্রতিক্ষেত্রেই স্বাধীন কল্পনা-নির্ভর | 

৩। ভ্ঞানমুখী, আনন্দমুখী ও কমশুখী কল্পন! _171511506481 
Aesthetic and Practical imagination—কল্পকে কি কাজে বাবহাঁর 
করা হয়, সে অন্্যার়ী, কল্পনাকে উপরি উক্ত তিন দলে, ভাগ করা যায়। 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও এতিহাদিক, কল্পের ব্যবহার করেন, জ্ঞানদান বা 
জ্ঞানলাঁভের উদ্দেশ্যে । আবার কবি, শিল্পী, কলারসিক কল্পের ব্যবহার করেন, 
আনন্দদান বা আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে । আঁবার এন্জীনীয়ার, টেকুনিসিয়ান্ও 
কল্পের ব্যবহার করেন, কিন্তু তার উদ্দেশ্তঃ কোনে! ‘কেজে৷” পরিকল্পনাকে 
রূপদান। $ 

8 বুদ্ধিশ।সিত ও বল্সাহীন কল্পনা Controlled and 
Uncontrolled or Autistic imagination—কল্পের বাবহাঁর যেখানে 
বুদ্ধিঘ্বার। নিয়ন্তিভ, সেখানে তা জ্ঞানান্বেষণ ও কর্মসম্পাদনের সহায়ক । 
প্রতীক্ষা (expectation), বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও ওএঁতিহাসিক কল্পনা 
বন্নাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। তা বুদ্ধি ছারা শাঁদিত। আধুনিক মানুষের 
জীবনে, এ প্রকার কল্পনার গুরুত্বই সমধিক ৷ 

ওতীক্ষার বেলায়, আমরা বর্তমানের কতগুলি লক্ষণ দেখে ভবিষৎ 
শ্ন্ধে আন্দাজ করি, এবং সে জন্য প্রস্তুত হই। রাত্রি ৯টাঁয় কড়া নাড়া শুনে, 
আন্দাজ করলাম, মাখন বাবু প্রেস থেকে মনোবিষ্ভার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রচ 
নিয়ে এসেছেন। চটি পায় দিয়ে নীচে নামবার জন্যে "প্রস্তুত হলাম। এই 
সমন্ত ক্ষেত্রেই, কল্পের বাস্তবসত্যতা! সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকে। 

কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার বেলায়, কল্পনায় যা রচিত হয় ত| বাস্তবিক 
তোর সঙ্গে সম্পর্কশৃন্-_যরিও গুরুতর মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি 
তাদের সত্যতার বিশ্বাস করে। দিবান্বপ্প, (05-4587)  অধ্যাস 
(Tlusion ) অমূল প্রত্যক্ষ ( Hallucination ), ভ্রান্তি Delusions), 
ও স্বপ্ন ( Dream ) অনিয়ন্ত্রিত, স্বয়ং-চালিত (৫৮৪০) কল্পনার উদাহিরণ। 

মধ্যাস ও অমূলপ্রত্যক্ষের কথা আলোচনা করা গিয়েছে; দুইই প্রত্যক্ষ 


সম্পর্কে ভ্রম (রজ্জুতে স্পভ্রম, নিশির ডাক )। অধ্যাসের বেলায় প্রত্যক্ষের 
২৭ 


৪১৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


একটা ভিত্তি থাকে, কিন্তু ভ্রম হয় তাঁর অর্থবোধে (interpretation ) 
প্রত্যক্ষের বস্তু ছিল রজ্জু, কিন্তু আলোর স্বল্পতাবশতঃ, মনোযোগের অভাবে, 
অথব! মানপিক অস্থিরতার জন্য রজ্জকে কল্পনা করলাম সর্প । অমূলপ্রত্যক্ষের 
বেলায় ভ্রম প্রত্যক্ষের কোন ভিত্তি নেই, থাকলেও তাঁ যতপামান্ট। নিশির 
ডাক, দৈবাদেশ ইত্যাদি, অমূল প্রত্যক্ষের উদাহরণ । কখনো না কখনো! 
সকলেরই এ প্রকার ভ্রম হয়, কিন্তু বারে বারে এটা ঘটলে, তা মানসিক 
বিরুতির লক্ষণ বলে বুঝতে হবে । ভ্রান্তি (45145799) আঁরো গুরুতর মানসিক 
বিকারের পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনে একটি ভ্রান্তধারণাজনিত অত্যন্ত 
স্পষ্ট কল্পনা বাঁস! বাঁধে, এবং সে বিশ্বাস করে, সকলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
কচ্ছে ( delusion of persecution), তাঁকে গালাগালি দিচ্ছে 
( delusion of reference) অথবা সে বিশ্বাস করে, সে ভগবান্‌ঃ 
সে সমাট, তীক্ষ প্ৰতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ( delusion of grandeur ) b 
এমন হওয়া অসম্ভব নয়, যে ব্যক্তিটি অন্য সমস্ত বিষয়ে স্বাভাবিক, কিন্ত 
এই একটি বিষয়ে, এই ভ্রমাত্বক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, সে অপ্রক্ৃতিস্থ। এ প্রকার 
ভ্রমাত্মক বিশ্বাস Dementia Praecox এবং 301)1701)10:0718-রূপ উন্মত্ততায়। 
বিশেষ লক্ষণ।*' ক্রয়েভংবাঁদীদের মতে, সমস্ত মানসিক বিকাঁরের মূলে 
আছে, অবচেতন মনে কোন অনীমাংসিত সংঘাত। মানুষের মনে হঠাৎ 
কোন আঁধাত, বা স্বাভাবিক তীব্র আঁকাজ্জা অবদমনের ফলে, তার 
অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির (০0711)19) সৃষ্টি হয়। মানসিক বিকার 
তাঁরই প্রকাশ। কোন মানুষের কৃতকর্মের জন্য হয়তো তীব্র পাঁপবোধ 
আছে, কখনো কখনে| এ পাঁপবোধ কোন কাল্পনিক অপরাধের জন্তে। 
কিন্তু এই পাঁগবোধ ( guilt-consciousness ) তাকে গীড়া দের। সে 
ইহা গোপন করতে চাল্প। নিজের কাঁছেও ইহা সে এটা স্বীকার করতে 
চায় নাঃ কিন্তু তার বিবেক তাকে ধিক্কার দেয়,_একেই দে কল্পনা করে, 
তাঁর চতুপ্পার্শে মান্গযদের তিরস্কার রূপে। এটা তাঁর গীড়িত আত্মার, 
আত্মগীড়ন দ্বার! আত্মক্ষালনের উপাঁয়,_-অন্ধ অথচ কুটিল উপাঁয়।২৮ 


মাঙ্গষের অহং বড় প্রবল। আমরা নিজেকে ভালবাসি, অপরের ছারা 
EE LL ৭ 
২৭। Bleuler—A Text-book of Psychiatry 
২৮। Me Dougsll—An Outline of Abnormal Psychology, P- 334-5. 


কল্পনা ৪১৯ 


প্রশংসিত হয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাঁই। "মানুষের দেহের পক্ষে 
যেমন বাতাস অপরিহার্য, তেমনি মনের পক্ষেও অপরিহার্য, অহমিকার তৃপ্তি । 
আমরা যা খুসী করবার ক্ষমতা আকাজ্ষা করি। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমরা 
যাচাই, তা পাই না। যা করতে চাই, তা করতে পারি না। পদে পদে 
গাই আদাত। এতে আমাদের অহংবোধ ক্প্ন হয়। বাইরের জগতে এ 
ক্ষোভ মেটাবাঁর উপায় নেই। তাই আমরা আশ্রয় নিই কল্পনার ।”২৯ হাট 
ও জোন্সেয় মতে, অবদমিত ইচ্ছা বা পাপ-বোধ, তার চতুষ্পার্থে একটি জটিল 
জগৎ সৃষ্টি করে, এবং তা ব্যক্তির চেতন মানসন্সোত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, 
(01550018008 ) নিজস্ব সত্ত৷ ও শক্তি লাভ করে ।* j 

স্বপ্ন _7)5855-_ঘুমের মধ্যে যে সব কল্প আমাদের চেতনায় ভেসে 
ওঠে-তাদের বলি স্বপ্ন । স্বপ্নের কল্পগুলি অনেক সময় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং 
যদিও তাঁদের মধ্যে যুক্তিগত কোন সঙ্গতি নেই, তথাপি যখন স্বপ্ন দেখি, 
তখন তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস করি। অনেক সময়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিতান্ত 
বিশৃংখল স্বপ্ন দেখি, এবং ভয়ে চীৎকার করে জেগে যাই। ভয়ট| এখানে 
সম্পূর্ণ সত্য, যদিও তাঁর বাস্তব কারণ নেই, এবং স্বপ্নের ঘটনাগুলি বিজ্ঞানের 
কার্ষকারণ সম্বন্ধের কঠিন শাঁসন উপেক্ষা করে চলে। 

স্বপ্ন এবং এর কারণ অনুসন্ধান Dream and its 
interpretation—স্বপ্র চিরদিন মানুষের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। স্বপ্নে মৃত 
আত্মীয়স্বজন মামাদের দেখা দেন, আমরা দূর দেশ বা দূর কালে বিচরণ করি, 
সেধানে বাঁঘে কথা! বলে এবং পরমুছূর্তেই পাউরুটিতে পরিণত হয়+_ সম্ভব 
অনস্তব-উদ্তট-আজগুবীর, সে এক আশ্চর্য মিশ্রণ । স্বপ্ন চেতন ও অচেতন 
ছুইই। ইহা তৎকালে বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ, কিন্তু ঘুম ভাঙলেই, এই অলীক 
কল্পনার খেলায় আমরা হাঁসি। কিন্তু কেন এমন হয়? কি এর ঝাখ্যা? 
কি এর তাৎপর্য ও ইঙ্গিত? না কি, ইহা সম্পূর্ণই অর্থহীন ও অনীক? 
প্রাচীন যুগ হতে মান্য এ প্রশ্ন করেছে, এ সব প্রশ্নের সছুততর 
খুঁজেছে। 

প্রাচীন কালে, মানুষ মনে করত জ্যোতির্ময়, সুক্ম ও অদৃষ্ঠ আত্মাবস্ত” 


টস | গুহ মানুষের মন ও শিক্ষা-প্রমঙ্গ 
"| Hart—Psychology of Insanity. 


৪২৯ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


দেহের পিল্পরে আবদ্ধ । ঘুমের সময়, এই আত্মা দেহ থেকে বাইরে এনে 
বিচরণ করে ।- আত্মা অ-জড় বস্তু, ভৌতিক সত্তা, তাই দেশ কালের বাধা 
সহজেই সে উত্তীর্ণ হয়ে যাঁয়। এবং স্বপ্ন নিরর্থক নয়, তা গভীর 
ভাৎপর্ষপূর্ণ। বন্ধু আত্মার অনেক সময় ভবিষ্যৎ কোন বিপদ সন্বদ্ধে বাক্িকে 
ইঙ্গিত দিয়ে তাঁকে সাবধান করেন+ কখনো! বা গুপ্তধনের রহস্য ভেদ করে 
দেন ইত্যাদি। 

বত'মান যুগের মানুষ ভৌতিক সততায় বিশ্বাসী নয়। তার স্বপ্নকে প্রাকৃতিক 
ঘটন! বলেই মনে করে, এবং প্রাকৃত শক্তির সাহাযোই এর ব্যাখ্যা করতে 
চেষ্টা করে। এর মধ্যে কতক: ব্যাখ্যা শারীরিক ( physical and 
physiological ) কারণ দ্বারা, এবং কতক ব্যাখ্যা মানসিক কারণ ছার! 
কর! হয়ে থাকে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে, স্বপ্নের কতগুলি 
বিশেষত লক্ষা করা যাঁক্‌। 

স্বপ্ন ঘুমের সচেতন অবস্থায়-_কল্পের সচেতন খেলা। সচেতন জীবনের 
সঙ্গে ইহা সম্পফিত,_অতীতের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, স্বপ্নে প্রতিকলিত। আবার 
ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গেও অনেক সময় এর যোগ থাকে। স্বপ্নের মধ্যেও 
এক প্রকারের বিশৃংখল যুক্তি বিচার থাকে। স্বপ্নের মধ্যেও ভয়, আনন্দ 
ইত্যাদি প্রক্ষোভের উপস্থিতি অনুভব কর! যায়। সচেতন জীবনের দঙ্গে এর 
প্রভেদও লক্ষ্যণীয় (১) স্বপ্নের প্রকৃতি অধ্যাস ও অমূল-প্রত্যক্ষের মিশ্রণে! 
স্বপ্নে অবাস্তব মান্য ও ঘটনাকে আমরা সত্য বলে দেখি, যেন তারা 
বাহ্‌ জগতে সত্যই বিগ্বমান্। ঘুমের মধ্যে মুখে বৃষ্টির ছাট লাগছে স্বপ্নে 
দেখলাম - সমুদ্রে সাতার দিচ্ছি। এখানে স্বপ্নের পিছনে একটা বাস্তব কারণ 
আছে, যদিও স্বপ্নে তাঁকে বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে। সচেতন জীবনের তন্ন 
প্রত্যক্ষের সঙ্গে, অধ্যাসের অমিল সহজেই ধরা পড়ে। বাস্তব জগতের রঢ় দাবী, 
সহজেই অধ্যাসটি যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করে দেয়। কিন্তু স্বপ্নে, কল্পের 
অসপত্ব রাজস্ব ; সেখানে প্রত্যক্ষ এসে, কল্পের অবাস্তৰতা পদে পদে প্রমাণ 
করে দের না। কাজেই, স্বপ্ন নিতান্ত অসন্তৰ হলেও, তা বিশ্বাস উৎপাদনে 
সক্ষম । ঘুমের মধ্যে বিচার বুদ্ধির এহর! পিথিল। (২) স্বপ্নের মে 
অনেক সময় অন্চালনা করি, তা জেগে উঠলে টের পাই। বুড়ি স্বপ্ন 
দেখল, যে আমসত্ব রোদে শুকুতে দিয়েছিল, তা কাকে ঠোকরাচ্ছে! 


কল্পনা ৪২১ 


ঝুড়ি হুদ্‌ হম্‌ করে জোরে জোরে হাত নেড়ে, কাক তাড়াতে গিয়ে মশারীর 
ছড়ি ছিড়ে তার মুখের উপর পড়ল, আর খুম ভেঙে গেল। কেউ কেউ খুমের 
মধ্যে স্বপ্ন দেখে হেটে দরজা খুলে বাইরে চলে যায় (Somnumbulism)— 
অশিক্ষিত মাহুয বলে, নিশিভূত ভুলিয়ে ঘর থেকে বের করেছে। 

(৩) স্বপ্নে যে সব কল্প ফুটে ওঠে ত! বহক্ষেত্রেই, বাস্তব অভিজ্ঞতা 
অভ্যাস ও কন] থেকে বিচ্ছিন্ন (91959018690) হয়ে, নিজন্ব একটি জগৎ কৃষ্টি 
করে) সেই কারণেই, স্বপ্ন অনেক সময় আজগুবী, উদ্ভট, অবিশ্বাস্ত। তথাপি 
সেই মুতে তারা বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ, কারণ উন্মাদের গ্রলাপের মধ্যেও 
একরকমের বিকৃত যুক্তি আছে ( there is method in his madness ) | 
এরকম বিচ্ছিন্নতা ঘটে বলেই, আমি স্বপ্ন দেখতে পারি, যেন আমি মৃত্যুশয্যায়, 
শির আমি আবার বিষয় মুখে সেবা কচ্ছি (splitting of personality) 
এই বিচ্ছিন্নতার চূড়ান্ত অবস্থাতে (ডাঃ জোন্সের মতে ) দিজোফ্েনিয়া-রূপ 
গুরুতর মানসিক বিকার ঘটে,_ সাহিত্যে যাঁকে অমর করেছেন ষ্টিভেন্সন্‌ 
ডাঃ জিকেল্‌ ও মিঃ হাইড রূপে । একই মানুষের দুইরূপ, দেব ও দ্বানব ১ 

স্বপ্নের দেহগত কারণ__-অতিভোজনের কলে বা বুকের উপর চাপ 
রেখে শুলে, অনেক সময় মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। এ সব ক্ষেত্রে পাকস্থলী থেকে 
গ্যাস উদ্ধদিকে হৃদপিণ্ডে বা মস্তিষ্কে চাপ দেয়। মন্তিষ্কের কোষগুলি উত্তপ্ত হয়ে 
 ঈশ্ঘবত: দর্শনের বৌধ-কেন্দ্রকে ভিতর থেকে উত্তেজিত করেঃ তার ফলে 

আমর! স্বপ্ন দেখি। কেউ কেউ বলেন, ঘুমের মধ্যে খাঁ্ধ থেকে সঞ্জাত কিছু 

'মাদকপদার্থ রক্তত্রোতে বাহিত হয়ে মন্তিষ্ধকেও আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, 
শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র ইত্যাদি গুলিতে ঘুমের মধ্যে যখন মেরামতের ভরিয়া 
(anabolism ) চলতে থাকে, তখন এই সমস্ত যন্ত্ৰ ব| এরন্থিগুলি থেকে নিঃস্থত 
কিছু বিষাক্ত পদার্থ ও রক্তে সঞ্চিত হয়, এবং তা রক্তল্রোতে মন্তি্কে বাহিত হয়। 
সে জগ মস্তিফের বোধকেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ইত্যাদি ভেতর থেকে উত্তেজিত হয়, 
তাহার ফলে স্পষ্ট কল্প ( ॥i৮i৫ 3075899) সৃষ্টি হয়, এবং কখনো কখনো! 
ঘুমের মধ্যেও হঙ্সঞ্চালন ঘটে। 


“১1 Calkins.—A First Book in Psychology, P. 387-85 
ঠাল্কিনস্‌ স্বপ্নে বিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলেও, জৌনস্‌ বা-অন্তান্ত ভ্রয়েড-গস্থীরা একে যে 
ব্যাখ্যায় মুলছুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তা তিনি স্বীকার করেন না। 


৪২২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


কিন্তু, স্বপ্নের মান/সক কারণ নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে ও দেগুলিই 
সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই সব গবেষক সকলেরই মত, যে ব্যক্তির অতীত 
জীবনের অভিজ্ঞত! ও সমস্যার সঙ্গে স্বপ্নের সম্পর্ক আছে। কেউ কেউ 
মনে করেন, যে সব সমস্ত! বত মানে আমাঁদের বিব্রত করছে এবং যাঁদের সম্বন্ধে 
ঘুমিয়ে পড়বার আগে, চিন্ত! করেছি, অনেক সময় তাদের সমাধান স্বপ্নের মধ্যে 
মিলে যায়। কখনো কখনো অমীমাংসিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান ঘুমের 
মধ্যে হয়েছে। তাই কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসা যেখানে কিছুতেই করা 
যাচ্ছে ন!, তখন এট! অনেক ক্ষেত্রেই সছুপদেশ যে__91০9] over the 
problem | মনোবিদ্দের মতে, আমরা যখন চিন্তা করি তখন স্নায়বিক শক্তি 
মস্তিষ্কের কোষ, ন্সায়সথত্রকে উত্তেজিত করে, এবং সচেতন চিন্তা শেষ হয়ে 
গেলেও তার রেশ মস্তিদ্কের মধ্যে চলতে থাঁকে। কাজেই অর্ধেক--শখা 
পড়াও ঘুমের মধ্যে চেতন চেষ্ট| ব্যতিরেকে ও, মনের মধ্যে স্থিতি লাভ করে 
( consolidation ) 1৩২ রবীন্দ্রনাথ “রাজর্ষি নাটকের প্রট এই ভাবেই 
নাকি পেয়েছিলেন । তার এরকম আরো ব্বপ্সে-পাওয়া গল্প আছে। 

গেষ্টন্ট বাদীদের শিক্ষার সুত্র অনুযায়ী, যে কাঁজ আমাদের করতে হবে 
তাঁর জন্যে, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি সৃষ্টি হয়।. যে পর্যন্ত না কাঁজটি তার 
পরিসমাপ্তিতে পৌছে, সে পর্যন্ত অন্বস্তি চলতে থাঁকে। একে K Lewin 
বলেছেন, task-tension 1৩৩ Hull এর মতে, সমস্ত শিক্ষার (তা সে বই 
শেখাই হোক্‌, আর কাজ শেখাই হোক ) উদ্দেশ্য, এই অস্বস্তি দূরীকরণ (৪৫৪1 
eduction )| স্বপ্নের মধ্যেও আমাদের এই অস্বস্তি দূরীকরণের কাজ চলতে 
থাকে। তার কারণ” এটি মনের. একটি মূল ধর্ম, যে সে অপূর্ণ নিয়ে সন্ত 
থাকতে পারে না,_সে সম্পূর্ণতী খোজে । Hartmann একে principle of 
closure বা Pragnanz ( pregnance ) বলেছেন । তার ভাষায়, শিক্ষার 
কাজ হচ্ছে “একট! অসম্পূর্ণ চিত্রকে সম্পর্ণতা দান করা। চিত্রটা সম্পূর্ণ 
দেখতে পাচ্ছি না, গে জন্তেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ এতে শিক্ষার্থীর 
মনে একটা অনিশ্চয়তা ও অতৃপ্তির স্বষ্টি হয়, যা থেকে সে মুক্তি খোঁজে " 
স্বপ্নেও সম্পূর্ণীকরণের এ কাজটি চলতে থাকে। 


৩২! Sandiford—Educational Psychology, P. 209 
S21 Tewin--A dynamic theory of Personality 


০০ 


কল্পনা ৪২৩ 


স্বপ্নের এই সমস্ত মতবাঁদেই, স্বপ্নকে ব্যক্তির বর্তমান সমস্ত! পূরণের উপায় 
হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সিগযুণ্ড ক্রয়ে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চিন্তাজগতে 
বিষম আলোঁড়ন-আনয়নকারী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Interpretation of Dreams 
'গ্রকাশ করেন। তাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, স্বপ্ন শুধু ব্যক্তির বর্তমান 
অশান্তি দূর ও সমস্তাসমাধানের সঙ্গেই যুক্ত, এমন নয়। সমস্ত স্বপ্নই 
ব্যক্তির কোন-না-কোন ইচ্ছা পূরণ করে। এই ইচ্ছার মধ্যে অনেকগুলি আছে 
শৈশবের অপরিপূর্ণ এবং অবদমিত স্বাভাবিক কামাকীজ্ঞা ৷ ৩৪ তাঁর মতে, স্বপ্ন 
নিরর্থক নয়-_তা ব্যক্তির অন্তরের কতগুলি গভীর প্রয়োজন ও আকৃতির 
ইঙ্গিত দের, এবং ব্যক্তির ঘুমের ব্যাঘাত না জন্নিয়ে, ও সামাজিক নীতি-বুদ্ধির 


 গ্রহর! এড়িয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কতগুলি নির্দোষ প্রতীকের সাহায্যে সেই 


দি পরিপূরণে সহায়ক হয়। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন ইচ্ছা পরিপূরণের 
নির্দোষ উপায়, এবং ইহ! ব্যক্তির ঘুমের রক্ষক।৩* প্রত্যেক স্বপ্নই হচ্ছে 
ইচ্ছাপরিপূরণের দ্বারা, ঘুমের বিদ্ব দুরীকরণের চেষ্টা—“every dream is an 
attempt to put aside a disturbance of sleep, by means of wish- 
fulfilment” আদিম কাম (19) আমাদের কাছে কতগুলি দাবী নিয়ে 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিক দাবীর অনেকগুলি, সমাঁজের শাঁমন, অথবা 
আমাদের নীতিবুদ্ধির (10০৮-০50) বাধ! ইত্যাদির জন্ পূরণ করতে পাঁরিনা। 
ডিযন ও লজ্জার জন্য এই অ-সামাজিক অবস্থাগুলিকে আমর! সচেতন মনের 
গমনে আঁসতে বাধা দি, এবং এদের অবদমন ( repression ) করি! 
তার ফলে, এই আবাঁজ্ফাগুলি সচেতন মনের আলোকিত স্তর থেকে নির্বাসিত 
হিয়ে নিজ্ঞ।ন মনের (00907901003 ) অন্ধকার স্তরে আশ্রয় 


িয়। ব্যক্তি নিজেও তখন এ আকাজ্চার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুলে যায়। 


ইেডের মতে এই আকাজ্ঞাগুলি অধিকাংশই যোনি-কেন্দিক (95091 )। 
শৈধবের আদিম আকাজ্ষা মাত্রই, ভার মতে, এই দলের । এ জাতীয় 
'শাকাজ্ঞা পিতা, মাতা, সমাজ অত্যন্ত দ্বণা ও বিরক্তির চোখে দেখে । তাই 
শিশু তার এই স্বাভাবিক আকাক্ষাগুলি গোপন করতে থাকে॥ শিশুর 
অপরিণত নীতিবুদ্ধির প্রহার (০8880: ) তাঁর সমাঁজ-বিরুদ্ধ আকাজ্জাঁর উপর 

করে। ফলে, এই আদিম কাঁমাকাঁজ্াগুলি অবচেতন মনে গোপন 


৩ টি র্‌ সাজ of dreams, 
চু unn—Psychology, P. 144 


৪২৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞ/নের কয়েক পাতা 


থাকে। কিন্তু বিপুল এদের শক্তি, তাই এর! ধ্বংস হয় না,_মাতু প্রকাশের 
উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে মাত্র। ঘুমের মধ্যে এই সুযোগ 
মিলে। তখন ব্যক্তির অন্তরের নীতি-বৌধের প্রহরা শিথিল হয়। কিন্ত 
প্রহরী ঘুমিয়ে পড়লেও, সে তো সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। তাই আদিম 
'আকাজ্ষগুলি চুপে চুপে, ছদ্মবেশ ধারণ করে, মনের সামনে এসে হাজির 
হয়। এর দ্বার! ব্যক্তির ভিতরে আকাত্ষার অবদমনের জনে যে অস্বস্তি 
(tension ) চলছিল, তা দূর হয়; বিকল্প কতগুলি প্রতীকের সাহা 
মনের গোপন ইচ্ছা-পুরণ হয় ( wish-fulfilnent )| শঙ্বপ্তি দূর হয় 
বলেই, ব্যক্তি শান্তিতে ঘুমুতে থাকে। স্বপ্ন যে অদ্ভুত খাপছাড়! মনে হয় 
তার কারণ, সেখানে যে সব ছবি ফুটে, তার! প্রতীক মাত্র ( symbols )! 
প্রতীকের ছন্সবেশে আমাদের মনেরই ইচ্ছা স্বপ্নে এলো-মেলো ভাবে দেখা 
দেয়। এই এলোমেলো ভাবের কারণ, স্বপ্নের কল্প বা বিশ্ব (৪9০৪ ) গুলি 
অনেক সময় সংক্ষিধ হয় (০0086736100. ), কখনো! তাঁদের পরিবর্ত 
বা বিকল্প ( substitution ) মূলের স্থান অধিকার করে। কখনো বা সেই 
আকাজ্ফিত বস্তুর স্থানান্তর ( transference ) ঘটে । তাই স্বপ্নে যে কল্প 
প্রকট ( manifest content ), তা দ্বারা তার স্বরূপ অনেক সময় বোঝা 
যায় না। অভিজ্ঞ মনোবিকলন-বিদ্‌ এই প্রকট কল্পের পশ্চাতে, ব্যক্তির যে 
গোপন ইচ্ছা ( latent content ) তা অনুমান করতে পারেন । মনোবিকলনে 
উপযুক্ত পারদশিতা থাকলে বোঝা যায়, যে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আদিম 
কাম (10 ) আপনার অন্তনিহিত অস্বস্তি দূর করবার পথ খোজে ( cathexis)! 
আদিম কামের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাজ্ফিতবন্ত সংগ্রহের দ্বারা রুদ্ধশক্তির 
ছারোদ্ঘাটন ও অস্বস্তি নিরসন ( release of energy and elimination 
08 tension )| বাস্তব জগতে আকাক্কিত বস্তু সোজাস্থজি লাভের 
পথে বাধা আছে, তাই স্বপ্নে কল্পের সাহায্যে, প্রতীকের সাহাযো, 
ছদ্মবেশে সেই নিষিদ্ধ আকাজ্জার তির্যক পথে পরিতৃপ্তি (vicari০৬৪ 
satisfaction of forbidden wishes )| একে বলা যেতে পারে প্রকৃতির 
প্রতিশোধ। 

স্বপ্ন তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখকর । তবে দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠি 
কেন? ফ্রয়েডের মতে, যদি স্বপ্নে কোন নিষিদ্ধ আকাক্কা প্রতীকের আবরণ 


কল্পনা ৪২৫ 


খুলে কেলে, বড় বেশী সোজাসুজি পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে, তখন মন ভয় পেয়ে 
ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, এবং চেতন মন নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ।৩৯ 

স্বপ্নের কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত, একজন প্রসিদ্ধ মনোবিদের ভাষায় অতি 
সংক্ষেপ দেওয়া হল £ 

ফ্ৰয়েড স্বপ্নকে ইচ্ছাপরিপূরণ ও ঘুমের অভিভাবকত্বের ( ঘুম যাতে না ভেঙে 
যায়) উপায় বলে মনে করেছেন । তার মতে “প্রতোক স্বপ্নেই কোন আকাক্তা 

থর দ্বারা ঘুমের বিদ্ব দূর করার একটা চেষ্টা ।” আমাদের জৈব আকাজ্জা 
(ক্রয়েডীয়দের মতে অদস্‌ বা আদিম কাম ) গুলি পরিতৃপ্তি দাবী করে। ঘুমন্ত 

হং-এর কাছেও এ দাঁবী করা হয়; কখনও কখনও এ দাবীর পশ্চাতে থাকে 

সন্দেহ, সংঘাত অথবা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছা বিষয়ে অক্ষমতা । ঘুমন্ত 
অহং-এর প্রধান আঁকাজ্চা হচ্ছে যাতে ঘুমটা বিদ্বিত না হয়ঃ কিন্তু অতৃপ্ত 
জৈব আকাঙ্ফার দাঁৰীকে অহং ঘুমের বিপ্নকারক বলে মনে করে এবং এই 
বিদ্ব দূর করতে চেষ্টিত হয়। ছদ্মবেশী জৈব আকাঙ্কার দাবী আপাতদৃষ্টিতে 
মেনে নিয়ে শান্তি ক্রয় করে। এক নিদের্ণষ ছদ্মবেশের অন্তরালে, অবস্থা 
অনুযায়ী জৈব আকাঙ্জার দাঁবী পরিপুরিত হয় । তাঁর ফলে দাবীটাও প্রশমিত 
ইয়। স্বপ্নের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ডেরই (96800510715) প্রধান কাঁজ হচ্ছে 
পষ্ট যৌনি-কেন্ত্িক আকা জ্ঞাঁর উগ্র দাবীর পরিবর্ত হিসাবে নির্দোষ কতগুলি 
কল্পের ব্যবহার। স্বপ্ন অবদমিত আঁকাঁজ্ষাগুলি যে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
আত্মগোপন করে, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে সংক্ষেপীকরণ (condensation )1 
স্থানচ্যুতি (displacement), প্রতীকব্যবহাঁর (symbolism), নাটকীয় (drama- 
tisation) এবং গৌণ পরিবর্তন (secondary elaboration) প্রধান | ৩? 

কিন্তু ফয়েড কি করে তাঁর অভিনব স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পৌঁছলেন এবং এটা ঘে 
একটি মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, তারই বা প্রমাণ কি? 


‘1 41709 dream is a compromise between the suppressed and the. 
Sihpressing tendencies. The nature of such struggle and compromise 
‘8 Shown in the nightmare, which becomes more and more terrifying 
“til the dreamer wakes up. The disguise covering the suppressed 
ee break forth into clear consciousness and takes full control of 

Situation, 

Murphy Historical Introduction to Modern psychology, P. 317 

ও Hall. A Primer of Freudian Psychology 


২৬. শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ফ্রয়েড্‌ বললেন যে, অনেক স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ অতিশয় স্পষ্ট । পেট-রোগা 
ছেলে স্বপ্ন দেখে, রেস্তোর'য় গিয়ে, সে বিরিয়ানী পোলাও ও প্যাটিজ ডিসের 
পর ডিম্‌ সাবাড় কচ্ছে। দরিদ্র ছিন্নমূল রেফিউজী, ছেঁড়ীকীথায় শুয়ে লাখ- 
টাকার স্বপ্ন দেখে । এসব ক্ষেত্রে, স্বপ্নে ইচ্ছাপুরণ খুবই স্পষ্ট। দিবা-্বপ্নের 
বেলায়ও এ কথা সত্য। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষের স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছাপুরণ 
এরকম মৌজান্ুজি প্রায়ই হয় না। তা হয় কতগুলি প্রতীকের সাহায্যে 
বিপিন বাবু স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ধনী বাল্য বন্ধু (ধার নিকট থেকে সর্বদা 
সাহায্য পেয়ে থাকেন ) নিখিলেশ মৃত্যুশয্যায়। আত্মীয়স্বজন তাঁকে পরিত্যাগ 
করে গিয়েছে এবং তিনি বন্ধুকে তার দামী মোঁটরে করে হাঁসপাঁতালে নিয়ে 
যাচ্ছেন। পথে মোঁটরটা এক নির্জন জঙ্গলের কাঁছে এক খাদে পড়ে চুরমার 
হয়ে গেল, এবং নিখিলেশ বাবুকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি 
“মোটরট! মেরামত করছেন, এমন সময় দেখলেন মোটর থেকে একটা শিকল 
উঠে তার গলায় ফাঁসির মত চেপে ধরল। চেষ্টা করেও তা খুলতে পারলেন 
না। যেই মোটরে উঠতে যাবেন. এমন সময় তার ঘুষ ভেঙে গেল। বন্ধুর 
অস্থুখ ব| অন্ত্ধান, তাঁর দামী মোটরে বেড় নো (বাস্তবিক পক্ষে নিখিলেশ 
বাবুর কোন মোটর ছিল ন!) ইত্যাদি স্বপ্ন বিপিনবাঁবু কয়েক দিনই দেখলেন। 
এ স্বপ্নে তিনি মনে মনে কিছু অন্বস্তি ৰোধ করলেন, এবং অবশেষে পরিচিত 
একজন মনে।বিকলন-বিশারদ ডাক্তারের কাছে গিয়ে তীর স্বপ্রবিবরণ বললেন। 
মনোবিদ্‌ প্রশ্নাদির পর যে তথ্যগুলি জানতে পারলেন তা এই -_নিখিলেশ 
'বিপিনবাবুর শুভান্থধ্যারী বন্ধু। বিপিন বাবুর সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। 
সীরুয়া। নিথিলেশ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুখী, উদার-হদয় ধনী বন্ধু। নিখিলেশের 
স্ত্রী সুন্দরা, স্বাস্থ্যবতী। ছুই বন্ধুর মধ্যে উদার প্রীতি থাকলেও প্রাচীনপন্থী 
'নিথিলেশ তার স্ত্রীর সঙ্গে বিপিনের পরিচয় করিয়ে দেন নি। কয়েকদিন ধরে 
বিপিন বাবুকে আরামে শুইয়ে ডাক্তার বাবু বিপিন বাবুর (অনেক সময় 
অসংলগ্ন বিবরণ থেকে ) স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন (১) বিপিন 
বাঁবুর অবচেতন মনে নিখিলেশের সম্বন্ধে ঈর্ষা ও বিরূপতাঁ আছে, তাঁর 
যৃত্যুশয্যার স্বপ্ন বন্ধুর মৃত্যু আকাঁজ্ষারই প্রতীক । (২) বিপিন বাৰুর নির্জ্জান 
মনে এই নিষ্ঠুর ইচ্ছা আছে, যে তার বন্ধু বাঁন্ধবদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে 
নিখিলেশ কেবলমীত্র তাঁর উপরই নির্ভর করুক। তাঁর অন্ুবী সাংসারিক জীবন 


কল্পনা BR 


ও কুগ্রাপত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক লোহার শিকলের ফাঁস । (৪) নিখিলেশের 


স্ত্রীর প্রতীক, দামী মোটর গাড়ী। তা চুরমার হওয়া, তাঁর বৈধবা কামনার 
প্রতীক। (৫) জঙ্গল ও খাদ যোনির প্রতীক। (৬) মোটর মেরামত, এবং 
তাতে আরোহন, বন্ধুপত্বীর বৈধব্য মোচন এবং তীর স্বামীত্ব লাভের প্রতীক। 
ক্রয়েডের মতে স্বপ্নের প্রতীকগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ যৌন[কাজ্ষার 


-গ্োোতক, যদিও ব্যক্তি নিজের কাছেও এরূপ গাঁকাঙ্জার অস্তিত্ব স্বীকার করতে 


ইচ্ছুক নয়। নীচে একটি স্বপ্রকাহিনী এবং তার ক্রয়েভীয় ব্যাখ্যা দেওয়। 
যাক্‌। এক অবিবাহিতা মহিলা! স্বপ্ন দেখলেন, যে তীর একটি প্রিয় ভাতুপ্পতরের 
মৃত্যু হয়েছে, এবং তিনি তার অস্তোর্টিক্রিরায়_ উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু 


তিনি নিজেই অবাক হচ্ছেন, যে তার প্রিয় ভ্রাতুষ্টুত্রের মৃত্যুতে তাঁর 


মনে কোন দুঃখ বোধ হল ন1। অভিজ্ঞ মনোবিকলন-বিশারদ এ স্বপ্ন 


বিশ্লেষণ কালে জানলেন, যে ইতিপূর্বে এই মহিলার আর একটি ভ্রাতু্ত্রের 


ব্য হয়েছিল। তাহার অস্তেষ্িক্রিয়ার সময়, একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, 
এই মহিলা যার প্রপয়াকাঁজ্ফিনী। কাজেই, এই বর্তমান স্বপ্নের তাৎপর্য 
ইচ্ছে এই যে মহিলা তার প্রণয়ীর সঙ্গ কামনা কচ্ছেন। তার আশা 


‘যে এই ভ্রাতুষ্পত্রটির মৃত্যু হলেও, আবার তীর প্রণরী উপস্থিত হবেন। 


ফ্ৰয়েড তার প্রসিদ্ধ Interpretation of Dreams গ্রন্থে বহু স্বপ্পের বিশ্লেষণ 
বারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে সেই বইয়ের ১৯৯ পৃষ্ঠায় যে স্বপ্ন ব্যাখ্যাটি 
দিয়েছেন তা দ্রষ্টৰ্য। Dr,A. A. Brill তার Psychoanalysis গ্রন্থেও 
বহি স্বপ্নের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে তাঁর বইয়ের ৪৯ পৃষ্ঠায় যে 
স্বপ্নটর কথা বিশ্লেষণ করেছেন ত! যেমনই হৃদয়গাহী তেমনই শিক্ষাপ্রদ। 
Wilhelm Stekel এর How to understand your dream, পুস্তকথ,নি 
আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট তথ্যবহুল ৷ 

ফ্ররেড, বহু শত স্বপ্ন কাহিনী, মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করে এই নিশ্চিত 


সিদ্ধাত্তে গৌচেছিলেন, যে স্বপ্ন নিরর্থক নয়। তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে, 


এ প্রশ্ন করলেন, কেন একজন মান্য, এক বিশেষ জাতীয় স্বপ্নই দেখে? কেন 


পি আগত স্বপ্ন দেখে না? কেউ কেউ বেশী স্বপ্ন দেখে চোরের, কারও বেশীর 
স্বপ্ন খাওয়া! সম্বন্ধীয়, কারও সমুদ্রে সাতার কাটার, কারও বা দা্দাহাঁামার 


বা যৃত্যুর। তিনি বুঝলেন, যে এই স্বপ্নগুলি নিশ্চয়ই ব্যক্তির কোন প্রয়োজন 


টি ও 


ষ্ঠ ভিক্ষা হাক কিজ্াকের কেক শত 


ঞ [| ব্লেক দ্যান ছাসোনী ৰাতিৰ কাক জা ওত কহ ইত 
এ সাক র1। কাংলেৰী টি দৃত্বালেন স্বপ্াক্দে কাকে গালে  ত। জারজ 
ধারা আদায়ৰ করাকে রক । কিনি হজ ক “* গ-" ঘাৰ" বরী 


_ দিলা (দে কালার কা শৈশবে আনেক বিন্ধ ক পণ্য গজ 
থা জা কি দক শাম । রযাকো ৰা শিলা ৰা জার প্রতি + 7১1 * জার, 
বারের বঢ়া না কর টিজার কষে ঘা কিযে জ পায় '+< কাক? 


উল, কমালে ঘৰো কলি বিশ পাত যেখা হান. এশ এক এক রর 
ছাড়ের বাবর, এক এক বরানের বি গরানারালাক করে। 4475 ”+7 লাক 
বকের পরস্পর বুলনা ও বরো করে কু পারলেন, (৭ প্র! বনজ 
প্ৰবিকাল ক্ষেতে ফৌঁনাকাঙ্চানৰ মন্যৰেণী গ্ৰীক । দশা (= * কালা 
[1৭% ) বারাটা জাকের ভাপৰ আখের কাকার করেত 571 মাকে 
ছায়ার সারির রানি জীবনের মূল পতিবী হ্ধে কাম (4: শিষ 
খে ছকে জাজবাজে, কাকে গড়িয়ে ধরে, আর চার, চৃদ্‌ খাজ. +" “ন জেরী 
পক্াপ। আগার জি এলৰ টাক মোঁনকাখপাৰ লাপাকে গতকন এ কিক 
শিকার, সাইকেল দ্যান বহনের ছেঃ তালৰ গা কক: 2. গা? কাৰ 
প্থাজানিক কাছাকাকচাৰ সান পরিতৃপ্ত টে । কিন্তু যেখানে শিলা এন খ কিক 
কাহাক জানে পরিয়ৃন্য হয না, লে ন্ট হার কৰাজনৰ ছালে 
প্ধান্দি প্রীয্ক । আনা জায়েজ, এফ কান্ত শিপ হলে বজ 481 *ক্ষা 
স্যারদের ছে. বেদের শিপির দিয়া! হা ছায়া! অকালে ছাৱা শক =, দে জগ 
শিশু অবাঞ্ছিত, হে লহ পিঠ জাব, পরিধান, ছে দি পেজ: 5: শ্রীক্ি 
ক বিদ্যার কুন্দাৰ সম্পানোৰ কাক, বাই বেলী জগ আশায় হল জিকে কাকে 
ক্ষ, ককা একা করনা ও কিৰান্েস্তোর হন কিযে ব্রি 5৮৫ কাক 
আকাতকার পরিয়ন্ধি সোঁতে । একা এই লৰ লিল ছে বাকা 7708 ক্ষভাষি 
কোৰ করে, জা ককের ব্াব্যর ছা কিযে প্রতিকলিক হয়। সানা পান্থ 
পিচের তুলনায় এরা চুর কে বেলী ভব পাঙ । 
_ আযোচলাৰীসেৰ ছকে কিক স্বপ্থবিপ্রেষণ তাৰ মানসিক বৰ্ণবোৰ হুল 
বদরের পক্ষে আন্ধার উপযোগী । এনা হলোৰিকলৰ (7১৮০৯০৮০১17 
পকি সারা রোগে দু ক্ৰিক €ষে, মানিক রোগের চিকিৎসা লাঞ্চ 
ই কর যানোৰিকলন পদ্ধতি কি, অকি লাক্ষেশে কাঁ 


২ 


বি ৩. 


চির জার ৪১ হান নাকের তারার হারাল হহাকাকার তরী! করা 
চি। "জংকতের হক, ছাএ বিক্াকৰ নাঙল দীপার কনার উল 
বাদীর «৭ কোন খতীর আগা গোছা, দেগা রাকা 
হূল। বোলকে লব্ৰারিজ কৰাৰ পারিনা, ররর কটকে আরে 
মি মন শত কে, হা কার জার আছে, রাজা জানে জা 
জাজ ০ ফেক উৎস কিছেন। হুর এরা (174 
on) উন, যোগীৰ হৱে ছে স্মৃতি, দে জার উন 15%, জাতে 
| জাগা! রক ধৰ জ1। ডাকার গু এ জিক্ধে নূরী ররর, বাকে 
রি ভিতা ++ বাক দৰা লাম্পাফিতরী গু দাং, আরা ‘জাকে 
টির না সত = পালন ও বিগত ছাড়া, রোগীর ঘনে ন কা 
দি, যেত উ৭। হয, কা হজ বৃক্ষ, কিনি, হাযগ্র খা 
এংন কি অকল হউক না কেন--অনজোড়ে কা গাগাশ করছে 
রা! ছা ৮:৫৯. লাখাকণঞ্ বোগীকে জার প্রাারের টিন 
রদ জি হল ২ক অন্নৰ প্ৰৰ্ালী ছারা হাটি ভিযগদ কাৰে, 
এ ব্যংত 2:5৯ আাখশপূ্ বশাসানকে কের কনে, দে 
যোগীৰ হএ:ক স্বাধীন ভাবে কিরণ কৰয়ে কিযে কিনি রত 
} জপ কোন হবা লক্ষ৷ করেন। এডাহে, রোদীর লক্ষে 
লাঞাব্ক বেৰ পর, ভিনি রোগকে গেকের, যোশীর ঝারাজারজার 
স্ব + হনোকাৰ ( যেহৰ শুর রোগীর রেজার জরে 
i টান, এৰা পিক্কার প্রকি বিযগনার কনা ) হারের হাক 
0 এ) ৭9 সণ তর জনকে, বারে ধারে আলোড়ন পারে 
ফেক, রাণী ক বালাম্বীবলের কতগুলি ক্বাবোোপূর্ণ বৃীকলী ১০৪ 
ভি কক্ছে। শৈশবে শিলার জাতি ভার জটিগ হারোকজার। জার 
এব নিক, সাবার ভাব শাসনের বিরুক্ষে বিয়োগ ) 
কের প্রতি অলিক হয়। এং কারণ, হনোবিক/নকারী 
দিকটি এখন পিতার স্বলবভাঁ। কোগীর সআৰোগপূর্ব, অনকূতিৰ এই 
সী যোগীৰ আ্ারোগ্যোর একটি পূৰ্ব জঙ্ষপ। থে ঘ্যোশন হলো দার 
ডৈঙল হনে “আবদ্ধ (13154) হয়েছিল, বৌ থা? 
| শিখিল হয়ে” তা সচল হয়েছে। বখন বোগীর যানে 


৪৩৯ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


আবদ্ধ আবেগ ডাঁক্তারে স্থানাস্তরিত হয, তার পরবর্তাঁ চিকিৎসার স্তর 
হ’ল রোগীকে রোগের মূল সম্পর্কে সচেতন কবে, ডাঁক্তীরের উপর নির্ভর 
| ন! করে; নিজের নিয়ন্ত্রণের ভার নিজের উপর নিতে উদ্ভোগী করে: 
তোলা" ৩৮-৩১ 
 আনোবিজ্ঞানের একটা স্তরে, রোগী বা রোগিনী তার গোপন প্রেমপাত্রের 
বিকল্প হিসাবে ডাক্তারের প্রতি গভীরভাবে সমর হয়, এটা ফ্রয়েডের সহকর্মী 
ক্য়ার (7386৮) প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন । এক হিষ্টিরিয়া-গ্রজ্ত রোগিণীর 
চিকিৎসার সাফল্যের মুখে সে ক্রয়ীরের প্রতি নির্লজ্জভাবে অ:নক্ত হল। 
বিব্রত হয়ে ক্রয্নার মানসিক রোগের এ নূতন চিকিৎসার পথ ছেড়ে“ দিলেন 
ক্রয়েড ও একাধিক ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন: 
এতে ৱিচলিত ন! হয়ে, এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবুন হল। তিনি 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা! ছারা এই সিদ্ধান্ত করলেন যে সাক্োহন 
(9071০৪17) অথবা! মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী বাবহারে রোগীয় গোপন ও অবদমিত; 
(17০৮5500 ) আকাজ্ষা! যখন সচেতন মনে মুক্তি পায়, তখন স্বভাবতঃই সেই 
আকাক্তার উপযুক্ত প্রেম-বস্তুতে (1০7৫ ০১০০৪) তার পরিপূরণ খোজে 1. 
₹ সহৃদয় ডাক্তারকেই সেই আঁকাঁক্কিত প্রেমপাঁত্রের বিকল্প হিসাব কাছে পেয়ে, ৷ 
রোগী বা রোগিনী তীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক 
আবেগগীন নৈর্বক্রিকত! (impersonal attitude without emotional 
9010111686009) রক্ষা করে চললে. শীগগীরই রোগী নিজেকে সংবরণ করে 
স্বীয় যুক্তিবিচার দ্বারা, নিজের অবস্থা বিবেচনা করতে পারে, এবং নিজের ভার Kk 
নিজেই নিতে সমর্থ হয়)৪* ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন অবচেতন মনের বিকারের 
ছুষ্ট অবস্থার স্বাভাবিক রেচনের ( catharsis ) একটি নির্দোষ 
উপায়। 
জ্রয়েডের স্বপ্নতত্ব তাঁর অন্ুগাঁমীর অনেকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
নি। এবং তার! ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন প্রণালীরও নানা পরিবর্তন করেছেন 
তবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! সকলেই একমত যে স্বপ্ন নিরর্থক নয়, ইহা 
বাক্তির অবচেতন মনের অমীমাংসিত সংঘর্ষের পরিচয় বহন করে। একথাও 


৩৮) Woodworth & Marquis—Psycholozy, P. 389 
৩৯ Freud —A goneral introduction to Psy cho-analysis 
2.1 Woodworth—Contemporary Schocls of Psychology. P. 13 


কল্পন! ৪৩১, 


স্বীকৃত যে, স্বপ্র অনেক সময় ব্যক্তির ইচ্ছাপুরণের উপায়, ইহা তার অন্তরের, 
অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে সহায়ক |. কিন্তু ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা সর্বদাই 
যোনি-কেন্দ্িক, এবং স্বপ্ন ব্যক্তির বাঁল্যের কোন অমীমাংসিত সমস্তার সঙ্গে যুক্ত, 
এই দুইটি বিষয়ে অনেকই ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত নন। ক্রয়েডের স্বপ্ন ব্যাথা 
সম্পর্কে ম্যাক্ডুগ্যাল বলেছেন, “স্থুতরাং আমি সিদ্ধান্ত কচ্ছি। যে ফ্রয়েডের 
স্বপ্নবাখার সুত্র বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন,_বিশেষতঃ মানমিক যার অসুস্থ, 
তাদের স্বপ্ন সম্বন্ধে সত্য হতে পারে, এবং কখনও কখনও যোনি বা যোনি- 
্রিঙ্ স্বপ্নে প্রতীকের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে; কিন্তু সমস্ত স্বপ্নই 
যৌন-ইচ্ছার পরিপূরণ, এমন ব্যাখ্যা করবার মত উপযুক্ত প্রমাণ নেই। স্বপ্ন ও. 
মানসিক বিরতি সম্বন্ধে, ফ্রয়েডের ব্যাখ্যার ক্রুটি হচ্ছে এই যে, এতে বড় 
সহজে, যা কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র সত্য, তা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন সিদ্ধান্ত 
করা হয়েছে। ১১ ফ্রয়েডের নিজ্ঞ্শন মন ও অবদমন সম্পর্কে জোড়, 
বলেছেন” যে ফ্রয়েড, অবচেতন মনের ভ্রিতল হর্ম্যের যে ধারণা করেছেন 
এবং অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে হর্মের সর্বনিয় প্রকোষ্ঠে অন্ধকারে শৃংখলিত 
কুংসিং প্রাণীর হিসাবে যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন তা অতি মাত্রার 
নাটকীয় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই নাটকীয় ধারণাকে খুব উচ্চ 
মুলা দেওয়া চলে না। ৪২ 

ফর়েডের অনুগামীদের মধ্যে যুগ (1578), এ্যাড লাঁর (4৫191) ও আনেষ্টি 
জোন্সের (Ernest খ 018৪) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগা। এঁরা 
সকলেই স্বপ্ন ব্যাখ্যায় এবং মাঁনসিকবিকাঁরের মূল হিসাবে কাঁমাকাজ্ষার 
অবদমনের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু সকলেই মনে করেন যে ফ্রচ্েড, 


£১1 McDougall—An outline of Abnormal Psychology, P. 186-87 

£২ | The notion...of an unconscious ‘as a kind of underground 
dungeon, in which repressed desires remain ‘imprisoned, awaiting a 
Hens of escape, is far too dramatic to be accepted even 95 a চির 
topresentat;ioy, of what occurs. When we temporarily forget a পা 
Which subsequently recurs, we have no more ground for Supposing, 
Piet i has somehow somewhere persisted all the time, than to use a 
simile of Ogden’s, we have for regarding, “the return of spring each 
LE 2s & proof that she has been lurking underground all the- 

ter,” 


Joad—The Mina and it Workings, P. 77-87 


- ৪৩২. শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


কামকে জীবনের একমাত্র মৌলশক্তি হিসাবে গ্রহণ করে, একদেশদপিত 
পরিচয় দিয়েছেন । এবং বাল্যের কোন অবদমিত ইচ্ছাই মানসিক রোগের কার 
এটা তারা স্বীকার করেন নি। এ্যাডলার মনে করে, সাধারণ মানুষের উদ্বমের 
পিছনে আছে হীনমন্তত1_101219165 complex | প্রত্যেক মানুষ এই 
: স্বীনতাবোধ অতিক্রম করে বা! আবরণ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, এবং 
নিজের কাছেও আত্মমর্ধাদা, ক্ষু রাখতে চেষ্টা করে। যে ব্যান্ড ₹ ম্‌ 
দুর্বল মনের অধিকারী, সে নিজের অক্ষমত! ঢাকবার জন্যে, এমন একটি 
স্বারায় (541৩ ০119) অভ্যন্ত হর, যা তা অক্ষমতার অজুহাত হসা ৫ 
ব্যাবহার করতে পারে। দে অনুস্থতার অভিনয় করে। বাস্তব পরিবেশ ভার 
উপর যে দাবী করে, তা এড়াবার উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি বাইরের কোন অঙ্গ 
অজুহাত স্থষ্টি করে, অথবা কোন ব্যাধিব! মানসিক বিকার কল্পন! করে এবং তার 
অভিনয়ে অভ্যস্ত হয়ে, নিজের অহমিকাকে অস্ত্র রাখতে চেষ্টা করে। ১১ তা! 
স্বপ্রের মধ্যে তার এই আত্মরক্ষার চেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায় । ০৪ ব্য 
তাঁর অহমিকা অক্ষ রাখবার জন্যে, অবচেতন ভাব যে নানা প্রকার কো! 
₹ অবলম্বন করে, তার সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেছেন আর্পেই, জোন! 


এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের কোন পাপ বা অপরাধকে ঢাকবার জন্তে, 
মনের কাছেও, সেই কাজের সমর্থনে আগা তদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত কাঁরণ অ 


ঠকিয়েই টাকা করেছে, ওর দুশো টাকা মারলে অন্ায় কিছুই লে নেই 

ছাড়া হয়তো ব্যাটা মদ খেয়েই এ টাক! ওড়াতো। এ টাকা আমি 

সন্ধায় করেছি, ছেলেমেয়েদের জামা কাপড়ের জন্তে 1:* স্বপ্নেও এ জা 

নিজের মনকে চোখ ঠারার চেষ্টা চলে। 
সাম্প্রতিক কালে '্বপ্ন সন্ধে টা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলেহ 

5৩. Flugel—A Hundred of Psychology P. 173. নু 
৪৪. Adler—Individual Psychclogy 


$৫ এ বিষয়ে এবং ক্রয়েড ও মানসিক বিকার সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্ত ঝা 
হের মনের স্বাস্থ ও মনের বিকার গ্রন্থ দ্ব্য। : A 


কল্পনা ৪৩৩ 


সম্পূর্ণভাবে নিয়স্তিত অবস্থায় ( under strict laboratory conditions ) 
ভেষজ ইত্যাদি কৃত্রিম উপায়ে গভীর ঘুম স্থষ্টি করে, স্বপ্ন সম্বন্ধে কতগুলি 
নির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হচ্ছে_যথা, সব মানুষই কি স্বপ্ন দেখে? 
্বপ্রহীন গভীর ঘুম হয় কিনা? বহু পরীক্ষার পর, অধিকাংশ মনোবিদের 
দিন্ধান্ত, যে আমরা সকলেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি-এবং গ্রত্যহই স্বপ্ন 
দেখি। কোন কোন মানুষ গর্ব করে বলেন; যে তাদের একঘুমে রাত 
কেটে যায়, স্বপ্ন উপ্রের বালাই তাঁদের নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের 
দিদ্ধান্ত এর বিপরীত। তারা বলেন যে, স্বপ্ন দেখেন না বলে যারা গর্ব 
করেন, তারা রোজই স্বপ্ন দেখেন, কিন্ত তা ভুলে যান। স্বপ্নের মধ্যে 
তাদের অন্তরের বিরোধ সম্পূর্ণভাবে মিটে যায়, অবচেতন মনের সন্ত 
সমস্তারই নগদ নগদ সমাধান হয়ে যায়, তাই স্বপ্নের কোন স্মৃতি তাদের 
মনের মধ্যে থাকে না। আর একটি প্রশ্ন হ’ল রাত্রে ক'বার আমরা স্বপ্ন 
দেখি? পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এ বিষয়ে বযক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর 
প্রভেদ আছে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে, বলা যায় যে, একজন সুস্থ মানু 
প্রতি রাত্রিতে ছ’বার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে কি রং দেখা যায়? না. তা শুধুই সাদায় 
কালোয়? এ বিষয়ে পরীক্ষার ফলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় নাই। 
স্বপ্নের স্থায়িত্ব কতক্ষণ ব্যাপী? এ বিষয়ে এক পরীক্ষার ফলে এক মনোবিদ্‌ 
কৌতুহলো দীপক সিদ্ধান্তে পৌছেচেন। তীর মতে, রাত্রি যত গভীর হতে 
থাকে, স্বপ্ন ততই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। শেষ রাত্রের রবিকে, ঘুমও পাঁৎ্লা 
হতে থাকে, স্বপ্নও ক্রমশঃ ক্ষণস্থায়ী হতে থাকে। এই পরীক্ষার স্থত্র ধরেই, 
সার এক বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করলেন যে, ফ্রয়েড বলেছিলেন, স্বপ্ন ঘুমের 
পোষক dream is the guardian of sleep, বরং বিপরীত ভাবেই বলা 
উচিত, ঘুমই স্বপ্নের পোষক । তবে বর্তমান পরীক্ষার ফলে আধুনিক 
বিজ্ঞান।রা মনে করেন, স্বপ্নে ব্যক্তির কোন ন! কোন অপূর্ণ ইচ্ছা পরিপূরিত 


ঘা; অথবা ব্যক্তির জীবনে কোন অমীমাংসিত সমস্তার সমাধানে অচেতন 
মন চেষ্টিত হয়।৪৩ 


দিবানধপ্ন অলস কল্পনা dream, : [11201255-ন্থপ্ের 


মধ্য কল্পনার যে খেলা, তা ব্যজির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। 
2 সচেতন 
= ১৩৪ তি 
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৪৩৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


তবে তা ব্যক্তির অবচেতন মানসের :কোন ইচ্ছা মেটায়_কোন ছন্দের 
সমাধানের চেষ্টা করে। এটা ঘটে ঘুমের মধ্যে ; কিন্তু দিবাস্বপ্ন ব্যক্তির 
জাগ্রত সচেতন মনের ক্রিয়া । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূঢ় জগতের আঘাত, 
অভাব, নিরাশ! ভুলবার জন্তে, ব্যক্তির এই ছেলে-খেলা। ফ্রয়েড, তাই এ 
জাতীয় ক্রিয়াকে, বাস্তবজগতের আঘাত এড়াবার উদ্দেশ্যে, পলায়নী মনোবৃত্তি 
( escape from the Reality Principle বলেছেন । ফ্রয়েডের মতে, 
এ একপ্রকার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা (compensation) | বীস্তবজগতে যে অভাব 
ও বঞ্চনার দুঃখ ব্যক্তি ভোগ করে, রঙীন কল্পনার জাল বুনে ( phantasy ), 
ব্যক্তি যে দুঃখের ক্ষতিপূরণ করে, অন্তরের ক্ষতে প্রলেপ লাগায় ৷ জ্রয়েড, মনে 
করেন,সমন্ত কাব্য ও দর্শনের মূলে এই পলায়নী বৃত্তি। তাই এদের এত আকর্ষণ 
এখানেও অবচেতন মনের ইচ্ছার পরিতৃপ্থি। কিন্তু এ পরিতৃপ্তি ইন্দিয়ের স্তর 
অতিক্রম করে উধ্বতর স্তরে। এখানে ঘটেছে মৌল কামাজ্জার উদগতি 
(sublimation ) 1:8 দিবাস্বপ্ন ও অলস কল্পনা আপাঁতমধুর এবং আশাহত 
মানুষের জীবনে এরও কিছু প্রয়োজনও আছে । কিন্তু ব্যক্তিও জানে বাস্তব 
জীবনের সমস্তা সমাধানে এ অক্ষম। ছাত্ররা যাতে এই অলস কল্পনার দাস 
ন! হয় সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন । অতিরিক্ত দিবাস্বপ্নপ্রবণত! 
দুর্বল চরিত্রের লক্ষণ । 

কয়েকটি মানসিক বিকার ও তাদের ক্রয়েডীয় ব্যাখ্যা 

মানস বিকারগুলিকে দুইটি প্রধান দলে ভাগ কর! যায়” নিউরোজিস, 
( neurosis ) ও সাইকোজিস, € 13550170515 )। নিউরোলিদ্‌ চিকিত্সা 
অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সাইকোসিসে রোগের মূল গভীরতর ৷ 

ঝানে (খরা) প্রথম এ ইঙ্গিত করেছিলেন যে চেতন-মানস হে 
আকাজ্ফা বা অভিজ্ঞতা, বিচ্ছিন্ন হয়ে (1193079600. ) মানসিক বিকার 
সৃষ্টি করে, কিন্তু কেন এই বিচ্ছেদ ঘটে, তার স্ুব্যাখ্যা প্রথম ক্রয়েডই দেন! 
নিলেন 04 বক কামাকাক্ষা সমাজ. কু 
নিন্দিত হওয়ার ফলে, অবদমিত হয়ে নির্জান মনে আত্মগোঁপন করে। এদের 
স্বাভাবিক ভাবে এবং নির্দোষ ভাবে মুক্তির ব্যবস্থার পথ রুদ্ধ হলে, এরা 
ব্যক্তির মানসম্জোতের সচেতন ধার! থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজস্ব এব 


88 Freud—Wit and its relation to the Unconscious. 


ররর রাম. 


কল্পনা ৪৩৫ 


গোপন জগৎ সৃষ্টি করে। এদের মুক্তির পথে বাধা দুর্লজ্ঘ্য হলে, এরা 
অবচেতন মনে জটিল জাল (০০mচlexe৪) সৃষ্টি করে, এবং এর] কতগুলি 
অমূলক বিশ্বাস, আবেগ ইত্যাদির কোঁষে আবদ্ধ হয়ে, নিজস্ব সত্তা ও বেগ 
আয়ত্ত করে। সুতরাং, সমস্ত মানসিক বিকারের চিকিৎসায়ই বিচ্ছিন্টতার 
মূল আবিফার করে অবচেতন মনের জটিল জালের বন্ধন-মুক্ত করে, অবরুদ্ধ 
আকীজ্ষাকে চেতন মানসজীবনে স্বচ্ছন্দ মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন । ইহা! বহু 
সময় ও ধৈর্য সাপেক্ষ ।৪৫ যে মনোবিকলন ( ( Psycho-analysis ) পদ্ধতির 
দ্বারা এ প্রকার রোগ নির্ণয়, বাঁ তাঁর চিকিৎসা সম্ভব, ত! অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের 
ছারাই সম্ভবপর 

নিউরোসিস্গুলিকে সাধারণতঃ তিন দলে ভাগ করা হয় 

(১) নিউর্যাস্থেনিয়/_Neurasthenia—এর মুলগত অর্থ স্বায়বিক 
দর্বলতা। এ সব রোগীদের উপসর্গ,_কাজে অনিচ্ছা, মাথ|ধরা, পিঠব্যথা, 
ছর্বলতা। এ সব রোগীদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন, জীবনে কোন 
জীবন্ত আগ্রহের কেন্দ্র স্থষ্টি করা (২) সাইকেস থেনিয়|—Psychasthenia— 
এর মূলগত অর্থ, মানসিক অবসন্নত] ( mental exhaustion )। কোন 
বিষয়ে মন স্থির করতে না পারা (the grasshopper mind), শুচিবাই, 
মুদ্রাদোষ, অকারণ দুশ্চিন্তা, প্রয়োজন না! থাকলেও চুরি করবার ইচ্ছা 
(1৭910618008), এ সব এই মানসিক রোগের উপসর্গ । এর পেছনে 
আছে, ব্যক্তির নিজ পরিবেশের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে চলবার অক্ষমতা । 
“গর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মনঃসমীক্ষণ দ্বার! রোগী নিরাময় হয়। ওষুধ 
হিসাবে 14011, 1৭৮৪০০6] উপকারী। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত 
এ সব উপ ব্যবহার নিতান্ত অন্ুচিত। এ সব রোগীদের পক্ষে সুনিদ্র বিশেষ 
প্রয়োজন। সেই জন্য এ সব রোগে সাধারণতঃ রোগীকে কিছু যৃদু ঘুমের 
বুধ দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব ওষুধ অধিক মাত্রায় সেবন করলে, মৃত্যু পর্যন্ত 
ঘটতে পারে। কাজেই রোগীর নাগালের মধ্যে এ সব ওষুধ রাখা নিরাপদ নয়। 

হিষ্টিরিয় Hysteria অনেক প্রকারের আছে। তবে এর যে 
ঘর সঙ্গে আমরা সাধারণতঃ পরিচিত, তা হচ্ছে যে ব্যক্তি হামি, কামা, রাগ 


ই গরক্ষোভের প্রকাশ বদ্ধ করতে পারে না,_হাঁসতে হাসতে বা কাদতে 
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কাদতে অবসন্ন হয়ে পড়লেও, থামতে পারে না। গুরুতর ক্ষেত্রে,_ হাতি গা 
খিচুনী, মুখ দিয়ে কেনা ওঠা, চেতনালোঁপ ইত্যাদি ঘটে । এর পিছনে দৈহিক 
কারণ অবশ্য থকে । যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির বিষম আঁতংককর শব্দ (shel! 
৪০5) ইত্যাদির ফলে হিষ্টিরিয়া দেখা দিতে পারে। এবং ব্যক্তি সামায়িক- 
ভাবে বা স্থায়ীভাবে সম্পূর্ণ অবশীর্দ (1)%215501 ) হয়ে যেতে পারে। 
দৈহিক কারণ ছাড়াও, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন না কোন মান সক কারণ 
বর্তমান থাকে । ব্যক্তির মনে গভীর কোন প্রক্ষোভ উপস্থিত হয়ে, তার 
স্বাভাবিক প্রকাশের পথ বারে বারে রুদ্ধ হলে, হিষ্টিরিয়া দেখা দেয়। ভয়, 
ক্রোধ ও কাঁম মানুষের প্রধান প্রক্ষোভ,__মেয়েদের পক্ষে তার কোনটিরই 
স্বাভাবিক প্রকাশের পথ সহজ নয়। তারা বাধ্য হয়েই চাঁপা প্ররুতির। 
কিন্ত এই আত্মাবদমন অবচেতন মনে অস্বস্তি (০0510) ) সৃষ্টি করে এবং 
ব্যক্তির সহের বা আত্মশাঁসনের শক্তির সীম! অতিক্রম করলে, তখন তাদের 
প্রকাশ, মাত্রাতিরিক্ত ভাবে হাঁসি, কান্না আদরের মধ্য দিয়ে দেখা দেয়_ 
এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই অবরুদ্ধ আবেশ কেটে পড়ে (release of 
tension )। হিষ্টিরিয়া রোগীরা অত্যন্ত অভিভাঁবন-পরায়ণ (50289561019) । 
এদের নিজন্ব ক্রুটি ব! দুর্বলত! স্বয়ং সৃষ্ট শারীরিক রোগের লক্ষণ দিয়ে এরা চাগা 
দিতে চাঁয়। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাও (দাঙ্গার সময় ভয়ে ভয়ে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকা, 
চীৎকার করবারও উপায় নেই ) কখনো কখনো! হিষ্টিরিয়ার কাঁরণ। ৪৬ 

হিিরিয়াকে তিন দলে ভাগ করা হয় এ্যাংজাইটি হিষ্টিরিয়া, কন্ভার্সন 
হিষ্টিরিয়! ও মাটিক হিষ্টিরিয়।। 

সাইকোসিস্‌ গুলির কারণ, হয় মস্তিের আমঘুপদার্থের বিকার 
(structural disorder) অথবা মানসক্রিয়ার বিকার ( functional 
disorders )। প্রথম জাতীয় সাইকোসিসের চিকিৎসা দুঃসাধ্য । এই দলের 
মধ্যে আছে প্যারেসিস্‌ । সিফিলিস্‌ বিষে মস্তি আঁ্রান্ত হলে এ ভয়ানক 
রোগ ঘটে। রোগীর কতগুলি ক্রিয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হয়, কতগুলি ক্রিয়ার 
উপর বশ থাকে না, কথ| জড়িয়ে যায়, চলতে গেলে মাতালের মত টলে_ 
মাথাটা দুলতে থাঁকে। কখনো! কখনো! ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করে, 
বা যাঁদক ভেষজ দিয়ে সাময়িক চিকিৎসা করা হয়। অল্প কিছু ক্ষেত্রে 


৪৬. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য গুহ “মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার; পুস্তক দেখ । 


কল্পন। ৪৩৭ 


মস্তিফের রুঘ অংশ অস্ত্রোপচার করে ফেলে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই 
অল্পদিনের মধ্যে রোগী মার! যায়। ) 

সেনাইল্‌ ও এ্যালকোহলিক্‌ সাইকোলিস--ইহা বা্ধক্য-জনিত 
মস্তিষ্কের সাযুপদার্থের ক্ষয়, অথবা অতিরিক্ত মন্তপানের ফলে মস্তিষ্কে বিষ সঞ্চারের 


-ফলেঘটে। এসব রোগীর স্বৃতিবিভ্রম (৭০৪৪৪ ) ঘটে, অথবা মিথ্যাস্থৃতি 


(618০ memory) আয়ত্ত হয়। নানা প্রকারের ভ্রান্তি ( delusions of 
persecution, delusions of grandeur ete) দেখা দেয়। এরও মহজ 
চিকিৎসা নেই । | 

ফ্যাংস্তন্যাল সাইকোলিসের মধ্যে (১) ম্যানিক্‌-ডিপ্রেসিভ, 
সাইকোনিস_Manic-depressive Psychosis—উন্মাদদের মধ্যে 
কিছুকে দেখা যায়, তারা হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত (1471০). আবার 
কখনও নিতান্ত অবসন্ন (depressive )|  ম্যানিকৃ অবস্থায় রোগী বিষম 
চীৎকার করে, কুৎসিৎ গালাগালি করে, অনবরত হাত পা ছোড়ে, নাচে, 
গান গায়, জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করে। আঁবার_ ডিপ্রেসিভ্‌ অবস্থার 
রোগী অত্যন্ত বিষণ্ন ও অনুতপ্ত হয়,-কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে 


. চায় না, কখনো বা আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে। এরা নিজেদের সর? 


হা৷সকান্নার জগতে বাস করে। 

লিজোফ্রেনিয়|-5০hiz0০hrenia৪_এর  ধাতুগত অর্থ মনের শি 
অংশে ভাগ হয়ে যাওয়। 1 (splitting of the 201700)। পূৰ্বে এ অবস্থাগুলিকে 
ডিমেন্সিয়া প্রেকক্স ( Dementia Praecox) বলা হত ।--এর অর্থ 
যৌবনে উন্মাদ রোগ । সাধারণতঃ যৌবনেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। 
এ বিকার নান প্রকারের ঃ 

১। সাধারণ সিজোফ্রেনিয়া__ Simple Shizophrenia— এই 


" বিকারে রোগী সমস্ত উচ্চাকাজ্ঞ! হারায়। এর! মানুষের সঙ্গ এড়ায়, সর্বদা 


বিষ ও নিরুৎসাহ। পৃথিবীর সব কিছু থেকে তার! নিজেদের সরিয়ে নিজেদেরই 
ভিতরে ( withdrawal ) লুকিয়ে থাকতে চায় । 

২। হেবিফ্ৰেনিক সিজে৷ফ্রেনিয়—Hebephrenic Schizophrenia 
এ রোগীরা বোকার মত হাসে, কাঁদে, কাপড় চোপর খুলে ফেলে । সামাজিক 
পরিবেশ সম্বন্ধে এর! সম্পূর্ণ উদ্াপীন। এদের কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি ও 


৪৩৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বিবেচনার অভাব দেখা! যায়। যদি বলা হয় “তোমার মা কাল মারা 
গেছেনঃ,_-তবে হয়তো রোগী হা হা করে হাঁসতে থাকে । 

৩। ক্যাট।টোনিক লিজোফ্রেনিয়া—Catatonic Schizophrenia 
এই রোগীদের মধ্যে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আড়ষ্টতা দেখা যায়। এদের 
অন্সপ্রত্যঙ্গ যেন মোম দিয়ে গড়া (waxy flexility ) ; একভাবেই ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা বসে থাকে। হাঁতখানা একভাবে বাকিয়ে দিলে” সে ভাবেই 
নিশ্চল ভাবে অপেক্ষা করে। কথা হয়তো বলে না, কয়েকমাস ধরেই। 
(কোন কিছু করতে বললে, ত! করবে না, যদি জিজ্ঞাসা করা যাঁয় খাঁবে কিনা, 
অমনি উত্তর দিবে, ‘ন!’ (168%191) )। বাইরের জগৎ এদের কাছে 
প্রায় অবলুপ্,_এর! নিজের মধ্যেই নিজেদের গুটিয়ে রাখে (৪1 in, 
encapsulated )। 

৪। প্যারানয়েড পিজোফ্রেনিয়—Paranoid Schizophrenia— 
এই জাতীয় রোগীরাই মনোবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সব চেয়ে 
বেশী। এ সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তির মধ্যে যেন বিভিন্ন সত্তা ক্রিয়া 
করেছে, এবং এই সত্তার একটির সঙ্গে আর একটির কোন সম্পর্ক নেই। 
অনেক সময় ব্যক্তি নিজের এই বিভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন) এবং 
যখন একটি সত্তা ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া করে, তখন অন্য সততার স্বৃতিও 
তার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। এখানে বাস্তৰিকই একটি ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি 
ব্যক্তিতে ভেঙ্গে যায়_বাস্তবিকই Splitting of Personality ঘটে ! সাহিত্যে 
্রীভেনদনের মনোমুগ্ধকর ডাঃ জিকেল্‌ ও মিঃ হাইড, বইখান প্রকাশের 
পরে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে, এ রকম কয়েকটি ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিননতার 
বাস্তব ঘটনার কথা জানা যায়। প্রত্যেকে ব্যক্তির মধ্যেই বিভিন্ন বিরোধী 
আকাজ্ফা, আদৰ্শ (universe of desire ) ক্রিয়া করে । ব্যক্তি অনেক 
সময়, পরস্পর বিরোধী নৈতিক তল থেকে (9০1110600 moral levels ) 
ক্রিয়া করে। কিন্তু তথাঁপিও সুস্থ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই আছে, সমস্ত বিভেদ ও 
বিরোধিতাকে সমন্বয় করবার শক্তি। বাস্তবিক পক্ষে, এটা সুস্থ ব্যা্ভত্বের 
একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে, এই একতার টি 
ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির অনস্তঃস্থিত বিভিন্ন শক্তি-আকাঙ্কা-দৃষ্টিজ্দীর এক একটি কেও? 
স্বাধীন সত্তা লাভ করে” ব্যক্তিত্বের একতাঁকে বিপন্ন করে। পূর্বেই বলেছি 


চি 


কল্পনা ৪৩৯ 


ফ্রয়েড-পন্থীদের মতে সমস্ত মাঁনপবিকারের মূলেই রয়েছে. অবচেতন মনে 


এই বিসঙ্গ (81550012807 )।  দিজোফ্রেনিয়ার বেলায় এই বিসঙ্গ 


চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে । মানসিক রোগের. চিকিৎসার বেলায়ও তাই এই 
বিদঙ্গ দূর করবারই চেষ্টা”_ব্যক্তিত্তের এঁক্যের শক্তিকে উদ্বোধন করবার 


প্রয়াস ।৪৭ 


রি উর রিটা... LEAL 


৪৭ মানসিক রোগ সম্পর্কে আলোচনায় নিম্নলিখিত কয়েকথানি বই বিশেষ সহায়ক_ 


McDougall Abnormal Psychology 
Psychology of Insanity 

চি, An Introduction to Pychoanalysis 5 Psychopathology 
& Abnormal Psychology of Everyday life 
RS Mental Hygiene 
Flugel Mental Health 
Shaffer A Hundred years of Psychology 

The Psychology of Adjustment 


“এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে বিভুরপ্জন গুহের মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার দ্রষ্টব্য । 


নঁ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
কাজ শেখা_-পডা শেখ! ( Learning ) 


শেখার মানে কি? শিক্ষা’র সংজ্ঞা--শেখা মানে, নৃতন কিছু আয়ত্ত . 


কর!,__এই নূতন কিছু, কোন ভাবও (ide5) হতে পারে, আবার কতগুলি 
কাজের কায়দা ও (81511) হতে পারে । নাইট প্রথম জাতীয় শেখাকে "প্রকৃত 
শিক্ষ!’ এবং দ্বিতীয় ধরণের শেখাকে “অভ্যাঁন শিক্ষা” বলেছেন। ১ নূতন যা 
আয়ত কর! হয়, ভার মূলে আছে পুরাতন অভিজ্ঞতা । পুরাতন অভিজ্ঞতা 
আমাদের নূতন অভিজ্ঞতার পথে অগ্রসর করে, এবং এই নূতন বর্তমান 
অভিজ্ঞতার ফলে, আমাদের পুরাতন অভিজ্ঞতা, ভাব, ধারণা, কর্মকৌশল 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। তা হলে, শেখার সংজ্ঞা হল, অভিজ্ঞতার লে আমাদের 
ব্যবহারে যে পরিবত'নের ছাপ লাগে, তাই হল শেখা change in 
performance with practice’ বা “‘modification of behaviour.” 
শেখা মানে অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান, “profiting by past 
experience.” তাঁই উড ওয়াৰ্থ এবং মারকিস্‌ শেখার সম্বন্ধে বলেন, “শেখা 
মানে, ব্যক্তির বিদ্যা ব| দক্ষতার সঞ্চয়ে, নূতন কিছু যোগ করা। বাইরের 
দিক থেকে দেখলে, শেখা মানে নূতন কিছু আয়ত্ত কর!। সেই নূতন ক্রিয়াটি 
ব্যক্তির এমন ভাবে আয়ত্ত হওয়া চাই, যেন আবার পরেও সেই ক্রিয়াট 
কাজে লাগে।২ ম্যাকগিয়োক্‌ শিক্ষা উদ্দেশ্তমূলক, এবং তা কোন আগ্রহ 
বা প্রক্সোজনকে মিটায়, এ কথার উপর জোর দিয়েছেন । তার মতে শেখার 
মংজ্ঞ! হল, “অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার .পরিবর্তন। সম্ভবতঃ সব ক্ষেত্রেই এই 


21 We must begin by distinguishing two senses of learning habit . 


Or motor learning: (the sense in which we learn how to swim or to ride # 
bicycle ) and true or ideational learning ( the sonse in which we lear 
how an engine works or 1nderstand the proof of theorem in geometry)* 


4892 Margaret Knight. A modern introduction to Psychology. 7১. 127 


২| Woodworth & Marquis—Psychology, 


শেখা ৪৪১ 


পরিবর্তনের উদেশ্য, ব্যক্তির বর্তমান কোন আগ্রহের পরিতৃপ্তি।* - শেখার 
ফলে ব্যকির ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটে। 

স্বাভাবিক পরিণতি ও চেষ্টাকৃত শেখা_কিন্ত এই পরিবর্তন, 
বয়সের সঙ্গে স্বাভাবিক পরিণতির ( 11901010) ) ফলে যে পরিবর্তন, তা 
থেকে পৃথক। প্রথমতঃ, শেখার ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা পরিবেশের 
প্রভাবে, বাক্তির সচেষ্ট ক্রিয়ার ফলেই হয়। স্বাভাবিক পরিণতিতে যে পরিবতনিঃ : 
ভা আসে ভেতর হতে,__বাইরের প্রভাবে নয়। দ্বিতীয়তঃ, শেখার কলে যে 
গরিবর্তনগুলি সাধিত হয়, যে নৃতন জ্ঞানটি আয়ত্ত হয়, ত! ্পূর্ণভাবে বাজিগত। 
অভ্যাসের কলে, বাঁজনাঁটি যে আয়ত্ত করল, তা সম্পূর্ণ ভাবেই তার নিজস্ব 
বিদ্তা। অপরে সেই কৌশলের অধিকারী নাও হতে পারে। কিন্তু ম্যাচুরেশন 
বা দেহমনের স্বাভাবিক পরিণতির ফলে যে শক্তি সামর্থা, বুদ্ধি ও আবেগের 
প্রকাশ দেখা যায়, তা শুধু একই ব্যক্তির নয়, এ জাতির অন্তর্গত সকলের 
যধোই কম বেশী পরিমাণে তা দেখা যায়! 

কিন্তু এই পরিণতির সঙ্গে শেখার অতি নিকট-সন্ন্ধ রয়েছে। সব শেখার, 
পশ্চাতেই থাকে, দেহমনের একট! উপযুক্ত পরিণতি । সব কাজ সব বয়সের 
জনত নয়। ছুই মাসের শিশুকে দর্শন শাস্ত্র শেখান সম্ভব নয়। তার বুদ্ধি যথেষ্ট 
পরিণভ নয়। তেমনই সাইকেল চাঁলাতেও সে পারবে না তার পেশী 
ইত্যাদির উপযুক্ত পুষ্টি চাই। তাই গেসেল বলেন; শেখার পশ্চাতে থাকবে 


“উপযুক্ত দেহ মনের পরিপক্ধতা (Maturation) ৪ 


মান্য যেমন শেখে, পশুরাও তেমনি শেখে। বানর নাচতে শেখে” 
মানুষের সহজ হাবভাব নকল করতে শেখে। সার্কাসের হাতী, ঘোড়া 
বাঘ, সিংহ, নানা খেলা শেখে। এমনকি মাছদের+ মধ্যেও শেখার 
ব্যাপারটা দেখা যায়। এই সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে, ইতর প্রাণীরাও' 
শেখে। থী 

প্রাণীর কি করে শেখে? থর্ণভাইকের পরীক্ষা _বস্তত, ধর্ণডাইক 


~~ 


| MeGeoch—The Psychology of Human Learving- 


1 Gessell—The maturation of infant behaviour. Psycho. Rev. 1930 
37, 334-34 f 
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প্রমূখ মনোবৈজ্ঞানিকেরা প্রথমতঃ পশুদের উপর নানা প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন, এবং এ সব সিদ্ধান্ত মানুষের শেখার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। এর একটি 
বিজ্ঞান-সন্মত কারণ আছে। মানুষের মন ও ব্যবহার অনেক বেশী জটিল, 
অনেক বেশী বিচিত্র। কিন্তু পশুর জীবন তুলনায় অনেকটাই সরল ও এক- 
ধরণের । তাই মনের £প্রাথমিক বৃত্তিগুলির স্বরূপ ও ব্যবহার জানতে হলে, 
: প্রথম পশুদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সুফল লাভের আশা বেশী। অবশ্য বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার জন্তে যে সাবধানতা অবলম্বন কর! প্রয়োজন, তাহা করতেই হবে। 
কিন্ত ঠিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পণুর ব্যবহাঁরকে’ বিশ্লেষণ করলে 
চলবে না । * 

বিবিধ পরীক্ষাগুলির কলে, শেখা সম্বন্ধে যে সব বিভিন্ন মত প্রচলিত হয়, 
তাদের মোটামুটি তিন দলে ভাগ করা যায়। (১) সংযোগস্ুত্র স্থাপন 
মতবাদ ( Connectionism ) অথবা থর্ণডাঁইকের ভুল সংশোধন করে শেখা 
মতবাদ (rial and error learning), (২) উদ্দীপকের সাহাষো 
কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি মতবাদ ( Conditioned reflex ), (৩) সমগ্রতাবাদ 
বা অন্তদৃষ্টির ফলে শেখা মতবাদ ( Gestalt or the Field theory of 
Learning or the theory of Learning by insight). প্রথম 
মতবাদের সুস্পষ্ট প্রচার করেন খর্ণডাইক ; দ্বিতীয় মতবাদের আবিদ 
প্যাভ্‌ লভ, এবং বেখ টেরেভ ( এই মতবাদ পূর্বেই আলোঁচিত হয়েছে )। এবং 
তৃতীয় মতের সমর্থকদের মধ্যে কোয়হলার, কফকা, লিউগ্সিনের নাম 
সুপ্রদিদ্ধ। 

১। যোগসূত্ৰ স্থাপনের মতবা্—Connectionism or the 
bond theory of learning or learning by trial and error— 
ধর্ডাইক শেখার সরলতম মূল স্থত্রটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলেন ৷ পূর্ণ বস 
মাহষের উচ্চতর শিক্ষার'ক্ষেত্রে, যুক্তি বা বুদ্ধি সচেতনভাবে কাজ করে। থর্ণডাইক 
শিক্ষা ব্যাপারটিকে উচ্চতর অবস্থা দ্বারা নিস্নতর অবস্থার ব্যাখ্যা না করে 


¢ | Inno case may we interpret an action as the outcome of the 
exercise of higher psychical faculty, if it can be interpreted ‘as the 
outcome of the exercise of one which stands lower in the 
Psychological scale. 


Lloyd Morgan. An introduction to Comparative Psychology. P. 59 


শেখা ৪৪৩ 


শিক্ষার নতম অবস্থার আবিষ্কার করে, ধীরে ধীরে উচ্চতর মানসিক অবস্থার 
ক্রমবিক শের ছারা ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তার মতে, বাবহারকে বুঝতে হলে, 
র সরলতম বা মৌলিক অবস্থাকে প্রথম বুঝতে হরে। তার পর কি 
এ প্রত্রিয়াগুলি সংযুক্ত হয়ে জটিলতর হয়ে উঠে, তা আলোচনার 
হবে। এই কারণে তিনি ইতর প্রাণীর স্তর থেকে শেখার প্রকৃতিকে 
বোঝার চেষ্টা করেন, এবং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ “শেখা” 
মন্তাটি মনোবিজ্ঞানে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে, ইকের 
৯৯১১ সালে ‘Animal intelligence’ পুস্তকটি প্রকাশনার পরেই । 
 ধর্ণডাইক ক্ষুধার্ত বিড়াল, কুকুর ও মুরগীর উপর অনেক পরীক্ষা করেন। 
্ধার্ত বিড়ালের উপর পরীক্ষাটিই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। 
একটি ক্ষুধাৰ্ত বিড়ীলকে একটি বিশেষ ধরণের থাচাতে ( puzzle box ) 
টকে রাখা হয়।- বিড়াঁলটি দেখতে পায়, এমন জায়গায় খাঁচার বাইরে 
ধান রাখা হয়। খাঁচার দরজাটা একটা সহজ ছিটকিনি দিয়ে বা দড়ি দিয়ে 
কান। বিড়ালটি প্রথমে এলোপাথারী ভাবে খাঁচা থেকে বের হয়ে 
বার জন্যে চেষ্টা সুরু করে। আঁচড় কামড়, ছুটাছুটি, গর্জন, খাঁচার ভিতর 
দিয়ে পা গলান, ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যবহারই দেখা দিল। হঠাৎ সম্পূর্ণ 
মাকশ্মিক ভাবে, একবার থাবা দিয়ে সে ছিটকিনি খুলে ফেলল, এবং 
বের হয়ে এলো ।৬ ওকে সামান্য একটু খাগ্ দেওয়া হল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
আবার খাচায় গোর! হল। এই ভাবে, অনেক বারই তাঁকে খাঁচায় 
শ্দীকরা হয়। প্রতিবারই একই ধরণের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু ক্রমশঃ 
ই এলোপাখারী আঁচড় ও কামড় কমে আসতে লাগল, এবং শেষে বিড়ালটি 
ন পুরবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, দরজাটি খুলে বের হতে সক্ষম হল। 
নণত:, একটি বিড়াল ২০ থেকে ২৫ বার চেষ্টার ফলে, বের হয়ে 
দিতে পারে, এবং এতে প্রায় ঘণ্টাটাক্‌ সময় লাগে, দেখা গিরেছে। নীচে 


I The cat shows রি. signs of discomfort and an impulse to 
Pe from confinement. It tries to squeeze through any opening ; it 
৯ and bites at the bars or wire ; it thrusts its paws out through 
Opening and. claws at every thing it reaches; it continues its 
ts when it strikes any thing loose or shaky ; it may claw at thing 
Within tho box, Thorndiko. Animal intelligence P. 35 
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প্রতিবারের পরীক্ষায় ( ৮i৭1 ) কতটা করে সময় লেগেছে তার একটি রেখাচিত্র 
দেওয়া গেল । 


0 2 46 8 10121416 18 2022 24 
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Fig 53. Learning Curve of hungry cat. From Thorndike— 
Animal intolligence. ER gry ca om Th 


এই রেখাচিত্র থেকে দেখ! যায়, যে চব্বিশবার চেষ্টার প্রয়োজন হয়েছে 
বিড়ালটির দরজা খোলার কৌশল শিখতে। প্রথম দিকে সময় অনেক বেশী 
লেগেছে, পরে ধীরে সময় কমে আসছে, এবং বক্র রেখাঁটি মন্থন গতি 
লাভ করেছে। এই গ্রাফটি সকল প্রাণীর অনুরূপ পরিবেশে শিক্ষা বিষয়ে 
ব্যবহারের একটি প্রতীক বললে, অত্যুক্তি হয় না। এবং এই প্রকার 
ব্যবহারকেই ‘trial and error’ অথব| ‘trial and 5U০০e৪5’ ছারা শিক্ষার! 
উদ্দাহ্রণ বলা চলে। 

বিড়ালের ব্যবহার - বিশ্লেষণ করে খর্ণডাইক সিদ্ধান্ত করলেন, ফে 
বিড়ালটির ব্যবহার বুদ্ধি বা -বিচারগত নয়। এটা বহুলাংশে আকম্মিক 
এবং যান্ত্রিক ব্যাপার। -তিনি_ একে বলেছেন, 'tria! and error 
learning’—ভূল সংশোধন করে শেখা। এখানে অজান! থেকে জানার 
পথে গমনে কোন হঠাৎ আলোর বলকানি’- রূপ অন্তদৃষ্টি নেই 
এখানে শিক্ষার বক্র রেখাটি ধীর গতিতে মক্ণতাঁবে নিয্নগতি লাভ 
করেছে, অর্থাৎ ভুলের সংখ্যা একবারেই কমে যাঁয় নি, ধীরে ধীরে 
কমেছে। যদি- বিড়াল বিচার করতে সক্ষম হত, তবে একবার ঠিক 
সমাধান লাভের পর, দ্বিতীয় বার ভুলের সম্ভাবনা থাকত না। বিড়ালটির 


চ 
নটি, 


be 


শেখা 9৪৫ 


ব্যবহারে বুদ্ধি, বিচার বা উচ্চতর মননশীলতার কোন পরিচয়ই ছিল না-_যেমন, 
একটানা মনঃসংযোগ, ফল লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টার বিবিধ পরিবর্তন, কতটা! 
ফল লাভ হল তাঁর হিসাব, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, অবস্থার -মীমগ্রিক তাৎপর্য 
বিচারঁএ লব কিছুই তার ব্যবহারে দেখা যায় নি। সুতরাং থর্ণডাইক 
মিদ্ধান্ত করলেন, যে 

চলে শিখেছে । এই শেখা একাধারে আকম্মিক ও যাক্জিক। এটা 
আকল্মিক ( 1000000৮. chance learning); কারণ hit or 155? 
উপায়ে চলে হঠাৎ সমাধানটি পাওয়া গেছে+__পূর্ব পরিকল্পনা করে, চিন্তা 
করে সমাধান লাভ হয় নি। এ শেখা যান্ত্রিক (0)9011201081) এবং অন্ধ, কারণ 
সমন্তার সামগ্রক রূপ প্রাণী দেখতে পাঁয় না, এবং আকন্মিক ভাবে, 
সমাধানটি পেলেও, তা পুনরায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লাগাতে পারে নি। 
এখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সামন্ত্তাবিধান সম্বন্ধে চেতন নেই।? 

১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত থর্মডাঁইকের লেখায় “শেখা! প্রক্রিয়ার’ এরূপ যাস্তিক 
ব্যাখ্যাই আমরা পাই। তিনি মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই নীতির সাহায্যে 
শিক্ষা ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। 9৮ম]5৪ বা! উদ্দীপক এবং 7880086 বা 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক ঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের নামই হল ‘শেখা'—establishment 
of the right response to the right stimulus. যেমন, ৫4৪ এই 
উদ্দীপকের ঠিক ঠিক প্রতিক্রিয়া হল ৯। শেখা অর্থ, এই ঠিক প্রতিত্রিয়াটি 
শেখার পথের ভুলগুলি দূর করতে হবে। এখানে মননশীলতা না স্বীকার 
করলেও চলে। বাস্তবিক পক্ষে বিহেভিয়ারিষ্ট মনস্তাত্তিকেরা মন বা! 
অন্তঃকরণকে বাদ দিয়ে মানুষের জীবনকে ব্যাধ্য। করতে চান! তার! 
বলেন, মানুষের সমস্ত জীবনটা হচ্ছে, অসংখ্য উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার (5-৯) 
সমষ্টি । আর শেখাও একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন মাত্র । অতএব থর্ণডাইকের 
‘chance learning’ এর ব্যাখ্যা, তীর! সর্বান্তংকরণে গ্রহণ করলেন ! এই 


২ 


"1 গ্যারেট ভাই বলেছেন—“Such learning begins as a varied hit or miss 
১ and continues as such, until the ‘successful response 18 
hit upon, as say, “by accident”, After this, elmination of the un- 
Successful responses begins, togother with a gradual building-in of 
the Successful reactions. . ডি 

Garrett Great Experiments in Psychology, 2. 45 
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ঠেকে ঠেকে শেখাকে বিশ্লেষণ করলে, সংক্ষেপে নিয়লিখিত করেকটি আপে 
পাই। প্রথমতঃ যে শেখে তার একটি উদ্দেশ্য থাকে। বিড়ালের বেলা 

বাচা থেকে বেরিয়ে আসা, ও খাগ্চ লাভ করা, এই জৈব উদ্দেশ্ন ছিল 
| দ্বিতীয়তঃ, উদ্দেশ্য লাভের জন্কে প্রাণী তার ক্ষমতান্যায়ী নানা প্রকা 
"ক্ৰিয়া ব্যবহার করে। তৃতীয়তঃ, এদের মধ্যে কোন একটি প্রতিক্রি! 
মাফলে।র স্বষ্টি করে ( ছিটকিনি খুলে বের হয়ে আসা ), এবং খান লাভ হয় 
চতুর্খত:, উদ্দেশ্ব লাভে সকল হলে, বা পুরস্কৃত হলে, ব্যবহারটি ভাল ক 


এইজন্বো এই ধরণের শেখাকে *৮7%] and error learning, না রে 
‘trial and success learning’ বললে, ব্যাখ্যা আরে| যক্ত-সঙ্গত হয় 
কারণ সাফল্যের ফলেই ভ্রাস্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়।” 

প্রাণীদের ঠেকে ঠেকে শেখা কি সম্পুর্ণ অন্ধ ও যাঞ্জিক 
খর্ণডাইক প্রথমে যখন তীর যোগন্থত্রস্থাপন মতবাদ প্রকাশ করেন, ত 
‘শেখা! ৰ্যাপারটার সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই তিনি দেন। সমস্তার সমাধান 
'আকন্মিক ভাবেই উপস্থিত হয়। এবং পশুদের ক্ষেত্র থেকে মানুষের এ 
শেখার একই সৃত্রকে তিনি প্রয়োগ করেন। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সভা 
থে, ভার শেখার ব্যাখ্যার মধ্যে মননশীলতার কোন স্থান নেই। 
পরবর্তীকালে, তার মতবাদ বহুলাংশে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হয়, বি 
তিনি নিজে তার মতের একটা যুক্তিগত পরিণতিতে (logical end 


ঠিক কখনও উপনীত হন নাই। গেইট স, উডওয়ার্থ প্রমুখ ‘stimu 
response’ মতবাদের সমর্থকগণ, খর্ণভাইকের ‘trial nd error learn ng 
পুনরায় বিশ্লেষণ করেন। তাতে দেখা যায়, শেখার মধ্যে উদ্দেশ্য সন 
সচেতনতা, এবং সাফল্য ও অসাকল্য বোধের কলে পদ্ধতির পরিবর্তন; বুদ্ধি 
এই উভয় লক্ষণই থাকে,--বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে । উডওয়ার্থ থণডাহকে 
‘trial and error’ শেখার পদ্ধতিকে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া ( stimulu: 
Te5ponse ) সুত্র দিয়ে নৃতন করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে তিনি নিন্নলিঞ্ 
কয়েকটি স্তর দেখেছেন। টি. 


শসা চে ৰ এ 
৮। Learfifg—Carl. I. Hovland of Yale Univ. Founda ion: 
ology. Boring, Langfield, Weld. P, 146 - 


(১) একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্ক মনের প্রস্ততি, (২) শেষ উদ্দেশ্য পর্যন্ত 
সমন্ত পথ পারকার দেখতে না পারা, (৩) সমস্ত সমাধানের জন্ক অবস্থার চারিদিক 
অন্পষ্টভাবে খরে দেখা, (৪) অম্পষ্ট বিচারই হউক, বা আকস্মিক ভাবেই 
হউক, কোন একদিকে একটু পথের ইঙ্গিত পাওয়া, (৫) এই ইঙ্গিত অনুসরণ 
করে অগ্রসর হওয়ার অপটু চেষ্টা, (৬) কোন একটা পথ ব্যর্থ ছলে, সে পথ 
ছেড়ে, অন্য পথের ইঙ্গিত ধরে চেষ্টা, (1) সর্বশেষ, একটি সফল পথের অনুসন্ধান, 
এবং সেই হুর ধরে উদ্দেশ্যে পৌছা। প্রাণী স্পষ্ট ভাবে উদ্দেক্তে পৌছবার, 
পথ যখন পায় না, তখনই পরীক্ষা ও ভুল সংশোধন করে শিখবার রীতি 
গ্রহণ করে। নে হিসাবে কিছু “অন্ধতা' আছে এই পদ্ধতিতে, কিন্তু এট! 
সম্পূর্ণ যান্জিক পদ্ধতে নয়। কতদূর অগ্রসর হয়ে, অনেক সময় পিছ নর পথটার। 


তাৎপৰ্য্য সে বুঝতে পারে । এটাকে উড ওয়ার্থ পশ্চাৎদৃষ্টি ব| hind sight 


বলেছেন। 

আমরা দেখব, থর্ণডাইক পরে তীর মতবাদের মধ্যে নানা নূতন ধারণা 
(যেমন mental system, belongingness ইত্যাদি) সংযোজন করেন, 
কলে তার সংযোগ মতবাদের পশ্চাতে যে যান্ত্রিক'বা ॥ৎ৪০x ধারণা ছিল, তা. 
অনেকটাই পরিবন্তিত হয়েছে। 

খর্ণভাইকের শিক্ষার তিনটি সুত্র_ পশুদের উপর নানাবিধ পরীক্ষার 
কলে ধর্ণডাইক শেখার তিনটি মূল সুত্র আবিষার করেন_(১) ফল লাভের 
সৃত্র (The 1aw of effect ), (২) পুন: পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র (he 1» 
of exercise ) (৩) উন্মুখতার সূত্র_The law of readiness )- এই. 
তিনটি প্রধান সুত্র ছাড়া তিনি আরে! পাচটি অপ্রধান সুত্রও আবিষ্কার করেন 
এই সথহগুলি বিগ্বালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রেও বিশেষ মূল্যবান । এই সুত্রগুলি এমন. 
কতগুলি সাধারণ অবস্থা. বা conmon 0009161008, যা শেখার সময় সর্বদাই 
দেখা যায়। কাজেই .এদের শিক্ষার নিয়ম বা 18৮5 ০f 160% বলা হয় । 

ফল লাভের সৃত্র_-76 1৭% ০1 919০৮ ক্ষধার্ত বিড়ালটি খাঁচা 
থেকে বের হয়ে আসতে পারলেই, একটি পুরুস্কার পায_াগ্থ । এই কললাভের 
আশায় সে চেষ্টা করে ছিট্‌কিনিটি খুলে ফেলতে) এবং যে কৌশলটা 
ক্লালাভের পক্ষে সহায়ক, সেইটিই তাঁহার মনে দাগ কেটে ঝুস, এবং ক্রমশঃ 
ইল অঙ্গ সঞ্চালনগুলি কমে আসে। যে কাজের ফর প্রীতিপ্রদ, সে কাজ 


পা 


৪৪৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


স্বভাবতঃই বারে বারে কর! হয়.) ফলে সেটি মনে গভীর হয়ে বসে যাঁর” 
সেটি শেখা হয়। আর যাঁর ফল অপ্রীতিকর, যাঁর পরিণতি অসাফল্য, 
নিরাশ! ও বিরভি,_তাঁদের মন পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ, প্রীতিকর 
তরিকার বেলায়, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সন্বন্ধটি মনের মধ্যে দাগ 
কেটে বসে; অপ্রীতিকর ক্রিয়ার বেলার প্রতিক্রিয়ার স্বন্ধট মন থেকে 
বাইরে ঠেলে ফেলা হয়, -“The 009 stamps in the connection and 
the other stamps it out” পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদের জানতেন যে একটা 
কাজ বারে বাঁরে করলে কাজটি শেখা হয়। কিন্তু কেন একটা! কাজ বারে 
বারে করা হয়, থর্ণভাইকের নিয়মে তাঁর একটি মৌলিক ব্যাখ্যা পাওয়া 
‘গেল। ঘোনাকে জিজ্ঞাসা করা হল ৫+-৪-কত? নে উত্তর দিল, ছয়! 
অমনি তার কপালে বকুনী ও কাঁনমলা জুটল। দে বুঝল, এই উত্তরটা 
ভুল। সে এটাকে পরিত্যাগ করে সঠিক উত্তরে মনোনিবেশ করল। 
ফললাভের স্থত্রকে খর্ণভাইক ১৯১৩ সালে তীর ‘এডুকেশন্যাল্‌ সাইকলজী'তে 
এইভাবে ব্যক্ত করেন, “একটা অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যখন পরিবর্তনশীল 
একটি সংযোগ স্থাপিত হয়, এবং তাঁর সঙ্গে বাঁ অব্যবহিত- পরে, যদি একটি 
সুখকর অবস্থা আগে, তা হলে এ সংযোগ-স্থত্র দৃঢ়তর হয়) এবং যদি কোন 
মংযোগম্ত্র স্থাপনের সঙ্গে বা পরে একটা বিরক্তিকর অবস্থা আসে ত 
হলে সে সংযোগস্থত্র শিথিল হয় ।৮৯ 

প্রাণীর পক্ষে কতগুলি জিনিষ স্বভাবতঃই তৃপ্তিকর (original satisfiers), 
আর কতগুলি জিনিষ স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর (original annoyers)! জৈব 
প্রয়োজনেই, যা! সুফলপ্রদ, তা স্বভাবতঃ তৃপ্তিকরও বটে) যা কুফলগ্রদ বা 
বেদনাদায়ক, তা স্বভাবতঃ অগ্রীতিকর। যেমন, ক্ষুধার্ত প্রাণীর জীবনধারণের 


৯ “When @ modifiable connection between a situation and & 
1580979918 made and is accompanied or followed by « satisfying state 
‘of affairs, that connection’s Strength is increased; when made and 
accompained or followed by an annoying state of affairs, its strength is 
decreased. 

“By a satisfying state of 87878 is meant one, which the animal does 
nothing to avoid, often doing things which mai 2181 or TONS LLNS 
an annoying state of affairs is meant one, which the animal does 
nothing to preserve, often doing things which put an end to it 


‘Thorndike—Educational Psychology. Vol II. 


শেখা ৪৪৯ 


পক্ষে খাদ্য প্রয়োজনীয় ও গ্রীতিপ্রদ” আর আবদ্ধ হয়ে থাকা| অনিষ্টকর ও 
অগ্রীতিপ্রদ। তাই যে ক্রিরা খাগ্য আহরণ ছারা ক্ষুধার তৃপ্তি দেয়, প্রাণী 
তা শেখে ; যে ক্রিয়া তাঁকে আবদ্ধ অবস্থায় ফেলে, তা সে এড়ায়। শ্বভাঁবতঃই 
্রীতিপ্রদ, এবং স্বভাবতঃই অতৃপ্তিকর, এমন কয়েকটি অবস্থা নিয়ে খর্ণডাইক্‌ 
প্রথম পরীক্ষাগুলি করেন, এবং যে নিয়মগুলি জীবনের এই মৌলিক অবস্থায় 
প্রযোজ্য, তা সাধারণ ভাবে সকল শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এই সিদ্ধান্ত তিনি 
করেন, এবং কোন্‌ কাজটি প্রীতিপ্রদ এবং কোন্টি নয়, ত! বুঝতে তিনি 
বিবর্তনবাদের (৪৮০181192. ) সাহায্য গ্রহণ করেন। ৃ ] 

কিন্ত প্রথম পরীক্ষাগুলির কলে তিনি মনে করেছিলেন, যে যা! তৃপ্তিদায়ক; 
এবং যা বিরক্তিকর, সংযোগ স্থাপন এবং নিরসনের পক্ষে তাঁদের প্রভাব জমান ।' 
কিন্তু পরে বহু পরীক্ষার কলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, যে সাফল্য এবং তৃপ্তি 
শেখাকে যত সাহায্য করে, অসাফল্য বা বিরক্তি ঠিক ততটা বাধা দেয় না।' 
স্ইতরাং শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে প্রশংসা বা পুরস্কার দিয়ে যতটা 
সফল পাওয়া যায়, তাঁড়না বা তিরস্কারের সাহায্যে ঠিক সেই অনুপাতে তুল 
সংশোধন করা যায় না। তিনি নানা প্রকার পুরক্কারকে প্রেষণা (incen ives) 
হিসাবে ব্যবহার করেন। মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক ভুল’ ঘোষণ। ও অরথপ্রাঞ্থিকে 
পুরষ্কার হিসাবে ব্যবহার করে দেখেন, যে “ঠিক হয়েছে”, এই ঘোষণার ফলে 
সংযোগ-হত্রটি যে অনুপাতে দৃঢ় হয়, “তুল হয়েছে’ এই ঘোষণার ফলে সংযোগ 
সুত্র সেই অন্তুপাতে শিথিল হয় না। তিরস্কারের ফলে ব্যক্তি হতোগ্ম হয় 
এবং শেখার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় ১* (গরজ-আঁগ্রহ-প্রেষণ] অধ্যায় দেখ )।, 

১৯৩১ সালে Fundamentals 0f Learning পুস্তকে তিনি ফলল!ভের 
স্থতটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে প্রকাশ করলেন। প্রথমতঃ, একটা সংযোগের 
ফলে যখন তৃপ্তি জন্মে, তখন সংযোগস্থরটি দৃটতর হরে এটা নিশ্চিত। 
দ্বিতীয়তঃ, একই অবস্থায় সংযোগস্থত্রের ফলে যখন বিরক্তি জন্মে, সেই বিরক্তির 
টি সমভাবে শিথিল হবে, একথ| বলা যায় না। তৃতীয়তঃ, যখন 


১০. “There is not a particle of evidence that the anmouncement of 


« I 
Wrong? weakened these connections enough to counterbalance the 


Strength they gained from just occuring. The wrong connections wane 
In relative frequency, not because that they weaken. intrinsically but 
Vocause they are supplanted by rfght connections.” 


২৯ 


৪৫০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


"Other things being equal, the same degree of ‘satisfyingness 


" 


বিরক্তির ফলে, সংযোগন্থত্রটি শিথিল হয়, বিরক্তির সেই প্রভাবটি, অনে 
প্রত্যক্ষভাবে কাজ না! করে” প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করে। ১১ ) 
বর্তমানে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমন! 
হয়েছে যে পুরস্কার যত বেশী হয়, কাজের আগ্রহ ( motivation ) তত বে 
হয়। এবং আগ্রহ বেশী হওয়ার ফলে, শেথাও সহজে হয়। একে থর্ণডাইক্‌ Lay 
0 intensity বলেছেন। এও প্রমাণিত হয়েছে, যে প্রতিক্রিয়া ও 
লাঁভের মধো, সময়ের ব্যবধান যত কম হয়, সংযোগ-স্থত্র তত গভীরতর হয় 1১৯ 
হাল্‌ থর্ণডাইকের স্থত্র ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন এবং এই স্থত্রা 
অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি এই স্তরের নৃতন নামকরণ : 
the Law of Reinforcement. টী & 
পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সূত্র_7/5 Law of 17১:০7019০-য্খন ৫ 
উদ্দীপকের সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যত বারে বারে দে! 
কাজটি করা যায়, তত বেনী প্রতিক্রিয়াটি দূঢ়তর করা হয়। কথায় 
“ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়”, আর “অনভ্যাসে বিদ্যাহাস ৷” স্থত্রাং 
সুত্রটির দুইটি অংশ আঁছে,_একটি ব্যবহার ও পুনরাবৃত্তি (09০) সম্বন্ধে, অপর 
অব্যবহার বা পুনরাবৃত্তির অভাব (0i৪U56) সন্বন্ধে। থর্ণডাইকের ভা! 
“কোন অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তনশীল একটি সংযোগ 
হলে, অন্ত সব অবস্থা সমান থাকলে, অভ্যাসের কলে সেই সংযোগস্থত্র দ 
হবে। কোন অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, অনেকদিন যাবৎ যদি সংঘ 


১১, “First, a satisfying after-effoct which belongs to a conneecti 
be relied on to strengthen the connection ESO, an annoying 
effect under the same conditions has no such uniform weakening 
Third, when it does so, its method of action, perhaps, 18 £ 
indirect.” 4 

22 “The closeness lof connection between the satisfying 
affairs, and the bond it effects, may be due to close temporal 8 


more strongly than a bond made two seconds previously, than 
made two minutes previously’, 


3৩ “When a modifiable connection is made between a si tuati. 
response, that connections strength is, other things being 
increased.” ও 

“When 2 modifiable connection is not made between a situa 
2a response for a length of time, the connection’s strength is de 


শেখা ৪৫১ 


ব্যবহারবাদী ওয়াটুসন পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সথত্রকে শেখার সর্বপ্রধান সুত্র বলে 
গ্রহণ করেন। তিনি ফললাভের স্থত্রকে একটি আলাদা সুত্র হিপাবে গ্রহণ 
করতে রাজী হন নি, কারণ এই স্ুত্রটি গ্রীতি ও বিরক্তি রূপ মানসিক অবস্থা 
স্বীকার করে, কিন্তু বিহেভিয়ারিষ্ট হিসাবে তিনি মনের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করতে পারেন না । তিনি বলেন, শেখা হয় বারে বারে ক্রিয়াটি করবার ফলে, 
(frequency), এবং যে কাজটি এইমাত্র করা হয়, তাই বেশী মনে থাকে 
(9০৪7০) তিনি বলেন যে বেড়ালটি ছিট্‌কিনি-খুলতে শিখেছিল, তার কারণ 
সে এ কাজটি বারে বারে করেছে; সফলতার সঙ্গে বিড়ালের শেখার বাস্তবিক 
কোন সম্বন্ধ নেই । কিন্তু ওয়াট্‌সনের যুক্তি সত্য নয়, কারণ বিড়াল অনেক 
বিফল ছুটাছুটি এবং অঙ্গসঞ্চালন করেছে» সেগুলিও বহুবার পুনরাবৃত্ত 
হয়েছে, কিন্তু যে প্রতিত্রিয়াটি সফলতা এনেছিল, তাই সে শিখল, অন্তগুলি 
নয়। ৬ 

ওয়াটগনের যুক্তি যে সত্য নয়, এবং ফলাফলের স্থাত্রকে যে শেখার ক্ষেত্র 
থেকে বাদ দেওয়া চলে না, তা প্রমাণিত হয়, মনস্তাত্বিক ডান্লাপের 
নিজের উপর একটি মজার পরীক্ষা (09479 Practice) থেকে | ডান্লাঁপ, 
8.০, কথাটি সর্বদাই ভুল করে 47০” টাইপ করতেন। তিনি একদিন 
ইচ্ছা করে 4:০ কথাটি, বারে বারে একসঙ্গে প্রায় দুইশত বার টাইপ করলেন । 
কলে ০ কথাটি তার পক্ষে এমন পীড়া-দায়ক হয়ে ওঠে, যে ভবিষ্যতে 40? 
শব্দটি টাইপ করতে, তিনি আর কখনই ভুল করেন না। শুধুমাত্র পুনঃ পুনঃ 
ক্রিয়ার সতরটি যদি এখানে কাঁজ করিত, তবে 41786” ভুলটি পুনরাবৃত হওয়ার 
কলে, আরো! পাকা হয়ে বসত। ফললাভের স্থত্র দিয়েই কেবলমাত্র ঘটনাটির 
সথব্যাধ্যা চলে। 

বস্তুতঃ ফললাভের এবং পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ার সুত্র ছুইটিকে একত্র করে, 
শেখার একটি প্রধান সুত্র রূপে উপস্থাপিত করা যায়। যে ক্রিয়াটি প্রীতিপদ 
কলের সন্ধে যুক্ত হয়, তা৷ বারে বারে করার ইচ্ছা! ব্যক্তির মনে আসে, এবং 
বারে বারে করার কলে, ত দৃঢ়ভাবে ব্যক্তির মনে গেঁথে যায়| 

৩) উন্মুখতার সুত্র_The Law of Readiness—0ে পড়াটি শেখার 
বা কাজটি করার জন্য, মনটা উন্মুখ হয়ে আঁছে, তখন সেই পড়া বা কাজ করবার 
স্যোগ পেলে, শেখার কাঁজ স্বচ্ছন্দগতিতে চলে, অন্যথায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


ক্র 


৪৫২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


খর্মডাইক্‌ বলেন, “যখন দেহমন কোন এক বিষয়ে উন্মুখ হয়, তখন সেই কাজটি 
করলে তৃপ্তি হয়, এবং না! করতে পারলে বিরক্তি ঘটে।” সাধারণভাবে উন্মুখতার 
তাৎপর্য থর্ণডাইকের নিকট দেহের যান্ত্রিক প্রস্ততি মাত্র 1১৪ 

উপরোক্ত তিনটি প্রধান সুত্র (1%%) ছাড়াও আরো! পাঁচটি অপ্রধান সৃত্রের 
কথা থর্ডাইক্‌ বলেছেন । 

(ক) একই উদ্দীপকের বহু প্রতিক্রিয়ার সুত্র_Law of Multi- 
ple response to the same external stimulus— ব্যক্তি যখন কোন 
নৃতন অবস্থা, উদ্দীপক বা! সমস্তার সন্মুখীন হয়, তখন যত প্রকার প্রতিক্রিয়া 
সম্ভব (অজিত ও জন্মগত,) তার সাঁহায্যে সে সমস্যার সমাধান, করতে চেষ্টা 
করে। এই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনটি বর্তমান ক্ষেত্রে উপযুক্ত, তার 
বাছাই, কললাভের স্তরের উপর নির্ভর করবে। যতই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, 
ততই সামান্য উদ্দীপকও বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে। 

খে) মানসিক অবস্থা ও প্রস্তুতির সূত্ত_Law of attitude, set 
or disposition.—ব্যক্তির বর্তমান প্রয়োজন, ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও অভিরুচির 
উপর নির্ভর করে, সে কোন কাজটি এখন করতে পছন্দ করবে বা বিরক্তি বোধ 
করবে। অর্থাৎ “একটা উদ্দীপকের সম্বন্ধে দেহ-মনের বততমান অবস্থা, 
দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রস্ততিই প্রতিক্রিয়াটি প্রীতিপ্রদ বা অতৃপ্তিকর হবে কিনা, তা নির্দেশ 
করে দেয়। েমন ক্ষুধার্ত বিড়াল খাঁচার বাইরে আঁদার জন্যে ছট ফট, করবে, 
কিন্তু খাওয়ার পরে তৃপ্ত বিড়াল খাঁচায় দিব্যি ঘুমুবে ৷” 

(গ) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্The Law of partial 
activity_শিক্ষ| যতই উন্নত হবে, ততই সমগ্রের সঙ্গে অংশের সদ্বন্ধ ও প্রতি 
অংশের সঙ্গে অপর অংশের পার্থক্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হবে। ফলে বিশেষ 


₹ অংশটি অৰ্থপূৰ্ণ হয়ে উঠবে, এবং ওঁ বিশেষ অংশের প্রতি বিশেষ প্রতিক্রিয়া 


জ্ঞাপন করা সম্ভব হবে। এই সুত্র, বিভিন্ন অংশের পার্থক্য বুঝবার ও বিশ্লেষণ 
ক্ষমতার উপর জোর দিচ্ছে। খর্ণডাইক বলেন, “কোন অবস্থার একটা অংশ 


28 “When any conduction unit is in readiness to conduct, for it 
to do s0, is satisfying. When any conduction unit is not in readiness 
conduct, for { to conduct, is annoying. When any conduction unit 18 
in readiness to conduct, for it not to do 80১ is annoying.” 27th. Year 
book of N.S. S E. 


¢ 
jo শেখা ৪৫৩ 
বলা উপাদানই কখন কখন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি স্থষ্টি করতে পারে, যদিও সমগ্র 


কআবস্থাটি উপস্থিত না থাকতে পাঁরে 1৮১৭ j 
__ (ঘ) উপমানের সূত্র-The Law of Assimilation or Analogy, 
শেখা মানেই জ্ঞাত দ্ৰব্য বা ঘটনাকে. সমজাতীয় বা এক ধরণের দ্রব্য ও 
ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে মনের মধ্যে সংযুক্ত করা। এটা সাদৃষ্টের সাহায্যে 
 মামান্সীকরণের ( similarity generalisation ) ক্ষমতার পরিচায়ক | ব্যক্তি 
ই যখন নূতন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন অনুরূপ অবস্থায় সে যে প্রকার ব্যবহার 
করেছিল, তার সাহাযো নৃতন অবস্থাকে বুঝতে সে চেষ্টা করে। 
খে (8) The Law of associative shifting—এই সুত্টি বস্ততঃ 
 গ্যাভলভের conditioned response থেকে পৃথক নয়। একটি ঘটনা 
 শ্বভাবত: একটি প্ৰতিত্ৰিযাকে জাগায়, কিন্তু সেই ঘটনার অনুপস্থিতিতেও সেই 
॥ প্রতিক্রিয়াই জাগতে গারে, সেই ঘটনার সঙ্গে নিয়ত-সংযুক্ত অন্ত কোন অবস্থা 
 ্বারাঁও। 
পরবর্তাকালে ধর্ণডাইক আরো অনেক পরীক্ষা করেন। এবং সকল ক্ষেত্রেই 
 ম্াসষের উপর এই পরীক্ষাগুলি করা হয়। এই সব গবেষণার ফলে, তার 
88] and error learnin’ মতবাঁদ অনেক পরিবতিত ও সমৃদ্ধ হয় ১৬ 
এই নৃতন কয়েকটি সুত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল-- 
ন (চ) সংযুক্তি ব! Belongingness—একটি দলের গোষ্ঠীভুক্ত হলে, 
একটি অংশ একটি সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। একটি 
₹ বাক্যের বিভিন্ন অংশ একটি বিশেষ তাৎপর্যের সাহায্যে এক সুত্রে গাথা আছে, 
যার ফলে বাক্যটির অর্থ-গ্রহণে অনুবিধা হয় না। এখানে বাক্যের অংশগুলিও 
 ঈলুক্তির কলে অর্থপূর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে কতগুলি সংখ্যাও একটি বিশেষ 
মহ সারা যুক্ত হয়ে, একটি দলের কৃষ্টি করতে পারে। যেমন ২, ৪, ৮, ১৬, 
ইত্যাদি সংখ্যাগুলি একটি বিশেষ সম্বন্ধ দারা যুক্ত হয়ে, একটি বিশেষ গোষীভুক্ত 
য়েছে, এবং অপর সাধারণ সংখ্যা, থেকে পৃথক হয়েছে; অপর পক্ষে 
EE —— 


*¢ Thorndike—Fundamentals of learning. « 
১৬ “Numerous additions and modifications were also made and 
ew terms, belongingness, impressiveness, polarity, identifiability, 
Availability, ana mental systems found their way into the vocabulary 
of Connectionism. 


“at শিকাৰ কাবা কৰত ৪ 


89 8 te te ১৯৭ ৯৯ ইটা জানাও জি পন পাৰ৷ +++ ০ 
উর পর কোন কেন কন্দ সয়া কারা চে ₹:$ «কাটি এতা ৪:০1 জাত 
০১৪. 
i, এর রক $খাপার লী রাকক, ক: ওক পন্থা পন? পর 
(ক জনা ++ অৰ্শ ছানার । এজ +৯8:+ +৮ ক বীর 
কা জাগে, পথক রী গন । 
০১ 
স্পা আগ ও পি আনন কয় করার আজ ৫৫. = < বর 
জজ রাি। উপ পাকার কর এই দারা গদক 
ক) উড বা পারস্পরিক জন্য. যন এ+ < « + +++ % রা 
জালের । 14৭% ) ককা গানতে তে জবার জন সর তব. + + বশ পরান 
অনস্থাদ দো * শামী জারা ক ঢায, আৰ ছল কত ৷ "9৩০8; 
জল৷ কবরীর ৷ আকা শা চলকৰ কিক কলৰ এগ এগ ৬৮ 
17108118 VERS) কেশত রাজা । করি চেও 8. কোন ওনিগ'. খা ধা 
দলা জালের জারা অত্াটি কেন খালে, শরধারী এশ কেবা কা জাক জী রাগী 
দাক, (শোর কাশ গোল জালা হে করা ক নয «য় কাৰা এজ নী 
টাল উল বহন লা । 
(ক) ৮৮৪৫৫ ২৮০৬০--জতের বিশেন ব্বারী জান, কলগ্থা জা 
ডিতাবাজ৷- বার অনলাগৰশঞজ অনেক কাত কন, সোল "১০ 
বাজ জাগার লজ ওয় '*৫' কাটি জাকে ক শান: কিন 
81 কথাটি ঝি "৬৮ কাট ছে জবান, কত খন (সাৰ কারান 
মাথা এ খানার জা কাছে ভূর খানে, এ এৰ হননি কাজা নারী 
(আজাদের গান জামা একার সানা অভিজ্ঞরাক গে । 
সরি গর রাাছে উজ কোলা বাপৰ থানাত এ-ও আক, গাল 
5 উর সভা (8৪৪ ০৮ ০৮১৮৮ wont lh 
ই কা ক্ষার কিন্তু পরানো কাৰ হা ধংল্গাতশ লারিগঞজি 
৪ জরা, নি! এ জাবের কাৰণ৷ খাও শিক্ষাক খাব জালা 
্‌ ত 8080097৮ এরা নে লা ও নার গাল বলী 
মাতে যে গাধা কায়েছে, কা পো হাক কেশে কী পার 


কয শেখা সার্চ আর কা ররর, জারা রার়ি। 4 যার 
রক oe wa ao cout রই (রারারল্পলািল টাল ও 
৮৪৬, ৬.১৮০৮০৪৪ ৪০৮৪ 88871788171 আকে কিনি স্বানৰ লা জালা 
£54 উরে সালাত ভোৰ ॥ aru, HT পান { ৯১১০০) 
জ৷১ ৭ “ক লা ক? ন্যাপ উঞ্চাত লিজা, আদা, গাব, 
He এ ৪৭ পালৰ গাগাৰেৰ গতি ক যার জিয়া নিপা 
পার, dre এক পঙাকৰণব্লো জগ জাৰ চকিত * ধনক, জানা 
১. ১... সনি জা পারে, বার ললে, জারা জারির 
জামাকলাট == 5: শাক: তরী এই আরা ক সাঙ্গননীদ 
NEA ১৮ wt পাণি কোন কর্ম কনা, (কোন কথা৷ পরিজ 
জনে, কপট ++ এ এজ কোনটি আতিক রগ লাগ 
Whe ৯৮৮০০ ০4 os ain sad cuit এপার দেশি, পাকারীক 
সাজ শেখা ৯7৩ ২ অন্ধ মা... 
সি কাৰ ৩ ক “খারিজ হী | রি 
২৯০৫7 ৮৫ ০৮৭৫০1০০০৮৪ (OE আমজাছিও ধারের 
অন্বখকনক একা ব্যবনারবাৰ থোক উন্ৃক্ধ শেখার ঈলারোক 
জল = কিন্ত সহালোডনা--এই জানল পির এটা 
ত ও ৩৭ কর প্রানীজণকের বীর জাজ বাজ আছি জাজ 
কষা) শেখৰ কচলকন গাহি কেক কার তরী! কক্ন্ধে ৷ আগা! তক ক 
ইক গল ++ এনে ক্ষেতে এই নীড় করের পানীয়ের ভাজার 
কর তক ০7 1৩৮ কা? ছাল বশর বিংশ্দরী গাগা কারীর 
জীয় একা উল ক কৰাকে কে, আগার ভার ঝাখরারে বিয়ার গা 
সাও কপ কঃ +-ওর হায় জা । ইপপাছের নাচ, শশী রা 
উপ শাও, কর? উকি ছে শেখার এই পারল সানির পার 
ধারা শাৰী । গা কষে, নাহা৷ প্রকার ররর কার বারি জাতে, 
দিনেক উপ প্রানথাদ কিছাৰ জানে & 
বের বা ধার রাঃ রি রর পে 
লা কত, সাথি চোদে রোগে বয় জার করার, নিভু (গা? 
লায়ন, আস পরান ভাবছ দহাধান আরাম পানে। হাছন নিলি 


ক্র 


. ৪৫৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞাঁনের কয়েক পাতা 


ভাবে শিক্ষা লাভ করে না। মান্য অষ্টা। কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি 
চারুকল! সকল ক্ষেত্রেই মান্য আপন বুদ্ধি ও স্থজনী শক্তির সাহায্যে পরিবেশকে 
জয় করে তার পরিবর্তন সাধন করেছে। এই উচ্চতর মননশীলতা, সম্বন্ধের জ্ঞান 
বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমত! ও স্জনীশক্তির কোন স্থুব্যাখ্যা, ব্যবহাঁরবাদের reflex 
theory, বা অন্ধ trial and error এনেলেনা। 

দ্বিতীয়তঃ থর্ণডাইকের ফলাফলের সুত্র, ও প্যাভ্‌লভের conditioned 
reflex, এ ছুই মতের মধ্যেই 'এ মিল রয়েছে যে, এরা দুজনেই মেনে 
নেয় যে, শেখাটা অন্ধ_বড় জোর জৈব তাড়না বা প্রয়োজনের 
(859৫) তৃপ্তিই একমাত্র শেখার উদ্দেশ্ত | চেষ্টা ও ভ্রান্তির পথে আমরা 
যে ঠেকে শিখি, তাঁর পশ্চাতের প্রেরণা, শুধু একান্ত বর্তমানের প্রয়োজন 
মিটান, বা বাইরের পুরস্কার প্রাপ্তির লোভই নয়। মানুষের ব্যবহার 
উদ্দেশ্য দ্বার! উদ্ভূত, এবং এই উদ্দেশ্য বা আদর্শটি অনেক ক্ষেত্রেই 
আপন অন্তর থেকে নিয়ন্ত্রিত । এক একটি আদর্শের সার্থক রপায়ণের 
পথেই মানুষ আবার উচ্চতর আঁদর্শের পথে অগ্রসর হয়। এই levels of 
aspiration’ বাইরের ( external ) পুরস্কার বা লাভের মোহে নিয়ন্ত্রিত 
হয়না। 

শেখাটা যদি নিশ্চেষ্ট ক্রিয়া হ'ত, তা হ’লে জ্ঞানের অগ্রগতি ইখানেই থেমে 
যেত। মাহ্ছষের মূল সক্রিয় শক্তি এবং তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বিমূর্ত চিন্তা ও সামান্তী 
করণের ক্ষমতায় ।। এ পথেই মানুষের শিক্ষার এই বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। 
প্রথম যে অবস্থায় মান্থুৰ শিক্ষালাভ করেছিল, সেই অবস্থার নিগড় থেকে 
আপনাকে মুক্ত করে নিতে পেরেছে বলেই বত'মান যুগের মানুষ শিক্ষার 
সাধারণ সুতরগুলিকে আধুনিক যুগের জটিলতর সমস্ত! সমাধানে ব্যবহার * 
‘করতে সক্ষম হয়েছে। 

খর্ভাইক্‌ ও প্যাভলভ এ দুইয়ের বিরুদ্ধেই এই সমালোচনা করা! যায় যে, 
তাঁরা প্রাচীন ভ্রান্ত অনুষঙ্গবাদ (898০9180390) ) দ্বার অতিমাত্রায় 
প্রভাবিত । 

€কোয়হলার কৃত ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টা পদ্ধতির সমালোচনা ঃ 
সমগ্রতা মতবাদ বা ক্কেত্রতন্ব_The Gestalt or the Field 
theory of Learning, or the Theory of Learning by Insight, 


নি 


শেখা ৪৫৭ 


সমগ্রতাবাদী মনস্তাত্বিকগণ খর্ণডাইকের সংঘুক্তিবাঁদ এবং ‘ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টার 

ফলে শেখার ধারণাকে তীব্র সমালোচনা করেন। কফ্‌কা এবং কোয়হলার, 
বলেন, শেখা একটা অন্ধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতিমাত্র নয়; এর মধ্যে সমস্তা এবং 

ক্ষেত্ৰ ( field or total situation ) অন্বন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টি বা অন্তদুর্টি 
(insight) আছে। কফকা থর্ণডাইক্‌ কৃত learning curve গুলি 
গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেন। খর্ণডাইকের মতে ০০৮৮৪ গুলির ধীর 

মন্থণ ভাবে নিন্পগতি লাভের অর্থ হ'ল, শেখার পদ্ধতি অন্ধ, ইহা ভুল ও ভুল 
সংশোধনের চেষ্টার উপরে এবং পুনঃ পুনঃ অঙ্গশীলনের উপরে নির্ভর করে” 

| অগ্রসর হয়। এখানে কোন সমাধান লাভ ৰা অন্তদৃ্টির ফলে বক্ররেখাটির' 
হঠাৎ নিয়-গতি দেখা যায় না, অর্থাৎ ভুলের সংখ্যা হঠাৎ কমে যায় না। 

| কিন্তু কফ্‌কা থর্ণডাইকের কয়েকটি বক্ররেখার মধ্যে হঠাৎ, নিষ্গতি 
(sudden drops) লক্ষ্য কয়েন। যে সব ক্ষেত্রে সমন্াগুলি পশুদের 
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Fig. 54. Sharp descont the Process of learning in a cat—sfter 
Thorndike. Koflka—Growth of the Mind P, 182, 


পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, সেখানেই এই আকন্মিক নিয়গতি দেখা যায় ॥ 
এন কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে থর্ণডাইক্‌ বলেন যে, এক্ষেত্রে কাজগুলি 


৬৮০ কিকান বারিয়ে কক =", 


রা বার বাবর ছিল, এক একবানের ৮.২ ২4৮% 
ররর, কারি পানীত বাজার বৃদ্ধিৰ কে= পৰাৰ 
তিনি জর প্রাণ “তার ভার! এক কণ কলে যর 
কারোর হে, গ্রাদিবা অনার বোকার ছা কুল কর ক 
৬ বার শীচার রাকা সোলা আছ, কল কাতর চলি 
ঢু সিদ্ধ কক্ষ বিলের যে বার্রারিভ হে বরশের 1৬১১৬ 8০২ কা 
প্লাস রানু উপান্ধির কারের, ডাকের ইশ কোশল বশ 
শা গার জেরার শোকে জরা সুরার উপাযের ৮০ ৪৫ কেশ + 
লা। & পানীয়ের করা অভ্ধবাকী জপ্টাক্জি বখইর কটন ছিল । 
ই অনস্থাতেক পানী দেওী। করেছে, কবি জ্বর উপল দাও 
বিক়ালকে বাড়াতে হজ বিহার বনী করা হত, জিকির দে 
দরজার জাতে এলে খুলা ও কী বানা । আছে দেনা বক, দহন কে 
ক্যাপ বিশেষ ভাঙ্লহপ্র হতে উঠেছে । উনার একা উল্হতৰ একর 
৮9718818888 ক্বদর একটি কার aw ০ 
কা টানলের ক্রাক্ধা খুলতে ৷ জায়েককার ঢেৱাৰ পৰে৷ উ গালটি ॥ 
পায়ে গাপ ধারে উঠে, এক কারার লহগ্র হানোদোগ কৰন তে 
উনিই করে । পরীকক & জানি লরিযে কিলেন, পৃনের বানে 
বাকে জাতে বেড়ালে স্বারটি ডিনেছে এটা বোকা হাক । পানে 
বান খুৱ গাছ, প্ৰবং ৪1 টানাটানি কৰতে সু কবে । 3 ওলটি 


্ন্্ 


Cs ue 
ফচাত গত গা ৰাজাক Lae af Bord Ct চলা ত । 
কব ক:৯ 11৮7 বা জন জা? বালান নিন ভুলারারা, কিন কা্তিনীক 
গাত না ইন ৯ গাৰ" কবে জান এট কললাকেন বায লা ধা, ৰঞ্জি 
গাজা ০৬+ ৮+1:71৮/1০৮: কহ হাঃ কাউকে ॥ নাল দক রর জান্কার 
পাক পা এ উপ স্পট কৃত কৰতা বা ৰদিক, হা রাজা রজার 
ইজি লক লা জারা কনা ভুত জারা পদক ররর, তা শাক 
কি জত (571 তল লাকা জাজে কৈৰ ডৰ কা বারে আৱামী, রা 
জা এ+ ৮৮৬ পাপন কাৰ দি। নে লিস্যারীটি বাটি 
লা শা কচ জ. ত ও ভু জিন ছিল, নান বেজে জাগছিল। 
করাঃ একা উল) হবার কাৰ স্রাব কাকের জাগা করা রারারা। এগার 
না! ৮1747 সাজায় লা্নীৰ। এ জিনা গন জজ 
কল এন ২/70. এছ এ সকার করা অনাৰ ॥ 


8৮৪8৮।  ৮৭ ২ -= অভ্র কাশ পরিবার । জারীর 
উ৮৯০৫০৪-০৩ <:তন, এক পাৰিবা খা, আন লাঙাগো।। 
কলা হট: শা পে পা কা বি 
টহল তেও তে কথ কেক আঠে, এটি? টিক লৰ ॥ fe 

এ, অর কর: 
উদ জবান বশত । এ আক বান 
ক অন্ধ ও ডোবার লাক বত পা বর ধারে 


লালে বিশেষ বুদ পারি বে 
আজি হও জালের খাও শিস্পাতীটি ভিজ । জার খোর গা লগ 
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৪৬০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পায় এমন স্থানে, তার প্রিয় খাঁছা কলা রাখা হ’ল । তার ঘরে ছুটি বাঁশের 
লাঠি দেওয়া হ'ল। একটি বেশ মোটা ও বড়, অপরটি সরু ও ছোঁটি। আলাদা 
ভাবে, ছুই লাঠির কোনটির সাহায্যেইঃ কল! পর্যন্ত “নাগাল পাওয়া যায় না। 
শিম্পাঞ্জী প্রথমতঃ কল! দেখে অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করতে লাগল। 
সেলাঠিগুদ লক্ষ্য করল। জালের ফাক দিয়ে একটি লাঠি ঢুকিয়ে কলা 
আনতে চেষ্টা করতে লাগল। পরে আবার দ্বিতীয় লাঠিটি দিষে চচষ্টা করল। 
এবারও পারল না। বাঁরকয়েক চেষ্টা করে যেন হাল ছেড়ে দিয়ে নিরাশ হয়ে, 
খাঁচার এক কোণে গিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে আবার লাঠি দু'খানা 
নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।  অল্পক্ষণ পরে নিতান্তই অকস্মাৎ, সে 
ছোট লাঠিটি বড় লাঠিটির ফাকে গুঁজে দিল, এবং দৌড়ে গিয়ে যুক্ত লাঠির 
সাহায্যে কলাগুলি ঘরে টেনে নিল। পরদিন আবাঁর একই পরীক্ষা করা. হ'ল, 
অল্লক্ষণ লাঠিগুলি নাড়াচাড়া করেই, শিম্পাঞ্জী ঠিক লাঠিগুলি জুড়ে কলা! 
টেনে আনল । কোনও ভুল হল ন11১৯ 
এই শেখার ব্যাপারগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ? এটা ভুল সংশোধন 
করে, বারে বাঁরে ঠেকে শেখা নয়। এটা বিচার বিবেচনা-পৃন্, যান্ত্রিক পুনঃ 
পুনঃ ক্রিয়ার ফল নয়। আবার মানুষের চিন্তার মত, বুদ্ধিগত যুক্তিমূলক বিচারের 
সিদধান্তও নয় । হঠাৎ একট! আলোর ঝলকের মত যেন সমগ্র অবস্থাটি প্রাণীর 
দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। গেষ্ট মনোবিদ্গণ একে ‘অন্তদৃষ্টির ফলে শিক্ষা’ 
(earning by insight) বলেছেন সমস্ত অবস্থাটি শিল্পাঞ্জী এখানে 
পূ্ভাবে দেখতে গাচ্ছে। বাশের লাঠি, বাইরে কলা, এ সবই এ একই 
অবস্থার অন্দ । বাঁশের টুকরাগুলির মধ্যে ছোট বড় সম্পর্ক, কলা নাগালের 
বাইরে আছে, বাশাটি কলা আনার একটি উপায়,_বিভিন্ন অংশের এই 
তাতপর্ধ্যগুলি সমগ্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পাঞ্জীর নিকট পরিদ্কুট হওয়ার 


2৯ “This process of thrusting one stick into another, required 
that they be treated as functionally different, not as equal in value, 
Sultan's insight consisted in his recognising that this difference 
depended upon the relative size of the two sticks. His behaviour 
could not be called ‘insightful’ if success in fitting the sticks together 
had come merely as a result of funbling with them. It was sinsighttul 
if he saw which stick could be thrust into the other.” 


শেখা ৪৬১ 


সঙ্গে সঙ্গে, সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। এবং একবার লক্ষ্যে উপনীত 
হওয়ার পর, দ্বিতীয়বার শিম্পাঞ্জীটি আর একবারও ভুল করেনি । থর্ণডাইকের 
খাঁচা ও গোলকধাঁধাঁতে পশুর! অন্ধের মত পথ হাতিড়েছে, কারণ অবস্থাঁটি 
পূর্ণভাবে তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। কোয়হলাঁর স্বীকার করেনঃ যে প্রাণীর 
শেখার পশ্চাতে চাড়’ স্থষ্টি করতে হ'লে, কিছু বাধা থাকার প্রয়োজন আছে। 
বাধা না থাকলে, প্রাণী সোজা! চলে গিয়ে খাদ্য আহরণ করবে, তাতে নৃতন 
কিছু শেখা হয় না। শেখার মধ্যে অপরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করতে হবে। 
কোরহ্‌লার বালেন, যে বাঁধা থাকবে বটে, কিন্তু তা এমন হবে না, যে সমস্যাটি 
পূর্ণভাবে হৃদয়ন কর! প্রাণীর ক্ষমতার বাইরে থাকবে। সমস্যার সমস্ত 
অংশগুলি তার নিকট দৃশ্যমান থাকতে হবে, শুধু প্রাণী নিজে এ অংখগুলির : 
তাৎপর্য বুঝে সমস্যা সমাধান করবে । কোয়হ্লাঁর ও ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ ছুজনেই এ 
সম্পর্কে একই ধরণের সমালোচনা করেছেন। তীরা বলেছেন থ্ণডাইক্‌ 
বেড়ালকে নিয়ে ঘে ধরণের পরীক্ষা করেছেন তাতে ওর পক্ষে সমগ্র সমস্যাটি 
সামনে মেলা ছিল না। তাই বিড়ালের ব্যবহারের মধ্যে ভুল সংশোধন করে" 
করে» ক্রমে ক্রমে শেখা! দেখা গেছে । যদি সমগ্র সমস্তাঁটি বেড়াল দেখতে পায় 
এমন সহজ অবস্থায় পরীক্ষাটি করা হ'ত, তাহলে দেখা যেত, বেডাঁল হঠাৎ যেন 
অন্তর্ষ্টি দ্বারা সমাধানটি বুঝতে পাঁরছে এবং একবার বোঝ! হয়ে গেলে, বেড়াল 
তার পরে আর ভুল করে ন!। যেমন ধরা যাঁক্‌, একটি ক্ষুধার্ত কুকুর ও তাঁর 
প্রিয় খাদ্বের মধ্যে একটি খাটো দুপাশ খোলা ছোট বেড়া আছে। এক্ষেত্রে 
দেখা যাবে, কুকুর একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্তে অবস্থা দেখেই, বেড়ার খোলা 
অংশ দিয়ে ঘুরে, বিনা দ্বিধায়ই এক দৌড়ে খান্ত সংগ্রহ করবে। মুরগীর ছানার 
বুদ্ধি অনথযারী, এ অবস্থাটাও কঠিন, তাই সে তারের বেড়ায় পাঁখা ঝাপটে মরে । 
কিন্তু বেড়াটা খুব নীচু হলে সে তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে খাবার খেয়ে 
আসে। অবস্থা যেখানে প্রাণীর বুদ্ধি অনুযায়ী সহজ, সেখানে শেখার 
মধ্যে কোন ঠেকে ঠেকে, ভুল প্রতিক্রিয়া বর্ন করে অগ্রসর হওয়া 
দেখা যায় ন|। এখানে নিঃসন্দেহে প্রায় বলা যায় যে, প্রাণী অবস্থাটা 
“বুঝেছে” এবং তার দ্রুত প্রতিক্রিয়া, দেই অন্তরূটিরই ফল। কোয়হলার বানর 
(৫১৪) নিয়ে এবং ক্রেভেদ্‌কি নিয়তর প্রাণী ইদুর নিয়েও পরীক্ষা করে দেখেছেন 
থে, সেখানেও অবস্থাটা, অতিরিক্ত কঠিন না হ’লে, শেখা কাজটার পেছনে 


৪৬২ শিক্ষায় মনো।বজ্ঞানের কয়েক পাতা 


অস্তদ'ি কাজ করে। যেখানেই প্রাণী সত্যি করে “শেখে' সেখানেই অহ 
ভাবে হ'লেও অবস্থাটা বোঝার অবস্থা থাকে, অথব! যাকে বলা হা 
“অন্তর তা থাকেই ।২* 

ম্যাক্ডুগযাল্‌ ঠিকই বলেছেন যে+ বুদ্ধিমান মানুষকেও নিতান্ত 
অবস্থায় একট! জটিল খাঁচায় বন্ধ করে রাখলে, প্রথম দিকে তার 
দ্বিধা, ভূল ও এলোপাথারী ক্রিয়া দেখ! যাবে । কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত ক 
নিশ্চয়ই ভুল হবে ঘে, মানুষের শেখা ব্যাপারটা যান্ত্রিক ব্যাপার এবং: 
তাতে কোন প্রয়োজন নেই।২১ 

শেখাটা সম্পূর্ণ বুদ্ধি-নিরপেক্ষ যান্ত্রিক ব্যাপার খর্ণডাইকের এই 
সমালোচনা করেছেন ড্যাপীল্‌ (1)831911)-ও কতগুলি পরীক্ষা দিয়ে । থর্ণ 
খাঁচায় আবদ্ধ বেড়াল, ভ্রম ও ত্রুটি অপসারণ করে করে যখন খাঁচার দরজা 
খুলতে শিখল, তখন তা একটা হন্ধধাস্তিক ক্রি মাত্র, তাঁর মধ্যে বুদ্ধির কোন 
চিহ্ন নেই-এ কথা সত্য হ'লে, বেড়াল খাচা থেকে বেরোবার একটি মাঁ 
পথই শিখবে এবং মাত্র এক ধরণের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই খাঁচা থেবে 
হওয়া রূপ প্রতিক্রিয়াতে অভ্যস্ত হবে। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, 
এ প্রকার পরীক্ষার শেষে এটা মোটামৃটি ভাবে বুঝতে শেখে, তার বর 
কারণটা কোথায়, এবং মোটামুটি কি ভাবে খাঁচা থেকে তার মুক্তি ঘট 
কিন্তু প্রত্যেক বারের প্রতিক্রিয়া তার ঠিক এক রকমের নয়) কখনো! ৫ 


২৯ Adams. Experimental Studies of Adaptive Behaviour in 
Comp. Psychol. Monographs, 1923, 9, No. 27. 
also ,, A restatement of the problem of learning. 41 
Psychol. 1931, 22, 150. 
২১ Letus imagine twenty college professors shut in 28 
cages ‘in a condition of utter hunger, while a table is temptingly' 
before the line of cages. And let us suppose that each one can ৯ 
his release only by scratching a hole in the ground with his fing 
and rummaging with his nose at the bottom of this hole. The 9৫ 
would be comparable to those imposed on his cats by Professor 
dike. Ts it not possible that aMartian observer, knowing Ti 
human nature, might infer from the behaviour of 88907019950 
they were creatures of small intelligence much given to random 
ments and meaningless vociferation? MacDougall—An C Ou 
Psychology (1923) P. 195. 


শেখা ৪৬৩ 


ডান পায়ের থাবা দিয়ে দরজার ছিটকিনিটি খোলে, কখনো! বা বা পায়ের 
থাবা দিয়ে খোলে, কখনো! মাথা দিয়ে ঠেলে খোলে। এতে প্রমাণ হয়, 
সমগ্র অবস্থা সম্পর্কে বেড়াল একট! অম্পষ্ট ধারণ! কর:ত সমর্থ হয়। তার 
ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ণ-বরস্ক মানুষের ক্রিয়ার স্পষ্ট যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার অবশ্যই নেই, 


কিন্তু তার ক্রিয়ার মধ্যেও নিশ্চয়ই অন্তদষ্টি আছে। ধর্ণডাইক্‌ এট! . 


ধরে নিয়েছেন যে, অন্তরূষ্টি জিনিষটা এমন যে এটা কারু মধ্যে সম্পূর্ণ 
আছে, আর কারু মধ্যে একেবারেই নেই (Jes-no classification). 

একথা সত্য নয়। অন্তদ্টির পরিমাণগত প্রভেদ degrees of insight) 
অবশ্যই আছে। এ নিয়ে পরে আলোচনা করব। ড্যাসীল্‌ খাঁচায় আবদ্ধ ইদুর 
নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা করেছেন । একটা পরীক্ষায়, একটা গোলকর্ধাধ'ার মত 
খাঁচার প্রবেশপথে ক্ষুধার্ত ইছুরকে রাখা হোল $ অন্ত দিকে খাঁচার বাইরেই 
আছে খাবার। কিন্তু এখানে একটি মাত্রই পথ ইছ্রের সামনে খোলা নেই ॥ 
কুড়িটি আঁকা বাক। সমান দৃরতবপূর্ণ আঁক! বাকা পথ আছে। ইদুর কিছুক্ষণ 
ঘোরাফেরা করে খাবারে পৌছবার একটা পথ চিনে নিল। কিন্তু পরের 
পরীক্ষাগুলিতে ইদুর সর্বদা ওই একটি পথেই খাদে গিয়ে পৌছে না। সে 
কিছু পরীক্ষার পরই বুঝতে শেখে, খাগ্ঘটা কোন দ্বিকে (place learning) 
আছে। কিন্ত ঠিক একটি মাত্র পথই ইছুর শিখল তা নয়, সে বিভিন্ন পথ 
ধরেই খাছ্ছে গিয়ে ঠিক পৌছতে লাগল। অর্থাৎ ইছ্রেরও “শেখা! ব্যাপারটা! 
সম্পূর্ণ অন্ধ এবং পুনঃ পুনঃ করণ দ্বার! সুনির্দিষ্ট নয়। ইছুরের সামনে দুটি 
তিনটি পথ প্রথমে খোলা থাকলে এবং মাঝখানে বাধা দিয়ে দুটি পথ বন্ধ করে 
দিলেও, ইদুর পরীক্ষা করে ঠিক পথটি চিনে নেবে এবং যে পথ ছুটিতে বাধা 
আছে, সে পথে আর প্রবেশ করবে না । আবার যদ্দি বাধা একটা! সরিয়ে নূতন 
একটা পথ খুলে দেওয়া! যায়, আর আগের খোলা পথটা বন্ধ করে দেওয়া যায়, 
তবে ইতর কয়েকবার পরীক্ষা করে ঠিক খোলা পথটাই খুঁজে বের করে থাণের 
কাছে গিয়ে হাজির হবে; প্রথম যে পথটায় গিয়ে খাবার পেয়েছিল সে পথে 
যাবে না। বাধাঁটা ডাইনের পথে, বায়ের পথে বা মাঝের পথে সরিয়ে সরিয়েও 
দেখা যায়, ইতর ঠিক পথটিই অবশেষে চিনে বের করে নেয়, অর্থাৎ সব সময়ই 
প্রাণীর ক্রিয়া উদ্দেসতমুখী অর্থাৎ, কিছুটা বুদ্ধির লক্ষণঘুক্ত। এমন কি, খোল! 
পথের মুখে সবুজ বাতি এবং বাঁধা যুক্ত পথের সামনে লাল বাঁতি জেলে পরীক্ষা 


৪৬৪ শিক্ষায় মনো বিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


করেও দেখা! যায় প্যাভলভের কুকুরের মত ইদুরও এগুলির তাৎপর্য অনুযায়ী, 
তাঁদের ক্রিয়ার পরিবর্তন করতে পারে। এবং শেখাটা ধীরে ধীরে, ভুল কমে 
কমে, অগ্রসর হয় না। একবার যখন ঠিক প্রতিক্রিয়া শেখে, তারপর আর 
প্রায় কোন ভূল প্রাণী করে না।২২ 

তন্তদৃ-্টির স্বরূপ কি? যে ুত্রের সাহায্যে গেষ্টণ্ট মনোবিজ্ঞানী গ্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, শেখার ক্ষেত্রেও ও একই সুত্র কাজ করছে। 
অন্তদৃ কেও এক ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত! বলা চলে । যখন সমস্যাটির পূর্ণ- 
রূপ মনের মধ্যে স্পষ্ট আলোকিত হয়ে ওঠে এবং খণ্ডাংশগুলির সঙ্গে সমগ্র 
সমস্যাটির সনন্ধ পরিপূ্ণকনপে বোঝা যায়, তাঁকেই বলে অন্তর্দৃষ্টি । এটা কোন 
অতীন্দ্ৰিয় ক্ষমতা নয় । আরোও বিশ্লেষণ করলে, শেখার পদ্ধতির মধ প্রথমতঃ 
পাই ৪৮1/7]৪ ৰা উদ্দীপক |: গেষ্টপ্ট মনোবিজ্ঞানী এই উদ্দীপককে ব্যবহার" 
বাদীর মত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। এই উদ্দীপক একটি 
বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে (০০৫৮৪৮০৷৷৭) ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হয় । একে 
কফ কা, ‘a perceived phenomenal situation’ বলেছেন । দ্বিতীয়তঃ, 
গর পরিপ্রেক্ষিত বা! ক্ষেত্র বা 150 ব্যক্তির বর্তমান ইচ্ছা, অনিচ্ছা রুচি ও 
প্রয়োজনের উপর নির্ভর করবে । এটাই তার কাছে উদ্দীপকের তাৎ্পধ্য। সকল 
অবস্থার, সকল বস্তু, সমানভাবে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কতক অবস্থা 
ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে, কিছু তাঁর কাছে বিরক্তিকর । এই ছুই মিলিয়ে তার 
পরিবেশ গঠিত হবে। ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সমস্যাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ 


২২ Where rats were, confronted with two doors, only one of which 
led to food. The food door was ehanged irregularly from left to right, 
but was’ always marked by a light burning above it. The learning 
curves of the rats-in these experiments differed signi ficantly from 
those of Thorndike’s cats. Since only two choices were open, about 
50 per tent of correct responses could be expected by chance alone, 
and this was in fact the proportion usually obtained in the earlier 
runs. But when the rise did come, it came in many cases, compar 
tively suddenly. There was not a slowly increasing proportion of right 
choices, but a rapid advance from 50 per cent to nearly 100 per cont. 
success. This result strongly suggests insight as though, after & peri 
of bewilderment, the rats had suddenly “got the idea” of responding . 
£0 the hurdle or the light and ignoring the right-left position. 

Woodworth : Psychology : a study of Mental life (1940) P. 300. 


শেখা ৪৬৫ 


করে। তার অর্থ ব্যক্তির মনে যে সমতা! (5৭111871007) বা নিরাসক্ততা 
ছিল তাতে আলোড়ন উপস্থিত হ'ল । অর্থাৎ ব্যক্তি সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত 
হ'ল। তৃতীয়তঃ সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া! মানেই, সমস্তার অপূর্ণতা সদবন্ধে 
জান লাভ। এই অপূর্ণতা বোধই ব্যক্তিকে সমন্তা সমাধানের পথে অগ্রসর 
করবে।২* এটাই গেষ্টন্ট মনোবিজ্ঞানের বিখ্যাত “Lay of Pregnance" 
ব “Principle of Closure এর অনুস্থতি | ২৪ হাটম্যান অন্তরূ্টিকে সমস্তা 

সমাধানের ক্ষেত্রে ‘principle of closure’ বা! ‘pregnance’ এর মানসিক, 
প্রতিফলন বলেছেন । তার ভাষার, শিক্ষা ব্যাপারটা মানে “একটা! অসম্পূর্ণ 
চিত্ৰকে সম্পূর্ণতা দান করা । চিত্রটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না, তাই “সমন্তা'র হৃষ্ট 

হয়েছে, কারণ ও অসম্পূর্ণতা শিক্ষার্থীর মনে একট! অনিশ্চয়তা ও অতৃপ্ির' সৃষ্টি 

করেছে, এবং তার থেকে সে মুক্তি খোঁজে।” ২৫ 

এ ভাবে আমরা দেখি সমস্ত শেখাকে গেষ্ট মনোবিজ্ঞানীগণ সস্তা 

সমাধানের চেষ্টা হিসাবে দেখেছেন-:5]] learning is problem-solving.’ 

সমস্তার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলে সমাধানের | সমাধান হওয়া! মানে, ব্যক্তির 

অভিজ্ঞতার পূর্ব পটভূমিকা বা রূপটি (০০০৪৪০৪০০ ) পরিবর্তিত হয়ে 

আরো অর্থপূর্ণ ও সুন্দরতর হয়ে ওঠা (799858০506৫) । কফকা তাই শেখাকে * 
‘Feorganisation of the situation, বলে বর্ণনা করেছেন। অজানাকে 


৯৩. “A stimulus upsets an equilibrium on the receptive side of the 
System ; this upset equilibrium results in a movement which tends to 


ae sthe system to a new equilibrium.” Koffka—Psychologies 
1925. 


8 “Closureis a special case of the Law of Pragnanz ( usually 
translated “pregnance”) or the principle of equilibrium. According 
to this law, every experience (perceptual or otherwise) tends to com- 
Plete itself, and to become “as good as possible.” 


Xe “Insight is really a kind of sight, i.0. 2 mode of perception. It 
ts like all Psychological processes, a kind of neural or cortical organi- 
sation that is established as soon as the organism achieves its Purpose, 
0. it is internally apprehended correlate of tho closing of an incom- 
Dlete configuration whose very incompleteness has produced the 


Droblen, initially by keeping the learner in a state of tension.” 
Hartmann, 


৩ 


৪৬৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা! 


ব্যক্তি যখন জয় করে, যখন নূতন সত্য তাহার জ্ঞানভাগারে যুক্ত হয়, তখন, 
তার জ্ঞানের একটা সামগ্রিক রূপ পরিবর্তন হয়। 

অবশ্য শেখার ব্যাপারটা! সবটাই অন্তুর্টির ফল একথা বলা যায় না। তাতে 
অতীত অভিজ্ঞতা এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসেরও স্থান আছে ।২৬ 

Learning and task-tension—the learner has needs and 
the learner is active—Zeigarnik effects. 

ব্যক্তির মনে যখন সমস্তার অসম্পূর্ণতা-জনিত একটি অতৃপ্তি ও অস্বস্তির সৃষ্ট 
হয়, তখনই সমন্তা সমাধানের চেষ্টা স্থরু হয়। একে লিউয়িন্‌ ‘task: tension," 
বলেছেন। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ারই পরিণতির দিকে একটা স্বাভাবিক 
গতি আছে। একটি অভাববোধের (0৪০৭) দ্বার! ক্রিয়ার আগ্রহ কষ্ট হয়, সেই 
অভাবকে-তৃপ্ত করতে পাঁরে এমন শক্তি (716৫০) বিশিষ্ট বস্তুর দিকে, ব্যক্তির 
ক্রিয়া সাধারণতঃ ধাঁবিত হয়। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়াটি সমাপ্ত না হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত ও অভাববোধ জনিত ‘e৪০1’ বা অস্বস্তির ভাব চলতে থাকে! 
জাইগাঁর্নিক্‌ এই task tension এর মূল্যের উপর অনেক পরীক্ষা করেছেন! 
কোন কাজে গভীর ভাবে যখন ব্যক্তি মগ্ন থাকে, যেমন মাটি নিয়ে কাজ 
করতে করতে, মৃত্তিটি' মোটামুটি যখন “কুকুর বা “ঘোঁড়ার' আকুতি 
নিচ্ছে, ঠিক এমন সময় অভীক্ষক (experimenter) কাজটি বন্ধ করতে 
নিদেশ দিলেন। যে শিশু মূর্তিটি গড়ছিল সে অনিচ্ছার সঙ্গে কাজ বন্ধ করে, 
অন্ত কাজে প্রবৃত্ত হয়। তারপর আরার পূর্বেকার অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত 
করতে শিশুটি ইচ্ছুক হয়। এভাবে আরো নানা প্রকার সমস্তার সমাধানে 
রত ব্যক্তির কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে দেখা গিয়েছে যে, অসমাপ্ত সমস্তাটি শিশুর, 
মনের অচেতনে অস্বস্তি স্থষ্টি করে এবং নানাভাবে তা তৃপ্তি খেঁজে। গেষ্ট 
অনোবিজ্ঞীনের বিশেষ ভাষায় বলতে গেলে, ও অসমাপ্ত ক্রিয়াটি ব্যক্তির 
মনে একটি ‘(৷৭৪i-॥০০৭’ এর স্বুষ্টি করে। এবং এ চাহিদা বা অভাব বোধ 
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২৬ Murphy—An organised whole is ultimately built ups and the 
general form of response may be repeated even when specific rout 
which have been learned can no longer occur." Sudden insightin 4 
Process of learning is due to reorganisation in the perceptual fe 
and reorganisation of motor responses. 

Murphy. A Briefer General Psychology p. 265-66. 


শেখা ৪৬৭ 


ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার অস্বস্তি ও অতৃপ্তি 
শিক্ষক হৃষ্ট করতে পারলে, বাইরের পুরস্কারের লোভ দেখাবার প্রয়োজন 
হয় না, এবং বিষ্ভালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে তিরস্কার বা শাস্তিরও 
প্রয়োজন হয় না।২৭ 

অনেক মনোবিজ্ঞানী অন্তদূষ্টির মধ্যে ‘ফল’ বা পুরস্কারের প্রতি একটা! 
নিরাস্ত ভাব লক্ষ্য করেন। প্রাণী কিছুক্ষণের জন্য মনোনিবেশ করে 
সমাধানের উপায় ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণে-কিন্ত ফললাভের মুখ্য 

" উদ্দেশ্যে নয়। 

Degrees of insight—hindsight & foresight—অনেক সময় 
সমগ্র সমস্যার কূপ ও সমাধানটি হঠাৎ মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। 
এই বিদ্যুতের চমকের মত আকশ্মিকতাঁকে (5॥৫৭৩৷॥০৪৪) অনেকে অন্ত 
একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। “যখন ব্যক্তি একটি অবস্থা 
সমগ্রভাবে দেখে এবং কিছু শেখে, তখন সে শিক্ষাকে বল! হয় 
অন্তৃষ্টিপূর্ণ শিক্ষা। সমস্ত৷ সমাধানের বেলায় এই অন্তষ্টির 
মানেই এই যে সমগ্র সমাধানট। হঠাৎ যেন চোখের সামনে ফুটে 
ওঠে ।” আমর। খুশী হয়ে বলি, ওঃ বুঝেছি _Eureka, Eureka ! 
কোন মনোবিদ্‌ এই খুশীকে বলেছেন “th০ a৭ | £০৫lin6.” এই অন্তদৃর্টি 
সামাদের সামনের পথটি আলোকিত করে তোলে। তাই একে. আমর! 
সগ্রৃষ্টি বা 1০০৪1. বলতে পাঁরি। কিন্তু সমগ্র সমস্তাটি আমাদের কাছে 
হঠাৎ একেবারে পূর্ঘভাবে ধরা নাও দিতে পাঁরে। সমগ্র সমাধানটার একটা 
অষ্ট ধারণার পথ ধরে কিছুটা অগ্রসর হতে পারি, আবার থেমে পশ্চাতের 
রয়াগুলির তাৎপর্য বুঝি-আঁবার সামনে অগ্রসর হই। ক্রমে ক্রমে শেষ 
'মাধানে পৌছতে পারি। এই সমগ্রতাঁর রূপও ধীরে ধীরে বদলিয়ে যায়। 
নস একটা ভা ছবি ক্রমে ক্রমে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে চলে। প্রথম 
ধারণার অম্পষ্টতা শিশুকে উৎসাহ দেয়, স্পষ্টতর ধাঁরণার দিকে অগ্রসর হতে। 

ও্য়ার্থ একে ‘degrees of insight’ বলেছেন তিনি বলেন, “এই 
সৃষ্টি কখনও বা অগ্রদৃষ্টি (০৮০৪৪৮), কখনও বা পণ্চাৎৃষ্টির ৫710৫ 


২৭ Blum 20189019708. Finished and Unfinished Task." A source 


Cb 
OOK of Gestalt Psychology. BLLIS. 


৪৬৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


$i) রূপ নেয় শিল্পাঞ্জী যখন কাঠি ছুখানা জোড়া দিয়ে ফলটি পাড়বার 
জলে দৌড়ে গেল, তখন সেটি হল অগ্রদৃষ্টি বা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। অগ্রদৃষ্টির ফলে 
উদ্দেশ্যে পৌছবার পথে অগ্রসর হওয়ার আগেই পথটা! ( হঠাৎ) দেখা যায়, 
আর পশ্চাতদৃষ্টি মানে সমস্তা সমাধানের দিকে একটা পথ ধরে কিছুদূর অগ্রসর 
হওয়ার পরে বোবা যায়, যে পথটি ঠিক। যেখানে একটা সমস্যার সকল দিক 
খোলাখুলি ভাবে জীবের নিকট উন্মুক্ত থাকে, সেখানে জীবের পক্ষে অগ্রদৃি 
সম্ভবপর, কিন্তু যেখানে সমস্যার মূল ও প্রয়োজনীয় অংশগুলি পরিদৃশ্মান নয়, 
সেখানে জীবের বড় জোর কিছুটা পশ্চাৎদৃষ্টি থাকবে, এমন আশা! করা যায়" 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেখাটা অসম্পূর্ণ অস্ত্টির উপর নির্ভর করে, ক্রমে পূর্ণ 
অন্তর্ূ্টির দিকে এগিয়ে চলে। 

Good and bad 751817-_অন্তরূর্টির ফলে, সমস্যার সমাধানটি সম্পর্ণ 
ঠিক নাও হতে পারে । অর্থাৎ সমাধানটির উন্নতি সর্বদাই সম্ভব । এক হিমাবে 
সমস্ত শিক্ষাই অপূর্ণ, এবং সমস্ত শিক্ষার গতিই অপূর্ব সমাধান থেকে পূর্ণতর 
সমাধানের দিকে । সমগ্রতাবাঁদীগণ একে [&দ্ ০1 1:9015100+ বলেছেন! 
কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে, মাহুয সর্বদাই, জ্ঞানের পূর্ণতার দিকে চলেছে। 
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোথা/ঞ্জন্ত কোনখানে’ এই ভূমাঁর প্রতি অভিযানই 
মানবজাতির বৈশিষ্ট্য । কোন শিক্ষার্থী যখন প্রথম একটি অঙ্কের সুত্র বা 
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করল, তাঁওঁ একপ্রকার অন্তরূ্টি। কিন্ত 
তা অপূর্ণ ও অস্পষ্ট । শিক্ষক এইখানেই শিশুকে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর 
সমাধানটির ভূল দেখিয়ে দিয়ে, তাঁকে পূর্ণতর সমাধানের পথের ইঙ্গিত তিনি 
দিতে পারেন।২* অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে আমরা! 
দেখি সমস্তা সমাধান হয়, তুল থেকে নির্ভুলে উত্তরণে নয় অপূর্ণ থেকে পুত্র 
সমাধানের পথে অগ্রসর হয়ে। সমস্তাটির অস্পষ্ট সামগ্রিক রূপ, খওাংশ 
বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে, স্পষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীর মনে অখণ্ড নিটোল রূপ গ্রহণ করে: 
“জীবনের অগ্রসরণের মূল ধর্ম হচ্ছে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ততায়, অবিভক্ত 
থেকে স্পষ্ট বিভিন্নতায়, বিচ্ছিন্ন! থেকে সংশ্লিষ্টতা” পরিবর্তন । এনে 


La Elsa) 750 TTS 

the 
২২৮ “The function of the teacher is, therefore, to শিলা. ন্‌ 
primitive insights of his pupils, and to avoid supporting Or 2 
ignoring ‘incorrect’ insights.” 


| 


এ 
শেখা ৪৬৯ 
 একীকরণ ও বিশ্লেষণ ছুইই হাত ধরাধরি করে চলে”।২৯ : জীবনের ক্রম- 
বিবত'নের বেলায় যে কথা সত্য, শেখার বেলায়ও সেই কথা সতা। 
মানবশিশুর ক্ষেত্রে অন্তদৃ ্রি--শিম্পারীদের উপর কোরহ লার হে সব 
{পরীক্ষা করেছিলেন, তার অধিকাংশই ছুই চার বংসর বয়সের শিশুর উপর 
{পুনরায় কোয়হলার ও অলপোর্ট করেছিলেন। কোয়হলার সিদ্ধান্ত করেন, 
 থানরেরা যেমন, ছোট শিশুরাও তেমনি, অন্তরবষ্টির ফলে সমস্ত! সমাধান করতে 
শেখে। এখানেও অন্তূ্টির প্রকৃতি ও পরিমাণ শিশুর বয়স ও মানসিক 
পরিণতির উপর নির্ভর করে। 
বিভিন্ন মতের অনুস্থত কয়েকটি প্রয়োজনীয় নীতি এবং সমন্বয় 
ls উপরোক্ত মতবাদগুলি প্রত্যেকটিই শেখার কোন“না কোন একটি বিশেষ 
দিকের প্রতি আলোকপাত করে। সুতরাং যদিও কোন একটি মতই সর্ব 
অবস্থায় প্রযোজ্য নয়, তথাপি প্রত্যেকটিই আবার অংশত সত্য। তাই এই 
_ মতগুলির মধ্যে আপাত বিরোধ থাকলেও, এদের সমন্বয় অসম্ভব নয়। 
সমগ্রতা মতবাদ, শেখার উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে এটাই 
বোধ করি, শেখার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঞঅংশ। শেখা কতগুলি ধরাবাধা 
যাস বা তথ্য অন্ধভাবে সংগ্রহের ‘কায়দা? মাত্র নয়। জীবনের প্রয়োজনের 
২ ঈঙ্গে শেখার যোগ আছে। তাই'যা কিছু এই প্রয়োজনকে মেটাতে পারে, 
ই হাতেই জীব উৎসাহিত হয়। একথা থর্ণভাইকও স্বীকার করছেন। তাই 
{ কর্তব্য হবে, সমস্তাগুলিকে ছাত্রের ক্ষেত্র বা পরিবেশের সঙ্গে, তথা 
ঠার আগ্রহের সঙ্গে, যুক্ত করা । তাঁর বুদ্ধি ও মানসিক পরিণতি, অভীত 
ক্ষা, এসবই একসন্দে তার 11610, 75018758 বা পরিবেশ কৃষ্টি 
ই ঈরে। এই পরিবেশটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আগ্রহের প্রকৃতি বোঝা যায়, 
| “বং শুধু বোঝা নর়,__ আগ্রহ স্থষ্টি করা চলে। শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন 
যায় লক্ষ্য স্থির করে সেই অভিমুখে অগ্রসর হতেই বেশী আগ্রহ বোধ করে। 
“বং আগ্রহ একবার সৃষ্ট হলে আপন স্বাধীন শক্তিতেই সে ' অদি এৰ চলা 
তি বোধ একটি লক্ষ্য হতে লক্ষান্তরে ঠেলে নিয়ে চলে। প্রথম 


লক্ষ্য বস্তুর উপর আগ্রহ তখন নির্ভর করে না। এটাই হচ্ছে functional 
Autonomy । 


২৯ Kurt Lewin—Fiola ‘Theory & Experiment in Social Psychology. 


9৭5 শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত। 


শিশুর কাছে শেখ! প্রাণবন্ত হয়, যখনই শেখা তার স্বাভাবিক আগ্রহ ৪. 
প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়। শেখার বিষয়বস্তকে তার নিকট একটি আনন্দ- 
দায়ক সমন্যারূপে উপস্থিত করতে পারলেই, তার কৌতুহল জাগ্রত হবে, ও 
সমন্া সমাধানে সে চেষ্টিত হবে । কারণ সেখানে তার প্রাণের সোৎ্সাহ 
সম্মতি আছে। এবং সেই চেষ্টার ফলে আনন্দ ও তৃপ্তি আসে। ফললাভের 
আনন্দ শেখার ক্ষেত্রে, একটি বিশেষ কাঁধ্যকরী নীতি, যা এতকাল, 
শিক্ষাবিদ্গণ প্রায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এসেছিলেন । তবে সমস্ত সমস্যার সমাধান 
সমগ্রতাবাদীর মত অন্থ্যারী “হঠাৎ আলোর ঝলকানি” রূপে নাও আসতে 
পারে। প্রতি সমাধানের পূর্বে থাকে, পথ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা কিছু চেষ্টা, 
কিছু ভুল। এখানে থর্ণডাইকের ফলাফলের সার্থকতা নির্ণর ও ভুল পরিহারের 
পদ্ধতি আমরা মানুষের ব্যবহারে দেখি। কিন্তু এই পদ্ধতি অন্ধ নয়, তা 
পশ্চাত্দৃষ্টির আলোতে সমুজল। মানুষের ব্যবহারে ‘trial and error এবং 
5818১ উভয়ই যুক্তভাবে দেখা যায়। বিমূৰ্ত চিন্তা ও বিচারের স্তরেও 
বিভিন্ন সমাধানের পথ নিয়ে বিচার চলতে পারে।৩* | 

কিন্তু সমস্তাঁর সমাধান একবার হলেই তা চিরকাল মনে থাঁকবে, এমন 
নয়। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন প্রয়োজন। এই অনুশীলনের ফলেই শেখার বন্তটি 
মনে গেথে যাবে । একদিনে কেউ “দক্ষ পিয়ানোবাদক হয় না। সাফল্যের 
মুলে থাকে শিক্ষার্থীর শিক্ষার অনুশীলন ও চেষ্টা। এই অনুশীলনের নীতি 
তখনই সফল হয় যখন তা শিক্ষক মহাশয়ের বেত্র আস্ফালনের কলে অনুন্থত 
না হয়ে, আপন আগ্রহে আপন প্রয়োজনের লঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বতক্ূ্ভভাবে 
অগ্রসর হয়। রন 

এই স্বাধীন ভাবে আপন পথে উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষমতা একদিনে অনা 
না। শিশুর অসংখ্য প্রতিক্রিয়াকে সঙ্গেহে নিয়ন্ত্রিত করে উপযুক্ত উদ্দীপকের 
সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এখানেই আমরা ‘conditioned reflex’ মতবাদের 
সারবত্তা উপলব্ধি করি। জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে কিছু নিয়ত 
চাই,_ঠিক Conditioning of response চাঁই--এর সঙ্গে stimulus টির ; 
সংযুক্তি চাই। তাই সংক্ষেপে বলা চলে, “শিক্ষাতে আছে, উদ্দেশ্যের সর্দে 
it. 
ho 


৩৪ ডি insight is often incorrect. Although it be incorrect, 


requently prompts the next move. 


শেখা ৪৭১ 


উপায়ের স।মঞ্জসীকরণ। শিক্ষা! ক্রিয়াতে তাই ফল অন্বন্ধে সচেতনতা থাকে ; 
তাতে ভূল প্রতিক্রিয়াগুলি দূর কর! হয়, আর পুনঃ পুনঃ অভাসের ছারা 
ঠিক প্রতিক্রিয়াটি স্থাপন করা হয়। শিক্ষাতে থাকে-_নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে 
ক্রমাগত অগ্রসরণ।” আমেরিকান শিক্ষাবিজ্ঞানী জন ডিউই (Jonn Dewey) 
বলেন, “শিক্ষা একটি অনুভূত সমস্তা সমাধানের চেষ্টা ।.-এতদ্দিন. যাবত 
বিষ্ধালয়গুলি ছাত্রদের বিছ্ঞ। অর্জনের আকাজ্ষাকে উদ্ধ দ্ধ করতে পারে নাই, 
কারণ সেখানে ছাত্রদের উপর রুটিন বাঁধ! কাজ চাপান হয়েছে, তারা যা শিখছে 
তার সঙ্গে তাদের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনটি যুক্ত হয়, 
শেখার, বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে তখনই,বযখন ত! কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
সাধন করে ।” ৩১ শিক্ষকই এমন বিষয় শিক্ষার জন্যে নির্বাচন করবেন যা 
শিশুর পরিণতি, আগ্রহও উদ্দেশ্যে সব সামঞ্জস্তপূর্ণ। ৩২ 

অনুশীলনের প্রভাব ও শেখায় উন্নতি (1815০ of practice on 
learning and improvement) শিক্ষায় পুনঃ পুনঃ অনুশীলন বা 
অভ্যাসের বিশেষ স্থান আছে । ব্যবহাঁরবাঁদীর মতে, এটাই শিক্ষার একমাত্র 
উপায়। যে সব নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জনে পেশী নিয়ন্ত্রণ ও অঙ্চালনার 
প্রশ্ন থাকে,_যেমন সাঁতার, সাইকেল চালান, গল্ক খেলা, টাইপরাইটিং, 
টেলিগ্রাকী ইত্যাদি। সে সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে অনুশীলন 
বা ॥1৭০i০৪ একান্ত প্রয়োজনীয়। কর্মে দক্ষতা বা নৈপুণ্য শুধু অভ্যাসেই 
আমা সম্ভব । 

প্রশ্ন এই যে, দক্ষতা বা নৈপুণ্যলাভের গতি ও মাত্রা কি সকল ক্ষেত্রে 
সকল ব্যক্তির সমান, না এবিষয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে? আবার, 
একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নতির হার কি একটানা, সমান তালে চলে? 
আমাদের উন্নতির কি কোন সীমা আছে? ) 

আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। 


৩১ 


Dewey —Education and Experience. Pp. 105-6, 

‘২ When an interest system has been formed, it not only creates 
2 tensional condition that may be readily aroused, leading to overt 
Conduct in some way satisfying to the interest, but it also acts as a 
Silent agent for selecting and directing any behaviour related to it. 
Allport. Personality. P. 281-82. 


৪৭২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


যেমন চরকায় সুতাকাটা প্রথম প্রথম একহাতে চরকা ঘোরান, আর অন্সহ 
তুলার পাঁজ নিয়ে টাকু থেকে টেনে সুতা বার করা ও গুটান, এদুটি 
একসঙ্গে হতে চায় না। এক হাত চলে, তো অপর হাত বন্ধ হয়ে যা 
কিছুদিন অভ্যাসের পর, কিন্তু কাঁয়দাটি বেশ আয়তে আসে। তখন দ্র 
উন্নতি (৩০৫৮৫) হতে থাকে, দিনের পর দিন, ঘণ্টায় সুতার পরিমাণ ৫ 
হয়, সুতার জাতও ভাল হতে থাঁকে। এই উন্নতির মাত্রা কিন্তু স। 
সমান হয় না, কেউ তাড়াতাড়ি কৌশলটি আয়ত্ত করেন, কেউ বা বেশী 
নেয়। আবার একজনের পক্ষেও উন্নতির হার একটানা সমান হয় ন 
কিছুদিন দ্রুত উন্নতির পর, আবার উন্নতির হার শ্রথ হয়, আর উন্নতি দেখা যায় 
না। শিক্ষার্থীর মনেও আশানিরাশার ছন্দ চলতে থাকে। এটা তার গে 
কঠিন পরীক্ষার সময়। একে মনস্তাত্বিকেরা শিক্ষার উন্নতির রেখায় স্মিতা রথ 
(plateau) আখ্যা দিয়েছেন। তখন হয়ত একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সু 
কাটবার একটা উন্নততর কৌশলের সন্ধান দেন। কিছুক্ষণ অভ্যাসের পর 
যায়, আবার একটা উন্নতির উর্দগতি (৪[ঘ:৮)। এর ফলে, আবার 
বেশ উন্নতি দেখা যায়। তারপর আবার একটা স্থিতিশল অবস্থা 
এ-ভাবে চলতে চলতে কাজটা সাফল্যের সঙ্গে শেষ পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয়, তখন একটা নূতন ও শেষ উদ্ভম (end 947৮) দেখা 
সাধারণতঃ শিক্ষায় উন্নতির সঠিক আংকিক পরিমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। 
নৈপুণোর পরিমাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরীক্ষার ফল আমরা জানি। স্ত 
টরণ্টোর হাইন্ল অব কমার্স এর টাইপরাইটীং শিক্ষার্থী একহাঁজার 
উপর একটি পরীক্ষার ফল বর্ণনা করেছেন । 

স্থলে তিনবৎসর ধরে, মোট ৩৬* ঘণ্টা ব্যাপী এই পরীক্ষাটি চালান 
প্রতি সপ্তাহের শেষে, অর্থাৎ মোট পাঁচ ঘণ্টা টাইপরাইটং অভ 
একবার করে প্রত্যেক ছাত্রের টাইপরাইটিং এর গতি (৪79০) এবং 
নির্ভূল ভাবে টাইপ সে করতে পারে (৪৫০01৭০) ) তা পরীক্ষা করা হয় 
পরীক্ষার সব ফল বিশ্লেষণ করে নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত করা হয়। 
৯॥ ছাত্রদের একজনের উন্নতির হারের সঙ্গে অপরের হারের 
প্রভেদ দেখা যায়। সকলে একই হারে শিখতে পারে না। 

২। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আবার তার উন্নতির গতি একটানা স 


শেখা ৪৭৩ 


৩। লম্বা ছুটীর পর, অনভ্যাসে উন্নতি বেশ কিছুটা পিছিয়ে যায়। তবে 
আবার অল্প কয়েক ঘণ্টা অভ্যাসের পরেই, পূর্বের কুশলতা! কিরে আসে। এতে 
বুঝা যায় যে অভ্যাসের ফলটা, 'অনভ্যাসকালেও ছিল+__সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। 

৪। প্রথম শিখতে যত দ্বিধা ও বাধা ছিল, তা কাটিয়ে উঠলে, বেশ 
কিছুদিন দ্রুত একটানা উন্নতি দেখা যায়। 

৫। কিন্তু পরে ক্রমশ:ই গতি মন্থর হয়ে যাঁর। প্রত্যেক ছাত্রেরই, দেখা 
যায়, এমন একটা সময় আসে, যখন আর উন্নতি হতে চায় না, অভ্যাসেও কোন 
কল হয়না । এই স্থিতাবস্থাকে 19০ বলা হয়েছে। 

শিক্ষার উন্নতির একটি রেখা চিত্র নীচে দেওয়া হল। 


4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
Weeks of practice 


Fig. 55. Practice curves or curves of learning of 2 student of ৮1০ 
পিক] After Bryan & Harter, from Woodworth & Marquis, 
Psychology. ১5513, Fig. 127. i 

অনেকদিন ধরে ক্রমান্বয়ে যদি শিক্ষার গতির একটা হিসাব রাখা যায়, 
ও সময় সংক্ষেপ এবং নৈপুণ্যের একটি রেখা! চিত্র আকা যায়, তা হ'লে দেখা 
যায়, রেখাচিত্রটি একটি উর্ধসুখী অসমান বক্ররেখা'র আকার ধারণ করে। এতে 
শিক্ষার উন্নতির উপরোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্টাগুলি সবই দেখা যায়। প্রথম 
জড়তা কাটাতে কিছু সময় লাগে (%8010৫-07 09199), তারপর ভ্রুতগতিতে 
একটানা উন্নতির পর, ধীরে বীরে উন্নতির হারের ত্রাস হয়, মাঝে মাঝে রেখাটি 
সমান্তরাল ভাবে চলে, (১1266), পরে আবার উন্নতি (5০0180) । এভাবে 
চলতে চলতে কোন একসময় আঁর উন্নতি হয় না। . 


৪৭৪ শিক্ষায় মনোঁবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


শিক্ষার উন্নতিতে স্তন্ধত| বা 1919 প্রথমে আবিষ্কার করেন, ও এ সম্বন্ধ 
আলোচনা করেন, ব্রায়ান ও হাটার ( Bryan & Harter )। তীর! টেলি- 
গ্রা্ী শিক্ষার (সংবাদ পাঠান ও সংবাদ গ্রহণ কর! ) বিষয়ে পরীক্ষা করেন। 
তাহারা দেখেন, যে কিছু উন্নতির পর একট! স্থাগ।বা স্কিতাবস্থা আসে; 
সেই অবস্থাটা স্থায়ী হয় না, যদি উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করে 
প্রথম শিখবার ক্রুটিপুর্ণ পদ্ধতিকে পরিবর্তন করা যায়। সাধারণত 
এই পরিবর্তনকেই ওঁ ॥1৭০৭৷৷র অবসানের কারণ বলে তার! সিদ্ধান্ত করেছেন। 
টেলিগ্রাফীতে শিক্ষার্থী প্রথমতঃ প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা পাঠাতে ও 
গ্রহণ করতে সুরু করে। মনোযোগ থাকে অক্ষরের প্রতি (letter babit) ৷ 
এ অক্ষরের অভ্যাস গঠিত হওয়ার সময় দ্রুত উন্নতির হার দেখ! যায়। আরো 
তাড়াতাড়ি করবার জন্যে, সে তখন অক্ষরগুলিকে ছোট ছোট শবে ও শৰ 
সমষ্টিতে সা জয়ে গ্রহণ করতে সুরু করে। সে তখন শুধু গা, H, এবং B 
আলাদা! করে লক্ষ্য করেনা, গান]? একসঙ্গে লক্ষ্য করে, এভাবে ধীরে ধীরে 
TION, PRE, CON, আরো অনেক শব্দাংশ সে গ্রহণ করতে পারে, পৃথক 
পৃথক অক্ষরের বদলে এ গোটা শব্দগুলি তখন তার শিক্ষার এককে (unit) 
হয়। এভাবে আবার সেই অভ্যাঁসকে বিনষ্ট করে বা তার উপর ভিত্তি করে 
“একসঙ্গে একটি বাক্য বুঝবার ক্ষমত| সে অর্জন করে। 

্রায়ান্‌ এবং হাঁটারের মতে, একটি অভ্যাস থেকে অপর উন্নততর অভ্যাসে 
যাবার পথটিতে, একটি স্থিতাবস্থা আসে, কাঁরণ প্রথম অভ্যাসটি তার উন্নতির 
সীমারেখায় পৌছেছে, এবং অপর অভ্যাঁসটি সবে সুরু হয়েছে, এখনও আয় 
হয় নি, তাই এই আপাতস্থাঙ্থ অবস্থা। তাদের ভাষায় «টেলীগ্রাকী কেবলমাত্র 
একটি সহজ অভ্যাস নয়, ইহা কয়েকটি ক্রমশঃ জটিলতর অভ্যাসের স্তর বিস্যাস। 
পরবর্তী ভটিলতর অভ্যাস, পূর্ববর্তী সহজ অভ্যাসের ভিত্তিতে গঠিত হয়। 
কাজেই শিক্ষার উন্নতির রেখার যে স্থান অবস্থা, তা শুধু পূর্বের অভ্যাগটি 
যাস্িক হয়ে যাচ্ছে, তারই সাবধান বাণী। ও বাধা থেকে মুক্তি পেলেই উন্নত- 
তর ক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় ।৩১ : 


‘১ Bryan and Harter — Studies in the Physiology and Psychology 
of Telegraphic Language.  p 27-53. 


শেখা ৪৭৫ 


তারা দিদ্ধান্ত করেন যে উন্নতির এই স্থানু অবস্থা, সমস্ত শিক্ষারই একটা 
লক্ষণ। অবশ্য অনেক অভ্যাস গঠনের বক্ররেখা এই প্রকার রূপধাঁরণ নাও 
করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় প্রথম দিকে উন্নতির গতি অত্যন্ত ধীর, 
পরে দ্রুততর । অনেক ক্ষেত্রে আবার বক্ররেখা অনেকটা সোজা একটানা 
উপরের দিকে চলে । এসব ক্ষেত্রে বল! হয় যে এই প্রকার বক্ররেখা গুলি 
ও বিষয়ে শিক্ষার পূর্ণ ইতিহাস জ্ঞাপন করে না। একটানা মোজা উন্নতির 
অর্থ এই যে ব্যক্তি পূর্বেই এ বিষয়ে কিছু দক্ষতা অর্জন করেছিল। একেবারে 
গোড়া থেকে সে এখানে সুরু করে না। একটি পূর্ণ শিক্ষার উন্নতি জ্ঞাপক 
বক্ত রেখার সাধারণতঃ উপরোক্ত বৈশিষ্্গুলি সবই দেখা! যাঁয়। কেউ কেউ, 
যেমন Book, এই স্থিতীবস্থার কারণ নির্দেশ করেন বিরক্তি বাঁ Boredom 
আবার অনেকের মতে (11111970) ) এর কারণ হতে পারে, আগ্রহের অভাব 
বা 1০৭ 20011581970, এই কাঁরণগুলি ন! থাকলে সাধারণতঃ এক পদ্ধতি 
থেকে উন্নততর পদ্ধতিতে যাওয়ার পথে এই স্থান অবস্থা ঘটে এটা ঠিক, এবং 
অভ্যাসের স্তরভেদ আঁছে, এটাও সর্বজনস্বীকৃত | 

শিক্ষার উন্নতির সীমা—Limits of Learning—শিক্ষায় উন্নতির - 
একটা শেষ সীমা আছে। সকল নৈগুণ্যেরই একট! আদর্শগত চরম সীমা রেখা 
(ideal limit) আছে। আদর্শের এ পরিপূর্ণ রা কখনই কাহারো পক্ষে 
রূগায়িত কর] সম্ভব হয় না। 

সাধারণভাবে কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য আয়ত্ত a সীমারেখা, মানুষের 

দেহমনের ক্ষমতার শেষ প্রান্তে আমরা টেনে থাকি। এটাই কোন বাতির 
শিখবার চরম দৈহিক ( phy৪i০l০৪i০৭l 1101) শীমা_যাঁর পর হাজার চেষ্টা 
করলেও আর উন্নতি হয় না। কাধ্যতঃ মানুষ কখনই এই চরম সীমা পর্যন্ত 
পৌছতে পারে না। তাঁর বাস্তবিক শিখবার সীমা বা practioal limit, 
আরে অনেক নীচে। সীম! মানুষের ক্ষমতা হিসাবে বিভিন্ন হয়ে থাকে, ফলে 
দক্ষতারও প্রকারভেদ দেখা খাঁয়। 

অল্প সময়ে ভাল করে শিখবার উপায় -5866075 of economi- 
২1 1587101._এতক্ষণ আমরা শেখার প্রকৃতি ও কি ভাবে শিখি, এই বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করেছি। শেখা মানে, নৃতনকে আয়ত্ত করা, অভিজ্ঞতা লাভ 
করা ও তার কলে পরবর্তী ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা যাওর়! অতীত অভিজ্ঞতাকে 


৪৭৬ শিক্ষায় মনো বিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


যখন নূতন অবস্থায়, কাঁজে লাগাতে পারি, তখনই আমরা কিছু শিখেছি বলে 
দাবী করতে পারি। এই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়, যখন ব্যক্তির সঙ্গে 
নূতন অবস্থার সংযোগ ঘটে, এবং সে চেষ্টা করে, ওঁ অবস্থার সঙ্গে আপনাকে 
খাপ খাইয়ে নিতে। ফলে ব্যক্তি ও অবস্থা উভয়ই রূপ পরিবর্তন করে। এই 
সংযোগ ও পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের প্রয়োজন বোধ, ইচ্ছা অনিচ্ছা রুচি 
বুদ্ধি এবং ক্ষমতা । এভাবে অনেক কিছু ব্যাপারই শিক্ষার মূলে কাঁজ করে, 
যার অভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় না। 

এখন প্রশ্ন এই যে কোন্‌ উপায়গুলিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে 
শেখার সময় বীচে, শেখা সহজতর ও কার্ধ্যকরী হয়, বিস্বৃতির হাঁর কম 
হয়? এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রচুর তথ্য জানা গিয়েছে। 
বিজ্ঞানসন্মত ভাবে উপাঁয়গুলি (০০0০০৪) ব্যবহার করলে শক্তি ও সময়ের 
অপব্যয় হতে অনেকটাই রক্ষা পাঁওয়া যায়, শেখাঁটা তাঁড়াঁতাঁড়ি হয় এবং তাঁর 
ফলও দীর্ঘস্থায়ী হয়। শ্রেখাঁটা একটা! সামগ্রিক ঘটনা, এর প্রধান তিনটি অবিচ্ছেন্ 
অংশ হল শিক্ষার্থী, বিষয়বস্ত, এবং শিখবাঁর পদ্ধতি। এই তিনদিক থেকে সফল 
শিক্ষার উপায়গুলি আলোচন! করছি। 

শিক্ষার্থী-_শিখবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। ব্যক্তিগত পার্থকের 
কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজনীয় । ব্যক্তির শিখবাঁর ক্ষমতা বহুলাংশে 
নির্ভর করে, তাঁর বয়ন, বুদ্ধি, প্রয়োজনবৌধ বা আগ্রহ, দৈহিক ও মানসিক 
অবস্থার উপরে । { 

বয়স ও বুদ্ধির পরিণতি--A&০ & 714681115-_ঘে কাঁজের জন্যে 
শিশুর দেহ ও মন তৈরী হয় নি, তা শেখাতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ 
নয়। সাধারণতঃ দেখ! যায় উত্তর কৈশোর পর্য্যন্ত (৭6 69০78) ব্যক্তির বুদ্ধির 
উন্নতির রেখা উৰ্দ্মুখী । তাঁর পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখবাঁর ক্ষমতার 
গতি নিষ্নদিকে চলে । একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে বয়সের সঙ্গে শিক্ষার 
হারের সম্বন্ধ নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা! হয়। তিনটি দলের উপর | 
পরীক্ষা চলে। ছোটদলের বয়সের সীমা ১২ থেকে ১৭; দ্বিতীয় দলের 
বয়স ৩৪ থেকে ৫৯) তৃতীয় দলের বয়স ৬০ থেকে ৮২ বখ্সর। তাদের 
মামাজিক পরিবেশ, মৌলিক বুদ্ধি এবং শেখার ইচ্ছা মোটামুটি সমাঁন। যে 
সব কাজে অতীতের শিক্ষা ও অভ্যাসকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করা চলে, তাতে 


১ MELEE TE 
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অন্পবয়ণী ও ৰেশীবয়সীদের মধ্যে তারতম্য খুবই কম দেখা যাঁয়। কিন্তু বিষয়বস্ত 
যখন অতীতে অর্জিত ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন নৃতন করে শেখার 
বেলায় বেশীবয়সীদের শিক্ষায় উন্নতির হার অত্যন্ত কমের দিকে ছিল। এরকম 
একটি বিষয় ছিল, ভূল নামত! মুখস্থ করা, যেমন ২%৪ ৯, ৫১৫৪ -৯৪ 
ইত্যাদি। এখানে অতীত অভ্যাস নূতন শিক্ষা বা সংযোগকে বাধ! দিয়েছে, 
এবং বাঁধা বয়সের সঙ্গে বাড়ে 1৩৪ আড়াই বৎসর থেকে তিন বৎসরের মধ্যেই 
ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার একটা ঝোঁক বর্তমানে দেখা যাঁয়। এতে মা. 
বাবার ছেলেমেয়েকে অতি দ্রুত দিগগজ পণ্ডিত গ'ড়ে তুলৰার অতিরিক্ত আগ্রহই 
প্রমাণ হয়। বাস্তবিক এতে কিছু লাভ হয় না। যে সৰ ছেলেমেয়ে ৫ বছর 
বয়সে স্কুলে প্রথম ভতি হয়, তার! অল্প দিনের মধ্যেই বেশী অল্প বয়সে যাঁরা ভতি 
হয়েছে তাদের ধরে ফেলে । তাঁর কারণ এদের বুদ্ধির স্বাভাবিক পরিণতির ফলে 
এরা অনেক সহজেই গ্রহণ করতে পাঁরে এবং পূর্ব শিক্ষাগ্ারা উপরুত হতে পারে। 

আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও কুচি _79157955- প্রবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী 
এক এক জনের এক এক বিষয় শেখার দিকে স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ 
থাকে। এই স্বাভাবিক মনের গতি অনুযায়ী শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করলে 
উন্নতি বেশী হয়। 

প্রয়োজন বোধ, চাহিদ! ও আগ্রহ--1০545, interests atti- 
tutes motivation—ব্যক্তির প্রয়োজনবোধের সন্ধে শেখার আগ্রহের সুগভীর 
সম্বন্ধের কথা সমগ্রতাবাঁদীগণ ও থর্ণডাইক সকলেই স্বীকার করেছেন। মাহুযের 
আদিম আগ্রহ বা! জৈব তাড়না ছাড়াও তার শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবের 
ফলে নানা আগ্রহ, ওৎসুক্য, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী. হয়। এদের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি গভীর মনোনিবেশ আপনা থেকেই আলে, ও 
শেখা সহজতর হয়। 

শেখার সময়ে মানসিক অবস্থ—Menta! dispositions & task 
tension—ান্ত, অনুদ্বিগ, প্রফুল্ল মন শেখার কাজ সহজ করে। মানসিক 
উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য মনঃ সংযোগের বিদ্ন, সুতরাং শেখার পক্ষেও বাঁধা সৃষ্টি, করে। 
তবে বিষয়বস্তু কিছুটা আয়ত্ত হলে সমাপ্তির দিকে একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ও 


৩৪. Hovland. Carl, 1. ‘Learning’. Yale Univ. Foundations of Psy- 
chology, Ed. Weld, Boring, Langeld. 
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অতৃপ্থির সৃষ্টি হয় ( task tension ), তাতে শেখার কাজে সাহায্য হয়। 
“দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সব সময় ক্ষতিকর, দেহের দিক থেকেও বটে, শিক্ষার দিক 
থেকেও । তবে কোন একটা নৃতন অবস্থায় যখন সমস্তাটার উপর কিছুটা প্রতৃত্ 
স্থাপিত হয়, তখন এ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য শিখবাঁর হারকে তরান্বিত করে ।” ২৫ 

স্বাস্থ্য-_ন্ুস্থ ও অনবসম্প দেহ শেখার কাজে সহায়_ রোগ, 
ক্ষুধা, তৃষণ, বদ্ধ বাতাস ও ক্লান্তি শেখার কাজ ব্যাহত করে। কৃত্রিম 
উত্তেজক-_যেমন মদ্য, চা, তামাক, ট্রিক্নিন্‌, ক্যাফিন্‌ নিয়ে শেখার উপর 
তাঁদের প্রভাব নিদ্দীরণ করার চেষ্টা হয়েছে। অতিরিক্ত মাত্রায় মদ 
ধৃতিশক্তি ও বিচার বুদ্ধি কমিয়ে দেয়, অল্পমাত্রায় মদ কখন কথন মনো" 
সংযোগের পক্ষে অনুকূল । অধিকাংশ পরীক্ষার ফল, তামাক, সিগারেট জাতীয় 
ধূমপানের প্রতিকূল । ই্রিকৃনিন এবং ক্যাফিন্‌ অল্পমাত্রায় মনোযোগের 
সহায়ক । চা, কফি, কোকো। ইত্যাদি পানীয়ও পরিমিত মাত্রায় শেখার কাজে 
সাহায্য করে । তবে দীর্ঘকাল যে কোন উত্তেজক পদার্থের অভ্যাস কিছু না 
কিছু কুফল উৎপন্ন করে। 

শিক্ষার বিবয়বন্ত-__শিক্ষণীয় বস্তু অর্থপূর্ণ হলে, শেখা সহজতর হয়, 
কারণ সেখানে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (108108] relati০n5 ) স্থাপন করা যায়। 
সমগ্রতাবাদ এই অর্থপূর্ণ জ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে । দেখা গিয়েছে 
Nonsense Syllable অপেক্ষা অর্থপূর্ণ শব্দ, কবিতা, সংখ্যা, ও গগ্ভাংশ 
তাড়াতাড়ি শেখা যায়। ** এ বিষয়ে লিওনের (1,5০0) একটি পরীক্ষার 
ফল উল্লেখযোগ্য 


Effect of meaningfulness in learning equal number of 
units of different materials. 


বিষয়বস্ত ২০০ বস্তু (॥i৪) শিখতে মিনিটের সংখ্যা 
অর্থহীন শব্দ সমষ্টি . ৯৩ 

খ্যা ve 

শব্দ (গছ) ২৪ 

শব্দ (কবিত!) ১০ 


৩৫ BSandiford—Educational Psychology, p. 232 


ee Rate of learning is a direct function of the meaningfulness of 
the material, provided every thing else remains constant. 
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এখানে দেখা যায় অর্থহীনতার জন্তে 0০7-500$9 ৪১118165 শিখতে সর্বা- 
ধিক সময় লেগেছে। বার্টলেট, তার “89710107018 পুস্তকে দেখিয়েছে যে 
non-sense syllable শেখার মধ্যেও অনেক সময় সম্বন্ধ স্থাপনের ও ছন্দ 
(rhythm) খুঁজে বের করবার চেষ্টা দেখা যায়। ফলে এগুলিও সম্পূর্ণ অর্থহীন 
থাকে ন! এজন্য ॥0n-sense syllable এর সাহায্যে Bbbinghaus এর স্মৃতি 
পরীক্ষাকে তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। 

এই স্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টার মধ্যে আমরা সমগ্রতাবাদের Law of confi gu- 
ration ও থর্ণডাইকের ‘Belongingness’ কাজ করছে, দেখতে পাই। 

যে শব্দ বা সংখ্যাগুলি কোন বিশেষ সন্ধ দ্বার! গ্রথিত হয়, যেমন টেবিল- 
চেয়ার, সবুজ-ঘাস, ইত্যাদি তা শেখা ও মনে রাখা সহজ। এই সঙ্বন্ধ বা 
Togical relations লক্ষ্য করা, ‘Insightful learning, এর একটি 
বৈশিষ্ট্য। উড্ওয়ার্থ বলেন, “ঘটনার তাৎপৰ্য্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে স মনোযোগ 
তথ্যান্থন্ধানই” সহজে ভাল করে শিখিবার মূলমন্ত্র । অর্থাৎ একাগ্রতা নিষ্ট 
ও সহবন্ধ নির্ণয়ের অভ্যাস শেখার কাজে বেশী প্রয়োজন। 

বিষয় বস্তুর তাৎপর্য নির্দারণ নির্ভর করে শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতা, 
আগ্রহ ও ওংসুক্যের উপর । 
₹ পদ্ধতি_(১) অভ্যাস চাই--অঙ্থশীলনের প্রভাব পূর্বেই আলোচনা 
করেছি। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় এটা বিশেষ দরকার । একটি কবিতা বারে 
বারে না পড়লে, মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেথে যায় না। 

কিন্তু এই অভ্যাস যদি তোতাপাখীর মত অন্ধ আবৃত্তি হয় (cramming or 
018) হয়, তা হলে সেই শেখা কখনই ভাল হয় না, এবং বেশীদিন 
তা মনেথাকে না। এতে পরিশ্রম বেশী, ফলও কম। অর্থ বুঝবার অভ্যাস (Logical 
19800102) তাড়াতাড়ি শেখার প্রধান উপায় । অবশ্য যেখানে শিক্ষিতব্য বিষয় 
অর্থহীন, সেখানে তা আয়ত্ত করতে হলে rote-learning ছাড়া উপায় নেই। 

অভ্যাসের পশ্চাতে চাই শিখবার ইচ্ছা বাঁ vi] $০ 1227.) অর্থাৎ অভ্যাস 
নিন্কিয় ও যান্তিক পুনরাবৃত্তি না হয়ে যেন চেষ্টা ও আগ্রহপূর্ণ হয়। তা হলে অল্প 
_ সময়ে ও অনায়াসে শেখা যায়। এবিংহজ এনিয়ে কয়েকটা পরীক্ষা করেন । তিনি 
: কতগুলি অর্থহীন শব্দ বার বার আবৃত্তি করেন, শিখবার কোন ওঁকাস্তিক ইচ্ছা 
i বা আগ্রহ ছিল না। পর্শশবার পুনরাবৃত্তি কর! সত্বেও তিনি একটি শব্দও 
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শিখতে পারলেন না। তখন তিনি নিশ্চেষ্ট মনোভাব পরিত্যাগ করে শিখতে 
হবেই এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মনঃসংযোগ করলেন, ফলে অতি অল্প সময়েই 
শব্দগুলি মুখস্থ করে ফেলতে পারলেন । 
(২) ০৮০/-1০৪/০1৫- পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু কতদূর 
পুনরাবৃত্তি করলে শেখাটি ভাল হয়? সাধারণতঃ যে করেকটি পুনরা বৃদ্ধির, 
ফলে সমস্ত বিষয়বস্তুটি নিভুলভাবে মন থেকে বলা যায়, বা বিষয়টি শেখা হয়, 
তা থেকে বেশী আবৃত্তি করলেই তাঁকে ‘০verlearning’ বলা হয়। 
অনুশীলনের মাত্রা সবে-শেখার প্রথম সীমা অতিক্রম করলে, ভাল মনে থাকে। 
এৰিংহজ অঙসুশীলন বা আবৃত্তির সংখ্যার সঙ্গে মনে সংরক্ষণের সদ্বন্ধ বিষয়ে পরীক্ষা 
করেন। তিনি দেখেন ৬৪ বার পুনরাবৃত্তির পর শিক্ষার উন্নতির হার কমে যেতে 
থাকে । দেখা গেছে, শতকরা! ৫*ভাগ শেখার পরও পুনরাবৃত্তি হ'লে শেখাটি মনে 
স্বভাবে গেঁথে যায়, কিন্তু এর চেয়ে বেশীবার আবৃত্তি, শুধু সময়ের অপবায়। 

(৩) অনুশীলন ও বিরতি_5paced learning 

অভ্যাসের সময়টা শিশুদের পক্ষে একটানা খুব লম্বা হওয়া উচিৎ নয়। 
তাতে ক্লান্তি আসে, মনোযোগ স্থির থাকে না। তার বয়স, স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা! 
অনুদারে অনুশীলনের সময়ের দৈর্ঘ্য স্থির করতে হয়। 

এই অভ্যাসের মধ্যে মধ্যে বিরাম চাই । উড ওয়ার্থ বলেন, “কোন ফাক না 
দিয়ে, পুনরাবৃত্তি করলে যে কল পাওয়া যায়; তদপেক্ষা অধিক কল পাওয়া যায়, 
যদি মাঝে মাঝে বিরাম দেওয়া! যায়। এই বিরামের দ্বারা শিক্ষার ফলটি মনের 
মধ্যে পাক! হয়ে বসবার সুযোগ পায় (৫০n30lidati০n)। অনেকক্ষণ পুনরা- { 
- বৃত্তির পর সামাস্ট কিছু সময় বিরাষ দিলে, সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।” 
অনুশীলন ও তার মধ্যে বিরামের সম্বন্ধ নিয়ে দুই ব্যক্তির উপর একটি গাগা 
ফল নীচে দেওয়া গেল ।৭ 


প্রথম ব্যক্তির দ্বিতীয় ব্যক্তির 


মন ফল ক্ল 
দিনে ৮ বার করে ৩ দিন পড়া ৭ ১৮ 
PE RES LEE ৩১ ৩৯ 
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৩৭ Guilford—General Psychology, p. 403 


শেখ! ৪৮১ 


পরীক্ষার কল সর্বদাই spaced learning এর অনুকূলে । কতটা বিরাম 
দিলে সব চেয়ে বেশী কল পাওয়া! যায়, তা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপরে । যে 
সব সমস্যা অন্তর্টি ও সন্বন্ধ বুঝবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, (েঞ্জলি 
মোটামুটি একসঙ্গে (৪৪5৪৭ practice) পড়ে নেওয়াই ভাল। যেখানে শিক্ষা 
শুধুই অন্ধ ও যান্ত্রিক, সেখানে বিরতি বেশী কার্যকরী । 

Part vs.Whole method of learning— কোন পড়া বা কাজ 
শিখতে গেলে, সম্পূর্ণভাৰে সবটা শিখলে ধারণা স্পষ্ট হয়। একটি রুবিতা শিখতে 
হলে সমগ্র কবিতাটি একসঙ্গে কয়েকবার পড়লে শেখ! ভাল হয়। উডওয়ার্থ 
বলেন "একট। বড় কাজ বা পড়া শিখতে গেলে, সবটা! একেবারে আয়ত্ত কররার 
চেষ্টা করলেই সাধারণতঃ ভাল কল পাওয়া যাঁয়। কাজট! বা৷ পড়াটা টুকরো 
টুকরো করে আংশিকভাৱে শিখিবার চেষ্টা করলে ফল ভার হয়না, যদিও সর 
সময এটা সত্য নয় । 

একটি পরীক্ষার কল দেওয়া হল। ২৪* লাইনের একটা পড়া একসঙ্গে 
৪ আংশিকভাবে শেখার ফল। | 


ছিল ৩০ লাইন || 
করে শেখা, যতদিনে 


না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় 


এবানে দেখা যায়, গোটা কৰিতা বারে বারে পড়ে মুখস্থ করতে, মোট 
৮৩ মিনিট সময় কম লেগেছে। ৬ 

একে অবশ্যই একটি মোটামুটি সত্য নিয়ম বল! যায়। নূতন শিক্ষার্থী খুব বড় 
কোন কাজ, একসঙ্গে আঁরত্ত করতে সাহস পায় ন! । নিজ সাফল্য সম্বন্ধে জ্ঞান, 
আংশিক পদ্ধতির পক্ষে একটি বড় গুণ। অল্প অল্প করে শিখলে ব্যক্তি জানতে 


hh 
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পারেযে তার শেখার ক্ষমতা আছে; নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তার 
সাফলোর পক্ষে সহায়ক হয়। তবে ছোট ছোট অংশে ভাগ করবার আগে 
লক্ষ্য রাখ! উচিত, যেন প্রতি অংশই কোন একটি পূর্ণ ধারণা দেয়। যারা 
অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান, তাহাদের পক্ষে এই part 19৮০ ই বিশেষ 
উপযুক্ত । কিন্তু টুকুরো টুকরো করে শিখে, শেষে 'আবার সবটা এক সঙ্গে পড়া 
দরকার । তা হ'লে শেখাটার মধ্যে ফাক থাকে না। 

৫। সরব আবৃত্তি (Recitai০॥) শেখার পক্ষে সহায়ক 
সরব আবুত্িতে কান ও চোখ সন্মিলিত ভাবে মনোযোগকে সহায়তা করে। 
অর্থাৎ বিষয় বস্তুটি চোখে দেখা ও পড়ার সঙ্গে, কানে তাঁর উচ্চারণ শোনা যায়। 
এই যুগপৎ সংযুক্তি (58881101811 ) মনে রাখার পক্ষে বা অনুষঙ্গ স্কাপনের 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক । তাছাড়া শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারে, সে কতটা 
শিখছে। এই যাচাই-এর মূল্য অনেক । গেইট্‌স এ বিষয়ে একটি পরক্ষা 
করেন। ১৬টি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি ও ১৭*টি শব্ব-স্গলিত ছোট ছোট জীবনী 
ছিল বিষয়বস্ত। নীরবে পড়া ও সরব আবৃত্তি এই ছুই পদ্ধতিতে এ উভয় শেখার 
একটি তুলনামূলক গবেষণা তিনি করেন-।৩৮ 


মা AEE a Nan amma 
পড়ার সময় | অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি বিষয় ছোট জীবনী 

bs মনে সংরক্ষণের শতকরা হার মনে সংরক্ষণের শতকরা হার 

সমস্ত ক্ষণ নীরবে | সঙ্গে সঙ্গেই | ৪ ঘণ্টা পরে | সঙ্গে সঙ্গেই | ও ঘণ্টা পরে 

নি পড়া ৩৫ | ১৫ ৩৫ | ১৬ 


এখানে অর্থ হীন: বর্ণ সমষ্টির ক্ষেত্রে সরব আবৃত্তি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 
৬। Importance of effect in learning—কাজ বা পড়া শেখার 
কাজ বিশেষ কাধ্যকরী হয়, যদি প্রশংসা, উৎসাহ বা কোন প্রকার পুরস্কার 


৩৮ Gates. Educational Psycholagy p. 304 


কথা শেপ! ৪৮৩ 


জনিত তৃণ্ি এর কলে লাভ হয়। এটা ফললাভের হুজ্রের মূল কথা। সাফল্য 
উৎসাহের সঞ্চার করে । তাই যে কাজ আমরা ভাল পারি, সেট! ম্বভাবতঃই 
আ।মরা অভ্যাস করি। 


৭ Collateral learning—যারা ভাল ছাত্র, যারা ভাল শিখতে চায়, 
তারা যেটুকু শিখতে হবে, শুধু মাত্র সেটুকু শিখেই সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের 
সে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও ওংসুক্য থাকে। এতে শিক্ষিতব্য 
বিষঃটি বৃহত্তর ভূমিতে স্থাপিত হয়ে অধিকতর তাৎপর্য লাভ করে এবং পরিচিতের 
মংযোগন্তে মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, শেখাটা অনেক বেশী তৃথিকর হয়।*৯ 


+ 
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২৯ Perhaps the greatest of all pedagogical fallacies is the notion 
that a person learns only the particular thing, he is studying at the 
time Collateral learning in the way of formation of enduring atti- 
tudes of likes and dislikes, may be and often is, much more important 
than the spelling lesson or lesson in geography, that is learned. 

Deway. Education and Experience p. 49. 


চতুর্দশ অধ্যায় - 
শিক্ষায় সংক্রামণ--0180516 of Training. 


(যখনই আমরা কিছু শিখি বা শেখাই তখন এই ভরসা! আমাদের থাকে যে 
যা শেখা হোল, কিছু পরিবর্তিত অবস্থায়ও সে শিক্ষা কাঁজে লাগবে । যে ছেলে 
যত্ব করে অঙ্ক শিখলো, সে সম্ভবতঃ বড় হয়ে যখন বাবসা চালাবে তখন 
সাবধানত|, নিতৃলতা ইত্যাদি যে গুণগুলি আয়ত্ত করেছিল, সে গুণগুলি দ্বারা 
উপকৃত হবে। এটা সাধারণ ভাবে সত্য যে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে 
শিক্ষাকেও প্রভাবিত করৌ॥ কিন্তু ব্যাপারটা আর একটু সুল্ম ভাবে 
বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। কতগুলি প্রশ্ন এ সম্বন্ধে জাগে, যেমন, এক 
বিষয়ে শিক্ষার ছারা যে জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত হোল তা কি ভবিষ্যতে অনুরূপ 
বিষয়েই কার্যকরী হবে, না তা সাধারণ ভাবে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে? 
হারমোনিয়াম বাজাতে শিখলে, সে শিক্ষাটা পিয়ানো বাজনা শেখায় যেমন 
কাজে লাগবে, তেমনি কর্ণে ট বাঁজাঁনে। শেখার বেলাও কাঁজে লাগবে? অথবা 
কাঠ রানা করা শেখার বেলাও? মানপিক বৃত্তির কোন এক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা 
অন্ত বৃত্তির বেলায়ও কাঁজে লাগবে কি? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, স্মৃতি: কল্পনা এদের 
কোন একটির চর্চায় মনের অন্ঠ বৃত্তিরও উৎকর্ষ ঘটে কি? যদি এটা সত্য হয়, 
তবে আরে! এগিয়ে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে মৌলিকতা, উপস্থিতবুদধি, ধৈর্য্য, 
সত্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ও চিত্র গঠনের 
উপযুক্ত প্রধান উপাদানগুলি কি কোন এক বিষয়ের শিক্ষা দ্বারাই আয়ত্ত হতে 
পারে? এবং যদি পার! যায় তবে সে বিষয়গুলি কি? কি সে বিশেষ শিক্ষার 
উপায়? এবং এ শিক্ষার উপযোগিতার ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত? i; 

এক বিষয়ে শিক্ষার প্রভাব অন্ত বিষয়েও যে বিস্তার তাঁকেই আমরা বলি 
কর্মাল ট্রেণিং ব। শিক্ষায় সংক্রমণ ( transfer of training )| এ প্ৰভাব 
মহল বা প্রতিকূল দুই-ই হতে পারে। যদি গান শিখলে নাঁচ শেখার বেলায় 
উ সহায়ক হয়, তবে তাকে বলা হয় ইতিবাচক সংক্রামণ (পজিটিভ ট্রান্মফার )। 
আবার এক ধরণের কি-বোর্ডে (ব০/-৯০%৭) টাইপ করতে শিখলে, ভিন্ন ভাবে 


৩২ 
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সাজানে। কি-বোর্ড-ওয়াল! টাইপ-রাইটারে কাজ করতে প্রথম প্রথম বেশ 
অন্ুুবিধাই হয়--শিক্ষার এই প্রতিকূল প্রভাবকে বলা হয় নেতিবাচক সংক্রামণ 
(নেগেটিভ, ট্রান্সফার )।%1 

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এ রকম 
ক্রামণ ঘটে। কতগুলি বিষয় আছে যাঁদের শিক্ষায় মনের অনেক 
সদবুত্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পেশী সঞ্চালন দ্বারা 
যেমন দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্য আয়ত্ত হয়ঃ তেমনি মনের পেশী গুলিও উপযুক্ত 
অনুশীলন দ্বার! দৃঢ় ও সবল হয়, এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ফল মনোযোগ, স্বতিশক্তি, 
'বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক সম্বুত্তির পুষ্টি ও উন্নতি।২ এ মতবাঁদকে 
ট্রান্সফার অব-ট্রেনিং, মেণ্টাল ডিসিপ্রিন্‌, ফর্মাল ভিসিগ্রিন্‌, ফর্মাল ট্রেনিং ইত্যাদি 
আরো নাম দেওয়া হয়েছে | খর্মডাইক্‌ এই মতবাদের ুত্রাট এইভাবে প্রকাশ 
করেছেন, “সাধারণতঃ এ কথা বিশ্বাস কর! হয়ে থাঁকে যে মনের কতগুলি মৌলিক 
বুক্তিাছে, ষথ।__নিভূ্লিতা, দ্রুততা, গ্রভেদবোঁধ, স্মৃতি, নিরীক্ষা, মনোযোগ, 
নিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি ইত্যা্ি। এগুলির যে কোন বিষয় নিয়েই আমরা কাজ করি 
ন! কেন, সর্বদাই'একই প্রকার থাকে। এবং এবুত্তিগুলি কতগুলি বিষয়ে বিশেষ 
শিক্ষার দ্বারা অনেকটা! পরিমাণে পরিবর্তন কর! চলে, এবং এ পরিবর্তনগুলি অন্য 
বিষয় শিক্ষার বেলায়ও কার্যকরী হয়। কাজেই কোন এক বিষয়ে কাঁজটি 
নুসম্পন্ন করবার শিক্ষাটি আয়ত্ত করলে অদৃষ্ঠ ভাবে সেই শিক্ষার কৌশলটি অঙ্জঘে . 
বিষয়ে বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে দৃশ্ঠত: কোন পাদৃশ্ঠ নাই, সেখানেও কারে; 
লাঁগে।”ও 

এক বুড়ে। হেডমাষ্টার ছিলেন, তিনি আমাঁদের স্মৃতিশক্তি বাঁড়াবাঁর ভন্গে 
রোজ স্মাইল্সের “মেলফহেলপ+ থেকে পঞ্চাশ লাইন মুখস্থ করতে দিতেন। 
[এই একই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বিলেতে স্ুলগুলিতে ল্যাটিন, অংক ও ব্যাকরণ! 
শেখার উপর জোর দেওয়া। হত। তাঁর! বলতেন, ল্যাটিন ব্যাকরণের শবরূগঃ 
ধাঁতুরূপ ইত্যাদি সুন্ম খুটিনাটি শিখতে অভ্যস্ত হলে আন্ত সব বিষয়েও ছাত্রদের 


১ Boring Langtfeld and Weld—Foundations of Psychology, 1), 177. J 

২ Garrett—Great Experiments in Psychology p. 52 j 

৩ Thorndike—Quoted by Hamley in “The cognitive aspee 

“transfer of training”—Roport of Consultative 09207718699 on Secondary 
Education. H. M. 8. 0. 1938. 
he ৫ 
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মনোযোগ ও খুটিনাটির দিকে দৃষ্টি দেবার শক্তি বাঁড়বে। এ বিষয়গুলির 
অনুশীলন সে সে বিষয়ে জ্ঞানবুদ্ধি তো করেই; ত! ছাঁড়া মনের ক্ষমতাই এদের 
চর্চায় বেড়ে যায়। শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে কি বিষয় শেখা হচ্ছে, সেটা প্রধান 
কথা নয়_আঁসল কাজ হচ্ছে মনের গড়নটাই (1079) তৈরী করে 
তোলা । | মু 
উনবিংশ শতাঁবীর শেষদিকে ইংল্যাণ্ডের স্কুলগুলিতে অবশ্ঠ-গাঠ্য 
কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দ্রের। বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির ফলে 
স্থলে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষা দেওয়ার কথা ওঠে। ল্যাটিন্‌, গ্রীক ইত্যাদি 
প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণের পরিবর্তে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব হয়। যারা এ 
প্রস্তাব করেন, তার! বলেন, এ সব পুরাণে ভাঁষা জীবনের কোন প্রয়োজনে 
আনে না। এ শিক্ষায় ছাত্ররা কোন রস পার না, তাদের কোন উপকার 
হয় না। তাঁরা শুধু পরীক্ষা পাশের তাগিদে এ বিষয়গুলি না বুঝেই মুখস্থ করে। 
এর উত্তরে মিঃ আর্থার সিজউইক্‌ এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, খুটিনাটি 
" বিষয়ে নিভূলিতাঁ (89০০০ ), মনের কুন্বৃত্তির বিকাশ subtlety ), 
তাৎপর্যজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির (sense and judgment ) উদ্বোধন, এই সব 
প্রাচীন ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা দ্বার! যতটা হতে পারে এমন আর কিছুতেই 
হতে পারে না । “অংক সম্পর্কে বল! হোল, এতে মনোযোগের উপর প্রভুত্ব 
জন্মে, শুদ্ধ চিন্তাশক্তি ও বুক্তিসঙ্ত সমন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা বাড়ে” সেই সময় 
থেকেই শিক্ষায় সংক্রামণ সমস্ত! সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচন! সুরু হয়েছিল। 
শিক্ষার সংক্রামণ মতবাদের পিছনে মনের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে একটি 
বহুল প্রচারিত অথচ ভুল ধারণা আছে। এ ধারণা হচ্ছে, মন একটা জটিল 
যন্ত্রের মত, তাঁর অনেকগুলি বিন্যস্ত অংশ বা শক্তি (£০০৮০৪) আছে_বথা 
মনোযোগ, স্মৃতি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি। এদের যে কোন বৃত্তি অনুশীলনের 
দ্বার বৃদ্ধি করা যায় এবং একবার আয়ত্ত হলে এর ফল জীবনের বিভিন্ন 
অবস্থায় কার্যকরী হয়। তাই শিক্ষাবিদের একটি কাজ হবে এমন কতগুলি 
বিষয়, উপায় ব| কৌশল বেছে নেওয়া, যাঁর মধ্য দিয়ে মনের বৃত্িগুলির সতেজতা 
বৃদ্ধি করা যেতে পারে । জলের 'বস্ঠ-পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটির 
এ গুণ বিশেষ পরিমাণে আঁছে বলেই শিক্ষকের চোখে এ বিষয়গুলির মূল্য 
চারি] এটি টু 


০ 


৪৮৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


| দ্বিতীয় আর একটি বিশ্বাসও এই ধারণার পেছনে আছে--সেটি হচ্ছে হেঃ 
বিষয়টি যত শক্ত ও নীরস হবে তার মনের শক্তি গঠনের ( mental disipline) 
ক্ষমতা তত বেশী। মন হচ্ছে পাগলা খোঁড়া তাঁকে কঠিন চাবুক দিয়েই শাসনে 
রাখতে হয়। শিক্ষা হচ্ছে তিক্ত, কিন্তু স্বাস্থাপ্রদ উধের মত। তাই অঙ্ক ও. 
প্যাটিন ব্যাকরণের মত “দাওয়াই, আর কোথায় মিলবে? ৮. 
এ ছুটি বিশ্বাসই কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান বহুল পরমা 
ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে রি 
[বর্তমান মনোবিজ্ঞান বলে, যন একটি বস্তু নয় কতগুলি বিচ্ছিন্ন বৃত্তির 
সমন্বরও নয়__মন হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীল ব্যবহার, আবেগ ও উদ্ধমের ধারা। 
যে ব্যবহার ও ক্রিয়ার মধ্যে গভীর মিল ও সংযোগ আছে, সেগুলি পরশ্পর 
প্রভাবিত করে ; যেখানে ক্রিয়া বা ব্যবহারের গঠনে, বিষয়বস্ততে বাঁ পদ্ধতির 
মধ্যে মিল বা এঁক্য আছে সেখানে এক বিষয়ে শিক্ষা অন্য বিষয়ে শিক্ষার 
সহায়ক হয়। যেমন, ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষার গঠনে, উৎপাদনে, প্র 
রীতিতে অনেক মিল আছে-_তাই ল্যাটিন ভাষা ভাল করে শিখলে 
ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। ল্যাটিন ভাষার মধ্যেই কোন যাদু নেই। তে 
t ভাল শিখলে পদার্থবিদ্যা ( Physi০5 ) ও পূর্তবিদ্ভা ( Engineering 
সাহায্য হয়» কিন্তু ব্যাকরণ শিখলে রসায়ন শাস্ত্র শেখা সহজ হয় না। 
সংক্রামণ ঘটে বিশেষ ক্ষেত্রে, যেখানে ছুটি বিষয়ে মিল বা এক্য আছে | 
অবশ্য সাধারণ ভাবেও সংক্রামণ ঘটে । মনোযোগের অভ্যাস, 
কাজ করার অভ্যাস, সাবধানতা এ সব গুণ যে কোন কাজ নিয়েই অ 
না কেন, তা মনের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে দীড়ার এবং যে কোন বিষয় 
ক্ষেত্রেই তাঁ অন্থকুল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্যেক অভ্যাস গঠনে 
কিছু সাধারণ উপাদান থাকে এবং এরকম ব্যাপক অর্থে সমস্ত ত 
সংক্রমক। 
কিন্তূ! যেখানে ছুটি ক্রিয়ার মধ্যে মোটেই মিল নেই, বরং 
বিরোধ আছে সেখানে বিশেষ একটি অভ্যাস বা কৌশল শিক্ষা, অন্য একটি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধাই সৃষ্টি করবে। যারা ভান ধারে ষ্টিয়াছিং দেওয়া 
গাড়ী চালিয়ে অভ্যস্ত তাদের হঠাৎ বাঁ হাতের ট্টিয়ারিং দেওয়া মে 
চালাতে প্রথম প্রথম অন্বিধাই হবে! ওয়াইলি সাদা ইঁদুর 
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করেও দেখেছেন সেখানেও এই প্রতিকূল সংক্রামণ ঘটে। এবং তিনি এ 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্বের অভ্যাস সহায়ক, 
কিন্ত পূর্বঅভাস্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন প্রতিক্রিয়ার দাবী সেখানে আসে, সেখানে 
বাধা ও অনুবিধা সৃষ্টিই স্বাভাবিক । ৪ 

/আবার যেখানে দুটি ক্রিয়ার মধ্যে মিলও নাই, বিরোৌধও নাই, সেখানে 
একটি শিক্ষার দ্বারা অন্যটি সামান্তাই প্রভাবিত হয়। 

এ সংক্রমণের ক্রিয়াঁটি যান্তিকভাবে ঘটে নাঁ।  সংক্রামণের কৌশল বিষয়- 
বন্তর মধ্যে নেই। জাড_( ৭ ) বলেছেন, “এসব কোন বিষয়ের মধ্যে এমন 
কোন গ্যারান্টি নেই যে এতে সাঁধারণ ভাঁধে মনের ক্ষমতা বাড়বে। যদ্ধি এর 
কলে কোন সংক্রামণ ঘটে, সেটা বিষয়বস্তর উপর নির্তর করে না, বিষয়বস্তুর 
পরিবেশন পদ্ধতি এবং ছাত্রের সক্রিয়তা কতটা উদ্বুদ্ধ হবে, তার উপর নির্ভর 
করে। এটা মোটেই মিথ্যা নয়, যে কোন বিষয়েই ছাত্রের বিচারবুদ্ধি ও 
সমন্বী ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দিলে, তা! সাধারণ ভাবে তাঁর 
মানসিক উৎকর্ষ বিধাঁনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। এবং একথাও সত্য, যে 
কোন বিষয়ে কেবলমাত্র কতগুলি বিচ্ছিন্ন জ্ঞান দানের উপর জোর দিলে তা 
শিক্ষার যে প্রধান উদেশ্য, অর্থাৎ সমন্বয় ক্ষমতা বৃদ্ধি (generalisation of 
experience) তার উৎকর্ষ সাধনে সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়।/ 

(পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমন্বয়, কার্যকারণ-সম্বন্ধ-নির্ণর এ ক'টি অভ্যাস ছাত্রদের 


মনে তৈরী করে দেওয়াই হচ্ছে স্থশিক্ষার উদ্দেশ্য। যে কোন বিষয়কে অবলম্বন : 


করে এ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া মানে সে 
বিশেষ বিষয়ে কতগুলি -তথ্য (71970781107) ছাত্রদের মনের সাঁমনে ধরে 
দেওয়াই নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূল 
স্বত্টি অন্থসন্ধানের অভ্যাসকে জাগরিত করতে যে শিক্ষক সক্ষম, তিনিই সার্থক 
শিক্ষক | ও ; 
সাধারণভাবে স্বতিশক্তি, কোন একটি বিশেষ বিষয় আয়ত্ত করলে বেড়ে 
যায় ন|। তবে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি কতগুলি মানসিক অভ্যাস আয়ত্ত 


8 Wylie_An Experimental Study of Transfer of Responses in 
হাব Monog. 3. p. 16, 
¢ Judd—Psychology of Secondary Education 0, XIX. 
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করা যায়, তা হলে পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে তা সহাঁয়ক হয় তখনই, যখন পরবর্তী 
শিক্ষার বিষয়ে অনুরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নূতন শিক্ষার বিষয়ে 
যদি বিপরীত উপাদান থাকে বা বিপরীত অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, তবে পূর্বের 
শিক্ষা! বরং নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে। 

"যেখানে সংক্রামণ ঘটে, সেখানে তার মূলে আছে (১) বিষয়বস্তুর উপাদানে 
মিল (২) ক্রিয়ার কৌশল, কাঁয়দ! বা দক্ষতার মিল (৩) মূল নীতিগত মিল বা 
অভ্যাসের মিল (৪) অথবা! এদের কয়েকটি বাঁ সব কটির মিল। এ বিষয়ে 
গেটস, রবাটস্‌, কেটোনা ও শ্লেইটেরও একই মত | 

শিক্ষায় সংক্রামণ সন্বদ্ধে পরীক্ষা__পূর্বে বলেছি যোঁশিক্ষার ক্ষেত্রে এ 
মতবাদ প্রচলিত ছিল, যে কোন এক বিষয় মুখস্থ করবার অভ্যাস করলে, সে 
অভ্যাস দ্বারা অন্ত যে কোন বিষয় মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এ বিষয়ে 
১৮৯০ সালে. উইলিয়ম্‌ জেমসের পরাক্ষাই বোধ হয় প্রথম । প্রথম তিনি 
ভিক্টর হুগোর “স্তাটের’ (9%৮5০) বই থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন। 
কতটা সময় লাগল সেটা তিনি লিখে রাখলেন। এর পর তিনি একমামের 
উপর ধরে মিল্টনের পারাডাইম্‌ লষ্ট' কবিতাটি মুখস্থ করলেন। এবার তিনি : 
আবার স্তাটের-এর আরো ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্ত 
তিনি দেখলেন, এবার প্রথম বারের চেয়ে তাঁর সময় বেশী লাঁগল--অথাৎ 
বোঝা! গেল এতে পপ্যারাঁডাইদ্‌ লষ্ট মুখস্থ করার ক্ষমতা বেড়ে যায় নি। অবশ 
জেম্‌সের পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ক্র ছিল, কিন্তু তাঁর পরীক্ষা প্রাচীন মত" 
বাদকে প্রথম ধাক। দেয় । ৬ 

জেম্সের পরীক্ষা, পদ্ধতির ক্রটিগুলি দূর করে, তারপর থেকে আরো বহু 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। এগুলিকে তিনটি দলে ভাগ করা যায় (১) প্রতাক্ষ 
ইন্জিয়দ জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা (২) স্বতি, যুক্তি, বিবেচনা ইত্যাদি উচ্চতর 
মানসিক ক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা এবং (৩) শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় নিয়ে পরীক্ষা । 

প্রথম দলে থর্ণডাঁইক্‌ ও উড ওয়ার্থের কতগুলি পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
এ পরীক্ষার ফলও প্রাচীন মতবাদের বিরোধী । প্রথমে এক দল ছেলেকে 
ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রভেদ বোধ বিষয়ে (sense discrimination ) শিক্ষা দেওয়া 

‘৬ Boring Langfeld and Weld—Foundations of Psychology 1, 1 
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হ্য়। এর পর এদের অন্য কতগুলি প্রভেদ বোধ যথ! (১) বিভিন্ন জ্যামিতিক 
ক্ষেত্রের আঁয়তন নির্ধারণ, বিভিন্ন রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয়, বিভিন্ন ওজনের পার্থক্য ও 
ছাপার পৃষ্ঠার থেকে পূর্ব নির্দিষ্ট কতগুলি অক্ষর ব! শব্দ বেছে বের 
কের! ও কেটে দেওয়া নিয়ে পরীক্ষা করে তীরা দেখলেন যে, যেখানে বাহ 
কিছু মিল আছে, সে ক্ষেত্রেও প্রথম শিক্ষা দ্বারা নূতন শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি 
ই হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে নৃতন শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ব শিক্ষ। বাধা 
স্ররূপই হয়েছে। ডাঃ 
এ পরীক্ষার ভিত্তিতে খর্ণডাইক প্রাচীন মতবাঁদের বিরুদ্ধে এই মত প্রকাশ 
রলেন যে যেখানে পুরাতন শেখা বিষয়ের সঙ্গে নৃতন বিষয়ের এক্য থাকবে, 
শখানেই কেবল অনুকুল সংক্রামণ ঘটে ( Theory of identical elements) 
রং সংক্রামণের পরিমাণ কতটা হবে তাঁও নির্ভার করবে দুই বিষয়ের মধ্যে 


এর পর এ বিষয় নিয়ে- বহু পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে অল্প কয়েকটি 
করা হচ্ছে। 2 y 
এক অন্দের শিক্ষা দ্বার অন্য একটি অঙ্গের কার্যদক্ষতার উন্নতি নিয়ে অনেক 
ক্ষা হয়েছে। একে ক্রুস্‌ এডুকেশন্‌ বা বাইল্যাটারাল্‌ ট্র্যান্সফার 
হয়। ক্ষীপচার বা হাতে দিয়ে শক্ত করে জিনিষ ধরার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 
» তাতে ডান হাতের ক্ষমতাও ( grip strength ) কিছু 
_ উড ওয়ার্থ একটি বিন্দুকে বা হাঁতে পেন্সিলের ডগা দিয়ে বিদ্ধ করা . 
পরীক্ষা করে দেখলেন, ডান হাঁত দিয়ে অনুরূপ পরীক্ষায়ও কিছুটা 
হয়। ভুলের পরিমাণ কমে। বা হাঁতে যতটা নিপুণতা বাড়লো, সে 
বন ডান হাতের নিপুণত। বাড়ল শতকরা ৫০%। ব্রাউনেল্‌, সুইট, ইউয়ার্ট 
সকলের পরীক্ষায়ই এটা, প্রমাণিত হয়েছে যে এক অঙ্গ যে জাতীয় 
দক্ষতা লাভ করল সেই জাতীয় ক্রিয়াতেই অনুরূপ অন্ত অঙ্গ অভ্যাস 
ও কিঞ্চিৎ দক্ষতা অর্জন করে। আয়নায় ছায়! দেখে একটা 


ডাইকের মতে “ change in one mental function alters any other 
80 far as the two functions have, 25 factors, না 91০- 
The change in the second elements is, in amount, that due 


089 in the elements common to it and the first.” 
এ 


র এক্য কতটা, তাঁর উপর |" . 11 
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ছরকোণ! তারার ছবির চারপাশে অন্রূপ একটা তারা ডান হাত ছিয়ে 
নিতুল আকতে শিখলে, তারপর বাঁ হাতে দিয়ে সে তারাটা আকা অনেকটা 
সহজ হয়। ইউয়াটের পরীক্ষায় দেখা যায়, যে এতে ৬০% সময়সংক্ষেপ হয় ।* 

ধাঁধার রাস্তা শেখা (177826-1987710& ) নিয়ে ওয়েল্ড পরীক্ষা করে 
দেখলেন, এক জাতীয় ধাঁধার রাস্তা শেখাটা যাদের হয়ে গেল, তাদের অমুরূপ 
একটা ধাঁধা দিলে, যারা কোনদিন এ জাতীয় শিক্ষালাভ করেনি তাদের 
তুলনায় পূর্ববর্তী দলের ৬৮1, কম বার অভ্যাস করা দরকার হয়। তাদের তুল 
- ৮৯% কম হয়, এবং তাদের সময় ৮৭% কম লাগে ।৯ | 
স্মৃতি শক্তির সংক্লামণ নিয়েই বেশী পরীক্ষা হয়েছে। জেম্সের পরীক্ষার 
কথা৷ বলেছি উইন্চ, কবিতা! মুখস্থ করাটা ইতিহাস শিক্ষার পক্ষে কতটা 
সহায়ক হয় তা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সংক্রামণের পরিমাণ সামান্ত মাত্র! 
এবার ও ময়ম্যান্‌ অর্থহীন বর্ণ সমষ্টি ( 1086156 95119)16৪ ) নিয়ে পরীক্ষা 
করেও ন্থরূপ ফল পেলেন 

স্দ ইট, জটিলতর কতগুলি পরীক্ষা করলেন। তিনি চাইলেন কবিতা, : 
অঙ্কের আর্ধ্যা, এবং গন্ধ বাঁক্যার্থ মুখস্থ করে সাধারণ ভাবে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে । 
কিন্তু দেখা গেল, তা হয় না। ৫ 
এ সমস্ত ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ফল থর্ণডাঁইকের উপাদানের একাসত্র দিয়ে 
ক্াখ্য! করা চলে। খর্ণডাইক্‌ বলেছিলেন, অনুকূল সংক্রামণ যেখানে ঘটে, 
সেখানে শিক্ষিত বিষয়ের উপাদানে এঁক্য থাকে-_সংক্রামণটা সাধারণ নর” 
বিশেষ (peciflo )। ! 

কিন্তু জাড্‌ অনেকগুলি পরীক্ষার পর থর্ণডাঁইক্‌ থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে 
পৌঁছলেন। ভার মতে শিক্ষার অর্থ হচ্ছে নৃতন অভিজ্ঞতার স্থাদদীকরগ, 
পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নৃতন অভিজ্ঞতার“মিল ও অমিল নির্ণরকরণ॥ নৃতন ও 
পুরাতনের মধ্যে সাধারণ স্তর আবিষার । শিক্ষার বিষয় বা উপাদানের একাই: 


মণের কারণ নয়। সক্রির উৎসুক মঃ শিক্ষার পদ্ধতি, চিন্তার 


৮. Ewart—Bilateral transfer in mirror drawing. Peg—Sem. 1926. 
33. pp. 25549. 


৯. L. W. Weld— Transfer,of training of retro-action. নি 
| ৬৮, 0150০, 1917, 24, No. 104 151 
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প্রণালী, শিক্ষার অভ্যাসের মৌলিক এক্য আবিষ্কার করতে পারে তখনই 


পুরাতন শিক্ষা নৃতন শিক্ষার ক্ষেত্রে সংক্রমিত হয়। জাড, বলেন, “বিজ্ঞান _ 
শিক্ষা যেখানে কতগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য আয়ত্ব করার মধ্যোই সীমাবদ্ধ, সেখানে তা 
নিষ্ষল। অঙ্ক শেখাও নিস্ফল হয়, যদি কতগুলি যাঞ্জিক প্রণালীই মাত্র শেখা 
হয়, এবং যদি ছাত্র না বুঝতে পারে অঞ্কের সুত্রগুলি ব! প্রণালীগুলি জীবনের 
কোন প্রয়োজনে লাগে ।--'ছাঁত্রকে এই ভাবেই শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে 
বুঝতে পারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি কি করে পরম্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে যুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রীণবস্ত একোর সুত্রে গ্রথিত করে । 
ছাত্রকে এই শিক্ষাই দিতে হবে যে, মনঃসংযোগ, যুক্তিগত বিশ্লেষণ, ছিন্নাংশ- 
গুলির মধো এক্যস্থত্র আবিফার,_এরা হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানসিক 
অভ্যাস। এ অভাঁস গঠিত হলে এক বিষয়ে যে লাভ বা সুবিধা হ'ল তা 
ভবিদ্ধতে বিভিন্ন চিন্তা ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কার্যকরী হবে ।”১, 

এ বিষয়ে জাডের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষার উল্লেখ করা হচ্ছে। দু দল ছাত্রকে 
চৌবাচ্চার জলের নীচে রক্ষিত কোন দ্রব্যকে তীর দিয়ে বিধতে দেওয়া হল। 
একদল ছেলে জলের মধ্যে আলো যে বেঁকে যায় সে কথাটা জানত না! । তার! 
বারে বারে চেষ্টা করে লক্ষ্য ভেদ করতে শিখল। অপর দলকে প্রতিসরণের 
(Refraction ) বৈজ্ঞানিক হৃত্রটি পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া! হয়। প্রথমবার লক্ষা- 
বিদ্ধ করতে উভয় দলেরই প্রায় সমান সময় লাগল। দ্বিতীয় বার, জলের 
পরিমাণ বদলে দেওয়া হল। প্রথম দল পূর্ব প্রথায়ই তীর ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ 
করার চেষ্টা করল, কিন্তু নৃতন অবস্থায় তাঁদের পূর্ব অভ্যাস বিশেষ কাজ এল 
না, সম্পূর্ণ নৃতন করেই আবার লক্ষ্য বিদ্ধ করা শিখতে হল। কিন্ত দ্বিতীয় 
দলকে জলের মধ্যে আলোর প্রতিসরণ ব্যাপারটি আগেই বুঝিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। নৃতন ও পরিবর্তিত অবস্থায় তারা হিসাব করে নৃতন ভাবে তীর 
ছুঁড়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে অল্প সময়েই সমর্থ হলো। এখানে শিক্ষা সার্থক, কারণ 
এখানে ঘটেছে অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Generalisation of Experience) | 

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতেরও উল্লেখ কর! প্রয়োজন । বাট ইত্যাদি 
কয়েকজন মনস্তত্ববিদ সংক্রামণ ব্যাপারে আগ্রহ, ইচ্ছা, মনোযোগ, সাফল্য- ' 


. 2* Judd—Psychology of Sec. Education. Ch. XIX—Quoted by Gates 
“nn Educational Psychology, p. 500. 
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জনিত উৎসাহ ইত্যাদি মানসিক জিয়ার উপর জোর দেন। ব্যক্তি-চরিত্র, তার 
বৃদ্ধি ও আগ্রহ ইত্যাদি এ ব্যাপারে মোটেই উপেক্ষণীয় নয় ৯১ অলপো এই 
দলে। তিনি খর্ণডাইকের 'উপাদাদের এক)” মতবাদকে এই বলে সমালোচনা! 
করেছেন যে, মনকে কতগুলি টুকরো টুকরে! ব্যবহার বা অভ্যাসে ভাগ করাট| 
ঠিক নয়, এবং নিতান্ত শিশু বা অপরিণতরাই কেবল নিদিষ্ট অভ্যাস ব্যবহার 
স্থার শেখে, কারণ তাদের মন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাধারণ এক্যের সুতি 
ন্সাবিষ্কারে অসমর্থ । 
এই মতগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। অধ্যাপক হামলির মতে সাধারণতঃ 
যে ভাবে ধর্ণডাইকের “উপাদানের এক)’ কথাটি ব্যবহার করা হয়, তা অতন্ত 
_ সংকীৰ্ণ। এ কথাটির অর্থ ব্যাপকতর করলে ধর্ণভাইকের মতের বিরুদ্ধে বহু 
সমালোচনার কারণ দূর কর! যেতে পারে। তিনি বলছেন, উপাদানের একা. 
হচ্ছে, মানসিক প্রক্রিয়ার এঁক্য। সে একা যে বিষয়গতই হবে এমন কোন. 
কথা| নেই। এ একা প্রণালী, অভ্যাস ও মানসিক দুষ্টিভঙ্গীর এক্যও হতে: 
_ পারে-_সেগুলি গেষ্টন্টের ভাষায় “ক্রিয়ার ব| ব্যবহারের সমত! (19০০6981]5 : 
8101118) ১২ উড এয়াৰ্থ মন্তব্য করেছেন “থর্ণডাইকের মতবাদের তাৎপর্ধা হচ্ছে 
__ এই যে, একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা কৌশলেরই সংক্রামণ ঘটে। ক্রিয়াটি সরলও হতে 
পারে, জটিলও হতে পারে এক্যটি বিষয়ের উপাদানগত, এরকম সংকীর্ণ অর্থ ৷ 
করলেই গোলযোগ হর এবং উপাদ্রানগত এঁক্য 09700] ০1০779715) কথা টির । 
পরিবর্তে ভাবগত এঁক্য ( identical components ) বললে বোধ হয় গোল- 
যোগট! এড়ানো যেতে পারে,” ১০ লীল্‌ বলছেন, ‘এটা খুবই স্পষ্ট যে উপাদান”, 
গত বা ভাবগত এক্যটির যে বন্ধন, তা আবেগ-চালিত মনই জোগান দিচ্ছে”: 
অবশ্য ত! ছাঁড়া বিষকবস্তর মধ্যেও মিল থাঁকতে পারে। ইচ্ছা, আগ্রহ, 
আবেগের মিল সংক্রমণের জন্তে দারী, তা ছাঁড়া উন্নততর বুদ্ধিদবারা সম্বন্ধ 
আবিকার, মিলের অনুসন্ধান, সাধারণ সূত্র বা বিষয় আয়ভীকরণের কৌশল 
ইত্যাদি সংক্রীমণের সহায়ক হয়। অর্থাৎ উপাদানের এক্য বা স্ত্রটি_ 


3১১ Garrett—Great Experiments in Psychology. . 
32 Hamley—The cognitive aspects of Transfer of Training 8 
common elements in the objective situations. They are methods. P টি 
dure, and ideals that aro in the Gestalt sense ‘functionally similar. 
১৩. Woodworth—Experimental psychology, P. 177. 


& 


শিক্ষায় সংক্রামণ ৪৯৫ 


বা বিষয়ে যেমন থাকে, তেমন থাকে শিক্ষার্থীর মনে। কাজেই সংক্রামণ 
বিষয়ের এক্যের উপর নির্ভরশীল, অথবা ব্যক্তির বুদ্ধি, ইচ্ছা, আগ্রহের উপর 
নিভ'রশীল, এই ছুই মতের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই 1১৪ 

সংক্রামণ সন্বন্ধে উড়োর একটি পরীক্ষীর উল্লেখ করা উচিত। এ জাতীয় 
পরীক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা! 'আসবলঙ্গন 
করেন, তার কলে, তার পরীক্ষার ফল পূর্ববর্তীদের পরীক্ষার ফলের তুলনায় 
অধিকতর নির্ভরযোগ্য । অন্থান্ত পরীক্ষায় মাত্র ছুটি দল নিয়ে গরীক্ষ। করা 
হয় একদল যারা পূর্বে কোন শিক্ষা পায়নি এবং আর একদল যারা কোন 
বিশেষ শিক্ষালাভ করেছে। এই ছুই দলের মধ্যে শিক্ষার সময়ের গ্রতের অথবা! 
ভুলের পরিমাণের প্রভেদ দিয়ে কতটা সংক্রামণ হোল তা বিচার করা হোত ॥ 
উড়ো নিলেন তিনটি দল।  উড্রৌোর একটি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া 
যাক্‌। পরীক্ষাটা হোল, কবিতা মুখস্থ ব্যাপারে কঙটা সংক্রামণ হয় এবং কি. . 
অবস্থায় সংক্রামণ সবচেয়ে বেশী হয় তা নিয়ে। ১৪৬ জন ছাত্রের এক দল 
( control Group ) নেওয়া হোল, তাদের প্রথমে একবার ও পরে সকলের 
সঙ্গে শেষে আর একবার পরীক্ষা নেওয়া হোল। কোন মুখস্থের অভ্যাস করাবার 
চেষ্টা করা হোল না। ৩৪ জন: ছাত্রের আর এক দলকে (178986০ group ) 
প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে সাধারণ ভাৱে পুরাতন প্রথার (7০8০) কবিতা৷ 
মুখস্থ করার অভ্যাস করানো হোল। ৪২ জন ছাত্রের আর একটি দলকে 
(training Group ) প্রথম ও শেষ পরীক্ষার মাঝে যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ নিৰ্ণয়, 
অর্থের দিকে দৃষ্টি, সমগ্রটি এক সঙ্গে শেখা, ছন্দ ও মিলের ব্যবহার ইত্যাদি 
মুধস্বের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে শেখানো হয়েছিল। এবার প্রথম ও শেষ 
পরীক্ষার কলের তুলনা করে দেখা গেল, প্রথম' দলের তুলনায় দ্বিতীয় দলের 
উন্নতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তৃতীয় দলের উন্নতির হার অনেকটা বেশী 
(৩১৬% )। এতে জাঁডের অভিমতই সমর্থিত হয় যে সংক্রামণ তখনই 
উল্লেখযোগ্য, যেখানে সচেতন ভাবে অভিজ্ঞতার পশ্চাতে মূল সাধারণ হজ 
‘আবিষ্কৃত ও অন্স্থত হয় ( generalisation of experience )1১৫ রর 
বিডি টিভি... 

১৪. Peel—The Psychological Basis of Education. 1). 67. 

2e Garrett—Great Experiments in Psychology. 
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(কোন্‌ কোন্‌ অবস্থ| সর্বাধিক পরিমাণ অংক্রামণের অনুকুল ? 

গৃর্বোল্লিখিত পরীক্ষাগুলি থেকে আমর! কতগুলি দিদ্ধান্তে পৌছতে পারি 

(১) বোধহীন যান্ত্রিক মুখস্ছের দ্বারা স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায় না। 
‘যেখানে অর্থবোধ থাকে, যেখানে বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা সমগ্রের 
সঙ্গে অংশের জন্ন্ধ পরিক্ষার করে উপলব্ধি হয় সেখানেই সংক্রামণ 
সর্বাধিক এবং সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে । 

(২) বুদ্ধির উৎকর্ষের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। দুইটি বিষয়ের 
মধ্যে অনেকখানি এক্য থাকতে পারে--কিন্তু কেবল মাত্র তার উপর সংক্রামণ 
নির্ভর করে না। যাদের বুদ্ধি বেশী, ঘার। বিবয়-বস্তর বিভিন্ন অংশের 
পরস্পরের মধ্যে অন্ন্ধ নির্ণয় করতে সক্ষম, যাঁরা চট, করে বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে মিল ও প্রভেদ বক্ষ্য করতে পারে-_ তাঁরাই ভাল মুখস্থ 
করতে পারবে এবং বা মুখস্থ হোল তা ভবিব্যতে অন্য ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করতে পারবে । 


গেষ্টণ্ট-বাদীরাও এ কথাই বলেন। শিক্ষা মানেই হচ্ছে__সমগ্রতাবোধ-. 


বিচ্ছিন্ন অংশকে সমগ্রের মধ্যে সংবদ্ধ করে দেখবার মত অস্তরূ্টি ( insightful 
learning )।  পীল্‌ বলছেন-_শিক্ষার বোধের দিকটা যখন বিচার করা 
যার তখন দেখা! যায়, শিক্ষায় সংক্রামণ তখনই ঘটে যখন সক্রিয়ভাবে 
বিচ্ছিন্নাংশ গুলিকে লমগ্রতাঁর মধ্যে সংবদ্ধ কর! হর এবং তখনই এক বিষয়ের 
শিক্ষা অন্ত বিষয়ে শিক্ষাকে প্রভাবিত করতে পাঁরে 1৮১৬ 

(৩) বুদ্ধি যে বিভিন্ন অংশগুলিকে একটি সমগ্রতায় সংহত 
করতে পারে তার পশ্চাতে থাকে ব্যক্তির আগ্রহ। সংক্রামণ 
ব্যাপারটাকে শুধু বুদ্ধির ক্রিয়া মনে করলে ভুল হবে, তার মধ্যে 
আবেগ ইচ্ছাও অবশ্যই থাকতে হবে। কখনো কখনো এই দিকটা 
উপেক্ষিত হয় বলেই ধর্ণভাইকেন্ “উপাদানের একা” রূপ স্তরের ব্যাখ্াটি 
একপেশে হয়ে পড়ে । 

(৪) সংক্রামণ ক্রিরাটা যান্ত্রিক নর-_এখাঁনে নূতন অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন 
অভিজ্ঞতাকে খাপ খাইয়ে নেবার কথাটা ভুললে চলবে না। জংক্রামণ 
যেখানে ঘটেছে-_সেখানে অতীত শিক্ষাকে ভুবন ব্যবহার করা 


১৬ Peel—The Psychological Basis of Education, p. 67 
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হচ্ছে না, নৃতন করে কিছুট! ঢেলে সাজতে হুয়। ওরাটা ( Orata ) 
দেখিয়েছেন, একটা পদ্ধতি শিক্ষাকে নিতান্ত “মাছি মারা কেরাশী'র 
মত ভবিযাতে ব্যবহার করলে, অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা সামান্তই লাভবান 
হওয়া যায়। নৃতন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে অতীত শিক্ষাকে প্রয়োজন মত 
কিছু বদলে সাধারণ মৃলসুত্রট ব্যবহার করতে জানলেই সরচেয়ে : বেশী 
হওয়া যায়। ১ 

সংক্রামণ বিষয়ে বিভিন্ন স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির তুলনামূলক মূল্য 
বিচার 

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার গৌণ উদ্দেশ, মনের কতগুলি বাঞ্ছনীয় 
ক্ষমতার বিকাশ ও বৃদ্ধি। এরি নাম হচ্ছে কর্মাল ট্রেনিং। পূর্বেই বলেছি 
অতীতে বিলেতের স্ুলগুলিতে ল্যাটিন শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া 
ই'ত। প্রাটানেরা বিশ্বাস করতেন ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার কতগুলি অত্যাশ্চ্ 
গুণ আছে। এ ভাষা শিক্ষার ফলে চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি, গঠিত 'ও উন্নীত হয় 
ক্রমশঃ এ মত পরিবর্তিত হয়েছে । কারণ দেখ! যাচ্ছে এ মতের পেছনে সত্য 
বেশী নেই বিভিন্ন পরীক্ষার কলে তা জানা যাঁচ্ছে। বর্তমান কালে আমেরিকায় 
ও ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ (০8771081) সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে' 
যোগ্যতা নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। তার কিছু আলোচনা করা যাক। 

"১৯২৪ সালে থর্ণডাইক ক্লাশ নাইন্‌, টেন, ও ইলেভেন্-এর ৮,৫৬৪ জন 
ছাত্রকে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। বিশেষ, 
করে ল্যাটিন্‌ সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদের! যে উচ্চাশা পোষণ করতেন তা কতটা 
সত্য এবং আদৌ সত্য কিনা, তাও এই জটিল বহু বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
অন্যায় পরীক্ষা দিয়ে নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল। পরীক্ষার কল ল্যাটিন, 
গদ্থীদের অনুকূল হয়নি। সাড়ে আট হাজারের উপরে ছাত্রকে পরীক্ষা করে 
যে ফল পাওয়া গিয়েছিল, তা আঁবাঁর নৃতন ৫০* হাজার ছাত্রের বেলায়: 
ব্যবহার করে কলটা মিলিয়ে নেওয়া হয়েছিল--তাই এ পরীক্ষার ফল আমরা 
শির যোগ্য বলে, গ্রহণ করতে পারি। ধর্ণভাইক পরীক্ষার জন্তে যে প্রণালী 
ব্যবহার করেছিলেন, সেটা হচ্ছে এই রকম। তিনি প্রত্যেক ক্লাশের 
ছেনেদেরই ছুটি দল করেছিলেন । ছুটি দলের ছাত্রদের কতগুলি বিষয় ছিল 
সাধারণ, যেমন ইংরেজী, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। কিন্ত, 


চা 


৪৯৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত! 


এক দলের ছেলের! নিয়েছিল ল্যাটিন, আর একদল নিয়েছিল 
* পদার্থবিস্কা। এই পরীক্ষাতে দেখা হোল ল্যাটিন বা পদার্থবগ্ঠা শেখার ফলে 
তাঁদের অন্যান্য বিষয়ে কতটা উন্নতি হোল। এই পদ্ধতি অমুযারী নানা 
স্থল পাঠ্য বিষয় নিয়েই পরীক্ষা! করে তাঁদের তুলনামূলক মূল্য নিরূপণ করা 
হোল। এ পরীক্ষার কলে জানা যায়, অঙ্কশিক্ষ| বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সবচে 
অমুকূল, তার পরেই আসে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান যেমন পৌর-বিজ্ঞান, অর্থশাপস্থ 
ইত্যাদি। ল্যাটিনের মূল্য এদের নীচে। ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষার ফল ল্যাটিন 
শিক্ষার কাছাকাছি। সেলাই, ষ্টেনোগ্রাঙ্কী, হাতের কাজ, অভিনয় এদের 'মূলয 
টিনের নীচে । কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শেষোক্ত বিষয়গুলি অন্বান্ত 
বিষয় শিক্ষার পক্ষে বরং বাঁধ! স্থষ্টি করে অর্থাৎ, সংক্রামণ যেটা ঘটে, সেট! 
প্রতিকূল বা নেতিবাচক (negative) ১৭ 
এসব পরীক্ষার দেখ! গেছে যে যদিও বিভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ বিষয়ে প্রভেদ 
আপেক্ষিকভাবে একই থাকছে সংক্রামণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয় (৪৮৮৮৮ 
tically not significant )| এক বছরের শিক্ষার ফলে ছাত্রের যে মানসিক 
উন্নতি ঘটল তা বহুলাংশে নির্ভর করছে ছাত্রের জন্মগত শক্তি ও বুদ্ধির 
উপরে, এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপরে। বিশেষ কোন বিষয়ের কোন 
'অভিরিক্ত মুল্য নেই ৷ ল্যাটিন্‌ যারা বিদ্ালয়ে যত করে পড়েছিলেন, তাঁদের 
মধ্যে অনেকে ভবিষ্যতে বড় হয়েছিলেন, তাই বোঝা যায় ল্যাটিনের বিশেষ 
মূল্য আছে,_এর উত্তরে খর্ণডাইক দেখালেন যে ক্লাশের মধ্যে বারা 
বুদ্ধিমান ছাত্র তারাই ল্যাটিন ও অংক নেয়; কাজেই তাছের 


স্পেস 


১4 Relative value of a year’s training in various high school sub 
jects in increasing “Ability to think." 
Subject groups Weighted average differences (Relative influence} 
1. Algebra, geometry, trigonometry, etc, ০ 2% 
2. Civics, economies, psychology, sociology 
3, Physics, chemistry, general Science. 
Arthmetic and book-keeping ৃ 
. Physical training 
Latin, French ০ ১ 
Cooking, Sewing, Stenography ত্র 
Biology, zoology, botany রি 
Dramatic art h 
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~ 
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উন্নতির জন্যে দায়ী ল্যাটিল্‌ বা অংক নয় তারজন্যো দায়ী হচ্ছে ্ঠাছের 
নিজন্ব বুদ্ধি, উৎসাহ, মনোযোগ ইভ্যান্ি। স্রাতিকোর্ড এ সম্পর্কে 
বলেছিলেন, “এরা ছিল বুদ্ধিমান মানুষ, এবং এরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন শুধু বি-এ অনা্স“ও জ্যাটিন্‌ শেখায়ই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে । ল্যাটিন্‌ ভাষার মধ্য দিয়ে এরা অশ্যের তুলনায় বুদ্ধিমান, এট! 
শুধু জানা গিয়েছিল । প্রক্ৃতিই এঁদের সৃষ্টি করেছিল বুদ্ধিমান করে। যদি 
ল্যাটিনের পরিবর্তে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ের চর্চা প্রচলিত থাকতে! তবে 
এককথাই মনে হত যে বিজ্ঞান চর্চাই এ'দের বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্ম দারী 1১৮ 

এ জাতীয় বিভিন্ন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে উড €যার্থ ও মারকিস্‌ হিদ্ধান্ত 
কচ্ছেন'-..“এটা প্রমাণিত হয়েছে, এক বিষয়ে শিক্ষা ছার! অন্তবিষয়ে আপনিই 
পারদশিতা আসবে, এ সিদ্ধান্ত কর//নিরাপদ নয়। যে সংক্রামণটা সাফল্যের 
সঙ্গে ঘটে সেট! একটা সাধারণ শক্তি নয়,_ সেটা একটা! নির্দিষ্ট কিছু, 
যেটা নিদি? করে দেখানো চলে, যেমন একটা নীতি (prin! ) বা 
একটা স্ু-অভ্যাস বা দৃষ্টিভঙ্গী বা একটা সফল কৌশল 
€ technique 1১৯ 

আমেরিকার নৃতন শিক্ষানীতিতে সাধারণভাবে মনের শক্তি বাঁড়াবার 
চেষ্টা না করে" যে বিষয় বা কৌশল শেখাতে হবে তাই সোজাসুজি শেখানে! 
বেশী ভালো মনে করা হয়। ইংল্যাণ্ডে কিন্ত ফার্মার ট্রেনিংএর মোহটা এখনও 
সম্পূর্ণ কাটেনি। আমেরিকায় ডিউই নৃতন শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী--তিনি 
কর্মাল ট্রেনিং মতবাদকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, কোন বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের যাদু মন্ত্রের শক্তি মাছে, এটা অবিশ্বান্ত কখা। এমন হতেই 
পারে না, যে কতগুলি এমন অদ্ভুত ক্ষমতাদম্পন্ন বিষয় আছে যা ডোজ মেপে 
শিশুকে গিলিয়ে দিলেই সে ভবিস্ততে দিগগজ হয়ে উঠবে। প্রত্যেক বিষয়ই 
শিশুর মনের গুনগুলি বিকশিত করতে সাহায্য করতে পারে। সে বিষয় তার 
আগ্রহকে জাগ্রত করে, তাঁর চিন্তাকে উদ্ধন্ধ করে, তার কৌতুহলকে উদ্দীপ্ত 
করে, তাই তার মানসিক উৎকর্ষ বিধানে সহীয়ক। শুধু বিষয় বস্তটাই এখানে 
প্রধান নয়। শিশুর মন কতটা গ্রহণ করবার উপযোগী, কোনদিকে তার 


১৮: Sandiford—Educational Psycholgy, P.276 
2৯ Woodworth & Marquis—Psychology, P. 575-76 
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স্বাভাবিক ঝোঁক, এ বিষয়ে শিক্ষক যদি মনোযোগী না হন, তা হলে বিষয়ব 
মূল্যবান্‌ হলেও শিক্ষকের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। শিক্ষককে জানতে হবে ঠর 
মনকে জানার আর বিষয়বস্তু সরস করে পরিবেশনের কৌশল । ২* 
আধুনিক শিক্ষানীতির উপর সংক্রামণ সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ফল 
পূর্বেই বলা হয়েছে, জেমদ, থ্ণভাইক, উডওয়ার্থ এদের পরীক্ষার ॥ 
বিগ্ভালয়ের বিষয় নির্বাচনে ল্যাটিন্‌ বা ব্যাকরণের প্রাধান্ত লোপ পেয়েছে ॥ ? 
বর্তমান কালে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়-নিধাচনের দ 
প্রবল হয়েছে। ল্যাটিন্‌ বা সংস্কৃত ব্যাকরণের সব খুটিনাটি তথ্য সব ছাঃ 
জন্যই অবশ্য-শিক্ষণীয় করতে হবে, তার কোন মানে নেই। যে বিদ্যা বা নি 
জীবনে সর চেয়ে বেশী লোকের সবচেয়ে, বেশী কাজে লাগবে তা শেখে 
সময় ও পরিশ্রমের অপব্যয় নিবারিত হবে। যেমন বর্গমূল নিধর্ণরণ শেখা 
অধিকাংশ মানুষের বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারের সুযোগ হয় না। ত 
শেখাতে গিয়ে সর্বসাধারণ ছাত্রের জন্তে এ শিক্ষা আবশ্যিক করবার কোন? 
নেই। তার চেয়ে অংকের যে পদ্ধতিগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগ 
সেগুলিই সাধারণ ছাত্রদের শেখানোর উপর জোর দেওয়া দরকার। 
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাঁজ-কর্মগুলি নিয়েই অংকের সমস্তাগুলি গা! 
দরকার । এগুলি হচ্ছে স্তাণ্ডিফোর্ডের ভাষায় “মিনিমাম্‌ এসেন্িয়ালস্‌- 
ন! শিখলেই নয়। অবশ্য যাঁদের বিশেষ বিশেষ ঝোঁক বা রুচি আছে, 
সে বিষয়ের খুটিনাটি শিখতেই হবে। তা ছাড়া কতগুলি বাঞ্ছনীয় 
বৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গী গঠন সমস্ত শিক্ষারই সৌদ উদ্দেশ এক 
অবলম্বন করেই শেখানো যেতে পারে। 
থর্ণডাইকের ‘উপাদানের একা’ নীতি, বর্তমানে শিক্ষাকে সমা 
সঙ্গে যুক্ত (social utility ) করতে হবে এই প্রবণতার মন 
বলা যেতে পাঁরে। যেখানে উপাদানের একা সর্বাধিক, দেখ 
সার্থক সংক্রামণও সবচেয়ে বেশী, একথ] যদি সত্য হয় তবে এটা শি 
দেখা উচিত, যাঁতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়গুলির সঙ্গে বাস্তব জীবনের 
মিল থাকে। বাস্তব জীবনের সমস্ত সমাধানে ধৈর্য, নিভু’ লতা 
২° John 9 & Education. pp. 45-46 
| 
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উদ্যম, ইত্যাদি যে সদ্গুণগুলির প্রয়োজন হয় এবং সুন্ম্ম বিশ্লেষণ, সম্বন্ধ নির্ণর 
ইত্যাদি যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি সমস্তা সমাধানের সহায়ক, সেগুলি যাতে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্য দিয়েই বাস্তবিক আয়ত্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই 
বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষা প্রণালীও সে অনুযায়ী 
নির্ধারণ করতে হবে ।২১ 

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন পদ্ধতি শিক্ষার সমালোচনায় একথা ঠিকই 
বলা হোত যে সে শিক্ষা নিতান্তই বই-পুস্তক-ঘে'যা ও অবাস্তব । স্যার রিচার্ড 
লিভিংষ্টোন্‌ “দ্য ফিউচার ইন্‌ এডুকেশন’ পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছিলেন 
“আমাদের বর্তমান শিক্ষাটা হচ্ছে এইরকম ৷ ডাক্তারের কতগুলি ধরাবীধা 
খুযুধ দিয়েই চিকিৎসা চালিয়ে যান, ভবিষ্যতে রোগীর স্বাস্থ্যের উপর এর কি ফল 
হবে, এটা তারা চিন্তাও করেন না। এতে করে অল্প কিছুসংখ্যক রোগীর রোগ 
সারে। তাঁরা উপরুত হয় । কিন্তু অধিকাংশই এ চিকিৎসার উপকৃত হয় না, 
এবং যখন তারা ডাক্তীরখান1 ত্যাগ করে তখন ভবিষ্যতে আর তারা এ 
চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করতে বা! ডাক্তারী ওষুধ খেতে নিতান্ত 
অনিচ্ছুক হয়, যদিও ডাক্তার অবশ্য মনে করেন, এ ওষুধগুলি রোগীর স্বাস্থোর 
পক্ষে খুবই দরকারী ।...প্রধান প্রশ্ন এ নয় যে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে কি 
বিষয় কতটা শিখবো বা শিখলো না প্রধান প্রশ্ন হোল ভবিষ্যৎ জীবনের 
উপযোগী কি রুচি, শক্তি, দৃষ্টিভদ্দী তারা আয়ত্ত করল আমাদের দেশের 
বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে এসমাঁলোচনা আজও সত্য ৷ 

আমেরিকার ডিউই ও কিল্প্যাটিকের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার 
প্রণালী যাতে জীবন-কেন্দ্রিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়, 
সেদিকে দৃষ্টি দিয়েই “প্রোজেক্ট মেথড, আবিষ্কার করেছেন। এতে 
করে শিশুরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের জীবন সমস্ত! সমাধানেই অভ্যস্ত 


. ২১ The transfer of methods of attack of knowledge and ES 
techniques of learning and problem-solving, interest, poise, habits and 
ideals ef caution, honesty, accuracy, thoroughness, initiative ete, to 
the situations of life wiil be large, supposedly to the degroe that the 
subject-matter and activities of the class-room are similar to those 
97০০০০১০৮০৪ in life outside the school.” 2 

২২917. Richard Livingstone— he Future in Education—Pre face. 
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হুর) যেমন তারা স্কুলেই পোষ্টাফিস, ব্যান, কো-অপারেটিভ, ষ্টোর চালাতে 
শেখে--সবজ্জী বাগান, ফুলের বাগান করে, ছোটখাট পাখী বা বন্ধ পালন 
করতে শেখে । দৌভিয়েট রাশিয়াতেও অনুরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত ছা 
পর্থাৎ শিক্ষার সংক্রামণ সম্বন্ধে আধুনিক পরীক্ষা বর্তমান শিক্ষাপ্র 
পরিবর্তনের সহায়ক হয়েছে। ল্যাটিন্‌ মুখস্থ করলে ছাত্রদের মনের ক্ষমা 
বেড়ে যাঁবে এবং ভাতে তাঁরা ভবিষ্যত জীবনে দিগ গজ হবে, এ বিশ্বাস বদ 
গেছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ বিশ্বাস করছেন ‘যতই বিদ্ধালয়ের সমস্তা, 
উদ্দেশ্য; কৌশল, অভ্যাসও আদর্শ বাস্তব জীবনের সমস্যা, ক্রিয়া 
অনুরূপ হবে, ততই ঘটবে শিক্ষার সার্থক সংক্রামণ এবং ততই বিদ্ধালরের 
বিষ্ধালয়ের ৰাইরের জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে।২৩ | 
- শিক্ষায় সংক্রামণ সন্বন্ধে ডিউইর মভ- বারা শিক্ষার প্রা 
ভীরা এক শিক্ষাদ্থারা অন্ত বিষয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধির নীতিতে বিশ্বাসী । এঁরা বলেন 
কতগুলি বিষয় শিশুর মানসিক উৎকর্মতা বৃদ্ধির সহায়ক। যেমন অংক ক 
মানসিক একাগ্রতা বাড়ে, স্থতিশক্তি তীক্ষতর হয়, বিচার-বুদ্ধি নিভু হ 

ডিউই শিক্ষায় নব্য পন্থায় বিশ্বাপী। তিনি প্রাচীন কর্মাল 
মতবাদে অনান্থাশীল। তিনি বলেন কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ের : 


অন্ধ। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির গলদ এইখানে যে তা বাইরের 
মর্যাদা দেয় 1২৪ শিশুর সাধ্য, প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি তা অ 


2৩ Gates Jersild ete. Educational Psychology 7. 49%. 

২28 Faihure to take into account adaptation to the needs 
cities of individuals was the source of the ides that certain 
and certain methods are intrinsically cultural or intrinsically 
mental discipline.. The notion that some subjects and 
the acquaintance with certain facts and truths possess 
value in and of themselves is the reason why traditi 
reducod the materials of education so largely to a diet of P 
materials. According to this notion, it was enough to 
quantity and difficulty of the material providod...If the 
instead of taking it, if he engaged in physical truancy orin 
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প্রাচীন পদ্ধতি যেন এটা ধরেই নেয়, যে শিশু শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারে অনিচ্ছুক 
ও অনাগ্রহশীল। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, শিশুর ভবিষৎ মঙ্গল চিন্তা 
করে কঠোর হয়ে বিদ্যারূপ চির্তার নির্ম্যাম জোর করেই গেলানো। বলাই 
বাহুলা, ডিউই এ মতের সম্পূর্ণ বিপক্ষে । তাঁর মতে শিক্ষকের অধিকতর 
অভিজ্ঞতার মূল্য তো এইখানেই যে তিনি শিশুর অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার গতি 
ও প্রকৃতি নির্ণয়ে সক্ষম, এবং তাঁর সংবেদনশীল মন দিয়ে তিনি বুঝবেন, 
কোথায় শিশুর আগ্রহ, কোথায় তার অন্থরিধা, কি তার প্রয়োজন । 
বিষয়-বস্ত বড় কথা নয়,বড় কথা শিশুর মনকে তা গ্রহণের উপযোগী করা 
এবং সে দায়িত্ব শিক্ষকের । তাই নৱ্য (770479581৮6 ) শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন 
পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী কঠিন । Pp 


ly ক 


truancy of mind-wandering he was held to be at fault. No question 
Was raised as to whether the trouble might not lie in the subject 
8৮০৮ or in the way in which it was offered. Dewey—Experience 
And Baueation. pp. 45.46. 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


অভ্যাস (Habit ) 


গাড়ী থেকে পড়ে গিয়ে, বিশ্ববাবুর ডান হাতটা! অবশ হয়ে গেল। বা হাতে 
দাড়ি কামাতে, প্রথম প্রথম, খুবই অসুবিধা হত। দু মাস পুনঃ পুনঃ চেষ্টার পর, 
এখন বী। হাতে দাঁড়ি কামানো, খাওয়া, এমন কি নাম দস্তখত করাও বেশ 
অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। এখন অনায়াসেই তিনি এ কাজগুলি বা হাতেই 
করেন। 

সেদ্দিন কাগজে আল্জেরিয়ার শ্বেতবিদ্রোহী দলের ( 0. A. 5. ) নেতা, 
জেনারেল সালা, কি করে ধর! পড়লেন, তার একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছে। জেনারেল সাঁলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিদ্রোহী কার্ষের জন 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। তিনি নাম পাঁলটিয়ে, জাল Identity papers 
নিয়ে, ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন তিনি আলভিরীয়ার প্রান্তে, 
এক শহরের এক রেস্তোরণায় লাঞ্চ খাঁবার জন্য ঢুকে খাবার অর্ডার দিলেন ॥ 
সরকারী এক গুপ্তচরের, চেহারা দেখে সন্দেহ হওয়াতে, সে নিতান্তই যেন ঘুরতে 
ঘুরতে সলার টেবিলে এসে বসে, তীর সন্ধে গল্প জুড়ে দিল । সে লক্ষ্য করল, 
সালা খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছেন । গুপ্তচর এটা জানত যে সালা মার্মালেড খুব 
পছন্দ করেন। ওয়েটার কাছে আসতে, হঠাৎ গুপ্তচর হেসে অন্থরোধ করলেন 
“Have a marmalade, General!’ সালা মাথা নীচু করে খাচ্ছিলেন, 
এবার মাথা তুলে ঘাড় নেড়ে হেসে সন্মতি দিলেন। গুপ্চচরের আর সন্দেহ 
রইল না। সে ইঙ্গিত করা মাত্র, ছদ্মবেশী দশ প্রহরীর! সঁলাকে গ্রেপ্ধার 
করল। 

এ উদাহরণ থেকে বোঝা যায় অভ্যস্ত কাজ মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে 
(second nature) পরিণত হয়। অভ্যস্ত কাজ ভাবনা চিন্তা ছা 
অনায়াসে আমরা করতে পারি। k 

অভ্যাসের সংশ্ঞ—Definition 0f habiঁথণণডাইক্‌ বলেছেন না 
কতগুলি ক্রিয়ার কৌশল বা ভঙ্গী, যা অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার কলে অপ 


অভ্যাস ৫০৫ 


সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়।১ ড্রেভারের সংজ্ঞা! হচ্ছে “অভ্যাস একটি নির্দিষ্ট 
অবস্থায় নিদি যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া, যা সাধারণত: শিক্ষা ও পুনঃ পুনঃ অঙ্শীলন 
স্বারা আয়ত হয়; এ শব্দটি ঠিক ঠিক ভাবে, দৈহিকক্রিয়ার বেলায়ই ব্যৱহৃত 
ওয়া উচিত, কিন্তু কখনো! কথনো ব্যাপকতর অর্থে, চিন্তার অভ্যাস বোঝাতেও 
্াবহত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, তখন দৃষ্টিভঙ্গী (৭৮i৷৭০ ) কথাটি ব্যবহার 
{ই উচিত ।”২ 
অভ্যাসের, তা হলে দুটি মূল লক্ষণ। অভ্যান চেষ্টা ছার! আরত্ত হয়। 
গর জন্য শিক্ষা ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন প্রয়োজন । স্ুমিত্রার সাইকেল চড়ার 
ন আয়ত্ত হওয়ার পেছনে আছে বহু আঘাত, পতন, শাড়ী ছোঁড়া, বকুনী 
ওয়ার ইতিহাস । গান আয়ত্ত করতে কতটা কসরৎ, কতটা! আত্মধিক্কার, 
প্রতিবেশীদের কতটা অভিসম্পাত সহ করতে হয়, সেটা যে কোন গুণী 
গাঁইয়েই তা বলতে পারবেন । সদভ্যাসগুলিতে| আয়াসলন্ধ বটেই, কদভ্যাসগুলিও 
আয়ত করতে পরিশ্রম চাই । ছেলেরা যার! ঝান্ সিগারেটখোর,-সার মেয়েরা 
ঘাদের চা-ট! চাই-ই, তার! সবাই জানে, গোড়াতে ব্যাপারটা সুখকর ছিল না, 
চে করেই শিখতে হয়েছে। অভ্যাসটা তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রথমে চেষ্টা 
বল আয়ত্ত করতে হয়। 
. অভ্যাসের দ্বিতীয় লক্ষণ এই, যে অভ্যস্ত ক্রির়! যান্ত্রিক ৷ তা অনায়াসে 
দত হয়। এ কাৰ্যসম্পাদনে কোন চিন্তা, ভাবনার কোন প্রয়োজন হয়. : 
সী ॥ এই জন্যই বল! হয়_Habit is second nature. আমাদের দৈনন্দিন 
ক্রিয়ার অনেকগুলিই অভ্যাসবশতঃ, বিন! আয়াসে, আমরা কার। আমরা 
হাটি, কথা বলি, খাই, কাপড় জামা পড়ি । জীবনের সর্বাপেক্ষা মৃব্যবান্‌ শক্তি 
বক শক্তি। দৈনিক বহু কাজে আমরা এ শক্তির ব্যবহার সংকুচিত 
রে, জীবনের গুরুতর কাজের (যেখানে বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনার 
জন) জন্য এই শক্তির সংরক্ষণ করি। তাই; এই অত্যন্ত কাঁজগুলি অন্ত 
ঝুদধিচালিত কাঁজগুলির পথে বাঁধা জন্মায় না। সাইকেল চালাতে 
লাতে, তুমি কেমিষ্টির জটিল ফর্মুলা! স্বরণ করতে পার, অথবা শাড়ী 
রে, মুখে পাউডার ঘসতে ঘসতে, তোমার জন্মদিনে কোন্‌ কোন্‌ বন্ধুকে 
নিমহণ করবে, তার কার্টা তৈরী করতে পার। ‘অভ্যস্ত ক্রিয়ার সবটা 


Rt ‘Thorndike—Educational Psychology, ঢ; 16 
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৫০৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা 


অংশই, সম্পূর্ণ যাক্জিকভাঁবে, সব সময় করা যায় না”_বিশেষত; কাজটি ধরি 
দীর্ঘ ও জটিল হয়। সে ক্ষেত্রেও, এ কাজের খণ্ড খণ্ড অংশগুলি যাত্রিকভাবে, 
বিনা মনোযোগে করা সম্ভব হয়। “মনোযোগ ব্যতিরেকে অভ্যন্তক্রিয়া কে 
চলতে পারে, তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এমন জিয়া, যেখানে 
মন অন্তত নিযুক্ত, যেমন কথাবার্তার সঙ্গে সঙ্গে একজন উল্‌ বুনছে বা 
- একটা বান্ধযন্ত্ৰ বাজাচ্ছে, অথব। মন যখন অন্তচিন্তায় নিমগ্ন, তখন লোকজন 
গাড়ীঘোড়াপূর্ণ রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এটা লক্ষ্যণীয়, যে এ সব 
ক্ষেতে মনোযোগ সম্পূর্ণই অন্ত কাজে রয়েছে, এমন নয় ।'--অন্তমনন্কভাবে 
যিনি রাস্তা পাঁর হয়ে যাচ্ছেন, ভিনি সম্পূর্ণ অনবহিত নন যে, তিনি 
লোকজন সর্াঁকীর্ণ রাস্তায় আছেন, ও পথ চলছেন। তবে এটা জোর 
করেই বলা চলে যে তীর নিজস্ব ও চতুপপার্থের ক্রিয়া ও ঘটনার খুটিনাটি 
সম্বন্ধে তীর নিবিড় মনোযোগ নেই। এই যে তকষাৎ্টা, এটা দিয়ে আমরা 
আর কতগুলি অভ্যাসকে কুবিতে পারব, যেগুলি বহু অনুশীলন সহ্বেও 
সম্পূর্ণ যান্বিক. হয়ে উঠে নি। সবচেয়ে ওস্তাদ তলোয়ারবাজও ডুয়েল 
জড়বার সময়, অন্ত অবাস্তর বিষয়ে মন দিতে পারে না। বরং, তখন তার 
_ সদাজাগ্রত মনোযোগ থাকা চাই। এর কারণ হচ্ছে, এখানে তলোয়ার 
চালনক্রিয়ার কয়েকটি খণ্ডঅংলই মাত্র সম্পূর্ণ অভান্ত হয়েছে।"* 
ষ্টাউটের মতে সহজক্রিয়ার বেলা যেমন, অভ্যাসের বেলায়ও তেমনি, 
মনোযোগ ও বুদ্ধি কিছু পরিমাণ উপস্থিত থাকেই। অভ্যাসগঠন পরবর্তী 
কিতা সম্পাদনের পক্ষে সহায়ক। পূর্বে অনুষ্টিত ক্রিয়া ( মন্তিদের সা 
হৃত্রগুলিতে' ) কিছুটা প্রবণতা রেখে যায়, যাঁর ফলে উদেশ্য-প্রাপ্তির জরে 
পরবর্তীক্রিয়ার অনুষ্ঠান সহজতর হয়। যখন এই সহজীকরণ এমন অবস্থার 
পৌছায় যে আর সচেতন উন্বমের প্রয়োজন হয় না, তখনই এটা 
যান্ত্রিক হয়ে দীড়ায় 1৪ 
অভ্যাসের দৈহিক ভিত্তিঁ-া॥e physiological basis of habit 
যখনই আমরা কোন কাঁজ করি, তখনই মস্তিক্ষের নিউরগুলি সক্রিয় হা 
এবং তাঁদের শাখা গ্রশাখার ভিতর দিয়ে, বৈদ্যাৎশক্তি প্রবাহিত হয়৷ ৫ 


© Stout. Anatlytic Psychology p. 227 
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কোন নৃতন ক্রিয়া সম্পাদনকালে, নিউরন্গুলির সন্ধিস্থল (॥)॥৷৪]৪০) গুলিতে কিছু 
বাধা অতিজাম করতে হয়। শ্্ায়ুপঞ্গার্থ নমনীর €17185179)1 সুতরাং একবার 
কোন স্নায়বিক শক্তি সাযুহুূত্রের কোন নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত ছলে, শৃংগলিত 
নিউরণগুলি তার দ্বারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়, এবং স্বাযুসন্ধির ( 8708759 ) 
বাধাও অতিক্রান্ত হয়; তার ফলে, অনুরূপ অবস্থায় স্বায়বিক শক্তির একই পথে 
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Fig. 45. মন্বধ্য মস্তিষ্কের সামান্য একটু অংশের বহুগুণ বর্ধিত ছবি। এতে বোঝা যাবে 
হাহুম্লীর আভান্তরীণ গঠন ও ভাদের পরষ্পর সংযোগ কি ভীষণ ভটিল। বাঁ দিকের ছবিতে 
হায়কোষ, ডেন্ডেন্‌ ও অল্প কয়টি এযাকসন্‌ দেখানো হয়েছে। ডানের ছবিতে এক্সন্‌ ও তাদের 
শাখা অরশাধা সহ দেখা যাচ্ছে। এই ছুটি ছবি একটি অন্তটির উপর উপন্থাপন করলে সন্তিদ্ের 
সামান্য একটু ক্ষেত্রে এাক্সন্‌ ও ডেন্ডুন্গুলি কি জটিলভাবে জড়িয়ে থাকে তার আভাস পাওয়া 
যাবে। অভ্যানগঠন কালে ্াযুহূত্রগুলির মধ্যে সংযোগের জটিলতা সর্বাধিক । Ramon, y Cajal 


প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কাজই দ্বিতীয়বার অনুরূপত্রির্না অনেকটা 
সহজ হয়। বারে বারে একই পথে স্নায়বিকশক্তি সঞ্চরণের কলে, পথটা 
(৪৩: path ) পাকা! হয়। এরই নাম অভ্যাস। আবার এই পথ অনেকদিন 


N 
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ব্যবহৃত ন! হলে স্বায়ুপথের রেখাটা অস্পষ্ট হয় স্নায়ুসন্ধির বাঁধা আবার প্রবল 
হয়ে ওঠে। “প্রত্যেক ন্নায়ুসন্ধিতে -ন্নায়বিকশক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্নায়বিক: 
শক্তি-তরন্গের একটির পর একটির ধাক্কায় স্নাযুসন্ধির বাধা ভেঙে ফেলার নামই 
হল অভ্যাস গঠন। স্নায়বিক শক্তি যতই প্রচণ্ড হবে, এবং যতই বারে বারে 
্নাযুন্ধিতে এসে ধাক্কা মারবে, ততই বাধাটা দ্রুত ভেঙে যাবে, অর্থাৎ 
অভ্যাস গঠিত হবে ।” ৬ এক পণ্ডিতের গণন] অনুসারে মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষ বা 
নিউরণের সংখ্যা এগারো শত কোটি! তা হলে সমগ্র স্নাযুমণ্ডলীর কোটি 
কোটি কোষ এবং তাদের পরস্পরের সংযোগ মিলে ব্যাপারটা কি অসম্ভব 
রকম জটিল, ত! আমরা! সহজেই বুঝতে পারি। কি করে এই স্াযুহত্রের 
অরণ্যের মধ্য দিয়ে সহস্র রকমের স্বায়ুপথ স্থষ্টি হয় এবং অভ্যাস গঠিত হয়, তা! 
কল্পনা করাও ছুঃপাধ্য ব্যাপার |? | 
দেহের অন্ঠান্ত অংশের কোঁষগুলি, আপনা থেকেই ভেঙে ভেঙে, সংখ্যার 
বেড়ে যায়। এই জন্থই, একটা বয়স পর্যন্ত দেহের বুদ্ধি হয়। কিন্তু মস্তি 
স্াুকোষের সংখ্যাঃ জন্মকাঁলে যা থাকে, পরিণত বয়সেও তাই থাকে । তাদের 
সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না! বটে, আয়তনের বৃদ্ধি হয়, এবং তাঁদের শক্তি ও সক্রিয়তাও 
বাড়ে! পরীক্ষার ফলে জানা যায়, যে মগজের সর্বোচ্চ অংশের সম্মুভাগই 
(the frontal lobe oF the cerebrum) অভ্যাস গঠনের বেলায় বিশেষ 
ভাবে সক্রিয়, এবং এই অংশ ধ্বংস হয়ে গেলে, বা কেটে ফেললে, নূতন অভায 
গঠিত হয় না, এবং পুরাতন অভ্যাসও লোপ পায় ৷ f 
সহজ প্রবৃত্তি ও অভ্যান— Instinct and habit_সহজক্ৰিয়া এবং 
অভ্যাস দুইই অনায়াসে সম্পন্ন হয়। দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধি পরিচালনা নি প্রয়োজন, 
(ষ্টাউট, ইত্যাদি একথা স্বীকার করেন না )। এবং দুই ক্ষেত্রেই ক্রিয়া মোটামুটি 
যান্ত্রিক এবং নিভূলভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অভ্যাসের গোঁড়াতে থাকে ব্যক্ির 
সচেতন ও সচেষ্ট ক্রিয়া । ব্যক্তিকে প্রথমে ক্রিয়াটি নিজ চেষ্টায় আয়ত্ত করতে 
- হয়। কিন্তু সহজক্রিয়া ব্যক্তিগত, এবং বংশানুক্রমের ধারায় প্রাণী এটা 
¢ Wm James—Priciples of Psychology Vol 1. p 105 ৰ 
৬. P. Sandiford—Mental and Physical Life of School children, P 3 é 
1 Verworn—Address to the Meeting of the British Association, 
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বিনা শিক্ষাই সুষ্ঠ ভাবে করতে সক্ষম হয় । কেউ কেউ তাই Instin০t-কে 
বলেছেন-__13012] 1010161 কিন্তু এই বিবরণ আপত্তিজনক কারণ 
08 বা অভ্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে প্রথমে এই ক্রিয়া! সচেতন 
| জে দ্বারাই আয়ত্ত করতে হয়, কিন্তু সহজক্রিয়া হচ্ছে, ‘অশিক্ষিত পটুত্ব।" 
অভান্ত ক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ অন্ধ ও যান্ত্রিক হয় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ 
আছে। 
আমরা বলেছি সহজ ক্রি সহজাত, আর অভ্যাস হচ্ছে চেষ্টার্জিত। কিন্ত 
মানুষের বেলায় অন্ততঃ, একটা! মুস্কিল দাড়ায় এই যে, তার প্রায় প্রত্যেকটা 
কাজের কতকটা অংশ হচ্ছে জন্মগত দৈহিক গঠনের ফল, আবার কতকটা 
অংশ হচ্ছে অর্জিত। এই দুইয়ের মধ্যে পাঁকাপাঁকি সীমারেখা না থাকাতে, 
একটা ঝগড়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থেকে যায়। খাঁওয়াটাকে আমরা বলি অভ্যাস, 
কিন্তু এ ক্রিয়াটি তো থাগ্ভআঁহরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি-রূপ সহজ প্রবৃতিজাত। এদের 
পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট পেশী ও স্নায়বিক সম্বন্ধ জন্মগত বলেই, খাওয়া কাজটা এত 
সহজে (?) শিশু শিখতে পারে। ঝাগড়াটা বাস্তবিক পক্ষে ঘটনার দ্বরূপ 
নিয়ে নয়, তাদের নাম ও বিবরণ নিয়ে । যদি প্রত্যেক কাজের শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত অংশের মধ্যে প্রভেদটা স্মরণ রাখি, এবং একথাও স্মরণ রাখি, যে সমস্ত 
অভ্যাসের পিছনেই একটা অশিক্ষিত ও জন্মগত দেহ-যন্তরের গঠন থাকবে+ এবং 
সমগ্র কাজটাকে অভ্যাস বা সহজক্রিয়া যে নামই দেই না কেন, বাস্তবিকগক্ষে 
তাদের দুইটি অংশ আছে এবং যে অংশ প্রধান সে অনুসারেই ক্রিরাটির নাম- 
হয়, এ কথা মনে রাখলে গোলযোগটা মিটতে পারে ।৯ 
অভ্যাসের বারা, সহজক্রিয়ার গণ্তী বা বস্তু নির্দিষ্ট বা সীমিত হয়। কখন 
বা অভ্যাসের দ্বারা এর ক্ষেত্র বর্ধিত হয়। আবার কখনো দেখা যার, অভ্যাস 
সহতপরবৃততিজাত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়। অভ্যাসের কলে, একটি পাখী 
প্রতি বদর একটি বিশেষ গাছের ডালেই বাসা বানায় আমরা যে দিনের 
মধ্যে দুবার ক্ষুধার্ত বোধ করি, তাঁর সবটাই অন্ধ প্রবৃত্তিজাত নয, এটা অনেকটা 
অভ্যাসের উপরও নির্ভর করে। আমাদের দেশে, বহু দরিদ্র ব্যক্তি দিনে 
{ একবারই মাত্র খায়, একবারই তার! ক্ষুধা বোঁধ করতে অভ্যন্ত হয়েছে বলেই, 
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এমন ঘটে ।. আবার উচ্চবিত্ত “সাহেব মানুষদের, পাঁচবার দিনের মধ্যে 
খিদে পাঁয়, এবং পাঁচবার না খেলে, তাঁদের কষ্ট হয়।১* 

অভ্যাস এবং শিক্ষার ফলে, যে বস্তু বা ঘটনা কোন তীব্র আবেগ স্বাভাবিক 
ভাবে জাগায়, তার সঙ্গে সংযুক্ত কোন ঘটনা বা চিহ্নও সেই আবেগ জাগিয়ে 
উপযুক্ত সহজক্রিয়| উদ্ধদ্ধ করতে পারে। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্র-বিমান থেকে 
বোমা পড়তে সুরু হলে, মানুষ ভয় পেয়ে, “সেল্টারে" আশ্রয় নিত,_কুকুর, 
বেড়ালও তাই করত। এর পর বিপদ-্থচক “সাইরেন্‌, বাঁজলেই কুকুর ও বিড়াল৷ 
মানুষের সঙ্গে সেল্টারে গিয়ে আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত হল। লণ্ডনে উপধু্পরি 
কয়েকদিন রাত দুটোর সময় বোমা পড়ার পর দেখা গেল, শক্র বিমান না দেখা 
দিলেও, রাত দুটোর সময় কুকুরগুলি চঞ্চল হয়ে চীৎকার করতে থাকত। 

অভ্যাসের ফলে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সহজ প্রবৃত্তি কতগুলি একত্র হয়েও জটিল 
পরবৃত্তিতে পরিণত হতে পারে। এসম্পর্কে ম্যাক্ডুগ্যালের মত স্মরণ করা! 
যেতে পারে। 

জেম্সের মতে, সহজ প্রবৃত্তির চেয়ে অভ্যাসের শক্তি প্রবলতর, এবং তিনি 
মনে করেন, যে অভ্যাস দ্বারা সহজ প্রবৃত্তির ক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ভীতে 
সীমাবদ্ধ করা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি দুইটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন 
(১) অভ্যাস ছারা সহজ ক্রিয়ার নিরোধ এবং (২) সহজ ক্রিয়ার অনিত্যতা। 

পুরস্কার তিরস্কারের সাহায্যে কুকুর বিড়াল ইত্যাদি পোষমানা প্রাণীকে 
ঘরের মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব ইত্যাদি নোংরা কাঁজগুলি না করতে, শিক্ষা 
দেওয়া যায়। 

ঘোড়া গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে চকে ওঠে । এটা স্বাভাবিক ও 
সহজক্রিয়।। কিন্ত যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা এমন ভাবে 
তৈরী করা হয় যে তখন তার! যুদ্ধক্ষেঅেও গোলাগুলির মধ্যে স্থির থাকে । 
আমরা দেখেছি যে conditioned learning-এর এ একটি মূলকত্র দে, 
পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা, একটি কৃত্রিম বিকল্প উত্তেজকের সাহায্যে স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করা যায়। জেমস্‌ এই কথার উপরই বিশের জোর দেন মে 
অভ্যাস গঠন দ্বারা সহজপ্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াকে যথেষ্ট পরিবর্তন করা যায়, এন 
কি তাদের স্থায়ীভাবে উচ্ছেদসাঁধনও করা যাঁয়। 
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২। জেম্সের দ্বিতীয় সুত্রটি হচ্ছে, যে সমস্ত সহজ প্রবৃত্তিই ক্ষণস্থায়ী ॥ 
তারা প্রাণীর দেহের বিশেষ অবস্থায়, কতগুলি নির্দিষ্ট ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে। প্রয়োজন মিটে গেলেই তাঁরা লুপ্ত হয়। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, সঙ্গমেচ্ছ! স্তন্যপান ইত্যাদি সহজ প্রবৃত্তি, দেহের বিশেষ অবস্থায়, কতক- 
গুলি নির্দিষ্ট প্রয়োজন মিটিয়েই শান্ত হয়। কিন্তু একথা অশতই সত্য । কারণ 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সঙ্গমেচ্ছা, পাখীর বাসা তৈরী করা ইত্যাদি প্রবৃত্তি যতদিন প্রাণী 
বেঁচে থাকে, ততদিন বারে বারে দেখা দেবে। এগুলিকে তাই ক্ষণিক বলা 
চলে না। অবশ্য শিশুর স্তন্পান প্রবৃত্তি শৈশব অতিক্রান্ত হলেই অস্তহিত 
হয়,_তাঁর কারণ এই নয় যে তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণার প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়; তার কারণ 
দেহের পরিণত অবস্থায়, তাঁর অন্ত কঠিন খাঁ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হয়। তা 
ছাড়া অভ্যাসদ্বারা, চেষ্টাদ্বারা জীবনের মৌল প্রবৃততিগুলি সম্পূর্ণ রোধ করা যায় 
না। উপযুক্ত খতৃতে পণ্ড পক্ষীর স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছার তৃপ্তির সুযোগ না দিলে, 
তারা কখনও কখনও ছটফট. করে মারা যায়। ক্ষুধা তৃষ্ণ| সম্বন্ধে একথা সত্য, 
তা বলবার প্রয়োজনই নেই। 

অভ্যাসের সুফল ও কুফল--0589 and abuses of habit—অভ্যাস' 
স্নায়বিক শক্তির অপচয় নিবারণ করে। দৈহিক ছোটখাটো অধিকাংশ কাজ 
অভ্যস্ত হয় বলেই, জীবনের গুরুতর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা! 
ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ ঘটে । অভ্যাঁস সময় বাঁচায়, কাজের অঁম কমায় ॥ 
সভ্য পরিণত মানুষের সামাজিক জীবনের মূলে আছে, কতকগুলি রীতি, নীতি, 
ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ব্যবহার--সেগুলি সবই অভ্যানগত। সরস্বতী পুজোর দিন 
ভোরে উঠে স্নান কর, সকলে মিলে অঞ্জলি দাও, লোকভতি ট্রামে ছুটি মেয়ে 
দাড়িয়ে আছে দেখলে, তোমরা ছুই বন্ধু তোমাদের জায়গ| তাঁদের ছেড়ে দাও ;. 
তোমরা মেয়েরা গুরুজনের সামনে আচল দিয়ে অনাবৃত পিঠটা ঢেকে দাও । 
এ সমস্ত অভ্যাসের নামই রুচিসন্মত সামাজিক ব্যবহার। এদের উদ্দেশ্য সমাজের 
শৃখল৷ রক্ষা, পরস্পরের ব্যবহার গ্রীতিপূর্ণ করে তোল! । লেখাপড়া শেখার 
মধ্যেও আছে অনেকখানি মুখস্থ করার কাজ,__যা অভ্যাসগত। 

কিন্তু অভ্যাস সব সময়ই উপকারী, এমন নয়। অভ্যাসের মধ্যে আছে, 
দাসত্ব, ক্ষণকালের জন্ত হলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ও ব্যক্তস্বাতত্ত্য বিজন । 
ফ্যাসান্‌ মানেই তো গোষ্ঠীগত অভ্যাসের কাঁছে আত্মসমর্পণ। যা! বহুদিনের 
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চেষ্টায় অভ্যস্ত হল, তা প্রয়োজন হলে, পরিবর্তন কর! কঠিন। সরকার বলেন 
দেশে চাউলের অভাব, কিন্ত গম আছে প্রচুর, কাজেই অন্নভোজী বঙ্গ সন্তানেরা 
যেন একবেলা অন্ততঃ রুটি খান; রুটি অধিকতর পুষ্টকরও বটে। কিন্তু এ 
উপদেশ বধির কর্ণের উপরই পতিত হয় । কর্তারা বলবেন, চায়ের দাম বেড়েছে, 
চাট! ছেড়ে দাও | অমনি গৃহিণী হুংকার দিয়ে বললেন, “তার চেয়ে তোমার 
ওই “মুয়ে আগুন’ সিগারেট টা! বাদ দিলে সংসারে দুটো পয়সা সাশ্রয় হয়।” 

ক্রিয়ার যেমন অভ্যাস আছে, তেমনি আছে চিন্তার অভ্যাস। যারা 
প্রাচীন, তাই তাঁরা নবীনদের মতাঁমতকে সন্দেহের চোখে দেখেন, বিরক্ত 
হন। জীবনের ধর্ম_-পরিবর্তন, নমনীয়তা, নৃতন পথে অগ্রগমন ; কিন্ত 
অভ্যাসের ধর্ম__সংরক্ষণ, গতান্থগতিকতা | তাঁই যারা সংস্কারপন্থী, বিপ্লবে 
বিশ্বাসী, যেমন, শ’, বার্ড রাসেল্‌, সুভাষচন্দ্র তারা অভ্যাসের নিগড়কে অশুদ্ধা 
করেন। তাঁরা বলবেন, পৃথিবীর সভ্যতার অগ্রগমনে তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ অবদান, 
যাঁরা প্রাচীন অভ্যাসদাসত্বকে অস্বীকার করেছেন,_যেমন মার্টিন লুখার, বেকন্‌, 
রামমোহন রায় । আবার বারা সংরক্ষণশীল, তাঁরা বলেন জীবনে সিদ্ধিলাভ 
করতে হলে, চাই সাধন! । যা শ্রেষ্ঠ মূল্য, তাই প্রাচীন । মাহ্ুযকে শক্তি দেয়, 
প্রাণ দেয়” _আঁদর্শ, ন্তায়নিষ্ঠা। আদর্শ ও নীতি যা, তা নিত্য) তা ফ্যাসানের 
ডংয়ের মত নিত্য পরিবর্তিত হয় না। সমাজের সংরক্ষণেই মানবের শ্রেষ্ঠ 
মঙ্গল ।--:এই ছুই মতের মধ্যেই সত্য আছে,_-আঁবাঁর এই.দুই মতের মধ্যেই 
আছে, একদেশ-দরশিতা। যে নুতনকে গ্রহণ করতে পারল না, যে সাহস করে 
অভ্যস্তপথ, অভ্যন্তচিন্তা, ছেড়ে নূতন পরীক্ষা, নূতন ফলপ্রস্থ দুর্গম পথে চলতে 
শিখল না, সে তোকুমংস্বারাচ্ছন্ন, ভীরু, অলস, কাপুরুষ । আবার এ কথাও 
সত্য, যে কতগুলি মূল্যবোধ (৮৪189), কতগুলি ‘নীতি ও আদর্শকে মেনে 
নিতেই হবে। জীবনের একটি ধ্ররকেন্দ্র ন! থাকলে, সু-অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ব 
আত্মসংঘম না থাকলে, প্রতি মুহূর্তের নিত্য নৃতন উত্তেজনায় চঞ্চল হলে সবল 
মন্ুস্ত্বের মূলেই কুঠারাঘাত কর! হয়। তাই অর্বোৎকষ্ট মত হচ্ছে, এই ছুই 
আপাতিবিরোধী মতের জুসমন্বর-_মধ্যপন্থাই উত্তমপন্থা! ৷ 

কু-অভ্যাস বিদুরণ সম্পর্কে জেন্সের কয়েকটি উপদেশ--জেম্সের 
মতে, শিক্ষার প্রধান কাঁজ-_নু-অভ্যাস গঠন। বাল্যকাল থেকে যাতে শিশু 
ন্ব-অভ্যাস আয়ত্ত করে, এ বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষককে বিশেষ যত্ববান্‌ হতে 


অভ্যাস ৫১৩ 


হবে। এবিষয়ে শৈথিল্য পাপ। শিশুর কু-অভ্যাস দেখলে, কঠোর অথচ 
স্নেহশীল শাসন দ্বারাই, তার সংশোধন করতে হবে। কিন্তু কেবল বাইরের 
শাসনদার1, কু-অভ্যাস বিদূরিত হতে পারে না। 

ব্যক্তির নিজন্ব উদ্যম ও আগ্রহ ভিন্ন, এ বিষয়ে সাফল্য অসম্ভব। ব্যক্তিকে 
তাই এ কয়টি কথা স্মরণ রাখতে হবে। 

১। মাঝে মাঝেই আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, সে কোন্‌ কোন্‌ 
কুঁঅভ্যসের দাস। 

২। কোন্‌ অভ্যাস বদভ্যাস এটা বুঝতে পার! গেলেই তা বিদূরণের জন্য 
দৃপ্রতিজ্ঞা করতে হবে, এবং তৎক্ষণাৎ তা সম্পূর্ণ আগের জন্য চেষ্টা করতে 
হবে। এখানে নরম হলে চলবে না। সিগারেট খাওয়ার বদভ্যাস যদি 
ছাড়তে চাও তো এ বলে মনকে ফাকি দিলে চলবে না, যে ধীরে ধীরে সিগারেট 
খাওয়া কমিয়ে, শেষে এট! ছেড়ে দেবে । এ ভাবে নিজের দুর্বলতাকে যদি 
নানা অজুহাতে প্রশ্রয় দাও, তবে কখনই এ অভ্যাসটি ছাড়তে পারবে না। 
ঝপ, করে দৃঢ়চিত্তে, একবারেই, তা এখনই, ছাড়তে হবে। প্রথমে কিছু 
কষ্ট হবে, ত| অগ্রাহ্য করতে হবে। 

৩। প্রলোভনের দ্রব্য থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। পরিনিন্দার 
কু-অভ্যাস ছাড়তে চাও তো, পরিচর্গার যে অভ্যস্ত আঁড্ডাটি, তাঁও ছাড়তে 
হবে। মনের রুচিটিরই পরিবর্তন করতে হবে । 

৪। বদঅভ্যাস চিরতরে ছাড়তে হলে, তার বিপরীত কোন সদভ্যাস+ চেষ্টা 
দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে।  পরনিন্দার আড্ডা ছেড়ে গানের স্থল, সেলাইর 
ক্লাসে ভতি হও, সাহিত্যচর্চায় রন পেতে চেষ্টা কর, স্বাস্থ্যকর খেলাধুলায় লেগে 
যাও। HEY রী 

৫। যখনই সুযোগ পাবে, প্ৰয়োজন ন! থাকলেও, সদভ্যাসটি আচরণ, 
করবে। স্থাউটদের তাই নিয়ম”_ প্রতিদিনই কোন না কোন দয়া, দাক্িণ্য, 
তা যত সামান্যই হোক্‌, আচরণ করবে। এমন করেই ক্রমে ক্রমে সেবা-বুদ্ধি, 
স্বভাবজ হয়ে দাড়াবে 1১১ 

সমস্ত আদর্শ উপদেশের মত জেম্সের উপদেশও মূল্যবান্‌। তবে উপদেশ 
দেওয়া যত সহজ, তাঁর পালন ততটা সহজ নয়। কিন্তু জেমস্‌ শুধু উপদেশই 


2১ James. Principles of Psychology. vol. IL. 
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দেন নি। কি করে সে উপদেশ কার্ধকরী করতে হবে, তাঁরও নির্দেশ 
'দিয়েছেন। 

সম্প্রতিকালে মন্দ অভ্যাস দূরীকরণ বিষয়ে কিছু অভিনব পরীক্ষা হয়েছে। 
অনেকে বলেন, অগ্চপাঁনের অভ্যাস ছাড়াতে হলে, তার পরিবর্তে 'নীরা' 
: বাঁ 0০০৭-0০1৪ জাতীয় অ-মাদক অথচ আকৰ্ষণীয় কোন পানীয়ের ব্যবস্থা 
করতে হরে। সিগারেট ছাড়তে হলে, তার পরিবর্তে নত্য ব্যবহার 
কর! যেতে পারে । Salvation Armyর স্বেচ্ছাসেবকের! ইংলণ্ডের বন্দরে 
আগত পাঁনাসক্ত নাঁবিকদের মন্শাল! থেকে দুরে রাখবার জন্যে, পরিচ্ছন্ন 
ক্লাৱ, নাচ গান, সন্তা খাঁ্য এবং বাইবেল ক্লাশের ব্যবস্থা করে অনেক 
সময় সুফল পেয়েছেন । 

কিন্তু এ চিকিৎসা অনেকটা বাহ। ক্রয়েড-পন্থীরা বলেন যে, মন্ত ইত্যাদি 
নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্রতি কোন ব্যক্তি যখন আসক্ত হয়, তখন বুঝতে হবে, 
তাঁর অবচেতন মনে কোন ছন্দ ও অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় 
‘সে সর্বনাঁশের পথে নেমেছে । সুতরাং মনোবিকলন দ্বারা তার অশান্তির 
মূল আবিষ্কার করতে পারলে, তবেই তার ন্মুচিকিৎসা হতে পারে। 
"আনেক সমর post-hypnotic suggestion দ্বারা! সুফল পাওয়া! যায়| ঘুমের 
অব্যবহিত পূর্বে, ব্যক্তি নিজের মনে সংকঙ্লাটি দৃঢভাবে ব্যক্ত করেও, কখনো 
কখনে। সুফল পেতে পারে। 

মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কু-অভ্যাঁস দূরীকরণের একটি অভিনব সফল 
'পরীক্ষা! করেন, ভান্লাপ। তিনি £৪ কথাটিকে 4):, টাইপ করতেন 
এ ভুল দুর করার জন্যে একদিন অত্যন্ত সচেতনভাবে, তিনি অনেকবার 
ইচ্ছা করেই 7০ এরকম টাইপ করলেন। এতে 17০ তাঁর কাছে এ 
'অগ্রীতিকর হ'ল যে একদিনের এই চেষ্টাতেই তাঁর ভূল অভ্যাসটি দূর হল । 

আর একটি পরীক্ষ।। কয়েকটি ঘোর আগ্ঘপাঁীকে মগ্ঘপাঁনের 
90865 জাতীয় ভেষজ ওয়া! হল। ফলে, কিছুকাল পরেই তাঁদের 
বিষম বমনোদ্রেক হতে থাঁকে। কয়েকদিন এই পরীক্ষার পরে, মগ্ধপানের 
অঙ্গে বমনের বিরক্তিকর অনুভূতি এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেল যে, মগ্তপানের 
ধারণাও তাঁদের কাঁছে বিরক্তিকর মনে হত। ব্যক্তির সক্রিয় ইচ্ছা-শ্তি 
দ্বারা বদভ্যাস বিদুরণই বাস্তবিক স্থায়ী ও শ্রেষ্ট উপায় । 


অভ্যাস ৫১৫ 


ডিউইর মতে অভ্যাসের স্বরূপ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মুল্য 
নির্ূপণ_ডিউইর মতে অভ্যাস একটা! স্থিতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার নয় । 
অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তো তাঁর যোগ রয়েছেই, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার সঙ্দেও। 
কারণ, কোন অভিজ্ঞতা পুনঃ পুনঃ হতে থাকলে তবেই সেটা অভ্যাসে পরিণত 
হবে। অভ্যাসের দ্বারা একটা কৌশল বা নিপুণতা অজিত হয়। আমরা! 
অনেক সময় মনে করি, সেখানেই অভ্যাসের শেষ | কিন্তু ডিউই এই কথাটায়ই 
‘জোর দিতে চাঁন যে, অভ্যানের প্রভাব রয়েছে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার উগর9। 
এটাকে তিনি বলেছেন, ধারাবাঁহিকতার নীতি ( the principle of conti- 
03৮ )। যে অভ্যাস অজন করে, তাঁর মনের ও দেহের গঠনের বা ধারার 
পরিবর্তন হয়, এবং প্রত্যেক অভ্যাসই ব্যক্তির ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে প্রভাবা স্থিত 
করে। 

অভ্যাসের মুল চরিত্রই এই যে, অঙ্গুশীলিত প্রয়োগের অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিকে 
পরিবর্তিত করে, সে ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, তার পরবর্তী জীবনের 
অভিজ্ঞতা এর ফলে পরিবর্তিত হয়। 

সাধারণভাবে অভ্যাসকে কতগুলি নির্দিষ্টভাবে কৃত ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলে 
মনে কর! হয়। কিন্তু এ দৃষ্টিতে দেখলে অভ্যাস অনেক বেশী তারপর 
ব্যবহার তা বোঝা যাঁবে।-.-অভ্যাগের মধ্যেই অন্তর্গত অনুভূতি 'ও বুদ্ধির 
নির্দিষ্ট দৃষ্টিভন্নী গঠন 1১ 

শিক্ষার কাজ হচ্ছে এ রকম খ্যটিট্যুড্‌স, দৃষ্টিভদী বা প্রবণতা স্থষ্টি করা। 
কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সদভ্যাঁস গঠনের উপর জোঁর দেওয়াটা স্বাভাবিক। 
সব শিক্ষাব্রতীই এ বিষয়ে একমত । কিন্তু সদভ্যানের নিজন্ব কোন মূল্য নেই 
এটা একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র ৷ সে উদ্দেশ্ুটি কি? সে উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে, 

ডিউইর মতে অভ্যাসের মূল্য নিরূপণ } 

ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে নিজ ও সমাজ-জীবনের সঙ্গে সুসমঞপ্রসভাবে যুক্ত করা । সমস্ত 
শিক্ষা বা৷ সদভ্যাস এই উ্েশ্যমূলক বা instrumental | ডিউইর জীবন- 
দর্শনকে তাই উদেশ্ঠাবাদী বলা হয়। 

শিক্ষকের দৃষ্টিতে সে অভ্যাসই সদভ্যাস, যা ভবিষ্যতে ব্যক্তির সুষ্ঠ ও 


১২. John Dewey—Experlence and Education, pp. 25-26 


৫১৬ শিক্ষায় মনৌবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


মম্পূ্ণতর ফলপ্রস্থ অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে বাউৎসাহিত করে। ডিউই 
শিক্ষার প্রগতিবাদীদের (17১:06:9551৮9) দলে । তার মতে সমস্ত শিক্ষার 
স্থল-_অভিজ্ঞতা, শিক্ষালাভের মাধ্যম-অভিজ্ঞতা, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য 
অভিজ্ঞতার সম্প্রলারণ। এ্যাত্রাহাম্‌ পিন্কৃন্__গণতন্ত্রবাদ বা demooracyর 
- সংজ্ঞা দিয়েছিলেন জনগণের কল্যাণে ও জনগণের ছারা, জনগণের শাসন। 
ডিউই ও তেমনি শিক্ষার আদর্শকে সংজ্ঞা দিয়েছেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, 
অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ।১০ 
কিন্তু শিক্ষকের কাছে সব অভিজ্ঞতাই কি সমান দামী? বেন্থামের ভাষায়, 
হাক্কা কাঠির খেল, আর কাব্যচর্চার একই মূল্য? এবং কেবল মাত্র 
অভিজ্ঞতার ছারা অভ্যাস সৃষ্টি ও নৈপুণ্য লাভই কি শিক্ষার উদ্দেশ্ত? 
নিশ্চয়ই তা হতে পারে না। “কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত” হওয়াও 
অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস গঠন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, অভ্যাসের 
কলে কোন ব্যক্তি সি'দেল চুরিতে বাঁ ডাকাতিতে অথবা বজ্জাতিতে 
আরে! “ঝান্' হতে পারে 1১৪ 
তা হালে-এ প্রশ্নের মীমাংসা দরকার, সদভ্যাস কাকে. বলা যাবে? 
অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণ হবে কি করে? এ প্রশ্নের জবাব ডিউই দিয়েছেন 
তিনি বলেছেন সে অভিজ্ঞতা বা অভ্যানই শিক্ষার অনুকূল বা educative, 
যা ব্যক্তির দেহ বা! মনের গঠনকে পরিবর্তন করে এমন ভাবে, যাতে ভবিষ্যতে 
ফলপ্রস্থ, পূর্ণতর অভিজ্ঞতার পথ স্থগম হয়। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা 
আপাতরম্য কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনকে বিকারগ্রস্ত, পু বা সংকীর্ণতর করে তা 
শিক্ষার প্রতিকূল, বা "5৪-৪৭U০৭৮৮৪। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর 
মানসিক একাগ্রতা ও সমন্বয়ের সহায়ক তাকে শিক্ষক বেশী দাম দেবেন। থা 
তার মনকে বিচ্ছিন্ন করে, বিভক্ত করে,_নিজ বা সমাজ জীবনের সঙ্গে সামঞরস্ত- 
বিহীন করে, ত! শিক্ষক পরিহার করবেন। যে অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা শিশুর 
মনকে, ভবিষ্যৎ ও নৃতনকে জানতে উৎসাহিত করে, যে অভিজ্ঞতা “সবার 
রংএ রং মেশাতে” শিশুকে অগ্রসর করে, যে: অভিজ্ঞতা তার জীবনকে বিস্তার 


লাভ করতে সাহায্য করে, তা স্থুশিক্ষার অঙ্গ । আর যে অভিজ্ঞতা শিশুর 
চি টিটি. 


১৩ John Dewey—Experionce and Education. p. 19 
১৪ John Dewey—Experience and Education, ps 20 


অভ্যান ৫১৭ 


কে বিহ্বল করে, আত্মকেশ্রিক করে, পরের জীবন ও অভিজ্ঞতার প্রতি 
মি করে তোলে-_তা৷ কুশিক্ষা। ১৯ যে অভ্যাম ৪ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে 
[বনের বিঙিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার, সন্মুখীন হরে যথোপযুক্ত ব্যবস্থ! 
নর সাহস, বুদ্ধি এ স্বৈ্য্যদান করতে পারে, তা স্ুশিক্ষা; যা শিশুর 
অজানা ও ভবিষ্যতের সম্পর্কে ভীরু ধাঁ উদ্ধাদীন করে তোলে, 
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ষোড়শ অধ্যায় 


অনুক্ত্রণ ( Imitation ) 
যখন ছোট ছিলাম তখন-একটি গল্প পড়েছিলাম যে একজন পথিক দক্ষিণ 


ভারতে ভ্রমণ করার সময় পথশ্রান্ত ও পিপাঁদার্ত হয়ে একটি নারিকেলকুঞ্জে 
প্রবেশ করলেন। গাছে প্রচুর নারিকেল ফলে আছে কিন্তু তিনি গাছে চড়তে 


জানেন না, তাঁই পিপাস! নিবারণের কোঁন উপাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি 


দেখলেন একদল বানর একটি নারিকেল গাঁছের মাঁথায় বসে আছে। তিনি 
তাদের লক্ষ্য করে ঢিল" ছুড়তে আরম্ভ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই তীর, 


দেখাদেখি বানরের গাছ থেকে নারিকেল ছু'ড়ে নীচে ফেলতে লাগলো. 


পথিক তখন তীর ইচ্ছামত নারিকেল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্ত হলেন। 


লেখক নিশ্চয় বাঁনরের অন্ুকরণ-প্রিয়তা আর নরের বুদ্ধির কথাই এ গল্পের মধ্য 
দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন । 
কিন্তু বাঁনরই অন্থকরণপ্রিয় নয় । নরও যথেষ্ট অন্ুকরণ-পটু। সম্ভবত, 


MIE = সার তল সি CUT. OE UNE 7 


মানবশিশু তার শিক্ষার অধিকাংশই আয়ত্ত করে অন্ুকরণের দ্বারা। হাদি, 


কনর, খেলা, কথ! বলা, খেতে শেখা এ সবই অনুকরণের ফল। এ অনুকরণ 
অনেক সময়ই হয় অচেতনভাবে। কিন্ত মানুষ বড় হয়েও অনুকরণ করে+_ 
ত৷ করে স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে । 

অস্থকরণ কাকে বলে? অনুকরণ মানে, দেখে শেখা । একজনকে কৌন 
একটা কাজ করতে দেখে সে রকম কাঁজ করবার চেষ্টা। ড্রেভার সঞ্ঞা 


দিচ্ছেন “একটা কাজ অন্যকে করতে দেখে, কর! ; একাজে আগ্রহ কৃষ্টি হয় এব 


একাজ শুরু হয় অন্ত কাউকে কাজটি করতে দেখে ।”১ 

শিক্ষার অন্থকরণের কি স্থান এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্যারেট্‌ অনুকরণে 
একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তীর মতে যখন কোন ব্যক্তি বা পণ্ড ৮৭ 
কোন ব্যক্তি বা পশুকে কোঁন কাজ করতে দেখে, এবং অনুরূপ একটি কাঁ 
করার চেষ্টা করে, তখনই তাঁকে অনুকরণ বলা চলে। অন্থকরণের কয়েকটি 


১ James Drever—A Dictionary of Psychology, p. 128 


ক, 


পিক, কি 8, * 
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বিশেষ লক্ষণ আঁছে। প্রথমতঃ যে কাঁজটিকে অনুকরণ করা হবে, তা ব্যক্তির 
সম্পূর্ণ অপরিচিত হবে, এবং. ক্রিয়াঁটি তার অতীত অভিজ্ঞতালনধ- হবে না; 
দ্বিতীয়তঃ কাজটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি তার-অন্ুরূণ কাজ করবে। 
ক্রি্াতে কোন প্রকার ভ্রম ও. ভ্রমসংশোধনের স্থান থাকবে না ; : তৃতীয়ঙঃ 
অনুক্কৃত কাঁজটি ও যাঁর অনুকরণ করা হোল, এ দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য 
থাকবে, যাতে একটিকে অপরের অন্তুকরণ বলে বোঝা! যায় ৷ 

কাজেই অনুকরণ একটা সামাজিক ক্রিয়া--দশজনের প্রভাবে ব্যক্তি,যে 
প্রভাৰান্বিত হচ্ছে__তাঁরই প্রমাণ । এর থেকেই তো ফ্যাদান স্থাষ্টি হয়।: ওর 
ক্কামের অনেক ছেলে হাওয়াই সার্ট পরে, তাই অশোকও পরে হাওয়াই সার্ট। 
অনুকরণটা! অন্তের চোখে সামাজিক ক্রিয়া, কিন্তু যে অনুকরণ করে সে সব 
সময় এটাকে সে দৃষ্টিতে দেখে না! গে ভাবে এটা তার নিজস্ব কর্ম । শিশুর 
কাছে এটার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, সে হচ্ছে, সে কর্মে তার নিজের আগ্রহ. 
ও আনন । শিশুর দিক থেকে এই অনুকরণ ক্রিয়া তীব্রভাবে ব্যক্তিগত। সে 
অন্থকরণ করে, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে অনুরূপ ভাবে অম্প্রসারণ করবে এই 
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একটি শিশু ক্ষুধার্ত; তাঁর খাবার সময়ও হয়েছে--তখন সে দেখলে অন্টেরা 
খাচ্ছে এবং দেও খেতে শুরু করে দিলে। এটা কি অন্ণুকরণ বলব? এটা! 
ঠিক অনুকরণ নয়। কারণ এখানে তাঁর খাওয়ার মূল তাগিদটা এসেছে তার 
নিজের ভেতর থেকেই-ক্ষুধা-বোধ তার জেগেছে, সে জানে খাওয়া কাঁকে 
বলে, সে জানে, কি করে খেতে হয়। যদ্দি সে অন্য শিশুদের এখানে খেতে 
সাও দেখতো, তবু সে সম্ভবত তখন খেতে ব্তো। : অন্তকে খেতে দেখে 
তার খাওয়াটা ত্বরান্বিত হয়েছে--এই পর্যন্ত এটাকে ইঞ্জিত (suggestion ) 
বলতে পারি। অন্টের খাওয়াটা. তাঁর নিজের খাওয়ার ইঙ্গিত করেছে 
মা। কিন্তু যদি সে খেতে বলে লক্ষ্য করে থাকে, মাদীমা কেমন নুনদর 
ালতোভাবে খাচ্চে আর তা দেখে তার সখ হয়, তেমনি পরিচ্ছন্নভাবে 
খেতে, তা হ'লে সেটা হবে বাস্তবিক অনুকরণ আরো বেশী অনুকরণ হবে, 
বদি সে এমন একটা কাজ করতে চেষ্টা করতো, অন্তের কাজ দেখে, যেটা দে 
খাগে করেনি। যেমন অশোক লেকে দেখলো! শিক্ষিত সীতারুরা কেমন, 
* Sandiford—The Mental and Physical Life of School Children, Dp, 2115. 
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করে জলে ঝাঁপ (৭৮৪ ) দেয়। সে আগে কোনদিন ভাইভ, দেক়্নি-সে ডা 
শিখতে চেষ্টা করলে! । এট! অন্থকরণ। 

অন্থকরণের মূল তা হ'লে সহজাত সংস্কারে । তাই পশুদের মধোও অন্থ- 
করণের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ছোট মুরগীর ছানা মার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর্‌ 
করে ঘোরে, মাটি থেকে বাস্ত খুঁটে খায়, মার দেখাদেখি। গ্রবৃতিটা এবং 
প্রবৃত্তির প্রকাশের দৈহিক ব্যবস্থাট! জন্মগত__তবে বারে বারে অনুকরণের দ্বারা, 
ক্রিয়াটা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেটা! নুসম্পন্ন হয়। পশুদের সমাজ-জীবন 
বহুলাংশে অন্কর্ণ-সাঁপেক্ষ। পশুর অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous b 
বুদ্ধির দীপ্যিতে উদ্ভাসিত নর॥ মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব, যার মধ্যে আমরা 
সচেতনভাবে ভবিষৎ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ অন্থকরণের ব্যবহার দেখতে 
পাই। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত পরম উপভোগা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 
“চত্ৰগ্ৰীক (0&)-৷০০৮ ) একটি পোঁযা পারাবতের কাহিনী । তাতে চিত্রগ্রীব 
কি করে তার মাকে দেখে দেখে ক্রমে ক্রমে উড়তে শিখলো, বাজপাধীর ছোঁ 
থেকে আত্মরক্ষা করতে শিখলে তার সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ এই 
পাখীর বিবরণটিতে মানুষের মনের প্রতিফলন ( anthropomorphism > 
দেখ! যায়। থর্ণডাইক্‌-ও স্মল্‌ পশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন থে প্রাণীর! 
তাদের অন্ত সঙ্গীদের কোন নূতন কাঁজ, যেমন খাঁচার দরজা খোলা! ইত্যাদি 
করতে দেখে শেখে না । যেসব প্রাণী এ রকম দেখবার সুযোগ পায়নি, তাদের 
চেয়ে তারা তাড়াতাড়ি সে কাজ করতে শেখে না৷ খর্ণডাইক্‌ দেখেছিলেন 
যে একটা বেড়ালকে যতবারই অন্ত বেড়াল দিয়ে খ।চা খোলা কায়দা! দেখান 
হোঁক না কেন, সে কিছুতেই শুধুমাত্র দেখে বা অনুকরণ করে শিখতে পারে 
না। একটা বানরকে একবাঁর একাদিক্রমে পনের বার একটি খাবারের বাসি 
খোলা দেখান হয়েছিল, কিন্ত তবু সে খুলতে শেখেনি। তিনি এর থেকে 
দিদ্ধান্ত করেন যে অন্থকরণের সাহায্যে পশুরা শেখে না, তারা শুধু ৫ ০. গালি 
বা ৮৭৪] & ৪০৮ পদ্ধতির সাহায্যেই শেখে।৪ কাঁজেই পশুরা অনুকরণের 


৩ Thorndike. Animal Intelligence. p. 23. 

8 Nothing in my experience with these animals, then favours 
the hypothesis that they have any general ability to learn 
things from seeing others do them. Ibid. p- 24 
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মার! নৃতন কিছু শিখতে পারে না; যে প্রবুত্বিটা তাঁদের সহজাত, যেটা ক্রিয়ার 
প্রকাশিত হওয়ার তাগিদ তার ভেতরেই আছে, অনুকরণ তাকে তরাম্থিত 
করতে পারে, হয়তো! ক্রিয়ার ধরণটা কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে। কিন্ত 
শান্থষের বেলায় অনুকরণ নৃতন কর্মের পথ দেখাতে পারে এবং তা অভিজ্ঞতা 
বৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামগ্রসীকরণের কাজে সাহায্য 
করে। “অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে অনুকরণ পর্বে যে ক্ষমতা সপ ছিল তাকে 
বিকশিত করে এমন ভাবে, যাতে তাঁর জগতে টিকে খাকার সহায়তা হয়; 
কিন্তু মানব শিশুর ক্ষেত্রে অনুকরণ অসংখ্য বিভিন্ন ধরণের নৃতন ক্রিয়া অথবা 
বিভিন্ন ধরণের অবস্থার সঙ্গে সীমগ্রসীকরণের সহায়ক হয়।”* 

অনুকরণের স্তরভেদ ও এর বিভিন্ন র্লপ—Development of 
Imitation and its different 1011715-- অনুকরণ অচেতন বা 
লচেতন দুই-ই হ'তে পারে এবং মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অস্করণের 
কপ পরিবন্তিত হয় । এই বিকাশের মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি 
স্তর কার্কপ্যাটিক লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এই স্তরগুলি পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন নয়। চু 

১। যান্রিক অনুকরণ (Reflex 1571640107)- শিশু অন্ত শিশুকে 
হাসতে দেখলে হাসে, কাদতে দেখলে কাদে, পাখীর ঝাকের একটি উড়তে 
| ভুকু করলে সবশুদ্ধ উড়ে চলে _এতে কোন তাপর্য্যবোধ বা বিশেষণ নেই, 
মনন ব! বিচার তো নেই-ই। শিশু এক বছর পর্যন্ত এ ধরণের অস্ককরণই করে 
থাকে। নিনস্তরের পশুর এ স্তরের বেশী উপরে উঠতে পারে না। পরিণত 
বয়সেও আমরা এ শ্রেণীর অনুকরণ দেখি শিক্ষক বেশ প্রসন্ন মনে হাসিমুখে 
ক্লাসে এলে ছাত্রদের মুখেও হাঁসি ফুটে । আবার কেউ চটে কথা বললে" 
আমর! চটেই তার জবাব দিই। 

২। স্বতঃস্ফস্ত অনুকরণ ( Spontaneous Imitation )- শিশু 
চু স্বতঃস্ফুর্ভভাবেই তার চাঁর পাশের সব জিনিষ অনুকরণ করে। এতে সচেতন 
বিশ্লেষণ নেই-_ঠিক যেমনটি দেখেছে, যেমনটি শুনেছে, তেমনি তেমনি সবটাই 
সে করছে। “মোরগের ডাক থেকে সুরু করে ইঞ্জিনের তীক্ষ হুইসিল্‌, সাপের 
এঁকে বেঁকে চলা থেকে ধর্মোপদেশ বিতরণের ভঙ্গী সব কিছুই শিশু অনুকরণ 
কুন বানা হ্াভালদদলাব Child Study ; pp. 130-131. 


৫২২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁত। 


করেন” & এ অনুকরণ কিন্ত আকস্মিক নয়, এখানে মনোনিবেশ আছে। 
যা মনকে আকর্ষণ করে, না, তা এ স্তরে শিশু অনুকরণ করে নাঁ। কাজেই 
শিশুর 'মানসিক বিকাশ অনুযায়ী. তাঁর! 'অন্ুকরণের ' বস্তু বিভিন্ন। খুব 
ছোট. যারা) তারা পশু বা. অন্ত শিশুদের অনুকরণ করে, আর যে সব শিশুরা 
একটু বড় হয়েছে তাঁরা অন্থকরণ করে বয়স্কদের চালচলন ভঙ্গী । পাঁচ 
রছ্র-পর্যন্ত.এ ধরণের অন্ুুকরণের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ দেখা যায়। “সাধারণতঃ 
যে‘ উদ্দীপক -অন্থকরণের কাঁরণ, ত! কোন প্রত্যক্ষ বস্তু।------ছোট শিশুর 
ভৌগোলিক বা! যাঁমাজিক-পরিবেশে যা সব ঘটে, তার কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় 
ন!। এ সমস্তই অন্কুকরণের দ্বার সে আপনার করে নেয়, এবং তাদের 
সহ্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে.-:.-স্বত্যক্ষুর্ত অনুকরণ ক্রমশঃ অধিকতর সম্ূর্ণতী 
লাভ করে'এবং ত্রমেই অধিকতর জটিল ক্রিয়াতে পরিণত হয়। এবং তা 
ছাড়া. এ অন্গকরণ শুধু! প্রত্যক্ষ বস্তুকে অন্থসরণ করে না, প্রতিরপের 
(images ) প্রতিক্রিয়া হিসাবেও আসে।”* 

::=৩। নাটকীয়, বা গঠনাত্বক ভন্ুফরণ ( Dramatic or Cons- 
tructive Imitation )—শি আর একটু বড় হ’লে অতীত অনুকরণের 
রস্ত- র| ঘটনাকে কল্পনায় নানা নৃতনভাঁবে: সাজিয়ে তা অনুকরণ করে। 
এ স্তরে মনে করো যেন'র (%৮০-৮০i০৮০ ) প্রভাব খুব বেশী। দী্ধ 
তার গুতুলতে বিছানায় শুইয়ে কাথ| ঢাকা দেয়, বাতাস করে, মুখ কালো 
করে বলে, “খুকুর আমার বড্ড জর এসেচে খুব মাথা ধরেছে, আজ আর 
খুক্ুকে রাত্তিরে ভাত দেব: ন!।- আবার খুৰ চিন্তিত হয়ে বলে, “ডাক্তার 
রাবুকে একট! খবর দিতে হবে, আমার কি. ছাই এতটুকু শাস্তি আছে!” 
বলাই বাহুল্য, তার নিজ সংসার বা. প্রতিবেশীর পরিবার থেকে দে তার 
কল্পনা ছারা অস্থকরণের মাল-মশলা সংগ্রহ করেছে। শ্রীযুত বিভূতি মুখোপাধ্যায় 
বহু গল্পে এ রকম শিশুর উপভোগ্য ছবি এঁকেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত অন্ুকরণের 
মত এ অনুকরণ আক্ষরিক নয়; এখানে কল্পনা এসে ক্রিয়াগুলিকে নূতন ও 
অশ্রতপূর্ব নানা আকারের ভেঙ্চরে গড়ে।” : সাধারণতঃ তিন বছরের পর 
২৬. Kirkpatrick—Fnndamentals of Child Study, p. 131, 


প্‌ Kirpatrik—F undamentals of Child Study, p. 136. 2 
¥ BSandiford—Mental and Physical Life of School Children, Pp. 21 


অনুকরণ ৫২৩ 


{ এ জাতীয় অনুকরণের প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং ছয় সাত বছরে এর পরিপূর্ণ 
গরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রবৃত্তি পরিণত বয়সেও লোপ পায় 
ন|। বুড়োদেরও তাই অনেক সময় ‘কচি’ সাজতে সাধ দেখা যায়। 

এই স্তরের শিশু এক বা একাধিক কাল্পনিক সঙ্গী (imaginary 
80017871009 ) কৃষ্টি করে|: তার সঙ্গে তার আলাপ আলোচনা 'তর্ক 
কলহও চলে । অনেক সময় সে নিজেকেই এক কাল্পনিক সঙ্গীর কথাবাঁতণয় 
ফুটিয়ে তোলে। 

৪। সচেষ্ট অনুকরণ ( Voluntary Imitation ) এর পরবর্তী 
স্তর হচ্ছে, সচেষ্ট অনুকরণ । এখানে ভবিষ্যৎ কোন উদেশ্য সাধনের জন্যে 
অনুকরণ করা হয়। এখানে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে ফোটানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই 
বিকশিত হওয়া চাই। সচেষ্ট অনুকরণের উপরেই বিষ্ঠালয়ে শিশুর বিভিন্ন 
বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর করে। ছবিটি শুদ্ধ করে আঁকলে, শিক্ষকের 
গ্রশংস| অর্জন করা যার, তাঁই ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষকের আকবার পদ্ধতিটি 
অনুকরণ করতে সে সচেষ্ট প্রয়াস করে। বিশুদ্ধ বাঁক্যরচনা করতে এইভাবেই 
শিশুরা শেখে। সাধারণতঃ ছয় সাত বৎসরের পর থেকে এ স্তর সুরু হয়। 
এখানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের ক্ষমতা কতকটা অগ্রসর হয়েছে। ভ্যালেন্টাইন্‌ 
একে বলেছেন deliberate or purposive imitation | 

৫। ভাবচালিত সচেষ্ট অন্মুকরণ ( !dealistic Imitation )— 
এটি অনুকরণের সর্কোচচ স্তর। একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে শি 
সচেতনভাবে চেষ্টা করে। একে ষ্টাউট্‌ (5০০% ) বলেছেন চিন্তা ও বিচারজাত 
অনুকরণ ( deliberative imitation) এ স্তরে বিশ্লেষণ, সমন্বয়, 
বস্তবিবর্জিত মনন ইত্যাদি ক্ষমতা বিকশিত হওয়া চাই। এখানে বিচার আছে 
গ্রহণ বর্জন আছে। ইহা! ধারণা ( ০০০৪৮ ) বাহিত এবং বিচার বিবেচনা" 
নির্ভর। যেমন ক্রিকেট বা অন্ঠান্য খেলার ধরণ (style ) বর্তমানে বৈজ্ঞানিক 
বিচার-সাপেক্ষ এবং পরবর্তী অনৃকরণের সময় থে পদ্ধতিটি নির্ভুল বা আদর্শ 
বিবেচিত হয় তাই অনুহৃত হয়ে থাকে। বয়স্ক মান্ৃষের জীবনে এ ধরণের 
অনুকরণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের উপষোগিতা—Educational use 
9115116570- শিক্ষার, ক্ষেত্রে অনুকরণ একটি মূল্যবান উপাঁদান। শিশু : 


in শিক্ষা হনোবিক্ঞ/ঠনের করেক পাতা 


_ আঅনক্যাগলির তারি শিক্ষার কাজটা লাজ হয়। কতক" লক জানান 


পাকি. তাই ব্রা সংজাত াৰৃত্ধির যত একে ক জে লাগানো ঘতে 


ৰ 


শারে। স্শিক্ষক এ কথা জানেন, কাজেই শিল্পর লাহনে তিনি কক 
স্থাপন করে তাকে উদ্দ্ধ করতে প্রান্াদী হন। কিন্ত আনেক দয়া, 
আমর! বড়রা, এ কথাটা কূলে ধাই যে শি আনা কৌনুহনী ও 
অধুকৰণ-পঢু। তাহের চলা কে, হাব ভাব এহন কি চন্য? বহল লারা 


৷ আমাহের বন্ধছের আচরণ ছার! প্রভাবারবিত। এটা অনেক দহা ফেগেছি- 


_ হাতের! ভাতের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে অক্তান্ত শোক 


আলোচনার গ্রনবত্ধ হয়েছেন--ৰা অতিভাবকর। কাদের দামনে আলা 
আচরণ করছেন। আরা নিজেছের চোখ ঠারেন “গর! কিছু বোকে না! খরা 


১ পট বুকক্তে না পারে, কিন্ত এরা ীপ্স্তাবে লক্ষণ করে, ভল্পকরণ করে, আনার 


করে, এবং কু-সন্ঞাস আয় করে। ঠাকুরদাদা আদর করে নাকিকে জাহান 
স্বাওয়ার অন্থকরণ করতে উৎসাহিত করছেন, পিত! পূরীকে ব্যাহর করে, "যারে 
সানা" গান অনুকরণ করিয়ে আনন পাচ্ছেন, এরকম উদাহরণ আমানের জোগে 
বিরল নয এৰে কত বড় নিবুদ্ধিতা তা না আলোচনা করলে? চলে। শি 
চারপাশের পরিরেণা্টি যি পরিচ্ছ হয় তবে সেখানে শি সহজেই সন 
খাতা গ্রস্ত হয়ে, হয়ে গড়ে ওঠে। সেখানে শিশুর চারপাশে রাযেছে 
২ কর্তা, কলহ, হিখ্যাচার, নীতা ও নৃশসেত! সেখানে কড়ি শিশ্তর ঘরটি 
_ বিরত হবেই। ভাই শিক্ষককে সৰ্বগ্রযযে শিশুর সামনে অন্ুকরণযোা 
অন্দর জবা, সুর ঘটনা ধরে দিতে হবে । প্রথম কয়টি বছরে শিশ্ ঘা অন্তুক্দশ 
করতে শেখে ভা বিয়ে বহুলাংশে ভার পরবর্তী চরিত্র গঠিত হয়। প্রথম 
কাটি বছরের কূল, পরে বন্ধ চেষ্টারও সংশোধন করা সম্ভব হয় না। তগ্ষশাং 
আকেরণ ( Reflex ) বা ্তস্ছন অফুকরশ (Spontancous imitatica}— 
খুব কই পরিচালনা করা হায়॥ এ স্তরে এটাই দেখা দরকার, রুল 
অন্তন্দর ও অভয় দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে যেন বেশী না আসে। 

অন্করশের স্বরে শিশুকে বেশী বাধা দেওয়া ঠিক নয়, তবে বেগতে হাথে 
যেন সে কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখাটা একেবারে তুলে না যায়। ক্রোঞল 
শিশুর মনের এ স্তরটির গুরুত্ব স্বীকার করলেও তার অহুগাবীরা শিশু 
জীবনে কল্পনা-রক্রিত অহুকরণের প্রবৃত্তিকে নিকুৎসাহ করবার পক্ষগারী। 


আসুক tt 


[এ অনেক শিুহনোবিজ্ঞারী কিন্তু এ প্রবৃতধিকে দৃলাধান শিক্ষা 
ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অন্তকৃল এহন ময় গাকাপ করছেন 
' গার বাক্তিত্ববিকাশের পরিপন্থী, এই ঘচকে পালি জান বিশে 
লষালেটন! করেছেন। ঠার ঘক্ষে বিশেষ ভিঙ্কানীল বাক্যের কাজের 
রর ৪15৫ সংসামরিক চিন্তাধারার হবে ছাপ চছেখতে পাগায়া খায়, 
কে আমর! সম্পূর্ণ নৃক্তন পথের দিশারী আখ্যা জিতে পারি না) * কিন্ত 
কি পুট শপ করণ কাবে-নন্ধজাবে শুই কুগাণ করাকে? তা বলে 
ক্রিত্বের বিকাশ ঘটবে কি করে? # 
জ'বনের প্রথম স্বর সঅস্ুকরশ ছাড়া শেখাবার কোন পখ রেই। 
নন হবে জাগা বুলিয়েই, ভার পরে স্মাগকে বাক্তিত্বের বিশেষ 
84151951117 ) বিকাশের প্রশ্ন । শিশু শিক্ষার গতিকে অন্ধ অস্ুকরণের 
খেকে নক দিয়ে সচেতন উচ্ছেশ্বাহূখী ৰ! আরর্পমূতী করতে হবে 
কবে শিক্ষকের শিক্ষার উদ্দেক্। ধা ছিল ডেকন কস, ডাকে 
করতে হবে--সচেষ্ট আদর্শ অগ্ুসরণের উৎসাহে। 
শিক্ষার ক্ষেতে অভিন্তাবন-(50880/০৷) শিপু সেন ও কেন 
ছকরণ ছার ছপরের কাছ থেকে শেখে। শিক্ষক, পিষ্ভাাতা, বা বরা 
কন হালের শিশু ভালবাসে বা বিশ্বাস করে, তাকের কাছ খেকে আনেক 
জরে শিশু শিক্ষা গ্রচণ করে। এই যে বিনা বিচারে প্রি ব্যক্তির বাকা, ইরিত 
আচরণ খেতে শিশু শিক্ষাগ্রহণ করে, এর পশ্চাতে যে বাধাতার গনোলাৰ 
কে ডাকে ন্দভিভাবন ($০88০$i০৷) বলা হয়। ১* অভিভাবনের বলে ব্যক্তি 


৯ Tho moat original minds find ইবি ওঠ in PlaTisg the 
Hs apo to othors who havo gone ৮104 theo Meng লস 
০৫1350. In his oarlior works we cannot distinguish tho ক 


d individoality will bo. 

fens, T. P,— Education, its data and Principles, Oh, ও Mimesin 

1১ Grifith. An Introduction to Appliod Peychology. P- ১৭১ or 
3. একটি ছোট ছেলে সাকা বড় নিট ছিল। সে কুকুর বেড়াল ইবি এন 

মির ভাড়া করত ও লাঠি দিয়ে আঘাত কর । ভার সাত বংসর বয়সের সহঃ সে একট বেড়াল 


৫২৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাঁবনের অনেকখানি স্থান আছে। প্রত্যক্ষ আদেশ 
দিয়ে যে কাজ হয় না, ইন্দিতে অভিভাঁবনে সে কাজ অনেক সহজে আদায় করা 
যায়! পিতামাতা, শিক্ষকের উপর শিশুর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা অপরিসীম ॥ 
এবং তাদের খুশী করবার জন্যে শিশু অসাধ্য সাধনে প্রস্তত। যাকে শিশু 
ভাঁলবাঁসে তিনি কোন ইচ্ছা ইন্দিতে প্রকাশ করলেই ( কোঁন আদেশের 
প্রয়োজন নেই) শিশু নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টা দ্বারা তা পূর্ণ করতে 
চেষ্টা করে। ইস্কুলের যে “দিদিষণি'কে শ্মিষ্ঠা ভালবাসে তাঁর অসুখ করলে, 
তীর জন্তে বাড়ী থেকে আচার চুরি করে মে এনে দেয়। শিক্ষক ও পিতামাতার 
একটু সম্গেহ উৎসাহ বাক্যে শিশু উদ্ধদ্ধ হয়ে তার সুপ্ত শক্তি বা নিপুণতা 
প্রকাশের জন্যে ব্যগ্র হয়। সুশিক্ষক তাই শিশুকে আত্মউন্মোচনে আগ্রহী করে 
তুলবার জন্তে প্রত্যক্ষ আদেশ্রের চেয়ে অভিভাঁবনের উপর বেশী নির্ভর করেন। 

মোহগ্রস্ত অবস্থায় (in a hypnotic trance ) ব্যক্তি চিকিৎসকের ইঙ্গিত 
অনুযায়ী অনেক কাজ ঠিক ঠিক (ইঙ্গিত অনুযায়ী ) করে, যদিও মোহাবস্থা 
ছিন্ন হলে রোগী সে কথা কিছুই স্মরণ করতে পারে না। এই অভিভাবন, 
সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি মানপিরু রোগের চিকিৎকেরা অনেক সময় প্রয়োগ, 
করে সাফল্য লাভ করেন। এর সাহায্যে কখনে! কখনে1 রোগীর নিরুদ্ধ কামনা 
বা স্বতি মুক্তি পায় এবং রোগী তাতে আরাম হয় ।১২ 

সম্প্রতি কদভ্যাস দূর করবার ব্যাপারে অভিভাঁবনের সফল ব্যবহার 
বিষয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শিশুদের একটি বোডিংয়ে 
অনেকগুলি ছেলেই দাত দিয়ে নথ কামড়ায় (2211 16078) দেখা গেল। 


ছানাকে এমন বেদম প্রহার করেছিল যে তার পিঠ ভেঙে যায় এবং সেটা মরে যায়। ছেলেটি বড় 
হ'লে হঠাৎ তার মানসিক বিকার দেখা দেয়। তার সেরুদণ্ডে অসহা বাথ। হয় এবং বেড়াল দেখলেই 
দে ভয়ে কাপতে থাকত। চিকিৎসক তার বাল্যকালে বেড়াল ছানার প্রতি নিষ্ঠ 5, বতা কাহিনীটি জানতে 
গারেন। তিনি রোগীটিকে সংবেশিত করে (1575708159) বললেন, “তুমি পাচ মিনিট বাদে 
পাশের ঘরে পশ্চিমের দেওয়ালে যে সেল্‌ফ আছে, ভার দ্বিতীয় তাকের কৌটে| থেকে চাবি নিয়ে 
বসবার ঘরের আলমারীর সকলের উপরের তাকে যে বেড়াল ছানা (পুতুল) আছে, ত| বের করে, 
আলমারী বন্ধ করে চাবি আগের জায়গায় রেখে আসবে । তারপর বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বেড়াল 
ছানাকে পিঠের ব্যাথার জায়গার ওপর রেখে ওর কাছে ক্ষমা চাইবে। তারপর তুমি ঘুমিয়ে 
পড়বে। ঘুম থেকে উঠে দেখবে তোমার ব্যথা সেরে গেছে। বাস্তবিক পক্ষে রোগীটি আবিষ্ট 
অবস্থায় চিকিৎসক ঠিক যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমন তেমন ব বহারই করেছিল এবং বান্তবিকই 
এর পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। 
2২ HEysenck, Uses and abuses of Psychology. pp. 215-216 
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শান্তি দিয়ে, তিরক্কার করে, বা উপদেশ দিয়ে এই অভ্যাস দুর করা! 
গেল না। শিক্ষকেরা এবার একটি পরীক্ষায় রত হলেন। তার! এই 
নখ কামড়ানো ছেলেদের কোন রকম বাছাই ন! করে দুটো সমান দলে ভাগ 
করে এদের দুটি পৃথক ঘরে শোবার ব্যবস্থা করলেন। এক দলকে কোন শাস্তি 
বা উপদেশ কিছু দেওয়া হ’ল না, কোন চিকিৎসাঁও কিছু করা হোল না। আর 
একটি ঘরে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে, খুব ধীরে ধীরে, অন্ুচ্চ সুরে এই রেকডটি' 
দশ মিনিট ধরে বাঁজানো হত “দাঁতে নখ কাঁমড়াঁনো। অতি বিশ্রী অভ্যাস । 
কাল খেত আমি আর দাঁত দিয়ে নখ কাঁমডাঁবো না । আর কখনো আমি এ 
অভ্যাসের দাস হব না।” একমাস রোজ সেই ঘরের ছেলেদের ঘুমের মধ্যে এই: 
রেকর্ডটি বাঁজিয়ে শোনানো হয়। আশ্চর্যের কথা একমাস পরে সেই ঘরের 
ছেলেরা অনেকেই এই অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছে দেখা গেল ১০ 

ইতিহাসের তাঁরিখ বিজ্ঞানের ফ্ূলাঠ দেহের অস্থিগুলির নাম ও সংস্থান 
অর্থাৎ যে সমস্ত জ্ঞান পুনঃ পুনঃ পাঁঠ ছারা বিশেষ ভাবে মুখস্থ করার উপর নিভর 
করে সেগুলি ঘুমের মধ্যে রেকর্ডে’ বাজিয়ে শোনালে অভিভাঁবনের সুফল পাওয়া 
যায় আমেরিকার অনেকগুলি পরীক্ষার ফলে এমন দাঁবী করা হচ্ছে। এ 
সব দাবীর মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও এ দীবী সম্ভৱতঃ সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন নয়। 


১৩. Page Abnormal Psychology 


সপ্তদশ অধ্যায় 


বুদ্ধির প্রন্কধতি ও বুদ্ধির কাজ 

“বুদ্ধি কি? ‘বুদ্ধি’ কথাটা সৰ্বদাই আমরা ব্যবহার কচ্ছি, কিন্ত ‘বুদ্ধি কি? 

“বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি?' এ প্রশ্নের জবাব একেবারেই সহজ নয় 
মনোবিদ্র নানা দিক থেকেই প্রশ্নটি আলোচনা করে এ ক! মানছেন 
বুদ্ধি কি কাজ করে (£॥n৫০i০৷ ) সেটা অনেকটা নিভূর্ন ভাবে বলা 
কিন্তু বুদ্ধি কি জাতীয় শক্তি সেটা বলা শক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আধ 
মনোবিদের বুদ্ধিকে একট। বস্তু বা! শক্তি হিসাবে না দেখে ক্রি বা! ব্যবহ 
একটা গুণগত উৎকর্ষের সুচক হিসাবেই দেখছেন ।১ এটা সাধারণ মানুষও 'বঙ্থাস 
করে যে মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যেই বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া ঘাঁয়। যে ছেলে 
চটপট, পড়া তৈরী করে নিতে পাঁরে তাঁর বুদ্ধি আছে; যে বৌটি অল্প খরচের 
সংসার গুছিয়ে চালাতে পারে তার বুদ্ধি আছে ; যে যুবক তাঁর মোঁটরের কলকন্া। 
বিকল হ'লে বিকল্প উপাদাঁন দিয়ে তা তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিতে পারে, তার! 
বুদ্ধি আছে ; আবার যে মেয়ে রং তুলি দিয়ে নিজে নিজেই বেশ ছবি আঁকতে 
পারে তারও বুদ্ধি আছে। * 
বুদ্ধি কি কাজ করে? কাটেল্‌ এই নুন্দর কথাটি বলেছিলেন ঘে বৃদ্ধি 

যে কাজ করে” তা দিয়েই বুদ্ধির পরিচয়_Intelligence is what 
intelligence does. বুদ্ধি কি কাজ করে, এ নিয়ে পত্তিতেরা নানা দিক 
থেকে আলোচনা করেছেন, এবং তদের দৃষ্টিভঙ্দীর পার্থক্যের ফলে ও দ্র 
বুদ্ধির সংজ্ঞাও পৃথক ও বিভিন্ন হয়েচে। J 
বুদ্ধি আমাদের কি কি কাঁজে লাগে তাই কিছু আলোচনা করা যাক। 


3 The modern view of intelligence is nob to view it as ও thin 
a forco which men have, but a certain level of functional excellent 
which they display when they are actually put put into a wide variet 
of stimulus situations. It is easy to see that small children do ns 
adjust themselves to their environment quite as competently 25 2 bl 
do. And this difference may be described 2১ & difference 
intelligence. 35065, An Introduction to Applied Psychology. 1৮" hi 
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(ক) বুদ্ধি থাকলে অতীত অভিজ্ঞতা! থেকে আমর! শিক্ষালাভ করতে পারি। 
মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধি পোকার চেয়ে বেশী, কারণ আগুনে হাত দিয়ে বুদ্ধিমান 
শিশু শিখেছে যে আগুন হাত পোড়ায় । পোকার পাখা পুড়লেও সে আবার 
আগুনে ঝাঁপ দেয় কারণ সে নির্বোধ । তাই খুবসাধারণ ভাবেই বুদ্ধির সংজ্ঞা 
দেওয়া হয়, the ability to profit by experience. অথবা একখাটা কিছু 
অক্ত ভাবে ক্যাটেল্‌ বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে নূতন নৈপুণা লাভের স্বাভাবিক 
ক্ষমতা । বুদ্ধি আছে বলেই আমরা শিখতে পারি এবং বুদ্ধির সুন্দর চমকপ্রদ 
সংজ্ঞা তিনি দিলেন, the capacity to acquire capacity. 

(খ) বুদ্ধি থাকলেই আমর! নৃতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে 
পারি। অনেক নিয়নস্তরের প্রাণী আছে, যাদের ক্রিয়াগুলি যান্বিক ও অন্ধ অর্থাৎ 
তার! সব অবস্থাতে একই ভাবে ক্রি করে। অবস্থার পরিবর্তন হ'লেও সে 
অনুযায়ী তাঁদের প্রতিক্রিয়ার কোন সংশোধন বা পরিবর্তন সাধন তার! করতে 
পারে না। এ সব প্রাণীকে তাই বুদ্ধিমান্‌ বলতে পারি ন!। কিন্তু অনেক 
মানব শিশুই এটুকু বোঝে যে বাড়ীতে মায়ের কাঁছে যে আবদার খাটে, স্কুলে 
‘আট্টির কাছে সে আবদার খাটবে না। শীতকালে আমরা লেগ গাঁয়ে দি” 
কিন্ত গ্রীমকালে খালি গায়ে ফ্যান্‌ খুলে ঘুমুই । এতে আছে বুদ্ধির পরিচয় । 
তাই সিরিল. বার্ট বলেছেন বুদ্ধি হচ্ছে নৃতন অবস্থা বা নূতন সমস্তার সন্মুখীন 
হয়ে দেহ মনের নৃতন করে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা_ tho power of 
readjustment to relatively noyel situations by organising new ৬. 
psycho-physical combinations, | 

(গ) বুদ্ধি থাকলে আমর! বর্তমানের সমস্তার যেমন সস্তোষজনক সমাধান 
করতে পারি, তেমনি ভবিস্তৎ সমস্তা কি করে সমাধান করতে হবে সে ধারণাও 
করতে পারি। যে এটা যত বেশী পারে, তার বুদ্ধিও তত বেশী। ভাই গার্ড 
বুদ্ধির সংজ্ঞা দিলেন—the degree of availabality of one’s experiences 
for the solution of immediate problems and the anticipation 
of future ones. 

(ঘ) উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের সমন্বয় করতে গেলেই বুদ্ধি চাই। আমাদের 
বুদ্ধ আছে বলেই, বাগান করবার জন্ঠে নি কোদীল, নিড়েন, জলের ঝাড় 
আর লেখাপড়া করার সময় নি, খাতা, কলম, বই, ম্যাপ ইত্যানি। থে 


৫৩৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা! 


আবস্থান্্যায়ী যত বেশী এই সামন্তস্তসাধনে সমর্থ, সে তত বুদ্ধিমান্। আর এর 
বিপরীত হলেই মানুষটিকে বলি বোকা । কাজেই বুদ্ধির এটি অতি সাধারণ 
একটি সংশ্বা—the ability to correlate means and end. 

(ঙ) উপরে বুদ্ধির ঘে ক্রিয়াগুলির কথা বলা হোল সেগুলি বাস্তব বাহ্‌ 
সমস্যা সমাধানের কাঁজে লাগে। কিন্তু বুদ্ধি তো সাংসারিক সমস্তা সমাধানের 
কাজেই শুধু লাগে না। আমাদের চিন্তাজগতের সমস্যা সমাধানে এর কাজ 
আরো অনেক বেশী । এই কাঁজের জন্যে চাই আপাতবিচ্ছিন্নের মধ্যে যোগ- 
সূত্র আঁবিদ্কারের ক্ষমতা, বহু বিচিত্রের মধ্যে এক্য সাধনের ক্ষমতা, সুক্ষ 
প্রভেদ লক্ষ্য করার ক্ষমতা, তুলনা করার ক্ষমতা, শ্রেণী করণের ক্ষমতা, 
যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমত|। বুদ্ধির এই লক্ষণগুলিকে শ্পীয়ারম্যান্‌ 
বলেছেন সাধারণ বুদ্ধি। 

(6) বুদ্ধি দ্রুত অর্থগ্রহণ, দীর্ঘকাল এবং সফলভাবে স্মরণ রাখতে এবং ত'কে 
কাজে লাগাতে সাহাধ্য করে। 

(ছ) শব্দের ব্যবহারে কুশলতা বুদ্ধির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। 

(জ) বিভিন্ন বিষয়ে বা বিভিন্ন কাজে বা শিল্পে পারদশিতা লাভ করতে 
হলেও বুদ্ধি চাই । 

(ঝ) বস্তু থেকে নির্বস্তক বিষয়ে, বিশেষ থেকে সামান্যে চিন্তায় যে যত 
সক্ষম, সে তত উচ্চশক্তি বুদ্ধির অধিকারী এ কথা| নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

২/টারম্যান্‌ তাই বলেছেন_&. individual is intelligent in proportion 
‘as he is able to carry on abstract thinkin £- 

বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র মননক্রিয়া যথ| প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, মনোযোগ, 
তাত্পর্যবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান, নৈতিকধারণ| এ সমস্তেরই সহায়ক উপাদান হচ্ছে 
বুদ্ধি। সকল যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও ক্ষমতা, এবং মননশীলতা, পারস্পরিক 
সন্বন্ধবোধঃ সমগ্রতাবোধ, এমন কি আসুসংযত প্রক্ষোভ, ু-পরিগালিত উদ্যম 
অধ্যবসায়, একাগ্রতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন এবং এর প্রত্যেকটি 
বিষয়েই বুদ্ধি একটি অপরিহার্য মৌলিক উপাঁদান। তাই বিনের সংজ্ঞা সত্য 
খে, Intelligence is the .completeness of understanding, inven" 
tiveness, persistance in a given task, critical judgment. 


বুদ্ধি ব্যক্তির সমস্ত! সমাধানেরই অন্ত্রমাত্র নয়। ব্যক্তির ব্যবহার যাতে 


V 


বুদ্ধির কাজ ৫৩১ 


সমাজসঙ্গত হয় তার বিচার এবং তার নিয়ন্ত্রণের জন্কও বুদ্ধি বিশেষভাবে সহায়ক । 
 খাসটোন্‌ বুদ্ধির এই সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলেছেন, বুদ্ধি হোল সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের অনুগামী : করে 
ব্যবহারের সামর্থা_-1)9 capacity for making the instincts socially 
advantageous. 

বুদ্ধ যে নানাপ্রকার কাজ করে ত! লক্ষ্য করে, গেটম্‌ বুদ্ধির একটি চূড়ান্ত 
সংজ্ঞা দিয়েছেন :_বুদ্ধি হচ্ছে মৌলিক কতগুলি শক্তি ব! সামর্থোর সমবায় বা 
সমন্বয়) এ সামধ্যগুলি হচ্ছে শিক্ষালাভের ক্ষমতা, প্রধান ও সুস্থ তথ্যগুলি 
হদরঙ্গম করবার ক্ষমতা । বিশেষ করে এ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় নির্বস্তুক 
বিষয়ের তাৎপর্য গ্রহণে। বুদ্ধি যার আছে সে তৎপরতার সঙ্গে ও নিভুল- 
. ভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে; সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ও তার সমাধানের 
উপযোগী মানসিক শক্তির সুসংযমের ক্ষমতা এবং নূতন অবস্থায় অতীত 
অভিজ্ঞতা সংশোধন বা পরিবত'ন করে ব্যবহার করবার নমনীয়তা তার 
থাকে। 

এট লক্ষ্যণীয় যে বিনের মত তিনিও বুদ্ধিকে বহু শক্তি বা সামর্থোর 
সমবায় বা সংমিশ্রণ বলেই গ্রহণ করেছেন । 

পূর্বের আলোচনায় মানসিক দিক থেকে (৪819০8%91) বুদ্ধির সংজ্ঞা 
দেওয়া হল। মস্তিষ্ক বা মগজকে (central nervous system) আমর! বুদ্ধির 
ইন্দ্রিয় বলতে পারি এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলা! যায়, বুদ্ধি মগজের 
ব্যাপার_-৪. function of the central nervous system. যে ব্যক্তির 
মস্তিকে স্নায়ুগুলির সংযোগ সুসত্যত ও বহুক্ষণস্থায়ী সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌, তার বুদ্ধির 
দীপ্তি আছে। কিন্তু যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্নায়বিক সংযোগগুলি সহজে হয় না, 
. হুলেও দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হয় না, অথবা সংযোগ শিগগিরই নষ্ট হয়ে যায়, সে 
নিশ্চয়ই নিবোধ ও ক্ষীণবুদ্ধি। 
EL বুদ্ধিকে নানা মননক্রিয়ার সঙ্গেই যুক্ত করে দেখার দিকে প্রাচীনদের ঝোঁক 
আছে কিন্তু আধুনিক কোন কোন মনোবিদ যন্ত্রচালনা এবং স্বন্ম পেশী 
জ্রিয়ার পারদর্িতাকে বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ মনে করেন। লেখাপড়ায় 

ভাল হলেই শুধু বুদ্ধি প্রমাণিত হয় তা নয়। যন্তৰ ব্যবহারে অথবা দেহের 
{ বা পেশীর সফল ব্যবহারে যে শ্রমিক সমর্থ, সেও অবশুই বুদ্ধিমান। 


৫৩২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


জীবন যুদ্ধে টি'কে থাকতে বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে সহায়ক। যে সচেতন কান যত Be 
বেশী জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী, তা তত বেশী বুদ্ধির পরিচায়ক । এনে 
7 খর্ণডাইক্‌ বুদ্ধির স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্ণয়ের কাজে বুদ্ধিকে শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া 
/ physiological funtion বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মনস্তত্বের দিকে দিয়েও 
তিনি একটি সংজ্ঞা -দিয়েছেন। তার মতে সংযোগ কৃষ্টির ক্ষমতাই বুদ্ধির f 
পরিচায়ক | সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলেছেন যে কোন সংযোগ-সষ্টি অপেক্ষা উদ্েশ্ব- 
মুখীন বা সমস্তার সমাধানকয্পে সংযোগ স্থাপন উন্নততর বুদ্ধির পরিচায়ক । তিনি 
বলছেন,“ স্থান কাল পাত্র বিশেষে উপযুক্ত কতব্যটি খুঁজে নেবার ক্ষমতার নাম 
বুদ্ধি" The power of good response 1” থৰ্ণডাইক্‌, বুদ্ধির একটি প্রধান k 
লক্ষণ-বস্তবিবজিত চিন্তা, টারম্যানের এই কথাটির সঙ্গেও একমত তিনি নানা 
পরীক্ষার দ্বারা এ সংজ্ঞাকে আরো! বিশদ করে বললেন, কোন ব্যক্তির বুদ্ধির 
পরিমাপের তিনটি প্রধান উপাদান (১) উচ্চতা (!£i৪০ )--যে যত কঠিন 
কাজ করতে পারে তার বুদ্ধি তত উচু (২) বিস্তার ( breadth )-একই 
রকম কঠিন কাজ যে যত বেশী পরিমাণ করতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান! (৩). 
দ্রুতত| (৪৫০৭ )_একই রকম কঠিন কাজ যে যত ভ্রু করতে পারে, গে এ 
তত বুদ্ধিমান্। এর মধ্যে প্রথম লক্ষণটিই বুদ্ধির পরিমাপের পক্ষে লে 
প্রয়োজনীয়। ং 
২০/কোক কা (1০81: ) ইত্যাদি গেষ্টন্ট মতবাঁদীরা বিচ্ছিন্তার মধ্যে বারে | 
শক্তিকেই বুদ্ধির লক্ষণ বলেছেন । ৮ 
»./স্পীয়ারম্যানের মতে সাধারণ বুদ্ধির মধ্যে তিনটি ক্ষমতা! যুক্ত হয়ে আছে 
(১) নিজের মনের প্রক্রিয়া গুলি লক্ষ্য করবা রক্ষমতা the ability to ০১৪ 
(২) তালা 1 ডা 


one’s own mental Ee 


বলে বিবৃত করেছেন। এরা হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধির তিনটি প্রধানকে! পর y 
কাজ হচ্ছে অভিজ্ঞতার তাৎপর্যবোধ apprehension of ১৮০ 


বুদ্ধির কাজ ৫৩৩ 


দ্বিতীয়টির কাঁজ হচ্ছে সন্বন্ধ নির্ণ—education of relations ; তৃতীয়টির 
কাজ হচ্ছে_কোন ঘটনা, দ্রব্য বা গুণের বিপরীত বা অনুরূপ বলিতে পারা 
education of correlates. ২ 

বিভিন্ন সংজ্ঞ৷র তুলনামূলক বিচার 

আপাত-বিরোধী এই সংজ্ঞাপগুলির প্রত্যেকটিই বুদ্ধির কোন না কোন 
বিশেষ লক্ষণের উপর জোর দিয়েছে, যার সত্যতা অনস্বীকার্য, কিন্তু অনেক 
সংজ্ঞাই অসম্পূৰ্ণ । 

বাট, ষ্টার্ণ ৰা গডাডে'র সংজ্ঞা যে “বুদ্ধি হচ্ছে নৃতন অবস্থার সঙ্গে দেহ-মনকে 
মানিয়ে নেওয়া”, এর বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে, যে এই মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা 
একটা অবিমিশ্র সহজ ক্ষমতা নয়-__বরং বলা যায় নৃতন কোন সমস্তা সমাধান 
করতে অনেক রকমের ক্ষমতা দরকার । তা ছাড়া সব রকম সমস্যা সমাধানের 
জন্কে ঠিক একই রকম বৃদ্ধি প্রয়োজন হয় ন! ; যেমন অঙ্কের কোন ভটিল প্রশ্নের 
সমাধান করতে যে বুদ্ধি, নূতন গানের সুর লিখতে ঠিক সেই বুদ্ধিই কাজ 
করে না। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি এ সব বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্য দিয়ে কাজ করে তা 
ঠিক। কাঁজেই নৃতন সমস্তা সমাধানের ক্ষমতা ও বুদ্ধি, ঠিক এক জিনিষ নয় 
যদিও নূতন সমস্তা সমাধান করতে গেলেই বুদ্ধির দরকার। টারম্যান্এর 
সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (যা বস্তবিবজিত নয় ) 
তাংপর্য গ্রহণ করতে গেলেও নিশ্চয়ই বুদ্ধির প্রয়োজন আঁছে। বুদ্ধি সর্বদা 
বস্তুবিবজিত বা ৭৪৮৭৫৮ হতে হবে এমন নয়। Perceptual level বা 
বস্তুগত অভিজ্ঞতার মধ্যেও যে বুদ্ধির পরিচয় মেলে, তার গ্ররুট উদাহরণ 
নানাবিধ বুদ্ধির অভীক্ষা য! বস্তুর আঁকাঁরের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত, 
ধেমন র্যাভেনের Progressive Matrices. তবে একটা অবশ্থই ঠিক যে 
বস্তবিব্িত চিন্তার ক্ষমতা উন্নত বুদ্ধির -পরিচারক এবং যার এ ক্ষমতাটি যত 
বেশী, তাকে তত বেশী বুদ্ধিগম্পন্ন বলা চলে। | 

তাছাড়া চিন্তা যদি উদ্দেশঠদুখী না! হয়, তা হ'লে তাঁকে বুদ্ধি বলা চলে না। 
ম্পীরারম্যান-এর বুদ্ধির বিবরণ অনেক বিশদ এবং পূর্ববর্তী সংজ্ঞাগুলির থেকে 
অনেক ক্রটমুক্ত। কিন্তু তীর বুদ্ধির প্রথম লক্ষণটি দ্বিতীয় লক্ষণ থে। 
পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্য, ঘটনা বা! গুণের মধ্যে সঙন্ধ স্থাপন 

.* Spearman—The Nature of Intelligence. p. 552 
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৫৩৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


গেলে নিজের মনের প্রক্রিয়া গুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়| প্রয়োজন । স্পীয়ার 
নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন “দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষমতা! দুইটি, যাদের কণ 
পূর্বে উল্লেখ কর! গেছে, তার! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ নয়, তাদের সদদ্ধেই ‘বৃদ্ধি 
নাম৷ বিশেষভাবে প্রযোজ্য” আবার বলেছেন “প্রথম ক্ষমতাটি স্পষ্টই 
বুদ্ধির লক্ষণ বলে দাবী করার ক্ষমতা সবচেয়ে কম রাখে” ৬ স্পীয়ারম 
বিবরণে আর একটি ক্রুট রয়ে গেছে, তিনি যে ক্ষমতাগুলির কথা বুদ্ধির লক্ষ 
বলে নির্দেশ করেছেন তার একটা! উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্য থাকা চাই, এ কথা 
তিনি স্পষ্ট করে ৰলেন নি। 

কাজেই সব কথা! বিবেচনা করে রেক্স এবং মার্গারেট নাইটের সঙ্গে 
সর্বশেষ নিয্ললিখিত বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতে পারি। উদদেশ্তসাধনের উপযোগ 
অন্বরীকরণের ক্ষমতাকে বলে বুদ্ধি "Intelligence is the capacity for 


relational constructive thinking, directed towards the ০6৮ 


ment of some end.” 
নীচের তিনটি উদাহরণ দিয়ে আমাদের সংজ্ঞাটির উপযোগিতা বোঝা | 
এই তিনটি উদাহরণই এমন যে, সবাই স্বীকার করবেন যে এরকম কাঠ 
বুদ্ধি দরকার এবং বুদ্ধির মাপ করতে এ রকম উদাহ্রণই গ্রহণ করা হয়ে থ 
১। একটি শিশুকে যদি জিজ্ঞেদ করা যায়, ““দাঁপ গরু ও চড়ুই পার্থ 
এই তিনের মিল আঁছে কিসে?” এবং সে উত্তর করে “এদের সবারই প্রাঃ 
আছে”_-তাহ'লে দে বুদ্ধিমান্। এখানে সে সন্বনধনির্ণার়ক, গঠনাত্মক ' 
ও উদ্দেশ্তমূলক চিন্তার পরিচয় দিয়েছে। রর 
২। শিশুকে প্রশ্ন করা হোল, ‘ঠাণ্ডার উল্টো কি?” সে জবাব দিলে 
“গরম” এ ছেলেকেও বলি বুদ্ধিমান্। এ ক্ষেত্রেও সে পূর্ববৎ সদ্বন্ধনির্ণ যব 
গঠনাত্মক চিন্তার ( education of correlates ) পরিচয় দিচ্ছে। | নর 
৩।. শিশুকে প্রশ্ন করা হোল “দুধ সাদা, তাহলে রক্ত কি?" সে বন 
লাঁল।” এ ছেলেও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, এখানেও দেখতে পাচ্ছি সে সম্বন্ধ নি 
করতে পারে এবং কোন গুণ ব! দ্রব্যের অনুরূপ কি, তা বলতে পারে। তার 
চিন্তা গঠনাত্মক ও উদ্দে্যচূলক। আমাদের সংজ্ঞার উপরোক্ত লক্ষণগুলি উন্ 
বুদ্ধির পরিচায়ক সমস্ত জ্ঞান ও কর্মের বেলায় আরে! বেশী প্রযোজ্য । 


৬ Spearman—The Nature of Intelligence. p. 582 


বৃদ্ধির কাজ ৫৩৫ 


বুদ্ধি কি? এই প্রশ্নের নির্বস্তক জবাব খুবই কঠিন। তবে বুদ্ধির নানা 
'ভীক্ষাুলি বিশ্লেষণ করে, কি তারা! পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, তার 
একটা ধারণা করা যেতে পারে। সংশোধিত ষ্টান্‌কোর্ড বিনে স্কেলে ১২৯ 
দকা পরাক্ষা আছে। এর মধ্যে অনেকগুলি হচ্ছে পরিচিত দ্রব্য বা 
ঘটনা মনের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত করা বিষয়ে; কতগুলি হচ্ছে 
অদ্কের সম্বন্ধ ও নিয়মের উপর নির্ভর করে বিচার বিবেচনা দ্বার! কিছু 
বাস্তব সমস্যার সমাধান বিষয়ে; কতগুলি পরীক্ষায় নির্বস্তক এবং সাধিক 
ধারণার ব্যবহার প্রয়োজন, যেমন, দয়া, প্রতিহিংসা, ঈর্ঘা ইত্যাদি শব্দের 
সংজ্ঞার্থজ্ঞাপন ; আবার বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন, পশম, তুলা এবং চামড়া 
তাদের মধ মিল কোথায় তা বুঝতে পারার শক্তি, অথবা কতগুলি 
অনেকটা একপ্রকার দ্রব্য বা অবস্থার মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করার শক্তি, যেমন, 
ঘারি্রয ও দুরবস্থার মধ্যে প্রভেদ্; আঁবার কখনো একটা ছোট কাহিনী, 
বা বিবরণ ছবির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য মনের মধ্যে গ্রহণ করবার শক্তি। তা 
হ'লে দেখা যাচ্ছে বিনের অভীক্ষায় এমন কতগুলি কাজ নির্বাচন করা হয়েছে 
যার মধ্য দিয়ে বিশেষ করে মনের জটিল ও নির্বস্তক শিক্ষা গ্রহণের শক্তির পরিচয় 
মেলে । অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাঁবার মানসিক ক্ষমতা, নূতন অবস্থায় 
নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কোন সমস্তার মূল বুঝতে পারার ক্ষমতা, 
মনের মধ্যে বিভিন্ন ধারণাকে ধরে রাখবার ক্ষমতা, চিন্তা ও যুকিছারা সমস্ত! 
সমাধানের ক্ষমতা ইত্যাদির মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পাঁওয়া যায়। এই কাজগুলি এমন 
ভাবেই বাছাই করা করেছে যে ওগুলির মধ্য দিয়ে মনের বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি 
দেবার ক্ষমতা, তীক্ষি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অবিলম্বে অর্থ গ্রহণের 
ক্ষমতা, অবস্থা অন্যাঁ়ী উপায় পরিবর্তন করার ক্ষমতা, নির্ভুল জ্ঞানলাঁভ এবং 
বন্ধজ্ানকে কাজে লাগবার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে, অর্থাৎ বুদ্ধির পরিচর মিলবে, 
এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। এ অভীক্ষাগুলি বিশ্লেষণ করে বোঝা যার যে বিনে 
ইত্যাদি মনে করেন এই সমস্ত ৰিভিননমুৰী মানসিক ক্ষমতার নামই বুদ্ধি। 

গেটস্‌ জারসিল্ড ইত্যাদি পণ্ডিতেরা বুদ্ধির সংজ্ঞা তাই দিচ্ছেন_বুদ্ধি হচ্ছে 
মানসিক বহুশক্তির এক জীবন্ত সমাহার। এ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে দ্রুত 
শিকষাগ্হণ, বিভিন্ন দ্রব্য ও ঘটনাকে বহু সনবন্ধের মধ্যে তাঁদের ধকাহত্রে ধরে 
্াধবার সামর্থ্য, জটিল ও নির্বস্তক ধারণা করবার নিপুণতায়, ক্রু সিদ্ধান্ত 


৫৩৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


গ্রহণে, সমস্তার সমাধানে এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে, পাঁরিপার্থিক 
অবস্থাকে শাসন নিয়ন্ত্রণে এবং পরিবর্তনের শক্তিতে এবং সমস্তা সমাধানে নির্ভুল 
পথ নির্বাচনে । ৪ বিনে, টারম্যান্‌ ইত্যাদি মনোবিদ্‌ বুদ্ধিকে মূলতঃ জন্মগত বলে 
স্বীকার করেছেন । 

বুদ্ধি এক না বছ ? কারো কারো দেখা যায় যন্ত্রপাতির ব্যাপারে মাথা 
বেশ খোলে, কিন্তু ইতিহাসে সে পায় “গোল্লা”। আবায় কেউ অঙ্কে বেশ ভাল; 
কিন্তু সাহিত্যে বেজায় কীচা.। তাঁহ’লে বুদ্ধি জিনিষটা কি বিভিন্ন শক্তির সমষ্টি ? 
এবং নানারকমের বুদ্ধি আছে? 

আবার দেখি যাঁর সাধারণ বুদ্ধি ( common sense ) যথেষ্ট আছে, সে 
বিভিন্ন ব্যাপারেই যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয় । চটপটে চালাক ছেলে দিয়ে সব 
বিষয়েই কাজ ভালো চলে। 

এ নিয়ে প্রধানতঃ দু'রকমের মত আঁছে। একটা হচ্ছে স্পীয়ারম্যান্‌ 
(3798087 ) আর তার. অন্তুগামীদের, আর একটা হচ্ছে থৰ্ণডাইক্‌, 
থাস'টোন্‌ প্রমুখ আঁমেরিকান্‌ মনস্তাত্বিকদের | এ ছাঁড়া একটি মাঝামাঝি দল 
আছে বাট, ভাৰ্ণন, টম্সন, কেলী প্রমুখ ব্যক্তিদের । সংক্ষেপে মতগুলি 
আলোচন! করছি |, 

স্পীয়ারম্যান্‌ ও তাঁর দ্বি-উপাদান তত্ব (1wo০-factor theory) 

স্পীয়ারম্যান্‌ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সাধারণ বুদ্ধি (6) আছে, 
সমস্ত কাঁজের মধ্য দিয়েই সেই বুদ্ধির পরিচয় ও প্রকাশ পাওয়া যায়। এর 
পরিমাণ এক এক ব্যক্তির এক এক রকম। একে তিনি নাম দিয়েছেন 
(general intelligence) । একই ব্যক্তির “৪, নির্দিষ্ট ব| constant | আবার 
বিভিন্ন ধরণের কাঁজে €& ছাড়াও ওঁ বিশেষ কাজের উপযোগী বিশেষ বুদ্ধি 
প্রয়োজন । একে তিনি নাঁম দিলেন ‘8’ (special abilities) 

এক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন কাঁজের বিশেষ বুদ্ধির “৪? ( special ability | 
পরিমাণে প্রভৃত তারতম্য থাকতে পারে। বাজন! বাজাতে তার “৪" নগণ্য 
হতে পারে, কিন্তু অংক কথায় তার ‘৪’ উচু হতে পারে; ত! হলেও সত 
বিশেষ বুদ্ধি “৪” এর মধ্য দিয়ে ‘৪’ কাজ কচ্ছে। কোন বিশেষ ব্যাপারে 
ব্যক্তির সাফল্য তার “৮” আর “এর সন্মিলিত গুণফলের উপরই নির্ভর 


৬9298, Jersild, and others.—Educational Psychology. p. 22. 
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করে। এই “৫” আছে বলেই একই ব্যক্তির বিভিন্ন কাজের মধ্যে মোটামুটি 
একটি positive correlation পাওয়া যার | 

অর্থাৎ স্পীয়ারম্যানের মতে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজকে ‘9’ এবং 
9-এই দুই £9০6০৮-এ বিশ্লেষণ করা যাষ। বীজগণিতের ভাষার 
একটি বুদ্ধি অভীক্ষার (£৪৪6) ফলাঁফলকে (5০০৮৫) এ ভাবে প্রকাশ 
করা যায়। 

3 (score )-&7/4-225***** 

এখানে &£ এবং ৫ যথাক্রমে সাধারণ বুদ্ধি ও বিশেষ বুদ্ধির পরিমাঁণকে 
( weight or 109. ) বৌঁঝাচ্ছে। 

স্পীরারম্যানের এই দ্বি-উপাঁদান মতবাদ সম্পূর্ণ ভাবেই আংকিক ভিত্তির 
উপর রচিত। বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতার পরিমাঁপক অভীক্ষা বা ₹ৎ৪ গুলির 
পারস্পরিক সম্বন্ধ ( correlation coeflicient ) কষে দেখা গেল যে তাদের 
অন্তর্নিহিত মিল ও অমিলগুলি একটি ৪-০০৮ ও ৪-£2০$০৮ এর গুণকল হিসাবে 
প্রকাশ করা যাঁয়। একটি ₹e৪6 এর ফলাফলের সঙ্গে অপর %০৪% এর ফলাফলের 
মিলের জন্য (test's communality ) g-factor দায়ী, এবং অমিলের 
জন্য ( test’s specificity ) s-factor দায়ী | যে ধরণের 198-ই ব্যবহার 
করা হোক না কেন, একই ব্যক্তির g-factor সৰ্বদাই একই থাকে । 

£-০০7 কে মাপ! যায়, বিভিন্ন ৪৮113 মাঁপক £৪ গুলির correlation 
এর মধ্য দিয়ে। সকল প্রকার $০৪৮-ই সমাঁন ভাবে ৪4০৮০৮ কে মাপ করে 
না অর্থাৎ তাঁদের “2৮” সংমিশ্রণ (88078৮90 ) সমান নয়। এবিষয়ে 
ম্পীয়ারম্যান্‌ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন ও অভিনিবেশ 
সহকারে লক্ষ্য করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ “৪'র ক্ষেত্রের প্রকৃত 
বিস্তার নিধ্ণরণ করা, এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ক্রিয়া ও কৌশলের মধ্যে ‘৪’ এবং 
% এর সম্বন্ধ ও তাঁদের কার কতটা গুরুত্ব তা নির্ণর করা । কতকগুলি ফল 
নীচে দেওয়া হল__ 

অঙ্কে ( Mathematics ) সাফল্য % এর ওপর ৯ গুণ নির্ভরশীল। 

বিভিন্ন প্রাচীন ভাষায় (০128808) সাফল্য % এর ওপর ৯৫ গুণ 
নির্ভরশল। 

যুক্তিতে (০0:90% 11979709 ) সাফল্য এর ওপর ৪ গুণ নির্ভরশীল। 


৫৩৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


সঙ্গীতে ( ৷৷৪5৫ ) সাফল্য ‘৫’ এর ওপর ৩ গুণ নির্ভরশীল 

অংকনে ( 178%106) সাকল্য ‘&'র ওপর সর গুণ নির্ভরশীল । 

অর্থাৎ সমান আগ্রহ ও সুযোগ যদি দুই ক্ষেত্রে থাকে, তবে অংক বা বিভিন্ন 
ভাষার সাকল্য, সঙ্গীত বা অংকনের সাফল্যের চেয়ে অধিকতর সাধারণ বুদ্ধির 
নির্দেশক । সাধারণভাবে ম্পীয়ারম্যান্‌ দেখিয়েছেন, যে টেষ্টগুলি সন্ন্হচক 
চিন্তার (relational thinking ) প্রাধান্য দেয়, তাদের “৮ সংমিশ্রন 
(saturation) সবচেয়ে বেশী । অপর পক্ষে যে সব টেষ্ট শুধু অন্ধ যান্ত্রিক মুখন্থের 
ক্ষমতার মাপ গ্রহণ করে, তাদের ‘&' সংমিশ্রন খুব কম। ফরাসী ও ইংরাজী 
সাহিত্য, ইতিহাস এবং অনুরূপ বিষয়গুলির টেষ্ট প্রচুর “৫১ সংমিএনের পরিচয় 
দেয়। কারিগরী বিদ্যা, গান, অংকন প্রভৃতিতে 3-129:০ই প্রধান, £ সংমিশ্রণ 
সামান্তই। সুতরাং ‘’ £০৫০৮ এর পরিমাপ করতে হলে সমজাতীয় টেষ্ট বেছে 
নিতে হবে, যাঁদের “5 সংমিশ্রণ কম এবং পারস্পরিক সদ্বন্ধ ( correlation 
co-efficient ) কষলে ৪-1৪০%০: বিলুপ্ত হয়ে প্ৰায় বিশুদ্ধ ‘€’ এর মাপ পাওয়া 
যাবে। ৮ 
নানা পরীক্ষার ফলে তিনি জেনেছিলেন যে স্বতঃবিরোধিতা বা অদভূত 
ধরতে পারার ক্ষমতা, ( Detection of absurdities ) (২) অসম্পূর্ণ বাক্য 
সম্পূর্ণ করবার ক্ষমতা ( Completion ঠ৮), (৩) শ্রেণী-বিভাগের ক্ষমতা 
(Classification), (৪) বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌছিবার ক্ষমতা (Inference) 
এবং (৫) সমতা দর্শনের ক্ষমতার (59100199) মধ্য দিয়ে ‘৪' র পরিচর 
সবচেয়ে বেশী প রমাণে পাওয়া যায়।, 

বুদ্ধির জোট-বীধা অথব! Group factor মভবাদ 

কিন্তু এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে একথা প্রমাণ হচ্ছে থে 
প্রত্যেকটি বিশেষ বুদ্ধি (৪) সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন নয়। কতগুলি বিশেষ 
বুদ্ধির মধ্যে যেন ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। এই মিলটা শুধু সাধারণ বু'দ্ধতে মিল নয়! 
এমন কি একটাই মাত্র সাধারণ বুদ্ধি সমস্ত নিপুণতা! বা মানসিক সামর্থ্যের পশ্চাতে 
ক্রিয়া কচ্ছে একথাটা থাস্সষ্টোন্‌ অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন এটাই 
বরঞ্চ সত্য যে কতগুলি বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি যেন এক একটা জোট বেঁধে আছে 
( group-tactor ) | এই এক জোটের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গুণগুলির ম্ঘে 
অনেকটা মিল (high positive correlation) লক্ষ্যণীয় । আবার এক 
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বাধা বুদ্ধিগুলির সঙ্গে অন্য জোটের অন্তর্গত বুদ্ধিগুলির তেমন মিল নেই | কাজেই 
যে কোন বিষয়ে কুশলতা, সাধারণ বুদ্ধি (৫), জোট বাধা বৃদ্ধির দল (£) এবং 
বিশেষ বুদ্ধি ‘৪’এই তিন প্রকার বুদ্ধির সমন্বয় ও পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নিভ'র 
করে। নানা গবেষণার কলে সাতটি বুদ্ধির জোটের (৫:০0) 189%078) অন্তিত 
থার্নষ্টোন্‌ স্বীকার করলেন (১) বাক্য ব্যবহার এবং বাক্যের অর্থ গ্রহণে 
কুশলতা—Verbal ability (২) সংখ্যা ব্যবহারে কুশলতা—Numerical 
৪0111 গণিত বিষয়ে জ্ঞানে এই জোটটির বিশেষ কার্যকারিতা আছে, কিন্ত 
জ্যামিতি বা বীজগণিতে এর ততটা প্রভাব নেই। (৩) দেশে বা স্থান বিষয়ে 
বিভিন্ন সম্বন্ধ পরিফাঁর করে এবং সহজে বোঝার কুশলতা-_1)9 ability to 
Erasp spatial relationships. (8) শব্দ ব্যবহারে দ্রুততা। ও স্বচ্ছন্দতা! 
Word fluency. (৫) মনে রাখবার ক্ষমতা_Memo০r. (৬) যুক্তিদবারা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা_Reasoning. এবং (৭) দ্রুত-প্রত্ক্ষদ্বার! অর্থগ্রহণের 
ক্ষমতা—Perceptual speed. 

ভার্ণন ও বাট এই কতগুলি ছাড়াও আরও কয়টি দলবীধা বুদ্ধি ( group 
factors) মেনেছেন, যেমন (১) যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা Mechanical ability 
(২) সুর, তাল, লয়, ছন্দ বোধের ক্ষমতা-_-11587081 811৮5 (৩) অনেকক্ষণ 
ধরে লেখা পড়া বা চিন্তার কাঁজ করতে পাঁরার ক্ষমতা The capacity for 
sustained intellectual effort (8) এক ধরণের কাজ থেকে অনায়াসে 
অন্ত ধরণের কাজ বা চিন্তায় নিজেকে নিয়োগ করার ক্ষমতা_-4]) to 
change quickly and effectively from one mental task or train 
of thought to another. 

এই আবিষ্কার গুলি শিক্ষাত্রতীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ । পূর্বে শিক্ষকেরা 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধি (general intellgence ) চচ্চার উপরই 
জোর দিতেন। তারা বিশ্বাস করতেন কোন এক-বিষয়ে স্থৃতি বা বুদ্ধি বাড়াতে 
পারলে, তা অন্ত বিষয়েও সংক্রামিত হবে (শিক্ষায় সংক্রীমণ প্রবন্ধ 
উষব্য)। আবার নানা শিল্প ও যান্ত্রিক শিক্ষার দিকে যখন বোঁক গেল, 
তখন শিক্ষকেরা বিশেষ বৃদ্ধি বা কুশলতা চর্চাকেই প্রধান শিক্ষণীয় বস্তু বলে মনে 
করতেন। 

কিন্তু বর্তমানে এটা দেখা যাচ্ছে, যা পূর্বে সাধারণ বুদ্ধিনির্ভর বলে মনে 


৫৪০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞাঁনের কয়েক পাঁতা 


কর! হ'ত, ত বাস্তবিক পক্ষে কোন একটি জোট বীধা বুদ্ধির কাঁজ। আর এটাও 
দেখা! যাচ্ছে শুধুই বিশেষ বুদ্ধি চর্চায় যতটা সুফল হয়, তাঁর চেয়ে অনেক বেশী 
সুফল পাঁওয়। যায় একত্র জোট বাঁধ! বিশেষ বুদ্ধিগুলির সাধারণ এক্য স্তরের উপর 
জোর দিয়ে। অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে জোট-বীধা বুদ্ধির চর্চ1 পূর্বাগেক্ষা 
অধিকতর মর্যাদা লাভ করেছে। « 

একাধিক উপাদ্ধান তত্ব ( Multi-{actor (1০০7 ) থার্সটোন্‌ 
থর্মভাইকের বুদ্ধির একাধিক উপাদান তত্ত্বে বিশ্বাপী। কিন্তু থর্ণডাইক্‌ প্রতি 
কাজের মধ্যেই একটি বিশেষ বুদ্ধির গ্রকাশকে দেখেছেন। থার্সটোন্‌ যদিও 
একটি সাধারণ বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, কিন্তু থর্ণভাইকের মত প্রতিটি 
কাঁজই এক একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক ক্ষমতার প্রকাশ, এ মত তিনি গ্রহণ 
করেন নি। তিনি centre of gravity নামক factor analysis এর একটি 
বিশেষ পদ্ধতি দিয়ে নানাবিধ টেষ্টের ফলাঁফলকে বিঞ্রেষণ করেছেন। স্পীয়ার- 
ম্যানের মত অনুযায়ী সমস্ত পারস্পরিক সম্বন্ধ পজিটিভ ছিল তবে কতকগুলি 
টেষ্টের ফল অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে একটি দল গঠন (০1৪৮) করেছিল । 
তাই থাসটোন্‌ ধারণ| করলেন যে প্রতি টেষ্টের দল কোন বিশেষ মানসিক 
ক্ষমতাকে (primary mental ability) পরিমাপ করছে। 


উপরোক্ত তিনটি মতবাঁদকে চিত্রের সাহায্যে নিয়লিখিত ভাবে প্রকাশ 
করা যায়। 


Factors 
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স্পীয়ারম্যান্‌ 


প্রথম ছকটিতে ছয়টি টেষ্টই ৪-০০৮ ও একটি করে ৪-18০/৩£ পরিমাপ 


¢ Thomson—Factorial analysis of Human Abilities. 


বুদ্ধির কাঁজ ৫৪১ 
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থাসটোন্‌ 

করছে। দ্বিতীয় চিত্রে প্রত্যেক টেষ্টের মধ্যে ৪০৪০৮ এর প্রকাশ ও নিজন্ব 
৪-০০৮ দেখা যাচ্ছে, অধিকন্ত কতগুলি টেষ্টে কয়েকটি দলগত শক্তির প্রকাশ 
দেখা যাচ্ছে, যেমন ৪), £০, 8৪ ইত্যাদি । তৃতীয় চিত্রে টেষ্টগুলি মনের 
প্রাথমিক সাঁতটি শক্তিকে কমবেশী অনুপাতে পরিমাপ করছে, কিন্তু কোন 
টেষ্ই সব কয়টি মানসিক শক্তিকে মাপ করছে না, অর্থাৎ যে কোনও একটি 
বিশেষ মানসিক শক্তি সবগুলি টেষ্টের ফলের মধ্যেই উপস্থিত আছে, এমন নর । 
বিভিন্ন টেষ্টের ০০::618107গুলি এ সাতটি মাঁনসিক উপাঁদাঁনের মধ্যে বিশ্লেষিত 
হবার পর যা বাকী (78৪1059 ) থাঁকবে, তা! & টেষ্টের নিজন্ব 5-factor | 

বুদ্ধিকে সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে বুদ্ধির পরিমাপক টেষ্টের 
ফলাফল বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ আংকিক উপায়ে বুদ্ধির প্রকৃতি নিরূপণের গন্থ 
স্লীযারম্যান্ই প্রথম প্রদর্শন করেন। শিশুদের মানসিক গঠন বুঝতে স্পীয়ার- 


৫৪২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ম্যানের সাধারণ বুদ্ধির ( ৪) ধারণা বেশী কার্যকরী, এবং বার্টও থার্সটোনের 
একাধিক ক্ষমতার কল্পনা বয়স্কদের ক্ষমতা মাপের পক্ষে বেশী সুবিধাঁজনক। 
কারণ ছোটদের বুদ্ধি অনেকটাই অবিভক্ত (un-differentiated) তা স্পষ্ট 
বিভিন্নতার পথ তখনও ধরে না, ফলে তারা ভাল হলে মোটামুটি সব বিষয়েই 
ভাল নম্বর পাঁয়, মন্দ হলে আবার মোটামুটি সব বিষয়েই খারাপ ফল করে। 
কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে, তার মানসিকতা অব্যক্ত থেকে ব্যক্ততা'র, 
অবিভক্ত অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্ট বিভিন্নতার পথে এগিয়ে চলে», নানা কাজে সে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, নান! দিকে তাঁর আগ্রহের প্রকাশ দেখা দেয়, কেউ অংক 
বেশী পছন্দ করে, কেউ বা ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করে, কারো বা 
ঝোঁক যন্ত্রপাতি নাঁড়াচাড়ার প্রতি। সাধারণ বুদ্ধি তখন অনেকটাই নান! 
ধারার প্রবাহিত হয়ে যায়, এবং সেই প্রবাহের ধার! সর্বত্র সমান নয়, সুতরাং 
এডুক্যেশনাল এবং ভৌক্যেশনাল পথনির্দেশের জন্ত থার্সটোন্‌ ও বার্টের ৮০) 
factors বা. primary mental ability মাঁপক টেষ্টই অধিকতর প্রয়োজনীয় 
হয়ে দীড়িয়েছে। 

বুদ্ধি পরিমাপের গুরুত্ব_মনোবিদের কাছে এই বিভিন্ন প্রকার 
বুদ্ধিই গুরুত্ব আছে এবং আধুনিক শিক্ষাবিদের কাছে এই “কেজো' প্রশ্নটিই 
সবচেয়ে জরুরী, কি করে এদের আমরা শিক্ষার কাজে লাগাতে পারি। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিকভাবে এ কাজটি করতে গেলেই নিতুল পরিমাপের প্রশ্ন আদে। 
১৯০৪ সালের করাসীদেশে বিনে ও সাইমন প্রথম বুদ্ধির মান বা অভীক্ষার 
(Intelligence test) যে সুত্রপাঁত করেন তা ক্রমেই নানাভাবে সংশোধিত 
হয়ে বুদ্ধির নানাদিক নানাভাবে বুদ্ধি পরিমাপের হাজারো রকমের ব্যবস্থা 
হয়েছে। 

বুদ্ধির অভীক্ষার সুক্রপাভ-_গোড়ার দিকে যে সব অভীক্ষা পদ্ধতি 
থা হয তার উদেশ্য ছিল “সাধারণ বুদ্ধির পরিমাপ । বিনের উদ্দেশ্য তাই ছিল, 
স্পীয়ারমানেরও তাই। কিন্তু ক্রমেই বিশেষ বুদ্ধি ও নানা বুদ্ধির জোটএর 
দিকে মনোবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ হতে লাগলো! এবং বিভিন্ন বুদ্ধি ও কুশলতার 
নানা প্রকারের অভীক্ষা, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্তে স্থষ্টি হতে লাগল । 

কিন্তু গোড়াতে যে বুদ্ধি বা সাধারণ বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি রচিত হয়েছিল 
তাতে সাধারণ বুদ্ধি চেনবার লক্ষণ কি ধরা হয়েছিল ? এটা সবাই বুঝেছিলেন 


বুদ্ধির কাজ ৫৪৩ 
যে বুদ্ধি হচ্ছে জীবনের নানা বাস্তব সমস্ত! সমাধানের উপযোগী মনের মৌলিক 
একটি সফল অস্ত্র বা শক্তি। প্রাণীকে বাচতে হলেই তার পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতি সাধন করতে হয়। এই সঙ্গতি সাধন উদ্ভিদ ও নিয়শ্রেণীর প্রাণীরা করে 
অন্ধ সহজ সংস্কারের (108508) সাহায্যে | কিন্তু যতই প্রাণীর জীবন জটিল- 
তর হ'তে থাকে, তার সমস্তাগুলি কঠিনতর হতে থাকে, ততই দেখা যায় অন্ধ 
সংস্কার ছারা কাজ চলে না। তখন দরকার হয় অবস্থার বিশ্লেষণ, তুলনাদ্বারা 
কয ও পার্থক্য বিচার, নান! প্রকারের সন্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান, উদ্দেস্ত ও উপায়ের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন । মনের এই যে সচেতন শক্তি ও প্রক্রিয়াগুলি তারই সাধারণ 
নাম বৃদ্ধি। বুদ্ধি হচ্ছে মনের সেই শক্তি যা দিয়ে অবস্থা অন্ুযারী বাস্তব সমস্যা 
সমাধানের জন্কে মন দ্রব্য বা ঘটনার বিভিন্নগুণের প্রভেদ ও সম্বন্ধ বুঝতে পারে 

এবং নৃতন পরিবর্তিত অবস্থার পুরাতন অভিজতার ভিত্তিতে সেই সাল নূতন 
করে, প্রয়োজন হলে কিছু পরিবর্তন করে প্রয়োগ করতে পারে। 


রি 
রে 


“Dept, of Extension 


অফ্টাদশ অধ্যায় 


বুদ্ধি পর্রিমাপ-_-75565 of Intelligence 


বুদ্ধির পরিমাপ__মাগেকার দিনের স্থূল এবং হাস্যকর বুদ্ধি পরিমাপের 
উপায়গুলির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। তারপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃদ্ধি 
পরিমাঁপ কারবার প্রথম যে চেষ্টাগুলি হয় সেগুলিও সফল হয়নি। চেহারা দেখে 
( ল্যাভেটর্‌ ১৭৭২ ) বা মাথার গড়ন দেখে €গল্‌ ১৮১০ ) বুদ্ধির বিচার, অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখা গেল ত্রান্ত। হাতের লেখা, বানান বা চটপট হিসাবে পারদর্শিতা 
দিয়ে বুদ্ধির বিচার হয় না, কারণ অনেক বাস্তবিক বুদ্ধিমান লোকের হাতের 
লেখা জঘন্ত, বানানে আর মৌখিক হিসাবে তাদের বহু তুল হ'য়ে থাকে। 
ইন্জরিয়ের তীক্ষত! (5899 ৪০৪1 )__যা মাপা যায় প্রতিক্রিয়ার সময় দিয়ে 
(উত্তেজকের কত পরে ইন্দরিয়ামুভূতি বা সংবেদন হয়,__যেমন ২৫ ফিট দুরে 
একটা বৈদ্যুতিক আলো! জালা, হোল, এবং ষ্টপ ওয়াচ টিপে সময়টা নির্ধারণ 
করা হোল,__-আঁবার অনুভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ষ্টপ ওয়াচ, টেপা 
হল। দেখা গেল এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময় দুই ঘটনার মধ্যে অতিবাহিত 
হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, সব মান্থষের প্রতিক্রিয়ার সময়_reaction 
ime—লমান নয়, সব ইন্দরিয়ের প্রতিক্রিয়ার সময়ও সমান ; নয়) বা 
ইন্রিয়ানুভূতির সুষ্মতার পরীক্ষা (চোখের সমানে একই রংএর সামান্য পৃথক 
কয়েকটি কার্ড একসঙ্গে বা একটি পর একটি রাখা হোল বা দেখান হোল এবং 
- তকাৎটা অন্থভূত হলে তৎক্ষণাৎ বলতে বলা হলো,__দেখা গেল সকলের ইন্দরিয়ের 
সম্মতা সমান নয়) দিয়েও বুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্য মাপ পাওয়া যায় না। 

বিজ্ঞান-সন্মত নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির পরীক্ষা (Intelligence Test ) প্রথম 
আবিষ্কার করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিনে (78098) তাঁর সহকর্মী সাইমন্‌ 
( Simon ) এর সাহায্যে, ১৯০৪-সালে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধি 
অন্থযায়ী বিদ্যালয়ের শিশুদের শ্রেণী বিভাগ (৮৭0০০ ) করা, এবং ক্ষীণবুদ্ধ 
( feeble-minded ) ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধির মান নির্ণয় করা। তীরা এ নিযে 
বহু পরীক্ষা চালান। আরো! বহু পরিবর্তন করে ১৯১০ সালের কাছাকাছি 
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সাইমন্‌ বিনের আদর্শ মাপ ( Simon-Binet Standard test ) যুরোপের বহু 
দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে। ১৯১১ সালে বিনে মারা যান, কিন্ত 
বুদ্ধি পরিমাপের যে ধার! তিনি প্রবর্তন করে যান, তা! অমুসরণ করে আরো নানা 
রকমের বুদ্ধির পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাও ও জার্মানী এই পরীক্ষা 
ব্যাপারে যুরোপে অগ্রণী । তারপর আমেরিকাতে এ ঢেউ এসে পৌছানর পর, 
এত নানা রকম পরীক্ষা চলতে থাকে এবং এত রকমারী পরীক্ষা! আবিষ্কৃত হয় 
যে এখন শতাধিক 1959 ( নানা প্রকারের ) প্রচলিত হয়েছে। 

বিনে দেখেছিলেন বুদ্ধি ব্যাগারট!. এমন নয় যে কারু আছে, আর কার 
একেবারেই নেই। অর্থাৎ এট! যাকে বলে ‘yes-n’ ০1958198109) of 
নয়। বুদ্ধির তারতম্য আছে। আর একটা! জিনিষ সবাই জানে, বুদ্ধির সঙ্গে 
বয়সের একটা সম্বন্ধ আছে। কাজেই “ওই ছেলেট! বুদ্ধিমান” এ কথাটা খুব 
স্পষ্ট নয়। বুদ্ধি ব্যাপারটা তুলনামূলক (7910%9 ), কাজেই কোন ছেলেকে 
বুদ্ধিমান্‌ বললে তখনই একথাটা আসবে “কার তুলনায় বুদ্ধিমান?" ন্মতরাং 
বুদ্ধির একটি মাপকাঠি চাই। ৷ যে ছেলেটাকে বুদ্ধিমান্‌ বলচি, যদি দেখ! যার 
সেই বয়সের অধিকাংশ ছেলের তুলনায় তার বুদ্ধি বেশী, তা হলেই “ছেলেটি 
দ্ধমান্” কথার বৈজ্ঞানিক মানে হয় ॥ কিন্তু তার পরেও কথা থাকে সেই 
বয়সের ছেলেদের তুলনায় তার বুদ্ধি কতটা বেনী? এটা মাপা যাবে কি করে? 
বিনে আর একটা জিনিষ দেখলেন কেবল একটি মাত্র পরীক্ষা দিযে বুদ্ধির তৌল 
করা চলে না। কাজেই অনেকগুলি পরীক্ষা করে স্কেল্‌ তৈরী করতে হবে। 
তিনি একাগ্রতা ও মনোযোগ, কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি ও যুক্তিমলতাকে তার 
[5৮এর বিষয় (1০) নির্বাচনে প্রীধান্ত দেন। তিনি প্রথমে একই বয়সের 
নানা শ্রেণীর ছেলে-মেরে নিয়ে নানা বিষরে প্রশ্ন করে নির্ধারণ করতে চেষ্টা 
'করলেন এমন একটা মান, ফেটা সে বয়সের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বুদ্ধির মাগ 
বলে ধরা যেতে পারে । এই রকম করে বিভিন্ন বয়সের জন্ বিভিন্ন মান তৈরী 
কর| হোল। তিনি ৩ বছর থেকে ১৫ বছরের মান বা ৪৭৪৮৭ নিধীরণ করে 
বিনে দ্বেল-_তৈরী করলেন। বিনে বুদ্ধির মাপ করলেন মনের পরিণতি 
(Mental Age ) দিয়ে। একটা ছেলের মনের পরিণতি ৯ বৎসর বললে 
বোঝা গেল, তার বুদ্ধিটা নয় বছরের ছেলের মত, তার বাস্তবিক বয়স যাই 
হোক্‌। তিনি মনের পরিণতি বা M০৭] 4৫৩ দিয়ে বুদ্ধি মাপবার রীতি 


৫৪৬ শিক্ষাশ্ব মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


প্রচলন করলেন। বিনের মতে নয় বছরের নীচে কোন ছেলের মানসিক পরি- 
পতির বয়স তাঁর প্রকৃত বয়সের চেয়ে ছু-বৎসর কম হলে, বুঝতে হবে, সে ছেলে 
'বোকা। আর নয় বছরের উপরে, মানসিক পরিণতির বয়স তিন বৎসর কম 
হলে, তবেই তাঁকে বোকা বলা যায়। ট্যারম্যান্‌ বললেন, তা হলে বুদ্ধি মাপতে 
হলে, মানসিক বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত বয়সের সন্বন্ধটা একত্র করে প্রকাশ করে 
দেখানো দরকার । এটাকে বলা হয় আই. কিউ. (]. 0.) বা বুদ্ধাঙ্ক। বুদ্ধি 
মাঁপবার এ আংকিক পদ্ধতি প্রচলন করলেন টারম্যান্‌ । অবশ্য তার আগে 
I. ৫. কথাটা! ব্যবহার করেছিলেন জার্মান মনোবিজ্ঞানী ল্টার্ণ (3০৮৷)। নয 
বছরের ছেলেদের জন্যে নির্দিষ্ট মানের উদাহরণ দেওয়া যাক-_“কাঠ ও 
কয়লার মধ্যে মিল মীর প্রভেদ বলতে হবে; এ রকম ৪ জোড়া জিনিষকে 
তুলনা! করে তাদের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলতে পারা চাই ।” এখন মনে করা যাক, 
আমরা যে ছেলেকে বুদ্ধিমান বলছি তাঁর বয়স হচ্ছে আট । কিন্তু সে ৯ বছরের 
নির্দিষ্ট মানের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পাঁরছে। তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে তার 
বাস্তবিক বয়স ৮ হলেও তাঁর মনের বা বুদ্ধির পরিণতি হচ্ছে ৯ বছরের, অর্থাৎ 
আমরা বলতে পারি, ৮ বছরের হলেও তার বুদ্ধি ৯ বছরের মত। এ কথাটাঁকেই 
অংকে প্রকাশ করলেন ট্যারমান্‌, বললেন ছেলের বৃদ্ধির পরিমাণ বা বুদ্ধাঙ্ক বা 
Intelligence Quotient ( সংক্ষেপে I. 0.) হোল $ অথবা ১*১২। থে 
ছেলে সাধারণ (Average) তার I. Q. হোল $= ১:০০ । দশমিক বিন্দু বাদ 
দিলে দাড়ায় সাধারণ ছেলের ]. 0. = ১০০ । আর পূর্বোক্ত বুদ্ধিমান ছেলেটির 
I. 0.-১১২। 1. 0. বের করবার পদ্ধতি হচ্ছে মানসিক বয়সকে ( Mental 
48৫০) এমনি বয়ন ( Chronological Age) দিয়ে ভাগ করে, ভগ্নাংশ 
এডাবার জন্তে ১০০ দিয়ে গুণ করা। 


M.A. 
IL.Q.= 74০ ১100. 


Terman-Merrill Revision of Binet test সাহায্যে বুদ্ধাঙ্ক নির্ণয়ের 
একটি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। এই টেষ্টে দুই থেকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রতি ছয় 
মাসের জন্ত ছয়টি করে টেষ্টের ব্যবস্থা আছে, এবং তাতে প্রতি টেষ্টের জন্তে এক 
মাস করে বয়স হিসাব করা হয়। ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রতি বৎদরের 
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জন ছয়টি করে টেষ্ট আছে, সেন প্রতি টেষ্টের মূল্য ছুই মাস বয়স হিসাব করতে 
হবে। এর উতর প্রতি টেষ্টের মূল্য আরে! বেড়ে গেছে। 

ধর, একটি চার বৎসর দুই মাস বয়সের ছেলে (৪-২) তিন বৎসর বয়সের 
সবটেষ্ট পাশ করেছে, পাঁচটি ৩$ বৎসরের, তিনটি ৪ বৎসরের, দুইটি ৪$ 
বৎসরের, দুইটি ৫ বৎসরের এবং একটি ৬ বৎসর বয়সের টেষ্ট পাশ করেছে, তার 
মোট মানসিক বয়স এভাবে হিসাব করতে হবেঃ 


বৎসর মাস 


৩ বৎসর, সব পাশ, নিয়তম বয়ঃসীমা ৩.» 
৩২ ৮. ৫টি ১ মাস মূল্য হিঃ ৫ 
৪০৮ "SS ৩ 
৬৮: কুটি TERA bh 
EAE! BE ২ 
ক. ১টি. os যাগ ২ 
৩ বৎসর ১৪ মাস 
অথবা মানসিক বয়স = ৪-২ 

তাহলে বুদ্ধাঙ্ক হবে : 


ছেলেটির আসল বয়স ৪-২ ; মানসিক বয়স ৪-২; ; 


M. A. 4-2 
বুদ্ধ = OA x 100 = £3 * 100-100 


১৯১১ সালে বিনে টেষ্টের যে পরিবর্তিত রূপ রেখে যান, তাঁর একটি 
সংকষিপ্তসার নীচে দিচ্ছি 

৩ বৎসর বয়স 

0) নাক; চোখ ও মুখ, ইত্যাদি অঙ্গের নাম বলা 

(২) ছুটি সংখ্যা পুনরুক্তি 

(৩) একটি ছবিতে কি কি জিনিষ আছে তার নাম বলা 

(8) পদবী বলা 

(৫) ছয়টি কথা যুক্ত একটি বাঁকোর পুনরুক্তি। 
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৪ বৎসর বয়স 
(১) নিজে ছেলে কি মেয়ে ত! বলা 
(২) চাৰী, ছুরি ও পরসা (৮৩০0) দেখে নাম বলা 
(৩) তিনটি সংখ্যার পুনরুক্তি 
(8) ছুটি সরলরেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা 
/$ নলয় বরস 
(১) ছুটি জিনিযের ওজন তুলনা করা 
২) একটি চৌকোণা ক্ষেত্ৰ কা আছে,অহুরূপ একটি চৌকোণা ক্ষেত্র বাকা 
(৩) দশটি কথাযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি 
(৪) চারটি পেনী গোণা 
(৫) একটি দ্বিথত্ডিত চৌকোণাকে জোড়া 
৬ বৎসর বয়স 
(১) সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলা 
(২) কয়েকটি প্রচলিত জানা শব্দের অর্থ বলা 
(৩) একটি ক্ুহিতনের আকুতি দেখে আঁকা 
(৪) তেরটি পেনী গণনা 
(৫) কয়েকটি ছবি দেখে সুন্দর ও কুৎসিত নিরূপণ 
এ বৎসর বয়ন 
(১) ডান হাত বী কাণ দেখান 
(২) একটি ছবির বিবরণ দেওয়া 
(৩) একই সঙ্গে প্রদত্ত তিনটি আদেশ পয় পর প্রতিপালন 
(৪) ছয়টি মুদ্রার মোট মূল্য গণনা, তার মধ্যে তিনটি ডবল মুদ্রা 
(৫) চারটি প্রধান রংএর নাম বলা 
৮ বৎসর বয়স 
(১) শ্বতি থেকে ছুটি বস্তুর তুলনা 
(২) ২০ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা 
(৩) ছবির মধ্যে বাদ পড়! অংশগুলি লক্ষ্য করা 
(৪) বার ও তারিখ বলা 
(৫) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি 
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ও বৎসর রস. 

(১) মৃহ্বার খুচরো! হিসাব করা 

(২) শন্থার্থ বল! 

() এমপি হি 

(৪) পরধায়ক্রমে মাসের নাম বলা 

(৫) সহজ প্রশ্নের ভাঁবার্থ গ্রহণ ও উত্তর দেওয়া 

১* বৎসর বয়স j 

(১) এজন অনুসারে পাঁচটি ব্লক সাজান 

(২) ছুটি ছবি দেখে স্বতি থেকে বাকা! . ; $ 

(৩) অসন্তৰ কখাগুলির অবান্তবতা! প্রদর্শন 

(৪) কঠিন প্রশ্নের ভাবার্থ গ্রহণ ও উত্তর হেওয়। 

(৫) তিনটি শব্দ দেওয়া আছে, ওঁ তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়ে ছুটি 
বাক্য রচনা 

১১ বৎসর বয়স 

0G) রেখার দৈথ তুলনা সম্ব্ধে অপরের মত গ্রহণ না করে নিজে বলা 

(২) তিনটি প্রদত্ত শব্দ নিয়ে একটি বাকা রচনা 

(৩) তিন মিনিটে যাটটি শব্দ বলা! ‘ হ্‌ 

(৪) তিনটি বিমূর্ত (এ৮৪৫৮০৫) শব্দের ভাবার্থ বল! 

€) একটি এলোমেলো তাবে সাজান বাক্যে অর্থ বলা, 

১৫ বৎসর বয়স 

(১) সাতটি সংখ্যার পুনরুক্তি 

(২) এক মিনিটে একটি শব্দের সঙ্গে মিল রেখে তিনটি শব্দ বলা 

(৩) ২৬টি অংশযুক্ত একটি বাক্যের পুনরুক্তি 

(৪) ছবি দেখে অর্থ বল! 

(৫) ভাবার্থ বল। 

পূ্ণবযস্কদের জন্ত_ 

(১) কাগজ কাটার কয়েকটি সমন্তাঁর সমাধান: : 

(২) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় পুনর্গঠন 

(৩) বিমূর্ত শব্গুলির পার্থক্য নিরূপণ 


৩৬ 
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(৪). প্রেসিডেন্ট ও রাজার মধ্যে তিন ভাবে পার্থক্য নিরূপণ 
, (৫) পড়ে শোনান একটি গগ্ঠাংশের সংক্ষিপ্রসার বল! 
এই স্কেলে ৫৪টি টেষ্ট আছে। বিনে চেষ্টা করেছিলেন, এমন টেষ্ট: হি ঞ 
দিতে, যার প্রয়োগ পদ্ধতি সরল, বা! সংক্ষিপ্ত অথচ বুদ্ধির বিবিধ প্রকাশকে মাপ. 
- করে? এবং যা বিস্বালয়ের শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভরশীল নয়। 
-বিনে-সাইঙন বুদ্ধি-পরিষাপক স্কেলের সংস্কার হয় ১৯১৬ সালে ষ্ট্যানকোর্ড 
রা রিভিশ্তানে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই ট্রানকোড” রিভিশ্তন্ই বুদ্ধি পরীক্ষার : 
মোটামুটি সৰ্বত্র-গ্রাহ স্বেল্‌ ছিল। কিন্তু বহু বৎসর ব্যবহার ও পরীক্ষার হা 
দিয়ে এর অনেক দোফ-ক্রটি অপূর্ণতা! ধরা পড়েছে। পাঁচ বৎসর থেকে দশ 
বৎসর পর্যন্ত বয়স্কদের বুদ্ধির পরীক্ষার উপায় হিসাবে ষ্ট্যান্‌কো্ড” রিভিস্তদ্‌ 
যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য । কিন্তু দশ বছরের উপরের বয়স্কদের পরীক্ষায় জ্রমশই এ 
স্বেল্‌ অনির্ভরযোগ্য । একেবারে ছোট বয়সের বাচ্চাদের বুদ্ধি পরীক্ষার 
বেলায়ও এ স্কেল সব সময় উপযোগী নয়, কারণ বিনে-সাইমন্‌ স্কেলের মত এ 
স্বেলও অনেকাংশে ভাষ! জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ( verbal ঠ৪3৮)। আর 
K শিশুদের পরাক্ষার বেলায় নানা কাজ করার পরীক্ষা ( Performance test ) 
অধিকতর আকধনীয় ও তাদের পক্ষে উপযোগী । তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে 
ানকোর্ড ভিন স্কেলের দ্বারা যে কল পাওয়া যাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ সত্য ছিল. 
না (০% validity): এ পরীক্ষায় নম্বর দেওয়! ব্যাপারটা কোন কোন ক্ষেত্রে 
- বেশ গোলমেলে ছিল (1670811 ০£ 5০0১8 )। এ সব কারণে টারম্যান্‌ 
্যান্ফো্ড-রিভিস্তন্‌কে আবার নৃতন ক'রে সংস্কারের কাজে হাত দেন। 
দশ বৎসর পরিশ্রম ও পরীক্ষার পর ১৯৩৭ সালে নূতন স্বেল্‌ প্রকাশ করেন। 
p ৩ বংসর বয়সের পরীক্ষা | 
এ কাজে তার সহযোগী হয়েছিলেন ডাঃ মেরিল। বর্তমান সময়ে এই নূতন 
স্বেলই আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। ১ এ স্কেল্‌ ছুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে 
বিভক্ত। একটিকে বলা হয় এল্‌ ফর্ম (1.. £০৮ ) আর একটিকে বলা হর 
এম্‌. কর্ম (মা. 1০7 )। দুইটি অংশের পরীক্ষার বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও. 
একই বয়সের পক্ষে তারা সমান কঠিন ব! সমান সহজ । এ ছুটি কর্ম প্রতোক 
ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার সময় ব্যবহার্য এবং ছুটিতেই বুদ্ধির মাপে একই কল 
১. অভীক্ষাগুলির বিশদ বিরণের জন্য Anne Anastasi, Freeman ও Ballard ET! 
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পাওয়া উচিত। এল্‌ কৰ্ম বিনের মূল স্কেলের ভিত্তিতে গড়া) এম্‌ কর্সএ ছাতের 
কাজের পরীক্ষা বেশী। এ নতুন স্কেলে পরীক্ষার বিষয় (০৪% 1৫:৪) আগের 
স্কেলের তুলনায় অনেক বেশী। বিনের প্রথম স্কেলে পরীক্ষার বিষয় ছিল ৫৪ । 
্টান্ফো্ড রিভিসানে ত! বেড়ে হয় ৯*, আর এই নবতম সংস্কারে পরীক্ষার 
বিষয়ের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১২৯টিতে। এ নতুন রিভিসানে প্রাপ্ত ব্যন্ধদের 
পরীক্ষার স্কেল নতুন করে তৈরী করা হয়েছে এবং যার! পিছিয়ে পড়ে, আর 
হারা অসামান্ত বুদ্ধি বা প্রতিভার অধিকারী, এ ছুই শ্রেণীর অ-সাধারণ ছেলে" 
মেয়েদেরই বুদ্ধি পরিমাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বাবস্থা হয়েছে। এ স্কেলের বিভিন্ন 
বসের বৃদ্ধি পরিমাপক প্রশ্থমালার ( এল্‌ ও এম্‌ ছুই কর্মেরই ) oa উদাহরণ 
নীচে দেওয়া! যাচ্ছে। 

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষ! ( এল্‌. ফর্ম) 

১। সুতো পরানে৷ 

উপকরণ £ রতন: ৩ ae 
টুকরো, ১৬টি গোল," ১৬টি চৌকা, আর ১৬টি -লঙ্বাগোল ( oylindrical ), 
আর এক জোড়া ১৮ ইঞ্চি লম্বা জুতো বাধবার ফিতে। 

ব্যবহার? পরীক্ষক একটি জুতোর কিতে নিয়ে, প্রত্যেক: আকারের 
একটি পু'তি কিতেতে একটার পর একটা গাঁথবেন এবং বলবেন “এসে! আমর! 
এই খেলাটা খেলি, দেখো ।” শিশুকে আর একটি ফিতে দেবেন এবং তাকে 
পু'তিগুলি গাথতে উৎসাহ দেবেন। শিশু য্দি কোন এক বিশেষ আকারের 
পুতি বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, পরীক্ষক তাঁকে বলবেন, যেকোন আকারের 
পুতি হলেই চলবে । সময় ছু মিনিট ॥ 

নম্বর দেওয়1 ; ৪টি পুতি গাখতে হবে। প্রতোক গাথা পুঁতির মর 
এক নম্বর । 

২। ছবি দেখে ভ্রব্যের নাম-করণ 

উপকরণ সাধারণ পরিচিত দ্রব্যের ১৮টি জনি কার্ড। প্রত্যেকটি 
কার্ড ৪ ইঞ্চি লা ও ২ ইঞ্চি চওড়া। 

ব্যবহার £ পরীক্ষক প্রত্যেকটি ছবি আলাদা করে শিশুকে দেখাবেন 
এবং হিজ্ঞাস! করবেন, “এটা কি? এটার নামকি?' 

নম্বর দেওয়াঃ +১২ নম্বর। ও 
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৩। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন-_পুল তৈরী 

উপকরণ £ ১২টি ১ ইঞ্চি চৌকা টুকরো (wooden blocks) | 

ব্যবহার-_পরীক্ষক শিশুর সামনে এলোমেলো! ভাবে টুকরোগুলি ছড়ি 
দেবেন। তারপর শিশুর নাগালের বাইরে তিনটি কাঠের টুকরো! দিয়ে 
তৈরী করে দেখাবেন আর বলবেন, “দেখো তো, এরকম তৈরী করতে: 
কিনা"। একটা জায়গা দেখিয়ে বলবেন, “ঠিক এইখানে তৈরী 
পরীক্ষকের তৈরী পুল শিশুর সামনে থাকবে। প্রয়োজন হ'লে 
একাধিকবার তৈরী করে দেখাবেন । 

নদ্বর দেওয়া: শিশুর তৈরী পুল নড়বড়ে হলেও নম্বর পাবে। K 


একটি থাকবে। পুর রী বারি পর, আরো উচু করে টুকরো 
সাজায়, তা হলেও নম্বর পাবে। | এটি 
পরীক্ষকের আদেশের পর পুলটি তৈরী করবে। পরীক্ষার মধ্যে অত : 
বদি নিজে নিজে শ্বেছাপ্ৰপোদিত হয়ে গুল গড়ে, তা হলে নর পাব 
৪। ছবির স্মৃতি টু 
উপকরণ £ জানোয়ারের ছবি আঁকা চারটি কার্ড। 
ব্যবহার £ প্রথম ছবি দেখিয়ে “এটি কি? হা, এটি গরু!” শিশু 
না জানলে বা ঠিক বলতে না পারলে, পরীক্ষক ঠিক নামটি বলে ! রা 
৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা চি 
এবার ছবিটি সরিয়ে নিয়ে অন্ত ছবি দেখাবার আঁগে বলবেন, * 
গরুর ছবিটি খুঁজে বের করব 1৮ সদ দন ন্‌ 
করবেন পরীক্ষক, “গরুর ছবি কোনটি ? প্রয়োজন হলে বলবেন, 
ও ছবিটি দেখাও বা ছবিটির উপর তোমার আঙ্গুল রাখ ৷” 
এরকম করে দ্বিতীয় ছবি দেখিয়ে জন্তুর নাম জিজ্ঞাসা করবেন। : 
না জানলে, নাম বলে দেবেন । ছবিটি সরিয়ে অন্ত ছবি দেখবার আগে ৭ 
“আমরা গরু ও ঘোড়া খুঁজে বের করব।” সব ছবিগুলি একসার্দে !7 
সামনে ধরে প্রশ্ন করবেন পরীক্ষক “গরুর ছবি কোনটি? ৫ 
কোনটি ?” 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৫৩ 


নব্বর দেওয়া 8 +১। শিশুর ঠিক ঠিক ছবিটি দেখানো চাই। 
যেটা দেখাতে বলা হোল তা ছাড়া অন্ত জিনিষ দেখালে নম্বর_(বিয়োগ) 
হবে। 

৫। একটি বৃত্ত দেখে অংকন কর! | 

উপকরণ £ একটি ছোট কপি বইয়ে বৃত্ত ছাপা! আছে। 

ব্যবহার £ শিশুকে একটি পেন্সিল দেবেন, তারপর বৃত্তটি দেখিয়ে 
বলবেন, “ঠিক এ রকম আর একটি. আক | ঠিক এই জায়গাটায় অক ।” তিন 
বার তাকে চেষ্টা করতে দিন। তিন বারই স্পষ্ট করে আদেশ দিন “ঠিক এ 
রকম আর একটি আাক। ঠিক এ জায়গাটায়” শিশুকে বৃত্তটির দাগে দাগে 
আঁকতে দেবেন না। 

নম্বর দেওয়।ঃ + ১ নম্বর। 

৬। তিনটি সংখ্যা পুনরুক্তি করা ud 

ব্যবহার £ পরীক্ষক বলবেন “শোন, বল, ৪-২1” “এবার বল, *-৪-১"। 
ইত্যাদি। 

(ক) ৬-৪-১, (থ) ৩-৫-২, (গ) ৮-৩-৭ 

পরীক্ষক প্রত্যেকটি সংখ্যা সমান জৌর দিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবেন, 
প্রত্যেক সেকেণ্ডে একটি করে। | 

নন্বর দেওয়! £ +১। একবার পড়ার পর সব কয়টি সংখ্যা নিতুল 
ভাবে শুনে শুনে উচ্চারণ করা চাই। 

অথবা 

কাঠের মধ্যে ফুটো করা, তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো 
জায়গামত বসাতে হবে। এ 

উপকরণ £ ফুটো করা বিভিন্ন আকারে কাঠের টুকরো বসানো কাঠের 
বোর্ড ( Form board ) . 

ব্যবহার £ ত্রিকোণাকার বোর্ডটি ভূমির দিকটি শিশুর দিকে দিয়ে একটি 
একটি করে টুকরো বোর্ড থেকে খুলে আনবেন। শিশু পরীক্ষকের কাজ লক্ষ্য 
করবে। এবার কাঠের টুকরোগুলি ত্রিভূজাকার বোর্ডাটর পাশে পাশে সাজিয়ে 
বোর্ডট ঘিয়ে ত্রিভুজাকার বোর্ডটির শীর্ষ শিশুর দিকে ঘুরিয়ে পরীক্ষক বলবেন, 
“এবার কাঠের টুকরাগুলি বোর্ডের দুটোর মধ্যে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখে ৷” 


৫৫৪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা! 


সময়ের নির্দিষ্ট সীমা নেই । দুবার পরীক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়বারেও প্রথম 
বারের মতই আদেশ দিতে হবে । 

নম্বর দেওয়া ঃ +২। তিনটি কাঠের টুকরোই যথাস্থানে বসাতে হবে। 

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা (এম. ফর্ম ) 

১। কাঠের টুকরো দিয়ে গঠন £ পুল তৈরী, এল ফর্মের মতই' 

২। ছবি দেখে দ্রব্যের নামকরণ £ এল কর্মের মত, তবে এখানে ছবির 
কার্ডের সংখ্যা ১*টি। এবং নম্বর+১০। 

৩। ব্যবহারের ছার! দ্রব্য চেনা £ 

উপকরণ £ একটা কার্ডে ছোট ছোট সংসারের নিত্যব্যবহৃত দ্রব্য যেমন, 
্টোভ, বিছানা, পাইপ, চেয়ার, ধূলো ফেলবাঁর পাত্র, কাচি ইত্যাদি । 

ব্যবহার ঃ শিশুকে কার্ডে আটকানো ছ’টি ছোট ছোট দ্রব্য দেখিয়ে 
পরীক্ষক বলবেন, “আমাকে দেখাও কোনটি--” অথবা “এর মধ্যে কোনটি?" 

(ক)- যাতে আমরা রাধি। 

(থ)- যাতে আমরা ঘুমাই । 

গে)-যা দিয়ে ধুমপান করি। 

(য)_যাতে আমরা বসি। 

(যাতে আমরা ধুলো ঝেড়ে ফেলি। 

(5)_-যা দিয়ে আমরা কাঁটি। 

নম্বর দেওয়া 8 +৫। শিশুর ঠিক ঠিক জিনিষটি আঙ্গুল দিয়ে দেখানো? 
চাই। নম্বর বিয়োগ (- ) হবে, যদি ভুল জিনিষটিকে দেখায়, নাম ঠিক ঠিক 
বলতে পারলেও । 

৪। খাঁড়াখাড়ি একটি রেখা অঙ্কন। 

ব্যবহার £ পরীক্ষক শিশুকে পেন্সিল কাগজ দেবেন। তার কাগজে 
একটি খাড়াখাড়ি রেখা এঁকে বলবেন “এরকম একটি আকো, এইখানটার 
আকো।” একবার শুধু এঁকে দেখাবেন । পরীক্ষাও একবার মাত্র ৷ 

নম্বর দেওয়া £ মোটামুটি একটি মাত্র খাঁড়া রেখা হওয়া চাই। হিজিবিজি 
অনেকগুলি রেখা হলে নম্বর বিয়োগ হবে। 

৫। দ্রব্যের নাম বলা। 

উপকরণ 2 জুতো, ঘড়ি, টেলিফোন, নিশান, ছুরি+ ষ্োভ। 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৫৫ 


ব্যবহার এক একটি করে দ্রব্য শিশুর সামনে ধরবেন, শিশুকে প্রত্যেক 
জ্বর নাম বলতে বলবেন। জিজ্ঞাসা করবেন “এটি কি? এটির মানে কি?” 

এভাবে একটির পর একটি জিনিষ শিশুর সামনে ধরতে হবে (ক) জুতা 
(খ) ঘড়ি (গ) টেলিফোন (ঘ) নিশান (ঙ) ছুরি (চ) ষ্টোড। 

নম্বর দেওয়া 2 +-%। 

তিনটি সংখ্যা পুনরুক্তিঁএল্‌ ফর্মের মতই, তবে সংখ্যাগুলি বিভিন্ন যথা, 
(ক) ৭-৪-৯ (খ) ৯-৬-১ (গ) ২-৫-৩ ? 

অথবা 
£ কাঠের মধ্যে ফুটো করা, তিনটি আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত 
' বসাতে হবে ( এল্‌ ফর্মের মতই ) ২ 

প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষা প্রাপ্ত, বয়স্কদের বুদ্ধি, পরীক্ষায় মাধারণত 
এ কয়টি বিষয় থাকে। . (প্রধানত রেক্স নাইটএর ইন্টেলিজেন্স, ভ্যান, 
ইন্টেলিজেন্দ, টেষ্ট থেকে সংগৃহীত ) 

০১) বিমূর্ত শব্দের অর্থবোধ (4080080% ম0৮৫8)-_ যেমন সততা, মিষ্টত্ব, 
ভগবস্তুক্তি ইত্যাদি শব্দ দিয়ে কি বোঝায় তা! প্রকাশ করতে বলা হয়। 
(২) সমস্তার-সমাধান-_যেমন, / 

() তিনজন শ্রমিক যদি এক মিনিটে সাতাশটি বাক্স তৈরী করতে পারে, 
তাহলে পাঁচজন শ্রমিক সাঁত মিনিটে কয়টি করতে পারবে? (8) একজন ব্যক্তিকে 
একটি পাঁচ সের জল ধরে এমন ও আর একটি তিন সের জল ধরে এরূপ মাপের 
ছটাপাত্র দিয়ে বলা হল, ছু'সের দুধ আনতে,_সে কিভাবে ঠিক মাপ করে আনবে? 

(৩) শ্রেণীবিভাগ (0185516708698 ) কতগুলো শব্দ দেওয়া থাকবে, 
যারা একই বিশেষ দলভুক্ত ; শুধু এমন একটি শব্দ থাকবে, যা এ দলের নয়। 
সেটিকে বের করতে হবে। যেমন, সেতার, বীণা, এন্সাজ, চেয়ার, বেহালা । 
(৪) বিপরীত উপমা ( Opposite ৭1910865 )তিনটি শব্দ দেওয়া 

থাকবে, প্রথম দুইটির মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকবে, তৃতীয় শব্দটির সঙ্গ ঠিক ওঁ 
প্রকার সম বিদ্যমান, এমন চতুর্থ শি খুজে বার করতে হবে। যেমন রোদ 
উঠলে ভেজা জিনিষ শুকোর, বৃষ্টি নামলে-_( মেঘ হয়, জল পড়ে শুকনে! 
জিনিষ ভেজে, নদী হয়, ব্যাঙ ডাকে।) _ 


২. Terman & Morrill Measuring Intelligence বই থেকে | 


৫৫৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


(৫) সাধারণ জ্ঞান :_বড়দের বুদ্ধি বাড়বার সীমা পার হয়ে গেলে 
বুদ্ধি বাড়ে ন! (Longitudinally); কিন্তু জ্ঞানের পরিধি বাড়ে (Horizontal 
£rowth )। সাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক প্রশ্নের নমুনা 

(১) ভাঁরতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি কে ছিলেন? 

(২) পাকিস্তানের সষ্টা কে? 

(৩) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দেশ কোনটি ? 

(৪) রেড, গার্ডস্‌ কারা? 

(৫) কেন লোকেরা কর দেবে? 

শূন্যস্থান পূরণ ও বাক্য রচনা 

একটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে পূর্ণ করা, যেমন (১) মান্্ষই বোধ হয় একমাত্র 
প্রাণী যার চিন্তা করার-___-আঁছে। (২) জাহাজ ডুবির পর (খন (1) 
___দেখল, তখন তারা (11)---বোঁধ করল, কারণ (1৮)--__আঁসার 
সম্ভাবনা ছিল। 

0) পুলিশের দল, ভ্রমণকারিগণ, নাবিকরা, সামুদ্রিক পাখী । 

(0) আগুন, খাবার, বৃষ্টি, পার । 

(i) রাগ, স্বস্তি, আনন্দ, আগ্রহ । 

(7) ঝড়, মাছ, বন্দর, ডাকাত। 

সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার কৌশল-_( 0০০5 ) উদাহরণ, 
সাংকেতিক ভাষা -DPNFE UP DBMDVUUB 

আসল অর্থ_COME TO CALCUTTA ! 

এখানে বর্ণমালা অনুযায়ী প্রতিটি অক্ষরের পরের অক্ষরটি ব্যবহার করাই 
হল সংক্ষেত। 
প্রাথবয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষা 
(৬) বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ বার করা । (Number Series) 


NEL TAREE 
MeL. HEME 


এই সংখ্যারাশির উপরে ও নীচের সংখ্যাপ্তলির মধ্যে একটি সম্বন্ধ বর্তমান! 
সেই সম্বন্ধ অনুযায়ী শূন্য স্থানগুলিতে সংখ্যা বসাঁতে হবে। 


বুদ্ধির পরিমাঁপ ৫৫৭ 


(৭) মৌলিক প্রভেদ বোধ (Essential differences)—যেমন, বীজ 
ও ডিম, ভস্মীভূত ও দ্রবীভূত ইত্যাদি৷ 

(৮) দিক নির্ণয়-_যেমন (১) মনে কর, তুমি উত্তর দিকে যাচ্ছ, তারপর 
প্রথমে ডানদিকে ঘুরলে, তারপর আবার ডানদিকে, তারপর বাঁয়ে ঘুরলে। 
এখন তুমি কোনদিকে যাচ্ছ? এ 

(৯) প্রবাদবাক্যের অর্থবোঁধ__ঘথা, “গাঁয়ের যোগী ভিথ, পায় না’ কেন? 

কিভাবে বিনের বুদ্ধির মাপ প্রয়োগ করা হয়? ১৯০৫ সালে বিনে 
সাইমনের সহযোগিতায় প্রথম বুদ্ধি পরিমাঁপক স্কেল্‌ প্রকাশ করেন। এই স্কেলে 
বিভিন্ন বয়সের উপযুক্ত কতগুলি প্রশ্নমালা! নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য 
ছিল প্রত্যেক শিশুর মানসিক পরিণতি ( Mental ৪29 ) কতটা তা পরিমীপ 
করা । কি করে এই স্ষেল্‌ প্রয়োগ করা হ'ত? এক ঘরে ভভীক্ষক (tester) 
বসে আছেন, সেখানে ছেলেটিকে নিয়ে আসা হ’ল । অভীক্ষকের কাছে কিছু 
প্রশ্নপত্র ও নম্বর দেবার কিছু কাগজপত্র এবং সাধারণ কিছু যন্ত্র থাকে। শিশুর 
সঙ্গে পরিচয় হলে, অভীক্ষক শিশুকে কতগুলি সহজ প্রশ্ন করেন যা সে বিনা 
আয়াসেই উত্তর দিতে পাঁরে। এতে শিশুর সঙ্কোচ ও জড়তা কেটে যায়। 
শিশুর সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বিবরণ অভীক্ষকের কাছে পাঠানো হয়েছিল 
(যথা, তার বংশপরিচয়, বয়স, কোন্‌ ক্লাশে পড়ে ইত্যাদি)। ধরা থাক্‌, 
ছেলেটির বয়স আঁট বৎসর । ক্লাশে পড়াগুনায় পিছিয়ে থাকে । অভীক্ষক তার 
বুদ্ধির সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করে, ছয় বছরের উপযুক্ত ছয়টি প্রশ্ন তাকে 
করলেন। সে সব কয়টি প্রশ্নই জবাব দিতে পাঁরলো। তা হ'লে ছয় 
বংসরটাকে ধর! যেতে পারে তাঁর সর্বনিয় বুদ্ধির সীমা (৮৪581 88)। এবার ! 
তিনি শিশুকে সাত বৎদরের উপযোগী স্কেলে নির্দিষ্ট ছরটি প্রশ্ন করলেন। 
তার মধ্যে সে তিনটির জবাব দিতে পাঁরলো|। এর পর তাঁকে আঁট বৎসরের 
উপযোগী ছয়টি প্রশ্ন করা হোল, তার মাত্র একটি প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারলো । 
এবার নয় বৎসরের উপযোগী ছয়টি প্রশ্ন করা হ’লে সে একটিরও জবাব দিতে 
পারলো না। কাজেই বোঝা গেল তার বুদ্ধির পরিণতি বা! সীমা আট বৎসরের 
নীচে। কিন্তু কতটা নীচে তা বোঝা বাঁবে কি করে? বিনের স্কেল্‌ অন্যাঁয়ী 
শিশুর সর্বনিয় বুদ্ধির সীমা ৭২ মাস (৬ বৎসর) এর সঙ্গে উচ্চতর বয়সের যে 
কয়টি প্রশ্ন সে উত্তর দিতে পাঁরবে তার গ্রত্যেকটির জন্যে তাঁর বুদ্ধির পরিণতি 


৫৫৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


২ মাস ধ'রে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ এই ছেলের ৬ বৎসরের মানসিক 
বুদ্ধির সঙ্গে, সাঁত বৎসরের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে সাফল্যের জন্য ৩%২ 
=৬ মাস) এবং আট বৎসরের একটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো দিতে পারার 
জন্যে আরো! ছুই মাস, অর্থাৎ মোট আট. মাস (৬4-২) যোগ করা হোল। 
কাঁজেই তাঁর ৭২ মাস সর্বনিম্ন বুদ্ধির সীমার সঙ্গে যোগ করে বিনের হিসাব 
অনুযায়ী এ ছেলের মানসিক বয়স বাহীত্তর মাঁস+আট মাস-আশি মাস 
অথবা ছয় বৎসর আট মাস। বিনের বুদ্ধির মাপে শিশুর মানসিক পরিণতি তার 
বাস্তবিক বয়সের সঙ্গে যুক্ত করে হিসাবে দেখানো হোত না। এতে শুধু বলা 
হোত এই ছেলের মানসিক পরিণতি আশি মাস। ওই ছেলের পরিণতি ছিয়াশী 
মাস। আর ওর নব্বই মাস। কিন্তু বাস্তবিক বয়সের সঙ্কে তুলনা করলে 
তবেই শুধু বুঝতে পারা যায়, শিশুটি বুদ্ধির দিক থেকে যথাযথ, না পিছিয়ে 
আছে, না উপরে। এই কাঁজটিই করলেন টারম্যান্। তিনি বললেন যে 
ছেলের মানসিক পরিণতি ৭২ মাঁস। তার বাস্তবিক বরসও ( Chronological 
48৪ ) যদি ৭২ মাস হয় তবে বোঝা যাৰে তাঁর বুদ্ধি যথাযথ । যদি তার 
মানসিক বয়স হয় ৬৪, আর বাস্তবিক বয়স হয় ৭২ মাস, তা হ'লে বুঝতে হবে 
বুদ্ধির দিক থেকে সে কিছু হীন। আবার যদ্দি তার মানমিক পরিণতি হয় 
৮০ মাস, আর বাস্তবিক বয়ন হয় ৭২ মাস, তবে সে বুদ্ধির দিক দিয়ে উদ 
ছেলেটি কতটা নিকৃষ্ট বা কতটা উৎকৃষ্ট তা আস্কিক সহজ উপায়ে মাপবাঁর উপায় 
করলেন ষ্টার্ণ ও টারম্যান্। এরই নাম বুদ্ধাঙ্ক বা 1. . নির্ণর। 

বুদ্ধন্ক নির্ধারণের অভ্ীক্ষার গুরুত্ব ঃ বৈজ্ঞানিক ও পরিমাণগতভাবে 
বুদ্ধি পরিমাপের থে প্রণালী বিনে ও টারম্যান্‌ প্রচলন করলেন, তার গুরুত্ 
সামান্য নয়। এটির প্রয়োগ সহজ এবং যদি স্কেলে ব্যবহৃত প্রশ্নগুলি 
বাস্তবিক পক্ষেই সেই সেই বরের মানসিক পরিণতি অনুযায়ী হয়ে থাকে 
(valid ) এবং উপযুক্ত যত্ব ও কিছুটা দীর্ঘকাল ধরে এ অভীক্ষা ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে তবে তার ফল মোটামুটি নির্ভরযোগ্য (reliable)! 
যাতে স্কেলের প্রশ্নগুলি সেই সেই বয়সের পক্ষে উপযোগী হয়, সেজে 
বিনে বহু শত একই বয়সের শিশুদের প্রশ্ন করে করে এক একটি বঃসের 
স্কেল তৈরী করেছিলেন এবং স্কেল আরো অনেক নূতন শিশুর উপর গ্রয়োগ 
করে তার সত্যতা যাচাই করেছিলেন। তিনি পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভি তে 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৫৯. 


'গনেকবার এর সংশোধন করেন। এর পরে আরো! বহু অভীক্ষক এ অভীক্ষা- 
গুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশে এদের প্রয়োগ করে এদের 
সত্যতা ও নিভরযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন । 
নানা সংশোধনের পরে এখন বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির যে রূপ দাড়িয়েছে, তাতে 
একথা নিঃসন্দেহে বলা হয় যে কোন ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান্‌ এ অভীক্ষা গুলির দ্বারা 
মোটামুটিভাবে তা জানা যায়। অর্থাৎ এ অতীক্ষাগুলি নির্ভরযোগ্য এ কথা বলা 
যায়। সহস্র সহত্র ক্ষেত্রে এবং পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করে এটা দেখা গেছে যে, এ সব 
অতীক্ষার ফলে যাঁদের বুদ্ধিমান বলে জানা গেছে, বাস্তব জীবনে, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রেও তাঁর! নিজেদের বুদ্ধিমান্‌ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অভীক্ষার 
ফলে যাদের সাধারণের চেয়ে হীনবুদ্ধি বলে জানা গেছে, তাঁর! কর্মক্ষেত্রেও 
খুব সাফল্য অর্জন করেনি। “বিগত ছুই বিশ্বযুদ্ধের সময় এ অভীক্ষাগুলির 
উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। তখন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে 
(বিশেষতঃ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে) নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীতে 
সহম্র সহস্র লোক বিভিন্ন কাঁজের জন্যে দ্রুত বাছাই করার প্রয়োজন দেখ! 
দেয় এবং সে সমর এই বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির যেমন ব্যাপক প্রয়োজন ও বাস্তব 
মূল্য পরীক্ষা হয় তেমন নতুন নতুন অভীক্ষা এবং পুরাতন অভীক্ষাগুলির 
সংশোধন এবং বুদ্ধির পরিমাপ বিষয়ে নানী গবেষণাও এ সময় থেকে প্রবলতর 
উদ্ধমে নুর হয়। পূর্বের অভীক্ষাগুলি শিশুদের বুদ্ধিমাগের পক্ষেই (৫ থেকে 
১১ বৎসর ) নির্ভরযোগ্য ছিল। কিন্তু ক্রমেই অভীক্ষাগুলির উন্নতি সাধন 
জটিলতা বৃদ্ধি ও সংস্কার ছারা এখন প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরীক্ষারও নির্ভরযোগ্য 
অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। ওয়েক্স্লার বেলেভিউ অভীক্ষ এদের মধ্যে 
অন্ততম। এখন নানা প্রয়োজন অনুযায়ী নানা প্রকার বুদ্ধির অভীক্ষা 
প্রচলিত হয়েছে । এর ফলে যে সব শিশু হীনবুদ্ধি এবং যারা প্রতিভাসম্পন্ন ' 
যার! সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং যার! শারীরিক ও মানসিক নান! বিকারগ্রস্ত 
তাদের পৃথক পৃথক উপায়ে বুদ্ধির পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। রুচি 
ও প্রবণতা, এবং সামর্থ্য পরিমাপেরও বহু নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা আহিষ্বত 
হয়েছে। 

শিক্ষা ব্যাপারে ভাল মন্দ মাঝারী হিসাবে ছাত্র বাছাইর বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। বর্তমানে শিক্ষার আদর্শ হোল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা 


বা শিক্ষান্থ হলোবিজ্!লের করষেক পাতা 


সরা । বুদ্ধি বাক্রি-বৈশিংকটার একটি বিশেষ দিক। কোন্‌ ছার বৃদ্ধিক্ে কারী! 
উচু ৰ! নীচু, এটা জালা থাকলে শিক্ষণ বিদায়ে নিশান সঙ হয়। 
কিন্তু এই বৃদ্ধি ন্্তীক্ষাঞুলি সম্বন্ধে অতিরিক্ত সআশ। পোদ! করাও জার 
জয়৷ বুদ্ধির একটি মাত ক্বতীক্ষার পয়োগে বাতির বৃদ্ধির এাড়ত ছাপ পানা! 
সবার র1। কা ছাড়! বুদ্ধি বহুলাংশে জন্মগত ও দিছিষ্ট হলেও শশিক্ষ। গ আনাকর। 
পরিবেশের উপর বৃদ্ধির বিক্াপ নিরঠরীল একে? কোন সনদে নেই। বৃদ্ধির 
ততীক্ষাপ্তলি মোটামৃটিানে বাক্িৰ বিকাশের সম্ভাবনা কতটা স্থানে কার নির্দেশ 
করতে পারে মাত। বান্ধদিক পক্ষে কোন ব্যকির বৃদ্ধির বিকাশ কটা 
' স্কা নিয় করবে বাকিয চারিরিক গুণ, সুযোগ, পরিবেশ এ শিক্ষার উপরে 
- বৃদ্ধিৰ মাপ ছিয়ে ব্যক্তিস্বের একটা! যোটানুষ্টী খসড়া পাওনা! যায লব কিন্ত 
লমগ্র হাক্তিটির পরিচন্চ মেলে না । * | 
কা ছাড়া, হে পদ্ধতিকে বৃদ্ধান্ত নির্দারশ করা হয়, তাতে এই ন্যার এটা 
ব্স্থরিধা হচ্ছে যে ছুটি ভেলের একট নৃদ্ধাক্ট হলে, দুজনে সহান 
একথা রাযাণ হয ন1। ধর যাক ছুটি ছেলেরই সমান ব্যস। এবং 
পাচ বৎসরের উপযোগী সব প্রশ্থগুলিরই জবাব দিতে পেরেছে। কাছেই 
২ নিয়ম বুদ্ধির সীমা পাচ বৎসর =৯* মাস। প্রথম ছেলেটি ছয় 
শীচষ গ্রন্থের জবাব দিতে পেরেছে এবং সাত বৎসরের 
একটি গ্রন্থের ছবাৰ দিতে পেরেছে। কাজেই তার মানসিক পা 
(ental age) মাপ হচ্ছে ৯* যাস+১০ মাস+-২ সাল ৭২ মাস। এ 
হান্তবিক বাদ ৭২ যাস। কাজেই তার বৃদ্ধান্ধ হচ্ছেঃ} * ১**--১** 
দ্বিতীয় ছেলেটির ও নিয়ত বুদ্ধির সীমা ৬* যাস। সেও পাচ 
উপযোগী সব রথগলিই ঠিক জবাব দিয়েছে। তার উপর গেছ 
বৎসরের উপযোগী ছুটি প্রশ্থ, সাত বৎসরের উপযোগী একটি প্রাহ, 
বৎসরের উপযোগী ছুটি প্রশ্থ, এমন কি, নয় বংসরের উপযোগী একটি 
জবাব দিতে পেরেছে। কাজেই ভার মানসিক পরিণতির মাপ 
৬*+৪-২+৪-+২-৭২ মাস। এই ছেলেরও বাস্তবিক বস হচ্ছে *২ 
কাজেই এ ছেলেরও বুদ্ধাস্ক দাড়াচ্ছে 3 13 e১০০ 
_ কিন বু এক হলেও, ছেলে বাপ কি এক? ই 
এ Murphy. A Briefor Gonoral Psychology. p. 371 


- & ¥ 
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হাম একের বৃদ্ধা পড়ত তিন তির দাগের পরাঙ্ছদ ছেলেটির বৃদ্ধির হাঃ 
নেক "হজ! ( ৮০১/০7218) হানে কিন্তু ভিরীর ছেলের বৃদ্ধি বৃলনাদ 
আরজ (59০৫8) । কাছের দৃত্ধায় হিতে একটি বিশে কাপর কোন 
বাকির দাহ্খ্যের খোপকল এবং জার পাক বদের লাক কার লনা বোকা 
আোলেক বৃদ্ধির উপপ্থজ বা পরান ছাপা! টিক পাগরা বাৰ না। ছুটি ছোলার 
চা হান হলে, একজনের বুদ্ধি কোন একরিকে রা বি অক্ষর বরা 
বেশী এনা ক্যাবেকরিকে কা কম হকে পায়ে, কান্দে হাটি ছেলের বুদ্ধিত 
প্রচতিধক পাখকা থাকতে পারে, দা বুদ্ধির অন্ধকার বরা গানের * 

নানা দতণের বুদ্ধির অন্তীক্ষ। - বিনে হখন বৃদ্ধির অভীন্ধার রান সেল 
উদতবী কেটি লন জগ তিনি ₹ খেকে ১১ রঙগর বলের ছোগে মোরোলের বৃদ্ধিন 
পরিছাশের কথাই চিন্তা করেছিলেন।, কিন্তু বানের ছেলের লাজ বলার 
বায়ে এই কষে কি করে আকে ছোটিকফের বেলায় এবং গাগ্নাক্ষনের বুৰি 
শাহের উপযোগী করে প্রস্থ কব! হায় সে চিঙ্কাক আরেক কৰকে সবার ॥। 
যা লন ও বকের থেকে ৫ হস্ধরের শিশুয়ো বৃদ্ধি পরিমাপের উমার ছিরে 
ক্ষেলের অভুকপ স্কেল ১৯১২ সালে প্রকাশ করেন। ১৯১২ লালে এক কার এৰা 
১৯১৯ লালে যার একবার এই ক্ষেশের লাংপোবিয জগ প্রকাশিত হয়। ক্লে 
ভি পৰাৰ আগের বলের { ৮৫৬১৩০! ২৫০ ) ফেলছে বুদ্ধি মাশবার 
উপযোগ আতো অনেক সতীক রডিত ছয়েছে। যোরিদ্‌পামা্‌ কেন, আআমীংরা। 
হাস হংস খেকে সাড়ে পাঁচ বংসর বাসের উপযোষী ৯৮টি পরীক্ষা 'বিহা 81827) 
শষ একটি অনীক্ষা। সুপ একটি জনীক্ষা হচ্ছে ছিলেসোটা পিন্লকেল ৷ 
এ ক্ষেলঞ ছঠারো মাল ব্যস খেকে পাঁচ হৎসরের ছেলে যেয়োরের উপখোগী 
এনা এ অনীক্ষার ছুটি পৃথক তপ ( (রঃ) আছে। গোলেজা, দিল, আৰ 
উজ, ভেতেলপ যেন্ট, এ বিষয়ে আরো অর হয়েছে। এ জরীক্ষা চার 
সপ্তাহের খেকে ছাপাত্র সপ্থাহ পংস্থ শিশুদের পেশী ৭ অঙ্গ লক্ষালন, নৈতিক 
পরিণতি ও ইজিয়ের প্রতিক্রিয়ার তির্বিতে একেবারে ছোট শিমের বৃদ্ধির 
শরিষাশ করা হয়। একেবারে ছোটরের ভাষার উপর অধিকার কলাপ্ণ, সুতরাং 
জাকের বৃদ্ধির পরীক্ষার প্রহোৱর পদ্ধতি খুব উপযোগী নয়। তার অর্মভাবে 
গানের বুদ্ধির পরীক্ষা করতে হয়। যেমন হান এালস্টাইন্‌ পিক্কার ডোকা- 

+ Marphy, A Briotor টেলর) টাকে, ৮. BI. 
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৫৬২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত! 


ৰুলারী টেষ্টে পরতাল্িশটি পরিচিত দ্রব্যের ছবি ছেলের সামনে খুলে ধরা ছয়। 
তারপর শিশুকে দ্রব্যের নাম ক'রে দ্রব্যের ছবি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বলা 
হয়। তার সাফল্য বা অসাফল্য অনুযারী তার বুদ্ধির মাপ পাওয়া হায়। 
গুড়েনাকের মানুষের ছবি আঁকার পরীক্ষার মধ্য দিয়েও শিশুর বুদ্ধি বাঁ 
মানসিক পরিণতির মোটামুটি পরিচয় মেলে। 


শিশুর মানব আঁকার মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধির পরিচয় পাই_এথম ছবি শুধুই হিজিবিজি ক্রমেই 
শির অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া বায়--মেজারমেন্ট অব ইনটেলিজেল-বাই ডুইাল হঁতে 


সিরা বাকা 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৮৩ 


কাজের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির মাপ--বৃদ্ধি তো শুধু লেখা পড়াই নর, কাজের 
মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায় । শিশুরা ভাষার শুদ্ধভাবে ভাব প্রকাশ করে নিজেদের 
বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। অশিক্ষিত লোকেরাও ভাই । এদের বুদ্ধির 
পরীক্ষার জন্কে বিভিন্ন ধরণের পার্করযেন্স টেষ্ট বিশেষ উপযোগী ৪ সড়েনাকের 


* মাহৰ আঁকার মধ্য দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা এই ধরণের একটি পরীক্ষা। পিণ্ট লারের 


কর্মবেড' টে-এ একটি কাঠের বোর্ডে নান। আকারের কোকর কাটা ক্মাছে। 


. সেই কাঠের টুকরোগুলি এলোমেলে! ভাবে নীচে জড়ো করা আছে। ছেলেকে 


কলা হবে, সেই কাট। টুকরোগুলি যথাযথ ভাবে কাঠের বোড়ে বলিয়ে দেওয়া । 


চটপট, কুল না করে যে ছেলে যতটা তাড়াতাড়ি এই কাজটি করতে পারবে, গে. 


ছেলে ত$টা বুদ্ধিমান্‌, এটা বোঝা! যাবে । এতে যে শুধু অঙ্গসঞ্ালনে তৎপরতাই 
বোঝা! যাচ্ছে তা নয়। এ দিয়ে বিভিন্ন আকারের পার্থকা, তারের সদ অর্থাৎ 
জ্যামিতিক দেশ বিষরক প্রতাক্ষণের শক্তিরও পরিমাপ হচ্ছে। এবং এ প্রকার, 
প্রতাক্ষণের শক্তি বৃদ্ধির একটি নিতুল পরিচায়ক | « 1 

এ জাতীয় পরীক্ষা বয়স অস্থ্যারী ক্রমশঃ কঠিন হয়, বেশী জটিল হয় এবং শুধু 
আকার নয় ্রব্যের বা তার অংশের ক্রিয়া! (10704100.) অহুযারী কোন ছবির 
টুকরোগুলিকে যথাযথ ভাবে, বসিয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ ছবি গড়ে তুলতে 
অথবা অসম্পূর্ণ এক ছবিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হয় । এ জাতীয় একটি অপেক্ষাকৃত 
কঠিন ও জটিল পরাক্ষা হচ্ছে “Ship test” | এখানে একটি জাহাজের ছবি 
সমান করে ২৪টি চৌকোতে কেটে ২৪টি কিউব ব্লকের, ( ঘনত্ব সম্পন্ন ছয় তল 
বিশিষ্ট কাঠের চৌকা খণ্ড) গায়ে ওলট পালট করে আঠা দিয়ে এটে দেও! 
হল। এবার শিশুকে বলা হল কাঠের চৌকোঁগুলোর তলগুলো! যথাযথভাবে 
সাজিয়ে সম্পূর্ণ জাহাজের ছবিটি আবার গড়ে তোলা । জিগস্‌ পাজ্ল্‌ (89 
puzzle )এও একই ভাবে একট! ছবির এলোমেলো ভাবে কাটা অংশগুলিকে 
ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে সম্পূর্ণ ছবিটি পুনর্গঠন করতে বলা হয়। 'লোটিউদ্‌ 
মেজ, টে-এ গোল্ক ধাধ1 এঁকে, কি করে ধাঁধার বাইরের বেড়াল আঁকা 
বাকা অনেক বাধাপূর্ণ রাস্তা খুঁজে শেষ পর্যন্ত ধীর মধা স্থলে ইদুরকে গিয়ে 
ধরতে পারবে, পেন্সিল দিয়ে ধাঁধার মধ্যে সেই নিল পথ রেখা একে দেখাতে 


হয়। এই ধাঁধার খেলার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধি পরীক্ষার অনেক রকমফের আছে। 
দির se SSRN SATA pha ই এ 
* Murphy. A Briefer General Psychology PP: 372-73. 


শী 
৫৬৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা . 


কিন্তু এ জাতীয় সমস্ত পরীক্ষারই উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজে দক্ষতার মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত 
ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ । “চার থেকে যৌল বৎসরের ছেলেদের বুদ্ধি পরীক্ষার 
জনে পিণ্টনার্‌প্যাটারসন্‌ পনেরোটি কর্মবোর্ড পরীক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন । 
১৯৩৭ সালে "এই অতীক্ষারই একটি সংক্ষিপ্ততর রূপ আবিষ্কার করেন পিণ্টনার 
ও হিলডেখ। আর্থার্‌ পয়েন্ট, স্কেল অব. পারফরমেন্স, টেষ্টে কর্মবোর্ড ছাঙাও, 
কাটা! ছবি সম্পূর্ণ করা, বুক ডিজাইন্‌ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কলকন্দা বাঁ, 


The Kohs Block Design Test as used in the Wechsler-Bellevue 
রর Scales. Munn. Psychology. p. 61 
টি ৬ # 


জিনিষের বিচ্ছি্ধ অংশ আবার জুড়ে সম্পূর্ণ করা ইত্যাদিও বুদ্ধি পরীক্ষার 
কাজে ব্যবহৃত হুয়। কর্ণেল-কল্স পারফরমেন্স টেষ্ট এবং লেইটার 
বার আড়ং পরিমাপের সফল বুদ্ধি 
| ৬ এ 

ওয়েকস্লার বেলেভিউ ইন্টেলিজেন্স টেষ্ট আপু-ব্রসকদের বুদ্ধি পরীর 
উপযোগী একটি আধুনিক সফল অভীক্ষ।। এই অভীক্ষায় বিনের 

অনুরূপ প্রশ্নোত্তর (০৮1 $6৪%5) যেমন আঁছে, তেমনি কাজের এ 
দিয়ে পরীক্ষাও আছে। এই অঙীক্ষায় ব্যক্তির বুদ্ধির মাপ Percentile 


৬ Munn. Psychology. p. 61. AA | 
j 7 


বৃদ্ধির পরিমাপ cot 
শতকরা কত দশকের উপরে তার স্থান) দিয়ে .উন্লেখ করা হয়, 1. ও. 
| ছবিয়ে নয়। " 
কাজের ভিতর দিয়ে বুদ্ধির পরীক্ষা ( performance 88815 ) গ্রশ্থোত্র 
ও ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অভীক্ষার ( ve৮৮এ! 885৪) বিকল্প নয়, 


টি ৬ 


+, 


পেয়ে তার সামনে আ'ক। ছক অনুযায়ী বুকগুলি সাজাচ্ছে॥ এটি কিছু কঠিন পরীক্ষ। এবং 
উচ্চতর বৃদ্ধির পরিমাপক্_Munn. Psychology p. 41 ছবি অনুসরণে ' 
Kobs Block Design Test as used in the Wechsler Scales 


: পরিপূরক। বুদ্ধি একটি সরল অবিভাজ্য শক্তি নয়,_তা বহু বিভিন্ন দিকে 

সামর্থ্য ও নিপুণতার সমন্বয় ॥ স্থতরাং কেবল মাত্র এক জাতীয় অভীক্ষা ছারাই 
ব্যাক্তির বুদ্ধির নির্ভরযোগ্য যাঁপ পাওয়া যায় ন|। এই সমস্ত অভীক্ষাতেই নিতান্ত 
সোজা থেকে সুরু করে ক্রমশঃ কঠিন বিভিন্ন কাজ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরণের 
'তীক্ষা বিভিন্ন সয়ে প্রয়োগ দ্বারাই নিতুল ভাবে জানতে পারা যেতে পারে 
কোন এক ব্যক্তি ঠিক কতটা বুদ্ধির অধিকারী। ৮. 


8. Murphy. Introduction to General Psychology P- 335. 
| ¥ Gates Jersild & others, Educational Psychology, p. 217 
[ 
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৫৬৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাঁতা 


এটাও অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, সমস্ত অভীক্ষার সাফল্য অভিজ্ঞ, অভীক্ষা 
ব্যবহারে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্পন্ন, সৎ পরীক্ষকদের উপযুক্ত 
পরীক্ষার উপর নির্ভর করে । বুদ্ধির অভীন্ষী আনাড়ীর ব্যাপার নয় এবং এখানে 
আঁন্দাঁজের (1,000199 ) স্থান সামান্ । তবে বুদ্ধিদীপ্ত স্বজ্ঞা ( intuition ) 
অনেক সময় জটিল সমন্ত| সমাধানে সহায়ক হয়। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির ব্যবহার 
গতানুগতিক ও যান্ত্রিক ভাবে করে? তা দ্বার! খুব সুকল লাভের আশা অতিশয় 
সামান্য । ৯ 

দলগত পরীন্ষ। (07০41 £5365)_ ব্যক্তিগত অভীক্ষাগুলি সমর়সাপেক্গ ও 
ব্যয়সাধ্য। এ অভীক্ষাপ্ুলির প্রয়োগে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষকের পক্ষে 
বিশেষজ্ঞতাঁর প্রয়োজন । যেখানে এক সঙ্গে বহু মানুষকে অল্প সময়ের মধ্যে বাছাই 
করা দরকার, সেখানে বিশেষ ধরণের ব্যক্তিগত অভীক্ষাগুলি অনুপযুক্ত। বিগত 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় বহু লক্ষ মানুষ যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করবার 
জরুরী প্রয়োজনে আগি আল্কা টেষ্ট প্রবিত হয়। এটি ভাষাভ্ঞানভিত্তিক 
অভীক্ষ।। এতে কিছু প্রশ্ন ছেপে এবং উত্তরের জন্য সাদা জায়গা রেখে ছোট 
ছোট পুস্তিকার আকারে এক সঙ্গে অনেক পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। 
তাঁদের লিখিত উত্তরগুলি সংগ্রহ করে কতগুলি সহজ নিয়ম অনুসরণ করে, 
অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ অভীক্ষকও নম্বর দিয়ে পরীক্ষিত ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরিমাপ 
করতে পারতেন । যাদের ভাষাজ্ঞানের অভাব (অশিক্ষিত বা বিদেশী ব্যক্তি) 
তাদের জন্য আদি বিটা টেষ্টের প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই 
অভীক্ষাগুলির অনেক উন্নতি সাধন করে আঁ জেনারেল কলীসিফিকেক্তান্‌ টেট 
(A 9 0৭1)-এর প্রচলন হয় । এ টেষ্টের মধ্যে ভাষাজ্ঞান ও কাজে নিপুণতা 
ন্মিলিতভাবে এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই বুদ্ধির বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল! 
দুইয়ের বেলাতেই বিভিন্রধরণের প্রশ্ন বা কাজের মধ্যদিয়েই ব্যক্তির পর্ণ 
বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা হয়। এই বুদ্ধির অভীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে 
এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আমেরিকার সেনা- 
বিভাগের প্রত্যেকটি অক্ষর-জ্ঞানসমপন্ন ব্যক্তিকে এই অভীক্ষা, অনুযারী বুদ্ধির 
পরিমাপ করা হয়েছে ; ১৯৪৫ সালে এই অভীক্ষার একটি সংশোধিত সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে এই অভীক্ষার মূল্য বিচার ব্যবস্থার এমন উন্নতি 


=] 


» Gatos, Jersild & others. Educational Psychology. 7), 236 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৬৭ 


সাধিত হয়েছে যে বৈদ্যুৎ্-চাঁলিত যন্ত্রের সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ পরীক্ষিত ব্যক্তির 
উত্তর বা কাজের নম্বর লিপিবদ্ধ হয়ে যায় ।১* দলগত বুদ্ধি পরীক্ষার মধ্যে 
Otis Group test, Terman group. test of mental abilities, 
National Intelligence test, Haggerty Delta IT ইত্যাদি অভীক্ষাগুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


8907 অভীক্ষার একটি i৮০৷ এর অংশ । ছবি দেখে বলতে হবে ক'ট ব্লক আছে 

বিভিন্ন শিক্ষিতব্য বিষয়ে জামর্থ্য বা পারদশিতার পরিমাপ 
(Achievement tests)— 

এই অভীক্ষাগুলি বিভিন্ন পঠিতৰ্য বিষয় বা কাঁজে কোন ব্যক্তির সামর্থ্য 
বা যোগ্যত। কতটা, তা পরিমাপ করবার উপায় ৷ এগুলিকে ঠিক বুদ্ধির পরীক্ষা 
বলা যায় না, যদিও নাধারণ বুদ্ধির মাপের ফলের সঙ্গে এই পরীক্ষার ফলের মাপের 
ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ ( positive correlation) আছে। এই অভীক্ষাগুলি 
বিশেষ বিশ্ষে দিকে ব্যক্তির পারদশিতা পরীক্ষা করে। অর্থাৎ এদের মধ্য দিয়ে 
পীয়ারম্যান্‌ যাঁকে special intelligence রা ৪ বলেছেনঃ তার মাপ পাওয়া 
যায়। অব্য এটাও দেখা যায় যে যাঁরা বিষ্বালয়ে পঠিতব্য সব বিষয়ে ভাল 
নর গায়, তাদের, বুঝ্বা্কও বেশ উচু! অর্থাৎ স্পীয়ারম্য।ন্‌ যাঁকে general 
intelligence বা 2 বলেছেন, ত! যে বিভিন্ন বিষর গুলিতে রীতা মধ্য 
দিয়ে সাধারণ স্তর হিসাবে ক্রিয়া করে, তার প্রমাণ মিলে। এটাও অনেক সময় 


১০. Munn. Psychology. pp. 74-75 


৫৬৮ শিক্ষায় মনোবিজানের কয়েক পাত! 


দেখা যার কতগুলি বিষয়ে ব্যক্তির উৎকর্ষ লক্ষণীয় হলেও, সে অক হি 
পারদর্শী নয়-যেমন যে ছেলে অংকে ভাল, সে বিজ্ঞান বিষ্যগুলিতেও। 
কিন্তু ভাঁষ! বা ইতিহাসে সে তেমন ভাল নম্বর পায় না। আবার অর 
ছেলে আছে যার! সাহিত্য ও ভাষাজানে ভাল নছর পায়, এবং তার! ইতিরনি 
সমাজবিজানেও ভাল। এর থেকে বুদ্ধির কয়েকটি জোট বাধা ( grou 
(5০1০5 ) যেন আছে. এট! বুঝতে পারা যায়। অবশ্যই এই 'অভীক্ষার মূল 
ততই বেশী হবে, যতই এগুলি শিক্ষক বা পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ বি 1 
মুক্ত অর্থাৎ বন্তগত (০১৪০৮৷০ ) হবে, এবং বৈজ্ঞানিক নিদিষ্ট মান আগা 
(standardised ) পরীক্ষায় নদ্বর দেওয়ার ব্যবস্থা! হবে। এসব দ্‌ & 
দেখা যায় অন্তান্ত বিষয়ে খুব বুদ্ধিমান ছেলেও হয়তো কতগুলি ₹ি 
মোটে ভাল নম্বর পায় না। এ দিয়ে তার বৃদ্ধির নৃযনতা পরমা” 
ন!। বরঞ্চ বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে রুচি বা প্রবণত! (87418 
প্রকাশ পায়। 
বিশেষ রুচি ব৷ প্রবণত। বিষয়ে অভীক্ষ! ( Special ptitu 
$5505)--সীসোর (3%51১০০) সঙ্গীত বিষয়ে প্রবণতা বা রুচি নিয়ে কা 
ধরে পরীক্ষ। করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই প্রবণতা একটি সরল আন 
শক্তি নয়। এর মধ্যে সুর, তাল, লয় ও ছন্দ বোধ ইত্যাদি কয়েকটি পর 
উপাদান আাছে। এর মধ্যে কোন একটি উপাদানের অভাব খাকলে। জর 
উপাদান খাকা সত্বেও এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করলেও খা 
উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে না। এই রুচি বা প্রবণতা মূলতঃ জন 
কিন্ত শিক্ষা, স্থপরিচালনা ও অধ্যবসায় দ্বার! এই শক্তির উন্নতি সাধন ফেং 
পারে, কিন্তু এই শক্তি সৃষ্টি করা যায় না। + 
নী-সোরে-র সঙ্গীতে রুচি বিষয়ক অভীক্ষা-তিনি গা 
$167% পরিমাপের উপযোগী কতগুলি অভীক্ষা (86805) তীর, 
সহযোগিতায় আবিষ্কার করেছেন। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ছারা এ 
একাধিকবার সংস্কার সাধন করেছেন। তিনি গ্রামোকোন, 
সাহায্যে ছুই পর্যায়ে এই অভীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম“ 
ও প্রাপ্তবরস্থদের সাধারণভাবে সঙ্গীতে প্রবণতা পরিমাণের জন্ু, আ: 
পর্যায়ে অভীক্ষা ধারা সন্দীত বিদ্যালয়ের ছাত্র বা যারা! 


বৃদ্ধির পরিমাপ চে 


করেছেন পারের আন্ত।১১ এ ন্বতীক্ষা গলির সারা জারা! সন্ীত বিষয়ে 
বিক্ষ। গ্রহণের ন্বহপমুক, তা যেমন বাছাই করা! যায, তেমনি শিক্ষা হণ 
হারা কে কতটা উপকৃত হবে দে সম্ভাবনার একটা আন্দাজ পাগয়া! যায় 
বিশেষ করে, সী-সোরের খভীক্ষাগুলি সন্থীত শিক্ষার পক্ষে কারা একেবারেই 
খগুপযোগী তা বাছাই করার কাজে যথেষ্ট সহায়ক । এ খা বু আঅনাবন্তক 
শক্কির কপচয় নিবারিত হতে পায়ে । ১২ 

মগ্র ব্যবহার বিষয়ে প্রবণতা ব! রুচি পরিমাপের জন্ীক্ষা-_৯+$ 
tor Mechanical /08164এ৬ষর্তহানে মাৰিক সম্ভাঙ্ঠার যুগে ধহচালন! 
বিষয়ে কোন কোন শিশুর স্বাভাবিক প্রবণ আছে ডা জেনে, তারের সেই 
বিশেষ শিক্ষাদানের বাবস্থা করতে পারলে, বাক্কি ও সমাঞ্ধ তুই উপর ছয় । 
মারা হস্চালনা ও হস ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্পযোগী তাহের গোডাতেই 
বাছাই করে এ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারলে, বহ কলা বন্তক 
আপচয় নিবারিত হতে পারে। এ দরে যাত্রিক সভ্য সমাজের 
বাহক কচি বা প্রবণতা পরিমাপের নানা অতীক্ষ| আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানেও 
দেখা গেছে সঙ্গীতে কচির মত এই যাহিক প্রবণতাও মৃলক্ত জন্মগত এবং এটি 
একটি একক বিচ্ছিন্ন শক্তি নয_বরঞ্চ কতগুলি উপাদান এতে হেন জেটি বেঁধে 
আছে। দেশগত বিভিন্ন আকার :ও সম্বন্ধ বিষয়ে সহজৰোধ (৪০৪২ 
aptitude to understand different spatial forms and relations ), 
যন্ধের বিভিন্ন অংশের সমন্ধ: ও ক্রি বুঝবার ক্ষমতা, পেশী, বিশেষতঃ আলির 
হন্ধ সঞ্চালন বিষয়ে সহজ কুশলতা, এরকম কতগুলি গুণ যার মধ্যে না খাকে 
সে কখনও উৎকৃষ্ট বস্জবিদ্‌ হতে পারে ন! ৷ এ বিষয়ে বহু অভীক্া গঠিত এবং 
পরীক্ষিত হয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছে। : এগুলির মধ্যে আমেরিকার 
নিয়লিখবিত তীক্ষা করটি সুপরিচিত স্যাকৃকোরারী টেট অব. মেকানিক্যাল 
এলিট বেনেই টেষ্ট অব, মেকানিক্যাল কদ্প্রিহেন্‌কতন, ডেটযেট, 
মেকানিক্যাল গ্যাপ টিটু, এগজামিনেশ্ুন্‌ ও'ক্রকে মেকানিক্যাল গাপ টি, 


কি০০৫88৫288888545055 1০... 
33 Sastvit, Lewis and Soushor6—Rovision of the Seashore Moe 
sures of Musical Talents. University of Iowa Studies. 1940, No, 65 
31 Gates, Jorsild & others, Educational Psychology. PD. 261-62 
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টেষ্ট, মিনেসোটা টেষ্ট ইত্যাদি । মিনেসোটা টেষ্টে নিয়লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা 
থাকে_- 

(১) কাগজ দিয়ে তৈরী বিভিন্ন আকারের সাদৃশ্য ও প্রভেদ বোধের 
ক্ষমতা—_Paper formboard tests 

(২) বিভিন্ন দেশ-বিষয়ক জ্যামিতিক আকার ও সন্বন্ধ-বিষ়ক বোধ 
Spatial relations tests 

(৩) যন্ত্রের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পুনরায় একত্র করে যন্ত্রটির পুনর্গঠন বিষয়ক 
পরীক্ষা-—Assembly tests 

(৪) আগ্রহ-অনাগ্রহ বিশ্লেষণের পরীক্ষা—Interest analysis test 

(৫) বিভিন্ন আকারের ব্লক এক বাক্সের মধ্যে সাজিয়ে সব চেয়ে কম 
জায়গায় গুছিয়ে নেওয়!— Packing blocks test. 

(৬) বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কার্ড বা ছবি আলাদা আলাদা করে বিষয় বা 
স্থান অনুযায়ী গুছিয়ে রাখা 0৮৫ sorting test. 

শেষ ছুটি পরীক্ষায় দ্রুত নির্ভুল পেশী ও অঙ্গুলি সঞ্চালনের কুশলতার 
পরিমাপ করা যায় । ১৩ 

শিল্পকর্ম ও রুচিবোধ সম্পর্কে প্রবণতার অভীক্ষা__155৫5 ০ 
Artistic Aptitude— কৌন কোন ছেলেমেয়ের অল্প বয়স থেকে ছবি আকা, 
পুতুল গড়া, সেলাই ইত্যাদির দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যাঁয়। অধিকাং 
ক্ষেত্রে এদের এই স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষ। দিলে, এরা এ সব বিষয়ে 
ভবিষ্যতে বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। সুতরাং মনোবিজ্ঞানীরা এ জাতীয় 
প্রবণতার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে নানা অভীক্ষা আবিষ্কার করেছেন । এর মধ্যে 
প্রধান কয়েকটি মাত্র পরীক্ষার নাম কচ্ছি_ম্যাক্্যাডোরি আট টেষ্ট) 
লেবেরেঞ্জ, টেষ্টদ্‌ অব. ফাণ্ডামেণ্টাল্‌ এবিলিটিজ্‌ অব ভিন্ুয়াল আট, এবং মেয়ার- 
সীসোর আর্ট যাজমেন্ট টেষ্ট । সর্বশেষ অভীক্ষায় ১২৫ জোড়া শিলপকর্মের 
নিদর্শন ছাত্রের কাছে দেওয়া হয়। এর প্রত্যেকটিতে একটি শিল্পকর্ম 
কোন বিখ্যাত শিল্পীর কাজ। পরীক্ষার্থী ছাত্রকে এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলি বেছে 
বের করতে বল! হয়। এতে তাদের শিল্প রুচির পরিচয় মিলে । ্যাক্গাভোরী 


a 5০ 
১৩ Manual of Directions—Minnesota Mechanical Ability Tes 
University of Minnesota Press. 1930 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫5১ 


এ তীক্ষায়ও শেঠ শিল্পকর্মের উৎকর্ষ ছাত্র কতটা বুঝতে পারে ভার পরিমাপ হয়। 
কিন্তু এখানেও দেখা যায় রুচিবোধ ও শিল্পপ্রবণতা একটি পৃথক অবিচ্ছিন্ন 
| বিশেষ ক্ষমতা (special ability) নয় । এই ক্ষমতা অনেকগুলি নিপুণতা বা 
প্রবণতার জোট বাধা অবস্থা (8:০৪ £80৮০৮৪)। এ অতীক্ষা গুলির 
গ্রতোকটিতেই শিল্পকর্মের এক একটি দিকে জোর দেওয়া হয়, সেই 
জনকেই এখন পহস্ত সর্ববিষরে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক কোন অভীঙ্গা আবিস্কৃত 


দেখ! যায় কেবল একটিমাত্র পরীক্গী্ারা পরিমাপ সন্তোষজনক তায 
করা যায় ন|। দৈহিক বল ও বুদ্ধির মধ্যে খুব নিকট ইতিবাচক মিল 
(high positive correlation) না থাকলেও, ভারা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন 
এমনও নয়। 

বিভিন্ন ব্যবসায়ে বা জীবিকা বিষয়ক কর্মে প্রবণতা বা কুশলতা 
পরিমাপের অভীক্ষ! বর্তমানে বিভিন্ন ব্যবসায় বা কাজকর্ম বিষয়ে কার 
উপযুক্ত, এ বিষয়ে পরীক্ষার জন্তও নানা ট্রেড টেষ্ট, আছে এবং আরো 
বহুতর টেষ্ট আঁছে। এর মধ্যে নিচে বিশেষ বিশেষ কাজে কে কেমন উপযোগী 
তা পরীক্ষার জন্যে কয়েকটি মাত্র অভীক্ষার নাম দেওয়া হ'ল। 

এ্যান্ড্‌র মিনেসোটা ক্লেরিক্যাল্‌ টেষ্ট 

মন্‌ ও হাণ্টের এাপটিট্যুড, টেষ্ট কর্‌ নাসিং 

মনের স্বল্যাস্টিক্‌ এযাপ টিট্যুড, টেষ্ট কর্‌ মেডিক্যাল্‌ ষ্টুডেটস্‌ 
__ ফেরসন্ও সার ল্য এ্যাপটিট্যুড, এগ জামিনেশবন্‌ 


38 Gates, Jersild & Others. Bascational Psychology. P. 263 
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কক্‌ম্‌ ও অরলিয়ানস্‌ প্রগ নোসিদ্‌ টেষ্ট অব টিচীং এবিলিটি 

যাইভষ্ট্যান্ফোর্ড সায়েন্টিকিক্‌ এযাপ টিট্যুড, টেষ্ট 

ম্‌, উইলি, লোম্যান্‌ ও মিডল্টনের জর্জওয়াশিংটন্‌ টেষ্ট অব. এরি! 
টু সেল্‌ 

টার্সশটহাণ্ড এ্যাপটিট্যুড, টেষ্ট y 

ভবিষ্যৎ সম্ভাবন| বিষয়ে অভীহ্ষ!—Prognosis Tests- 
বুদ্ধির অভীক্ষারই উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বর্তমান শক্তি বা নিপুণতা পরীক্ষা নর, 
সম্ভাবনারও পরীক্ষা । সব পিতা! মাতাই এটা জানতে চান তাদের জন 
কোন্‌ জীবিকা বা কাজ নির্বাচন করলে তাঁদের সব চেয়ে বেশী সফল 
সম্ভাবন!। এটা জানতে পারলে বহু অপচয় ও মনস্তাপ নিবারিত হ’তে 
এজন্যে ছাত্রদের আগ্রহ কার কোন দিকে, সেটা আগে থাকতেই জানতে 
ভাল হয়। এ জন্তে অনেক অভীক্ষা নির্মিত হয়েছে । এ অভীক্ষা 
ছাত্রদের আগ্রহের গতি কোন দিকে তা জানা যায়। কিন্তু কার কোন 
দিকে শক্তি সামর্থ্য (8)9018] ailiie৪) আছে তাঁর কোন পরিমাপ, 
অভীক্ষাগুলি দিয়ে হয় ন! । ব্যাপক গবেষণার ফলে কয়েকটি সফল 
প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান ক'টি হচ্ছে 

ই-এর ভোকেশ্তনাল্‌ ইন্টারে্ ব্যাঙ্ক 

ক্লীটন্এর ভোকেশ্তনাঁল্‌ ইন্টারেষ্ট ইন্ভেন্টোরী 

লী এবং খর্প-এর অন্্ুপেস্তনাল্‌ পাঁ্সোনালিটি ইন্ভেন্টোরী ন্ট 

ব্রেইনা্ডএর স্পেসিফিক্‌ ইন্ভেন্টোরী চার 

ডজ-এর অকুপেম্তনাল পাঁসোনালিটি ইন্ভেন্টোরী ্ 

ওয়ালার এবং প্রেদীর অকুপেস্তনাল্‌ ওরিয়েশ্টেশ্তন্‌ ইন্‌কোয়ারী 

অরলিএন্স এযাল্জেব-রা প্রোগ নোসিদ্‌ টেষ্ট একটি সফল সুপরিচিত 
এর অন্তর্গত রয়েছে বারোটি উপ-অভীক্ষ।। গোড়াতে গণিতের 


ছোট ছোট কয়েকটি পাঠের পর প্রত্যেকটি বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে ছ 
গণিতে ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সাফল্য সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভুল ধারণা করা! 
সহজেই বুঝতে পারা যায় যে এ জাতীয় অভীক্ষাগুলির সাফল্য কেবলমা! 
ছাত্রের কোন্‌ জীবিকা! বা কাঁজের দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে ত 
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চলে না, বিনে জাতীয় বুদ্ধি পরীক্ষা বা অন্তান্ত কাজের মধ্য দিযে বুদ্ধি পরিমাপক 
অতীক্ষারও ঘনিষ্ট সহযোগিতা প্রয়োজন হয় 1১৫ 
প্রস্ততি বিষয় অভাক্ষা_Reএdin৫55 1250: আধুনিক মনোবিদের! 


' বলেন যে কোন্‌ শিক্ষা! শিশুর গ্রহণের উপযোগী তা নির্ভর করে তার দৈহিক 


মানসিক পরিণতির উপর। বিশেষ বিশেষ পরিণতির স্তরে শিশু বিশেষ বিশেষ 
শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী । সেই প্রস্তুতির স্তরে শিশু না গৌছলে, সেই শিক্ষা 
তাকে দিয়ে কৌন লাভ হয় না কারণ, তা সে গ্রহণ করতে পারে না। তাই 
এই অতীক্ষা গুলি কল্পিত হয়েছে বার দ্বারা শিশুর, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা- 
গ্রহণের প্রস্তুতি পরিমাঁপ করা যায়। এরকম কতগুলি অভীক্ষার নাম দেওয়া 
হ’ল। এর মধ্যে বই পড়তে পার! বিষয়ে প্রস্তুতির (Reading Readiness) 
অভীক্ষাপুলি সর্বাপেক্ষা! সালা লাভ করেছে। গেট ভ-এর রীডিং রেডিনেম্‌ 
টেষ্ট শিশুরা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভতির সময়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর 
অন্তভূক্ত নিয়লিখিত পাঁচটি পরীক্ষা আছে। 

(১) পিক্চার-ডাইরেক্স্যন্‌ টেষ্ট_শিশুর সামনে কতগুলি পরিচিত ছবি দিয়ে 
সেই ছবিগুলি চিহ্নিত কর! বিষয়ে কতগুলি সহজ নির্দেশ দেওয়া হয় যেমন, 
মেয়েটির ডান কানের ফুলটি দেখাও, ব্যাটের হাতল কোথায় ? ইত্যাদি। এ 
পরীক্ষা ছারা শিশু ছবিগুলির মানে কতটা বুঝতে পারে, এ যেমন বোঝা যায়ঃ 
তেমনি বোঝা! যায় সে নির্দেশ পালন বিষয়ে সে কতটা প্রস্তুত হয়েছে! 

(২) ওয়ার্ড ম্যাচিং টেষ্ট_-একটা পাতায় কতগুলি শব্ধ পৃথক পৃথক ছাপা 
আছে। শিশু সেই শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি এক ধরণের সেগুলি দেখাবে 
যেমন, ৫৮৮৪৮ ৮৪৮ ইত্যাদি । 

(৩) ওয়ার্ড কার্ড পারসেশ স্তন টেষ্_এক পৃষ্ঠায় ছোট অক্ষরে কতগুলি 
সহজ শব্দ ছাপা, আছে। আর একটি কার্ডে সেই শব্দ গুলিই বড় অক্ষরে ভিন্ন 
ভাবে ছাপানো! আছে। প্রথম কার্ডটি পীচ সেকেণ্ড দেখার গর দ্বিতীয় 
কার্ডটি শিশুকে দেওয়া হয় এবং দেখা হয় সে প্রথম কাঁডের শব্দগুলি 
চিনে বার করতে পারে কিনা। 

(৪) রাইমিং টেষ্ট_এতে পরীক্ষা করা হয় যে শব্বগুলির উচ্চারণ একই 
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(৫) লেটার এ্যাণ্ড নাম্বার রীডিং টেষ্ট-এর দ্বারা একেবারে ছোটদের 
অক্ষর পরিচয় কতটা হয়েছে এবং ১০ এর নীচে সংখ্যা তার! কতটা চিনতে পারে 
তা পরীক্ষা করা হয় । 

এ অতীন্গাপুলির সাফল্য এ থেকেই বোঝা যায় যে ভতির সময় প্রথম 
পরীক্ষায় কোন শিশু যে নম্বর পায় এবং বছরের মাঁঝামীঝি আবার সেই পরীক্ষা 
করে সে যে নম্বর পায়, এই দুয়ের মধ্যে ইতিবাঁচক মিলের পরিমাণ (positive 
correlation) 18 এর কাছাঁকাছি। অর্থাৎ এ পরীক্ষা দ্বারা শিশুর বই 
পড়া-রপ ক্রিয়াঁয় সে ভবিষ্তৎ কতটা সফল হবে, তাঁর মোটামুটি বেশ একটা 
আন্দাজ পাওয়া যায় । 

অভীক্ষাগুলির বিশুদ্ধ মান নির্ণ্ব Standardization of Tests — 
বুদ্ধি পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা! এবং নানা রকম বুদ্ধি বিচারের কথা বলা হ'ল। 
কিন্তু যে মাপকাঁঠি দিয়ে বুদ্ধি মাপা হবে__সেটা! নির্ভুল হওয়া চাউ। তা না 
হ’লে সমস্ত বিচীরটাই ব্যর্থ হবে । কাঁজেই বিভিন্ন টেষ্টগুলোও পুনঃ পুন: ও সুপ 
পরীক্ষা, করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে মাপকাঁঠিতে কোন গোলযোগ নেই। 
কোঁন মাপকাঠি গৃহীত হওয়ার আগে নীচের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হবে £ 

১1 জত্যতা--৬5114169-_নর্থাৎ মাঁপকাঁঠিটি যার মাপকাঠি বলে 
পরিচিত, সেই জিনিষই সত্যি মাঁপছে কিনা সেটা দেখতে হবে। যেটা বুদ্ধির 
মাপকাঠি বলে দাবী কচ্ছে, সেটা সত্যই বুদ্ধিই মাঁপছে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে 
হবে। অভীক্ষার সত্যত। দিয়ে বোঝার, যে জিনিষটি সেই অভীক্ষা পরিমাপ করতে 
চাচ্ছে, ত| সত্যি সে অভীক্ষার মাপা হচ্ছে। যদি অভীক্ষা্টা হয় বুদ্ধির” তবে 
দেখতে হবে তা” বুদ্ধিকেই সত্যি মাপছে। বুদ্ধি বিষয়ে যে প্রশ্ন করা হবে বাধে 
কাজ দেওয়া হবে, তাতে বুদ্ধিরই পরীক্গ হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এক মত 
হওয়া চাই। একটা বুদ্ধির অভীক্ষায় ছাত্রের বুদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিণতি গে 
যদি বিচার থাকে, তবে সে অভীক্ষা সত্য বলে গৃহীত হবে তখনই, যখন দেখা 
যাবে ভবিষ্যতে সত্যিই ছাত্ৰটির বুদ্ধির সেই রকম পরিণতিই ঘটেছে। 

২। নির্ভরযোগ্)তা _7২০71471165-_মাপকাঠির মাপটা নির্ভুল হওয়া 
চাই। যে মাঁপটা নিভুল তার উপরই আমরা নির্ভর করতে পারি। নি 
লিখিতভাবে অভীক্ষার নিভু লতা বিচার করা হয়। “একই অভীক্গা অন্পদদিন 
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বাঁদে বাদে অন্ততঃ দুবার, একই ছাত্রের ওপর ব্যবহার করে, বিচারের ফল যদি 
একই রকম হয় (high co-eflcient of correlation) তবে পরীক্ষাটি 
নির্ভরযোগ্য । অথবা একই পরীক্ষার ছুটি অংশ, যেমন টারম্যান্‌-মেরিল্‌ 
সংশোধিত টেষ্টের এল (]॥) আর এম (1) ফর্ম, একই দল ছাত্রের উপর 
ব্যবহার করে যদি একই রকম ফল হয়, তবে অভীক্ষা্টি ভাল। যদি দুই 
অভাক্ষার ফলের মিলের পরিমাণ (co-efficient of correlation) ০*৯০র 
নীচে হয়, তবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতী সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত” 
গ্যারেট, ও টমসন্‌ এইভাবে অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের কথা 
বলেছেন। স্পীয়ারম্যান্‌ খুঁটিনাটি বহু হিসাব-সম্বলিত অন্ত পদ্ধতি নির্দেশ 
করেছেন। 

৩। বস্তনিষ্ঠ। বা নৈবর্যক্তিকভ।--921০০8%1- ব্যক্তিগত মতামত 
বা সংস্কার যাতে মাপকাঠিকে বিকৃত না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। “বস্তুনিষ্ঠ 
বলতে আমরা বুঝি পরীক্ষাটি যে পরিমাণে ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা 
অপপ্রভাবাদ্বিত।” আমেরিকার বুদ্ধির পরীক্ষা অন্থ্যায়ী দেখা যায় নিগ্োদের 
গড় বুদ্ধির পরিমাণ ( Average Intelligence Quotient) শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে 
কম। পরীক্ষকদের জাতীয় বিদ্ধেষ-বুদ্ধি যদি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত 
হয়ে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে, পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হয় নি। 

৪। ব্যবহারের মহুজতা-_1085 ০? administration and scoring 
টেষ্ট এমন হওয়া! চাই যাতে এটা পরীক্ষার কাজে সহজে ব্যবহার করা যেতে, 
পারে। নম্বর দেওয়ার ব্যাপারটা খুব বেশী গোলমেলে হ’লে সেটা অভীক্ষার 
ত্রুটি বলেই বিবেচিত হবে। | 

৫। শ্ৰেণী বিভাগের উপযুক্তত৷—Satisfactoriness of the 
norms—যে শ্রেণীর ব। বয়সের বা দলের মাপ হিসাবে অভীক্ষাটি ব্যবহার কর! 
হবে_ঠিক ঠিক তার উপযোগী হওয়া চাই। যেমন, ধরা বাক সাত বছরের 
ছেলেদের উপযুক্ত একট! টেষ্ট (to determine the Mental Age of 7 yrs. 
old children ) তৈরী করতে হবে। যদি দেখা গেল শতকরা ৭০ জনই সে 
পরীক্ষায় ফেল করছে বা শতকর! ৯০ জনই সহজে পাশ করে যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই 
বোঝ যাৰে--যে মাপটা সে বয়সের ঠিক উপযুক্ত হয় নি। এটা নিধধারণ করা 
অত্যন্ত কঠিন কাজ। অথচ এটি না হলে টেষ্ট মূল্যহীন হয়ে যাবে। সাত 
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বছর বয়সের জন্য টেষ্ট তৈরী করতে হ'লে অ-বাছাঁই কর| নানা জাতের ॥ 
রছরের অনেক ছেলে নিয়ে একটা গড় বুদ্ধির পরিমাণ ( the Median or 
Average score) স্থির করতে হবে। এরকম ৫০০ ছেলে পরীক্ষা করে 
গড় বুদ্ধির অঙ্ক ( Median Score ) স্থির করা গেল। কিন্তু আরও ৩০* 
ছেলে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় গড় বুদ্ধির অঙ্কের তফাত হচ্ছে, তাহ'লে 
বুঝতে হবে_-পরীক্ষাটা তখনও সন্তোষজনক (38613106075) নয়। এ 
রকম বারে বারে পরীক্ষা, করে যে পর্যন্ত না একটা! নির্দিষ্ট ( constant.) গড় 
বুদ্ধির অঙ্ক পাঁওয়! বার, সে পর্যন্ত অভীক্ষাটা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

একট! দলের উপযোগী টেষ্ট তৈরী করবার সময় দেখতে হবে তাঁর প্রশ্নগুলো! 
কোন একটা দলের অনুকুল না হয়। সিনেমা বা খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রশ্ন (যাতে 
শহুরে ছেলেদের আগ্রহ বেশী ) যদি একট! টেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে, তাহ'লে 
সেই টেষ্টে শহুরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান বলে প্রমা- 
ণিভ হবে; কিন্তু তাহলে টেষ্টটা একপেশে হোল, এটা উচিত (£%17) হোল 
না, এবং এর ফলট! বৈজ্ঞানিক ভাবে গৃহীত হ'তে পারে না। তাই টেষ্টগুলো 
যাতে সর্বজনগ্রহণযোগ্য (5৭৮5০ ) হয়, সে জন্যে কতটা পরিশ্রম, ধৈর্য 
এবং দৃষ্টি থাকা দরকার, তা৷ নীচে উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা! ঘাঁবে। কথাগুলো 
টারম্যান্মমেরিল্‌ সংস্করণে কি করে মান নির্দিষ্ট করা হোল, শে সম্পর্কে। “এই 
সংশোধনে (বিনের জীবিতকাঁলে তিনবার তিনি তীর স্কেল সংশোধন করেন) 
পরীক্ষকেরা প্রীকৃ-বি্থালয় বয়ন থেকে, পরিণত যৌবন বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন নানা 
প্রকারের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও সমস্ত! (1৪ 1893) সংগ্রহ করেন, যার সংখ্যা 
কয়েক সহস্র । এগুলির মধ্যে যে প্রশ্নগুলি সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা 
করা হোল, সেগুলি প্রথমতঃ ১,৫০০ ছাত্রদের উপর পরীক্ষা করা হোল। এর 
মধ্যে যে প্রশ্নগুলি সে বয়সের ছেলেদের আগ্রহ আকর্ষণ করতে অক্ষম হোল, 
সেগুলি ছাটাই করা হোল। : কাঁরণ কৌন পরীক্ষা সফল হতে গেলে, এবং বুদ্ধি 
নিতুল মাপ পেতে গেলে যাদের পরীক্ষা, কর! হবে, তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া 
, প্রয়োজন। কোন উত্তরের নম্বর দেওয়ার বেলায় যদি বিভিন্ন পরীক্ষকের নম্বর 
বিভিন্ন হোল, ত! হ’লে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির সংশোধন করা হোল। এ 
প্রশ্ন যদি এমন হোল, যে ৭ বছরের অল্প কয়টি ছাত্র মাত্র তাঁর উত্তর দিতে 
পারল, আট বছরের প্রায় অর্ধেক ছেলে তাঁর উত্তর দিতে পারল, এবং নন 
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বছরের প্রায় সব ছেলেই তার উত্তর দিতে পারল, তাহলে বোঝ! গেল প্রশ্নটি 
যাদের মানসিক বয়স ৮ বৎসর তাদের উপযোগী । ১৫০ ছাত্মদের যে সহন 
প্রশ্নগুলো দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বাছাই করে দ্বিতীয় 
পরীক্ষার জন্যে ৪০০ প্রশ্ন নেওয়। হোল । এবার ২ বছর থেকে স্তর করে ১৮ 
বছর বয়স পর্যন্ত আরে? ৩০০০ শ্বেতকার আমেরিক্যান্‌ ছাত্রদের ওপর ব্যবহার 
কর! হোল। এ ছাত্ররা যদিও আমেরিকায়ই জন্মেছে তবু এদের বংশ ও জাতি 
বিভিন্ন। সমগ্ৰ দেশের জন্য যাতে পরীক্ষান্ডলে উপযোগী হয়, সে জন্ত ভারমণ্ট 
ও ভার্জিনিয়া থেকে ক্যালিক্কনিয়া পর্যন্ত ১১টি টেষ্ট থেকে পরীক্ষার জন্ত ছাত্র 
নেওয়া হরেছিল। দেশের শ্বেতকায় অধিবাসীদের যে অনুপাত গ্রাম ও সহর 
অঞ্চলে আছে এবং বিভিন্ন জীবিকা অনুযারী দেশের অধিবাসীরা ছড়িয়ে আছে 
সেই অনুপাতেই বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন পরিবার থেকে ছাত্র নেওয়া হয়েছিল। 
এই দ্বিতীয় পরীক্ষার পরে ১২৯টি প্রশ্ন ও সমস্তাযুক্ত দুটি পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হৌল। এ পরীক্ষাগুলোর মান বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্দিষ্ট হোল এবং তা 
ই বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের মানসিক পরিণতি ( 1650141 48০ ) মাপের উপযোগী 
বিবেচিত হোল 1...এমন কি এখনও আমরা আশা করতে পাঁরি না যে পরীক্ষা- 
গুলি সম্পূর্ণ ও সাৰ্থক ৷” ১৬ 

বুদ্ধির স্তরবিভাগ-Leve!৪ ০11715101857০--আমের মধ যেমন 
জাতের প্রভেদ আছে, মানুষের বুদ্ধিও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাত আছে। আমের 
মধ্যে ল্যাত়্া আম কুলীন জাতের, কিন্তু গুটির আম নিতান্ত বঙ্দজ। তেমনি 
বনধা্ধ (1. 0.) দিযে বা মানসিক বদ (14. 4.) দিয়ে বুদ্ধির আমর! জাতি 
বিচার করি। যাঁর! খুব উচু জাতের বুদ্ধিসম্পন্, যাঁদের বুদ্ধা ১৪পুী গাছে 
অথবা যাদের মানসিক বয়স ২৪ বৎসর, তাদের আমরা বলি প্রতিভাবান্‌ 
(G০nius ); যাঁদের বুদধান্ক ১২৫-এর ওপরে, কিন্তু ১৪*-এর নীচে, তাঁদের বধ 
uperior ; যাদের বুদ্ধযঙ্ক ১০০ বা কাঁছাকাঁছিঃ তাঁরা হোল N০ 
Average । যাদের বুদ্ধাঙ্গক ৭০, তাদের নীচ জাতের বুদ্ধি, তাদের 
ক্ষীণবুদ্ধি (Morons, feeble-minded) 3 তাঁর চেয়েও যারা বুদ্ধিতে 
যাঁদের বৃদ্ধাঙ্ক ৫০, তাঁর! জড়বুদ্ধি ( Imbecile )। তার চেয়েও যারা নীচুতে, * 
একেবারেই হাঁবা, তাঁদের বলি নিবোধ (7812%)1 তাদের বুদ্ধাঙ্ক ২০, 


১৬. G, G, Thomson. Child Psychology 


tw শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের করেক পাতা 


টি বুদ্ধর স্তর বিভাগ 
বরা কাছাকাছি। এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নয়, সবজন-গৃহীতঞ লঙ্কা 
ভবে বুদ্ধির যে জাতের তফাত আছে এট! সকলেই স্বীকার করেন। উপরের 
শ্রেণী বিভাগটি উড়ওয়ার্থের মত অন্থ্যারী। টন্সন-এর শেনী-বিভাগ নীচে 
দেওয়া! হোল। এটা টারম্যানের ও মতান্থুসারী। 


বুদ্ধান্ক (1. 0. ) শ্রেণী 
১৪* এর ওপর প্রায়-প্রতিভা! বা প্রতিভা 
ed আঅতান্ত তীক্ষবুদ্ধি 
১১১২৯ তীক্ষবৃদ্ধি 
৯৮১১৯ সাধারণ ৰ! মোটানুটি বুদ্ধি 
৮৪৯ বুদ্ধির নানতা_একেবারে ক্ষীণবুদ্ধি বলা যায় না 
৭০ ৬৯ সীমান্তবর্তী বুদ্ধির নৃনতম, ক্ষীণবৃদ্ধিই বলা ধার 
এ*এর নীচে নিশ্চিতভাবে ক্ষীণবৃদ্ধি 


ক্ষীণবুদ্ধির মধ্যে ৭* থেকে ৫* যাঁদের বৃদ্ধান্ক তাদের বলে মোরোন্স, 

২৪২৫ থেকে ৫* যাদের বৃদ্ধাঙ্ক তারা হোল জড়বুদ্ধি (107901198 ) আর 
যাদের বৃদ্ধাক্ষ ২০২৫ এর নীচে, তারা একেবারেই নির্বোধ (idi০t৪)। 

. বুদ্ধ্যহ্থের অপরিবর্তনীয়তা__ Constancy of the I. 0. এই ভাত 

বিচার করে দেখ! যায় যে এ বিভেদটা পাকা, অর্থাৎ যার! জড়বুদ্ধি (mbecile) 

বা ক্ষীপবুদ্ধি( ॥০৮০৷৪) তাঁদের শত চেষ্টা করেও তীক্ষধী বা প্রতিভাবান্‌ 

ক্র! বায় ন! ( Superior ০৮ Genius “গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না" 

অবশ অনেক সময় দেখা যায় প্রতিকূল অবস্থা, যেমন অন্ুথ, ইন্জিয়ের কোন 

_ ত্রুটি, অভিভাবক বা! শিক্ষকের দুর্ব্যবহার বা সহানুভূতির অভাব বা অবস্থার 

জে খাঁপ খাইয়ে নিতে না পারা ইত্যাদি কারণে বুদ্ধির উপযুক্ত বিকাশে বাধা 

এ টে, শিক্ষকের তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার যে কোন ছেলে এ রকম কোর 

.. আকম্মিক বা অবান্তর কারণে পিছিয়ে আছে কিনা । শিক্ষকের শিক্ষার গুদে 

ছাত্রদের উন্নতি ঘটে ঠিকই, কিন্ত প্রত্যেক ছাত্রেরই একটা নিরি্ বুদ্ধির সীমা 

* আছে, তার ওপরে সে উঠতে পারে না। সেইজন্ত বৃদ্ধির পরীক্ষা বিশেষ 

দরকারী, আর বিশেষ যত্ব করে, বিভিন্ন উপায়ে, কিছু দিন বাদ ছয়ে দিয়ে 

পরীক্ষা নিয়ে ছেলেদের বৃদ্ধাঙ্ত ঠিক করতে হবে । যদি পরীক্ষাটা নির্ভরঘোগা 


বুদ্ধির পরিমাপ চে 


হর ত&রে দেখা ধায় বলের সঙ্গে সঙ্গে রুদধান্ধ মায়ার বাড়লে কহনেণ 
যোটামুটি এক্ট খাক্ে। বহু সংঘ ছেলেকে বহুবার পরীক্ষা! করে এ ফলটি 
গাঞ্জা গেছে। একটা উদাহরণ ওয়া ঘাচ্ছে। একটি মেয়ের বৃদ্ধার * 
ৰন্ৱে পাচবার মাপ! গেলস্ নীচের কণটা খেকে দেখা হাৰে ভার বুক্যান্ধের 
ধুৰ বেশী পরিবর্তন হয়নি। 


বাস্তবিক হয়ম মাৰলিক হযদ বৃদ্ধ 
প্রথম পরীক্ষা ৬ বৎসর ৮ মাস ৫ বৎসর * হাল ৮৮০ 
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বচমানে অনেক মনোবিজ্ঞানী বৃদ্ধাপ্ধের অপরিবর্ত নীরা সদ্ধে সাগর 
প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, বৃদ্ধান্ধ ্মনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশ দায়! 
প্রচাবাধি+। ছুঃগ বা উদ্বেগজনক পরিবারিক বা সামান্ধিক অবস্থা বর্তমান 
থাকলে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই বৃদ্ধাক্কের অবনতি ঘখটে। আমেরিকা এ হীালাপ্রে 
অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধান্তের জপরিবর্তনীয়ডার বিশ্বাসী কিন্তু রাণিয়াতে 
ভার বিশরীত। তারা তাই উই বুদ্ধির পরীক্ষার গুপর সামাক্স ভরুষই আরোপ 
করে থাকেন 1১৭ 

বুদ্ধির দঢুরকমের বৃদ্ধি-উচ্চতায় ও বিস্তারে_Verti০৪! ৪৪৫ 
horizontal growth in  Intellizence— ie বৃদ্ধির জাতটার 
{ Quality ) বিশেষ পরিবর্তন খটানো সম্ভব নয়, কিন্ত তার পরিহাখ 
(71115) নিশ্চয়ই বাড়ানো চলে । এই বুদ্ধির দিকটাকে স্বািফোর্ড 
বরোছেন বৃদ্ধির বিস্তার (Horizontal growth in intelligence) I ) একটি 

১৭. Burks—On the relative contributions of nature and surtare to 
Average group diflforonccs in intelligence. Proc, Nat. 088 ৪4. 1938 
24. pp. 276-232. Stoddard.—Tho Meaning of Intolligence 3 The thirtyninth 
N.S. 8. BE. Yoar Book ; Newman, H. চাও Frooman, টা. Ns and পাই, 
K.1 Twins: a study of horodity and onvizonwont; 189838 M. 7৭ 
Mactartane, J. W., and Allen, L.—Tho stability of montal Wat por- 


তত between two and 2160৩ ১৬০: 3১ Exp. Erin. 1945. 17, pp 
309.324 ; Bostrice King—Russia ৪০০৪ ৫০:৪৫৮০০) ইআছি হয! 


৫৮০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত! 


ছেলের বুদ্ধযন্ক, ধরা যাক ৯৫। শিক্ষক যত্ন করলে হয়তো তার বৃদ্ধা 
১২০ হবে না, কিন্ত তাঁর বুদ্ধির বিস্তার নিশ্চয়ই বাড়ানো যাবে। তাই বৃদধন্ 
'আপরিবর্তনীয়, এ 'আবিষ্কারে উদ্যোগী শিক্ষকের নিরাশ হওয়ার সঙ্গত কারণ 
নেই ।' শিক্ষকের চেষ্টায় ছাত্রের বুদ্ধির বিস্তার ঘটানো যাবেই। অবশ্থ টা 
. দেখা যাঁয় যে; যাঁদের বুদ্ধির জাতটা ভালো, তাদের বুদ্ধির বিস্তারের সম্ভাবনাও 
বেশী।১৮ এ সন্বন্ধটা স্যাপ্ডিকৌর্ড নীচের ছবিতে বোঝাতে চেয়েছেন 
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Vertical and horizontal growth of intelligence— 
Sandiford—Educational Psychology. p. 150. Fig. 36 
—Longmans Green & Co. 


কোন কোন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চতা” বা “বিস্তার এরকম কথা 
ব্যবহারের বিরোধী । তার| বলেন, এতে করে এ রকম একটা তুল ধারণা 
জন্মায় যে বুদ্ধ বুঝি একটা বসত। তারা বুদ্ধির বিস্তার কথার পরিবর্তে বধির 
পরিপন্ধতা৷ (maturation ) বলার পক্ষপাতী । 

বুদ্ধির উন্নতির জীমা__বয়সের সন্ধে সঙ্গে বুদ্ধির উন্নতি ( vertical 
growth ) হয়, কিন্তু সেটার একটা সীমা আছে। দেখা যায় ৫৬ বছরের oe 


১৮ Sandiford. Educational Psychology. p. 150 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৮১ 


বুদ্ধি দ্রুত বাড়তে থাকে ১৩১৪ বৎসর পর্যন্ত, তারপর অপ্দিকাংশেরই 
বৎসরের পর বুদ্ধ প্রায় বাড়েই না বা সামান্তই বাড়ে। কাজেই সাধারণতঃ 
বলা যেতে পারে মানুষের বুদ্ধির সীম! ১৬ বৎসর । ১৬ বৎসর মানসিক 
3 পরিণতিই ( ॥/০nt৪1 A9০ ) হচ্ছে সাধারণ সুস্থ-মান্ুষের ( Average ) বুদ্ধির 
৯. [শেষ সীমা। তারপর বছর গুণে বৎসর ( Chronological Age ) বেড়ে 
গ্লেলেও মানসিক পরিণতি ১৬ই থেকে যায় বা! সামানুই বাড়ে। তবে কারো 
কারে! ক্ষেত্রে বুদ্ধির উন্নতি ৩৭।৩১ বছর বয়স পর্যন্ত হয় দেখা গেছে ॥ তারপর 
আনেক দিন পৰ্যন্ত বুদ্ধি প্রায় এক অবস্থায়ই থাকে। শেষে বুড়ো বয়সে 

ভীমরতি ধরে”_ মানে বুদ্ধি তখন কমতে থাকে, আর তার বিকৃতি ঘটে। 
যাদের বুদ্ধির জাতটা ভাল তাদের পরিণতিও হয় সাধারণের চেয়ে 
 'বেশীদিন ধরে, আর যাদের বুদ্ধির জাতটা খারাপ তাদের বুদ্ধির শেষসীমায় 
পৌছে যায় অনেক আগে। তাই দেখা যায় যারা. বোকা, তার! 
_ জঙ্প বয়সেই “পেকে ওঠে।”১৯ নীচের ছবিতে জিনিষটা বোঝালো! 

ইয়েছে। 


2 4 € bd 
CHRONOLOGICAL AGE শপ 


Fig. 25, Curve of the growth of different রি 
Sandiford—Educational Psychology, p. 148, Fig. 35 
—Longmans Green & Co. 
IE — ২ লা ৮৫8 
১৯ Sandiford. Educational চাও, Dp. 148, 


‘ 
4 ৩৮ 


৫৮২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


পরিণত বয়স্কদের বুদ্ধির স্কেল্‌ নির্মাণ করা অত স্ত কঠিন। বহু চেষ্টা করে 
এখন পর্যন্ত যে স্কেল গুলি তৈরী কর! হয়েছে তাতে দেখা যায় সাধারণ মানুষের 
পরিণত বয়সের বুদ্ধির মাপ ১৬ বৎসরের নবযুবকের সমান। হয়তো এটা 
সম্পূর্ণ ঠিক নয়, হয়তো পরিণত বয়সেও বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে বাড়ে, কিন্তু তা 
মাপবার কোঁন নির্ভরযোগ্য উপায় আমাদের এখনও জানা নেই। বুদ্ধির 
পরিণতি বোঝার জন্য যে বক্ররেখাগুলি ব্যবহার করা হোল তাদের মানে এ 
নয়, যে ১৬ বৎসরের ছেলে যা জানে, বৎসরের পরিণত মানুষ তার চেয়ে 
বেশী কিছু জানে না। এ দিয়ে শুধু এই বৌঝাচ্ছে যে বৃদ্ধির যে সব ক্রিয়াকে 
বুদ্ধির প্রচলিত নান! মাপ দিয়ে আমরা বিচার করি, তাতে পরিণত বয়স্ক মানু 
আঁর যোল বছরের ছেলের সফলতা সমান। অবশ্য ১৬ বৎসর সাধারণ মানুষের 
বুদ্ধির পরিণতির শেষ সীমা হলেও, বুদ্ধির বিস্তার ও স্মসহ্বন্ধতা যে বাড়ে দে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাঁড়া, আমরা দেখব যে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এক জিনিষ 
নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সমন্বয় করবার ক্ষমতা বাড়ে। এখানে 
১৬ বছরের ছেলের চেয়ে ৪* বৎসরের পরিণত মান্থুষের উৎকর্ষ। ঘত্গুলে! 
অতীক্ষা প্রচলিত আছে সবগুলোঁতেই দেখা যায় সাধারণ মানুষের বুদ্ধির পরিণতি 
ঘটে ১৫ থেকে ১৮র মধ্যে । বিনের অভীক্ষায় পরিণতির বয়স হচ্ছে ১% 
টারম্যানের অভীক্ষায় ১৬, ব্যালার্ডের অভীক্ষায় ১৬, ওটিদ্‌ এবং মন্রো 
দুজনের অভীক্ষায়ই ১৮, ডল্‌এর অভীক্ষায় এ বয়সটা কমে ১২তে দাড়া 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্ত বিভাগের আলফা বীটা টেষ্টের ফলও প্রায় অনুর 
তাতে বয়সটা দেখা যায় ১৩'*৮। হয়তো ভবিষ্যতে আরো সুক্মতর 
পরিমাপের উপায় আবিষ্কৃত হ'লে দেখা যাবে সাধারণ লোকেরও বুদ্ধি 
বৎসরের পর খুব ধীরে ধীরে ২৩।২৪ পর্যন্ত বাড়তে থাঁকে। এটা অবঙ্ঠ 
অনুমান । 
বুদ্ধি কেমন করে ছড়িয়ে আছ্ে—Distribution of Intelligence 

= আগেই বলা হয়েছে, বুদ্ধি! এমন জিনিষ নয়, যে একজনের একবারেই নেই, 
আর একঞ্জনের আঁছে। বুদ্ধিটা নানা জনের নান! মাপের । কাজেই একটা 
বৃহৎ আবাছাই কর! জনসংখ্যার বুদ্ধির মাপ করলে দেখা! যাবে, শ 

জনের বুদ্ধি হচ্ছে মাঝারি, অর্থাৎ তাদের বাক ৯০ থেকে ১১০র মধ্যে । | 
সংখ্যা ক্রমে কমে কমে একদিকে নির্বোধ বা হাবা (5101) পর র্‌ 


্‌ 
J 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৮৩ 
অন্তদিকে অত্যন্ত প্রতিভাশালী ( Superior, (90105 ) পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। 
এই ছড়িয়ে থাকার ক্রমটা রস্-এর মতে নিম্নলিখিত বূপ--২* 


বদ্ধঙ্ক (1. 0.) তাৎপর্য লোকসংখ্যার শতকরা হার 
১৪৩ এবং তার ওপর অতি তীক্ষ বুদ্ধি ঙ 
১৩১--১৪২ তীক্ষ বুদ্ধি ২ 
১১৯_-১৩০ উজ্জল ১৪ 
১*৭--১১৮ সাধারণের চেয়ে উধ্বে ২১ 
৯8-১০৬ সাধারণ hh 
৮২--৯৩ সাধারণের নীচে ২১ 
৮১ বুদ্ধির ন্যনতা ১৬ 
৫৮৬৯ সীমান্তবতী বুদ্ধির নানতা ২২ 
€৭-_এবং নীচে ক্ষীণ বুদ্ধি ই 


বুদ্ধি ও পেশা —Intelligence and Occupation—সব কাজের 
বস্থই একটা ন্যুনতম পরিমাণ বুদ্ধি চাই । কিন্তু কোন কোন কাজে বুদ্ধি অন্ 
কাজের তুলনায় বেশী দরকার মোটামুটি দেখা যায় খুব বুদ্ধিমান লোকের! হন 
ডাক্তার, এন্‌জিনীয়ার, বৃহৎ ব্যবসায়ী, কেমিষ্ট, শিক্ষক ইত্যাদি। যারা শিক্ষিত 
কারিগর তারাও বুদ্ধিমান; কিন্তু উপরের শ্রেণীর তুলনায় 'মতটা নন। যারা 
দিনমজুর তাদের বুদ্ধের জাতটা সবের তুলনায় খাটে! ৷ উডওয়ার্থ বলছেন, 
“গড় তুলনা করলে এটা নিশ্চিত দেখা যায ফে, বুদ্ধির পরীক্ষায় সবচেয়ে উচু 
স্থান অধিকার করেন স্বাধীন ব্যবসায়ীরা । হিসাবরক্ষক এবং কেরাণীরাও বেশ 
উচু স্থান পান, কলকজার কারিগররাও বেশ বুদ্ধির পরিচয় দেন, সবচেয়ে নীচুতে 
থাকেন অশিক্ষিত শরমজীবীর!”।২১ অবিশ্তি এটা দ্বারা এ কথা বোঝাচ্ছে না যে 
প্রত্যেক এন্জিনীয়ার, প্রত্যেক কল-কারথানার মিন্ত্রীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। 
এটা হচ্ছে গড়পড়তা হিসাবের কথা । একথা, লক্ষ্য করবার বিষয় যে স্বাধীন 
ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরাঁও মোটামুটিভাবে মুটে-মজুরদের সন্তানদের চেয়ে 
বেণী বুদ্ধমান। নীচের তালিকা থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তালিকাটা 


১ 


২+ Ross. Basic Psychology 


২১ Woodworth and Marquis. Psychology 


৫৮৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


তৈরী করেছেন টারম্যান্‌ ও মেরিল্‌ আমেরিকার জনসংখ্যা অুসন্ধান 


পিতার জীবিকা অনুযায়ী শিশুদের গড় বুদ্ধির হার 

পিতার জীবিকা শিশুর গড় বুদ্ধির হার; 
১। স্বাধীন ব্যবসায়ী ১১৬ 
২। অর্ধন্বাধীন ব্যবসায়ী ও পরিচালক ১১১ 
৩ কেরাণী, নিপুণ কারিগর, খুচরা ব্যবসায়ী ১৭৭ 
৪। গ্রাম্য সম্পন্ন গৃহস্থ, কৃষক ইত্যাদি at 
৫। অর্ধশিক্ষিত কারিগর, ছোট অফিসের কেরাণী, 
.... ছোট দোকানদার ইত্যাদি ১০৪ 
৬.। সামান্ শিক্ষিত শ্রমিক ৯৯ 
৯. সহর ও গ্রামের দিন মজুর ৯৬ 


এর কতটা বংশপরম্পরাঁর ( ॥e৮edit) ) ফল, কতটা পারিপাশ্বিক 
(environment ) ফল, সেটা গবেষণার বিষয় । এ বিষয়ে কোন 
নেই, এ ছুটে! শক্তিই এখানে কাজ কচ্ছে। 
জহর ও গ্রামে বুদ্ধির তারতম্য—Urban ard Rural 
£০০০০-_সাধারণত দেখ যায়, শহুরে ছেলেরা গ্রামের ছেলেদের তুলনায় বে 
বুদ্ধিমান্‌। ৷ মোটামুটি তাদের বুদ্ধঙ্ক কিছুটা বেশী। শহরের ছেলেদের 
বুদধান্ক হচ্ছে ১০০ বা তার কিছু ওপরে, গ্রামের ছেলেদের গড় হচ্ছে ৯* 
৯৫ | তবে গ্রামে যেখানে, স্ুশিক্ষাঁর ব্যবস্থা আছে, সেখানের ছেলের! 
ছেলের তুলনায় বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যায় না। 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধির তারভম্য—Intelligence in diff 
75985-আমেরিকায় এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা 
মোটামুটিভাবে সব দেশের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি সমান,_ তবুও যেন কিছু 
বিশেষ আছে। নীচে পরীক্ষার ফল দেওয়া হল__ 
. শ্বেত আমেরিকান্‌ পিতার সন্তান-_ 
চীন ও জাপানী পিতামাতার সন্তান 
রেড ইণ্ডিয়ানদের সন্তান 
নিগ্রো পিতামাতার সন্তান 
আবার দেখা যায় যুরোপ থেকে যারা আমেরিকা এসেছে-_তাদের !' 
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দেশের মধোও কিঞ্চিৎ তফাত রয়েছে__জার্সান ও ইহুদী ছেলেমেয়ের! ক্রান্গ ও 
ইটালী দেশ থেকে আগত ছেলেমেয়েদের তুলনায় বেশী বুদ্ধিমান। এ সমস 
পরাক্ষা আমাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আরো অনেক 
পরীক্ষা না করে মত স্থির কর! ঠিক হবে না। ছিটলার-এর জার্মানীতে প্টারা 
এই মত প্রচার করেছিলেন যে, জার্মান জাত পৃথিবীর সবশ্রেঠ জাত 
(50180971809 )। প্রত্যেক জাতের মধ্যেই অঙ্লবিস্তর এ রকম ধারণা 
রয়েছে। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এ বিশ্বাসটা বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। “এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে গেলে বিশেষ 
দ্ৃ রাখতে হবে যাতে বুদ্ধির পরীক্ষাগুলো| কোন এক দলের পক্ষে অনুকূল না হয়! 


বুদ্ধিৰ মাপেৱ প্ৰায়াজনীয়ত৷ 

১। মানসিক শক্তির ন্যুনতা বা বিকৃতি নির্ণয_Diagnosis of 
mental deficiency—মানলিক বিকৃতি যাদের আছে, অধিকাংশ সময় 
তাদের বৃদ্ধান্ধে তা ধরা পড়ে। সাধারণ লোকের চেয়ে তাদের বৃদ্ধা্ক অনেকটা 
কম দেখা যায়। তাছাড়া বুদ্ধির মাপের মধ্যে মোট বুদ্ধির পরিমাণ মাপহারি 
যেমন বাবস্থ। আছে, তেমনি আছে নানা রকম কাজে দক্ষতা মাপবার উপার। 
কাছেই যাদের মানসিক বিকৃতি আছে তাঁদের কোন্‌ কোন্‌ দিকে বিশেষ 
অক্ষমতা আছে, সেটাও বোঝা যাঁয়। তাঁর চিকিৎসার জন্তু এট! জান! 
সবই দরকীর। 

২। ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ_—The Grading of 70115- বুদ্ধি 
অহ্যাযী ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ করা ভাঁলো। আমেরিকা ও অস্কার 
দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম স্থলে ভণ্তি হওয়ার পরই তাদের বুদ্ধির 
নেওয়া হয় এবং বুদ্ধির পরিমাপ অনুযারী মোটামুটি তিন দলে_ভাল” মন্দ, 
মাঝারি ( bright, mediam and 4811) এই ভাঁবে ভাগ করা হর। এই 
মাপ অহুদারেই তাদের পড়া বা কাঁজ নির্ধারণ করা হয়। তাঁতে অনেক 
অপচয় ও অসুবিধা দূর কর! সম্ভব হয়। ক্লাসে কাজও অনেক ভাল হয়। এক 
একটা দল একরকম বুদ্ধিমান্‌ (বা বুদ্ধিহীন ) ছেলে বা মেয়ে নিয়ে তৈরী করা 
ধেমন উচিত, তেমনি তাদের বয়সও একরকম হলে ভালো হয়। আমাদের দেশে 
স্থলগুলিতে কোন রকম বাছাই করা হয় না। নানা বরসের নানা রকম 


৫৮৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের জন্য একই পড়া, কাজ বা পরীক্ষার ব্যবস্থা । এতে 
ক্লাসের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয় কারণ এট! খুব সত্য কথা যে “একটা শ্রেণীর সব 
চেয়ে নিকৃষ্ট যে ছেলে, সে যতটুকু অগ্রসর হয়, শ্রেণীটি সমগ্রভাবে ততটুকুই 
অগ্রসর হয়। বুদ্ধিমান্‌ ছেলেদেরই এতে ক্ষতি হয় বেশী। তারা আলমে ও 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। বোকা ছেলেদের সঙ্গে থেকে চালাক ছেলেরা পিছিয়ে 
পড়ে এবং তার! মন্থর ও অলসভাবে কাজ করবার অভ্যাস গঠন করে” এতে 
বোকা ছেলেদেরও ক্ষতি হয়। সর্বদা ভালো ছেলেদের তুলনায় নিজেদের 
অক্ষমতা৷ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলে অনেক সময় তারা হিংসুক ও তিক্ত 
যনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । 

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্থালয় ও ট্রেনিং কলেজগুলিতে ভর্তি করবার 
আগে বেশ কড়াকড়ি ভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর ফল 
মোটামুটিভাবে ভালোই হয়। কখনো কখনো কোন কোন স্থূল বা অভিভাবক 
তাদের ছাত্রদের কতগুলি বাছাই-কর! প্রশ্ন ভালো করে মুখস্থ করিয়ে 
তাদের এমব কঠিন পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ করে দেন। কিন্তু অনেক সময়ই 
দেখা! যায়, ভবিষ্যতে গিয়ে এর! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষে অগৌরব ও নিজেদের 
কাছেও বোঝ! হয়ে দীড়ায়। ম্যাক্রে তার.'ট্যালেন্টস্‌ এযাণড টেম্পারামেটদ্‌ 
বইয়ে এ সম্বন্ধে কতগুলি চিত্তাকর্ষক উদ্রাহ্রণ সংগ্রহ করেছেন। 

৩। শিশু পরিচালনা-_010 ৪:41025০-__শিশুকে পরিচালনা 
করতে গেলে তার বুদ্ধির মাপট| জানা ভালো । অনেক সময় দেখা যার 
বুদ্ধির স্বল্পতা! অগ্যায় ব্যবহারের মূল কাঁরণ। কিন্তু সব সময় সেটা সত্য না হতে 
পারে। তার পরিবেশের প্রতিকূলতা! বা মানসিক কোন সংঘাত এ জঙ্তে দায়ী 
হতে পারে। সেটার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, তা হলেই শিশুকে সংশোধন 
করা সম্ভব । যে ছেলে বুদ্ধিমান্‌ তাকে সংশোধন করবার সম্ভাবনা বেশী। বাট 
বলছেন, “বুদ্ধির অভাবই তার দোষ.ক্রটির প্রধান কারণ হতে পারে এবং বুদ্ধি 
থাকাট। তাকে সংশোধন করবার একমাত্র আশা” ২২ যারা অসাধারণ বুদ্ধিমান! 
কখনো কখনো তাদের অ-সাধারণত্বই তাদের বিভ্রান্ত করে। তারা অতিমাত্রা 
অভিমানী বা আত্ম সচেতন হওয়ার ফলে বেশী আঘাত পায় এবং কখনো খর 
নিজেদের গুরুতর ক্ষতির কাঁরণ হয়। যাই হোক্‌, সব ক্ষেত্রেই মূল কারণটি 
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জানা থাকলে ক্রটিসংশে!ধনের সম্ভাবনা থাকে, এবং বুদ্ধির মাপ এ ব্যাপারে 
আমাদের সাহায্য করতে পারে। 

৪। ভবিষ্যতে জীবিকা নির্বাচনে সহায়তা—Yocational guid- 
lance and selection—ে কোন্‌ কাজের যোগ্য তা জানা! এবং সে অন্যায়ী 
বাছাই করা যে দরকার, এটা আমরা সবাই বুঝি ‘জুতে| সেলাই থেকে 
চণ্ডীপাঠ’ পর্যন্ত সব কাজ একই লোক দিয়ে করানো, মাঝে মাঝে অবস্থা 
গতিকে দরকার হতে পারে, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সুব্যবস্থা নয়। “যার কর্ম 
তার সাজে, অন্ত লোকে লাঠি বাজে” এ প্রবাদটা মিথ্যা নয়। সব কাজেই 
বুদ্ধি চাই, তবে সব কাজে সমান বুদ্ধিও দরকার নেই, এক জাতীয় বুদ্ধিও 
কাজে লাগে না। এই জন্তে বুদ্ধির পরীক্ষা, দক্ষতার পরীক্ষা, নান! কারিগরী 
পরীক্ষা, রুচি ও উপযোগিতা পরীক্ষা ইত্যাদি খুব মূল্যবান। বাস্তবিক পক্ষে 
এই ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদেই এই পরীক্ষাগুলিয় জন্ম হয়েছে বা উন্নতি 
হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় (এবং যুদ্ধরত অন্তান্। সর 
দেশেরই ) যুদ্ধের কাঁজে বহু লক্ষ লোক নিয়ে একটা প্রধান সমস্তা ছিল-_ 
মানুষকে কাজের জন্য বাছাই করণ আর মানুষ অনুযায়ী কাজ বাছাই করা” 
“Fitting the job to the man and fitting the man to the job". 
কাজ অনুযায়ী মানুষ নেওয়া আর মাহুষকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা! 
এ সমস্তা তো যুদ্ধকালীন মাত্র নয়,_ এটা সর্বদেশের সর্বকালের সমস্তা । যদি 
অপচয় নিবারণ করতে হয়,_সব-চেয়ে বেশী কাজ, সবচেয়ে ভালভাবে, সব" 
চেয়ে কম সময়ে পেতে হয়, তবে এ অভীক্ষাগুলির এখনও আরও প্রভূত উন্নতি 
হওয়া দরকার। 

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির সীমা ও ক্রট—Limitations and defects 
Of the Intelligence Tests—4 মাপগুলি এখনও ভতান্ত অসম্পূর্ণ, 
সুতরাং কোন ব্যক্তির বিচার করতে হলে এগুলিকে চূড়ান্ত বলে মনে করনে 
ভুল হবে। বুদ্ধি মানুষের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের 
সম্পূর্ণ মাপ এতে পাঁওয়া যায় না।২০ আর আগেই বলা হয়েছে বুদ্ধির পরিমাপ 
করতেও একটা মাত্র পরীক্ষা একেবারেই যথেষ্ট নয়! কাজেই নানা রকমের 
অভীক্ষা ব্যবহার করে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ক্ষমতা মাপতে হবে। এ ১9714 


২৩ Thompson—Child Psychology. 


Lo) 


৫৮৮ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


দেশে ঠিক এক রকম হতে পারে না, এবং এগুলি নিভু নয়, এ কথা মনে রাখা 
দরকাঁর। পরিবেশের প্রভাব সকলের ওপর সমান নয় এবং পরিবেশকে সম্পূর্ণ 
করে মাপবার উপায় যে পর্যন্ত না হবে, ততদিন এই বুদ্ধির মাপগুলিও অদল্পূর্ণ ই 
থেকে যাঁবে। 

বুদ্ধাঙ্ক অনুযায়ী ছাত্রদের দলে ভাগ করার রীতি যে অন্রান্ত নয়, বত'গানে 
শাঁনা গবেষণার ফল এ সাক্ষ্য দিচ্ছে। বুদ্ধাঙ্ক ছাঁত্রদের মানসিক ক্ষমতা ও 
সম্ভাবনার একটা স্থূল মাপকাঠি মাত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ 
ছারা বুদ্ধাঙ্চ যথেষ্ট প্রভাবাম্বিত। ছুটি ছাত্রের বৃদ্ধঙ্ক সমান বলে, তাঁদের 
মানসিক সামর্থ্য সমান, অথবা মানসিক পরিণতি (708$018600) সমান, 
একথা মনে করে তাঁদের একই দলে ফেলা সব সময় উচিত নয়। উপযুক্ত 
আগ্রহ স্থষ্টি (709%81100 ) করলে অনেক সময় বৃদ্ধান্কের আশ্চর্য পরিবর্তন 
ঘটে। তাই শিক্ষার উন্নতি করতে হলে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার 
উন্নয়ন ও ছাত্রের আগ্রহের মূল উৎসের অনুসন্ধান ও তাঁকে কাজে লাগানো! 
দরকার। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মূল্য ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্ট। এর 
(কোন মাপ শুধু বুদক্কের দ্বার! পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ছাত্রের পরিণতির 
প্রকৃতি ও ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন রকমের, তাই একই বুদধাস্কের ছেলেদের একই কাজ 


- দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন। একই বিষয় তাঁদের 


শিক্ষণীয় হলেও প্রত্যেকের প্রকৃতি ও পরিণতির গতি অনুসারে বিষয়ের বিভিন্ন 
দিকে বেশীবা কম জোর দিতে হবে। ২৪ ' ছাত্রের বিষয়টি অধিগত করবে 
শিক্ষকের এটাই দৃষ্টি হবে না, তাঁর দৃষ্টি হওয়া উচিত প্রত্যেক ছাত্র তার 
পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী যথাসাধ্য করবার আগ্রহ যাতে পায়, তা সৃষ্টি করা। 
“প্রচলিত স্কুলের শিক্ষার ব্যাপারে এই কথাটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যতই 
কড়াকড়ি সেখানের ব্যবস্থা করা হোক্‌ না কেন, প্রত্যেক ছাত্রই স্থায়ীভাবে 
যা শেখে, তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী । যদি একই বিষয়, 
একই ভাবে, এক শ্রেণীর সব ছাত্রদের শিখতে হবে, এ আদর্শ ছেড়ে দিয়ে, অন্ত 
আদর্শ গ্রহণ করা যায়, যে প্রত্যেক ছাত্রকে তাঁর নিজস্ব পরিণতির ছন্দ অনুযায়ী 
অগ্রসর হ'তে আগ্ৰহান্বিত করতে হবে, তাহলে, আশ্চর্য মনে হলেও, এটা 
দেখা যায় যে এতে প্রত্যেক ছাত্রকে আলাদা আলাদা একই জিনিষ শিখিয়ে 


২৪ 0. V. 80111201018 growth and development p. 141-42 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৮৯ 


দিতে শিক্ষকের যে পরিশ্রম হয় তাঁর চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম প্রয়োজন 
হবে ।১ ২৫ 

বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রস্তা—Knowledge, : Intelligence, Wisdom—(য 
ছেলে জানে হাইড্রোজেন্‌ ও অক্সিজেন্‌ ২ £ ১ এই অনুপাঁতে মেশীলে জল হয়, 
সে ছেলের, এ বিষয়টিতে অন্ততঃ বি্বা আছে। বিছ্যা হচ্ছে নানা বিষয় সম্বন্ধে 
নির্ভুল জ্ঞান। যে ছেলে বিদ্বান্, দে অনেক সময়ই বুদ্ধিমানও বটে। কিন্ত 
বিগ! থাকলেও বুদ্ধি না থাকতে পারে। বিদ্ধ! হচ্ছে জ্ঞান আহরণ, আর 
বুদ্ধি হচ্ছে আঁহত জ্ঞানকে কাঁজে লাঁগাবার মানসিক ক্ষমতা। ব্যালার্ড তাই 
বুদ্ধিকে বলেছেন “অভিজ্ঞতাকে কাঁজে লাঁগাঁবার মত মনের সাধারণ ক্ষমতা” । ২৬ 
একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলেছেন “বিদ্যার কিছু ভিত্তি ন! থাকলে জ্ঞানী বা 
বুদ্ধিমান হওয়া যাস না, কিন্তু তুমি হয়তো সহজেই বিদ্যা আহরণ করতে গার, 
তথাপি জ্ঞান বুদ্ধি তোমার কিছু না থাকতে পারে। একজন বিদ্ধান্‌ রাজাকে 
বঙগ হোত “খৃষ্টান দেশের সবচেয়ে বড় বিছান্‌ ূর্থ--0৩ wisest fool of 
Christendom” । রদ বলছেন, “এতে বোঝা যাবে ঘটনা বা দ্রব্য সম্বন্ধে 
জানা, আর সে জানাকে ব্যবহার করবার ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য প্রচলিত, 
তা আমরা মেনে নিচ্ছি। অনেক অনেক গল্পে আমরা দেখতে পাই চালাক 
চতুর একটি লোঁক তাঁর সামান্য বিগ্কাকেও কাজে লাগিয়ে বেশ সফলতা লাভ 
কচ্ছে, আবার তার উল্টো এমন প্রকাণ্ড বিদ্বান্ও আছেন, ঘিনি তার বিদ্ধার 
ভারেই এমন বিব্রত যে, জীবনের সাধারণ সমস্তাগুলিও তিনি সমাধানে 
অসমর্থ” ২৭ কিন্তু বুদ্ধিকে আমরা ভাল কাজেও লাঁগাঁতে পারি, আবার 
ভয়ানক খারাপ কাঁজেও লাগাতে পারি। যার বুদ্ধি তার বিভিন্ন শক্তিকে 
সুসমঞ্জস ভাবে সংহত করে, এবং কল্যাণপ্রস্থ উদ্দেস্তে নিয়োজিত করে, তাঁকে 
বলি প্রজ্ঞাবান্‌। শুধু জ্ঞান সঞ্চয়, শুধু জ্ঞান আহরণ, শুধু বুদ্ধির কদরৎ 
দিয়ে মন্্য্যত্ব বা ব্যক্তিত্ব কৃষ্টি হয় না বিনি সমস্ত জান ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত 
করেন পরিপূর্ণ সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে, তিনিই লাঁভ করেছেন সুসম 
সুপরিণত ব্যক্তিত্ব। তাঁকেই গীতাঁয় বলা! হয়েছে স্থিতধীঃ | ** 


২৫ C.V Millard _Ohild growth and development p. 142 
২৬ Ballard—Meontal Tests 
২৭ Ross—Basic Psychology 


২৮ শ্রমদ্তাখদগীত|-দ্বি চীয় অধ্যায় 


৫৯০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রজ্ঞালাভ। একজন প্রাচীন ইংরেজ লেখক 
লিখেছেন, “জ্ঞানই হচ্ছে প্রধান জিনিষ ; সুতরাং সত্যজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হও 
এবং সমস্ত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে লাভ কর প্রজ্ঞ/”__ড1151077 is the principal 
thing ; therefore get wisdom, and with all thy getting get 
understanding.” 

আমর! বলেছি ১৬ বৎসরের পর বুদ্ধি আর বাড়ে না। কাজেই পঞ্চাশ 
বৎসরের প্রোঁচ আর ১৬ বৎসরের তরুণ যুবকের বুদ্ধির মান সমান। কিন্ত 
প্রজ্ঞার দিক দিয়ে প্রৌঢ় যুবকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কোন কোন মনীষী ব্যক্তি 
বতমান শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে এই অভিযোগ করে থাকেন যে, এ শুধু বুদ্ধির 
চার প্রতিই মনোযোগী, কিন্তু প্রাজ্ঞতার প্রতি উদাসীন । 

তীক্ষুধী ও প্রতিভাবান ছাঁত্র_-01160 Children 

যাদের বুদধাঙ্ক ১৪৭ বা তারও বেশী স্বভাবতই তার! সংখ্যায় মুষ্টমেয়। 
যারা ক্ষীণ বা নির্বোধ তাদের শিক্ষারও যেমন সমন্তা আছে, যারা তীক্বী 
ও প্রতিভাবান্‌ তাঁদের শিক্ষার৪ তেমনি সমস্থা আছে। তাঁরা অদাঁধারণ 
বলেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণের থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন। 
ট্যারম্যান্‌ ১.০০ এমন তীক্ষবী ছেলেদের স্কুলের বয়স থেকে সরু করে যৌবন 
পর্যন্ত নানা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি নানা গুণ ও কৃতিত্ব সম্পর্কে 
দীর্ঘকাল ( ১৯২১-৪৬ ) অনপন্ধান করে কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছেন। 
(১) এসব ছেলেরা গড়ে সাধারণ ছেলেদের তুলনায় দৈহিক দিক দিয়েও 
₹উৎক্ষ্ট। তাদের বুদ্ধির হারও জ্রততর। (২) স্কুলের পাঠ্য হ্ষিয়ে তাঁরা 
অস্ঠন্ ছাত্রদের সহজেই পিছে ফেলে যায়। এদের অধিকাংশই উচ্চ কলেজী 
শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেখানেও তাদের মানসিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট ধরা গড়ে। 
(৩) সামাজিক গুণের বিকাঁশও তাদের মধ্যে অধিকতর। তারা সাধারণত 
তাঁদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই মেশে । (6) চরিত্রের দিক দিয়েও 
তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যাঁয়। সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক হ্থৈর্য তাদের মধ্যে 
বেশী। (৫) তাদের পিতামাঁতারও সাধারণের তুলনায় বুদ্ধি, সংকল্প, অনভূতি 
নীতিজ্ঞান, শারীরিক ও সামাজিক গুণ অধিক দেখা যাঁয়। (৬) উত্তর 
জীবনেও তাদের নান! বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষাণীয়। তবে মানসিক বিকৃতি এদের 
মধ্যে সাধারণের তুলনায় কম নয়। 


বুদ্ধির পরিমাপ ৫৯১ 


হলিংওয়ার্থ (H০]lin৪w০rt৷) বুদ্ধাঙ্ক ১৮০ বা বেশী এই রকম ৩১টি ছেলের 
জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, 
এর! শিশুকালে অনেক আগে কথ! বলতে শেখে, শব্দ ও বাক্যের ওপর দখল 
এদের বেশী হয়। এর! সাধারণের চেয়ে অনেক আগে এবং অনেক রেশী 
বন্তবঞ্জিত চিন্তা ও শুদ্ধ প্রতীক (abstract ৪ymbols ) ব্যবহারে পারদশী 
হয়। এর! কিন্তু খুব ভাল মিশুক হয় না। হলিংওয়ার্থ এর মতে এরা অনেক 
সময়ই সমাজের সঙ্গে ভাল মানিয়ে চলতে পারে না এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী 
হয়না। তার মতে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান সামাজিক অবস্থার যাদের 
ুদধাঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫, তাঁদেরই সুস্থ ও সু-সমঞ্জদ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা 
আছে। এর চেয়ে যাঁরা বেশী বুদ্ধিমান সংসার ও সমাজে তাঁদের সুখী 
হওয়ার নস্ভাবনা কম। 

ট্যারম্যান্‌ ও হলিংওয়ার্থ দুজনেই তীক্ষবীদের জন্যে পৃথক উন্নততর শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ।২৯ 

বুদ্ধযঙ্ক বংশগতি-নিভ'র ন! পরিবেশ-নিভ'র ? বৃদ্ধা কতটা বংশগতি- 
নিভর, আর কতটাই বা গরিবেশ-নির্ভর, এটা অঙ্ক কষে’ নিভু'ল ভাবে বলে 
দেওয়। যায় না। তবে নিঃসন্দেহেই বলা যায় এই দুইয়েরই প্রভাব আছে। 
সব ছেলে ‘(এমন কি, দুই যমজ ভাই বৌনও ) ঠিক সমান বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় 
না। এর অনেকটাই বংশগতির উপর নির্ভর করে এতে সন্দেহ নেই। কিন্ত 
এটাও সত্য যে, অনুকুল ব প্রতিকূল পরিবেশে বুদধান্ক বৃদ্ধি বা হ্রাস পার । কিন্ত 
বুদ্ধির নিকৃষ্ট মূলধন নিয়ে যে জন্মেছে (যার বুদ্ধযঙ্ক, ধরা যাক ৪৫ ), তাঁকে শত 
চেষ্টা করেও, শত অনুকুল পরিবেশ বা শিক্ষা! সত্তেও প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিতে 
(বু্ক্ক ১৪* বা তার উবে) পরিবর্তিত করতে পারা যাবে না! কিন্তু দেখতে 
হবে বুদ্ধস্ক নির্ধারণের অভীক্ষা যেন নির্ভরযোগ্য হয়। অনেক সময় নানা 
মানসিক কারণে, ব্যক্তি অভীক্ষা গ্রহণের সময় ঠিক তার পূর্ণণক্তির প্রকৃত পরিচয় 
দিতে পারে না। রোগ ভোগ দ্বারাও কোন ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক হাঁস পেতে পারে। 
হয়তো বৃদ্ধস্ক নির্ধারণের সেই বিশেষ অভীক্ষাটি ব্যক্তির পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। 
হয়তো অন্যভাবে অভীক্ষার ব্যবস্থা! হলে সে তাঁর শক্তি ওসম্তাবনার অনেক ভালো 
পরিচয় দিতে পারতো । উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে অনেক সমর বুদ্ধর '্ফুরণ হয়। 


২৯ Garrison —The psychology of exceptional children. 


৫৯২ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পিতামাতা শিক্ষকের উৎসাহ এবং সাফল্যের গৌরবেও অনেক সময় ব্যক্তির সুপ্ত- 
ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে। তাই দেখি, শিক্ষকেরা যে ডাঁরুইন্‌কে নিতান্ত নীচু স্তরের 
বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র বলেই অবহেলা করেছিলেন, পরবর্তী কালে তিনিই বিশ্ব-বিখ্যাত 
গণ্ডিত বলে সন্মানিত হরেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধাঙ্ক পরিমাপের 
অভীক্ষাগ্ুলি এখনও সম্পূর্ণ নিতুল ও বিশ্বাসযোগ্য মাপকাঠি নয়। বৃদ্ধা 
নির্ধারণে কোন অভীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতার একটি মাঁপকাঠি হচ্ছে যে কিছু 
দীর্ঘদিন যাবৎ (তিন বৎসর ), কয়েক মাস পর পর পরীক্ষ'র পর, কোন 
ব্যক্তির বুদ্ধান্কের পরিবর্তন, উপরে দশ অঙ্ক অথবা নীচে দশ অঙ্কের বেনী হবে না। 
যে শিশুর বৃদধাঙ্ক নয় বৎসর বয়সে পাওয়া গেল ১২৫, ছয় মাস অন্তর তা সাধারণতঃ 
উধ্বে ১৩৫ ও নিয়ে ১১৫র মধ্যেই থাঁকে। কিন্ত বৃদ্যঙ্কের এই আপেক্ষিক 
অপরিবর্তনীয়তা আপেক্ষিক এবং যোটামুটি ভাবেই সত্য। ৩, 

বুদ্ধ) সম্বন্ধে দু'টি চরম মতই ভ্রান্ত $ বুদধা্ক সন্ধে ছুটি চরম মত 
আছে। প্রথম মত বলে যে বুদ্ধি বংশগত ও জন্মগত ৷ বুদ্ধিমান্‌ পিতামাতার ঘরেই 
বুদ্ধিযান্‌ সন্তান জন্মে এবং শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলির সন্তানদের বুদ্ধর শ্রেষ্ঠতা 
লক্ষ্যণীয় । পরিবেশ বা শিক্ষাদ্বার! স্বভাবত বুদ্ধির ত্রাঁস-বৃদ্ধি সাঁমান্ই হয়ে থাঁকে। 
সাধারণত ইংরেজ, জার্মান ইত্যাদি রক্ষণশীল জাতের! বুদ্ধির বংশগতি-নির্ভরতায় 
অধিকতর বিশ্বাসী । 

বিপরীত মত হচ্ছে, বুদ্ধির স্রাস-বৃদ্ধি পরিবেশ ও শিক্ষা-নির্ভর। উপযুক্ত 
যোগ, উৎসাহ ও নুপরিচালনা পেলে নিতান্ত নির্বোধ ছেলেও বুদ্ধিমান হয়। 
বিনেদী” শ্রেষ্ঠ বংশে বুদ্ধমান্‌ ছেলে মেয়ে যে বেশী দেখা যায় তার কারণ, তাঁরা 
শিক্ষা, নুগরিচালনা, অনুকুল পরিবেশ ও অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ সুযোগ সুবিধা 
পেয়ে থাকে। সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার দূর করতে পারলে দেখা 
যাবে সমাজে বর্তমানে যে বিভিন্ন স্তর আছে, তাদের সবথাঁন থেকেই বুদ্ধিমান 
ছেলে মেয়ে সৃষ্টি হচ্ছে। রাশির ইত্যাদি সাম্যবাদী ও গ্রগতিপন্থী দেশগুলি 
এই চরম মতের পোষক । 

কিন্তু এই ছুই চরম মতই ভ্রান্ত। বংশগতির প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার নী 
মনীভব। মানুষে মাহুষে জন্মগত বুদ্ধির প্রভেদ আঁছেই। “বনেদী”, "ষ্ঠ 
পরিবারের সব ছেলেমেয়েই কিছু রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন বা কার্ণেগী হয় না।, 

ETO 


৩০. Gates, Jersila and others—Educational Psychology 


বুদ্ধির পরিমাঁপ ৫৯৩ 


আবার শ্রেষ্ট শিক্ষার সুযোগ পাওয়া সত্বেও সব ছেলে তীক্ষ বুদ্ধিমান হয় না। 
আবার সাধারণ মানুষের ঘরেও বিগ্যানাগর, গান্ধীজী লেনিনের মত তীক্ষ মনীষার 
জন্ম হয়। বুদ্ধির মূলধন স্বভাব-জাত। এবং ঠাকুর পরিবার, উপেন্দ্রকিশোর 
রায়ের পরিবার ইংল্যাণ্ডের গ্যাল টন ওয়েজউড, পরিবারে বহু তীক্ষদী মানুষের 
ধারা আমরা লক্ষ্য করি। কাজেই বংশের বা পরিবারের একট! ধারা’ আছে 
এটা একেবারে অস্বীকার করা অসম্ভব। বিপরীত ভাবে  জুকস্‌* এবং 
ক্যালিক্যাকৃদ্‌, এই দুইটি পরিবারের বংশানুক্রমে নিকৃষ্ট বুদ্ধির ধারা সম্পূর্ণ 
আকস্মিক নয়। তা ছাড়া দেখা যাঁয় অন্গকুল পরিবেশ স্থপ্রি এবং সুশিক্ষার 
ব্যবস্থা দ্বার কিছুটা উন্নতি হলেও নিতান্ত নির্বোধেরা কখনও তীক্ষ প্রতিভাসম্পন্ন 
ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয় না 1৩১ 


৩১ একেবারে সম্প্রতি নিয্নজাতীয়প্রাণীদের উপর পরীপ্গা করে দেখা, গেছে। &টামিক্‌ এসিড. 
নিয়মিত প্রয়োগ দ্বার! বুদ্ধির এবং সুুক্লিক এসিড. প্রয়োগ দ্বারা স্ৃতিশকির বুদ্ধি ঘটে। 

Zimmermn, Burgemeister & Tutnam—Effect of Glutamic acid on 
mental functioning in children and in Adolescents. ১১৬১ Neurol. 
Psychiat 1946, 56, 489-506 ; also, the exciting effect of Glutamic acid upon 
intelligence in children and adolescents. Amer. J. Psychial, 1947-48, 
104, 593-599. |) 


উনবিংশ অধ্যায় 
অবসাদ ও বিরক্তি__178205 & boredom 


অবসাদ - ৮৪৫2০ কোন কাঁজ দীর্ঘ সময় ধরে করলে, কতক্ষণ পর 
দেখা যাবে সে কাজে দক্ষতা বা ক্ষমতা হাঁস পেয়েছে । একে আমরা বল ক্লান্তি 
বা অবসাদ। পাঁচ মাইল একখানা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় হাটবার পর, মনে 
হয় পা দুটো আর চলতে চাইছে না। একঘণ্টা কঠিন অংকের ক্লাস চলার গর 
দেখা গেল, ছাত্রছাত্রীরা অংক কষতে আগের চেয়ে অনেক বেশী ভুল করছে। 
ক্রমাগত তিনঘণ্ট! চোখের কাজ করতে করতে শেষে মনে হয়, চোখে ঝাপসা 
দেখছি। এ সবই হচ্ছে অবসাদের উদ্াহরণ। এগুলো থেকেই বোঝা যাবে, 
অবসন্নতা পেশী সম্পর্কে (সu৪০৷]৪৷৮), ইন্দ্রিয় সম্পর্কে (3675075), অথবা মন 
সম্পর্কে (1197/91) হতে পারে। অবসাদ সাধারণভাঁবেও হতে পারে, অথবা 
বিশেষ একটা ইন্দ্রিয় বা পেশী সম্পর্কেও হতে পাঁরে। সমস্ত দেহই যেন শ্রান্ত 
বোধ হচ্ছে। এমন মনে হতে পারে; আবার শুধু চোখ দুটোই পরিশ্রান্ত এমনও 
হতে গারে। অবশ্য এ দুটোই অঙ্গাঙ্দিভাবে জড়িত। চোখ ছুটো যখন অবদল্ন, 
সমস্ত দেহেও তাঁর প্রতিক্রিয়া হয়। অবসাদ সম্পূর্ণ বা আংশিক হতে পারে। 
একেবারে কৌন পরিশ্রম করতেই দেহ-মন আর চাইছে না, এ রকমটা হতে 
গারে (অবশ্য এ রকম দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়); আর বিশেষ কোন 
একটা কাজ করতে যেন আর পারছি না, এমনও মনে হতে পারে। যেমন ধর 
সারাদিন খেটেখুটে এসে রান্নাট! করতে আঁর যেন ইচ্ছে করে না। স্তাণ্ডিফোর্ড 
অবসাদের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, “কর্মে দক্ষতার হ্রাস!” মাইকেল ওয়েন্টের সংজ্ঞা 
হচ্ছে, “পূর্বে কোঁন কাঁজ (অনেকক্ষণ বা অনেকবার ) করবার ফলে সাময়িক, 
সাধারণভাবে, অথবা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় বা পেশীর সম্পূর্ণ বা অংশতঃ কর্ম- 
ক্ষমতা হ্রাস ৷” ম্যাকড়ুগ্যাল তার “আউটলাইন্‌ অব নরম্যাল্‌ সাইকোলিজী' 
গ্রন্থে লিখছেন, “অবসাদ হচ্ছে এমন একটি কথা যা দিয়ে আমরা বোঝাই দেহ" 
যন্ত্রের ক্ষমতা বা নৈপুণ্যের হ্রাস, যা তীব্র ও বহুক্ষণব্যাপী কর্মের ফলে দেখা দের 
এবং য| কিছুক্ষণের বিশ্রাম, বিশেষ করে নিদ্রার পরে সম্পূর্ণ দুরীতৃত হয়, এবং 
দেহ্যস্ত্র তার পূর্ব কর্মদক্ষতা সম্পূর্ণ ফিরে পাঁয়।” 


অবসাদ-ও বিরক্তি eat 


বিরক্তি_B০red০।_বিরক্তির সঙ্গে অবসাদের মিল রয়েছে, স্বন্ধ ৪ 
আছে,কিন্তু ছুটি এক জিনিষ নয়। মাঁইকেল ওয়েস্ট বিরক্তিকে বলেছেন দুষ্ট 
অবদাঁদ” (18139 186৪)। বিরক্তি (Boredom) হচ্ছে কোন একট! কাজ 
করবার অনিচ্ছা, সে কাঁজের প্রতি বিভৃষণ। স্তাণ্ডিকোর্ড সংজ্ঞা দিচ্ছেন, ‘কোন 
কাজ সম্পর্কে ইচ্ছার অভাব, বা সে কাঁ্গ সমবন্ধেবিমুতা।” একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া 
ঘাক। ধর, অধ্যাপক ভাষাতন্ব পড়াচ্ছেন__ভদ্রলৌকের চেহারা রুদ্ম তেমনি 
গ্রকাশভদদীর অক্ষমতা ; বিষয়টা ও নীরস। দশ মিনিট শোনার পর ক্লাস চঞ্চল 
হয়ে উঠেছে ; মনোযোগ দিচ্ছে না। কতক্ষণ পর শুরু হল হাঁই তোলা, 
তারপর সম্পূর্ণ অমনোযোগ ; হয়তো বা কয়েকজন ঘুমিয়েই পড়ল। দশ মিনিটে 
বাস্তবিক অবসন্ন হওয়ার কাঁরণ নেই, হয়ও না তবু বিতৃষ্ণার জন্তে যে মিথ্যা 
অবদাদবোধ, একে বলি, বিরক্তি বা বোৌরডম্। অবসন্ন হলে কাজে অনিচ্ছা 
বা বিতৃষ্তা আসে এবং যে কাঁজে বিতৃষ্ণাঃ তাতে অবসাঁদ বোধ হয়, এ কথা 
মত্যি। তবু ছুটি এক জিনিস নয়। কোন একটা কাঁজে বিতৃষ্ণ থাকা সত্বেও, 
সে কাঁজ দক্ষ ও নিপুণভাবে কর! যায় । যেমন ধর, কলেজ থেকে ফিরে এসে 
চুল বাঁধা । এখানে বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু অবসাদ বা কাঁ্যক্ষমতা বা নিপুণতা 
লোপ পায় নি। আবার যে কাঁজ ভালো লাগে, যেখানে প্রাণের দরদ 
আছে, সেখানে অবসন্নতা এলেও বিতৃষ্ণা আসে না। তাই দেখি, মা 
মাসাধিক যাঁবৎ রুগণ সন্তানের দিবাঁরাত্রি সেবা, ক্লান্ত দেহ সত্ত্বেও 
প্রসন্নমনে করেন। যখন একটা ক্লাস পরিশ্রম করে! অব্সাঁদগ্রস্ত, bi: 
আর কোন কাজই সুষ্ঠ ভাঁবে করতে, সে ক্লাস সমর্থ নয়। বিষয় পরিবর্তন 
করে সেখানে কোন সুফল লাভের আশা নেই। কিন্তু অংকের ক্লাসে ছেলেরা 
বিতষ্ক হয়েছে । এখানে ঘণ্টা পড়ার পর, নতুন বিষয়ের ক্লাস তারা 
বেশ উৎসাহের সঙ্গেই: করতে পারে কাঁজেই দেখা যাচ্ছে নযা ও 
বিরক্তি এক জিনিস নয়। 

এক হিসাবে বিৃষ্ণী এবং অবসাদের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত । বিতৃষ্ণ| 
অবসাদের অনেক আগে দেখা দেয়, এবং অনেক ক্রুতবেগে বধিত হয়। 
বিতৃষ্ণার প্রথম লক্ষণ “চঞ্চলত! (সনঃসংযোগের অভাব ), তারপর বিরক্তি 
(5718010, তারপর আসে আলন্ত 0959৪) এবং বোধহীনতা 
(৮014105)। কিন্তু অবসাঁদের প্রথম অবস্থায়ই আসে বৌধহীনতা ও আলস্ত 


৫৯৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


(dullness and heaviness) বারে রাঁরে চেষ্টা করে বরং কিছুটা সতেজ 
করে তোল! যায় ইন্দ্রিয়, বা পেশী বা মনকে। 

বিতৃষ্ণর কারণ অনেক সময়ই একঘেয়েমী। যেখানে কাজ বৈচিষ্যহীন, 
যেখানে প্রাণশক্তি সহজভাবে ক্ফূর্ত হতে পারে না, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাহত হয় বা 
রুদ্ধ হয়, সেখানে কাঁজে বিতৃষ্ণ আসে । জীবনের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ছড়িয়ে 
যাওয়া, এগিয়ে যাওয়া । তাই একঘেয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, চুপ করে বসে 
শুনে, তোমাদের মতো যারা অল্পবয়স্ক, তারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠো। এখানে দেহের 
ও মনের স্বাভাবিক গতি ও ক্ফুতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এসেছে ৰিতৃষ্ণা। 
বিতৃঘণ হচ্ছে জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির বিদ্রোহ 0১.০6০56)। 

অবসাদের মূল কারণ-__05845০5 0f fati৪Ue-_অবসাদের তিনটি মূল 
কারণ স্তাণ্ডিচোর্ড নির্দেশ করেছেন। 

৯। দেহের শক্তি উৎগাদনকারী উপাদীন গুলির ক্ষয়-_এ ক্ষয় বিশেষ করে 
দেখা যায়, পেশীগুলি যে তন্ত (81:68) দিয়ে তৈরী সেগুলিতে, এবং স্নায়ুগুলি 
(nerves) যে. কোষ (69119) দিয়ে তৈরি হয়, তাদের মধ্যে । কোন পেশ 
দীর্ঘকাল ধরে কাজ করলে যে তন্তু নিয়ে পেশীটি তৈরি হয় তাঁর যে য় হয়, 
তা পূরণ হয় না। সে রকম, সাুমগ্ুলী (Nervous system) যে আযু 
কোষ দিয়ে তৈরি হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁদের কোঁষপ্ুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
অস্ত দেহযন্তের মধ্যেই আশ্চর্য ব্যবস্থা আছে ক্ষরপূরণের। কিন্তু অতিরিক্ত 
বা অতি দ্রুত পরিশ্রমের ফলে ক্ষয় অতিমাত্রায় হয়ে গেলে, তা পূরণ হবার 
সমর হয় না। ফলে দৈহিক বা মানসিক অবসাদ আসে! 

২। দেহীভ্যন্তরে পেশী বা স্বাযুগুলিতে অপচয়জনিত বিষ সঞ্চয়_ 
দেহাভ্যন্তরে দেহের উপাঁদীনগুলিতে কাজের ফলে বিষ সঞ্চয় হয়। এ বিষ 
দূরীকরণ সুস্থ দেহে স্বভাবতঃই ঘটে থাকে। কিন্তু অবসাদ বোধ হয়, বিষ- 
সঞ্চয়ের ফলে । অবসাদকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির সাবধানবাণী (65798 
Warning) । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্নাযুদংযোগপুলিই অবসাদের মূল শারীরিক 
ভিত্তি। শেরিংটন (Sherrington) পরীক্ষা, করে দেখিয়েছেন যে, বিষ 
সঞ্চয়ের ক্রিয়া সাফুসংযোগেই (8)709786) সবচেয়ে বেশী। 

৩! অক্সিজেনের অভাব-_অক্সিজেনের অভাব ঘটলে, শক্তি-্টিকারী 
উপাদানগুলি বিশ্লেষিত (4909000080৭) হতে পারে না। রক্তের লোহিত 


অবসাদের মূল কারণ ৫৯৭ 


ক্ষণিকাগুলি অস্মিজেন বহন করে, এবং তাঁরা এই বিশ্লেষণের কাজ করে দেহের 
উপাদানগুলি থেকে শক্তি উৎপন্ন করে। শিরাগুলির পরিবহন কার্ধও 
অক্সিজেন ছাড়া চলে না। অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তি বা উত্তাপ কৃষ্টি 
হতে বাধা হয়। কাজেই দেহে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শক্তির মুক্তিলাভ 
(৩198০) হয় না, বিষ-সঞ্চর দূরীভূত হয় নাঃ ক্ষর়-পূরণ হয় না; ন্থৃতরাং 
অবসাদ আসে। 

অবসাদের রাসায়নিক কারণ__এ সম্বন্ধে মাইকেল ওয়েস্ট বলেছেন, 

“অবসাদে বলদাঁয়ী জটিল পদীর্থগুলির অতিরিক্ত ব্যয় ঘটে, এবং দেহে 
কতকগুলি সহজ অপরিচিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে যায়, যেগুলি বিষের স্থায় করিয়া 
করে ।” উড ওয়ার্থ ও মারকিস্‌ পেশীর অবসাদ সম্বন্ধে লিখছেন "পেশী-অবসাদের 
কিছুটা কারণ হচ্ছে, পেনীতে সঞ্চিত দাহিকা শক্তি-উৎপাদক পদার্থগুলির ব্যবহার 
স্বারা ক্ষয়, আর কিছুটা কারণ হচ্ছে পেশীক্রিয়ার কলে অপচয়জনিত বিষ-পদার্থ 
সঞ্চয়, তার মধ্যে একটি প্রধান রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে ল্যাক্টিক আআসিভ. 
অবসাদ উৎপন্ন হলে পেশী ও অস্থিসংযোগ স্থানগুলিতে কিছুটা প্রদাহ (৪০:৪- 
ness) স্থ্টি হয়; তাঁর ফলে সেই পেশীর ক্রিয়া বেদনাদায়ক হয়, এবং কাজ বন্ধ 
করে বিশ্রামের জন্যেই দেহের আগ্রহ দেখা! যায়, যদিও অবশ্য তখনও পেশী- 
গুলিতে আরো ক্রিয়ার শক্তি থাকে ।” স্তাশ্ডিকোর্ড ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীরা 
'অবসাদের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে দৈহিক ও স্নায়বিক হেতুগুলিই যথেষ্ট 
বিবেচনা করেছেন। ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতে এটা যথেষ্ট নয়। পুরস্কার (incentive) 
ও আগ্রহহ্থষ্টির (॥০i৮৭i০৷) সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে! যেখানে 
পুরস্কারের আশা আছে, যেখানে আগ্রহ সৃষ্টি সহজ হয়, সেখানে অধিক পরি- 
শমেও ক্লান্তি বা অবসাদ আসে না। অনুভূতির দিক দিয়ে যা অশান্তিকর, তা 
ক্লান্তির । যেখানে জৈবশক্তির ক্রিয়া কোন গভীর অনুভূতির ছারা বাধাগ্রস্ত, 
সেখানেই ক্লান্তির মানসিক কারণটি সৃষ্টি হয়। যেখানে বাধা যত প্রবল সেখানে 
কীস্তির পরিমাণও বেশী। এই কথাটি তিনি প্রকাশ করেছেন একটি ফর্মুলা 


অবসাদের = বাধার পরিমাণ  (Macdougall—Outline of 
পরিমাণ মুক্ত শক্তির পরিমাণ (Macdoug: 
Abnormal Psychology, P. 59-77) বর্তমান কালে সমস্ত ক্রিয়ার 


৩৯ 


Ed আক 87 উর ক ৯ ॥ ক 
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জান 0০ 51058. রা, শের নলগা সাজি 
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লট কা, গাং পাচ পা কীল করা ৪. ললজাদ৷ চিক বাটি. 
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৬৪০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


£88184০--পেশীর বা স্নায়ুর অবসাদ মাপবার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্র বা উপার 
ব্যবহার করা হয়। 

১। এম্থিসিওমিটার (Aesthesiometer)—এ যন্ত্র দিকে তকের 
স্পর্শান্ুভূতি মাপা যাঁয়। অবদাদ যত বাড়ে অনুভূতি তত কমে যায়। 

২। ডাইনামোমিটার (Dynamometer)—এ যন্ত্র দিয়ে 8710 বা 
হাঁত মুঠ করে কত জোরে ধর! যায় তা কিলোগ্রামে মাপা যায়। অবসানের 
সঙ্গে হাতের জোরও কমে । - 

৩। এরগোগ্রাক, ( Ergograph ) _এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন মস্কো 
(M০550) । এ যন্ত্রে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাত একটি টেবিলের সঙ্গে শক্ত করে 
বাধা হয়। তারপর আঙ্গুলের সঙ্গে একটি শক্ত সুতো! দিয়ে একটা! ওজন 
কপিকলের (১0115) উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এবার আঙ্গুলটা রারে 
বারে সংকুচিত আর প্রসারিত করে ওজনটাকে ওঠাঁতে-নামাতে হয়। অবঃ 
আন্গুল আগের মতে! দ্রুত আর ওজনটাকে নামাতে ওঠাতে পারে না। এ! 
দিয়ে আন্গুলের সঙ্গে সংযুক্ত পেশীর অবসাদ পরিমাপ করা যার। 

৪। টোক। দেওয়া পদ্ধতি_The tapping meth 
আদ্গুল বা পেন্সিল দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দ্রুত টোকা দিতে হয়। প্রথম 
যতটা দ্রুত টোকা দেওয়! যায়, ক্রমে আর ততটা পারা যায় না। এ দিকে ৷ 
অবসাঁদের পরিমাপ করা যায় । 


আগেই বলা হয়েছে যে, পেশী ও স্নায়ুর অবসাদ অঙ্গীদ্িভাবে জড়িত! 
কিন্তু পেশীর অবসাঁদের পরিমাণ দিয়ে মানসিক অবসাঁদ মাপবার রে 


অবসাদ ও বিরক্তি. ৬৯১ 


করা হয়েছে কিন্তু দেখ! যায় যে কলট! একেবারেই নির্ভরযোগ্য নর়। তাই মস্তো 
দেহ বা পেশীর অবসাদের মাধ্যমে স্বায়ৰিক বা মানসিক অবসাদ পরিমাপের 
বে চেষ্ট। করেছেন ম্যাক্‌্ডুগ্যাল্‌ ও থর্নডাইক্‌ তার সমালোচন! করেছেন। 
মানসিক অবসাদ মাপবার জন্তে কতগুলি উপায় চেষ্টা! করে দেখ! হয়েছে। 

অপূর্ণ অংশ পূর্ণ কর! পরীক্ষ/_The completion test—যাকে 
নিয়ে পরীক্ষ। করা হবে তাকে একটি চিত্তাকর্মক গল্প পড়তে দেওয়! হল। কিন্ত 
লেখার মধ্যে কতকগুলি কথ! বা কথার অংশ বাদ দেওয়া আছে। বলা রইল 
যে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি পূরণ করে যেতে হবে। কিছুক্ষণ পরে দেখ। 
যায় তার পড়ার গতি আগের চেয়ে শিথিল হয়ে এসেছে, শব্দ পূরণ করবার 
ক্ষমতা হাস পেয়েছে, তার তুল হচ্ছে অথব! ফ।ক গুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এর 
খেকে তার মানপিক অবদাদের মাপ করা যেতে পারে। 


Number of laters cancelled. 


অক্ষর কেটে দেওয়া বা মুছে দেওয়া পরীক্ষ—Cancellation 
test or letter erasing test—এ পরীক্ষায় বলা থাকে, একটি বইয়ের লেখা 
পড়তে পড়তে বিশেষ একটা অক্ষর দাগ দিয়ে কেটে কেটে যেতে হবে 


৬০২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


এখানেও তাঁর পড়ার গতির শৈথিল্য, ভুলের পরিমাণ, দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া 
ইত্যাদি তার মানসিক অবসাঁদের পরিমাপের উপায় | 

শেখা বা মুখস্থ কর! নিয়ে পরীক্ষ। 7) Calculation test or 
Memorisation test-—কোন একটা নির্দিষ্ট পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে 
হয় এবং কতটা! সময় লাগে তা দিয়ে মানসিক অবসাদ মাপা যেতে পারে । 

হিসাব দিয়ে পরীক্ষী_705 Calculation Test পরীক্ষায় 
কতগুলি যোগ, বিয়োগ, গুণন ইত্যাদি অংক কষতে দেওয়া হয়। যখন মন 
অবসন্ন তখন অংকগুলি কষতে অনেক সময় লাগে, অনেক বেশী ভুল হয়। 
এ দিয়ে অবপাদের পরিমাণ মাপা যায়৷ 

মানসাংক ব্যবহার করে মানসিক অবসাদ পরিমাপের পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন 
করেন থর্নডাইক্‌। তারপর কলা্িয় বিশ্ববিগ্থালয়ের টিচার্স কলেজের জাপানী 
ছাত্রী মিস্‌ আরাই (11199 Ari) মানসিক অবসাদ নির্ধারণ কি করে করা যায় 
তা নিয়ে উপরোক্ত নাঁনা পরীক্ষা করেন। তার পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, 
ব্যক্তির কাজের উৎকর্ষের যথেষ্ট হানি নাহলেও (১) অবসাদের ফলে কাঁজের গড় 
সময় আগের চেয়ে বেশী লাগছে, (২) গড় ভূলের পরিমাণ আগের তুলনায় বেনী 
হচ্ছে। এ দুটিকে তাই তিনি মানসিক অবসাদের মাপকাঠি হিনাবে গ্রহণ 
করেছেন। ল্টার্ট ও আশ (Starch and Ash) এর পরীক্ষার ফলও 
অনুরূপ । এতে দেখা যায় অনেকক্ষণ ধরে মানসিক পরিশ্রমের ফলে কাজের 
উৎকর্ষ কিছুটা হানি হয়। কিন্তু মানসিক পরিশ্রমের ফলে সম্পূর্ণ মানসিক 
অবসাদ, অর্থাৎ যেখানে মনের কাজ করবার ক্ষমতা একেবারে লোপ পেয়েছে 
বা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। 

মানসিক ক্রি! বা অবসাদ প্রকাশক বক্র রেখার (Mental work curve 
or Fatigue curve) রীতি সম্বন্ধে বলা যায় যে, প্রথমে একটা প্রস্তুতির স্তর 
থাকে, যখন কাজে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে। অবশ্য এই স্তর সবার 
বক্ররেখাঁয় না দেখা দিতে পারে। তাঁর পরে আসে সর্বাধিক কাজের অবস্থা 
(the stage of warming up) | কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কাজের 
মন্থর হয়ে আসে, অবসাদের চিহ্ন দেখা দের, ভুলের আধিক্য হয়। তবে এ 
মাঝে মাঝে চেষ্টার দরুণ হঠাৎ উদ্যম (870৮) বা কাজের উন্নতি দেখা দেয়, তবে 
সে বেশক্ষণের জন্তু নয়। অনেক সময় ক্ষণিক বিশ্রামে বা মানসিক অ 
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ফলে কাজের উন্নতি দেখা ষায়। তবে থর্নডাইকের মতে এই নিয়মগুলির 
ক্রিয়া সর্বদা অবসাঁদের বক্র রেখায় দেখা যায় না। 

বিগ্ভালয়ের কাজে শিশুদের অবসাদের পরিমাপ—Fatigue in 

5০॥০০!--স্কুলের যে কাজ তাঁতে ছেলেমেয়েরা! কি বাস্তবিকই অবগন্ন হয়? এ 
অভিযোগ অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা যায়_-্থুলগুলি “শিশুপাঁল- 
বধের কাঁরখান।। কচি কচি ছেলেমেয়েরা বইএর চাপে, পড়ার চাপে, কাজের 
চাপে হাপিয়ে ওঠে, ইত্যাদি । এ নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন পরীক্ষা আমাদের 
দেশে হয় নি। তবে ছুই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সম্ভবতঃ এ অভিযোগের পেছনে 
যতটা অন্ধ সেহ আছে ততটা বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। সম্ভবতঃ স্কুলের পড়া বা! 
কাজ ছেলেমেয়েদের যতটা অবসন্ন করে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বিরক্ত করে। 
ক্ষুধার্ত ছাত্রছাত্রী, বদ্ধগৃহ, খেলাধূলা ও আনন্দের আয়োজনের অভাব, দরিদ্র ও 
সংসার-যাতনাররিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাঁদের উৎসাহহীন শিক্ষ৷ ইত্যাদি বহু কারণেই 
স্কুলের পড়া ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে না। তারা বিরক্ত (১০:৩৫) 
বোধ করবে, ক্লান্ত বোধ করবে এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কিন্তু সম্ভবতঃ 
বাস্তবিক অবসন্ন বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আমাদের স্কুলগুলিতেও বিগ্তমান 
'নেই। থর্নডাইক্‌ এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তও করেছেন যে, স্কুলের 
সব কাজই ছাত্রছাত্রীদের অবসাদ স্বষ্টি না করেও করা যায়। এটা যে হয় না, 
তার কারণ অবসাদ নয়, বিরক্তি। 

School-work and Fatigue—স্বলের কোন কোন বিষয় বেশী অবসাদ 
আনে এ কথা কি সত্যি? ভাগনার (০8৭৩) এ নিয়ে যে পরীক্ষা! করেছেন 
তাতে মনে হয় এ কথাটা মিথ্যে নয়। অবসাদ জন্মাবার ক্ষমতা অহ্সারে 
তিনি স্কুলের বিভিন্ন বিষয়কে নিম্নপিখিতভাঁবে সাঁজিয়েছেন_ 


অংক bia ১০০ 
ল্যাটিন্‌ তি ৯১ 
গ্রীক he ৯০ 
ইতিহাস ও ভূগোল 4 ৮৫ 
ফরাসী ও জার্মান তত ই 
প্রাণী ও প্ররুতিবিজ্ঞান ee 


অংকন ও ধর্মালোচনা 5 টা 


৬০৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


দেখা যাচ্ছে ভাগনারের দেশে ধর্মালোচনা চিত্রাঙ্কনের মতোই মনোরম! 
তাঁর কারণ নিশ্চয়ই ধর্মালোচনাটা চলে গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে, উপদেশটা 
থাকে অন্তে এবং সেটা গোণ। 
অবসাদ দুরীকরণের উপায়_Remedy for fatizue—পকৃতি 
দেহের মধ্যেই ব্যবস্থা করেছে ক্ষয়পুরণের ৷ ক্ষয়পূরণ ও অবসাদ দূর করবার 
জন্যে প্রকৃতির সর্বশেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নিদ্রা। এই বিশ্রামের মধ্য দিয়ে শক্তি 
সঞ্চারী উপাদানগুলি নৃতন করে গড়ে উঠবার স্থযোগ পায় (replenishing 
the supply of energy-producing compounds), আর সুযোগ পায় 
দেহ অক্সিজেন গ্রহণ দ্বারা সঞ্চিত বিষ বিদূরণের ( elimination of waste 
Products by oxidation) | খাছ গহণও ক্ষয়পুরণের একট! প্রধান উপায়, 
বিশেষ করে শর্কর! (509915) জাতীয় খাঁন । অবসাদ দুর করতে মৃদু উত্তেজক 
পানীয় চা, কফি এবং স্বল্প ধূমপানও সাহায্য করে থাকে। সঙ্গীত অবসাদ 
দূরীকরণের সহায়ক । খোলা! জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেও শ্রান্তি 
দুর হয়। মানিসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা শান্ত করতে পাঁরলে দেহ সহজে বিশ্রান্ত 
হয়। সাময়িক মানসিক অবসাদ, যদি সেটা গুরুতর না হয়, তা হলে বিষয় 
পরিবর্তনে তা অনেক সময় প্রশমিত হয়। অনেক সময় অবসাঁদের সঙ্গে দেখা 
দেয় অমনোযোগিতা. সেটার প্রয়োজন আছে। সেটা হচ্ছে অবসাদের কুফল। 
থেকে দেহের আত্মরক্ষার একটা কৌশল । 
আগেই বলা হয়েছে, অবসাদ দূর করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ঘুম। কিন্তু 
ঠিক কতটা ঘুম কার দরকার, সেটা নির্দিষ্ট কর! শক্ত । কোন কোন ছেলে- 
মেয়ের অনেক বেশী ঘুম দরকার, অন্যদের চেয়ে। হয়তো এর কারণ তারা! 
দের তুলনায় সহজে অবসন্ হয়, হয়তো! বা তাদের ক্ষয় পূরণ, হতে বেশী সময় 
লাগে, অথবা সম্ভবতঃ ঘুমের মধ্য দিয়ে কি. করে সব চেয়ে বেশী বিশ্রাম পাওয়া 
যেতে পারে, সে অভ্যাস তাঁর! করে নি। . কাজেই ঘুমের পরিমাণ দিয়ে শক্তি 
লাভ কতটা হল তা মাপা যায় না। . 

অবসাদের কুফল Dangers of Fatigue— অবসাদ ক্ষয়ের ইর্জিত; 
এবং ক্ষয়পুরণের জন্য দেহ ও মনের আঁবেদন। কাজ করলেই দেহের ক্ষয় 
অনিবার্য, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই সে ক্ষয়পূরণ হয়ে থাকে । কিন্তু ক্ষয় যদি 
এত ত্রুত হয় যে পূরণের অবকাশ থাকে ন!--অথবা ক্ষয় যদি এত অধিক দূর 
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অগ্রসর হয়ে থাকে যে পূরণের আর উপায়ই নেই, তা হলে ভাতে বিপদ 
ঘটবেই। 

এটা অত্যন্ত সহজ কথা, অবসন্ন দেহ বা মনের কাজ, সুস্থ দেহ ও মনের 
তুলনায় নিকৃষ্ট হবেই। পরিমাণও কম হবে। ভাল কাঁজ পেতে হলে চাই 
সুস্থ উৎসাহপূর্ণ দেহ, ও সতেজ প্রফুল্ল মন । ক্লান্ত দেহ ও মনে যে কাজ করা! 
হবে তাতে ভুল-্রান্তি বেশী থাকবে । অবসাদের ফল, মনঃসংযোগের হাস । 
এ অবস্থায় স্মরণ রাখবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না হয়ে পারে৷ না। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই 
অতিরিক্ত অবসাদ যাতে. না আসে এবং অবসন্ন দেহ ও মন যাতে আঁবার 
সতেজ হয়ে উঠতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন । কারণ অবসন্ন 
দেহ বা মনে যে কাজ, তাতে কার্ষশক্তির অযথা অপব্যয় ঘটে। সেটা 
নিতান্তই লোকসান । 

দেহের নিজের মধ্যেই অবসাদ যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে বিপজ্জনক না হয়ে 
উঠে, তার ব্যবস্থা রয়েছে।  পেশীগুলো, অতিমাত্রায় অবসন্ন হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার পূর্বেই যে সায়ুশির] গুলো (॥e৮e৪) পেশীকে চালায়, তারা তাদের কাজ 
বন্ধ করে। শিরাগুলি যাতে বিপন্ন না হয় সে জন্যে স্নাযুদঃযোগগুলোর 
প্রতিরোধ ক্ষমতা (resistance) বেড়ে যায়, যাতে বিপদগ্রস্ত শিরাতে আর 
শক্তি সঞ্চালিত না হতে পাঁরে। আর তা ছাড়া শির! বা পেশী সম্পূর্ণ অবসন্ন 
ওয়ার আগেই অবসাদবোধ প্রবল হয়ে দেহকে কাজ থেকে বিরত হতে 
তাগিদ দেয়। প্রক্ৃতিতেই রয়েছে এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা! । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অবসাঁদের কুফল ও তাঁর প্রতিকার 
ছাত্রদের অবসাদ নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা হল, এবার শিক্ষকের দিকেও 
একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। অবসর শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষম বাধা, প্রকাণ্ড 
সপচয় | অবসন্ন অবস্থায় শিক্ষাদান প্রাণহীন কর্তবাপালনে পর্যবসিত হয়। 
শিক্ষকের মনোযোগের শৈথিল্য ঘটলে ক্লাশের ছাত্রদেরও শৃঙ্খলার হানি 
হ্য়। শিক্ষক খিটখিটে হয়ে বৃথা ছাত্রদের শাসন পীড়ন করেন, তাতে ছাত্র- 
শিক্ষকের সম্বন্ধে মর্যাদা ও মাধুর্য নষ্ট হয়। যে শিক্ষকের মন ক্লান্ত, নতুন 
ভান আহরণের উৎসাহ তার আসবে কোথা! থেকে? আর একই গড়া বারে 
বারে পড়ানোর বৈচিত্র্যহীন পুনরা বৃততিতে শিক্ষকের মনে বিরক্তি আদাও একটু- 
স্টার বা অস্বাভাবিক নয়। সমাজের পক্ষে এ সমস্ত! মোটেও উপেক্ষণীয় নয়». 


৬০৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


অথচ এ বিষয়ে এখনও রাষ্ট্র বা সমাজের দৃষ্টি যথেষ্ট জাগ্রত নয়। সমস্যা সমাধান 
করতে হলে শিক্ষককে নিত্য অভাব ও অনিরাপত্তাবোধের সর্বনাশ! চিন্তা থেকে 
মুক্তি দিতে হবে। তাকে বিদ্া আহরণের ও আত্মোর্নতির জন্ত যথেষ্ট সুযোগ ও 
-উৎসাহ দিতে হবে। তীর কাজের মাঝে মাঝে বিশ্রাম ও মনৌরঞ্জনের বাবস্থা 
করতে হবে, যেমন করা দরকার ছাত্রদের বেলায়। তার কাজ বাগড়া 
-বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্রা কিছুটা আনতে হবে । এ সবই বায়সাপেক্ষ। কিন্তু 
‘সমাজকে নিজের স্বার্থে ই এ সার্থক ব্যয়ে অগ্রণী হতে হবে। আমেরিকা 
"আমাদের তুলনায় কত বেশী অগ্রসর এ বিষয়ে। কিন্ত তথাপি তীরা এখনও 
“শিক্ষকের অবসাদের বিপদ সম্বন্ধে কত বেশী সচেতন--কত আলোচনা, পরীক্ষা 
এখনও এ বিষয়ে হচ্ছে। (Millard-Child Development, p- 436) 
"রাশ্যায়ও এ সুস্থ সচেতনতা অত্যন্ত স্পষ্ট । (Deanna-Levin — Education 
“in Soviet Russia) 
অবসাদের প্রয়োজনীয়তা__776 value of {ati&॥e-_ জীবনই 

কর্ম, কর্মেই দেহ ও মনের ক্ষয়। কিন্ত ক্ষয় না হলে বৃদ্ধি বা বিকাশও তো সন্ধব 
=নয়। ভাঁঙাঁর মধ্য দিয়েই চলে গড়া । দেহের কোষগুলো যখন ভেঙে যাচ্ছে, 
তাঁকে বলে, ক্যাটাবোলিজম্‌ (186901130) আর যখন গড়ে উঠছে তখন 
তাঁকে বলে, মেটাবৌলিজম্‌ (11০2১0150)1 এই ক্যাটাবোলিজদ্‌ ₹ 
“মেটাবোলিজম্‌ হাত ধরাধরি করে চলে। যখন ব্যায়াম করি তখন পেশীর 
-শক্তিসঞ্চারী তন্তু ও কোষগুলি ভেঙে যাচ্ছে, ক্ষপ্রাপ্ হচ্ছে, কিন্তু তার কেই 

পেণীটি পূর্বের চেয়ে সতেজ ও সবল হয়ে উঠছে। যতক্ষণ ক্ষয়পূরণ হতে থাকে 

অর্থাৎ ভাঙার চেয়ে গড়াই বেশী হয়, ততক্ষণই দেহ ও মনের বিকাশ ও বৃদ্ধি! 
বাল্য ও কৈশোরে তাই ক্যাটাবোলিজম্‌ ও মেটাবোলিজম্‌ দুইই করত! 
বয়সে ক্ষয় হচ্ছে, ক্ষরট! সব পূরণ হচ্ছে না॥ কাজেই আসছে জরা, 
“দুর্বলতা, শীর্ণতা, ও শক্তিহীনতা। 

মাইকেল্‌ ওক্লেন্ট-এর ভাষায় বলা যায়, সুস্থ সবল দেহের মর্ধেো অসার 

ক্ষুধা (the hunger for fatigue) রয়েছে । অবসাদের ক্ষুধা মানেই জীবনের 
বিস্তৃতি ও বিকাশের আকাঁজ্ষা । এটা হচ্ছে জীবনের মূল ধর্ম_“The be 
for fatigue is the hunger for growth and the hunger 
growth is the impulse of life itself.” 


অবসাদের প্রস্কোজনীয়তা ++) 


বোব্ডম বা বিরক্তির ও হয়তো কিছু প্রয়োজন আছে। প্রাচীনেরা বলেন 
ডুপ করে বসে ধর্মবক্তৃতা শোনা ৪ ছোটদের পক্ষে একটা সুশিক্ষ। এতে আত্ম- 
সংঘম ও আন্মশাসনের অভ্যাস তৈরি হর। হয়তো কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য 
আছে। তবে সত্য যেটুকু আছে, তার চেয়ে মিথ্যা বোধ হয় ডের বেলী। 
যেখানে বিরক্তি, সেখানে বোঝা যাচ্ছে কর্মের সহজ শ্ডতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
অবসাদকে যেমন বলা যায় বৃদ্ধির জস্তে আকাক্কা, তেমনি বিরক্তিকে বলা যেতে 
পারে কর্মের জন্ত আকাঙ্তা। স্কুলে পড়াশুনার যে ব্যবস্থা তাতে অবসাদ 
নিবারণের দিকে অনেক সমর দৃষ্টি দেওয়! হয়। কিন্তু বিরক্তি বা বোর্ডদ্‌ যাতে 


না আসে, সে দিকে আমর! খুব কমই নজর দ্বিই। ক্কুলে ছাত্রছাত্রীদের 


প্রাণশক্তির যে অপচয় ঘটে সেটা অধিকাংশ সময়ই হটে অবসানের কলে নয়, 
বিরক্তির কলে। শিশুর যাতে অবসাদ না আসে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়! নিশ্চয়ই 
কর্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে অতিমাত্রার সাঁবধানতাও ভাল নয়। জীবনে বিরুদ্ধ 
অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, মানিয়ে নিয়ে চলায় (adaptation to adverse 


‘cireumstances) শিক্ষাও একটা মন্ত শিক্ষ।। ভাই ছেলেছেরেক্ের নিতান্ত 


পূতুপুতু করে গড়ে তুললেও ফল ভাল হয় না'। দেখা দরকার, প্রকৃত দৈহিক বা 
মানসিক ক্ষতি যাতে না হয়। কিন্তু সমস্ত অবসাদ ও বিরক্তির সম্ভাবন! দূর 
করে আদর্শ বিশ্থালয় গড়ে তোলাটা কিছু নয় । রুশো তার 'এমিল্‌-এ শিশুকে 
‘শক্ত! করে গড়ে তুলবার কথা! খুব জোর দিয়ে বলেছেন। অনেক সমর ছেখ! 
যায় অত্যন্ত সহজে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী বিরক্ত হয়ে ওঠে। এ অভ্যাসটা 
যাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বিরক্ত হলেই অর্থাৎ “ভাল না লাগলেই কাজটা 
ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ, নু-পরামর্শ ন! বিরক্ত হলেই কার্যক্ষমতা বাস্তবিক 
খুব হাস নাও পেতে পারে। “তাই একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ছাত্র- 
ছাতীদের পরিশ্রম করবার, কঠিনকে আয়ত্ত সাহস অর্জন করবারই বস 
তাতে উৎসাহিত করা, স্শিক্ষার অঙ্গ । কিন্তু যদি দেখা যার একটা বিষয় 
রোজই অধিকাংশ ছাত্রের বিরক্তি উৎপাদন করছে তবে শিক্ষাব্যবস্থার টি 


রয়েছে এটা বুঝতে হবে এবং তার প্রতিকারও করতে হবে। 


পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাদ্বার৷ প্রাপ্ত অবসাদ জন্বন্ধে কয়েকটি তথ্য_ 


“Some tacts regarding fatigue, which have been discovered 
“or established through experiments on fatigue. 


bd 


শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার ফলে অবসাদ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য নিশ্চিতভাবে 


প্রমাণিত 


হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই পেশীর অবসাদ সম্পর্কে মস্তোর 


এরখোগ্রাফ (চr৪০৪৮aP৷) যন্ত্র ব্যবহার করে জানা গেছে। 


৯। 


৭ 
৮। 


> 


কোন পেশী অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে কার্যক্ষমতা! প্রথম দিকে 
দ্রুত কমতে থাকে। তারপর এই শত্তিত্বাস মন্থর হয়ে আসে--কিন্ধ 
অবসাদ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আবার তখন শক্তি দ্রুত হাস পায়। 
যথোপযুক্ত বিশ্রাম ( অনেক সময় ১৯ সেকেণ্ড মাত্র ) পেলেই পেশী 
তার পূর্ব ক্ষমতা ফিরে পায়। 

গভীর অবসাদের পরেও যদি পেশী জোর করে কাজ করতে চেষ্টা 
করে তাহলে তার শক্তি ফিরে পেতে অনেক দেরী হয়। 

পেশী যত ক্রুতবেগে এবং যত বারে বারে সঙ্কুচিত হবে-_অবসারও 
তত দ্রুত আসবে এবং কাজের পরিমাণও তাতে কমতে থাকবে । 
পরিশ্রমের ফলে পেশী, শিরা বা ন্নায়ুসংযোগক্ষেত্রে যে বিষসঞ্চার হয় 
ত! বিদুরণে যদি বাধা হয়, অথবা ক্ষয়পূরক খাদ্বগ্রহণে যেখানে ভরি 
ঘটে সেখানে পেশীর ক্ষমতা কমে যায় এবং অবসাদ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ 
দিন ধরে এটি ঘটলে পেশী স্থায়ীভাবে শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। 
কতগুলো! পেশী কাজ করে অবসন্ন হয়ে পড়লে, অন্ত যে সব গেশী 
কাজ করে নি, তারাও শ্রীস্ত হর এবং তাদেরও কার্যক্ষমতা কষে যায়? 
মানসিক অবসাদ পেশীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। 

চা, কফি, তাঁমাক জাতীয় মৃদু উত্তেজক পদার্থগুলি অবসাদ দূরীকরণে 
সাময়িকভাবে সাহায্য করে সতা, কিন্তু এদের কুফল কতটা হয় এ 
নিয়ে মতভেদ আছে। তৰে শর্করা (১9৫৪৮ বা Glucose} 
অবসাদের পর খেলে, বা ইনজেকসন্‌ করলে অন্ক্ষণের মধ্যে পেশীর 
কার্যক্ষমতা বেড়ে যার। কৃত্রিম উপায়ে দেহের শর্করার মাত্রা 
কমিয়ে দিলে ( যেমন [॥৪৷li॥ দিয়ে) অবসাদ বৃদ্ধি পায়। 
মেয়েদের সহের মাত্রা পুরুষের চেয়ে বেশী। যে অবস্থার ছেলেরা 
অধৈর্য হয়ে ওঠে, মেয়েরা মেখানে অনেকটা শান্ত থাকে । অবশ, 


এটা কতকটা সামাজিক শাসনেরও ফল। ছেলেদের শত্তিক্ষরের 


মাত্রা দ্রুততর, মেয়েদের শক্তিক্ষয়ের সময় দীর্ঘতর! তাই গমন 


| 


অবসাদ ও বিরক্ধি ৯ 


সমন কাজ করে তারা অবসারগ্রন্ত হয়। ছেলেদের প্রকৃতি হচ্ছে 
ক্যাটাবোলিক্‌। বেপরোয়া শক্তিক্ষ, হোৌন়কাপ ইত্যারিতে 
ছেলেদের আনন্দ । মেয়েদের প্রকৃতি হচ্ছে মেটাবোলিক্‌। কারা 
শকিসংগ্রহ ও শক্ধিসঞ্চয়ে অধিক হন্তবতী। ভার! সঞ্চনী, রিসাৰী। 
এর কারণ সম্ভবতঃ প্রাণধর্মমূলক (i০৷০৪০৯!)। প্রতি ঘেয়োছের 
শক্তিক্ষয়ের ব্যাপারে সঞ্চরী করেছে, কারণ কাকে মাত়ৃব্বের বৃ 
ক্ষয়ের দাবি তবিস্থতে মেটাতে হবে । পুরুষ ছুযাঠীর যাতে! শক্িক্ষর 
করে, প্রকৃতির বাধা ভেঙে সে ছুটে চলে, বৃহ লাভের আপার, 
man tends to gamble and gain by the hope of greater 
return. তাই সে স্বভাবতঃ উচ্ছূঙ্খল। মেয়েকে ধর বাধতে হয়, ঘর 
সামলাতে হয়, তাই সে সাবধানী, তাই সে শক্তিসঞ্চয়ে প্রয্াসী। 


সা 


বিৎশ অধ্যায় 
খেলা—PIlay 


‘জগৎ পারাবারের তীরে, শিশুরা করে খেলা” জগৎ জুড়েই 
লীল|। শিশুরা খেলা করে,__তাতে আনন্দ পায়, তাতে মেতে এঠে। 
দেশে, সব কালে মানব-শিশু খেলা করে আদছে। গারে ধুলো লাগছে, 
ভোলানাথের লজ্জা! নেই, রঙীন পোশাক ছি'ড়েখুড়ে যাচ্ছে, তাতে দুঃখ 
দামী স্প্রিং এর বিলিতী খেলনা, আর সস্তা মেলায়-কেনা মাটির পুতুল, 
তাঁর কাছে সমান, দুয়েই তার সমান আনন্দ ! হয় তো বরং দেখা যাবে 
চক্চকে দামী মোটরের চেয়ে তার আকর্ষণ বেশী, ওই ছেঁড়াখোড়া 
স্তাকড়ার পুতুলটার ওপরই | মানুষের জীবনে অবিমিশ্র সুখ যদি কখনো 
থাকে, তা শিশুর নিশ্চিত-নির্ভর স্বত:ঃ-উৎনারিত খেলার আনন্দের 
শিশু যখন খেলায় মত্ত, তখনই বুঝি সে “স্বভাবে” আছে। “খেলাই 
শিশুর সবচেয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়া। খেলাতে কোন উদ্দেশ্য সাধনের বা 
নেই, খেলাতেই খেলার আনন্দ। এখানে শক্তি স্বেচ্ছায় ব্যয়িত হচ্ছে, 
শিশুর মনে অন্ততঃ, তাঁর লাভক্ষতি খতিয়ে দেখবার দুশ্চিন্তা নেই। “" 
মতো খেলা তো শক্তিব্যয়ের একটা পথ | তা অবশ্যই উদ্দেশ্ব-হীন নয় 
জীবনের প্রয়োজনে যে উদ্দেশ্বগুলিকে আমরা আবশ্যক মনে করি 
কোনটাই প্রত্যক্ষভাবে এ দ্বারা সাধিত হয় না। এই আবশ্যক উদ্দেশ্বগ্ুলি 
বান্ধ ও বাসস্থান আহরণ, শত্রুর কবল থেকে পলায়ন, অথবা অন্ত কোন 
প্রয়োজন। খেলাতে ক্রিয়াটি যেন নিজেই নিজের উদ্দেশ্য "> 

বড়রাও খেলা করে। কিন্তু তাতে যেন তাঁর লজ্জা আছে, সে 
ভাতে ঢেলে দিতে পারে না, যেমন পারে শিশুর! । কারণ, তার মনের 
একটা সংস্কার গভীরভাবে শেকড় গেড়েছে, খেলা হচ্ছে কাজের উলটো; 
কাজের মাহুযের পক্ষে খেলাটা হচ্ছে সময়ের অপব্যয়,_এটা ৮ 
তাই খেলার স্বপক্ষে তাকে যুক্তি খাড়া করতে হয়, তার জন্তে ওকালতী ক 
7 Toes Geneta) and Social Psychology, চ 211. 
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প্রকে আর নিজেকে এ বোঝাতে হয়। বলতে হয, খেলাটী। দরকার স্বায়া-রক্ষার 
জনে, শরীর তৈরি করার ছকে, কাজের সংনাশ| চাপ থেকে হানে মাকে 
হনটাকে ঠাক ছাড়বার অবসর দেবার জরে! মুক্রিগুলি মিশে না, কিন্ত ঘুরি 
যে ঘটা করে ফিতে হয়, তাতেই বোঝা! যাচ্ছে মনের হবো শেল! সমন্ধে বড়রের 
একটা খচ খচি খেকে যাচ্ছে। 

এতো গেল তথ্য । মনোধ্িজানীর| সবাই এ সব কথা| জানেন। কিন্তু, 
ঠারের মন এতেই সন্তুই নয়। তত্সদ্ধানী, বিজ্ঞানী মন প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা 
করে, কেন এমনটি হয়? কেন শিশু খেলা করে। কের খেলাতে সে এক 
দানৰ পায়? কেন খেলা এত ব্ৰত্যন্তর্তত। কেন এতে কোন শিক্ষার ছরকার 
নেই? খেলা কি নিজান্বই উদ্দে্দীন, না প্রকৃতির কেন গুঢ উনের এই 
জাপা উদ্দেশ্বহীন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধিত হচ্ছে? এ নিয়ে পুরোনো ও 
নতুন কয়েকটি মত আছে। 

লব চেয়ে পুরোনো মত হচ্ছে জার্মান কৰি শিপারের (3৫1116-9 যেটা 
পরবর্তীকালে হারবারট স্পেন্সারও (119:৮৪1$ 5০০০০7) প্রচার করেছিলেন। 
এ মতটা হচ্ছে যে খেলা শিশুর বাড়তি শক্তির প্রকাশ । শিশুকে দাক সাগ্রযের' 
ছুয়ে, বা বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা! করবার জয়ে শক বায়, 
করতে হয় না। খাস, গৃহের আশ্রয়, সেবা ও পুরী লে অনায়াসে পাচ্ছে, 
পিতামাতা-পরিবারের কাছ খেকে। তা থেকে তার শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে,_ ব্দখচ 
সে শক্তি বায়ের কোন প্রয়োজন নেই। তাই শক্তি বাড়তি খাকছে,_ তার. 
তো প্রকাশ চাই। সেই প্রকাশ হচ্ছে খেলা ।২ 

এ মতের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু এট! দিয়ে খেলা! সম্বন্ধে সব প্রশ্নের 
জবাব পাওয়া যায় না। বাড়তি শক্তির বাই যদি খেলার উদ্ধত হয় 
থে কোন ভাবে এলোমেলো কতগুলি পেশী ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তা হতে পারে । 
কিন্ত খেলা তো একেবারেই এলোমেলো ক্রিয়া নয়। খেলার বে কতকগুলি 
শাঙারণ রূপ আছে তা কেন, এ প্রশ্বের সত্তর মেলে ন1। আবার দেখি 
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স্পেনে os Fane 
does not cxpend its energy upon the quest of food, ‘In-earning its daily bread 
“td therefore, has a surplus store of energy which overflows along the most 


Cpen nervous channels producing purposeless movements of the kind that 
“Me most frequent in real life, McDougall—Social Psycinlogy. P. 92. 
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৬১২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের করেক পাতা 


“খেলাতে শিশুর ক্লান্তি নেই। শরীর যখন ঘেমে গেছে, দেহযঙ্জ 
ক্লান্ত, তখনও খেলায় তার মন থাকে । অবশ্যি এ কথাটা সত্য, 
সঙ্জীব ও সতেজ, তখন খেলাটা জমে ভাল। নান্‌ আর একটা যুক্তি 
এ মতের বিরুদ্ধে। একটা! এঞ্জিন যন্ত্রের বাড়তি বা'পটা নান! কাজে 
যেতে পারে। কিন্তু এঞ্জিন তার বাড়তি বাশ্পের শক্তিটা ব্যয় করছে 
আরও শক্তিশালী এক্জিন তৈরি করতে, এ রকমটা আমরা কখন: 
পারি না। কিন্তু খেলাতে তো এই হচ্ছে।* খেলার মধ্য দিয়ে শিশু 
দেহেমনে বলশালী করে তোলে। 

"আর একটা মত, যেটা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
হচ্ছে কাল গ্রস (1%ম] 07:০০৪)-এর | এই মত প্রথম মলব্রানস্‌ 
branche) ইঙ্গিত করেছিলেন । বর্তমান কালে গ্রস '্বি প্লে অব, 
এবং £গ্ প্লে অব. ম্যান্‌' এই ছুই গ্রন্থে, এ মত খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন 
গ্ুস্-এর মতে শিশুর খেলাটা হচ্ছে ভৰিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্ততি। 
জীবনে সংগ্রামের জন্তে যে ক্রিয়াগুলি দরকার হবে, তার রিহাসে'ল 
শিশু খেলার মধ্য দিয়ে। তাই শিশুরা রাক্নাবাড়া খেলে, ঘর বানানো! 
"পুতুলের বিয়ে দেয়, কানাই মাষ্টার সেজে বেড়াল-ছানা পড়,য়াদের 
পশুর মধ্যেও তাই। বেড়াল-ছাঁনা উলের বলকে তাড়া করে, থাবা দিয়ে 
নাড়াচাড়া করে, কুকুর-ছানা একটি আর একটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 
করে গল! কামড়ে ধরে, কিন্তু এ সবই করে খেলার ছলে; বেড় 
আঁচড়ে দেয় না, কুকুর-ছানাও ঠিক কামড়ায় না। যে প্রবৃত্তিগুলি ও 
পরবর্তী জীবনে প্ররোজন হবে, খেলার মধ্য দিয়ে তাদের শান দিয়েরাখা 
উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যে খেলার রূপগুলি ভবিষাৎ জীবনের গুরুতর ক্রিয়ার 
ভাস, যেমন, বিড়াল ছানা যে কোন নড়ন্ত দ্রব্যকে খেলার মধ্যে ভাড়া 
এতে করে সে ভবিষ্যৎ জীবনে ইঁদুর শিকারের নিপুণতা লাভ করে। 
বুকুর-ছানা খেলায় খেলায় লড়াই করে; ভবিষ্যতে এটা তার খুব 
লাগবে । খেলার মূল কথাই হোল জৈব প্রয়োজনসাধন ৪ গ্রুদ্‌ 
ইতর প্রাণীরা জন্মের থেকেই সম্পূর্ণ শক্তিম্পন্, পরিপূর্ণ বিকশিত 


© Nunn—Education ; Its data and first Principles, p. 70. 
8 Ross—Educational Psychology. 
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নিক্েই জন্মগ্রহণ করে। প্রতি তারের চালাবার লম্পূর্ণ ভার জিতেছে । ভাবের 
কোন প্রান্তর দরকার নেই। অন্ধ ও অবার্থ সাভার তারের জীবনের পখে 
পথ দেখিয়ে নিরে মার়। কিন্তু মেক্দ্ডী, রর্লপারী উচ্চ ভরের জীবের বাচ্চারা, 
বিশেষ করে মানব শিশু, জন্মকালে আসহার। তাহের ইজি ও 
ক্বপারশত। তাদের যত্বের সঙ্গে লালন করতে হয়, শিক্ষ। দিতে হয়, তবিযাৎ 
জাীবন-সংগ্রামের জরে প্রস্থত করে তুলতে য়। দে গ্রন্থতি হয় অচেচনকাৰে 
এবাং অনায়াসে, খেলার মধ্য দিয়ে। তাই খেলার কচি দেখা বাঃ মানৰ শিশুর 
মধো ও অন্যাক্ক উচ্চতর জীবদের মধোই। কাজেই স্পেপারের মত চে, বানি 
শাকির প্রকাশ হয় খেলার মধ্য দিয়ে। এ কথাটি উলটে এস্‌ বললেন, শক্তি 
লকরের জন্বেই ছোটর! খেলার মেতে ওঠে। এ্‌.স্‌ কাজেই শিলার, স্পেপারের 
হত উলটে দিয়ে বললেন, একথা ঠিক নয় যে জন্ত শাবকেরা! খেলা করে, যেহেতু 
তাদের বাড়তি স্রায়বিক শক্তি আছে ; বরং আমরা একথাই বিশ্বাস করব যে 
উচ্চতর প্রাণীদের শৈশবের অপরিণতির জন্তই তাঁরা খেল! করে।”* 

অনেকদিক দিয়ে গ্র.স্-এর মত সত্য বলে মনে হয়। ছেলে-মেয়েছের 
অনেক খেলাই যে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাষ (81110178159) তাতে 
সন্দেহ নেই। আর মানব শিশুর জন্মকালে অসহায়তা তার মৌলিক প্রবৃত্ধি- 
গুলির নমনীয়তার লক্ষণ, এ কথাও সত্য বলে মনে হয় । এই নমনীয় বুলি 
বুদ্ধিদ্বারা যাতে উপযুক্ত ভাবে পরিবন্ডিত হতে পারে সে জয়ে তার দীর্ঘ বালাকাল 
আর ক্রীড়াপরায়ণতা সহায়ক, এ সিদ্ধান্ত খুব অন্তায় মনে হয় না। কিন্ত 
শিশুদের সব খেলা গ্রস-এর এ মত দিযে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্ট্যান্লি হল্‌ 
তাই এই মতকে কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন যে, এ মত অত্যন্ত সম্পূর্ণ, 
অগভীর ও বিকৃত ।* ম্যাকৃডুগ্যাল্‌ এ মতকে আর এক দিক দিয়ে সমালোচনা 
করেছেন। এ্স্‌-এর মতে খেলাটা শিশুর একটা জন্মগত সংস্কার (instinct) 
কিন্ত প্রত্যেক সংস্কারের সঙ্গে একটি বিশেষ অস্ভূতি জড়িত থাকে । খেলার 
সাথে এমন কোন নিদ্দিষ্ট অন্ভৃতি জড়িত থাকে না। ছেলেরা বা কুকুরের 
বাচ্চারা যখন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে তখন উৎসাহ বা! শারীরিক বল কিছুরই অভাব * 
থাকে না_শুধু ঝগড়ার (25898105) সঙ্গে স্বাভাবিক যে অহুকৃতি রাগ 
৬ 


¢ McDougall—Social Psychology. P. 93. 
৬. Stanley Hall—Adolescence, p. 202. 


৬১৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞীনের কয়েক পাতা 


(৪৪০) তাঁর সম্পূর্ণ অভাব দেখা যাঁয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্যে এ প্রস্তুতি, 
এ মত নিতান্ত €জোলো” বা অবাস্তব। ব্রাডলে একটি প্রবন্ধে এই অসঙ্গতি 
যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে (এবং ম্যাকৃডুগ্যালের কাছেও) নিতান্ত 
অলীক ও টেনেবুনে (12০56011090) ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। ব্রাড্‌লে 
বলেন, “খেলার মধ্যে শিশুদের একটা সংযম-বোঁধ থাকে । এ সংঘমই পরবর্তী 
কালে খেলার নিয়মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে ।”৭ অপরিণত কুকুর শাবক ও 
মানব শিশুর খেলার মধ্যে এতটা! দার্শনিকতা আমাদের কাছে অবিশ্বীস্ত বলেই 
মনে হয়। বরং উল্টোটাই সত্যি। খেলার মস্ত আনন? যে তাঁতে পদে গদে 
বাঁধা নেই, নিষেধ নেই। শিশুরা জানে যেখানে পদে পদে বাধা, পরে পদে 
শাসন, ডাঁকে বড়রা বলে ‘কাঁজ’। বড়দের খেলাও কি অনেক সময়ে কাজ- 
পালানো! (9908197) মনোবৃত্তি থেকে উদ্ধদ্ধ নয়? ম্যাব্ডুগ্যাল্‌ খেলাকে 
একট! জন্মগত সংস্কার বাঁ 19610৫৮ ন। বললেও, এর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি 
সংস্কার__যেমন, দল বাধার প্রবৃত্তি (৮e৪৭৮i০৷৪ in৪in০8), প্রতিযোগিতার 
প্রবৃত্তি, আত্ম্রাঘা, গঠন প্রবৃত্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, এটা স্বীকার করেন এবং 
ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে খেলার উপযোগিতার কথাও অস্বীকার করেন না। 
“খেলার যে নানা রূপ আছে তা কোন একটিমাত্র সংস্কারসম্ভূত, একথা বলা যার 
না। তথাপি খেলা অতি উচ্চ সামাজিক-মূল্য-সম্পন্ন জন্মগত কতগুলি প্ৰবণতা, 
একথা মানতেই হবে 1৮৮ 

এবার আর একটা মত আলোচন! কর! যাক। এ মত প্রবর্তন করেছেন 
্্যান্লি হল্‌ (38219) 77511) | তাঁর মতে খেলার মূল কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ 
জীবনে নয় ; মনুয্যের রমবিকাঁশের অতীত পর্যায়ে তার মূল খুঁজে পেতে হবে। 
মানব দেহ যেমন তাঁর উদ্ভিদ, কীট, এবং ইতর প্রাণী__জীবনের দীর্ঘ অতীত 
ইতিহাসের চিহ্ন বহন করে, তেমনি তাঁর মানসপ্রক্কতি ও প্রবৃত্তির মধ্যেও রয়েছে 
তার অতীত মহুস্তেতর জীবনের ছাপি। খেলার মধ্যে সেই অতীত চিন্তা 
ভাবনা-রহিত সুখ স্বর্গের আনন্দকেই সে আবার স্বল্পকালের জন্য ভোগ করে। 

“যৌবনের আনন্দিত হৃদয় যেমন করে খেলার মধ্যে নিজেকে উৎসারিও 
করে দেয়, এমন আর কিছুতে নয়, যেন মান্য এতে তাঁর হারানো স্বর্গ ফিরে 


৭. FF. H. Bradley—Mind, N. 9. Vol. XV, p. 468. 
৮ MceDougall—Social Psychology, p. 91. 


খেলা ৬১৫ 


পাঁয়।”* শিশু খেলার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসের বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্রম যেন 
পুনরতিক্রম করে। জন্মগত সংস্কারগুলির ক্রমপরিণতির ফলে বিভিন্ন স্তর 
অনুযায়ী নানা ক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করে। খেলা হচ্ছে কতগুলি ক্রিয়ার অভ্যাস 
যা জাতির অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এবং বর্তমানেও অপরিণত 
ইন্জিয়ের মতো চলে আসে ।১* ম্যাকৃডুগ্যাল এ মতের পক্ষে যুক্তি সামান্যই 
দেখতে পেয়েছেন এবং একে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। রম্‌ কিন্ত এ 
মতকে এত অশ্রদ্ধার সঙ্গে নস্যাৎ করে দেন নি। প্রাচীন ওহামানবের অনেক 
অভ্যাস ও ক্রিয়। আমাদের বহু ব্যবহারের মধ্যে এখনও তাঁর চিহ্ন রেখে গেছে। 
এটা খুব কষ্টকল্পন। নয় । তবে এই মত দিয়ে সমস্ত খেলাকে ব্যাখ্যা কর] শক্ত । 

খেলা সম্বন্ধে আর একটি মত হচ্ছে যে, খেল! একটা রেচক বা! জোলাগের 
কাজ (০9৭5১৪5) করে । ভেতরের কতগুলি নিরুদ্ধ ইচ্ছা বা আবেগ, যে- 
গুলির স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ নেই, সেগুলি খেলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে 
ভেতরের বাশ্পের চাপকে কমিয়ে দেয় ।  ফ্রএড পন্থীরা বলবেন, এ হচ্ছে ibid ০-র 
ইচ্ছাপুরণ (wish fulflment)-এর একটা “নির্দোষ পথ, যেটা সদাজাগ্রত 
সেন্সরের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ খুঁজে নেয়। অনেক খেলার মধ্য দিয়ে শিশু তার 
চেতন বা অচেতন ইচ্ছা পূরণ করে, সে খেলাঁগুলিকে আমর! বলি “মনে-করো- 
মনে-করে| (৪৪ 1) কাঁজ। যেমন, যে শিশু তার বাস্তব জীবনে তার ইচ্ছানুযায়ী 
যথেষ্ট কেক পেলো না সে তাঁর খেলার মধ্য দিয়ে অজ ‘মনগড়া’ কেক বিতরণ 
করতে ইচ্ছা করে ।১১ সেই জন্যই যখন অভিনয়ে বা! ছবিতে আমরা দেখি 
যে একজন হাসিয়ে অভিনেত! (০০791%7) কাঁচের বাসন ভেঙে তছ নচ, 
করছে, পুলিসকে ঘুষি মেরে উলটে দিচ্ছে, মদ খেয়ে স্থবেশা ও উন্নাসিকা 
মহিলার গায়ে ঢলে পড়ে তার পোশাক ক্রদমাক্ত করে দিচ্ছে, আমাদের মাঝে 
থে আদিম বর্বর লুকিয়ে আছে, পে খুনী হয়।। খেলার ছলে সেই গুহামানব 
প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির একটা বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছে। এ মতটা তাই ্ট্যানলি হল্‌ 
এ মতের পরিপৌষক। মদ-খাওয়ার সম্পর্কে অঙ্গুরূপ একটা মত প্রকাশ করেছেন 
এড, “মদের প্রভাবে বয়স্ক ব্যক্তিরা আবার বালকের মত যুক্তির চাপমুক্ত 
যানিসিক উত্তেজনার সম্পূর্ণ অবাধ প্রকাশে আনন্দলাভ করে থাকেন।” 

৯. Stanley Hall—Adolescence, p. 203. 
Mc Dougall—Social Psychology, 


p.:92 
১১ Gates and Jersild—Educational Psychology, Pp. 206 ff 
১২ Quoted by W. Fielding-Mastery through Psycho analysis. 


৯১৯ বিক্ষায হনোৰিজানের কেক শত 


খেলার মৰা ফিতে শি হলের অনেক বিরোধ (২7৯০০) ধালকা ধরে 
হৱ বিঃ মন্যদরীক্ষণের দ্বারা এ কথাটি জান! গেছে। শিলুতের ক্ষেতে 
রোগের ডিকিংগার খেলা আজ তার এক প্রথান স্থান অধিকার 
খেলার লাহাঘো মানসিক ছন্দের অন্তনিহিত কারণ যেমন বোকা দক! ধা 
তেমনি বিরোধের অবলানণ ঘটে। 

এ মতের মনো কিছুটা সঙ আছে তা স্বীকার করতে বাবা নেই। 
ফরয়েক্ড-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা একমত নই যে, শিলার দাঃ খেলার 
রযেছে কাছের সৰবমনজনিক্ত মানদিক ক্বপান্দির দুকি। হতো! 
কোন ঘানলিক ৰিকারগ্রপ্ত শিশুৱের বেলায় এ কথাটা দক হতে পাকে, 
অধিকাংশ সুস্থ পির খেল! জাকের মানলিক যঙজণা বা উদ্বেগ খেকে হুর 
এ কথাটা মেনে নেওয়া শক্ত । মেলানী ভ্রীন্‌ (১(০lanio Kieen) te 
কণ! বলেন, হে দৰ ছেলেমেয়ের! মানলিক অন্ুস্থ (০০০০১০), জাকের 
লক্ষণ হে তার! খেলা করতে পারে না বা ভালবাসে না ।?* খেলাটা 
বত জীবন ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ বলেই ক্দামিরা মনে করি। 

খেলার হবা ছিয়ে শিল্তর কল্পনা নানাছিকে বিস্তারের পথ পান, এরা 
্নুদ্ধির পরিতৃপ্যি ঘটে; ভার দেহ হন সুস্থ ও সবল হয়। খেল 
ভেযলি খেলাও সপ্ত: একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং তাই একটা সহজ গজ 
সব খেলার একটা ব্যাখ্যা সন্ধব লয় । খেলার মূলে থাকে নানা পরি 
ব্আগ্র্, যেমন থাকে কাজের বেলায়, তাই কাজ ও খেলার মনো বিভেদ 
পাকা নয়।১+ 

খেলা ও কাজ--তৰুণ খেল! ও কান্দের মঙ্ো পার্থকা করতে হলে 
বলা চলে যে খেলা হচ্ছে স্বত্যস্কূর্ত, আপন আনন্দে উৎসারিত; এ 
বৈশিষ্ট স্বাধীনতা! বা. বাইকের তাগিদের অন্থপক্থিতি। আর কাজ 
কি বাইরের চাপ, কর্তবোর স্তাপিফ। কিন্তু এই এরভেকটা আপোনি 
আনেক খেলাতেই হখেষ্ট নিয়ম যেনে চলতে হয়, যদিও সে নিয় 
ইচ্ছাতেই শ্বহীত। সবার কাঁজের মধ্যে মাহ্য ঘন আনন খুঁজে 
কর্তব্য যখন নিজের অন্তর থেকে গৃহীত হয়, তখন কাজের স্বর্গ 


০ Melanie Klein—The Psychology of Children. 
38 McDovgall—Social Psychology, Pp. 96. 


খেলো = 


জায় ওক: দ্বন্দ শৰ করেও আ্বাকারে আপনাকে প্রকাশ করে, কন দের 
কার্য + খেলাও হবে কোন গভির বিভেদ থাকে ন!। পালি জাহ খেলা 
ও জাতে 'বতেক কাজে গত বেলা ও কাছের একটি ক্াৰিষ্ঠাদ করছেন । 
কে অনেক বেলা আছে বাৱ উদ্দেশ্যে নিছক দহয় কাটানো, আবার আনেক 
খেলা আছে ঘা শক্ষাদূলক, ছার দাগে স্থান ক চকিতের জাজ! জিকে 
দিঞ্াশ হট. এহন বব বেলা আছে ঘাৱ অৰু চাই নিষ্ঠা, দৈৱ, একাজ ও 
পীৱ্নবযালী অ্নীলন। বের শুনু বাচার কানিয়ে ধা ও লা্যবিরীন 
কে কল খেকে দৃক্তি আতে কোন কোন খেলান, রেহনি আছে কাছা, 
দিছে ও কয বন্ধারের আনন্ৰে কর্মের হুক্ি। পানে কাছ * বেলা 
বক্কর । 

এ লর্বত্ধে উচশযার্খের মন্টাগ উদ্ধত করে দিচ্ছি :-_খেলার দানার বলে 
আলাৰা কোন সান্ধার এ আন্রহের ভিন নঃ়। খেলার আনিন্ুলাকের 
আনেকনডল উৎসৰ কয়া করে। কোন কোন খেলাতে বুদ্ধের আযুকরণ আছে, 
কাকে যুত কিছুটা সদানন্দ পার! বায়, বরিক ভাতে লক্যিকার বিৰ থাকে 
বা। আবার খে সব খেলায় শিকার ও পলাযনের রক আছে, কাকে 
এড নিঙার ও এক বিপন্থকিত আনন্দের কিছু স্ব ও পাওয়া হা। ছোট 
যেযেকের পক্ষে নাচাটা একটা ক্ানব্বময খেলা!) আগে 'চুহ-শাপদা চুবু-ধাগযা 
খেলার দূৰ প্রচলন ছিল, সেই খেলাতে ও নাচের যধ্যে দিয়ে যৌন গার 
কিছু শাবক হটে । কা ছাড়া নাচের যথা রিয়ে পেশী সকালনের আনন্দের 
মন্ত হয়, হেটা খুব পরিশ্রহসাধ্য খেলাবুণার আরো বেনী করেই হয়। 
বান্ধৰিক পক্ষে সাধারণভাবে খেলার খে আনন্ধ, তার অনেকটাই বুকত 
গনী সঞ্চালনের ক্যানন খেকে উচ্ৃত। আর একটি সাধারণ হর হচ্ছে 
মাধাজিক লাংযোগ, যেটা নাচ এবং ক প্রায় সমন্ত খেলামূলার হখোই 
আাহরা ছেখি। 

কিন্ত জন্থশা্জ সমস্ত আগ্রহের যে যেটি সবচেয়ে বেনী সব খেলার হো 
কিৰ করে, সে হচ্ছে প্রকৃত্বের আকাকা। অধিকাংশ খেলাধুলার মধ্যে 
প্রতিযোগিতার আগ্রহকে কাজে লাগানো হয়। এ কথা কে অন্বীকার করবে 
এমে জয়ের আনক্ই খেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ?** 

ই আলাপ সে, i 555-56, 
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খেলার ক্রমবিকাশ- একেবারে শৈশবের খেলা, অনেকটা! 

এবং শিশু তখন আপন মনে আপন খুশীতেই লাঁফাঁয়, ঝাঁপায়, দৌড়ে 
করে। তখন শিশু দল বেঁধে খেলে না,_-তখন সে অত্যন্ত স্বার্থপর ও 
আর একটু বড় হলে তার খেলার মধ্য দিয়ে তার নানা কল্পনা, (কতক 
আদিম অতীতের স্মারক, কতক তার পরিবার-প্রতিবেশের দ্বার! প্রভ 
রূপ পায়। অনেক সময় তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছা খেলার ছলে সে পূর্ণ ব 
সবের মধ্যে তার দেহ ও মনের শক্তির গঠনাত্মক দিক প্রকাশ পাচ্ছে, 
এর মধ্য দিয়েই নিজের অজ্ঞাতেই সে ভবিষ্যৎ জীবনের সং 
হচ্ছে। হয়তো, কখনে! তার মনের জটিল সংঘাত, এর মধ্য দিয়েই 
যাচ্ছে। শিশু যত বড়ে হয়, তত দল বেঁধে খেলায় আনন্দ তার 
কারণ, তার বুদ্ধি ও অন্থভূতির বিকাশ অপরের সংস্পর্শের অপেক্ষা 
আর সচেতন বা অচেতনভাবে, তখন থেকে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা, 
দেবার ইচ্ছা, বড় হবার ইচ্ছা তাকে তাগিদ দিতে থাকে অধিকতর 
বিপজ্জনক ক্রিয়ার দ্রিকে। কাজেই তাঁর খেলার রূপও ক্রমেই বদলাতে 
তা ছাড়া, একেবারে শৈশবের খেল! ছাড়া, বড় শিশুদের, কিশোর ও বঃ 
খেলা_ বড়দের দ্বার! সচেতন উদ্দেশ্যে চালিত এবং বিধিনিষেধনিয়মের 
শীসিত হতে থাকে । কাজেই খেল! সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত আমরা অ 
করেছি তাঁদের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই সমং 
তথ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ নয়। আপাতদৃষ্টিতে এ মতগুলি গ' 
বিরোধী হলেও, হয়তো তাঁরা বাস্তবিক পক্ষে পরস্পর পরিপূরক ॥ রস্‌ বল 
এই বিভিন্ন মতগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়, সম্পূরক । “আমরা দেখিয়ে 
উপায়ে “খেলা অতিরিক্ত শক্তির বহিনির্গমন” এ মতের সঙ্গে, খেলা 
মানসিক কাঁমনা'র রেচক, এই মতের সামঞ্জস্ত করা যায়! আঁবার এই 
মতকে “খেলা পূর্বজীবনের স্মৃতির রোমস্থন এই মতের সম্প্রসারণ’ এও বলা 
কারণ যে অনুস্থ আঁকাঙ্কাগুলি খেলার মধ্যে বহিঃপ্রকাশ লাভ 
প্রাণীকে নিরাময় করে, সেগুলি হচ্ছে অচ্ছেগ্ঘভাবে মৌলিক সংস্কার গুলির 
সংুক্ত। এই মৌলিকগ্রবণতাগুলি পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সুতে 
ূ্বস্বতির রোমস্থনমূলক খেলাগুলি এ গভীর সংস্কারের শক্তিকে 
শুধু নয়, লাভজনক ভাবে ব্যবহার করে। কারণ যে আবেগণুলি নি 


খেলা ৬১৯ 


অসুস্থ মন কৃষ্টি করতে পারত, সেগুলির বহিঃপ্রকাশ জৈবপ্রয়োজন সাধনের 
সহায় এবং বয়স্কজীবনের জন্যে আমাদের প্রস্তুত করে এবং যখন আমরা বয়স্ক 
হই তখন আমাদের সুস্থ ও সভ্য রাখে 1”১৬ 

শিক্ষকের দৃষ্টিতে খেলা_খেল! সন্ধে শিক্ষাবিদ্দের দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তন, খুব বেশীদিন হল হয় নি। খেল! সম্বন্ধে প্রাচীন মনোভাব হল 
খেলাটা সময় ও শক্তির অপব্যবহার,_-এটা শিশুদের অবুঝ খামখেয়ালী। খেলা 
আর পড়া এ দুটো হচ্ছে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া, এ দুটোর একটার সঙ্গে 
আরেকটাঁর অহি-নকুল সম্বন্ধ । যে ছেলের খেলায় মন, তার আর পড়াশুনা 
হল না,__সে গোল্লায় গেল । কিন্তু ভাল কথা বোকা শিশুরা তো! শুনবে না” 
ওরা খেলবেই। ভাই শিক্ষক আর পিতামাতা! নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন 
এটা মেনে নেন্‌ যে, শিশু খেলবেই। তবে তাদের তীক্ষ দৃষ্টি থাকত যাতে 
খেলার সময়টা বেশী দীর্ঘ না হয়, আর পড়ার মধ্যে যাতে খেলার স্বাচ্ছন্দ্য আর 
আনন্দ না অনধিকার প্রবেশ করে । ফলে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষকের 
বেত্রাঘাত, গর্জন, শাসন আর শিশুর অশ্রজল অবশ্যম্ভাবী ছিল। 

কিন্তু কাধক্ষেত্রে দেখা গেল শুধু পড়া আর পড়ায়, ছেলে তৌতা হয়ে যায়, 
—"All work and no play makes Jack a dull ০০১”-_কাজেই 
পরবর্তীকালে লেখাপড়ার শ্রান্তি অপনোদক হিসাবে খেলার স্থান থাকল। 
ইস্থলের সাতঘণ্টা পড়ার রূটিনের মাঝে, আধ ঘণ্টার লিজার পিরিয়ডের 
নিতান্ত সংকুচিত স্থান হোল। আর শিলার্‌স্পেন্দর-এর মত প্রাচীন শিক্ষক 
ও পিতামাতার মেনে নিলেন যে, শিশুদের বাড়তি শক্তির বাষ্প (6588) 
ফুঁকে দেবার জন্তে একটা দরজা খোলা রাখা মাঝে মাঝে দরকার 

ক্রমে আরও পরিবর্তন হল দৃষ্টিভ্গীর। শিশু-মনোবিষ্ঞানীরা দেখলেন শিশুর 
কাছে খেলা শুধু খেলা নয়_এটাই তার কাছে সব চেয়ে বড় “কাজ'। তাই 
ইংল্যাণ্ডে রবাট ওয়েন (03০০% 0৪০) প্রথম অসমসাহসিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত 
হলেন। তিনি বললেন, খেলার মধ্য দিরেই, প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলের মধোই 
শিশুর প্রকৃত শিক্ষা। বদ্ধ ঘরে, কড়া আইন করে আটকে রেখে, বই-পুস্তকের 
বোঝা চাপিয়ে, কঠিন শাসন দিয়ে শিক্ষা বহুলাংশে নিক্ষল। সেদিন তীর কথায় 
শিক্ষকেরা চমকে উঠেছিলেন, অভিভাবকের! আঁৎকে উঠেছিলেন! ভাগ্যিস্গরীব 


2৬ Ross—Educational Psychology, 9,105. 
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মানুষের ছেলেদের দিয়ে পরীক্ষাটা তিনি করেছিলেন! যাঁক্‌, তীর পরীক্ষা 
ফলটা! কিন্তু হল বিস্ময়কর । “ভালো” ডিসিপ্রিন-ওয়ালা দ্ুলগুলির ছাদের 
চেয়ে তার ছেলেরা দেখা গেল, শুধু খেলা-ধুলায়ই ভাল নয়; স্বাস্থো, কাছে, 
কুশলতাঁয় এমন কি বুদ্ধিতেও তারা শ্রেষ্ঠ! তার পরীক্ষার ফল আজ আর 
বৈপ্লবিক মনে হয় না, তবু সহজে তাঁর মত গৃহীত হয় নি-_মাজও না। কিন্তু 
মনোবিজ্ঞানীর! ক্রমেই এ সিদ্ধান্তে পৌছতে লাগলেন, যে জানন্দের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়! সম্ভব, এবং ভান্তে শিক্ষাটা অনেক সহঙ্গে 
হয়। বর্তমান কালে রুশৌর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ক্রোএবল্‌এর 
কিওারগার্টেন পদ্ধতি এবং আরো! স্পষ্টভাবে মন্ত্েসরী পদ্ধতি, শিক্ষাকে শিশুর 
স্বাভাবিক “ভাল-লাগা'কে কেন্দ্র করে গঠিত। মস্তেসরী বললেন, খেলাটা 
শিক্ষার সব চেয়ে সহজ-_সব চেয়ে কার্যকরী পথ । 

শিক্ষায় স্বাধীনতার স্থান--খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতির 
প্রবর্তকগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর যে স্বাধীনতার কথা বলেন তার মানে অবাধ 
স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে ধরনের খেলার কথা তারা বলেছেন, তার মধ্যে প্রচুর 
নিয়ম, শৃঙ্খলা অথচ আনন্দ বর্তমান । যেমন, মস্তেসরী প্রথার খেলার উপাদান- 
গুলির মধ্যে যথেষ্টই নিয়ম ও উদ্দেশ্যের স্থান রয়েছে। “খেলার মাধ্যমে 
শিক্ষা” (playway in education) এই ধারনার প্রথম প্রবর্তক কল্ডওয়েল্‌ 
কুক্‌ (9%14দ্৩1] 0০০1) কেস্বিজে তীর বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাধীনতা দিতেন 
বিষয়-নির্বাচনে ও শ্রেণীর কার্যচালনায়। বিষয় নির্বাচনের পর যথারীতি 
আলোচন! ও পাঠের গুরুত্ব যে কোনও সাধারণ বিদ্ভালয় অপেক্ষা কম ছিল না, 
অথচ সমগ্র ক্রিয়ার মধ্যে ছিল আনন্দ ও্ফুর্তি। এতে ফল ভালই হত। 

স্বাধীনতা ও নিয়মশৃঙ্খলা-__খেলা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে 
শিক্ষাদানের উপায়গুলি মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে ডাণ্টন্‌ 
পরিকল্পনা। এর অষ্টা মিস্‌ পাঁ্কহার্ট” বিশেষ ভাবে মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতি ছারা 
প্রভাবিত হন। এই পরিকল্পনায় ছাত্রদের পড়াশুনার কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া 
হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (এক মাস কি এক সপ্তাহ) বিদ্যালয়ের সময়ে তাদের 
এ কাজ (2556001608) শেষ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির জর 
নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ থাকবে ) ছাত্রের! প্রয়োজনমত ও শ্রেণীতে গিয়ে কাজ করবে! 
এখানে ব্যক্তিগত শিক্ষা, শ্বাধীনত| ও রুচির উপর জোর দেওয়া! হয়েছে। এ 


খেল! ৬২১ 


বিখ্যাত গবেষণা, এবং এর মূল্য সম্পূর্ণ ভাবে যাচাই এখনও হয় নি। 
এখানেও দেখতে পাই, স্বাধীনতা মানে স্ব-ইচ্ছায় কর্মের স্বাধীনতা, কিন্ত 
সম্পূর্ণ অভাব নয়। 

আজ এই ক্ৰিয়াকেন্দিক শিক্ষার পদ্ধতি ক্রমশই শিক্ষাজগতে অধিকতর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করছে। খেলাধূলার মধ্য দিরে সুষম এবং সবল অঙ্গমঞ্চালনে টুছ 
গঠিত হয়, এট! তো প্রার স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া! চলে আর দেহ-বলে 
বশ্বানী পাশ্চাত্য জগৎ তাই খেলাটাকে দে গঠনের উপায় হিসাবে সহজেই 
নিরেছে। অনুভূতি, রুচি, বুদ্ধ, সমাজবোধ এ সব শিক্ষার জঙ্পেও খেলা 
(রিশেষভাবে উপযোগী, এ স্বীকৃতিও ক্রমেই এসেছে। মানসিক রোগের 
চিকিৎসায় অন্থঙথন্থ ও মানসিক প্রেষ উপশমের একটি উপায় হচ্ছে খেলা । 
তাই নিত্যি নূতন খেলার উদ্ভাবন হচ্ছে, পুরানো! খেলার পরিবর্তন হচ্ছেন 
এবং খেলাগুলিকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যমুখীন করবার চেষ্টা চলেছে। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে খেল! আজ একটা। অবলর-ৰিনোদনের গৌণ উপায় মাত্র নয়। আজ 
ক্রমশঃই চেষ্টা চলেছে খেলাকে শিক্ষার কেন্স্বলে স্থাপিত করে, শিশুর স্বতঃ- 
উৎসারিত আনন্দ ও গতি-চঞ্চলতাকে তাঁর সমগ্র বিকাশের কাজে লাগাবার। 

খেল সন্ধদ্ধে বাট রাণ্ড রাসেল্‌ (Bertrand Russell) এর মত 
লা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে খেল! ও কল্পনার স্থান নিয়ে রাসেল্‌ বিস্তারিত আলোচনা! 


oy 


[এ মৃত যথেষ্ট নয়। খেলা সমক্কেক্রডপ্ীরা একট! মনন্তাত্বিক কারণ আবিষ্কার 
করতে চেয়েছেন এবং খেলা, স্বপ্ন ও কল্পনার মধ্যে যথারীতি যৌন-জাকাঙ্ঞা 
 স্ৃপ্ধির ইঙ্গিতই তারা দেখেছেন। ক্রএড-পথীদৈর এ মতকে রাসেল একেবারেই 
 অগ্রাহ্থ করেছেন। তীর মতে খেলার মনস্তাত্বিক মূল কাম (5৫৯) নয়_ ক্ষমতার 
আকাজ্ষ!। কোন কোন মনঃসমীক্ষণবাদীর! শিশুদের খেলায় যৌন প্রতীকের . 
সন্ধান পেয়েছেন। “আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ মত সম্পূর্ণ মিথ্যা ও 


fr ail 


৬২২ শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বড়দের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছে তাই করবার। তাই সে বড়দের 
করে। আর যেখানে তা সে পারে না, সেখানে সে স্বপ্ন দেখে, প্রকাণ্ড 
হবার-_রাক্ষস হবার, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন হবার, বাঘ, সিংহ এ রকম 
বলশালী প্রাণী হবার। রাসেল্‌এর দৃঢ় মত যে কল্পনা যেখানে 
আত্ম-প্রকাঁশের সহায়ক, তাঁর আত্মবিশ্বাসের পোষক সেখানে তাকে 
দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কল্পনার স্থানকে মন্তেসরী অত্যান্ত ক্ষ 
বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছেন ; রাসেলের মতে, এটা জবরদস্তি ও শিশুর 
বিকাশের পথে হানিকর। কল্পনাকে সচেতনভাবে গণ্ডী বেঁধে দিয়ে 
কাজে লাগাতে হবে, কাঁজেই খেলাও সর্বদা সচেষ্ট উদ্দেশ্বমুখী হবে, 
রাসেল্‌এর মত নয়। খেলার মধ্যে যে কল্পনার মুক্তি আছে, ভান (০৮০৮০ 
আছে, তাতেই খেলার অনেকখানি আনন্দ ও উত্তেজনা । শিশু যখনই 
খেলাটা! বাস্তবিক পক্ষে তাকে শিক্ষা দেবার একটা কৌশল, তখনই 
মধ্যে যে স্বতংস্ফূর্ত আনন্দ তা অন্তহিত হবে এবং তখন তার শক্তিও হারাবে। 
' স্বপ্ন ও কল্পনামাত্রেই অলস সময়সাপেক্ষ, এমত ঠিক নয়। শুধু তথ্য 
শিক্ষা, শুধু মাত্র বাস্তব ঘটনাই (5০8) সত্যের মর্ধাদালাভের অধিকারী, 
শিশুর মনকে তাই সযত্বে কল্পনাবিমুখ করে তুলতে হবে, কোন কোন আধুনিক 
ৰাস্তবপন্থীদ্দের এ উগ্র মত রাসেল্‌ অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ 
বাস্তব ঘটনা আর সত্য এক জিনিস, একথা মনে করা বিপজ্জনক ভ্রম । আমাদের 
জীবন শাসিত হয় শুধু বাস্তব ঘটনা দ্বারা নয়, আশা-আকাজ্ফা দিয়ে। 
সত্যনিষ্ঠা বাস্তব ঘটনা ভিন্ন অন্য কোথাও সত্যকে দেখে না সে তো মান- 
বাত্মার পক্ষে কারাবাস। স্বপ্ন তখনই দুষণীয় যখন তা বাস্তবকে পরিবর্তনের 
চেষ্টার বিকল্প মাত্র হয় ; কিন্তু যখন স্বপন বাস্তবকে পরিবর্তন করবার আগ্রহের! 
সহায়ক তখন তা মানুষের আদর্শকে রূপায়ণের অত্যন্ত জীবস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ 
করছে। শিশুকালে কল্পনাকে হত্যা করা মানে শিশুকে বাস্তবের ক্রীত 


করা, স্বর্ণ টির শক্তি-বিহীন, পৃথিবীর মাটিতে আবদ্ধ হীন প্রাণীতে পরিণত 
করা ।১৮ 


১৮ Bertrand Russell—On Education, p. 101-102. 


একবিংশ অধ্যায় 


ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র_০০5912115 & Character 


ইংরেজী ভাষায়, পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব একটি লৌকরোচন, স্বাদ শব্দ ৷ 
প্রাত্যহিক ব্যবহারে এর প্রয়োগ বছলঃ “ভদ্রলোকের চমৎকার 
পাঁসেণনালিটি আছে ।” আমেরিকার কলেজে “্ব্যক্তিত্বর কো আছে। 
সেখানে চলন, বলন ও অপরকে প্রভাবিত করার বিদ্ধ শেখানো! হয়! অর্থাৎ, 
জনপ্রিয়ভাবে যে শবটি আমরা ব্যবহার করি, সে গুণটি যেন আয়াসলন্ধ, 
যেন সকলের প্রকৃতিগত নয়। 

অথচ মনো বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অন্যায়, ব্যক্তিত্ব প্রত্যেকের করারত্ব। ব্যক্তি 
মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব আছে, তা সবল, দুর্বল, কঠিন, মধুর,__যেমনই ব্যক্তি হোক্‌ 
নাকেন। তবে ব্যক্তিত্ব কেমনভাবে বিচার করা যায়, অথবা অভিপ্রেত গুণ 
ব্যক্তিত্ব কি করে বিকশিত করা যায়, তা জানতে শুধু মনোবিজ্ঞানী নয়, 
চাকুরিদাতাঁরা (যাতে নিজেদের কাঁজে ঘোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হয়)» এবং গ্থুল- 
কলেজের শিক্ষকরা ( যাঁতে ক্ষমতাঁর অপচয় নিরোধ করা যায়), এবং সাধারণ 
মানুষও উৎসুক । মনোবিজ্ঞানের নবতর শাখার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনারও 
তাই অস্ত নেই। 

সংজ্ঞা-_Definiti০n_ ব্যক্তিত্ব কি? সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা 
ঘাযস। বিভিন্ন মনো বিজ্ঞানী এ এ প্রশ্নের উত্তর বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে দিয়েছেন 
কিভাবে কেউ অপরকে প্রভাবিত করেছে, সে ভারে ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা 
চলে» _“বড় নরম স্বভাবের মেয়ে ।” অর্থাৎ, ব্যাখ্যাকারীর কাছে মেয়েটিকে 
ন মনে হয়েছে । কখনো! বা যে বৈশিষ্টগুলি ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রকট, 
তাই দিয়ে ব্যক্তিত্বকে অনুবাদ করা হয়”_যেমন, “বড় কুনো লোক" ‘খুব 
মিশুক, আমুদে ছেলে” 

কেউ কেউ কোন মানুষের দোষ, গুণ, চেহারা, স্বাস্থা নৈতিকবৌধ, বুদ্ধির, 
যোগসমষ্টিকে ব্যক্তিত্ব বলেছেন । 


৬২৪ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু ব্যক্তি অন্তকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে, 
তাই ব্যক্তিত্বের একমাত্র সংজ্ঞা নয়। ব্যক্তিত্বে নিজস্ব এঁক্যবন্ধ (০:06) 
কতকগুলি গুণ আছে, যা দিয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা কর! উচিত। তাই অলপোর্টের 
(Allport) মতে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে, একটা মানুষ যা, তাই।”১ 

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভাষায় “কেমন ঘি? না, যেমন ঘি, তেমন ।”২ 

এটি অবশ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি সংজ্ঞা । তাই একে আরেকটু বিস্তারিত 
করে, সংজ্ঞ| দিয়েছেন অলপোর্ট--“ব্যক্তিত্ব একটি ব্যক্তির সক্রিয় জীবন্ত মানসিক 
“এক্য” যার দ্বারা, সে তার পরিবেশের সঙ্গে নিজস্ব “বিশেষ” ভাবে খাপ 
থাইয়ে নেয় 1”৩ 

এই সংজ্ঞার “বিশেষ” ও “এক্য” এই দুইটি কথা অন্ুধাবনযোগ্য। প্রতি 
ব্যক্তির মধ্যে এই “বিশেষত্টুকু” থাঁকাতেই, সে অপর থেকে পৃথক, এবং 
মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি আবেগ, মৃল্যবৌধ সব বিচ্ছিন্ন গুণাবলীর মধ্যে, এই 
“এক্যে”্র বাধন আছে বলেই তার ব্যক্তিত্ব সংহত। 

যেমন ধরা যাক, রত্বা ও মঞ্জু দুজনেই স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে, লেখাপড়ার 
ভাল ছাত্রী ও আঁধুনিকা। কিন্তু তা সত্বেও, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে পর্বত-প্রমাণ 
দুস্তর ব্যবধান। কারণ, দুজনে ছুটি “বিশেষ” ব্যক্তি, এবং তাদের মানসিক 
এঁক্যের মূল মন্্রটও ৰিভিন্ন। ব্যক্তিত্বের একটি গ্রহণ-যোগ্য সংজ্ঞা এই থে 
একটা মানুষের চেহারা স্বাস্থ্য, কথা বলবার ধরণ, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ, গুণ 
সবটা মিলিয়ে তার ব্যক্তিত্ব_তার বিশেষত্ব। ঠিক এই এই দেহ, মন, 
বুদ্ধি, অভ্যাস, অনুভূতির সংমিশ্রণট আর কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে 
না। ব্যক্তিত্ব শুধু দোষ, গুণ, শক্তি, সম্ভাবনার সমষ্টিমাত্র নয়। তার মধ্যে 
একটা অথগ্ুতা আছে। আছে একটি জীবন্ত খীৰ্য ৪ 

চকর্রিত্র ও ব্যক্তিত্ব_Character & Personality—একাট প্রশ্ন 
উঠতে পারে, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব এক কি না? কোন কোন মনোবিজ্ঞানী, 


১। “Personality is what a man really is”. Allport. Personality. 


2 রামকুষ্*-__অচিন্তা সেনগুপ্ত । 


“! Tersonality is the dynamic organisation within the individual, of 
ke Psychophysical systems, that determine his unique adjustment to bis 
environment? Allport, Personality—a psychylogical interpretation, Pp. 48. 

81 N. L. Munn, Psychology. P. 455. 


ব্যক্তিত্ব ৬২৫ 


বিশেষত: যাঁদের দৃষ্টিভ্গী দর্শনপ্রভাবান্বি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে অভিন্ন 
বলেই মনে করেন। তাঁদের মতে, মানুষের. প্রত্যেক ক্রিয়া, 
শক্তি বা প্রবণতারই নৈতিক মূল্য আছে। সমগ্র মানুষটির শ্রেষ্ট ও সার্থক 
প্রকাশ হয় তার চরিত্রে । তাই মহৎ ব্যক্তিত্ব না থাকলে, মহৎ চরিত্র গঠনও 
সম্ভব নয়। Hartman বলেন, 42 superior personality is also a 
superior character and the term personality contains all that 
character connotes.” 

বেশীর ভাগ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু, এদের অভিন্নতা স্বীকার করেন না। 
ব্যক্তিত্বের বহু উপাদান নৈতিক মূল্যমানের সঙ্গে যুক্ত নয়_যেমন তার আকৃতি । 
চরিত্র কিন্তু সেই উপাদানে গঠিত, যার নৈতিক মূল্যায়ন চলে_ যেমন সততা । 
এটী একটি চারিত্রিক গুণ। সামাজিক মান হিসাবে চরিত্র হয়, সু নয় কু। 
কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্যে “ভাল”, “খারাপের” ভেদাভেদ নাই। অলপো্ট 
বলেন “গাসেনালিটির যখন নৈতিক মূল্য নির্ণয় করা হর, তখন তা হয় চরিত্র, 
আর চরিত্র থেকে সেই মূল্যায়ন অংশটুকু বাদ দিলে, আমরা পাই ব্যক্তিত্ব !* 

ব্যক্তিত্বের গুণ বা t॥এi£5_ব্যক্তিত্ব বিচারের জন্য বা ব্যাখ্যার ভজন্ত, 
আমরা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক (0103677510708 ) বা! গুণ (৮1৮) উল্লেখ 
করি। কতগুলো বিশেষণের মাল! গেঁথে ব্যক্তিকে পরিচিত করা ঘাঁয়। 
যেমন, মা সারদামণির একটি ভক্তি-আবেগ-রঞ্জিত চিত্র_“তুমিই এ, তুমিই 
ঈশবরী, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই শুদ্ধ বোধস্বরূপা। তুমিই হ্রী_ তুমিই লজ্জা। 
পুষ্ট-তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তিও তুমিই । কেউ সৌভাগ্যে আরঢ় হয়েছে, দেখি 
শরূপিণী তুমি তাঁকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতারমান 
হয়েছে, দেখি ঈশ্বরীরূপিণী তুমি তাঁকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ দুষ্াধ্য 
করে, নিন্দার ভয়ে, আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে, দেখি হ্ৰী-রপিণী তুমি 
তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। তোমার কোলে ছাড়া আর স্থান নেই ৬ 

তৰে এই বিশ্রেষণগুলি সাধারণ। কিন্তু কতগুলো গুণ আছে, যা ব্যক্তির 
নিজন্ব (individual traits ) সেইগুলিই তাঁকে অপরদের থেকে পৃথক করে, 
এবং তাকে “টাইপ”-এ পরিণত করে না। গুণগুলির মধ্যে কোনটা হয়তো! 
০০৯০১৯২৯১৯৩ 


t | Allport—Personality, p. 48 
৬। তচিন্তাকুমার দেন-_গরমা প্রকৃতি ীএরীসারদামণি_পৃঃ ২% 


৬২৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাত! 


ব্যক্তির জীবনের মূলন্ত্র ( central trait ) যেমন, ক্ষমতালিক্দ,তা। ফেটী 
প্রধান ব্যক্তিত্ব প্রকাশনী (০৪:৭1001 ₹৮ai6), যেটির দ্বারাই হয় তো তাকে 
বোঝা যায় । যেমন, পুরুষ-সিংহ আশুতোযের নির্ভীকতা। কোনটা আবার 
প্রধান গুণ (3econdary 8৪1৮) যেমন, জামা কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা! 
এই গুণগুলি ব্যক্তিতে কি রকম ভাবে সন্নিবিষ্ট হবে, তা অনেকটা 
অনির্দি্ট। কিন্তু প্রায়ই গুণগুলি একে অপরের মধ্যে অহুপ্রবিষ্ট হয়, 
পরস্পরের সীম! লঙ্ঘন করে, কখনো কখনো! বিপরীত-ধর্মী গুণ এক সঙ্গে 
সহবাস করে। তাই যাঁকে চিরদিন অত্যন্ত আত্মকেন্দ্িক বলে জানতাম, 
তাঁহার অকস্মাৎ আত্মত্যাগে বিস্মিত হই, পরম সাহসী বলে খ্যাত জননায়ক 
বিপদে চরম কাপুষতার নিদর্শন রাখে। | 

শা৮০০৪-_-তবুও কতগুলি গুণের সন্মেলন বা সন্নিবেশ প্রত্যাশিত। দে 
অনুযায়ী আমরা ব্যক্তিকে একট! বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে অভিহিত 
করতে পাঁরি। যেমন, ডেভিড-কপারফিল্ডের আশাবাদী উড়নচণ্ডী মিঃ 
মিকোঁবার, অথবা রামারণে দুষ্টার ভূমিকায় কৈকেয়ী । কতগুলি মৌলিক গুণের 
(primary traits) সন্নিবেশে, এই চরিত্রগুলি গঠিত। বহু বিচার ও বর্জনের 
পর, কয়েকটা মৌলিকগুণ উড-ওয়ার্থ ও মারকিম্‌ তালিকাবদ্ধ করেছেন 


মৌলিক গুণ বিপরীত 
১। আয়াসী, আমুদে, দরদী অনমনীয়, হৃদয়হীন, তীর, বিছি 
দি লাজুক । 
২। * বুদ্ধিমান, স্বাধীন-চেতা, নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিহীন, অপরিণামদরশী, চঞ্চল- 
মতি। 
৩। ধীর-স্থির, বস্তুনিষ্ঠ, একাগ্র স্নায়বিক রুগ্ন, এড়ানো স্বভাব 
অস্থির-চিত্ত। 


৪1 দাবাধাবা গোছের, নেতৃত্বাভিমানী বিনীত, বাধ্য, আত্মবিলপ্িতে 
পা) অভ্যস্ত। বৃ 
৫। শান্ত, আনন্দময়, মিশুক, গঞ্গে বিষ; ভগ্নোদ্বম, একাঁচোরা, উদ 


৬। সংবেদনশীল, কোমল-হৃদয়, কঠিন-হাদয়, উদাসীন, শপ্টভাষী। 
সহান্ুভৃতিসম্পন্ন। দয়ামায়াশৃন্য। 
৭1 মাঁজিত, বিদগ্ধ, রুচিসম্পন্ন স্থলরুচি, অমাঞজিত। 


বাক্তিত্ব ৬২৭ 
বিবেকবুদ্ধিসমপন্ন, দায়িতজ্ঞানপূর্ণ,  পরনির্তর, আবেগচালিত, দারিত্ব- 


পরিশ্রমী জ্ঞানশৃক্ক 
ছু:সাহসী, নির্ভীক, সদয় পরাম্মূখ, সাবধানী, হিসাবী, 
অসরল। 

১*। উদ্যোগী, ক্রীয়া শীল, নাছোড়বান্দ, যাই-যাচ্ছি ভাবের, অলস। 

তৎপর 
১১। অতি-শভিমানী, অল্পে উত্তেজিত নিস্তেজ, যা আছে বেশ আছে 

বলে, যার! নিরুদ্ভম। 

১২। বন্ধু ভাবাপন্ন, বিশ্বাসপরায়ণ সন্দি্চিত্ত, পরছিত্রান্বেষী | 

কতগুলি মৌলিকগুণের আধিক্য অনুসারে টাইপ, ভাগ করার কথা একটু 
আগে উল্লেখ করেছি। গুণ বা 79৪ যেমন ব্যক্তির বিশিষ্ট লক্ষণে, টাইপ, 
তেমনি সাধারণ, অর্থাৎ এমন একটা চরিত্র যা সত্যি সত্যি সর্বদা! চোখে পড়ে 
না, কিন্তু যে ছাচে আমরা অনেক সময় মান্যকে ফেলে বিচার করতে চেষ্টা 
করি। য্যুঙ্জের একস ট্রোভার্ট বা বহিমূ্ী, ও ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তৰ্মুখী, ব্যক্তিত্বের 
টাইপ বিভাগের একটী উদাহরণ! তিনি মনে করেন, যে সব ব্যক্তি কাজে 
উৎসাহী, মিশুক স্বভাবের, দলের সর্বাগ্রে থাকে, চিন্তা ভাবনার পরোয়া করে 
না, তারা এক্সট্রোভার্ট। আর ধারা নিজের মনের মাধুরীতে মগ্র থাকতে 
ভালবাসে, যারা দিবা-স্বপ্ বেশী দেখে, কাজের চেয়ে কাজের প্ল্যান বেশী করে, 
তারা ইন্ট্রোভার্ট। অবশ্য সকলকে এই দুই দলে পরিচ্ছন্ন ভাবে ফেরা! 
যায় না। কেন না, এই দুই বিপরীতের মধ্যে মাঝামাঝির সংখ্যা মাছে যথেষ্ট। 
এই মাঝামাঝির দল, না সম্পূর্ণ এন্সট্রোভার্ট, না সম্পূর্ণ ইন্ট্রোভার্ট। এই 
মিশ্রদলের নামকরণ যুক্গ করেছেন আযাস্বিভা্ট। 

কে কোন দলে, তা বিচার করবার একটা প্রশ্নমালা থেকে এই স্বীকৃতি 
পাওয়া যায়, যে চরম এক্সট্রোভার্ট ও চরম ইন্ট্রোভা্টের মধ্যে আরও দল 
আছে। 

প্রশ্ন_আপনার অবসর মুহূর্ত আপনি কি ভাবে যাপন করেন? 
১। সর্বদা পড়াশোনা করে, এবংকি করবেন,সেই পরিকল্পন'করে? 
২। মাঝে মাঝে পড়াশোনা করে ও কি করবেন, সেই পরিকল্পনা করে? 


11 Woodworth & Marquis—Psychology, p. 90. 
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৩। অর্ধেক সময় পড়ে, ও অর্ধেক সময় কোন কায়িক শ্রম করে? 

৪। প্রায় সমস্ত সময় খেলধুলা য় বা কায়িক শ্রমের কাঁজে ?” 

এর প্রথম প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর, খুব বেশী ইণ্টে ]ভা্ট” ব্যক্কিত্ব সুচিত 
করে, এবং সর্বশেষটীর ইতিবাচক উত্তর, খুব বেশী এক্সট্রোভার্ট ব্যক্তিত্বের 
দ্যোত্তক। 

ব্যক্তিত্বের অন্তান্ত টাইপ ভাঁগের মধ্যে সেল্ডনের দৈহিক ও স্নায়বিক 
গঠনের সঙ্গে মানসিক প্রবণতার সম্বন্ধ মিলিয়ে ভিসেরোটনিক (viscerotonio) 
সোমাটোটনিক (9070269001০ ) এবং সেরিব্রোটনিক ( cerebrotonic y 
বিভাগ, ক্রেটস্মারের এম্থেনিক্‌ (৭৪৪০ ) পিক্নিক্‌ ( pyknic ) 
আথ লেটিক্‌ (951১০) ও ডিম্প্্যাশ টিক (৭5195১০) বিভাগ, মনস্তাত্বিক 
জগতে প্রচলিত। রোজানফ, মানসিক বিকারের প্রবণতার দিক থেকে ভাগ 
করেছেন মানুষদের» নর্মাল ( normal ), হিষ্টেরয়েড, ( hysteroid ) 
সাইক্লয়েড, (০1০19), সিজয়েড, (5০০০১৭) আর এপিল্পেটয়েড, 
( epileptoid ) দলে ।১* 

ব্যক্তিত্ব নিরূপণ :__কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব নিরূপণ হয়, এটী জানা 
দরকার। চেহারা দেখে, ব্যক্তিত্ব বিচারের চেষ্টা থেকে, বিভিন্ন অবস্থায় 
ফেলে, ব্যক্তিত্বের পরিচয় আবিষ্কার কর! পর্যন্ত, নানাবিধ পদ্ধতিতে ব্যক্তিত 
নিরূগিত হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটা উপায় এর মধ্যে প্রধান! 
€১) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ (case-history বা longitudinal 
500i) (২) গুণের পরিমাণ বা মিশ্রণ অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের শুর 
বিভেদ (॥৪0৪ ) (৩) কাগজ-পেন্দিল সাহায্যে প্রশ্থের উত্তর 
(paper & penciltests) (8) ব্যবহার পরীক্ষা (performance 
45505) -.(৫)- সাক্ষাৎকার ও আলোচনা ( interview), (৬) 
মনঃসমীক্ষণ ও ন্বপ্রুবিচার ( free association and dream 
analysis.) (৭) ছবি দেখিয়ে ভার প্রতিক্রিয়া থেকে 
( projective procedures ). 

(১) জীবন ইতিহাস পরিক্রমা__এই পদ্ধতির সুন্দর উদ্দাহরণ, 


৮ N. L. Munn.—Psychology,p. 452. (George G. Harrap & দঃ 
৯). Sheldon—Varieties of Temperament 
১+ | Rosanoff—Manual of Psychiatry 


ব্যক্তিত্ব ৬২৯ 


ধ্যাতনায়ী নৃতাত্বিক মার্গারেট মীডের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন পরিবেশে 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা । 

বেশ কিছু দিন ধরে এই পরীক্ষাটি করা হয়। আমেরিকায় আগন্তক 
একটা ছেলে; এর পরিবারিক ইতিহাস, বাবা মায়ের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত 
ইত্যাদি বিচার করে, তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে ছেলেটি একটা আপাত 
শান্তশিষ্ট, অথচ মাঝে মাঝে ভয়ানক মেজাজ মর্জীবাঁজ, এবং নিগ্রোদের প্রতি 
বিরুদ্ধ মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে 

(২) রেটিং_-অথবা গুণের পরিমাণ অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিচার, সাধারণত 
ব্যক্তিত্বের দুটী বিপরীত গুণকে একটা রেখার ছুই প্রান্তে রেখে, মাঝখানে 


আরো কয়েকটা ভাগ করা হয়। যেমন, 
৪ ৩ ২ > ১ 


খুব মিশুকে, ভাল মিশুকে, মাঝামাঝি মিশুকে, কম মিগুকে অত্যন্ত অমিগুকে 
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Fig. 43. Psychograph of an Average Child. 
L. S. Holingworth—Special Talents and Abilities. 
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৬৩, শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


তেমনি (পাত্রীর গাত্রবর্ণ বিবেচনার সময়, যেমন ভাগ করা ছয়, 
গৌরবর্ণ, গোৌরবর্ণ, উজ্জল-প্যামবর্ণ, শ্তামবর্ণ। ) 

এই রেখাটীর দুইপ্রান্ধে তটি চূড়ান্ত নম্বর দেওয়া হয়, যেমন অভান্ত 
পাবে ৪ এবং অতান্ত অমিশুকে পাবে-০। মাকামাঝিদের রেটিং ৬, ২,১ 

নানা রকম গুণের (সততা, সমস্বনিষ্া, খৈধা) রেটিং স্কেল ( 
রেখাটিতে নানারকম স্তর-তেদ করা হল ) দ্বার! বিচার করে ব্যক্তিত্বের 
চি (personality profile বা! Psychograph ) পাওছা যায 

এ পরীক্ষার পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দ অনুযাী, 
মন্থর কম বেনী দেওয়া হতে পারে, সুতরাং ভুলের সম্ভাবনা! কিছু খাকে! 
সেই জন্কে একাধিক পরীক্ষক দ্বার! এই পরীক্ষা নেওয়া! উচিত। 

(৩) প্রগ্নমালা কতগুলি প্রশ্রমালা এমনভাবে প্রস্থত। ধাহাতে 
দাতার ব্যক্তিত্ব সন্ধন্ধে কিছু ধারণ পাওয়া যায়। 

বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থার, ব্যক্তির ব্যবহার পরীক্ষার একটি উদ্বহরণ 

একটি যুবক তার যুবতী সঙ্গিনীকে সিনেমা দেখতে দাবার 
করেছে । সিনেমা হাউসে পৌছে ছেলেটির খেয়াল হয়, সে টাকার 
ঘরে ফেলে এসেছে । এ অবস্থায় সেকি করবে? 

নিজের ঘড়িটি বাধা রেখে, ধারে টিকিট কেনার চেষ্টা করা, কোন 
পাওয়া বায় কিন! তা খোজ করে, তার কাছ থেকে টাকা ধার করা, 

মেয়েটার সঙ্গে আলোচনা! করা, 

কোন এক ছুতার মেয়েটাকে বসিয়ে রেখে বাড়ী থেকে টাকা 
আসা ।>১> 

ব্যবহার পরীক্ষ/_( Performance Test ) 

(৪) কোন অবস্থা (816888100 ) স্বষি করে, তাতে কোন 
কিভাবে কাঁজ করে, তার হবার! ব্যক্তিত্ব তার নিরূপণ করা ষায়। { 

একটি উদাহরণ £ অন্তের মতের ছারা প্রভাবিত হওয়ার (Suggestibli 
পরীক্ষা এভাবে নেওয়া ঘায়। একদল পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে, প্রত্যেককে 
তাঁর স্পর্শ করে বদতে বলা হয় পরীক্ষক তাঁদের সামনে কিছু মন 
যাতে কখনো কখনো! তারটা গরম হয় । কিন্তু তারটা পরীক্ষকের বোতাম 

১১। শুহ ও দত শিক্ষাই মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা -_পৃঃ ৪৮৬ 


ৰাক্তিত্ব ৯৪১ 


গারো! গৰম ৫, কখনো বা হব ন1। যে ছে পরীক্ষার্থী, বেনীধার | ন্দর্থাৎ 
উদ দরে? ), ভারটী গরম বলে বোধ করছেন হলেন, ভারা সহজে অর সারা 
বকা হন এহন সন্ধানত সঙ্গত 1১৭ 

$; সাক্ষাৎকার ও আলোচনা দার! ব্যক্রিন্ধ বিচার (1০০৮৮০৭)! 
আনেক ক্ষেতে, দিনের পর দিন ধরে, একটি ব্যক্তির জীবন-র তিহাস ব্দগ্থদরণ করা 
জং দয় ন! । * চক পরীক্ষক তখন সাক্ষাৎকার এ বাক্তির সঙ্গে আলোচনা করে, 
কান বাক্যের একট ধারণা পেতে চান। চাকুরী নিয়োগের নব সাক্ষাৎকার 
মারা বাকি বিচার একটি প্রচলিত বাবস্থা । অনেক সময়, দাক্ধাংকারের দহয়ের 
াগ্তলি পৃহ-নিছিট থাকে। তবে খুব অৱ সময়ের মধ্য সাক্ষাৎকার হয় ও 
আলাপ হয়, এবং মানসিক উদ্বেগ নিয়ে প্রার্থীরা আসে, একখা। স্মরণ রাখলে 
সাহেই বোকা ঘায়, এতে অনেক সময় সুবিচার হয় না। ইন্টারভিউ নেওয়া, 
যার ভাৱ মশা দিয়ে লোক চেন! সহজ কাজ নয়। এটি সবাই পারে না। 

*। মন:সমীক্ষণ ও স্বপ্প আলোচনা দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিচার 
(Free association method & Dream analysis)— As হাক্কিকে 
কার চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করতে দিয়ে, অভিজ্ঞ মনাসহীক্ষক ভার ব্যক্তিন্ 
বিচার করে খাকেন। পদ্ধতিটি এইরূপ-একটি ব্যক্তিকে সোফাতে আরাম 
করে শুতে বলা হয়, এবং তার যা মনে আসে তাই বলতে দেওয়া হয়। কোন 
এক বাকির এই রকম মুক্ত চিন্তাতে (17 55৮০০158100) দেখা! গেল। সে 
থাক-প্রিয় আহার ও খান্ত সংক্রান্ত সমস্ত কথা! অত্যন্ত পছন্দ করে, সে স্বভাবতঃ 
সেঞ্রজ্ঞাপী এবং পরনির্ভর | মনঃসরীক্ষক এই বাকিকে Ora! personality 
| স্বাসুঙ-্রধান বা ক্রিহ-সম্পন্ন বলে চিছ্িত করলেন এবং এ সিদ্ধান্ত করলেন হে? 
শিশুক্ালে হ্েহের অভাব, এই বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব থর জনে ছায়ী। এই 
পদ্ধতির মৃখা প্রচারক সিগমুগ্ড ফ্রয়েডের অভুগামীছের মধো লিউইন। রাস» 
যারে ইত্যাদি পণ্ডিতেরা কিছু নতুন পথে ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরূপণের নানা 
চিন পরীক্ষা করেছেন। বব্সাক্‌ (0০৯০) ও মারের (Murray) 
পদ্ধতি ছবি দেখে তার প্রক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্ব বিচারের কথ! আলোচিত 
ধৰে। লিউইনের (1৮i৷) পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন ধরণের, কারণ তিনি 
যাহবদের মানসিক অবচেতনের সঙ্গে সামাজিক প্রভাবগুলিও ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক 


১২ ] P. Goilford—Personality, ৮, 258 


সরলা নর নাল CNET TT 


৬৩২ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের বাক্তিত্ব 
হলে, তাহার জীবন-পট (1i£০-৪৭০৪) টাকে অবলোকন কর! 
অর্থাৎ ব্যক্তির সেই মুহূর্তের প্রয়োজন (098), উদ্বেগ (tens 
(barrier), কোন বিশেষ দ্রব্যের প্রতি অমুরাগ (valence) 
তাকে বিচার করতে হবে। তাঁর অন্গামীরা ক্রীড়ারত শিশু, 
কর্মরত শ্রমিক, এবং রান্নাঘরে রকন্ধনরতা গৃহিণীদের ব্যবহার প্যাচ 
ব্যক্তিত্ব বিচার করতে চেষ্টা করছেন।১: এটী সাধারণ মানুষের 
ব্যক্তিত্বে নির্ধারক মতবাদ সন্দেহ নাই। 

৭। ছবি দেখিয়ে তার প্রতিক্রিয়া থেকে ব্যক্তিত্ব 
(Projection procedure)—ব্যক্তিত্ব নিরূপণে রর্সাকের অভিনব 
ইংক্রট্‌ টেষ্ট, বা কালির ছাপ দেখিয়ে, তার প্রতিক্রিয়া থেকে 
বিচার ॥. কালির ছাপ একটী ব্লটিং পেপারে চেপে দিয়ে ৫ 
হয়, তা দেখে যাঁর যা মনে হয়, তা তাদের বলতে বলা হয়! কেউ 
বলে, ছুই ডাইনী কম্বল মুড়ি দিয়ে নাকে নাক লাগিয়ে বঙ্গে 


Fig. 44. Rorsach’s Inkbleck test after Munn. Psychology, 1 173 
পিষে চ্যাপ্টা করে দিয়েছে। কারও মনে কোন ছবিই জাগে না! 
মনে করে এটা একটি পাখীর মাথার কষ্কালের ছবি, মাথাটি 


১৩0. 5. Hall & 0. Lindzey.—Theories of Personality. 
John Wiley & sons. Ince. London, P. 254 


বাক্তিত্ব ৬৩৩ 


কালো নানারকম কালির ছাপ পরে। রর্সা বাবহার করেছেন কে কোন্‌ 
কাযে সাড়া দের, কেউ কোন বিশেষ আকৃতিতে আকৃষ্ট হয় কিনা, কারো 
কনার কোন জন্ধর ছবি বারে বারে দেখা দেয় কিনা, এই সমন্ত আলোচনার 
লোকটি সহজে আবেগে অভিভূত হয় কিনা, বৃদ্ধিগ্রা্‌ চিন্তা! বেশী করে 
॥ ইত্যাদি বোঝা যায়। রর্সার মতে এ উত্তরগুলি সংত্বে বিশ্লেষণ 
করলে, বাক্কি-মানসের নিভূর্ল পরিচয় পাওয়া! যায়।১৪ 
মারে, ছবি দেখে প্রতিক্রিয়া সাহায্যে বিচারে সকল চেষ্টা করছেন, ঠার 


ব্যক্তিত্ব । ছবিগুলি দেখিয়ে, কার মনে কি গল্প উদয় হয়, তা বলতে বলা 
হ।। "একটি ছবিতে দেখা যায়, একটা বন্ধ দরজার সামনে মাথা নীচু করে 


Fig. 45. Themamtic Appirception test. 


দড়িতে একটা মেয়ে । এক হাত তাঁর দরজার উপর, আর এক হাতে মুখ 
ঈকা। চুলগুলি অবি্তন্ত। এ ছবি দেখে কি মনে হয়? একজন উত্তর 


১৪। টা. Munn.—Psychology, p. 466 


৯৪ শিক্ষান্থ মৰোধিজানের কয়েক পাতা 


রিক্ষে, “মেয়েটী বমি করবে, সে কিছু খারাপ জিনিব খেকে স্বস্থ জাজ! 
আর একজন বললে, “যেটেটী হুঃখে ও লামায় কেগে পকেছে । ভার 
কাজ গে করে কেলেছে, সে কথা| বলতে হ'বে জার মাকে, খিনি জাকে 
ককু$ভাবে বিশ্বাস করেছেন।” তৃতীয় বাকির উত্তর, 'হেয়েটি নিজের 
দরিয ক্মবস্থার খেকে আিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছে, কিন্ত উচু সাজে 
গিয়ে সে খুৰ খা খেয়েছে, ও তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।” চতুর্থ উদর? 
ভীষণ রাগের মাখার স্বামীকে হত্যা করেছে, কিন্ত এখন সে বুঝতে 
ভয়ানক পাপ সে করেছে,__সে আভ্তপ্র ও শোকক্লি্ট, এধা 
কাছে স্বীকারোক্তি করার জনন মনে মনে তৈরী হচ্ছে এ উব্ধরগ্ধণি 
বাক্িরই নিজের মনের প্রতিফলন 1১৭ এই সমন্ত পদ্ধতির কোনটিতে 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। যথেষ্ট সাবধানতা সব্বেণ রুলের 
থাকে, কেননা পরীক্ষকরাও ৰাক্তি-কাজেই ভাহাদের মতবাদ, সন্ধার, 
পক্ষপাতিত, এই বিচারের পথে বাধ! হয় । তা ছাড়া, বাকি নিষিষট গ 
পদার্থ নয়। তা ক্রমবর্ছমান ও পরিবর্তনশীল, কাজেই বাকিন্ধ বিচারে 
নির্কুল পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয় নি। 

ব্যক্তিস্থের বিকাশ- ব্যক্তিত্ব স্থাগ্র ও অপরিবর্তপীয় নয়, 
মানুষের জন্মগত কতগুলি সন্ভাবন! দিনে দিনে পরিণতি লাভ করে, 
প্রভাবে তা পরিবঞ্ঠিত হয়। কোন কোন মনপ্তাত্বিক বাক্ষির 
{ functional autonomy J-র ওপর খুব জোর দেন। বাক্ধির 
বিকাশ, তাহার জনসসমর়েই নিদিষ্ট 1 ( আদিম কাম), 1৪০ (খা) 
8০০০-০৪০ ( সামাজিক বুদ্ধি) ছারা সম্পূর্ণভাবে নিহিত, ফয়েডের 
নিতুল সত্য নয়। অথবা, তার সমস্ত কার্যাবলী 
'অনিবার্ধ বিধিলিপিছ্ারা নির্দিষ্ট নয়,_যেমন ব্যবহারবাহীরা বিশ্বাস 
ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় তাঁর ইচ্ছা, আগ্রহের মোড় কেরাতে পারে। 
তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। যেমন, একজন শিকারী শিকার করে শুধু 
তাগিদে, অথবা খাস্চসংগ্রহের প্রেরণাতেই নয় । এর কারণ, গে 
করতে ভালবাসে। একে অল্পোর্ট বলেন, স্বরংক্রিয়তা বা | 
autonomy | যে ব্যক্িতে এর প্রকাশ যত বেশী সেই বা, 


১৫) Murray. H.—Explorations in Personality. 


বাকি সঃ 
পরিণত । খুব ছোট শিশুবের কোন আাক্িন পক্ষে গঠেনি। দে জাল-লাগা, 
হন্দপাগ'। একর রাজো বন্দী, ধৰা করালো টেৰঙনের টানানো 
বার! নিজ । ভার গাখদ বছরের বিরীয়াদে সে জার দাঙ্ধাৰা বাকিতে 
কিছু প্রমাণ দিনে কারস করে। অন্মকালের এই পারীরিক বাখা-বোদনা- 
আনন্দের গাণশকেলটিতে ক্রমে ক্রমে অগা বৃদ্ধি (ইগো ) জনা, চকিতে 
জনাবলী বিকশিত হয় । ভি আশা আকালি ছিলে ধান্ধা, দে এজ বাকি 
শারদ হয়।১৯ 
পিউইন9 এই ক্রমবিকাশ স্বীকার করছ্ধেন। জীবনের পাখা ধার 
অনিচিঃ অন্পট হাক কেহন করে বিজি পারিযেশিক বৈচিযো বৈচিত্রময় 
ছয়ে পটে, লিউইলের মতে তাহার চরিত্রগত প্রতিরক্চি এারপ £ 
শব বাজাকাল পরিণত বাস 


Fic. 4 ক representative of petsoonlity ০০০ 
আক কথকতা traits ; in babybood ere are few, in MAMA 
Mere are জা) more, and in sdalibocd theze ate many (Niet 


ব্যক্তিত্বের গঠন-দেহমত-_ ( Physiological basis of Pers 
জ৫৮-_শারীরিক গঠন সবাযুজালের বিজ্তাস ও রসক্ষরা! এরির প্রভাব বাকি 
গঠনে জনিবাধ প্রভাব বিস্তার করে। যে তিনটি মৃল শারীরিক সব্কা বান 
বিকাশের পক্ষে তাৎপরপূর্ণ তারা হচ্ছে_(১) রলক্গরগর্থ ( £1৪৯৩৪) (২) 
দৈহিক আকুতি (phy$iqu০) ও (০) ক্রায়বিক গঠন (9৪৫) pattern) 1 

১। রসক্ষরা গ্রন্থি__সামাদের শরীরের মধ্যে কতগুলি প্রধান রলক্ষরা 
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+ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কতেক পাতা 
এরি আছে,তাছাকের কাজ শরীরের পক্ষে নিতান্ত গজ কুলি 
স্বরণ করা। প্রধান গ্রন্থিগুলি হচ্ছে শ্টুটট্যারী (০১৮7), ধা 
(ihyroid), প্যারাখাইরয়েন্ড (॥থ7a-£h১7৮০i৭) এড রেক্াল (৪৫ 
ওচারিন্‌ (০৮৪৮০৯) বা টেরিস্‌ ((০॥৫১৪)। একের বিশিষ্ট এই খে, 
করিত রলের প্রকৃতি ও পরিমাণ বাক্তির বৃদ্ধি, জাদু তৃতি, ক্ষমা ও 
উপর একক প্রভাব বিস্তার করে। খাটিরয়ে্ড, সতের ক্ষরণ স্বপ্ন 
ৰ্াক্তির বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়, ও লোকটা “নীরজ” ও “লো” পাড়ি 
পিটুইটারীর অতিরিক্ত ক্ষণে কলে কোন ছেলে অতান্র স্বীডারাপন্ 
অতিরিক গুলকায় হতে পারে; তাহার ব্যক্তিত্বের বিক'শও স্বভাব 
হবে। মানস ব্বীবনের দৈহিক আধার স্ধ্যারে এই সম্বন্ধে বিশ্বত 
কর] হয়েছে। 

২। দৈহিক জাকৃতি__চেছার! বা দৈহিক আকৃতি দেখে তার 
বিচার কবার চেষ্টা সাধারণ মাস্বযেও করে খাকে। দৈহিক গঠন আর 
উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া স্থটি করে, এবং বাক্ষির নিজের ব্যবহারও ইহা 
প্রভাবিত হয়। একটি সাড়ে ছয় ফুট লঙ্কা জোয়ান মাহুযকে অন্ত মাহুষে 
করে,--সেও তা জ্বানে। তা দ্বার! তার ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়ই। প্রা 
ল্যাভেটার পরবর্তীকালে ক্রেটসমার এবং অবুনা সেলডন্‌ আরতির 
মানুষের স্বভাবের (88/711431790$) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা 
চার হাজার কলেজের ছাত্রদের ফটোগ্রাক সংগ্রহ করে ও ছু'শ বাক্তির 
ইতিহাস পর্যবেক্ষণের পর, সেলড্‌ন দেখান যে স্কুলকায়, উদরপ্রধান শ 
(88479507018) প্রায় অবশ্তস্তাবী ভাবে লোভী, খা্সঙতান্ত 
উৎস, স্েতের কাঙ্গাল, হাসিশুশী, সাদাসিধে, আমুদে ও জনবৎসল 
(1৮০০1০60010) হয়ে থাকে । হাড়-চণড়া, শক্ত, খেলোয়াড় ধরণের শা 
(mesomorphs) প্রায়ই উগ্র স্বভাবের (৭8০55১৮০), উচ্চ কনর বি 
অপরের মনোভাব সম্পর্কে বেপরোয়া হয়। উচ্চাকাজ্্রী (s0mএt 
এবং রোগা, বুক পিঠ পাতলা (০০710181৫) লোকেরা ভীরু, 
অন্তনুৰখী, নভাবী ও ছূর্বল স্বভাবের ( cerebrotonic) হয় 1১৭ 

৩। স্নায়বিক গঠন-_আমরা কে কি রকম ভাবে নিজেকে 
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বাক্তিন্থ ০ 


হকে খাপ খালকাতত পারি, ও কি ভাবে আমাছের আাকিন্ধ গটিও হয, 
জা বিগ করে, আমানের সা অন্তগ্ুলির নমনীযজার উপর। এর 
কাকো কি তন্ন প্রকার বাক্তিস্বের উদ্ভব ছা। আকন্মিক দু্ণটনার মণ্ডিকের 
কোন দাযকেল নই হয়ে গেলে বাক্তিত্বের ভয়ানক পরিবর্তন ঘটিতে পারে । 

পরিবেশের প্রন্ভাব__কিন্ত দেছগত গঠনের দ্বারাই হাক্িত্বের সবটা 
বাখ্যা! ছেলে না। বাকি যে পরিবেশে বাড়িয়া 4, ডা! তাঁর বাকিতে 
স্কুল তাবে বিকশিত গঠিত করে বা ব্যাহত করে। 

গৃহ পরিবেশ -- সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান যে পরিবেশ, হাকিন্বকে প্রা্াবির 
করে, জাছচ্ছে গহ । পরিবারের মধো শিশুকে কেমন ভাবে প্রাণ করা হা, 
| স্কা শিশুর বাকিত্ব গঠনে সাহাধা করে। মীড, দেখিয়েছেন, বিক্িয 
থাতির হখো শিশুর লক্ষে ব্যবহারের রীতিতে এতে সাছে। “কোন 
ক্কোন সমাজে শিশু হখন হাটিতে পারে না, তখন খেকেই তাঁকে হাটার চেষ্টা 
বা খুব শিশুকাল থেকেই তাকে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা, যেমন, নিজের ছাড়ে 
খাজা, নিডিউ জায়গার পায়খানা পরশ্রাৰ কর! ইত্যাদি দতস গঠনের চেষ্টা হয়, 
বাজে শিশু শক হয়ে গড়ে উঠতে শেখে। অগরপক্ষে, কোন কোন সমাজে 
শিশুকে তিন চার বৎসর পর্যন্ত কোলে বছন করা, বা অধিকাংশ কাজ শিশুর 
শাখ্যায়ৰ হলেও করে দেওয়া (যেমন ভুত! যোজা পরিয়ে হেওয়!) হয়, 
কলে শিশু বাঘাতাও পরনির্তরতা শেখে ।১* 

গৃহে পিতামাতার আচরণ শিশুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সারের 
সেছষমতা, ভাইবোনদের সঙ্গে, তাহাদের বাগড়া, ভালবাসা, পিঠার আহিক 
সঙ্চতি, গৃহের স্বাস্থা-সকলের উপর পিতামাতার চরিত্র, শির জীবনে গভীর ও 
স্বাযী প্রভাৰ বিস্তার করে। গৃহ পরিবেশ যেখানে ছেংপূর্ণ, নিরাপৰ, নির্মল, 
স্বাস্থাকর ও উৎসাহপূর্ণ, সেখানে ভাল ছেলে মেয়ে তৈরী হয়। এরকম পরিবারে 
নাস হুকচি গঠিত হয়, উৎকৃষ্ট সামাজিক পুণের বিকাশ সন্ধব হয় যেখানে 
পিতাযাতা কলহ-পরায়ণ, নির্মম, উৎসীড়ক, খামখেয়ালী সেখানে শিশু সী 
সামাজিক, জর, সন্ধিদ্ধ, বিস্রোহী মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠতে পারে । 


Es) Nas cross caltoral apptoach to the stedy of perveeslity. 
Ph 252. From paychology of Perseslity Ed T. 07 Me CHT 26 


ইত. Y, 1956. 


৬৩৮ শিক্ষায় মনোঁবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


গৃহ পরিবেশ ও তার প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন ফেল্মঃ 
পেরেণ্ট বিহেভিয়ার রেটিং স্কেল্স এ।১৯ এতে পিতামাতার ৩০টি প্রধান 
দোষগুণ বেছে নিয়ে, শিশুর উপর তাঁহার প্রভাব কি ভাবে হয়, তা দেখা 
হয়েছে। বলডুইন ( Baldwin ), ক্যালহর্ণ (Kalhorn) এবং ত্রীস্‌ (Breese) 
এই ক্কেল্‌ ১২৫টি পরিবারে ব্যবহার করে তিনটি প্রধান ধরণ ( majo 
syndromes ) লক্ষ্য করেছেন। 

১। যেখানে প্রজাতন্ত শাসন পদ্ধতি বর্তমান ( democracy in the 
home ) অথবা তাহার বিপরীত ( parent dominance ) | 

২.। যেখানে শিশু পিতামাতার স্মেহে আশ্বস্ত, অথবা যেখানে সে সেই 
বঞ্চিত ( acceptance or rejection ) | 

৩। যেখানে শিশু অতিরিক্ত আঁদর পাঁয় (indulgence ) | 

এ পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, যেখানে শিশু সেহবঞ্চিত, সেখানে সে বিদ্রোহী, 
কলহপরায়ণ, নিষ্ঠুর ইত্যাদি । যেখানে শিশু অতিরিক্ত আদর পায়, সেখানে মে 
গরনির্তর, স্বার্থপর, মতলববাজ হয়। যেখানে শিশু পিতামাতার স্নেহ সদ্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত, অথচ যেখানে অতিরিক্ত আঁদর নাই, যেখানে শিশুর অধিকার ও 
স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি পিতামাতার শ্রদ্ধা আছে, সেখানে শিশুর সুষম ব্যক্তিত্বের 
স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে ।২ 

বি্ঠালয় ও দলের প্রভাব -_বিদ্ঠালয় ও দলের প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পক্ষে বিশেষ তাৎ্পর্যপূর্ণ। বিদ্তালয়ের অন্তান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে 
একটি ছেলে মিশতে পারে, তা থেকে সে ভবিষ্যৎ জীবনে সহযোগিতাপূর্ণ 
হবে কিনা, অথবা জেদী, স্বার্থপর, কুণে| ও ভীরু স্বভাবের হবে কিনা” তা 
জানা যায়। অন্য ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে যেভাবে মেশে, তাহা দ্বারা 
তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তার উদাহরণ নিয়লিখিত পরীক্ষা “কয়েকটি 
কলেজের ছাত্র মিলে স্থির করল যে, একটি লাজুক, মুখচোরা৷ কলেজের 
ছাত্রীকে তাহারা খুব খাতির করবে এবং এমনভাঁব দেখাবে ঘে, সকলেই 
তাকে নিয়ে পার্কে বা পাটিতে যেতে উৎসুক । কিছুদিন এরকমভাবে 


১৯010207728 J.—Child development. Pp. 131-166. 
২*]} Baldwin, Kalhorn & Breese.—The appraisal of parent 
Psychology, monogram-1944. 


behaviours 


ব্যক্তিত্ব ৬৩৯ 


আদৃত হবার পর, মেয়েটি একটি স্বচ্ছন্দ ও আত্মগ্রতায়ে স্থির ব্যক্তিত্ব অর্জন 
করে, ফলে সে প্রকৃতই কলেজের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রী হয়ে দীড়ায়।২১ 

শিক্ষকের! তাঁকে কেমন চোঁথে দেখেন, তাঁও ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশে 
সাহায্য করে বা বাধা দেয়। শিক্ষকের সন্দেহ উৎসাহপূর্ণ ব্যবহারে ছাত্ররা স্কুলকে 
ভালবাসতে শেখে, লেখাপড়ায় আগ্রহী হয়; তেমনি আবার অত্যন্ত তীত্র 
সমালোচনা বা অপ্রশংস।র ফলে, ছেলের! বিদ্রোহী, বিরূপ হয়ে দাড়ায় ও 
পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। প্রত্যেক শিশুই শিক্ষক ও পিতামাতার 
প্রশংসাকাজ্ষী। এর মূল্য শিশুর জীবনে অসামান্য ॥ যেখানে ঠেকে গেল, 
সেখানে শিক্ষকের সামান্য একটু মনোযোগ, সামান্য একটু সাহীযা, শিশুকে 
অনেকখানি এগিয়ে দেয় 1২২ 

ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব_-গৃহ পরিবেশ ও বিস্ঠালয়, 
ব্যক্তিত্বের উপর নানাভাবে প্রভা বিস্তার করে, এই কথ সত্য ৷ কিন্তু সকলে 
সব প্রভাব সমানভাবে গ্রহণ করে না, করতে পারে না। ব্যক্তির নিজের মধ্যে 
কোন কোন প্রভাব গ্রহণ করবার যোগ্যতা আছে, প্রবণতা আছে। কাঁজেই 
এক হিসাবে আমরা! প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলি, একথা মূলতঃ 
সত্য। ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন অপরিবর্তনীয়তা আছে+ তেমনি পরিবর্তন-প্রবণতাঁও 
আছে। সচেতন চেষ্টায় আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পরিবর্তন 
করতে পারি, এমন ঘটন! বিরল নয়।' হঠাৎ এক শুভমুহূর্তে ডাক আসে” 
“বেলা যে যায়”, তখন ঘোর সংসারী লালাবাবুর শান্তিহীন প্রাণ চঞ্চল হয়, 
অসম্ভব সম্ভব হয়, বিষয় বাঁসনা ত্যাগ করে নতুন মার জন্মগ্রহণ 
করে। ভারতীয় সাধকের! বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আছে ্রঙ্মসত্তা 
ভম্মাচ্ছাদিত বহির মত আঁবরণের জঞ্জাল সরিয়ে সে আগুন স্বীয় ভাম্বরতায় 
আত্মপ্রকাশ করে। তবে তা আরামের পথে, সুখের পথে আসেনা! তার 
জন্য চাই আন্তরিক প্রয়াস, কঠোর সাধনা । 

তোষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কি?_কোন ব্যক্তি শেঠ? যার বিভিন্ন বৃত্তি, শক্ত 
অনুভূতি ও ক্রিয়া নুসমগ্রস, যিনি নানা সাময়িক ও বিরুদ্ধ আকাজ্জার 
দাস নন, যিনি তাঁর জীবনকে একটী স্থির কেন্দ্রে সংহত করেছেন, 


২১। E.R. Guthrtie—The Psychology of Human Conflict. p. 128. Harper N.Y. 
২২। Millard—Child growth & development. P. 398. 


৬৪০ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাঁতা 


তিনিই শেষ্ঠ ব্যক্তি। তাহাকেই ভারতীয় দর্শন বলে, যোগী, স্থিতবী। খুব 
কম মান্যই এই আদর্শে পৌঁছতে পারে । তবুও সব মাঙহ্গযের মধ্যেই কিছুটা 
কেন্দ্রীভূত ও সুমঞ্জন (centeredness ও consistency) হওয়ার চেষ্টা আছে। 
সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও তাঁই আমাদের একটা অখণ্ডতা আছে। 
ব/ক্তিত্বের বিকার-কিন্তু কখনো কখনো! শারীরিক বা মানসিক 
বিকারের ফলে, ব্যক্তিত্বের এই অথগুতা। বিপন্ন হয়। যেমন দ্বিত্বব্যক্তিত্ব 
(dual personality) বা! বহুধা বিভক্ত ব্যক্তিত্বে (multiple personality) 
দ্বিত্ব ব্যক্তিত্ব(Double porsonality) একদা একটি শান্ত ভদ্র, 
শর মেয়ে-দেখা। গেল, মাঝে ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির, কটুভাষিনী ও অপরের 
অনিষ্টকারিনী হয়ে দাড়ায়। প্রথম চরিত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির কোন মিল তো 
নেই-ই, এমন কি, অধিকাংশ সময় প্রথম বাক্তিত্বটি দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব ম্বন্ধেও 
অবহিত নয় | ৷ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিত্টি প্রথমটির সম্বন্ধ 
জানে এবং তাহাকে উপহাঁস করে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক ব্যক্তিত্ব 
দেখা দেয়। “থা ফেসেস্‌ অব ঈভ” ছবিটি ত্রিধা-বিভক্ত গ্রাম্য বধূর জীবন 
ইতিহাস নিয়ে তোল! হয়েছে। 
সাধারণত: কোন গুরুতর মানসিক কি দৈহিক আঘাতের ফলে ব্যক্তিত্বের 
সংহতি নষ্ট হয়ে, এক ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমাবেশ হয়। 
সিজোফ্রেনিয়া ( Schizophrenia ) ম্যানিক্‌ ডিপ্রেদিভ ( Manie- 
depressive ) ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের বিকার, তার কারণ, ও চিকিৎসার উপায় 
অন্ত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


rr, 
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(ক) মেজাজে—( Temperament ) 


ব্যক্তিতে ব্ক্তিতে দেহের গঠনের দিক দিয়ে যেমন প্রভেদ আছে, তেমনি 
প্রভেদ আছে, মেজাজ বুদ্ধি ও অন্ুহৃতিতে। কোন কোন মানুষ আছে 
রগচটা, সহজেই চটে যায় ; আবার কেউ বা বেশ গদাই-লস্করী চালে চলে, 
বুদ্ধিতে হয়তো কিছু ভেণতা, সহজে কিছু গায়ে মাখে না। কেউ খুব রাসভারী, 
গম্ভীর, মানুষের সঙ্গে মিশতে কিছুটা যেন অনিচ্ছ ক, অহংকারী, কিছুটা 
মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব ইত্যাদি । মেজাঁজ বা ধাঁত বলতে বুঝি, 
অনুভূতির প্রতিক্রিয়া ও আচরণের দিক থেকে ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী 
মানসিক গঠন—tendency toward a specific kind of emotional 
responsiveness. 

দেহের গড়ন ও মেজাজ-মানুয বহুদিন থেকেই বিশ্বাস করে এসেছে 
যে, দেহের গড়ন দিয়ে মানুষের স্থায়ী ধাত বা মেজাজ নির্ধারিত হয়। রোগা, 
তীক্ষ, মাথা-বড় মানুষেরা বুদ্ধিজীবি, সংশয়ী, অভিমানী ও পরণ্রী-কাঁতর। 
ক্যাসিয়াস্‌ হচ্ছে এই মেজাজের মানুষ । অন্যদিকে গোলগাল, নাহুস হুদুম 
মাহুযপ্ুলি বেশ আমুদে স্বল্প সন্তষ্ট মানুষের অনিষ্ট চিন্তা করে না, পেট ভরে 
চারটি খেতে পেলেই তারা খুনী । ফল্ট্াফ হচ্ছে এই ধাতের প্রতিনিধি 
(৮7০০) ইয়ৌরোপে প্রাচীন দেহবিদ্‌ ও চিকিৎসকদের মতে দেহের চার 
রকমের রস (9০০০৮) আছে। এই রসের আধিক্য অনুযায়ী চার ধাতের 
ব্যক্তি আছে; যাঁদের দেহে রক্তের আধিক্য, তারা হ’ল স্তানুইন্‌ (Sanguine); 
এরা আশাবাদী ও উদ্যোগী, (ardent, confident and inclined to 
hopefulness )। যাদের পিত্তাধিক্য, তাঁরা হ'ল কোঁলেরিক্‌ (choleric ), 
এর! খিটখিটে কোপনস্বভাব, ( angry, Passionate ) ; যাদের আবার 
মার আধিক্য তারা হ’ল ফ্লেগ মাটিক 09158075119) এরা! অলমপ্রকৃতির, 
কিছুটা বা বুদ্ধিহীন (slaggish indifference) আর চতুর্থ হ’ল প্লীহা-রসের 
যাঁদের আধিক্য,_এর! হ’ল মেলান্কোলিক্‌ € melancholic )—এলব মানুষ 
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হ’ল বিষরপ্রকৃতির ( affected with melancholy, dejected ) | কখনও 
কখনও এই চারটি রসের উপর, আর একটি রদও স্বীকার কর! হ'ত, তা হোল 
স্সায়বিক রস (7067%০ 1191); যাঁদের মধ্যে এই রসের আ'ধকা তার! 
হোল ব্যন্তবাগীশ, অল্লেতে দুশ্চন্তাগ্রস্ত লৌক,_এদের বলা হয় নাভাম 


প্যাভেটর কল্পিত চার মেজাজের মানুষ 
(৪৮০০৪ ) প্রকৃতির ব্যক্তি। আমূরকেদশাস্তেও বায়, পিত ও কফের আধিকা 
ও ন্যূনতা হিসাবে ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। আধুনিক 
শরীরবিদ্রা এ মত গ্রহণ করেন না। তারা মনে করেন, এ প্রকার চারটি 
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কলের ধারণ! অতিমাত্রায় স্থুল । কিন্তু দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যকিন্ধ ও 
মোজের নিকট সম্পর্ক আছে, এ কথাটা সব বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন। 
কিন্তু এ সম্পর্কটি ঠিক কি রকম, একথা এখনও একেবারে (নিক লক্াবে 
জান! না গেলেও, দেহ যে মনকে প্রভাবিত করে এবং মনও যে দেংকে 
প্রভাবিত করে, এ কথা সন্দেহাতীত। বর্তমানে ফেহবিজ্ঞানীর! নিশ্চিতভাবে 
প্রাণ করেছেন যে, রক্তন্রোতে দেহাভান্তরস্থ বহ যয, ইঙ্ছিযর় ও গ্রন্থির ক্ষরণ 
ঘটে এবং রক্রন্বোতে মিশ্রিত নানা রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন ইন্দিয়, আগণ্চা 
গ্রহণ করে, এবং এই জটিল প্রক্রিয়া বাকির অনুভূতি, প্রক্ষোত, মেজালকে 
প্রভাবিত করে। বিশেষ করে, অনালী রসক্ষর! গ্রন্থির ( ductless glands ) 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমক। সম্বন্ধে ক্যানন বার্ড ও পল ডি জই এর গবেষণা ও পরীক্ষা 
এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে খাতের সঙ্গে গৃহীত বিডি রাসায়নিক 
উপাদান, বিশেষ করে খাল্জপ্রাণ (51/90195) এবং খাতব লৰণগুলিও 
( mineral salts ) প্রভাব রয়েছে বাক্তির "মেজাজ" বা ধাত গঠনে। 
রক্তম্বোতে গ্রন্িক্ষরিভ রাপারনিক জা, হর্মোনগুলিই (hormones) গুৰু ব্যক্তির 
অনুভূত ও মেজাজের নিয়ন্তা নয়--বধামন্তিষ্কের এবং সমগ্রভাবে মস্তিষ্কের 
াু্্ের ৭ ব্যক্ত নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিক! ররেছে। দেহ ও স্বাকবিক 
গঠনের পার্থক্যের ভিতিতে আধুনিককালে সেলডন, ক্রেট সমার ও রোজানক, 
বিভিন্ন ধাতবিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। 

দৈহিক-্া়বিক গঠন, অনালী এন্থিগুলির ক্ষণত মধামতিকে অবস্থিত 
প্রক্ষোভ কেন্দ্র, প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত অঙ্কের অ-ডোরাকাটা পেনীগুলির 
( unstriated muscles of the *1৪০০1 ) বিশ্বাম ইত্যাদি ব্যক্তির স্থারী 
প্রতিক্রিয়া-প্রবণৃত, যাকে আমরা বলেছি ‘মেজাজ' বহুলাংশে নির্ধারিত করে। 
এবং এই স্থায়ী ‘মেজাজ’ যে জন্মগত ও অপেক্ষাকৃত স্থারী, তা পরীক্ষার মধ্য 
দিয়েও জানা যায়। যে ছেলে দু*নাঁস বয়স থেকেই অক্পেতে মৃছ্হান্ত ক'রে, 
খুনী খুশী ভাব দেখায়, এক বছর পুরে গেলেও সে শিশু মোটামুটি খুনী 
মেজাজেরই থাকে । আর যে ছেলে ছুমাস বয়সে কাছুনে, দে বড় হলেও, 
খুব হাসি-খুখী মেজাজের হয় না। আবার যে ছেলে ভাবপ্রকাশ বিষয়ে 
অনেকট। নিধিকার, সে বরাবরই কতকটা! গম্ভীর প্রক্ৃতিরই থেকে যায়। 
কিন্তু ধাত’ ব! ঘেজাজটা নিতান্তই দৈহিক-্া়বিক: কারণ হারাই নির্ধারিত 
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নয়। এটাও অনেকটা সামাজিক পরিবেশ নির্ভর । যে সমাজ ও জর 
মধ্যে আমরা গড়ে উঠি, সেই গোষ্ঠীর অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মেজ 
খাতের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, এ কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাই আ! 
দেখি, বাঙালীর! হুন্ম ব্যঙ্গপরায়ণ, পাঞ্জাবীরা দিল্দরিয়া, মাদ্রাজীরা প্র চীন 
সন্দি্ধ পরায়ণ, ইংরেজরা রাশ ভারী গম্ভীর, আমেরিকানরা আমুদে, আই 
ফরাসীরা মিশুক, তর্কপ্রিয়, ইটালিয়ানরা রোমান্টিক প্রকৃতির, ই 
ইত্যাদি। শরীরের গঠন ও স্নায়বিক গঠনের দিক থেকে বাঙালী ও বা 
খুব কোন প্রভেদ নেই ; তেমনি ইংরেজ ও আমেরিকাঁনের মধ্যেও দৈ 
স্নায়বিক পার্থক্য নগণ্য। কিন্ত তাদের মেজাজের পার্থক্য লক্ষণীয়। কাছে 
এটাই মনে করা সঙ্গত যে, মেজাজ বা ধাতের কিছুটা উপাদান গত 
দৈহিক হলেও, তার কিছু উপাদান সামাজিক এবং পরিবেশগতও বটে ॥.. 
ব্যক্তিত্বের পরিচয় ই থে) দষ্টিভঙ্গীভে ( Attitudes )—C 
মনের গঠনে যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে, তাদের সাম 
অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় দৃষ্টভঙ্গীতেও তেমনি প্রভেদ আছে। কাউ 
আমরা বলি গৌড়, প্রাচীনপন্থী ; আবার কাউকে বলি উদদীরদৃষ্টিভাবাপন্ 
মংস্কারে বিশ্বাসী; কাউকে বলি “নরম, আর কাউকে বলি “গ 
কেউ ‘লেফটিষ্ট’, কেউ “সেন্টার-অব-গ্ারোড*, আর কেউ 'রাইটিষ্ট'; 
বা ব্যক্তিস্বাধীনতায় অকুপ্ঠভাবে বিশ্বাণী, আবার কেউ বা সমর্থন জ 
নির্ভেজাল সমাজতন্্রবাদে। উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ দর্শনে দৃষ্টিভন্গীর পার্থক্য নি 
করেছেন--টাঁফ মাইণ্ডেড, (Toughminded ) এবং “সফট, মা 
( Soft-minded ) এই ছুই দলে ভাগ করে। ৬নুকুমার রায় তাঁর 
ভাবোল'-এ বলেছিলেন যে, গৌঁফ দিয়েই মানুষের পরিচয় মাসকে ‘গৌধ + 
যায় চেন’! আর আধুনিক জটিল মাঙ্ষকে চেনবাঁর উপায় হচ্ছে 
দৃষ্টিভ্দী দিয়ে। নীতি, ধর্ম, সমাজ সমন্তা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে 
কতগুলি প্রশ্নমালার উত্তরের মধ্য দিয়ে, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী বুঝবার চেষ্টা 
ইয়। প্রশ্নের কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাচ্ছে 
(ক) সর্বদেশের সর্বজাতির জন্যে একটি পৃথিবীব্যাপী গজের 
ধারণা কি একটি অসম্ভব স্বপ্ন ? রি 
(খ) মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছ্ন_এ কথা সত্য কি? 
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(গ) ধর্মই জগতের নানা বৈষঘ্য ও অশান্তির মুগ এ কথ। শ্বীকার্ধ কি? 

(ঘ) ছিন্দীই ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষ। হওরা উচিত--এ কথ! 
ঠিক কি? 

(৬) জীবিকা এবং পারিবারিক জীবনের বাইরে, অন্ত লমন্ত ক্ষেত্রেই 
নারীদের সমান অধিকার দান সমাজের পক্ষে অকল্যাগকর ? 

ইচ্ছে করেই কোন কোন প্রশ্ন অন্ত প্রশ্নের চেয়ে বেশী জোরালো কর! 
হয়েছে। কখনো কখনো! প্রশ্নগুলি এমন ভাবে করা হয়, যাতে উত্তরগুলি 
“নিশ্চয়ই হা”, “একেবারেই না”, ছাড়াও মাঝামাঝি অন্ত উত্তরও দেওয়া 
চলে, এবং ব্যক্তিকে তার নিঙ্ন্ব মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতেই উৎসাহ 
দবেওয়! হয়। ব্যক্তি তার মতামত নির্বাধে এবং নির্ভয়ে প্রকাশ করলে, তা 
থেকে ব্যক্তির দৃষ্টিভনী ও চরিত্রের কতকট! আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু হর্ধি 
উত্তরবানকারশী মনে করেন যে, কোন বিশেষ উত্তরই প্রশ্নকর্তার কাম্য এবং 
তা বাঞ্ছনীর বা লাভজনক, ভা হ'লে এই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দ্বিয়ে ব্যক্তিয় 
দৃষ্টিঙ্গার অবশ্যই সত্য পরিচয় মিলবে না। কাছেই এই প্রশ্নমালা নিতান্তই 
বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হতে হবে। তা না হলে, এই পরীক্ষার 
উদ্দেগই বার্থ হবে। এই পরীক্ষার উদ্দেন্ হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে 
গোষ্ঠীতে, দেশে দেশে চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদ্বি বিষয়ে পার্থক্য নির্ধারণ করা। 
কখনও কখনও কোন বিশেষ প্রকার প্রচারের ফল ব্যক্কির উপর কেমন হয়, 
তা পরীণক্ষা করবার উদ্দেশ্তেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা চলে। 

মানুষের দৃষ্টিভদী তার বাস্তব প্রয়োজন ও শিক্ষা ঘার! নির্ধারিত । 
ফরয়েডপস্থাদের মতে সমস্ত দৃষ্টিভ্গীর পশ্চাতে আছে আদিম দৈব কামের (10) 
ভাড়না এবং বাহন জগৎ এবং পমাজ চেতনার নদে সংঘর্ষের দ্বারা ( conflict 
With ego & 51952-920 ) আদিম কামের রূপ পরিবর্তন। ব্যক্তি নিজেও 
কোন দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশেষ কোন মত কেন পে গ্রহণ করে, অনেক সময় তার 
কারণ জানে না। 

মানুষের দৃষ্টিত্দী নান! কারণের উপরেই নির্ভন করে-তার কিছুটা জন্মগত 
শায়ীয়িক-মানপিক অবস্থা দ্বার! প্রভাবিত, কিন্তু সমাঞ্জ পরিবেশের প্রভাবই 
অধিকতর। ভৌগোলিক অবস্থান, খা, পরিচ্ছদ, আলো, বাতাস যেমন 
মানুষের দৃষ্টিতঙ্গীকে রঞ্জিত করে, তেমনি বয়ন, স্বাস্থ্য, অস্বাস্থা, সাফল্য 

৪২ 


৬৪৬ শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা 


ইত্যাদিও মানুষের দৃষ্টিভনদীকে প্রভাবিত করে। সকলের থেকে বড় 
পরিবার, বিদ্যালয় ইত্যাদি সামার্জিক দংস্থা এবং শক্তিগুলির। মানু! 
ভঙ্গী অনড়, অচল নয়_-অবস্থার পরিবর্তনে দৃষ্টি-ভঙ্গীরও প্রভের ঘটে 
লাল রায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 
“ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেলো৷ মতট!। 
--অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বলায় !” 
কথাটা কিন্ত নেহাতই ঠান্ট। নয়। তথাপি এট বলা বায় যে নু 
মধ্যে কিছুটা স্থিরত্ব আছে। সেইজন্যই মেজাজ বা ধাতের (£6787918 
মত দৃষ্টিভঙ্গীও (৪6:৭০) ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। 


“মেঞ্জাঞ্' অনেকটাই জন্মগত, দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ পরিবেশ-নির্ভর | 
কিন্ত তাই বলে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, ব্যক্তির 
ব্ধনুরাগ বিরাগের রং বর্িত। এবং একথাই সত্য যে, ব্যক্তির দৃষ্টি 
দিয়েই বোঝা যায়, সে কোন এক বিশেষ দলের পক্ষে, বা অন্য 
বিপক্ষে । বর্তমানের ভাষা-বিরোঁধের প্রশ্নটি এ বিষয়ে গ্রস্কষ্ট উদাহ 
নেওয়া যেতে পারে । এখানে এ প্রশ্ন সম্বন্ধে দৃষ্টিভগীর পার্থক্য এত 
ও মারাত্মক আকার নিয়েছে, কারণ এই প্রশ্নটি নিরপেক্ষ, বস্তুগত (০% 
নিছক বুদ্ধি বিচার দিয়ে কেউই প্রায় দেখছেন না। প্রত্যেকের 
গভীর আবেগ দ্বার] রজিত--1181119 charged with emotion. 
এই কারণেই ব্যক্তির দৃষ্টিভদী সহন্ধে সমাজ উদাসীন থাকতে ? 
থাকে না। যাদের হাতে রাজনৈতিক বা সামাজিক শাসন ক্ষমত 
তারা! চান কিশোর তরুণ সম্প্রদায়, বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চার করে দ্রিতে। এরই নাম indoctrination বlregimen 
যে ব্যক্তি সমাত্রপতিদ্বের দৃষ্টি-ভন্লীকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, সে নি 
কথনে| কখনো তাকে শান্তি গ্রহণ করতে হবে। 
সমাজ স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু তা সত্বেও, নূতন ভাব, 
নুতন আবিষ্কার, নৃ্ন প্রয়োজনের ফলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পর 
বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, নারীর শিক্ষা ও তার অধিকার, 
“প্রতি সন্তানের কর্তব্য, বিবাহে স্বামীন্ত্রীর সম্বন্ধ ইত্যাদি বহু বিষয়ে এ 
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দেশে এবং অন্ত সব দেশেও মানুষের দৃষ্টিচদীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। 
আজ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়ে অবিবাহিতা থাকছে, নিঃসম্পফিত পুরুষের নঙ্গে 
মিশছে, হয়তো! একাধিক যুবকের সঙ্গে প্রেম কচ্ছে, এট! খুব একট! নিন্দার 
বিষয় নয়। বাংপা্দেশের প্রাচীন মানুষেরা খুশী না হলেও এটা মেনে নিয়েছেন 
_ধুবক যুবতীর! তো এটা নিন্দনীয়ই মনে করে ন1। নৈতিক দৃষ্টিভদীরও 
পরিবর্তন লক্ষণীয়। চুরি করা ব মিথ্যা কথা সম্বন্ধে পুরানে| দৃষ্টিভদী আজ 
খাঁর নেই। পুরানো মানুষের] বলতেন, মিথ্যাকথা বল! মহাপাপ; বাক্য রক্ষা 
নাকর! মহা! অধর্ম। কিন্তু আঁঞ্জকের মানুষের! বলে অসাম্য ও অবিচারই মন্ত 
পাপ। অসাম্য দুর করতে গিয়ে মিথ্যা কথা বলাও কিছু দোষের নয়। 

রাষ্রনেতা, ব্যবসারী, পমাব্জন-স্কারক, শিক্ষাবিদ আজ বাঞুনীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
গঠন এবং অবাঞ্ছনীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উপর বিশেষ জোর বিচ্ছেন। 
নকলেই বিশ্বাস কচ্ছেন, শিক্ষা, প্রচার ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শিশু বয়স থেকেই 
ু্টিতদী গঠন বা! পরিবর্তন অন্তব। রাজনৈতিক কারণে “মগজ ধোলাই’ 
(brainwashing)-একট'| নিদারুণ বাস্তব সত্য । উপযুক্ত সময়ে, মনোহর ভাবে, 
বারে বারে, একই কথা৷ নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে ক্রেতার কাছে ধরে দেওয়াই 
হ'ল, আধুনিক বিজ্ঞাপনের মূল কথ|। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গণ্যবিক্রয়ের 
উদ্দেশে প্রচারের (4১11011 ) অন্ত শিক্পপতিরা তাই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করে থাকেন। এতে বাস্তবিক ফল হয়। তা না৷ হ’লে, ব্যবসায়ীরা, রাষ্ট্রনেতারা 
এবিষয়ে এত মনোযোগী হতেন না। আমেরিকায় প্রচার বা বিজ্ঞাপনের 
প্রভাব সম্পর্কে বহু পরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে । কি ভাবে প্রচার বা বিজ্ঞাপনের 
্বার৷ সব চেয়ে বেশী সুফল পাওয়। যেতে পারে, তা নিয়ে বিস্তর মততেদ আছে, 
কিন্ত প্রচারের দ্বার! দৃষ্টভঙ্গীর গঠন বা পরিবর্তন সে হয়, যে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
শিক্ষকের কাছে, এ জন্তেই ছাত্রের বাঞমীয় দৃষ্টিভ্গী গঠনের প্রশ্নটি যথেষ্ট 
খুরুতর। কি করে শিক্ষা, উপদেশ ও ইন্দিতের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের বাঞ্ছনীয় 
তৃষ্টিভদ্ী গঠন করা যায়, ও অবাঞ্থনীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা যায়, তা 
শিক্ষাধিদ্‌কে চিন্তা করতে হয়-+কারণ শিক্ষকের কা হচ্ছে সুস্থ, স্বাভাবিক, 
অন মানুষ ও কর্তব্যপরায়ণ স্থ-নাগরিক তৈরী করা। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 


থাকিতে ব্যঞ্িতে পার্থতা 
আট ককরারের কাকি। একট পন্য উট! বিশ্রী পণ একট গর 
অর হক্ষে পারে কিনা? দাদার? বৃদ্ধি ও ভর্কীনিা বলবে এ৷ জনা: 
বান্মবিক শক্ষেণ 
বুকে সাগৰে গভীর ছিল আছে 
আর 
হায়বে হানতে গকতর জহির জা 
আই ছটা! কাই অঙ্গার দা । লঙ্গাক্জ- বির ও হনে বিজ্ঞাতী ধানে 
আবাসনের বাধহারের বিলের রপ্ত ৩5:1015511158 of se 
ব্ৰাধিক্ধাৰে ৰান্ধ | আৰাৱ তারাই এ কথা ছানেন হে ছাগ কাল ঢালাদী 
পূডুল নয়। পক ছা পরতে ছাগ্ববের খেকে লামা বিছা পৃ 
ব্ৰামুদিক শিক্ষাবিদ দানে মানু এই গ্ত্োটাকে টপেক্ষ কানন জং; 
বলেন হে শিক্ষার কতকগুলি বিষ আছে হা লকলের করে, কি এ 
তিমি আনেন দে প্রকোক হাতের বৃদ্ধি, ক্ষমতা ও কচির ছাতে। বিঃ গালো 
আছে এবং শিক্ষাত ভুকল পেতে হলে এট বাকিগড পার্ঘক্যাকে উন ধা 
দিতে হবে এবং ভবকখারী শিক্ষার রীতি কিঃ চিত করতে নে জী 
আবে কড়া, কিছু চিতান্ধনে পটু; শেকাল' আবার হবি কক্ষে দিল 
ফান বলে, কিন্তু অন্ধ কৰতে কর উৎলাহ ব্পরিনীন : শরীর দেখার 
জালের কিন্তু খেলাৰ্লায হন যেই। তপন আবার হাতের কাছে জার 
লেখাপড়ায় বৈধ নৈৰ $। 
_ এৰকম দে কোন প্রণ সনে আছে ভাল, হন্দ, ছাফা: আধার 
বলে বয়সে ক'চি ও প্রবৃত্ধিতে তফাৎ 
জোযানে ছোক্ানে কথা ar 
কথায় কথায় হাল । 
আর হুড়ায বুঢ়া কথা 
কথায় কথায় কাশ । 


“তিক দিবা লাগা ৯৪৯ 


ঞ কয়নে গমনে পাকের স্পীকার রা । দিব লেখ লো। 
ও জান" 5:$ 1৬৭) একদাৰে বতা ধাতা বার দেগা খিল কে’ 


ডন জাজ! বোলহ চালনা 
রী? ভাজা | 
জক ॥' জাজ হখ, ছার 
আজ ক’ ভাজা ৰুশ ।" 
E 1 ভাবা ভেজে (81, কিনু (খৌ তিনের প্র (শোকজ 
ডি দলে শৌনকা। কেকো পাক বৰণত জল তাল, কিন্ধ জানানে পরান 
রি, 01%1 ২৪৮ ৷ হান্ছী কিবি, জারী ধারনের অতীশ (৮11 
সিরা... 
[৫ ২7585. পন আনি, জেরা) আন ধরার শার্রারী 
কের পবন ধাতিবাত ধান্ছে, (লেশীগাঞজান। সাক্ষর খিদা + 
রা ₹:৭ ৭.5. *। পরতেযের পরার | বে ধর পরার গা 


| জানে এ৯ পক্ষেৰেত পয বৈজাঠিক চুটী ভি বাজান বারা । 
ছে ভার হে শাক) আতে, কা গার্চীদকাল, (কেই “ডিকন Ll 


৬৫০ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


প্রাচীনেরা মানুষের মধ্যে পার্থক্য তিনটি ভাগে সাধারণতঃ ভাগ করে 
(ক) দৈহিক (খ) মানসিক ও (গ) নৈতিক। ( 
বিস্তৃুততর ভাবে বিভেদ গুণিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন । 

0) দৈছিক গঠন (Physical traits)— যেমন উচ্চতা, 
চেহারা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি । | 
(২) মানসিক গঠন (Mental (8163) যথা বৃদ্ধি 
ইন্দ্িয়ামুভৃতির তীক্ষ তা, কল্পনার ক্ষমতা ইত্যাদি । J 

(৩) বিশেষ বিষয়ে সাগৰ্থ্য (Special! abilities) 
সাহিত্য, কলকজ৷ চালানো ইত্যাদি ৷ 
(৪) অনুশীলন দ্বার! বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কুশলতা! (4০৫! 
Interest, knowledge and technical skill). f) 
(*) ভাবাবেগ বিষয়ে পার্থক্য (Temperament) য 
শাস্ত, কেউ বা চপল ৷” i 
(৬) ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য (/০!!৮!০৷) বথা-_ধৈ্ধ, প্রতিজ্ঞা ইত্যা 
(৭) নৈতিক চরিত্র (০৮৪7৭০৮1) যথা দয়া, ওুঁার্য, স্বার্থ 
ইত্যাদি ।১ 
টাইপ অনুযায়ী মানুষের ভাগ (The notion of types) 
মানুষের ধারণা,_-কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ অনুযায়ী মানুষকে কতব 


প্রকট। সাছিত্যে এমন টাইপ, চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত,_ধেমন 

কুইক্সোট,, মিসেস্‌ গ্রাঁি, সার্লক্‌ হোমদ্‌, রবীন্রনাট্যে "ঠাকুরদা ইত্যাদি 
অনেক বিজ্ঞানীও মানুষকে এ রকম বিপরীত টাইপ এ ভাগ করেছেন 
মাত্বিক, রাজসিক, ভামজিক। ষুা্গ মানুষকে ভাগ করেছেনঃ 
(Introvert) আর একস ট্টাভার্ট (8৮০৪:) এই দুই দলে। 
হচ্ছেন অস্তমু্ী, চিন্তা ও ন্ুভূতি গ্রবণ, অভিমানী আত 
কর্মবিমুখ ; আর একস ট্রোতার্ট-র! হচ্ছেন বহির্মখী, কর্মিষ্ঠ, মি 
লোক। নীট্‌সে (টব16628076) মানুষদের ভাগ করছেন, প্রত 


2 Gates—Psyohology for Students of Education, 


মানুষে মানুষে পার্থকোর কারণ ৫১ 


কাপক্জা টীর, এ ছুই শ্রেমীতে। অন্তান্ত বিজ্ঞানীরা! কেউ মানুষকে ভাগ 
করেছেন সাব জেক্টিত. আর অব-জেকৃষ্টত, টাইপে,, ধিয়োরেটিকাল, আর 
গ্রাক্টক্যাল টাইপে ; জার কেউ পিকনিক্গ। এসখেনিক্স, এাখজোটিক ও 
ভিন এ্রাাসক্টিক টাইপে। এভাবে মান্ুযকে ভাগ করলে মনে হয়, এই টাইপ- 
গুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের ছড়িয়ে আছে,_আর দুই টাইপ্‌-এর মাঝে 
মাঝে থেকে যাচ্ছে কাক । তাহ'লে একটা ছড়িয়ে থাকার ছক (distribution 
ওএাঘত) আকলে ৰেখ! যাবে, যে বক্র রেখার ছুটে! শীর্ঘ (019৫5) রয়েছে 
হট টাইপের জারগার, আর মাবধানটার বক্ররেখাটা নীচু হ'য়ে যাচ্ছে। 
তা হ'লে হোল হিমীর্য হক্ররেখ। (101050৫51 ৫॥7৮৫ ), আর যদি ছুই-এর বেশী 
টাইপ স্বীকার ক্র! হয়, তবে শীর্ঘও হবে ছুই-এর বেশী । তাহ'লে পাব ব্হশর্ধ 
বক্ররেখ। (07016090091 00056)1 কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যায়, এভাবে 
মানুবেরা কোন গুণ ( বা ঘোষ ) স্ধেই ছড়িয়ে নেই। যে কোন গুণ ধরলেই 
ফেখা যায় সেইগুণের বেশী কম অনুসারে মানুষের! ছড়িয়ে আছে, সর্বত্র। 
সবচেয়ে বেনী সংখ্যার আছে, যারা মাঝারী ; আর ক্রমে ক্রমে কমে, ভালর লও 
যেমন কম, তেমনি ক্রমে ক্রমে কমে, মন্দের দলও কম। মাঝে কোথাও কোন 
ফাক নেই, অর্থাৎ ছড়িয়ে থাকার বক্র-রেখাটা ধীরে ধীরে উচু হয়েছে মাঝারীর 
(Avera) কাছে, আবা ধীরে ধীরে একটানা ভাবেই প্রায় নেমে গেছে। 
কাঞ্ছেই বন টাইপ স্বীকার করতে হন তবে একটি মাত্রই টাইপ আছে, সে হচ্ছে 
মাঝারী, ব। Ave৭৪ৎ 1২ অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তি থাকতে পারে, বাঘের মধ্যে 
কোন একটা গুণ অগ্যা্ত প্রকট, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই হচ্ছে দুই বা ছুই এর 
অধিক বিপরীত গুণের মিশ্রণ, একথা! বুদ্ধির বেলায় আমর! দেখেছি। 


ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের কারণ কি (Causes of Individual 
difিerences)—এ নিয়ে অনুসন্ধান চলেছে। থর্ণডাইক কতকগুলি সম্ভাব্য 
কারণ নির্দেশ করেছেন-__. 


(১) সুদূর বংশগত ( অথবা! জাতিগত) পার্থক্য—Racial differences, 
(২) নিকট বংশগত (অথবা পরিবারগত) পার্থক্য Family differences 
(৩) লিঙ্গগত প্রভে্_Sex differences, 


২ Frosman—lIndividual Differences, 


৬৫২ ব্যক্তিত ব্যক্তিতে পার্থক্য 


(৪) পরিবেশগত প্রন্ডেদ ও ব্যক্তির পরিণতি বা 49 
পরতে _Rnvironmental difference. এ 
জাতিগত গ্রভেদ-__জাতি বা ॥৪০৫--এয় সংজ্ঞা নিয়ে বহ দত 
আচে,_তথাপি নৃতত্ববিদূর মান্যদের মাথায় খুলির গড়ন, কঙ্কাে। 
চোখের রং, গাঁয়ের রং, চুলের বিভিন্নতা অনুযায়ী ইয়োরোপীয়ান্‌, | J 
আলপাইন্‌, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী জাতি, নিগ্রো, মঙোলিয়ানন (Bur০চe 
Nordic, Alpine, Mediterrnean groups, Negro, Mongolist 19 
₹কম অব নানা ₹লে ভাগ করেছেন। ফ্রীম্যান্‌ গায়ের রং দিকে | 
করেছেন-_লাদা, হবে, কালো, বাদামী ও লাল এই কয় দলে । বনাই 
এইট প্রত্যেক দলের অন্তর্গত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও যথেঃ গ্রভেদ আছে।' 
এই জাতি হিদাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনুসারে বুদ্ধি বা অন কোনে মুক 
গুণে? কি পার্থক্য রেখ! যায়? এনিয়ে আমেরিকাতে কিছু কিছু অনু 
চলেছে __ কারণ সেখানে বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর কালে! নিগ্রো 
লাল নর্থ আমেরিকান্‌ ইণ্ডিয়ান ওদের জাতীয় জীবনে অনেক নমস্তার 
করেছে। সমস্ত পরীক্ষার ফলে মোটামুটি একথা বলা যায় যে বিভিন্ন: 
মধ্যে বুদ্ধি বা স্বন্ত কোন গুণে পার্থক্য খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। 
এ রকম একটা ধারণা প্রচলিত যে অসভ্য আাতিদের ইন্দিয়ানুতৃতি ও 
কারণ বন-আজলে সর্বদা বিপদ*্পরিবুত তাদের জীবন, তাই প্র 
অবগেজিয়, দর্শনেন্দরিয়, তীক্ষুতর হতে বাধ্য, আত্মরক্ষার তাগিদে |: 
এর ‘জাদদলৃবুক,” “কিম্‌' ভ্বাতীয় গ্রন্থে এ ধারণার পোষকতা ও প্রচার 
কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উডওয়ার্থ ৩৩০ উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান্‌ 
ও মালয় দেশীয় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান, যে তাঁদের ইন্দিয়ামুতূতি। 
জাতের তুলনায় তীক্ষৃতর, এমন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত কর! যায় না। সভ্য মা 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতখানি প্রভেদ্, এ বিষয়ে দেখ! যায়,_-সন্য মা 
অসভ্য মান্থষে ভেদ তার চেয়ে বেশী নয়।৩ E 
বুদ্ধির ব্যাপারে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য নিয়েও কিছু পরীক্ষা হ 
এ পরীক্ষাও আমেরিকাতে হুয়েছে। দেখা গেছে প্রচলিত সবগুলি 


পরাক্ষায়ই (৮5781 1681) নিগ্রো বা ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা সাদ! ' 
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নারী ও পুরুষে প্রভেদ চে 


ছেলে-ময়েদের তুলনায় কিছুট! হীন। তাদের গড় বুদ্ধির হার (Average 1.0.) 
কিছু কম। কিন্ত এখানে সন্দেহ কর! যেতে পায়ে যে পরীক্ষাগুলি লাহ্বধের 
মাতৃভাষায় হয়েছিল,__কাঁজেই তা তাদের অগ্থকৃগমুহয়েছিল। কারণ, দেখ। 
যায় মৌখিক পরীক্ষায় কালো ও জালের দল ছেরে গেলেও, কান্ধের পরীক্ষা 
(Performance tests) সাদাঘের তুলনায় তার! নিকৃষ্ট নয়। মেয়ে! (Meyo) 
৯৯০২ লাল থেকে নিউ ইয়র্ক হাইস্কুলগুলিতে ভর্তি হয়েছে এমন ৫* জন 
নিগ্রোর পরবর্তী কাজে লেখাপড়ায় উন্নতির সংবাদ (॥cademic records) 
সংগ্রহ করেন । সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে সেই স্কুলে ভতি হয়েছে এবং অগ্ররূপ 
বুদ্ধিসম্পয, ১৫০ জন লা! সাহেবের ছেলের নংবাদও তিনি সংগ্রহ করেন। 
তাদের তুলনা করে দেখা গেল দু দলেরই উন্নতি (90016567)8769) প্রায় সমান, 
যদিও কোন প্রভেৰ সারায় কালায় থাকে তা জন্মগত, এমন ন! হতেও পারে। 
তানের শিক্ষা ও লামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি হ’লে তারের বুদ্ধির মানেরও উন্নতি 
ঘটে, এটা দেখ। গেছে। তাই ফ্রীম্যানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বাক্তিতে ব্যক্তিতে 
ইন্ত্রিয়ের ক্ষমতা ও কর্মশীলতায় পরিমাণগত গ্র্েদ আছে সত্য, তবে সে প্রতেষ 
জাতিতে জাতিতে যতট। প্রতেরও প্রায় ভতটাই। 

এসব পরীক্ষার ফলে দেখা যায় জাতি বা উপজ্জাতিত্বের ভিত্তিতে বেশী তফাৎ 
করা যায় না; কারণ উপজাতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। এবং একই 
বল ও উপজাতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতটা প্রভের আছে বর্তমানে উপল 
ব! জাতিগুলির মধ্যে তফাৎ তার চেন্সে বেশী নয়। প্রত্যেক দলের মধ্যেই বিশেষ 
ক্ষতাসম্পর ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং পাওয়া যাবেও। আরো এটা দেখা গেছে, 
শিক্ষার ছারা প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধির মানের উন্নতি করা যায়__তার জন্মগ্চ 
বুদ্ধির পরিমাণ যাই হোক্‌, আর সে যে জাতিরই হোক্‌ না কেন। ৪ 

নারী ও পুরুষের প্রস্তেদ (Differences due to ৪5১)-_ পুরুষ বহুকাল 
থেকেই নারীর যোগ)তা সঘন্ধে সন্দেহ পোষণ করে এসেছে। নারীরাও নিজেদের 
মধ্যে একত্র হয়ে, যখন আলোচন করেন, তখন এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেছ 
একমত যে, পুরুষের মত বোকা জাত আর নেই। এ নিয়ে গুঃপক্ষেই কত সরল 
আর কঠোর আলোচনা হয়, লেটা সবাই আমরা আানি। কিন্তু এটা এঁতিহাসিক 
সত্য যে নারী ক্রমেই পুরুষের সমান অধিকার হাতির দার এংাখা 


8 Freoman—Individual Differences, p. 150. 


on বাকিতে বাকিতে পার্থকা 


ক্রহেট পরবলতর হয়ে উঠেছে যে বিনা, বুদ্ধি, কর্মকৃশলতা, এক 
নারী পুরুষের খেকে হীন নয, সুযোগ সুবিধে পেলে, তারা 
ক্ষেতে পূক্ধযের সঙ্গে সমাম তালে, প্রতিযোগিতা করতে পাছে। 
পুরুষ ও নারীর বৈহিক গঠন, সামাজিক পরিবেশ, জীধনহাজার রাগী 
বিশ্ব পরতে | ভাই তারা বুদ্ধি বা অন্ত গুণে মানবের সমকক্ষ কিনা দে। 
হৈজঞানিক সমাধান, একেবারেই সোজা নয়। খকুতর শারীরিক পরিয 
কাজে পুর নারীধের তুলনার শ্রেষ্ঠ, কারণ, তার পেশীর গঠন ছু 
হৈ ও সংসশীলতা, সম্নতঃ নাযীৰের বেশী। কতগুলি বিশেষ ও 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দেখা যায ২ K 
০ ভাধাগত খে পৰ পরীক্ষা! (linguistic ability ) 
ছেলেদের তুলনায় যোগ্যতর (তর? ) 
(২) কিন্তু সংখ্য। ও গণনা বা হিসাবের ব্যাপারে পুরুষেরা, 
শেঠ 
(৩) স্বতিশকি মেয়েদের প্রথরতর । 
৫) কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষেরা ছগ্রগাধী! 
(৫) ইক্দিযবোধের হাতা, ( sৎns0াy discrimination ) 1 
পুরুষের ধেশী। bb 
৬) খুঁটনাটর রবিকে দৃষ্টি, সম্ভবতঃ মেয়েদের বেলী । 
বুদ্ধি নিয়েও পরীক্ষা! হয়েছে। লে পরীক্ষা সাধারণ তি 


হৰিক থেকেই কর! ফরেছে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেবের ও দেখেবের গড 

হার তুলনা করে বেখা গেছে মেয়েরাই বরং সামান্ত কিছু বেদী ন 

নীচে পরীক্ষার ফলটা দেওয়া হোল। 2 
বয়স গড় বুদ্ধিয় হার 


খা ৮ A IE 
চা 
৩. 
“ 
৯ 
° 
ক 


বাশের পাজান জি পার্শকা oe 


বয়ন গড় বুদ্ধির হার 
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১৪ চা 

হলে হয়, মেয়েৰের যুধি অততর পরিণতি জা করে, কিন ছেলের ০০৪ 
পাপন হয় বেশী ছিল ধর়ে। নীচে ক্লাশে মেঘের ছেলেনের চেয়ে বেশী হি 
শি দে কিন্ত কলেক্ছ ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেতে, হোটের উপ, ছেলেরা 
নী ডাল করে। পুরুষের মধ্যে প্রতিাশালী বাকিক বেশী, শসার, 
বাখাশও বেশী অর্থাৎ ছাক্ারী খেকে খুব বেলী তকাৎ (%81181198 ) গুগল 
হযে] বট, মেয়েৰের মধো ততটা ময়। 

এপ পার্খকা, কতটা অনাগত, কতটা পরিবেশগক, ভা নিশ্চিত করে বলা 
হত সখা, এখনও আমাধের হাতে নেই। আতে বহ বৈজামিক পরীক্ষার 
ফল সংগ্রহ করে, শেষ লিদ্কাস্ত কর! হেত পারে। যোটের উপর খলা দা 
নারী ও পুরুষের তেব বুদ্ধির ক্ষেত্রে খুখ উল্লেখযোগ্য হয । ফ্রীষ্যান নিষ্ধাগ 
কাচ্ধন স’দাংণপতাবে হাচহৰের বিবেচনা করে ছেখা বায় থে, পুকুর 
ভিগ্ার অরে তাদের শক্তি বুদ্ধি ইত্যাদিতে খুব কল্লেখবোগা পাখকা মেই। 
তা চেয়ে উংরখহোগ্য হচ্ছে, পুরুষ ও স্রীগোকবের কোন পণ অরবাযী কিযে 
থাকার থাৱ প্রায় একই, আর পুরযে পুরুষে ও যেয়েতে থে bag 
হানে ।৫ 

পরিবার বা বংশের জাঁভাবজনিত পার্থক্য (The influence of 
family or 10161188005 এ নিয়ে কিছু আলোচনা ক্যাম! পৃথেই 
করেছি, 'বংশাতুক্রম ও পরিবেশ’ অধ্যারে। বংশারক্রমের ক্ষেতে, দেহের যুগ 
উপাান, ভীন্স্‌ নির্ধারণ করে, কেন একই পরিবারের ব্যক্তিধের মধ্যে ছিল 
থাকে, আর কেনই বা ব্যকিতে বাকিতে পার্থক্য রেখা বারি। পার্থকাটা শুধুই 
গত নয়, আবার শুধুই পরিবেশগত নয, তা ব্বামরা হেখেছি। 


সদ নয, আবার শুধুই পচিবেশগত নয ত 
t Froeman—Individual Differences. 


ois পরিণতি ও ব্যক্তি পার্থক্য 
শারীরিক পরিণতির ব। বয়সের-দঙ্গে মানসিক বিকাশের 


(The influence of maturity or age on mental growth’ 
সঙ্গে সঙ্গে, দেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পরিণতি ঘটে, মত্তিফষেপ্ড | 
- পরিপুষ্টি ঘটতে থাকে। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে, বুদ্ধি ধাড়ারও 
এটা সহজেই যোঝা যায়। কিন্তু দৈহিক পরিণতির হার সকলের 
মানসিক পরিণতির হারও বিভিন্ন। পরিণতির ফলে, প্রতেরট। শুধু পরিধ 
নয়, গুণগতও বটে । পরিণতির একট! ফল, দেহের বিভিন্ন ভঙ্গ! 
অধিকতর সুসংবন্ধ হয়, মানলিক শক্তিগুজিও সঙ্গে সঙ্গে 
স্রসদগ্রগ হয়। তাই বয়সের তারতম্য যে বা'ক্ততে ব্যক্তিতে পার্থকোর এং 
প্রধান কাঁরণ, এতে কোন সন্দেছ নেই। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মা 
পরিণভির পার্থকা কত! যে জন্মগত আর কতটা যে শিক্ষার ফল তা নি 
অঠাস্তই কঠিন, হয়তে| ব। আমাৰের জ্ঞানের বর্তমান অবস্থার, অসন্ত 
“স্বভাব (৪U৷e), পরিবেশ ও শিক্ষার আগ্রহ--এ তিন বিভিন্ন প্রগাবই নির্ধ 
করে পরিণতির জ্রুততা ব1 মন্থরূতা। বহু বৎসরব্যাপী কিছু কিছু ধ্যা 
ভ্রযপারণতির ইতিছাস সংগ্রহ কর! হয়েছে মামেরিকায়। এসব পরীক্ষা ৫ 
নিরলিখিত সিদ্ধান্ত করা যায় £ j 
(১) নিতান্ত শিশুকাল থেকেই দেখ! যায় ব্যক্তিতে J 
প্রতেদ,_তাৰের শারীরিক ও মানসিক পরিণতি একজাতের নয়এ কহা৷ 


থেকে ধীরে ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে। বৈহিক দিক থেকে এ আন 
চোখে পড়ে। 


এবং নিয়মিত (£5£8157165 ) লক্ষ্য করা যায় । তার থেকে, রর 
"উৎসাহী বিজ্ঞানী আশা করেছিলেন যে শিশুর মানসিক পরিণতির ক 
গতি (nature and rate 01107861115) জানা গেলে, তার উপ; রস 
তার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলবে, i 


শিক্ষার ক্ষেত্রে বাকি পাকোর তাপ ut 


কিন্ধ এখনও কলবতী হয় নি । আমির দেখেছি বিডির ₹/ক্তির |. 0, জা 
অপরিবতিতই খাকে--কিন্তু তাই বলে হে ছেলে বুদ্ধিমান বলে শিগুকালে বাধা 
শেয়ে এসেছে, পরবতী জীবনে লে অনেক দহ বুদ্ধিমান মানুষ ব'লে খযাতিলাক 
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Variability in mental growth of five boys whou 718) best উহার: 
08০৪৬ quotionts were equivalont a9 age seven (irom Dearborn and 
Rothney) 


করে নি. বিশেষ করে ছেখা যায় যাদের 1.0 বেণী--তাবের ভখিদ্কতে 
পরিণতিতে পার্থক্য বরং বেশী --পতিণতির প্রকৃতি ও নিয়মিত! সঘব্ধে মোটা" 
বুটি সিদ্ধান্তে পৌছানো পঞ্ভবপর হলেও, কোন বিশেষ বাযক্তির ব্যতিক্রমট। এখং 
তায় তাৎপর্য স্বংণ রাখতে হবে। একটা মাঝারী বলের মধে। সামার 
কয়েকজনের মধেয হঠাৎ বেশ তফাৎ চোখে পড়ে, আর যাদের ছুদ্ধি সাধারণের 
চেয়ে নেকটা বেশী তাদের মধ্যে হলের চেয়ে অনেকটা তফাৎ বরং আরো বেলী + 
পাচট শিশুর মানসিক পরিণতির হার ও পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে, বরিও তার? 
সমান মানলিক গুণ ( মeয৷৷৪] 4১8৫) নিয়ে যাত্রা সুরু করেছে। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভেদ্বের তাৎপর্ষ_Rducatione! 
significance of Individual diflerence— শিক্ষার ক্ষেতে বাক্তিতে 
্াক্িতে প্রভেবের তাৎপর্য কি? শিক্ষা একটা যাত্তিক ব্যাপার নর । জীবন্ত মাহুহ 


® Froomen—Individual Differences, P. 251. 


tr শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা 


নিয়ে তার কারবার। তাই বাক্তিতে ব।ক্তিতে যে প্রভেদ, যে কোন সহ এধা 
বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষা ব্যবস্থায় লে সন্ধে বিবেচন। প্রয়োজন। যে কোন একট! 
নিয়েই, শিশুতে শিশুতে যথেষ্ট পরতে আছে। আর বহু গুণের সমষ্টি তকে 
তৈরী, একটি শিশুর ব)ক্তিত্ব। তাই একটি শিশু ও আরেকটি 
প্রভের অনেকখানি । কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যদি সকলের জন্যে একই হয়, 
ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যোগ্যতা ও রুচিতে গ্রভেদের দিকে কোন দৃষ্টি রাখা না 
তাহ'লে শিক্ষকের পরিশ্রম অনেকখানই ব্যর্থ হতে পারে-_-এবং যার! Ie 
সেই ছাত্রদের শক্তিরও বহু অপচয় ঘটতে পায়ে। যে ছেলে অংকে কাচা, 
চিত্রাংকনে যার বাস্তবিক রুচি আছে,__তাকে বৰি অংকে-রুচি ওয়াল] 
ছেলের সাথে, একই সমান কা দিয়ে, তার অক্ষমতার অন্তে তাকে 
আাঞ্নাই বেওয়া হয়। আর তার চিত্রাংকনের ক্ষমতা বিকাশের যৃদ্ধি 
সুযোগই ন! দেওয়া! হয়, তা হ’লে সে ছেলের মানসিক বিকাশ কি স্পূর্ন হরে 
পারে? কাজেই বৃদ্ধিমান্‌ শিক্ষাবিদের এ সমন্ঞা নিয়ে বহু আলোচনা ও 
পরীক্ষা করেছেন। প্রত্যেক ছেলের জন্ত আলাদ। শিক্ষার ব্যবস্থা সম্তণ ন! 
“আবার ছাত্রদের বুদ্ধি, রুচি, প্রয়োজনের দিকে দৃক্পাক না করে, একই ধ 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছানিকর এবং অপচয়কর। তাই এই ছুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত বিষ 
একট! সামঞ্জস্তকরণ প্রয়োজ্জন। লে চেষ্টাই নানা ভাবে চলছে দে 
এবার বলছি। 
(১) ছাত্রের শক্তি ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শ 
— Adaptation of aims of education to the individual — রে 
শক্তি, প্রয়োজন, রুচি অনুযায়ী -পাঠ)বিষ় নির্ধারণ প্রয়োজন । ঘেষে ২ 
উপযোগী, তাকে সে রকম শিক্ষা দিলে, ব্যক্তিও লাভবান হয়, সমা লাভবান 
হুয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ দেওয়াই হচ্ছে, গণতন্ত্রে সু 
উদ্েশ্ত । তাই শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, এবং তাকে তা! 
নিজ ক্ষমতা] অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেন। 
(২) লেখাপড়া ছাড়া অন্তগুণকেও মর্ধাদ। দান_ব০4 

recognise Value in the less abstract studies and capacities 
প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিত্ে পু থিগত বিদ্তাকেই অর্ধ দেওয়া হ’ত। ববি, 
-(এb51৪০) চিন্তার বিকাশকেই প্রাচীনগন্থীর। শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনে করতের 


পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার বাধস্থ? ৯৫৯ 


কান্ষেই অংক, ইতিহাল, সাহিত্য এই লব ভাষাগত কয়েকটি বিষয়ে পাররশিও1 
ভিজে, ছাহদের ধূলা) বিচার হ'ত। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে এব পরিবর্তন 
ঘট্টেছে। এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে অনেক (ছলে আছে, বারা এই বন্ধ- 
বিজিত চিন্তা ও ভাষাগত বিষয়ে হয়তে| খুব ধোগাতার পরিচয় বধ না, কিন্ত 
তাই বলে, তারা ছাত্রহিলাবে মুল/ছীন হয়ে গেল না। হয়তো হেখা হাৰে তার! 
কোন হাতের কাজে বেশ ওন্তা্--ন। হয়তে। ভাজ গায়ে বা ধাল্য়ে ৷ কাজেই 
নৃতন শিক্ষা বাবন্থায় এ সব অ-বিস্ত। (7) কেও মর্য7াহা ধান কর! হচ্ছে। আর 
যার! এ সব বিশেষ দ্বিকে পারবধিতা বা আগ্রহের পরিচয় হের, তারের অর 
বশজন পড়ুয়া ছেলের সঙ্গে, ইতিহাল। সাহিত্য অংকের বোবা! ( এরের কাছে 
এগুলি ধোঝাই বটে) সমানভাবে চাপিরে না দিয়ে, তারের যেরিকে 
কুচি ও পারদর্শিতা লে রকম কাজই বেশী দেওয়া হয়। এবং তাধের হনে 
এই ধোধই জন্মে দেওয়া হয় যে তাবের গুগগুলিও অন্তান্ত পাঠা বিষয়ের মত 
সমান মূল্যবান । 

(৩) যোগ)তা ও শক্তি অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার হারের বিশ্বে 
Need for provision for different rates for progress—4কt 
বিষয়ে যাদের রুচি আছে, তাবেরও সবার বুদ্ধি বা যোগ্যতা সমান নয়। তাই 
ছাত্রের শক্তি অনুযায়ী তাকে অগ্রসর হবার সুযোগ দিতে হবে। বারা বেলী 
বুদ্ধিমান, তাদের উন্নতির হার যতটা! জ্রুত হবে,সাধারণ ছেলেদের অধৰ! 
কিছুটা বোকা ছেলেদের, উন্নতির হার ততটা দ্রুত হবে না, সেট! দানা কখা। 
তাই যাঝায়ী ও মন্দদের, অতিরিক্ত তাড়া দিয়ে, বুদ্ধিমানদের সে সমান তালে 
এগিয়ে যাবার জ্রন্থে চেষ্টা করলে লাভ হবে না । জবার যারা বেশী বুদ্ধিমান 
ভাবের যদি অকাট মৃর্ণদের সঙ্গে একই মন্থর তালে চলতে হয়, তবে তারা অলস 
হবে, আর তাদের বৃদ্ধির ধার যাবে মরে। তাই ধর্ণডাইক্‌ ও গেট স্‌ লিখছেন, 
বিভিন্ন শক্তি অস্থায়ী ছাতদের সম্যক্‌ বিকাশ কর্তে হলে ভাবের শিক্ষণীয় 
বিষয় যেমন বিভিন্ন করতে হবে, তাদের অগ্রগতির হারও তেমনি বিভিন্ন 
করতে হবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে পরিণত জীবনে নানারকম জীবিকা, 
নানা খেলা ধূলা, সামাজিক, রাউ্ট্িক বিভিন্ন কর্তৃব্যে যাতে তার নিজেদের খাপ 
খাইয়ে নিতে পারে সে জন্তও এটা! প্রয়োজন ।+ 

* Thorndike & Gates— Elementary principles of Education. p. 225, 


২৩ পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থ! 


(8) আগ্রহ ও চেষ্ট। বিবেচনা করে পুরুক্ষার দানের গন্ধ 

02908115108 rewards by means of the Accomplishme 
Qu tient Technique. _ লেখাপড়ায় উৎসাহ জন্মাবার জন্তে, পূঃ 
দ্বেধার বিধি সর্বত্র আছে। যারা ক্লাসের মধ্যে সব বিষয়ে মিলিয়ে 
বেশী নম্বর পায়, অথবা! কোন একট! বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ভাল নধ্বর « 
ভার? পুরস্কার পেয়ে থাকে। এতে ঝরে, উতকৃষ্টর1 তানের উৎকর্ষ বজায় 
চেস্টা করে, এটা ভালোই। কিন্তু অত্যন্ত সমপ্রতি শিক্ষা -মনম্তব বিদ্রা 
নতুন ধরণের পদ্ধতির আধিফার করেছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে, পুর 
ওয়া হবে তাদের, যার! তাদের ক্ষদত1 ব! সামর্থ্য অনুযায়ী, সব চেয়ে ধে 
ফল দেখাতে পারে। সে ক্লাসের সব চেয়ে বেশী নম্বর নাও পেতে পারে, 
তার শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য লে করেছে, তাই পুরস্কার তার প্রাপ্য । 
খর! যাক্‌, এক মাঝারী ছেলের সামর্থ্য হচ্ছে ১০০, কিন্তু দে যথাসাধ্য 
করে নিডের উন্নতি করলে, আর তার ফল দে ১০৫ সামর্থযযুক্ত ছেলের 
খাতে পারলে। আর একজন খুব ভাল ছেলে, তার সামর্থ্য হচ্ছে 3 
1কস্ত সে খুব থাটলো! না, তবু সে ১০৫ সামর্থযযুক্ত ছেলের সমান কল খে 
পারলে! | যদিও দ্বিতীয় ছেলেটি, এখানে প্রথম ছেলেটির তুলনায় বেশী 
পেয়েছে কিন্তু তথাপি, প্রথম ছেলেট তার শক্তি অনুযায়ী / 
করেছে, তাঁই দ্িতীয়ের তুলনায় সে কম পেলেও পুরস্কার তারই প্রা 
এ পদ্ধতির গুণ হচ্ছে এই যে, এতে প্রত্যেকটি ছেলেরই পুরস্কার পাবার না 
খাকে, আঁর সব চেয়ে বড় কথা যেট',__প্রত্যেককেই নি শক্তি 
যথাসাধ্য করবার উৎসাহ দেওয়া হয়। 

(৫) যার! অ-লাধারণ তাঁদের জন্তু বিশেষ শিক্ষা ব্যবন্ছা_ 
fur better instruction of the most £1660-যারা অধ চেয়ে ও 
খু মান থা কোন বিশেষ গুপান্বিত, তাদের জো, বিশেষ শিক্ষার ব্যবহার 
সব চয়ে ভালে! ফল পাঁওয়! যায়। বুদ্ধির বেলায় দেখেছি, খুব বুদ্ধিমান 
তাদের মাঝারী ও মন্দদ্ের সদে একই সমান পড়া বা কাঁগের ব্যবস্থা ক 
বুদ্ধিমানদেরই সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। 

(৬) আবেগ প্রবণত। ও অন্তগুণের প্রতি দৃ্টিৰান-_ N০৭ ০৪ 


on to differences in emotionality and other trait 


পার্থকা অন্থুযায়ী শিক্ষার বাস? ৬৯১ 


মানুষে তফাৎ, শুধু শিক্ষার ক্ষমতায় নয়,-মৌলিক প্রয়োজন ও কুচিক্কেঞ খে । 
বগকৃতির ক্ষেতে, সহজাত সংস্কারের তীক্কত! বিষয়ে ও মানসিক গঠনেও 
বাকিতে ব। করতে প্রতেৰ প্রচুর । কাজেই শিক্ষা ব্যবন্থায় শুধু বৃদ্ধির তফাৎটার 
কগাই ভাৎলে চলবে না, জানের অন্ঠান্ক মৌলিক গ্রভেকের কথাও শিক্ষককে 
স্বরণ ঠাখতে হবে, আর সে অন্যায়ী শিক্ষ'-বাবদ্বায সকলের বিকাশের 
সমান সুযোগ দিতে হবে। যার! (তর অভিমানী, অথব1 যারা একেবারে 
উালীন ও নিৰ্মম, ভাতের মনের গড়ন, কুচি ও প্রয়োগ্ন অনেকখানি ভিন 
হবেই এংং শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ভিন্নতার স্বীকৃতি ন! থাকলে বহ মনোছ্ঃখ ও 
অপচয় অনশ্রষ্ভবী ৷ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুভূতির জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নূতন 
শিক্ষাধিৰের! সচেতন । 

(৭) সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়েও সামর্থ্য অনুযায়ী-শিক্ষার বিষয় ও 
শিক্ষার পদ্ধতির ভিন্নত|-Need of adapting materials aud 
methods of instruction in common subjects to individual 
diferences—পত্যেক ছাত্রের অন্তে তার শক্তি, প্রয়োজন ও রুচি অধুযায্ী 
সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এটাই আবর্শ। রুশো ‘এমিল’ গ্রন্থে এ ঝাবস্থাই 
উৎকষ্ বলেছেন । কিন্তু যেখানে শিক্ষায় সর্ধ নাধারণের অধিকার, সেখানে এটা 
কখনোই সম্ভব নয় এবং উচিতও নক্গ। ছাতকের পার্থক্য ঘেদন থাছে, মিলটাও 
উপেক্ষণীয় নয়। সমষ্টির থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত প্রাণরস পেতে পারে 
না। শিক্ষা একটা সামাজিক ক্রিয়৷। এখানে দশের একত্র হওয়া চাই, 
এখানে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা ছুইই প্রয়োজন । তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে 

, "শে মিলি করি কাজ” । কাজে শিক্ষায় কতকগুলি সাধারণ বিষয় থাকবেই, 
আর একসঙ্গে শিক্ষায় বাবস্থাও থাকবে । কিন্তু এর মধ্োই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
প্রভেঘ অনুযায়ী, বিবর-বন্তর তারতম্য করতে পারা যায়, শিক্ষার পদ্ধতিরও ক্ছি 
পরিবর্তন সম্ভব । সব চেয়ে ভাল ফল পেতে গেলে, ত! করতেও হবে, এবং 
অগ্রপর সমস্ত বিদ্যালয়ে সে চেষ্ট! হয়েও থাকে। যেহেতু ছাত্রদের শক্তি-সামথ্য 
বিছিন্। কাজেই কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্ত বা পাঠক্রম থাকবে না, এটাও আধার 
একটা ভুল ধারণা । এ নিয়ে ডিউই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন 


৮ তিনি লিখিছেন, Progressive schools sot store by individuality, 
sometimes it seems to be thought, that orderly organisation of subj 
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৬৬৪ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য 


হলের এযাতারেজ স্কোর, ঝা মীন্‌ বা মেডিয়ান্‌ বার করে, মাঝারী থেকে 
পরিবর্তন কতটা! ( variability 2006 ) বার করে তুলনামূলক বিচার কর! 
যায়। মাঝারী, পরিবর্তনের নির্দিষ্ট মান ও পরিবর্তনের পরিমাণ  457888, 
Standard deviation, Range) এগুলে! কিভাবে বার করতে হয়। তা অংশ 
পরিসংখ্যাণতত্বেরই বিশেষ আলোচ্য বিষয় । 

তারপর এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য নিরূপণ ও নানাবিধ পরীক্ষা 
এর সাহায্যে হতে পারে। বুদ্ধিয় পার্থক্যের বিচারই এ পর্যন্ত অন্যাত দহল, 
গুণের পার্থক্য অপেক্ষা! অধিকতর বিজ্ঞান-সন্মত উপায়ে হয়েছে। বিনে-পিমোন্‌, 
ট্যারম্যান-মেরিল্‌ ( Binet-Simon, Termau-Merrill) ইত্যাদি বহু প্রকার 
পরীক্ষার সাহাযে) বুদ্ধির বিচার কি করে করা হয়, তা পূর্বেই আণোচনা করেছি। 
বিশেষ যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষ! (Special Ability ০506 ) অনেক উদ্ভাধ্তি 
হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যায় পাঁরদশিতা বা বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা 
পরিমাপেরও নানা পরীক্ষা আছে। কোন বিষয়ে যোগ্য ও রুচি (Capacity 
or Aptittide ) কার কেমন আছে ত! নির্ণয়েরও নান! পরীক্ষা আছে, যায় 
দ্বারা কোন মানুষের ভবিব্যাতে কোন যোগ্যতার বিকাশ হতে পারে, বর্তমানে 
তার ইঙ্গিত পাওয়া চলে। 
মানুষের ভাবাবেগ মাপৰার উপায়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সন্মত বলা হায় 
না। তবুও নানাপ্রকার সামাজিক গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরীক্ষার (Sociometric 
scale & Attitude test ) সাহায্যে মানুষের বিশিষ্ট বত বা আদর্শের প্রতি 
দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য মাপা যাচ্ছে। আমেরিকায় এ চেষ্টা দবচেয়ে বেশী হচ্ছে! 

এক কথায়, মানুষের ব্যক্তিত্ব নিরূপক যত প্রকার উপায় আছে, সক 
উপায়ের সাহায্যেই এক ব্যক্তি হতে অপর ব্যক্তির পার্থক্য ধরা পড়ে। 

একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ থাঁকে । সে সমাবেশের 
আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তফাৎ হয়। এই সমাবেশকে পরিসংখ্যানতবের ভাষাই 
চিত্রিত করতে হলে প্রয়োজন হয় Coefficient of ০972615810-এর-জর্থাং 
এক গুণের সঙ্গে অপর গুণের সম্বন্ধ বোঝার । পার্সেনালিটি প্রোফাইল্‌ খা 
সাইকোগ্রাফের সাহায্যে আমরা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণ-দৌষের সমাবেশের 
পার্থক্যটা! সহজে বুঝতে গাঁরি।১০ 
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ব্যক্তিতে ব্যক্তিততে পাৰ্থক পরিমাপের উপায় ৯৬৫ 


ব্যকিতে বাক্তিতে প্রন্েদ আছে। কি কি বিহয়ে এ প্রভের এবং তার 
কারণ কি এ নিয়ে কিছু আলোচন! করেছি। কিন্তু এ লঘ্বন্ধে বিজ্ঞান-নশ্মত 
আলোচনা করতে গেলে এ প্রভেবটা মাপবার ও প্রকাশ করবার নিরিষ্ট উপার 
খাকা চাই । এটা পরিপংখান বিজ্ঞানের অন্তর্গত । পরবর্তী প্রবন্ধে এবিবরে 
বিশ আলোচনা কর! হয়েছে। 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 
শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পরিসংখ্যানের ব্যবহার প্রায় অপরিহাঃ 
অড়ক্তি হয় না। বিশেষতঃ মনস্তত্ব ও শিক্ষার ক্ষেতে পরিসংখ্যানের অ. 
প্রচুর। শিশু কতট! শিখতে পারল ও অপর একটি শিশু থেকে তার? 
পার্থক্য কতটা, ত! পরিমাপ করার নান! পদ্ধতি আবহমান কাল থেকে 
এলেছে। বর্তমান যুগে বুদ্ধি সমীক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সলে্ট পরিমা' 
পরিমাণে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভরশীল হয়েছে৷ বিভিন্ন অত 
mental কি 90110193110, প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণাজী 
পরিদংখ্যানের সাহায্য অত্যাবশ্যক । 
- কোনও একটি পরীক্ষায় দুই দল চাত্রের ফল তুলল! করতে হলে ও | 
Average score, range ও extent of variability জানতে হয়| 

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন বিভিন দেশের ক্্রী পুরুষের মধো 
ও লিঙ্গগত কারণে বুদ্ধি বা পারঘর্ণিভার পার্থক্য হয় কিন! ৷ পরীক্ষা 
ফলে যে পার্থক্য দেখা যায়, উহার মূল্য ব! ‘Significance? গার হা 
মাত্র পরিসংখ্যান দ্বারাই আমরা তা জ্গানতে পাকি । ৃ 

ধরা যাক্‌ অঙ্কের achievement test এ একটি ছেলের স্টোর হল 
ইংরাজী ভাষায় স্কোর হল 143, তার পারদর্ণিতা কোন বিষয়ে কি রং 
করে বুঝব ? এখানে Percentile Rank আমাদের সাছাযা ব 
68 মানে যদি PR 52, এবং ইংরাজীতে 149 মানে PR 68 হয় 
হবে ছাত্রটি অঙ্কে মাঝামাঝি ( কাঁর* তার নীচে 52%, ছাত্র অ 
ইংরাজীতে ভাল ( কারণ তার নীচে 687 ছাত্র আছে )। 

তবে পরিসংখ্য!ন পরীক্ষা বা পরিমাপের শেষ কথা নয়, এট! 
সহায়ক মাত্র । যে পরীক্ষার লাহাযো ছাত্রেক্ উন্নতি বা অবনতি 
সেই পরীক্ষা্টিই যদি নিকষ স্তরের হয়, তবে ভার সাহায্যে পরবর্তী 
ভবিষ্যদ্বাণীও অনুরূপ ভাবে ভুল হবে। পরিসংখ্যান কতকগুলি €০19 
সন্ধান দেয় মাত্র, যার সাহায্যে সংখ্যা বা নম্বরগুণ্ল নানাভাবে 
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ব্যাখা! করা চলে। এর সাহ্থায়ে। কোন একটি হল নব্বন্ধে একটা! সাধারণ ধারণা 
পাট, কিন্ত কোন এক বাকি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ চিত্র ও ছলের পরিপ্রেক্ষিতে বা 
Aver: এর মাধামে ঠিক পাওয়া যার লা) তার জর ায়োগান হয় আলাব। 
Psychocraph বা! Profile-az | 

পরি- গানের কয়েকটি সাধারণ সুর, মা শিক্ষামনোবিজ্ঞা'নের কাজে সর্থবা 
বাবদ চয়, তাবে সংক্ষিপ্র বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচা বিষয়। 

সাধারণ মাপ_—Measurements in general—আমরা বিলি 
বাকি, বল, স্বান ও কালের মাপ গ্রহণ করে থাকি, যেদন ঘরের দৈর্ঘ, কাপড়ের 
নৈর্ঘা, শিবের দৈর্ঘা, ওক্সন ইত্যাদি । এর জন্ত প্রয়োলন হয় ইঞ্চি ফুট, গজ, 
মিটার প্রভু নানা এজকের জ্ঞান ও স্বেল্‌। এনাড৷ দানুষের যুদ্ধি, মতা, 
চারিত্রিক গুপাবলীও আমাদের বিষয়বন্ত হয় । 

সারি বিগ্যাস _ 8২০৮ ০7৭৩/-নানা ভাবেই এট সব বিষয়ে মাগ গ্রহণ 
করাযার। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, যে কোন একটি গুণ অগ্রসারে বাকিদের 
পর পর গহিতে লা জয়ে ফেলা, যেমন উচ্চতা, ধৈর্ঘ। ধা পরীক্ষার ফল জগ্রযারী 
ছাত্রদের পত্র পর সাজিয়ে বলতে পারি, অগুকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান 
অধিকার করেছে। এতে কোন একটি বিশেষ দলের মধো কোন এক্টি গুণ 
অনুসারে এক বিশে ব্যক্রির সারিতে স্থানটি ( Rank order ) কোথায় ভাই 
বধু বোঝ' যায়, অর্থাৎ এটা সম্পূৰ্ণ তুলনা: সাপেক্ষ বা. ॥elatiডe, ‘প্রথমা, 
‘দ্বিতীয়’ বা ‘তৃতীয়’ এই স্থান দিয়ে ব্যক্তির এ৪০!॥৷৪ বা একক উচ্চ, 
বৈর্ঘা বা পরীক্ষার ফল বোঝা যায় না। 

5০০৮০-_অনেক সময় 5০০165, সংখ্যা বা নম্বরের সাহায্যে আমরা গণ, 
যোগাতা উত্যাৰির পরিমাপ প্রকাশ করে থাকি, যেমন বাৎসরিক পঢ়ীক্ষার নবয়, 
কর্মচারীদের বেতন, ক্রিকেট খেলার রাণ, কোন অভীক্ষার নগ্বর ইত্যাৰি । 

9০81৩-_স্কোর বা নম্বরগুলির কোন 0115 একক বা ধাপ ঠিক কয়ে পর পর 
ধাপে ধাপে সাঁজাজে একটি 5০816. বা মাপকাঠি তৈরী করা যায়, এবং তার 
নাহাযো কোন বস্তার কোন একটি নিশেষ গণ মাপ কয়া যা়। যেমন স্থানের 
দূরত্ব মাপ করার জন্য এক ইঞ্চিকে একক করে একটি 56915 তৈরী কর! যায়, যথা 
014,372", 9784, ইত্যাদি, এবং তার সাহায্যে বৈর্ঘ্য বা উচ্চতা 


মাপ করা যায় গু 
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তবে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্বে যেসব স্কেল ব্যবহার করা হয়, ভাতে 
11 সমান হলেও স্বেলটি সম্পূর্ণ শূন্য থেকে সুরু হয় না, ফলে প্রত্যেকটি 
একক ঠিক 8১501016 বা আজাদ নিদশ্ব মূল্যের অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে 
পদাৰ্থবিজ্ঞানে মিটার, গ্রাম, সেকেণ্ড ইত্যাদি এককের সাহায্যে যে দৰ 
স্কেল তৈরী হয়, তার! প্রত্যেকেই ‘2e70 7০1৮" থেকে সুরু হয়, এবং 
প্রতোকটি ধাপের বা এককের নিঞ্রস্ব একটি মূল্য আছে, তা অপরের উন্র 
নির্ভরশীল নয়। Physical Scale এর স্কোরকে বল! হয় ‘measures! 
তাদেন্র যোগবিয়োগ গুণ ভাগ করা চলে, যেমন 20 স্কোরটিকে 'দশ ইঞ্চি 
স্কোরের দ্বিগুণ বল! চলে । কিন্তু কোন 21116 1৩5 এর ফল যদ্বি চল্লিশ ॥ ়, 
তাকে প্র টেষ্টের উপর অপর একটি স্কোর, যথ! কুড়ির দ্বিগুণ বলা যাবে ন | কারণ 
কোন ৪015 ব্যক্তিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এমন শৃপ্ত অবস্থা কখনও কল্পনা 
করা যায় না। ফলে স্কেলটী কখনও 1761০7১০17৮, থেকে নুরু হতে পারে না। 

Variables - continuous and discrete series—অবিচ্ছিয ও 
বিচ্ছিন্নসারি-_স্কোর বা 21525755 এর সাহায্যে যে সব বস্তু, গুণ বা ক্ষমতা! 
আমর] মেপে থাকি, তাদের বলা)হয় variables ; এই variables কে" 
ভাগে ভাগ করা যায়, ০৮০৪ বা অবিচ্ছিন্ন এবং ৫190116 বা বিচ্ছিন্ন 
লারি। আমর! যখন টাকাপয়সার হিলাব করি, দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা, অথবা যুদ্ধ কি 
কোন যোগ্যতার মাপ করি, তথন তাদের সারি করে ধাপে ধাপে সাজান যায় 
এবং প্র সারির ধাপগুলির মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ব! বিরতি (7681 ৪৭ ) থাকে 
না অর্থাৎ চিন্তনীয় বিরতি গুলি অসংখ্য ভগ্নাংশ দ্বার] প্রকাশ করা! সম্ভব, যদ্বিও 
দৈনন্দিন জীবনে হিসাবের সুবিধার অন্ত ভগ্নাংশগুলি আমর! সাধারণতঃ ছেড়ে 
দিয়ে থাকি। যেমন বাসের ভাড়া নয়া পয়সার হিসাবে নির্বিষ্ট করতে গিয়ে 
দু’আনাঁর মুলা নির্দ্ধারিত হয়েছে-__তের নয়া পয়সা, কারণ ছ'আনার মুলা 
বার নয়া পয়সার চেয়ে সামান্য বেশী, অথচ তের নয়া পরলা থেকে কম। বার 
নয়া পয়সা নিলে এ বাড়তি অংশটুকু ছেড়ে দিতে হয়, তাতে কোম্পানীর 
অনেক ক্ষতি হয়, সেজন্ বেশী মূলাটাই ধাৰ্য্য কর! হয়েছে 

কিন্তু আরো অনেক বিষয় আছে যাদের অবিচ্ছিন্ন সারিতে লাজান যায় 
মা। যেমন মানুষ, বই, ফল ইত্যাদি। একটি পাড়ায় প্রত্যেক পরিবারের 
ছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যার একটি হিসাব নেওয়া হ’ল। এবং অন্ধ কষে গট 
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ই পড়তায় প্রত্যেক বাড়ীতে 3'57 ছেনেদেয়ে আছে দেখ! গেল। এখন 
তিক'র 2'57 ছেলেমেয়ে হতে পারে না। আমানের বলতে হবে, হয় 
সু, = তিনটি-ছেলেমেয়ে আছে গড়-পড়তায়। কিন্তু ছাট বা তিনটি ছেলে" 
মেয়ের মধো পার্থক্য সত্যাকারের, তাকে কোন ভগ্নাংশ দিয়ে টুকরো করে 
প্রকাশ করা যায় না। স্থতরাং মানুষ বিচ্ছিন্ন লারিতে পড়ে। কিন্তু বুদ্ধি, 
বয়স, লময় অবিচ্ছিন্ন সারিতে পড়ে । লাধারণতঃ মাননিক ক্রিয়া, ক্ষষত! ও 
বৈশি্যগুলি অবিচ্ছিন্ন ধারায় সাজান যায়। দেন বর্তমানে আমরা 
: আবি‘চ্ছন সারি সংক্রান্ত স্কোর নিয়েই শুধু আলোচনা করব।” 

3৩০৮৩ in a continugus 56৮ie৪._অবিচ্ছিত্ন সারিতে দ্কোরের 
: তাংপৰ্য্য বুঝতে হলে অবিচ্ছিন্ন সারিকে, প্রথমত; একটি সরলরেখ! হিসাবে 
|. কল্পনা করতে হবে । সেই সংল রেখায় (linear continuum) স্কোর যাবে 
এক একক থেকে অপর এককের দূরত্ব! একটি ছুটরুলে এক ইঞ্চি মানে হট 
বিশেষ ধাপের মধ্যে দূরত্ব, যেমন 0-1" বা 1727 150 স্কোর মানে 
1495 থেকে 150-5 এর মধ্যবর্তী দুরত্ব। অর্থাৎ 150 মানে 149'6 ও 
4560'5 এর ঠিক মধ্যবিন্দু বা midpoint. 


SCORE 150 
150 


149.5 150.5 


(lower limit) : (upper limit) 


তার মানে 149'6, 149:7, 149'8..-1504 পর্য্যন্ত সমন্ত value কেই 
150 এই স্কোর হিসাবে নেওয়া যাবে। এখানে 150 এর নিয়নতম লীমা হচ্ছে 
149'5 এংৎ উচ্চতম সীম! 150'5। 

অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের অপর একটি তাৎপর্য্য কর! যায়। 150 score 
মানে 150 থেকে 151 পর্য্যন্ত যে কোন মূল্য-_যেমন 150'2, 150°8, 1508 


A contizuous series is one which is capable of any degree of sub. 
division, although in practlce divisions smaller than some convenient 


«Unit are rarely employed”.—Garrett. 


নু 


রা 


851 
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কে 150 এই স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যাবে। 10 মানে এই হিষাবে | 
থেকে 151 পর্যয দুরসত্বের মধ্য বিন্দু ব midpoint. 


SCORE 150 এ 

lL 150.5 | 

150 151 
(lower limit) (upper limit) 


এষ্ট হিসাবে একটি স্কোর বা নম্বর মানে সংখ্যাটির '5 কম থেকে '5 
পর্যন্ত মূল্য ধর] হল, এটাই সাধারণ গণিতের নিয়ম। আমরা! এখানে 
বলতে প্রথম অর্থটিকেই মেনে চলব, অর্থাৎ স্বোর 150, 64 এবং 9-এর মানে 
149-5 — 150'5, 08:5 ~64'5, এষ 5951 7 


Frequency Distribution 
"  ফ্ৰিকোয়েন্নী ভিদ্রিবিউন্যন বলতে একটি স্কোর কতজনে পেয়েছে, ব! 
একটি নির্দিষ্ট গণ্ডা বা ব্যবধানের মধ্যে একটি স্কোর কতবার এসেছে, ত 
হিসাবকে বোঝার । এই হিসাব তৈরী করতে হলে প্রথম প্রয়োজন স্কোর 
সাজিয়ে নেওয়া। পরীক্ষার ফল বা নম্বর কোন একটি নিয়ম অন্যায় 
 শাঁজিয়ে না নিলে তাঁদের কোন তাঁৎপর্য্য থাকে না। এদের শ্রেণীবদ্ধ 
তিনটি পদ্ধতি আছে। 
ange ব। বিস্তৃতি গ্রথমতঃ 7১20৩ বা বিস্তৃতির মাপ, অর্থাৎ 
গুলি কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, তার মাপ গ্রহণ করা। সর্বোচ্চ এধা 
অর্বনিয় স্কোরের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্বমান, তাঁকেই যলে:২৪০৪০, 
Class-intervals বা! শ্রেণীব্যবধান-_দ্বিতীয়তঃ স্কোরগুলিকে ছে? 
ছোট দলে ভাগ করে সাজান চলে । শ্রেণীগুলিকে কি“ভ!বে ও কি প্রকার দু 
বজায় রেখে সাজান যায় তার কতকগুলি বিশেষ আংকিক পদ্ধতি শর 
নীচে তার বিশদ বিবরণ বেওয়। হয়েছে । 
Graphical representation বা লেখচিত্র--গ্রাফ বা লেখ 
সাহায্যে শ্রেণীবন্ধ স্কৌর অথবা ফ্রিকোয়েন্সী ডিগ্রিবিউস্তনকে প্রকাশ করা চলে 
₹লাধারণতঃ নিয়লিখিত চার প্রকার গ্রাফের শাহাব্যে ভ্রিকো ফেনী ডিবি 


শ্ৰেণী বাবধান ৭১ 


স্তনকে প্রকাশ করা! যায়, যথা, ফ্রিকোয়েন্দী পলিগন ( Poly৪০n ), 
ছিষ্টোগ্ডাম ( Histogram ) কি্উম্যুলেটিভ ফ্রিকোকেম্দী গ্রাফ 
(cumulative frequency graph ) এবং কিউমুযুলেটিভ পাসে নে 
কার্ড ব! ওজ ইভ. (081৮০)। 
এন্টি উদাহরণ সহযোগে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি বিশদ ভাবে আলোচন! 
কয়৷ যাক্‌ । 
একটি পরীক্ষায় 50 জন ছাত্রের স্কোর 
অবিন্তন্ত ভাবে (Ungrouped) 
উদ্বাহরণ_-১ 
185 168 178 145 166 191. 117 164. 111 17 
147 178 176 142 170 158 171 161 180 118 
173 148° 168 187 1813178 165 169 179 184 


115 156 158 187 156 172 162 193 173 188 
197 181 151 161158 172 162 19 188 179 


জাজিক! সংখা! ১ 

চ২5৮৪০- এখানে সবচেয়ে বড় স্কোর হচ্ছে 197, এবং সখ চেয়ে ছোট 
স্কোর হচ্ছে 1421 তাহলে Rane হ'ল 197-142-511 

Class intervals. Range বার করার পর স্কোর গুলিকে শ্ৰেণীডে , 
ভাগ করে লাজাতে হবে। সাজাতে হলে প্রথমে তাদের মধ্যবর্তী দূত ঠিক 
করতে হবে। এ দুরত্ব বা i৫৮৭! এর মাপ আমাদের ইচ্ছা ও সুবিধার 
উপর নির্ভর করে। তবে এর একটি পাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ছিনায করে 
এমন interval নেওয়া যাতে দল বা শ্রেণীর সংখ্যা কুড়ির বেশী বা 
দশের কম না হয়। তবে -স্কোরেঃ সংখা যেখানে অত্যন্ত হেনী মা. 
অত্স্ত কম, সেখানে এ নিয়মের ঝাতিক্রম ঘটে। 

Intৎ৮৮৪! বার করার আংকিক পদ্ধতি বার করে নিয়ে 
তাকে মনগড়া কোন একটি 16558] দিয়ে ভাগ কর! ১নং তালিকার 
Range হচ্ছে চঠ। ধর] যাক 01835415109] ব| শ্রেণীর মধ্যবর্তী দুরত্ব 
হবে 5, তাহলে :Rane- 01953 7৫7৮৪] এই সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই 
5£75=11 C৭355 ; গ্রাফ, কাগজে প্লটু করতে একটি শ্রেণী বেশী নেওয়া 


আজ 


৬৭২ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 
রীতি । তাহলে শ্রেণীর সংখ্যা হল 114+1=12। এভাবে 01839101681 


Range 1] উপরের 


বা শ্রেণীর সংখা! বার করার সুত্র হচ্ছে = 
Class interval 


উদ্ধাহরণে 01858 interval-এর 912৪ যদি 5 এর বদলে 8 হয়, তাহলে 
শ্রেণীর সংখ্যা হয় 19 ; আবার 10 হলে আমরা পাই ছয়টি শ্রেণী। 
শ্রেণী বা দলে ভাগ করে সাজাবার পদ্ধতি _ 


5 ঢ16কে Class interval ধরে উপরোক্ত উদাহরণের (১নং তালিকা) 
বস্কোরগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ কর] যাকৃ। শ্রেণীতে সাঙ্জাবার তিনটি রীতি আছে। 


A পদ্ধতি B পদ্ধতি 0 পদ্ধতি 
195—200 194:5— 199-5 105--189 
190--195 189৮--194'5 190—194 
185—190 184'5—189'5 185—189 
180--185 779-5--1845 180—184 
175—180 174'৮--1795 175--179 
170-178 169 5—174'5 170—114 
165—170 164'5—169'5 168--169 
160--15 159'5--164-5 160-_164 
155—160 1545— 1595 155 —159 
150—155 149.5-_7 545 180--154 
145—150 144'8--149:5 145-149 
140—145 1895 —144'5 140—144 


= 
তালিকা সংখ্যা ২ 


‘আসল স্কোরগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটিহল 142. প্রথম শ্রেণাটি 
4142-147" করে সাজান চলত, কিন্তু অঙ্ক কষার সুবিধার অন্য 1%0 থেকে 
=সুরু করা হয়েছে। 

‘A’ পদ্ধতিতে ‘140-145’ দলের মানে এই যে 1995 থেকে সুর করে 
1448 পর্য্যন্ত সমস্ত 3০০:৫-ই ও দলের মধো পড়বে | 73 পদ্ধতিতে & এক 
বলের উচ্চপ্রান্ত ও নিয়প্রাস্ত সীম দেখিয়ে লেখা হয়েছে। € পদ্ধতিতেও এ 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, তবে এটি A পদ্ধতি থেকে সহজ, বি ও টি পদ্ধতির 
'অত অত নিখুঁত নয়। 


পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ ৬৭, 


5০০1৫ গুলি সাজাতে আমর! সাধারণত '0' পদ্ধতি মেনে চলব, যরিও 
অন্ধের ববিক থেকে তিনটি পদ্ধতিই সমান মূলাবান । 'A' পদ্ধতির অন্ুবিধা 
এই যে 145 স্কোরটি হঠাৎ ভুল করে *140-148' এই শ্রেণীতে ফেলে রিতে 
পারি। 'B3’ পদ্ধতির অন্বিধ। এই যে 0'5 করে বারে বায়ে লিখতে আনেক 
লময় লাগে। “0 পদ্ধতিতে শ্রেণী ভাগ করে সাঞ্জান সহজ, যরিও সর্বরাই মনো 
রাখতে হবে “140-144? মানে হচ্ছে “1895 থেকে 1448” প্যান! 

তাহলে ফ্রিকোয়েম্সী ডিগ্রি বউন্তন হিদাব করার প্রথম ধাপ হল, স্কোর. 
গুলিকে শ্রেণীবন্ধভাবে দলে দলে সাজিয়ে নেওয়া । 

দ্বিতীয় ধাপ-_প্রতোক ০1858101875] এর মধাবিন্দু বা midpoint 
বার করা । যথা 175-179 এই শ্রেণীর মধাবিলু হচ্ছে 177, এই শ্রেণীধ্যবধানেরণ 
মধ্যবিন্দু কেমন করে 177 হল, তা লেখচিত্রের মাধ্যমে নীচে দেখান হল। * 


MIDPOINT 6 ন 
গঠিত 1 2 ili 4 1 
ও 
1143 275] 176 177 175 179 179.5 
চিত্র সংখা। ১ 
মধ্যবিন্দু বার করার সহজ সুত্র হচ্ছেঃ মধ্যবিদুস্ত্রেণীর নিন্নপ্রান্ত সীম!” 
(lower limit of interval ) s 
উচ্চ প্রাস্তসীম।- নিয়প্রান্তপীমা অথবা class interval 
তির rn eA 
ক 
এই সুত্র অনুযায়ী 175-179’ এই শ্রেণীর অধ্যবিন্দু হল « 


1745+ 17৯55445515 
কোনও একটি শ্রেণীব্যবধানে যে স্কোরগুলি থাকে, মধ্যবিন্দু তাদের 
প্রতীক হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে কিনা, এবিষয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে । 
১নং তালিকায় দেখতে পাই যে “170-1765” এই শ্রেণীতে মেধ্যবিন্দু 172). 
তিনটি স্কোর (170, 171, 171 ) মধ্যধিন্দুর নীচে পড়েছে, তিনটি স্কোর (172, 
173, 172) ঠিক মধ্যবিন্দুতে আছে, এবং চারটি স্কোর (178, 178, 173, 
174) মধ্যবিন্দুর ওপরে পড়েছে। “180-185 শ্রেণাতে পাঁচটি স্কোর. 


ক শিক্ষা ও পরিদংখ্যান 


আছে। তার মধ্যে তিনটি স্কোর (180, 181, 181) মধ্যধিন্টুর (182) নাহে 
এবং ছুটি স্কোর (183, 184) ওপরে । 195-200" এই শ্রেনীতে একই 
স্কোর 147, এখৎ সেটি ঠিক মধ্যবিন্দুর ওপরে পড়েছে ৷ সুতয়াং বর্তমান উৰাহ্যণে 
বিভিন্ন শ্ৰেণীব্যবধানে যে স্বোরগুলি আছে মধ/বিস্ণুগুলি তাহের যথার্থই প্রতি 
নিধিত্ব করছে। তবে একখা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে সব্ধ। ববি 

/, এত স্থনাযভাবে সব স্কোরের প্রতীক হয় না। যখন স্কোরের সংখ্যা কম থাকে, 
বা ডিট্রাৰিউন্তনটি নর্মযাল কার্ডের রূপ না নিয়ে 5৮৩৮৫৭ বা একপেশে 
হ্য়, তখন মধ্/বিন্দুর ওপরে ব! নীচে স্কোরের আধিক্য হয়ে যেতে পারে। 
এনে লব ক্ষেত্রে মধ্যবিন্থু বার্থ প্রতিনিধিত্ব কয়ে না। 


| তালিকা সংখ্যা ৩ 


এ ₹_ শ্ৰেণীবযবধানের স্কোরলনূহের প্রতিনিধি হচ্ছে মধ বিন্দু, এই ধারণা গু 


» হতে হলে প্রয়োঞ্জন হয় যথেষ্ট সংখ্যক স্কোরের, এবং শ্রেণী ব্যবধান গু 


/ ৯ 


যেন খুব বেশী না হয়। তৰে এসন নিও লন্পূর্ণ ভাবে না হারজেক 
দাৰিন্দুকে হাটাহুউি তাৰে শ্ৰেণী খাৰৰানের প্রতিনিধি ধল চুলে ॥ 

তৃতীয় ধাপ-_প্রতোকট (স্কাহ কোন্‌ শ্ৰেণীতে পড়েছে, দে! একট! করে 
j গাওয়া ((411068)। তারপর রাগপুলি সবে নাধ্যা ছে? 75৮ (1) 
হা, যাতে সেই (180০০০) এর লাছি হেখণেই কোন্‌ লেনীতে 
‘ল করে স্কোর আছে তা বোঝা ধার়। ইরাংরণ (১৪ তালিকা খেকে) 

_ চকতুথ ধাপ গ্রাফ, কাগজে Frequency distribution পাট, কর 1 
$! চার প্রকার গ্রাফ কি ভাবে খাকা দার, উপরের উদাহরণ বোগে 
হর’ আলোচন! করছি। 


Frequency Polygon. 
= গ্ৰাহ আকা! সম্বন্ধে প্রথমে করেকট সাধারণ নিয়ম আলোচনা 

কোন গ্রাফ বা লেখচিত্রের ছুটি অক্ষ থাকে, মহ এবং J ; মহ অক্ষরেখাটি 
ব্রীচে শ'ড়াআড়ি ভাবে (11012901811 ) টানতে হর, ও এবং ৮, 
টি তার একপ্রাস্তে লঙ্গভাবে বা উদ্ধ রুখে ( Vertieally ) Bats 
হয়। উভয় রেখা যে বিন্দুতে ছে করে, তাকে ধনে ০%। ভার জাঙ- 
করা হোক '০1'। তাহলে )-অক্ষরেখার নাছ হল ০) এবং স-অক্ষতরেখার 
নাম হল ০২1. স-অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যধান অ্রবং )-অক্ষরেখার ফ্রিকোধেন্সী- 


গ্ৰাফ কাখ ব্যবহার করাই প্রকৃষ্ট । ঞ্জ 

_ ফ্রিকোয়েন্দী পলিগন আঁকার পদ্ধতি হই প্রান্তে 

কি শ্ৰেণীব্যবধানের সংখ্যা থেকে আরো ছুটি পূর্ণ শ্ৰেণীধ্যবধান 
ধরে বসাতে হবে, যদিও উ হুই শ্রেণীতে কোন স্কোর নেই । ১নং 
কার উপর নির্ভর করে ৬.১ পৃষ্ঠায় যে শ্রেণী বাবধান রেখিয়ে (849৩০ 
015171৮011০/ট তৈরী করা হয়েছে, তাতে প্রকৃত শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা 12, 
এর উভয় প্রান্তে (3+%) হিসাবে শ্রেনী ধাবধান বাড়িয়ে পর্বদমেত 18 শ্রেণী- 
লওয়া গেল স-অক্ষরেখায়। এক বশমাংশ ইঞ্চিকে 0০16 ধরে স- 
ধার তেরটি শ্রেণীবাবধান বা ক্লাসইণ্টারভ্যাল বসালে লেখচিত্রি 08 ইঞ্চি 


টি পদ্ধতির চতুর্থ বাপ oe 


্ 


লি সাধারণতঃ প্লট করা হয়। এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করি, যে লেখডি 7 3. 
কতে একই ঞ্চি তফাতে স্পষ্ট হাগসহ এবং প্রতি ইঞ্চি হশভাগে বিভক্ত এব ও 


শর 


৯৭৯ , শিক্ষা ও পরিনংখ্যান 


“ জা হবে। *-অক্ষরেখার শ্রেণীব্যবধানগুলি বসাতে মনে রাখতে হবে থে 
প্রান্তসীম' দেখাতে হবে। অর্থাৎ 185-199 শ্রেণীকে উচ্চপ্রান্ত ও নিয় 
দেখিয়ে 194 19915 হিসাবে বলাতে হবে । তাহলে বর্তমান লেখচিত্রইটয়! 
শ্ৰেণীবযবধান সুরু হবে 1045 13915 শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে, এহং শেষ হকে 
199-5-204'6 শ্রেণীর মধ বিন্দুতে । 

1 আধার )"-অক্ষরেধার {1€U৫U০) গুলি প্লট করতে হবে। প্রতি শ্রেণী 
ব্যব্ধানের মধ্যযিন্দুর ওপরে জঙ্বভাবে ওঁ শ্রেণীর {॥e৬e৷০১ ৩-৭ একটি বিন্ধু 
বলাতে হবে । যেমন 140-144 (1395 1440) শ্রেণীতে কিকোফেজী! 
হচ্ছে এক | ওঁ শ্রেণীর মধাবিন্দু 142 এর ওপরে ল্ তাবে )-অক্ষরেখার 

Unit গুণে একটি বিন্দু বসাতে হবে। 

Lo রেখায় উচ্চতা! ও শ্রেণীর একক কি হবে, সে সমন্ধে একটি সাধারণ 
নাজ! সাধারণতঃ *-অক্ষরেখার এসারের 75% বা তিন 
হবে 9-অক্ষরেখার, উচ্চতা] । ন! হলে লেখচিত্রটি একটি সুযম আকার 
২. করবে ন৷। স"অক্ষরেধার শ্রেণীব্যবধানের দুরত্ব থেকে ১-অক্ষরে 
এ. শ্ৰেণীগুলির দুরত্ব বেশী হলে পলিগনট অতিরিক্ত উঁচু হখে। 

' দুরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হলে, পজিগনটি অত্যধিক নীচু ও চ্যাপ্টা হবে । 
_ এখানে স-অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা তের, সুতরাং 75% 9 | 

_  হচ্ছে9'75 বা প্রায় দশ; অতঞ্রয 05818 এ-ঘশটি ইন্টারভযুল নিতে 

১ এবং উচ্চতা হবে (769%, 08 6'5 inches = 4875") বা গাও ইঞ্চি । ১" 

রেখায় প্রতি ইন্টারভ্যাল, ৪ ব। : 0 ইঞ্চিতে কত 700805 ধরা 
তা” নির্ভর করে_£৫৬৩৷০৮ এর সর্বোচ্চ সংখ্যার উপর । ত্রাধার 

সর্বোচ্চ :e॥e৷০)১কে ( এখানে 10) )-অক্ষরেথার শ্রেণীর সংখ্যা (এ 

10) দিয়ে ভাগ করে প্রতি 281 এ কত স্কো্ত বা frequency € 

তা’ হিসাব করে দিতে হয়। এখানে প্রত্যেক y-unit (10107 1) 

স্কোর বা [759705এর লমান। 

₹.. সব বিন্দুগুলি প্লট করা হয়ে গেলে, আরন্তে যে শ্রেণীতে কোন frequen! 

নেই, সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে সুরু করে প্রত্যেক বিন্দুর সঙ্গে সর 

টেনে যোগ করে শেষ যে শ্রেণীতে কোন 7606৫) নেই; তার স 

গিয়ে চিত্রটি শেষ করতে হবে এঘং সেটি ছবে একটি 5646৩ polygon 


« 
LE 


৫ 
্ি 


ঞ 


~ 
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এখানে :=ং তালিকার উদাহরণ যোগে একটি ফরুকোচেন্দী পরিগন. একে 
দেখান হ'ল। 


nt 
৬ 
৬5 
চে 
৭ 
৪ rv by“ 
Ni El রী. ye 
2 8. 
: MEAN = 170.8 [ 
f 
134.51 144.5 | 154.5 | 164.5 7 174.5 1 1845 194.5 4S : ॥ 
লু 


139.5 1495 159.5 169.5 1795 1895 1993 


SCORES 


ক্লিকোয়েন্দী পলিগন অনেক'পময় বড় বেশী উচুনীচু হয়। তাকে মস্থন 
করার (97)০০1018) একটি হুত্র আছে। প্রতি শ্রেণীতে যে freqnency [ 
আছে, তার সঙ্গে তার ঠিক ওপরের ও নীচের শ্রেণীর £৮৮৫৮০) যোগ দিয়ে 
তিন দিঝেণ্ভাগ করতে হবে। যেমন “1746--1795” এই class 
interval এর smoothed frequency হবে £18312 অথবা 7'67। 
এভাবে গ্রতোক শ্রেণীর 8700911700 freUen০) বের করে আবার বিন্দুগুলি 
ধউ করে গ্রাফ টানলেই আমরা একটি সুন্দর একটানা মন্থাণ 18800৩09 
POl৮৪০৷ পাব। এই সুত্র অনুযায়ী উপরোক ফ্রিকোয়েন্দী পলিগনকে মন্থণ 
করে একটি snoothed frequency Polygon এখানে দেখাল হল। 


Histogram বা column diagram ব| স্তম্তচিত ধ 


একই ফ্রিকোয়ে্দী ডিই্রবিউস্যন পলিগনের সাহায্যে না করে হিষ্টোগ্রামের + 
সাহায্য একে দেখান যায়। পলিগনে আমরা প্রতি শ্রেণাব্যবধানের 
$e. j A 
8 NM Rh ১১ 


৬, 2) ৯০৮7 পর | 
Hh রা কাক জাগা, পপ ++ উল ঈ 


ja জাগা রী টা উজ জা, hae ৯ ০ ক 
আগা. জানিনা উপ পাক বাল কক + < কা তক কপিলী এ 


গা লালা টস ত 
"Se জাজ ইহ রর রারারার এর জার i 


ce ৯৯ ১৮ ৯৯ পারার খা heh আরা নাজ 
৮০ ০৯৮ ৯ কারীর আর লা জিক ঠি রাজি... 


+ জল 411) + ০০8 উপ নার ভারী লা শত কী 
ee সস পচ ৭৮৪ সাল কা রা) সর এর নারীর হর 
৯ ৯ কাৰী সাপ কল রী a টি 
২৯ ৬ জাগ শা পলা "উ/জা।৬/কী লা পি রা 

৯০০ we ক নি নারীর তরী: Gf রাজ সরীযান 

সা ৯:০৮, ous bon আনন রী বাগ গলার 

লাগ৷ আলি 

৪... ০০৯৯৪ দলা কিল বংলক৷ ওয়াজটি আরা এ পাটি 

often, বল রা ০ আরজ 380 উপর রা 

an ee. RY Meee WEN, ol Me we 


৬৮০ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


গোলের হিসাব, (£) গাড়ীতে চল! রাস্তার দৈর্ঘ্য, (8) ওজন, 
১** থান! বই-এর পৃষ্ঠা! [ State which of the following ৪1181 
fall in continuous and which into discrete series ; (a) time 
(b) sizes of School Classes (c) age (d) census data ( 
football scores (f) distance travelled by car (g) weight 
(h) number of pages in oue hundred books. 

(২) অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের দুইটি অর্থ অনুযায়ী নিয়লিখিত 
সমূহের উচ্চ ও নিয়প্রাস্ত দীম| দ্খোও। [ Write the exact uppe! 
and lower limits of the following scores in accordance 
with the two definitions of a score in continuous series :— 

62 174 1 4 |) 
8 311 85 0 39 

(৩) নিয়লিখিত স্বোরগুলির [২9712 দেওয়া আছে। 
frequency distribution তৈরী করতে হলে তাদের একটি শ্রেণীব্যধধা 
সাজ্দাবে? [Let the Set of Scores have the ranges giv 
below. Indicate how large an interval and how m Dy 
intervals you would suggest in drawing up 2 frequency 
distribution of each set. ] 

Range Size of interval No. of intervals 
EB 87. 0 PENS 
0-46 
110-212 
63-151 
4-19 

(৪) নিম্নলিখিত শ্ৰেণীব্যবধানগুলির নিয়প্রাস্ত সীমা ও উচ্চপ্রান্ত 
দেখাও (অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের প্রথম সংজ্ঞা অন্ুযারী )। শ্রেণীব্যবধান 
গুলির মধ্যবিন্দু নির্দিষ্ট কর। [ In each of the following write 
the exact lower and upper limits (b) in accordance Wi 
the first definition of a score in a continuous series and (c 
the midpoint of each interval. ) 

(45-17 _169:5-167'5 68-67 0-9 
274 0), 80=90 16—17 25-28 


* 


১নং অহশীলনী ৬৮১ 

(৫) নিয়লখিত 95টি স্কোরের ছুটি frequency distribution 
কেখাও, প্রধমটতে শ্রেষ্বাৰধানের ধূরাত্ব হবে তিন, এংং খিতীরটিতে শ্রেণী 
বাধধানের দুরত্ব ( Size of class interval) হবে পাচ পাত্ৰ জেনি 
সুরু হবে 60 থেকে । [ Tabulate the following 25 scores into 
9 frequency distributions 05108 (1) an Interval of 3,and 
(2) an interval of 5 units Let the first interval start with 
the score 6). ] 

72 75 77 57 72 
81 78 65 86 79 
67 82 76 76 70 
83 7 63 72 72 
61 67 84 69 64. 

(৬) ‘Take 100 leaves of one particular tree. Measure 
their leugth in centimetre and represent the result in a 
frequency polygon. 

(৭) একটি অতীক্ষার ফলাফল নীচে দেওয়া গেল। Classinterval 
এর দূরত্বকে 5 ধরে একটি frequency distribution তৈরী কর । প্রথম 
বার, প্রথম, ও নিয়ঙম শ্রেনীটি সুরু কর 35 স্কোরটি নিরে। প্রত্যেক শ্রেণী 


ব্যবধানের ঠিক ঠিক প্রান্তসীমাগুলি ও মধ্যবিন্থু দেখাও! দ্বিতীয় distribu 


₹০০টট হৈী কর 85 স্বোরকে নিয়ে শ্রেমীবাবধান সুরু করে। ইভ 11881 

৯৪১০০ তুগনা কর, এবং প্রত্যেকটির গুণাংলী বিচার কর। 
15155115116 2151 1818181 
৪1651751531 61 | 60137 | 5। 1811 60 {77 
21511515218 71581 59 | 57 
10183 | 831311 61 61 1 st-{ 78 \ 507470 Ekg 
69 | 87 | 69 | 47 | 56 160 1 48154147181 761691 


(৮) Given the following list of scores, set up a fre- 


quency distribution making the wisest choice. of class 

interval and class limits. টি 

431 621 51 48 | 461 651 431 48152151187 4 

3১1 42 | 44 | 46 ঠা 61512151914 40140 

47152138151 | 45 | 381 51140) 46. Eg 55 | 41 

89159 148 | 89 EIA 43 ER 
53 | 42 | 31 | 44 | 511 48 | 48:1 41 | 43148141 ৪৪। 


৬৮২ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 
(23) Plot a frequency polygon and h 


scores for two courses : 


Scores f for group 1 f for group 
90—94 4 9 
85--89 10 0 
80—84 14 0 
75—79 19 0 
0--74 32 2 
65-69 31 চাটি, 
60-64 40 5... 
55-59 98 12 
50-54 29 13 
45—49 21 24 4H 
40-44 18 20000 
85-389 10 19 3 
30--34 6 20 
25-29 1 14" ও 
20-24 ৪ 1: 
266 134 


(১০) Tabulate the following 100 Scores on an | 
ligence test into three frequency distributio! 
class intervals of 3,5 and 10 units. Let the fi 
begin with the score 45. 

68 78 76 58 95 
78 86 80 96 940 1M 
46 78 9 86 88. 1 


82 101 102 70 50. 

74 65 3 72 go 
103 90 87 14 887 

78 75 70 84 98 

86 13 85 99 8৪7 
103 90 .. 29 ৪1 ৪8... 


87 86 98 89 16, 1 
78 86 82 71 % 


মাঝারী ঝোপের মাপ «re 


98 Bt 90 73 15 
82 86 8৪ 65 5৪ 
89 16 81 105 73 
78 18 85 14 95 
92 8৪ 79 98 10 


85 103 Bl 78 98 
50 86 96 78 71 
81 8৪4 81 69 £2 
90 85 8s 96 72 

(১১) পাচ নম্বর প্রশ্রে 25 স্কোৱে কেওয়া আছে, তার সাহাযে 5 এবং 9 
কে class interval-এর দূরত্ব ধরে হট frequency polygon ‘থাক | 
উভয় ডি? বিউন্তনকে 5॥৷০০৫৷৷ কর--এখং একই অ'্্ষরেখোর উপর 5০০- 
thed frequencies এবং Original স্কোর এর ডিট্রিবিউপ্তল দেখাও | 

(১) দশ নং প্রশ্নে দেওয়! 100 স্বরে একটি frequency polygon 

বক, 10 স্কোর এককের ইন্টারত্যাল বাধার করে। একটি হিষ্টোগ্রাম একে 
ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের উপর উপস্থাপিত কর । 

(১০) অনেক সংখ্যায় এক বয়সী ছেলে ও মেয়ের উচ্চচা এবং ওজনের 
মাপ লিয়ে আলাদা আলা frequency distribution তৈরী কর ও 
frequency Polygon আক, ও মস্থণ কয়। 

Measures of Central tendency 


মাঝারী ঝোকের মাপ 

মাঝারী ঝৌকের মাপ থেকে আময়। গোট! দলটির প্রকৃতি বুঝতে পারি। 
তারা মোটামুটি ভাল কি মন্দ । এখানে অন্পসংখাক ব্যতিক্রঘকে বাদ দিয়ে 
গড় বা কেন্দ্রীয় প্রবণতাই সমস্ত দলটির প্রতিনিধিত্ব করে। এ ভাবে ছুই 
বা তধোধিক দলের একটা তুলনামুলক বিচার এ মাঝারী যা কেন্দ্রীয় প্রহণতার 
সাহায্যে করা চলে। সাধারণতঃ এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাগ তিন ভাবে 
নিদ্ধারিত হয়ে থাকে--(১) Arithmetic mean বা গড় (২) Median 
এবং (৩) 0100৩ বা নর্কোচ্চ শীর্ষ । 

(১) Arithmetic Mean—অবিৰ্ন্ত অবস্থার: কতগুলি সংখ্য ব! 
স্কোরের মীন বার করার পদ্ধতি হলঃ ক্ষোরগুলি সব যোগ করে বতগুজি 


৬৮৪ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


"স্কোর ছিল তার সংখ্যা দ্বিয়ে ভাগ করা । যেমন একটি টিউটোরিয়াল ক্লাখে 
ঘশজন ছাত্রের পরীক্ষার ফল হল 13, 17, 15, 11, 13, 11, 17, 13, 1, 
এবং 11, নম্বরগুলির যোগফল হল 199, ছাত্র সংখা! 10, সুতরাং মীন ধা 
গড় 132-:-10-18"2। 

এভাবে arithmetic mean এর ফরসূলা বা সুত্র হল 


১8৭ 
শনি 


এখানে N মানে নম্বর বা স্কোরের মোট লংখ্যা, = মানে নম্বর বা স্কোর, 
> চিহ্ন মানে, যোগফল, অর্থাৎ মীন বার করতে হলে সমস্ত নম্বরগুরি যোগ 
করে ( = X) সেই বোগফলকে নম্বরের মোট সংখ্য! () দিয়ে ভাগ করতে হবে! 
এই হুত্রটি খাটবে যখন স্কোর গুলি এলোমেলো বা অবিন্তন্ত থাকে । 

২। একটি ফ্রিকোয়েন্দী ডিগ্রিবিউশ্তনে স্কোরগুলি যখন শ্রেণীতে বিভকক 
হয়ে সাজান থাকে, সেই বিন্তন্ত স্কোরগুচ্ছের Arithmetic mean বার করার 
ফরমূল। হবে নিয়রূপ। 


এখানে সর মানে যোগফল, £ মানে ফ্রিকোয়েন্দী, * মানে প্রত্যেক শ্রেণী 
ব্যবধানের মধ্যহিন্দু, 2:£% মানে প্রতি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুকে তার frequency 
দিয়ে গুণ করে মোট যোগফল, ব মানে স্কোরের মোট সংখ্যা। "এ 

৬৭৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া! ক্রিকো়েন্দী ডিষ্টি বেউস্যনটির তালিকা সংখ্যা ও 
সাহায্যে আমরা! এখানে Mea এবং Median, M০de--এই তিনপ্রকার 
কেন্দ্রীয় প্রহণতাই বার করার পদ্ধতি দেখাচ্ছি। 


৩ নং উর্ধাহরণ ke 
শ্রেণীব্যবধান মধ্য বিন্দু f 2 
{class interval) { midpoint ) 
195—199 197 wi 191 
190-195 192 2 981 
185189 187 4 ig 
180—184 «182 5 $ ৪1৫ 
175--179 177 2... 
170-174 172 10 11 


মাঝারী ঝেপের মাপ ৬৮৫ 


165 _169 187 8. ৯৪ 1002 

160--164 162 4 648 

185— 159 157 4 698 

150—154 152 2 804 

145—149 147 3 441 

149--144 142 1 142. 
৮60. 8542 
ৰ + 


2 
তালিকা সংখ)1--৪ 


মীন £_ প্রথমত £_স্তোরগুলি শ্রেণীব্যবধানে সাজিয়ে ফ্রিকোরেন্দী 
ডিদ্রিবিউসান ঠিক করে নিতে হবে। 

হিতীয়ত £ প্রতি শ্রেণীর মধাধিন্দুকে তাঁর ফ্রিকোছেদ্দী দিয়ে গুণ করে 
[সি সাঞিট বার কৰে নিতে হবে) ও যোগ করতে হবে। এখানে = সি হজ 
85427 তৃতীয় ধাপ ১: কে ফ্রিকোঠেন্দীর মোট সংখ্যা বিয়ে ভাগ করতে 


হবে, তাহলে 816৪0 পাওয়া গেল । 


Sfx 8542 
এখানে Mean =- লস্ট 170°80 


মিডিয়ান £_ প্রথমে অবিশ্ন্ত (55870060) স্থোরসমূহের মিডিরান 
বার করা যাক্‌। স্কোরগুলি ছোট থেকে বড় এই হিসাবে সাজিয়ে নিজে এই 
সারির ঠিত মাঝখান! হল মিডিয়ান। যেমন সাতটি নগর যদি এভাবে সাঙ্গাই, 
1 6. 6 (9) 9 1119, তাহলে মিডিয়ান হবে 8; আবার যি 
আটট নধর সাঙ্জাই, যেমন_4 6 6 8 (85) 9 1! 12 M4, 
তাহলে মিডিয়ান হবে 8'5। 

ফ্রিকোচ্ল্সৌ ডিষ্টরিযিউস্যনে বিভ্ত্ত স্কোরসমূহ থেকে মিডিরান বার 
করার ফরমূল। নিয়রূপ £_ 


oS 
N_py 
6 ) 
fn y 


1= যে শ্ৰেণী বাবধানে মিডিয়ান,আছে তাঁর নিননপ্রান্থসীমা, (৬৭৪ পৃষ্ঠার 
উদ্ধাহবণে 169'5 ) 


হয Kn 
২ ; 
{4 


৬৮৬ শিক্ষা ও পরিনংখ্যান 


by টু = মোট স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সীর অর্ধেক (এখানে 25) 
F= | এর নীচে যত শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের স্কোরের মোট সং 
(এখানে 209) 
£m = যে শ্রেণীব্যবধানে 110) আছে, সেই শ্রেণীর স্বর বা ফ্রিকোঁচ 
সংখ) ( এখানে 10) 
1. শ্রেণীগুলির মধ্যব্তা দুরত্ব ( size of class interval এখানে & 
এই ফরমূল| অনুযায়ী ৬৭৪ পৃষ্ঠায় বণিত frequency distribution 
থেকে মিডিয়ান বার করার পদ্ধতি 
প্রথম ধাপ £-_মোট ফ্রিকোয়েন্দীর 50% ব! অর্ধেক 


(ই) বার কর, এখানে স্-১--5) 


মিডিয়ান হচ্ছে, তাহলে, সেই মধ্যবিল্দুটি যার উভয় প্রান্তে frequency 
এর লংখ্যা হবে 25; নীচ থেকে £6986707 গুলি ক্রমান্বয়ে যোগ করে 
144-149 ব্যাবধান থেকে 165--169 পর্যন্ত শ্রেণীধাবধানে ঠিক 
frequency আছে। পরবঞ্তা শ্রেণীতে অর্থাৎ 170-114 শ্রেণীতে 
frequency হচ্ছে 10; এই দশ থেকে পাঁচটি ক্রিকোয়েন্দী কুড়ির স 
যোগ বিগেই প্রয়োঞ্জনীয় ফ্রিকোয়েদ্দী, যথা 25 পাই। 
দ্বিতীয় ধাপ £--পচিশাটি £5957৫ পেতে হলে 7৯5 ( 
ব্যাংধানের দূরত্ব )= 2'5 কে 10--174 এই শ্রেণীন নিয় প্রান্তসীমা 1 


(এখানে মনে রাখা দরকার মীন বা মিডিয়ান কোন স্কোর নহে, এ 
মাঝারী প্রবণতা নির্ণয়ক একটি বিন্দু মাত্র) 


উপরোক্ত সুত্র অন্্যায়ী := l 


4 


ust (DT ৫) 1-1695+87৮৮- 


169-৮-+ +১5-1720 


৪০ রী ক 


হাঝানী ঝোপেক মাপ ory 


মোড (1100৩ ) $-অ’হৰৃস্ত দাৱিতে "০01৬৭৫" ৰা “empirical” cae 
হচ্ছে গই স্কোর যে বারে বারে পূনরাবৃত হয়েছে। হেষর, 10, 11, 11, 
12,19, 18, 19, 18, 14, 14, এই লারিদ্ধে 13 ত্বোৱট বারে বারে এসেছে, 
প্রতরাং 19 হচ্ছে এখনে "০7৬৭৫" ০d০। তোরগুলি ধখন শ্রেণীতে 
বিরপ্ত থাকে, তখন যে শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্দী নর্বাদিক, সেট শ্রেণীর মধ্াধিশুকে 
1০7৬৭০’ মোড হলে ধরা হয়| ৩ নং উদাহরণ হালিকা সংখা! & এ 61048 
mode আছে 170-174 এই শ্ৰেণীঘ্যধধানে, এবং মোড হচ্ছে 
এর মধাবিন্দু 12001 1108 মোড এবং 0০4৫ ছোডের পার্থকা 
এই যে (0৫ মোড বলতে যে কোন ফ্রিকোয়েন্সী ডিগ্রিবিউ জনের লর্খোচ্চ, 
শখরাটিকে বোঝায় । এই সাধে 070৫6 মোড প্রাঃ 79৫ মোর 
কাছাকাছি আলে। যখন ফ্রিকোয়েন্দী ডিদ্রিবিউসানাষট 1০:7৪] 60178 এক 
রূপ ধারণ করে তখন £4৫ মোড বার করার দুর হচ্ছে 17009 mn 
৪ Me" তিন নং উদ্ধাহরণ এই সুর অস্থায়ী mde 17440 

মীন বার করার একটি সহঞ্জ উপায় £_ 

উপরের সৃত্র ব্রমরধা'য়ী মীন বার করা প্রত্যন্ত আর়ানসাদা, লেঙ্গন্ত একটি 
হজ উপায় বা short method আছে! এতে পরিশ্রম অনেক কম । এই 
পদ্ধতিতে মাঝামাঝি স্থানে আন্দাজে একটি গড় ধরে নেওয়া হর, এবং পরে 
অংক কষে এট ধারণার তুধ্ক্রটি শুধরে নেওয়া হয়। 

যে শ্রেণীতে ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী (সেট শ্রেণীর মধ্যধি্লুকে 
Assumed meao ( আন্দান্ধী গড়) ধরে নেওয়া যাক, যদিও এই অবান্তর 
নির্িষ্ট কোন নিয়ম নাই। ৬৭৪ পৃষ্ঠার ফ্রিকোয়েন্পী ডিষ্রাবিউজনের উৱাহ্রণ 
অবদ্শ্বনে সহজ উপায়ে মীন বার কর! গেল। 


৪ নং উদ্বাহযণ 
শ্ৰেণীব্যব্ধান মধ্য বিন্দু f 2 fx! 
195— 199 197 1 ৮ 5 
190—194 192 Lp ৪ 
185 —189 187 4 8 12 
180—184 189 5 2 10 
115—179 177 8 : 8 


৬৮৮ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 

170—174 112 10 0 

165—169 167 6 —1 —6 
160—164 162 4 —2 —8 
155—159 157 4 —3 —19 
150—154 152 ME TEE | —8 
145—149 147 3-5 —15 
1৮£0-71 44 149 1 —6 —6 

-55 


তালিকা সংখ্যা ৫ 
এখ'নে 172 হচ্ছে Assumed Mean, কারণ 120--114 এই শ্রেণী 
reqnercY সবচেয়ে বেশী, এবং এই শ্ৰেণীব্যবধানটি সমগ্র distribution 
কেন্দ্ন্থলেও বটে । সুতরাং Mean = Assumed Mean +i. 
এই সুত্ৰ স্বন্ুযায়ী = 
81071772003 
৮465:5821--42- i210 
50 4 
1 (শ্রেণীব্যবধানের ৮ দুরত্ব) =5, 
ci = -'240x5= -120; 
‘Mean = AM +ci==172'00 +(— 1:20; = 17080 { 
৫ জারি বার করার পদ্ধতি :_4ssumed Mean যে শ্ৰেণী ধা 
পড়েছে সেই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু থেকে অপর শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর ৮ 
(diviations ) এক 0016 বা এককের ঘানদণ্ডে লিখে যাওয়া । এথা 
Assumed Mean হ’ল 172, এটি আবার 170--178{এই শ্রেণীর খা 
ক্থতয্নাং 172-172=0, অধাৎ A.M. থেকে এই শ্রেণীর মধ্যবিদুর দুর 
হচ্ছে শু্ঠ। ওপরের দিকে প্রতি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিলুর দুরত্ব এক কং 
যেড়ে চলেছে, ও নীচের দিকে দূরত্ব এক করে কমেছে, এই উর্দগতির দু 
।positive এবং নিয়গতির দুরত্বকে ॥৪৪৭৮e চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায়। 
£% জারি 2--এই সারিতে প্রতি ফ্রিকোয়েন্দীকে প্রতি *' দিয়ে গু j 
লিখতে হযে। তাঁদের যোগফল হচ্ছে _:12। তাহলে ০01760107 হচ্ছে 
8 


C{ correction ৰ! শুদ্ধি) = 


FF --'240। 


মাঝারী ঝোপের মাপ ৬৮৯, 


এই Short 11610 অনুযায়ী মীন বার কর! অন্ন আয়াসদাধা। 
২ নং অহণীলনী 
১। নিয়গ্লথিত ফ্রিকোয়ে্সী ডিগ্রিবিউন্যনগুপির mean, median. 
এবং 01006 হিসাব কর। 


(a) Scores f (b) Scores f 
52—58 1 95—99 6 
50—5u 0 90—94 1 
48— 49 b B5—89 16 
46— 41 5০ 80—84 7 
44—45 9 75—19 ৬. 
42793 14 70—14 5 
40—41 7 65—69 tC 
88—389 8 60—64 ৪ 
80—87 6 55—59 এ 
3488 5 E0— 54. 1 
32-388 3 চি এ 

21২ 65 
EB 

(০) Scores f (d) Scores f 
84—86 74 ৪০--৪9 1 
81—83 ৪ t0—384 4 
78 = 80 1 75—79 A 
75—77 4 10—74 7 
T72—74 5 65—69 5 
69—71 ৪ 60—64 8 
66— 58 3 TF 7" 
63—65 ৪ 25 
60—62 1 

25 
গড়বিচ্যুতি 


( Measures of deviations from the central tendency ) 
পূর্বে আমর একটি ঘলের গড় (:4.551885) বার করতে শিখেছি। এখন: 
গড় থেকে সেই দলের ব্যক্তিবিশেষের নম্বরের তারতম্য হতে পারে। বেমন - 


৩৯০ শিক্ষা! ও পরিসংখ্যান 


কোন এক ক্লাশে ভ্রিশজন ছাত্রী আছে, তাদের গড় বয়স তের, কিন্তু এদের মধ্যে 
কারে! বয়দ এগারে', কায দখ, কারো বা চৌদ্দ । এঠাবে গড় বয়স থেকে 
প্রায় প্রত্যেকটি মেয়ের বয়সই হয়ত ব! কিছু কম বেণী হতে পারে। গড় থেকে 
“এই যে ব্যতিক্রম, একে মাপ করার বিভিন্ন উপায় আছে । তন্মধ্যে Range, 
Average deviation, Standard deviation @ Quartile deviation 
'প্রধান। 

(ক) Range £:_Range সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমর! পূর্বেই 
করেছি। ২8112 ব! বিস্তৃতি হচ্ছে স্কোরগুণি কতদূর ছড়িয়ে আছে, তার 
সাপ । সাধারণ ভাৰে বলতে গেলে, Rane হুল সবচেয়ে বড় স্কোর ও 
সবচেয়ে ছোট স্কোরটির মধ্যবর্তী পার্থক্য । এই Ra৪e এর দাহায্যে দুটো 
ঘল কি ভাবে ছড়িয়ে আছে, তার একট! মোটামুটি তুলনামুলক পরিচয় পাওয়া 
ন্যায়। ছুটি ঘধের সংখ] (টব) এবং মীন (115৭9) সম্পূর্ণ এক হলেও অনেক 
"সময় বিস্তৃতির দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য দেখ! যেতে পারে। নীচে একটি লেখ" 
“চিত্র দেও] গেল।। 


20 80 40 50 60 70 80 


চিত্র সংখ্যা ৩ (ক) 
এখানে গ্রুপ 1A? এর [২৪8৪০ হচ্ছে 20-80, এবং গ্রপ ‘Bn 
[Range হচ্ছে 40-460, মোট সংখ্যা ((ঘ) এবং মীন (50) সমান। গ্রুপ Kl 
অনেকট| জায়গা জুড়ে আছে, ব্র্থাৎ তুলনার এই দণের Variability স্‌ 
এল (গ্রপ 73) থেকে অনেক বেশী । 


“সপ বমরন OY CnC রা -. রিমার ০০ 


গড়ব্চু)ুতি ৬৯১ 


তবে N বখন খুব অল্প হয়, অথবা শ্রেণীব্যবধানগুলিতে কোন Score 


থাকে না, অর্থাৎ distribution এর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, তখন Range 


কে Variability এর গ্রক্ষ্ট মাপ হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। 


(খ) Average বা Mean Deviation from ungrouped 
data :— 


স্কারগুলি যখন সাজান থাকে না, তখন তাদের গড়বিচ্যুতি বার করবার 
স'ধ'রণ পদ্ধতি £ঃ= 

১ম ধাপ 2 মীন থেকে প্রত্যেক স্কোরের ব্যতিক্রম বার করা। এই 
ব্যতিক্রম বার করবার সময় মনে রাখতে হবে যে স্কোর থেকেই গড়কে বিয়োগ 
দিতে হবে, অথাৎ xX ( deviation )= X ( Score or midpoint )- M 


{ mean ) | 


২য় ধাপ 2-্এই হিয়োগফলগুলির 0105 ও minus চিহ্ন অগ্রাহ করে 
মোট যোগফল বার করতে হবে| ৯ 

ওয় ধাপ £_এই যোগফলকে বা মোট স্কোরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ 
করলেই Average ব| Mean Deviation বার হবে। 

৩ নং উদাহরণ £5 টি স্কোর দেয়! আছে; 6, 8, 10, 12 এবং 14; 
এদের মীন হচ্ছে 10; মীন থেকে প্রতি সংখ্যার ব্যতিক্রম £ 

6-10=-4; 8-10=-2; 10-10=0; 12-10-2 এবং 
1410-4, সুতরাং বাতিক্রম গুলি হলঃ 4, 8, 0) 2 এবং 4; plus 
এবং 101170139 চিহ্ন অগ্রীহ পূর্বক এদের যোগফল হল 191 Mean Devia- 
tion=192-N ব|5=2"4। 

তাহলে 005:00980 স্কোরের Mean deviation এর সুত্র এভাবে মেখ! 
যায় 2. 
1141 

N 1 

যেখানে 13%! হ’ল গড় থেকে ব্যতিক্রদগুলির যোগফল ; 2% এর 


MD= 


বাইরের 11 চিহ্ন ছুটর অর্থ এই যে 9108 এবং 01005 চিহ্ডকে অগ্রাহ করা 


স্থয়েছে। উপরের উদ্বাহ্রণে 


11758 
আর) Ed 


৬৯২ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


(4) Calculation of MD from data grouped in 


intervals. 
৬৭৪ পৃষ্ঠার বেওয়া পঞ্চাশ অন ছাত্রের স্কোরের ফ্রিকোম়েন্সী চিটি বিউজর 


থেকে নান হ্চু/তি বার কর! যাক । ফদ্কারগুলি বখন শ্রেণীতে লে হযে 
শাগান থাকে, তখন মান থেকে প্রতিটি ক্ষোত্ের বিচ্যুতি বার করা সন্তান 
অতএব এখানে প্রথম ধাপ হ’ল-- প্রত্যেক শ্রেণার মধ্যবিন্যু থেকে গড়ের ধুর 
ৰা ব্যতিক্ৰম বার করা। 

উদাত্ৰণে = সারি দেখ। এখানে মীন হল 170'80 (পৃষ্ঠ! ১৯, উদাহরণ 
১, তালিক। সংখ7া_9 ) ক্ৃতরাঁধ 1d point— mean এই হিলাণে = লাকি 
বার কর! হয়েছে, যেমন (197 - 17090. 26:20 ) 

২য় ধাপ £--খনঃপর ব্যতিক্রমগুলিকে প্রতি শ্রেণ র ফ্রিকোছেনসী দি 
"গুণ ( 61£)154 ) করতে হবে। উদ্ধাহরণে সি সার দেখ । 

ওয় ধাপ $_এই {X সারির যোগফল বার করতে হবে। যোগ বিয়োগ 
চিহ্ন অগ্রান্থ করে। যোগফল হ’ল 602'00। 

গর্থধাপ :£_ও যোগফলকে টব বা 50 দিয়ে ভাগ কর, এবং উ ভাগষণই 
হল Mean Deviation ; এখানে M. 1). হচ্ছে 10°04 | 


« নং উদাহরণ 

; ২ ত 8 রঙ 

 শ্রেপীব্যবধান মধ্যবিন্দু £ x ix 
195—199 197 1 26:20 2620. 
190—194 152 এ 21:20 4249 

185—189 187 4 16:20 6460 

180—184 182 5 11:20 5600 
175—119 11 8 6'20 4960 
810--174 172 10 1:20 ১209 
165—169 167 6 —3 80 72250 
160—164 162 4 —8'80 — 35°80 
155 — 159 157 4 =13 80 — 5520 
150—154 152 2 —18'80 8780 
145—149 147 8 —23'80 7140 
140—144 142 1 —2880 2880 
২. শশা পল 
যো ~ 50200 
গফল N =50 i 


|) 


তালিকা সংখ্যা-_-৬ 


কখিছাতি ৯৮১ 


দীনব্ঢ়াতি বাং করার সূত, খন সবোরঞজলি রোনীংে। নাজান খাকে £ 


৪১4 


বর্তমান উদ্ধাগ্ে 


Mb- B= 1004 
Standard Deviation $ 
পরিসংখ্যান তথ্বে সাধারণত Mexn Deviatioo আপেকা Standard 
Deviation এর বাবহারট বছল গাচলিত। এটিও ১. D. এর খঙ একটি 
কলের গড় পেকে ব্যতিক্রমেরই এক প্রকার গড়। Standard Deviation 
নাট অধিকাংশ লময়ে ০ (লিগা) নামক একটি গ্রীক কক্ষের দাঙাছো 
সংক্ষেপে প্রকাশ কর! বয় । bd 


(ক) S. D. from ungrouped data :— 
স্োহগুলি যখন অংিরন্ত অবস্থার থাকে, তখন Standard deviation 


বার করার পত্র হল ঃ 


LY 
SD eV. 


যেখানে *-বলের গড় (8110505৩810 55880 ) খেকে ধ্যতিক্রহ, 


N= স্বোরের মোট সংখ্য।। 
পক্ধতি-প্রথম ধাপ £_প্রতোক্টি (কোর খেকে মীনের বাতিক্রয বাৱ 


কর (x)। 
২য় ধাপ :_প্রতোকটি ব্যতিক্রমের বর্গ বার কর (স*)। 
ওয় ধাপ £3 বর্গগুলির যোগফল বার কর (=**)। 
৪র্থ ধাপ £3 যোগফলকে স্কোরের মোট সংখ্যা বা টব দিছে ভাগ কর 


222 
(2 
৫ম ধাপ £3 ভাগফলের বর্গসূল বার কর, এবং সেটাই হবে Standar৫ 


deviation বা co | 
৪৫ 


৬৯৪ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


৬ নং উদাহরণ 
0) (২) (৩) 
স্কোর ব)তিক্রম ব্যতিত্রমের বর্গ 


x x2 


or ০-৮৯/৪-৮ 288 


তালিকা সংখযা--৭ 


পুনরায় বল! যায়, স্কোরগুলি যখন ফ্রিকোয়েব্সী ডিগ্রিবিউজ্যনে সাঞ্জান 
খাকে না, তখন Standard deviation বায় করার সুত্র হচ্ছে 


> x? 
অথব! 


২/ যোগফল (স্কোর_-মৌন। গু 
N 


(খ) Standard Deviation from grouped data £ 

অল্পদংখ্যক ক্কোরকে ফ্রিকোয়েন্দী ডিদ্রিবিউদ্যনে লাজিয়ে নিরে 
কিভাবে 5D বার করতে হয়, তান পদ্ধতি উদ্নাহরণ সংযোগে দেখান হ'ল। 
শট স্কোর দেওয়া আছে, যথা 18, 17, 15, 11, 13, 17, 19, 11,111 

প্রথম ধাপ ঃ_-স্কোরগুলি সাজিয়ে নিয়ে £৮eUe৷৫১ বার করে তাঁদের 
গড় বা মীন বার কর। (3 এবং £ সারি দেখ )। 


গড়বিচুযতি ৬৯৫ 
দ্বিতীয় ধাপ £_সাজান স্কোর থেকে গড়ের ব্যতিক্রমগুলি বার কর ( 
জরি দ্বেণ )। 


তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপ £_% এবং সিএ সারি বার কর। (৯ 
fx?) 


পঞ্চম ধাপ এ গুণের যোগফপকে (52182) স্কোরের নোট সংখ্যা বা 
এ দিয়ে ভাগ কর। 


বষ্ঠ ধাপ 2 ভাগফলের বর্ণমূলই হচ্ছে 7) বা ০ ( সিগমা! ); এই 


হিলাবে 
el 


৭ নং উদ্ধাহরপ 


সিএ 


xX t 
(scores) | (deviations) ix রঃ 
17 +3'8 2 18 নে? 
a এ 1 1'8 824 
]3 | -0:2 ৪1786 রশ 
রর টি 4 | ~8'8 19°36 
| ] N=10 51'60 
মান = 18'2 
5160 ETE 
NE NST | 


— গা 
তাঁলিক! সংখ্যা--৮ 


1 
(গ) যখন স্কোরের সংখ্য। অনেক বেশী থাকে, তখন তাদের  শ্রেণাবদ্ধভাবে 
সাজিয়ে ফ্রিকোয়েন্দী ভিদ্রিবিউস্তন থেকে ০ যার করার পদ্ধতি নীচে দেখান 
হল। ৬৭৪ পৃষ্ঠার ৩ নং তালিকায় ফ্রিকোয়েন্দী ডিগ্রিবিউদ্তনটি এখানে ব্যবহার 
কয়| হ'ল। উপরের উদাহরণ থেকে এই পদ্ধতির তফাৎ এই যে এখানে 


অভ্যেক শ্রেণী ব্যবধানে মধ্য বিন্দু থেকে দীনের বিচ্যুতি বার করে নিতে 
ইবে। 
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৮ নত উদাহরণ 
শ্রেণীব্যধধান ২ নে বিচ্যুতি 
x 


f 
195199 191 1 26.0 
190— 194 192 2 21:90. 49-40 
185189 187 4 | 16:20 | 6480 
18০--154 182 5 , 11:20 | 5500 | 
175—119 177 8 620 49160 
110--174 172 10 1'90 1%:01) 
165--169 | 167 6 -$8'80 | - 22:0 | 
160—164 169 4 -১'৪০ | - 33:20 | 
155— 159 157 4 1-15880 | - 55-0 
150-.154 ! 152 2 11880 | _-9760 | 70688 
145--147 | 147 ৪. |-28.80 | 71:40 | 1699-82 
140—144 | 149 1 [28180 | _28'40 | 892944 


Mean ~170"80 
Standard Deviation =a/ 28 -5/2818৩-1548 


তালিকা লংখা1-_-৯ 
উপরোক্ত উপায়ে 5. 1). বার কর! অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য । সহ্জ উ' 


মীন বার করার মত 5. 1). বার করারও একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আছে 1 
৯ নং উদাহরণ 


শ্ৰেণীব্যধ্ধান 
195—199 
190—194 
183—180 
180 --184 
175—119 
170 174 
1665-169 
160164 
156—1569 
150—154 
145—149 
140— 144 


গড়বিচাতি ৬৯৭ 
এখানে Assumed mean = 11900 
০০০৪০ 240, ০৪০ —'240= ~ 120 
% Arithmetic 01681017080 
[হর ৮00৩৪ = Assumed Mean+correction Xx class interval) 
অতএব Standard Deviation ব! 


c= 4 = cs xi (interval ) 


EE VE —(-"240)5 X58 
N53 —"0576 x 5 
= V 68816 x 5 = 2-525 Xx 5 = 12'69+ 
পদ্ধতি :_ 
প্রথম ধাপ 2-_45507060. ৷৷৷ থেকে শ্রেণীবাধধান অনুযায়ী 
ব্যাতিক্রম (৮) বার করতে হয়। ( চতুর্থ সারি ) 
দ্বিতীয় ধাপ :_ ব্যতিক্রম বা দুরত্বকে (7৮) তার 17609800) দবিরে 
সপ ( weighted ) করতে হবে। (7৮ সারি, যোগফল = -12) 
তৃতীয় ধাপ 2--০ বা শুদ্ধি বার করতে হবে, কে টব দিয়ে ভাগ করে 
পাই (-}3)= _:240 ; তারপর ০* বার করতে হবে। 
চতুর্থ ধাপ :__চতুর্থ সারির প্রতি *” কে পঞ্চম সারির প্রতি সি ছিরে 
পণ করে (3 সারি বার করতে হবে।  ১:1%-592 
এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির সঙ্গে দীর্ঘ পদ্ধতির তফাৎ এই যে এখানে *' সারি বা 
deviations এর শ্রেণীবাবধানকে একক গ্রহণ করে বার কর! হয়েছে। 


* “The formula for computing o from a frequency distribu- 
tion when deviations are taken from an assumed mean is 


c= VE -etxiin which = fx’? 


the sum of the squared deviations in units of class-inter- 
Val, taken from the assumed mean, and 05 is the squared 
correction in units of class interval” লিগমা বার করতে বর্গ ও 
বাল হিসাব করতে হবে। এই পরিশ্রম বেঁচে যাবে যি ছাত্র ছাত্রীরা 1০৪ 
২৩ ব্যবহার করে। 


চর 


৯৯৮ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


The Quartile deviation ব1Q :— 

যে কোন একটি frequency distribution এ স্কোর সস ব 
ভাগ করলে আমর! একট চহ্র্ধাংশ পাই । এভাবে প্রথম চতুর্ধাংশকে 
2580 শতাংশ (percentile) ব। 01, এই বিন্দুৰ নীচে স্কোর লঃ 
আছে; বিতীয় চতুর্থাংশ বা 0, হল 10219. ; তিন চতু 
শতাংশ হল 0, যার নীচে শঙ্তকর115 টি স্কোর আছে ; পথম চ 


এবং তিন চতুর্থাংশ বা 0, এর মধ্যধত্তা বিন্দু হল 0 বা 
deviation । ki 


ও নির্ধারণের পদ্ধতি £_ 


প্রথম ধাপ £-* নং তালিকার ফ্রিকোছেদ্দী ডিভ্রবিউসানকে; 
হিসাবে ব্যবহার কর! যাক্‌। প্রথমেই 0; বার করতে হবে । ম কে! 
ভাগ কর। কম স্কোরের দ্রিক থেকে সুরু করে? ০ হল 
প্রথম চারটি শ্রেণীধাবধানের ফ্রিকোয়েন্দী যোগ করে পাই 10 স্কোর 471 
শ্ৰেণী, 160-164 এ আছে চারটি স্কোর । দশের সঙ্গে আর. 
করলেই 126 হয়, স্থতরাং এখানে প্রয়োঞ্জন আর 2.5 স্কোরের । 
শ্রেণীতে 9; আছে, তার হুরতে 15952 এর সঙ্গে 2 5/45 
ব্যবধানের দুরত্ব ) যোগ করলে 04 কে পাই 16363 বিন্দুতে ৷ 

দ্বিতীয় ধাপ £0, হিনাধ করা। বে এর $ $ হল 876 51467 
থেকে 170-_1%£ শ্রেণী ব্যবধানে frequency আছে 301 পরবতী 
ব্যবধানে, 178--119, আছে ৪ট স্কোর; 875 পেতে হলে 17450, 7 
7519৮ যোগ করতে হবে। তাহলে 05; আছে 17919 এ। 


তৃতীয় ধাপ £0, এবং 0, বার করে 0 বা Quartile devin 
বার করতে হবে। সুত্র হচ্ছে 0-2579% বর্তমান উদাহরণ 


04208191628 নি 


গড়বিচাতি ৯৯ 


১। Rane ব্যবহার কর! ছয় যখন স্কোরের সংখ্য! খুবই কম থাকে, 
এবং স্বোরগুলি কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে বাছে, শুধু তাই জানবার প্রয়োজন হয়, 
এবং অন্ত কোন উন্নত ধরণের মাপ জানবার প্রয়োজন থাকে ন!। 

২। Q ব্যবহার কর! ভাল যখন খুব তাড়াতাড়ি বিচাতির মাপ লক্ষ্য 
করার প্রয়োজন পড়ে, যখন স্কোরগুলি অত্যন্ত ছড়ান অবস্থায় থাকে ( অhen 
there are scattered or extreme measures ) এবং যখন মিডিয়ানের 
কাছাকাছি স্বোরের অবস্থান জানবার প্রয়োজন পড়ে। 

৩। MD ব্যবহার কর! ভাল, যখন প্রত্যেকটি বিচুতির মাপ জানার 
ধরকাহ পড়ে, যখন বিচু তির মাতা অত্যন্ত বেনী বা কম এই উভয় প্রকার 
5০০re-ই থাকে, এবং হ্চুযতির গড়ের উপর প্রভাধ বিস্তার করে (1) 
extreme deviations should influence the measure of vari 
ability, but not influence it unduly ) 

॥৪। 50 ব্যবহার কর! হয় যখন বিডাতি মাপ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের 
প্রয়োজন পড়ে, যেমন যধন co-efficient of correlation ( লঙলর্বর্তন ) 
এবং নির্ভরণীলতার ( 1২511911185 ) মাপের প্রয়োজন পড়ে। 

৩ নং অন্ুণীলনী & 

১। মিয্ললিখিত স্কোরগুলির Average ব! Mean deviation বার 

কর: 


22, 24, 20, 23, ৪1, 19,28, 29, 20, 22, 20, 22, 28, 25, 21, 
21, 29, 24, 23, 22, 23, 21, 22, 21, 23, ( Mean = 2196 ) 


২। ২৫ জন ছাত্রের ইংরাজী, ইতিহাস ও বাংলা পরীক্ষার নম্বর দেওয়া 
হল| এদের Mean Deviation ও Standard Deviation বার কর | 


ছাত্র ইংরাজী ইতিহাস বাংলা 
1 41 81 29 
2 49 13 35 
৪ 41 20 25 
4 35 31 40 
5 35 80 28 
6 55 45 49 
7 50 88 40 


৭০৬ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 
ছাত্র: ইংরাজী ইতিহাস বাংল! 


৪ 38 42 26 
9 49 30 39 
10 46 80 58 
11 28 30 38 
12 64 46 18 
13 48 38 4] 
14 31 2 55 
15 4 41 88 
16 49 44 33 
17 66 18 86 
18 46 26 21 
19 91 44 27 
20 27 30 50 
21 50 19 39 
22 49 5 27 
28 26 44 40 
24 ৪9 15 45 
25 52 9 25 


৩। 52, 50, 56, 68, 65, 62, 57, 70-__এই স্কোর গুলির Mean 
deviation @ Standard deviation লংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বার কর । 


° The Normal Probability or Gaussian Curve 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র 


নানা পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, মানুষের মধ্যে বে গুণাবলী (12919) 
আছে, তা” প্রায় কমবেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আঁছে। তাই বহুসংখ্যক 
ব্যক্তির (15585 :৪০1 ) উপর কোন অভীক্ষা গ্রহণ করলে, এবং তাদের 
বয়স, শিক্ষা্ীক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ একই ধরণের হলে, ফলাফল একটি 
normal distribution এর আকার ধারণ করবে। অর্থাৎ অধিকাংশ 
লোকই মাঝারী দলে পড়বে । অল্পসংখা/ক বেশী বুদ্ধিমানের দলে, (বদি বুদ্ধি 
অভীক্ষার ফল হয়) এবং বাকী অল্পসংখ্যক কমবুদ্ধির দলে পড়বে! এই 
“্ণের ডিছরবিউসতনের বেখাচিত্র আঁকলে সেট ঘণ্টার আকার ধারণ করবে। 


/ 


ক 
৫৪ 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ৭১ 


মাঝখানটা উচু, ও ছ'পাশ ক্রমে নীচু হয়ে অক্ষরেখার নিকটবর্তী হবে। 
সাধারণভাবে, মনোবিজ্ঞান, আীববিস্কা, সমাজ্জবিদ্ধা, ও শিক্ষাতত্থে যে লব 
ক্রিকোয়েন্দী ডিষ্টবিউন্তন পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই ঘণ্টাককৃতি (৮৫11 
50৫16 ) বা স্বাভাবিক (0£218] ) কার্ডের আকার ধারণ করে বলেই 
শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রের 
বৈশিষ্ট্যগুলি সবিশেষ জানা প্রয়োজন | Normal probability curve 
এর একটি জেখচিত্র নীচে দেওয়া! গেল। 


চিত্রসংখ্যা_ ৪ 


এই কার্ডের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে হলে probability (সম্ভাবনা!) বা 
laws 0£ 0119:105 এর প্রাথমিক নীতিগুলি বোঝা দরকার | 

Normal curve বা! Gaussian cUrveকৈ normal probability 
U৮ বলা হয়, কারণ নর্শ্যাল ডিট্রিবিউস্তনের অঙ্গে probability বা laws 
০£ ০॥৪৷০৫ এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিস্ধমান, এবং এই সন্বন্ধকে অংকের সাহায্যে 
প্রকাশ কয়া! হয়ে থাকে। একটি মুদ্রা যদি টপ, করা যায়, তবে হয় তাঁর ছেড 
নয় টেইল্‌ উপরের দ্বিকে পড়বে, এবং পড়ার সম্ভাবনা উভয়েরই সমান। 
এখানে মনে রাখবে হবে যে ছেড বলতে মুদ্রায় ছবির দিকটি মনে করা হয়, তা 


সে রাজার মাথাই হোক কি অশোকচক্রই হোক, আর টেইল বলতে সংখ্যার 


দিকটা বোঝায়। এই ‘পড়ার’ বা ঘটনায় সম্ভাবনাকে বলে Probability 


৭০২ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


2810.) এই 1৪10 ছুটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ, :00 বা একবারও না ঘটবার 
সম্ভাবনা এবং 1:00 বা প্রত্যেকবাঁরই ঘটবাঁর সম্ভাবনা । এভাবে ুদ্রাট 
একপবার টস.করলে একশবারই সেটি মাটিতে পড়বে, এবং হয় হেড নয় টেল 
উপরে গড়বে, এবং উভয় সম্ভাবনাই সমান। Ratio বা অন্ুপাতের ছিসাঁবে 
€হডের পড়ার সম্ভাখন) খন এবং টেইল পড়ার সন্ভাবনা 4, এবং উভয়ে মিলে পুর্ণ 
ঘটনা হব, 3+} = 1'00। একই সঙ্গে ছুটি মুদ্র। ‘ক? এবং 'খ’ টস্‌ করলে চার- 
ভাবে মুদ্রাগুলি মাটিতে পড়তে পারে। জন্তাধনাগুলি এই প্রকার ₹__ 


1 2 8 4 
কথ কথ কখ কথ 
H+H HET গন রাই 


(1) উভয় যুদ্রাই হেড দেখাতে পারে, (2) ‘ক’ মুদ্রা হেড, এবং ‘খা 
মুদ্রা টেইল, (3) ‘ক’ মুদ্রা টেইল এবং খ’ মুদ্রা হেড এবং (4) উভয় মুদ্রাই 
টেইল দেখাতে পারে। অন্ুপাতের হিসাবে ছুট হেডের পড়ার সম্ভাবনা হল ই 
ছুটি টেইলের পড়ার অন্তাবনা ই, হেড ও টেইলের অস্তাবন! এবং টেইল ও 
হেডের সম্ভাবনা $| এই অনুপাত ব! Probability Ratio কে bino- 
mial expansion (P+ q)" এই আংকিক সুত্রে প্রকাশ করা যায়। এখানে 
P হচ্ছে একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা, এ হচ্ছে ঘটনাটি ন! ঘটবাঁর সম্ভাবনা, 
এবং ৪ হচ্ছে মুদ্রায় মোট সংখ্যা। এ ভাবে P=হেড এ=টেইল, এবং N= 
২ মুদ্রা ; তাহলে ছটি মুদ্রার binomial expansion * হবে (H+ T)*= 
H? +2HT+T2 এই expansion কে নিয়লিখিত ভাবেও প্রকাশ কর! 
যায় 8. 


* The generalised binomial expansion 19 :— 


(+৭)-৮+- pe by +> pegs + 


100-1)06-2) (n-— 38) — 1)(n — 9)(n — 8) 
Ix2x3 2 ats ৮5702 fi; 


—4 
pe 14448, in which p and ৫ can have any posi- 


tive values so long as p+q=1. L 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখ চিত্র 


৭৬৩. 


1১ 4 বারের মধ্যে একবার হেড পড়ার সম্ভাবনা এক বা pro babi- 


lity ratio= { 


2HT = 4 বারের মধ্যে একবার হেড ও একবার টেইল পড়ার সম্ভাবন! ছুই: 


ব! probability 15610 তু 


17T7:= 4 বারের মধ্যে একবার টেইল পড়ার মণ্তাবনা এক বা Pprobabi- 


----7 lity ratio= 
মোট 4 


অনুরূপভাবে আর একটি উদাহরণ লওয়া যাঁক্‌। ধর! যাক্‌ দশটি মুদ্রা একই 
সঙ্গে 1024 বার টস্‌ করা হল। তাহলে (+-0)" এই সুত্র অনুযায়ী দশটি 
যুদ্রার binomial expansion হবে (7+1):03 
10H°T + 45HsT: + 190HTTs + 210H°T++252H°T + 
210H4Ts + 1290H3T” + 45H°Ts +10OHT+TIO এই expan- j 
sion এর probability 1৪610 নিমনরূপে প্রকাশ করা যায় £ 

ঢা ।০ 1024 বারের মধ্যে 108 এর পড়ার সম্ভাবনা 1 ব লগা | 


10H°T!= ..-. 9H এবং IT এর 


45HeT? = 8H এবং 2T 
12017511555 ... 7H এবং ৪2 
2101761]4- 6H এবং 4T 


252HSTs= ... 5H এবং 5T 


210747675১৮ 4H এবৎ 6৭ 
120H®T! = 3H এবং IT 
45H?Ts = 2H এবং 8T 


+e ee 


(H+D)°=H + 


ratio ৬ 


৪5৪৪ 


৪৬০৪ 


10. 


+e 1024 


5 
1024 
120 
1024: 
210 


* 1024 


52 
1094 
210 
1024 
19) 
1094. 
এচ 
1024. 


& 


"সম্ভাবনায় উপর রচিত । 


*৭5৪ শিক্ষা ও পরিনংখ্যান 


10 

1017119 = ... IH এবং 9পুং eee 10 ২ চা 
1 

10s eee eee 8৮ টি 

Tr 107" নাহ ঢা 


এই probability ratio গুলি হিষ্টোগ্রাম ও frequeney polygon 
"এর সাহায্যে প্রকাশ করে নিয়লিখিত কার্তট পাওয়া যায়। 


« 


~ AE Na ] 
LE 27 4 
0 222: 959... 
EMO CACO NOS in 5s 
14518871972 প্র 
চিত্র সংখ্যা ৫ 


এখানে মুদ্রার সংখ্যা দশ, সুতরাং 1041 = 1 1টি বাহু যুক্ত হিষ্টোগ্রাম ও 
“পণ্জিগন আকা হল, স-অক্ষরেখায় উক্ত এগারাট বাহু, এবং 3-অক্ষরেখায় হেড 
ও টেইগের সন্তাবনার ফ্রিকোয়েন্দী দেখান হল। কার্ভাট একটি সুসমঞ্জন 
‘(Symmetrical ) ফ্রিকোয়েক্সী পলিগনের ক্লপ নিয়েছে। যার মাঝখানে 
বেশী ভিড়, এবং দুপাশে সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এই হচ্ছে প্রকৃত নর্মযান 
কার্ডের স্বরূপ, এবং এটি সম্ভব হয় যখনই (p+ )? এই expansion এ 
P= হয়, ত! না হলে কার্তাট একপেশে বা 5৮ewৎd হবে। এখানে একথা 
মনে রাখা উচিত হবে যে উপরোক্ত কার্ডটি অম্পুন ৫০০৪১০৪] এবং আংকিক 
এ বিবয়ে অনেক প্র্যান্টিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করা 
পরীক্ষায় একবার বারটা ভাইস্‌ 4096 বার সত্য 
উদ্দেশ ছিল, আহকিক সম্ভাবনার সঙ্গে সত্যিকারের 


'হযেছে। একট বিখ্যাত 
ম্দতাই:ছুঁড়ে ফেল। হ্য়। 


4১ 


সার 


স্বাভাবিক সম্ভাবন!র লেখচিত্র ৭০৫5 


পরিস্থিতিকে তুলনা করা ও যাচাই কর1। ডাইসের 4, 5, 6 চিন্ুযুক্ত দ্বিক- 
গুলিকে সাফল্য এবং 1, 2, 8 চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে অলাফল্য হিলাবে ধর] হজ। 

এ হিসাবে ভাইসগুলি যখন 3, 1, 2, 6, 4) 6, 8, 4, 1, 5, এ এবং 8 এই: 
সংখ্যাগুলি দেখাবে, তখন সাফল্য হবে পাচ এবং অসাফলা হবে লাত। 

সত্যিকারের ক্রিকোয়েন্দী ও জাংকিক সুত্র (P+ ):% অনুযায়ী ফ্রিকোয়েক্দী_ 
কষে একই অক্ষরেখায় প্লট করে কার্ভগুলি দেখান হল। 


FREQUENCY 


= ----- -ACTUALCURVE 


THEORETICAL CURVE 


4 
চিত্র সংখ্যা ৬ 


উভয় রেখার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। 
নণ্যাল কার্ভের ইকোয়েসনের সুত্রটি এইরূপ । 


N fins x4 
০৯/থিনা 268 


যেখানে 9- ক্রিকোয়েন্ী, )-অক্ষরেখায় 
ম=্এশ্জেক্মরেখার স্কোর, অর্থাৎ-1158 থেকে বিচ্যুতি অন্ত সংখ্যা-- 
গুলি সর্বদই একরূপ বা ০০॥৪৭৷6 খাকে, যেমন [০ ঘটনার অংখ্য।। 
০= সিগমা, অথবা Standard deviation, 
1=3'1416 ( একটি বৃত্তের পরিধির সঙ্গে তাঁর i৪৪৫৫% এর সমন্ধ )| 
C= 2718 ( base of the Napierian system of logarithms } 
ন এবং ৫ এর মুল্য বসালে ইকোয়েলনটি এইরূপ দবীড়ায়, 


N — ৯2 
১ টন 2718 ভুগছে ঃ 


সম 


{FRACTIONAL 2১5 
NonirAL Pros, 


শিক্ষা! ও পরিসংখ্যান 


TABLE 17 
OF THE TOTAL AREA (TAKEN As 10,000) UNDER TEE 


ABILITY CURVE, CORRESPONDING TO DISTANC2S ON 


| সা, BASDLINE BETWEEN THE MBAN AND SUCCESSIVE POINTS LAID 
! Oy FROM THE MEAN-IN UNITS OF STANDARD DEVIATION 


Example: between the mean and a point 1.380 
41.62%, of the entire area, under the curve, 


£ 00 01 
:'0.0 6000 0040 
-0.1 0398 0488 
"0.2 0793 0832 
+0.3 1179 127 
“0.4 1554 1691 
“0.5 1915 1950 
“0.6 2257 2291 
0.7 2580 2611 
6৪ 288i 2610 
0.9 3159 8186 
10 3413 3438 
:L.1 8643 3665 
“11.2 8849. 3869 
LS 4092 4049 
1.4 4192 4207 
15 4882 4345 
i 4452 4463 
l.7 4554 4564 
18 4641 4649 
1.0 4718 4719 
2.0 4772 4778 
2.1 4821 4826 
2.2 4861 4864 
- 2.3 4893 4896 
+ 2,4 4918 4920 
2.5 4938 4940 
2.6 4958 4955 
2.7 4965 4966 
2.8 4974 4975 
2.9 4981 4982 
43.0 4986.5 
3.1 4990.8 
38.2 4993.12 
3.8 4995.166 
3.4 4996.631 
8.6 4997.674 
3.6 4998.409 
3.7 4998.922 
8.8 4999.277 
"8.9 4999.519 
4.0 4909.688 
4.5 4999.966 
- 5.0 


4990 997188 


02 


0089 
0475 
0871 
1265 
1628 
1985 
2324 
2642 
2989 
3212 


3461 
3686 
3888 
4066 
4222 
4257 
4474 
4573 
4656 
4726 


4783 
4880 
4868 
4898 
4922 


4941 
4956 
4967 
4976 
4982 


4986.9 4987.4 
5: 4991.0 


-03 


0129 
0517 
0910 
1292 
1664 


2019 
2357 
2673 
2967 
8288 


8485 
3708 
3907 
4082 
4236 


*04 


0160 
0557 
0948 
1331 
1700 


2054 
2389 
2704. 
2995 
8264 


3508 
3729 
3925 
4099 
4251 
4383 
4495 
4591 
4671 
4758 
4792 
4838 
4875 
4904 
4927 


4945 
4959 
4969 
4977 
4984 


‘05 


0199 
0596 
0987 
1368 
1736 
2088 
2422 
2794 
3028 
3290 


3531 
8749 
83944 
4115 
4265 


4394 
4505 
4599 
4678 
4744 
4798 
4842 
4878 
4906 
4929 


4946 
4960 
4970 
4978 
4984 


06 


0239 
0636 
1026 
1406 
1772 


2123 
2454 
2764 
3051 
3315 
3554 
3770 
3962 
4131 
4279 


4406 
4515 
4608 
4686 
4750 


4803 
4846 
4881 
4909 
4931 


4948 
4961 
4971 
4979 
4985 


‘07 
0279 
0675 
1064 
1443 
1808 
2157 
2486 
2794 
3078 
3340 
3577 
3790 
3980 
4147 
4292 
4418 
4525 
4616 
4698 
4756 
4808 
4850 
4884 
4911 
4982 
4949 
4962 
4972 
4979 
4985 


(£ = 1:98) are found 
G 


4987.8 4988.2 4988.6 4988.9 4989.2 4959.7 4990.0 


‘4091.3 4991.6 4991.8 4992.1 4992.4 4992.6 49929 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র পণ 


ম এবং ০ জানা থাকলে এ ইকোয়েসনের সাহায্যে * এর ফ্রিকোয়েন্সী 
বা» জানা যায়, অর্থাৎ একট স্কোর কতজন লোকে পেয়েছে, এবং ছুট স্কোরের 
মধ্যে কত শতাংশ লোক আছে, তাও জান! যায়। এই কার্ডের ক্ষেত্র সম্বন্ধে 
জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
-Area under normal curve. 

৭০১ পৃষ্ঠায় ৪ুনং চিত্রে নর্ম/াল কার্ভের ব্যাপ্তি ও মীন থেকে অন্তান্ত বিন্দুর 
দুয়ত্ব দেখান হয়েছে। লিগমার হিসাবে এই দুরত্গুপ্ি মাপ করবার জন্ত একটা 
তালিকা তৈরী করা আছে। ত! «০৬ পাতায় দেওয়া হয়েছে। স্কোরের 
সংখ্যা দশহাজার নিয়ে এই তালিকাটা তৈরী করা হয়েছে * এই তালিকার 


প্রথম লাইনে ২ বা Standard Scores দেখান আছে, ফ হল X-M 


বা মীন থেকে স্কোরের বিচ্যুতি, সর কে সিগমা দিয়ে ভাগ করলেই আমরা 
Standard Scores পাই। ষ্রাপ্ার্ড স্কোরের হিপাবে সদগ্র ক্ষেত্র 
হিসাব করলে মীন থেকে এক সিগমা করে দুরত্ব মানে সমগ্র স্কোরের এক 
তীয়াংশ। তালিকাটী অনুযায়ী দশমিকের হিলাবে ইহার মূল্য 03418, 
অর্থাৎ দশ হাজার স্কোর হলে 8419 টি স্কোর এ ক্ষেত্রে পড়বে, শতকরা হিলাবে 
১4'13%, স্কোর পড়বে। তাহলে + 1০ থেকে _ 1০ পর্যান্ত ক্ষেতে 
6896 বা 68:26% স্কোর বা! সমগ্র স্কোরের দুই-তৃতীয়াংশ পড়বে। মীন 
থেকে দুই সিগম! পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ -2০ থেকে +2০ ক্ষেত্রে 
"9544 বা 95:44% স্কোর থাকবে। ঠিক এই ভাবে 1৮ এবং 2০ এর মধ্যে 
আছে '13859 বা 18:59%, এবং _-1০ এবৎ --2৮ এর মধ্যে আছে '1859 
না 15'59%। নর্বসমেত _-2০ থেকে +26 পর্যন্ত থাকবে '9544 বা 
95'44% ক্কোর। এইভাদ্বে মীন থেকে ৪০৯পর্য্যস্ত উভয়পার্শ্বে ক্ষেত্রের 
বিস্তৃতি মানে সমগ্র ক্ষেত্রের (2 '4987=).9974 অংশ বা! 99'74% স্কোর । 


ক 
এর মানে দশ হাজার স্কোর হলে (10,000--9974=-26) নাত্র ছাবিবশটি স্কোর 
TN NED ELLE EE 


*Garrett, H. E.— Statistics in Psychology and Educa- 
tion, 3rd Eas Pp. 118, বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই প্ররন্ধের অধিকাংশ 
চিত্র ও তালিকা গ্যারেটের উক্ত পুস্তকের সাহায্যে কয়৷ হইয়াছে, লংম্যান্স. 
ও গ্রীন কোম্পানীর সৌঞ্জন্তে। 


০৮ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


_-8০ থেকে +8০ এর সীমার বাইরে পড়বে। এই ভাবে দেখা যায় প্রায় 
লমন্ত স্কোরই _8০ থেকে+3০৮ এর পীমাষ মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এর বাইরে 
যার! পড়ে তাদের সংখ্যা নগন্ত । 

স্বাভাবিক থেকে বিচ্যুতি £-নর্ম্যাল কার্ডের মীন, মিডিয়ান এবং 
মোড একই বিন্দুতে পড়ে এবং কার্ভট সুসমঞ্জস হয় । কিন্তু যদি অধিকাংশ 
স্কোর কার্ডের কোন একদিকে বেশী ভীড় করে, তাছালে মীন মিডিয়ান ও 
মোড বিভিন্ন স্থানে পড়বে, এবৎ -কার্তাট একপেশে বা 9159৫. হবে। 


5৮ewness মাপবার সুত্র হল SK = en median) নর্্যাল ডিগ্রি 
[4 


বিডউস্তনে 5৮০৮৷e55 হবে শুন্ভ। এই 81:৪৮10683 দু’প্রকার হতে পারে. 
খনাত্বক ( positive ) বা খাণাত্বক ( negative )। 


শা 


NN 


bt 


৯২ 
| 
] 


রে 


৯ 


MEDIAN MEAN 


ধনাত্বক বা positively skewed 
চিত্র সংখ্যা ৭ 


1/ A 
MEAN’. “MEDIAN 


খণাত্বক বা Negatively skewed 
চিত্র সংখ্যা ৮ 
খণাত্বক ৪৮e৮৪৫ কার্ে অধিকাংশ স্কোর স্কেলের ডানদিকে জড় হয় 


সি সিসির সেন শপািিরি 


স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্র ৭৯৯ 


ফলে কার্ভের ব! দিক নীচু হয়, এবং ধনাত্বক Skee 0275০ এ স্কেলের 
বাঁদিকে স্কোর গুলি সমবেত হয়, এবং কার্ভের ডানদিক নীচু হয়। 

K urtosis. 

Kurt০s5i5 মানে হল একট স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্রি বিউন্যনের সঙ্গে 
তুলনায় একটি ডিষ্রিবিউস্যন কতটা চ্যাপ্টা (88) বা! উচু ( peaked ) তার 
একটি মাপ। যদ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী উঁচু ( Dae ) হয়, তবে ও. 
ডিগ্রিবিউসানকে বলা হয় 16101171107 এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী নীচু 
বা চ্যাপ্ট। হয়, তাকে বলা হয় platykuri০। নীচে চিত্রটিতে একট 16০$০- 
kurtic ও একটি platykurtic ডিষ্টি বিউসানকে একটি স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সী 
ডিষ্িবিউস্তনের সঙ্গে তুলন! করে দেখান হুল, এদের 21680 একই 
পার্সেন্টাইলের হিসাবে 1552:95%9 বার করার সুত্র হল 


রি... 


5) 


1+____+777 নে 
39 TERE Los 206 0G 


চিত্র সংখ্যা ৯ (ক) ৯. 
এই হুর অনুযায়ী স্বাভাবিক ডিটবিউন্তনে 1৫ হল '268। 1৫ যদি '288 
এর বেশী হয়, তবে ভিষ্রবিউন্তন হবে platy)k৷7i০, এবং কম হলে lept০- 
0:2০ হবে। ৩নং তালিকার 60 স্কোরের এ হল '287, অর্থাৎ distri- 
butions একটু leptokurtic এর দিকে । 
Significance of skewness :— 

ধে কোন ফ্রিকোয়েন্সী কার্ভকে তার উপধুক্ত স্বাভাবিক (best fitting: 


Dormal ০৫1৪) লেখ চিত্রের উপর ফেলে ভার সঙ্গে তুলনা করা চলে, 
৪৬ 


dl টি 
এ ৯৯ কন্ধ ও না 
কাল লা রি উট ছাটাই +++ * + “দিলা 
লি গতিক বাজ, ও বাকারা পলা না 1৭ পানা নী 
নু ৫৮৭৭ পরিব্রাজক কিব দক আনখনৰ পূণ + , 1. ?:৮8 কিলা 
ক? পাওগার কন একা সক বন, এই নন শত **% এন আলী 
_ আলাদা কৰা অক্ষ কা। 
. কচৱাৰিজা ৪88 শাক কিংকাংগৰলী ৭87,৯-.« ॥ত (লা 
HOA que © জারা (ee 8. wt ৮7 কারা 
ধা । রারাহিজারর গালাবকক। 11 ও ঘামি তক ++. + এগানারীগা 
নারিরান। রাজার টার! কর কয, জার জেকা ধা এ গাগা +++ এনা 
সাকার গার আনত, রও আক গদ তক ০৭ উপকারি 
শালা, 78৭ খা ধনীর জা শাক. ৮৭ *'* গদ গা 
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রর ০০ 

০ রর রানা বারী একনী জাগা ++ ৪.5 71. গাগা 

E (৮০০% ) পর ধাল গার ইপয লাক ক কণ না ও ‘২৭ “কষ্্রারি্টগার 
কী দেগা শালত, জিরার কুকার, পেয় ৩২ (৯ {১৭৭ «wu হায় 


ফু, জানার উল আগীক্ষ। গাও কানে গু ১৬৬৬4 হা পাচন । 
স্যার ₹% (বেশী গাং, এক 78898 +%... = " ক্যা গৰা 
৬ খানে জারির তত তেন কষ্টারাতি ॥ কাও হান 0 

রী দে নী: পংয়োগ কত ভবে, জাৰ *)= ত কাজ পা ধারণা 
উপ ভিন কইনাক গান "৯8৯ ০৭ কক নক স্কট সাক 


১০০৫ +১০৬০ ৭ 
ভিজ গে কা কাজা পারা ৪. %:+. ৭78 কাদা গদি 
এরা 2৮৯৫৪ ক খাতে ভে ইি্রিকিউক। *8-৮7৪ গাৰে ক) ও 
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জে Sse 40 Mam rites ৮৮০০ ২৩০ ৬1 52400 © 

tenis 1 


b 


কা পাল পানা ক রঃ 


Be ++ ec গান জা বি বারা (নট রা, জান ক ॥া রী 
হি 5০ ++ গন্ধ US 04 (hea 47 7887 
২ ২) ৯৮৭ কউ কাত জান wel সাক রাজ বর 8৮3 ও 


্‌ ক শাখা ৯ 
হং রে 
২৮০৯ 'ব্জাসের শরির টা টান কাত গাত রাখা 

(ৰদত + বকবক কযা বন হাক কাজ কাট টা দা 
৭:4৭ 3 2:৮৫ মোবা জারা ডিন । 


চা শিক্ষ। ও পরিসংখ্যান 


বিদ্যালয়ের ছাতবের বাছাই করে হট লে পড়াবার বাবস্থা হাক বরা হয, 
এক ছলে 75 1. 0. এর নীচের বুদ্ধাঞ্চ বিশিষ্ট ছাত্রদল, ও অপ গে 
120 এহ ওপরে বুদ্ধা্ধ ছিশিঃ ছাত্রদল থাকবে, এন্দের পরীক্ষার ফলের 
ভিউাৰ্টগুনকে লেখডিত্রে ছপান্তরিত করলে তার চেছার1'07+ আকুতি হবে। 


ক্রমসমন্রিমূলক ব। cumulative frequency curve. 
যে কোন ফ্রিকোয়েন্দী ডিঙি বিউস্তনকে যেমন ছিষ্টোগ্রাম বা ফ্রিকোয়েন্দী 
পলিগণের লাহাযো রেখাচিতে ফেল যাহ, তেমনই তাকে cumulative fre- 
uencY Eraplh বা! ক্রমসমটটিবূলক রেখাচিত্র হিসাবেও দেখা যায়। এই 
গ্রাক্ের বৈশিষ্ট এই যে এখানে ক্রিকোরেন্দী স্কোরগুলিকে পর পর ক্রমান্বয়ে 
যোগ করে ধান হয়, এর গর এট ক্রমসষ্টিমূলক | সাধারণতঃ ভ্রিকোঞেপ্পী 
ডিটট বিউপ্ধনেই এই পদ্ধতিটি অবগন্থন ক রা হয়, যখন পরিমাপক স্কেলের কোন 
একটি বিন্দু ধা! মূলের ঠিক নীচে কতগুলি স্কোর আছে, তার সমষ্টিকে জানায় 
প্রয়োজন হয় | “The cumulative frequency corresponding to 
any class interval is the number of cases within that Inter 

val plus all those in inter vals lower on the scale." 


৬৭৪ পৃষ্ঠায় বণিত উদ্ধাহ্রণযোগে cumulative frequency বার বধে 
চিত্রটি আক যায়। 


১* নং উদ্বাহরণ 
৪১০০০০০০০০০ 
শ্রেণীবাবধান শ্ৰেণী . ফ্রিকোযে্সী কিউয্যলেটিড 

সর্বোচ্চ প্রাস্ত ফ্রিকোয়ে্দী 
c.f. 
195—199 199৮ 1 60 
190—194 7945 2 49 
185_-189 189.5 4 47 
180—18t 184°5 5 4৪ 
175--179 1795 ৪ 8৪ 
170—174 1745 10 ৪0 
165—169 169°5 6 20 
160—164 1645 4 14 


ক্রধলমই্িমূলক লেখচি are 
শ্রেণীৰ্যধধান শ্রেণীর  ক্রিকোয়েনল্সী কিউমুালেটত 
5 সরব প্রান ! ফিকোছেশী 
el. 
168—159 159°5 4 10 
160—154 1545 ৪ 6 
145 - 149 1495 ৪ 4 
140—1:4 144.5 1 1 
N £0 
০০০ 
তালিকা সংখ্য! ১৯ 


প্রথম স্তপ্তে যথারীতি শ্রেণীব্যংধানে স্কোরগুলি লাগান আাছে। দ্বিতীয় 
বসকে শ্ৰেণীব্যধধানের মধ্যবিন্থুর পরিবর্থে দর্কোচ্চ প্রান্তনীদাগুলি দেখার 
হয়েছে। তৃতীয় সন্ত প্রতি শ্রেণীব্যবধানের লাধাণ ক্রিকোরেগী, এবং চু 
প্তস্তে সংহিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী আছে। সর্যনিয় শ্রেণীর উচ্চগ্রাপ্ত 1445 au 
নীচে ফ্রিকোযেনদী হল 1, তার সঙ্গে পরবর্তী শ্রেণীর ফ্রিকোমেন্সী যোগ কৰে টি 


+ 


CUMULATIVE FREQUENCIES 


iL 
শশা IO HS 24 V2 


139.5 14435 1495 1545 | 
SCORES 
চিত্র সংখ্যা--১১ 
হল 1 +8= 4; এভাবে পর পর যোগ করে ঘেতে হবে, যেমন চতুর্থ ব্যবধানে 


4১s শিক্ষা ও পরিদংখ্যান 


ফ্রিকোছেব্সী হল $, সমচিমূলক ফ্রিকোয়েন্দী (৩. £, ) হবে 4 এবং এর নীচের 
শ্ৰেণীদমূহ্রে সমষটিমূলক ফ্রিকোগজেন্সী ব। 6, (44-6 )= 10, এভাবে প্রতি 
শ্রেণীর সহষিমূদক ফ্ৰিকোয়েন্দী তৈরী হবে এ শ্রেণীর ফ্রিকোেনদীর লঙ্কে 
পরী নমীদূলক ফ্রিকোধেব্পী যোগ করে। শেষ সমটিনুলক ফ্রিকোেন্সী 
হনে স্বোরের লংখ্যা বা! এর লমান। এই উদ্বাহ্রণে শেষ ০. £. হবে 501 
উপরের উধ্াহরণযোগে একটি গ্রাচ অদ্কিত হল। 

এখানে পলিগন আকবার প্রায় লকল নীতিই অনুন্থত হয়েছে, শুধু 
মধাবিন্টুর পরিধর্তে প্রতোক শ্রেণীব্যধধানের উচ্চ ্ান্তনীঘ'ও সমটি-মূলক 
ফ্রিকোর়েন্সী গুলি প্লট কয়া হয়েছে, এবং এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত 
সরলরেখ! ববিয়ে যোগ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটি ফ্রকোছেন্দী পলিগন 
ৰা হিক্টোগ্রামেন রূপ নেবে ন1। এটি একটি 5 এব মত রেখার কল নেবে। 
রেখাটি অ-অক্ষরেখ। স্পর্শ করার অন্ত প্রথন শ্রেণীব্যধধানের নিয় পরান্তনীদার 
0/স্কোর ধরে সুর করতে হবে, এবং শেষ হবে সর্বশেষ শ্রেণীবাবধানের উচ্চ 
প্রান্তদীমার়। এখানেও গ্রাফের উচ্চচ! *=-ঘক্ষরেখার 75” নিয় 
অনুযায়ী রক্ষিত হবে। 


শতাংশ বিন্দু -Percentiles in a frequency distribution. 

বে কোন একটি ফ্রিকোকেন্দী ডিক্টরিবিউন্নে মিডিয়ান হচ্ছে সেই বিন্দুট 
বেটি সমগ্র সবরের ঠিক মাঝামাঝি বা 50% স্থানে পড়ে, এবং 0, ও 0, 
হচ্ছে স্বোয়ের যথাক্রমে এক চতুর্থাংশ বা 26% এবং তিনচতুর্থাংশ ৰ৷ 78% 
স্থানে পড়ে । যে ভাবে 0760190 এবং 091185 নির্ণঃ কর! হয়, ঠিক সেই 
ভাবেই স্কোরের 10%, 43% কি 85%, অর্ধাৎ বে কোন শতাংশ বিন্দুবা 
Percentile নির্ণ কর! চলে। এই শতাংশবিন্ুকে 0, এই চিহ্ন দ্বারা বোঝান 
হর, এখানে ০ মানে দেওয়া স্কোরের অধ্যবহিত নীচের শতকরা হিসাবে স্কোর । 
“Percentiles are points in a Continuous distribution below 
Which lie given percentages ০£ N.> P,,) মানে স্কোরের নীচের 
10% স্কোর ; 216 মানে এ স্কোরের নীচে 78% স্কোর। তাহলে শতাংশ 
ছিনাবে £0৩150 হবে 25০, 0: হবে ৮৪৪ এবং 05 হবে 7451 এখানে 
৮ হুল প্রথম শ্রেণীব্যবধানের নিয় প্রান্তসীদা, এবং 2:০০ হল শেষ শ্রেণী 


শতাংশ ne 


ধাবধানের সবোচ্ শীষ! | মিডিয়ান বার করার পদ্ধতি অনুযায়ী শতাংণ বিন্দু 
থা কর! চলে। সুয়টি এইরাশ £_ 


/১,../+ (77 Xx ( interval ) 


এখানে চ- ডি বেটস্যনের যে শতাংশ জানতে চাওয়া ছয়, যেষন 6%, 85%, 
30% ইত্যাদ্বি। 
/সঘে শ্ৰেণীব্যবধানে 7৮ আছে তার নিয়ন গ্রান্তদীমা 
N-P, হিসাব করতে হলে টব এর যে অংশ পর্যান্ত গুনতে হবে। 
}-/ এর নিয়ংত্ সঙ্কল শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোর! 
[»= যে শ্রেনীবাবধানে 75 পড়ে, সেই শ্রেণীর স্কোর। 


£= শ্ৰেণীবাবধানের দুরত্ব । : 


এই হল অনুযায়ী ৯ নং উৰ্বাহরণের ফ্রিকোয়েন্সী ডিট্রবিউ্তন পেকে Pion 
বাত করা যাক। এখানে N= 50, অতএব 70%, মানে 50 এর 70%, 
ছতরাং চখ =35 বা (60 এর 70%); 115 হল ডিন নিউপ্তনের দেই 
বিন্দৃষ্ট যার নীচে মোট 385 ক্রিকোয়েন্দী আছে। সমষ্টিমুলক ক্ৰিকোযেন্দী 
হিসাব করে বেখা যায়, 170-174 শ্রেণীব্যবধানে $0 ক্রিকোয়েন্দী পড়ে, 
অতএব 71০ আছে পরবর্তী শ্রেণীব্যবধানে, 176—179 এ Sr 
এখানে ! হল 175-179; এই শ্ৰেণীধাবধানের নি প্রান্থসীদা হল 
1745, তাহলে ঢ হল 30, অর্থাৎ / এন নীচে সকল শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোর ; 
£,=8 অৰ্থাৎ যে শ্রেণী ব্যবধানে 15 পড়েছে, তাঁর ফ্রিকোয়েলা, 
এখানে 175-119, এবং 1০6, বা! শ্রেণীনূরত্ব ৷ টি প্রয়োগ -করে পাই 


35-80 
Pro=I7148+ (-১8-)%5 


এর তাৎপর্য্য এই যে 50 ছাত্রের মধ্যে শতকর! 70 গন 177'6 স্থোকের 
নীচে আছে। এই ভাবে অ্ন্তান্ত শতাংশবিন্দুও বার করা যায়। ৯ নং 
উদ্বাহ্রণ অনুযায়ী কয়েকটি শতাংশবিন্ুর তালিকা দেওয়া গেল। 
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১১নং উদাহরণ 

Score f cum. f. Percentiles 
195—199 1 50 1339০ 1995 
190—195 2 49 Poo= 1870 
185—189 4 47 Pso™ 1816 
180—184 5 48 ঢ1০-177"8 
175--179 8 ৪৪ Peso ™ 17456 
170-174 10 30 pso= 1720 
165—169 6 20 Pao = 169°6 
160—164 4 14 p20 = 1658 
155--159 4 10 P20 = 159'8 
150—154 এ 6 Pio 1520 
145—149 3 4 ০৪189 
149—144 1 1 


তালিক৷ নংখ্যা ১১ 2 

শতাংশ জারি নির্ণ্Percentile Ranks in a frequency 
distribution. 
উপরে দেখেছি, শতাংশ বিন্দু বা percentiles মানে হল যে কোনও 
ক্রিকোয়েন্দী ডিষ্টেবিউস্তনে কোন একটি বিন্দু বিশেষ যার নীচে NN এর কোন. 
বিশেষ শতাংশ গড়ে । এখন শতাংশ হিসাবে সারিতে ব্যক্তিবিশেষেরও একটি E 
স্থান আছে। এই শতাংশ সারি নির্ণয়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। শতাংশ 
বিন্দু (percentiles ) এবং শতাংশ সারির ( Percentile Rank ) এর 
মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হলে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। শতাংশধিল্ু 
ছিদাব করতে হলে ]ঘ এর কোনও শতাংশ, যেমন €2%, নিয়ে হিসাব সুরু কর! 
হুল! তার নীচ থেকে সষ্টিযূলক £ হিলাব করে যে বিন্দুতে শতাংশ পাওয়া 
যায়, সেখানেই এ শতাংশবিন্দু বা P৪৪ পাওয়া যাবে। { 
শতাংশ সারি বার করার পদ্ধতি ঠিক উণ্টে।। এখানে কোন ব্যক্তি 
বিশেষের একটি স্কোর নিয়ে সুরু করে তার নীচে যে শতাংশ আছে, তা বার; 
করা হয়। দশ নং উদ্াহরণযোগে একটি ব্যক্তিগত স্কোর, যথা 163 এর PR 
বা পাশের্টাইল র্যান্ (শতাংশ সারি ) বার করা যাকৃ। এই স্কোরট 1604 
164 শ্রেণীব্যবধানে পড়েছে । এর নিয়প্রাস্তসীম। 109.5 পর্যন্ত দশটি স্কোর 


শতাংশ সারি ৭১৭ 


আছে, এবং এই শ্রেণীতে চারটি স্কোর আছে। এই চারকে শ্রেণীদূরত্ব অর্থাৎ 
5 দিয়ে ভাগ করলে ( 4+ = '8 ) শ্রেণীর প্রত্যেক এককের স্কোর হয় '8; 
যে শ্রেণীব্যবধানে 163. স্কোরটি অবস্থিত, তাঁর নিয়ন প্রান্তসীম! 1 59'5 থেকে 
তার দুরত্ব হচ্ছে 3'ঠ score 1121৪ অর্থাৎ ( 169-159'৮--88 )। তাহলে 
159'5 থেকে 168 এর Score distance হচ্ছে ৪'৮১৫:৪ ব1 2:81 1595 
এর নীচে মোট স্কোর 10 এর সঙ্গে 28 যোগ করলে পাই 19:8, ইহাই হল 
168 স্কোরের নীচে বি এর অংশ, শতকরা হিলাবে মোট 80০78 এর ইহ! হল 
256৭, অর্থাৎ (12'8+50)=25 6%, ব্যক্তি 168 স্বোরের নীচে আছে, 
সুতরাং 16 এই স্কোরের শতাংশ লারি বা PR হল 26 | এই ভাবে যে কোন 
স্কোরের PR বাঁ শতাংশ সারি বার কর! চলে। যেমন এই ডিষ্টবিউন্তানে 181 
স্কোয়ের PR হচ্ছে 791 

বশ নং উ্ধাহরণে ক্রমসমষ্টিমুলক ডিন্রিবিউন্তন ও শতাংশবিল্গুর তালিকা 
থেকে আমর! একবারেই শতাংশ সারি বা PR হিসাব করতে পারি, ছিলাম 
গুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত না হলেও কাছাকাছি নিভু হবে। যেমন 182 দ্ধোরের 
শতাংশ সারি (PR) হবে 10, 172 এর PR হবে 50, এবং 187 এর PR 
হবে 901 ফ্রিকোয়েন্সী ডিষ্টিবিউন্ভন থেকে সরাসরি PR. বল! সম্ভখ হয় 
কারণ শতাংশ বিন্দুগুলি (Percentiles) শ্ৰেণীবাবধানপগুলির প্রতিনিধিত্ব করে 
বলেই মেনে নেওয়া হয়। এই ভাবে 160 এর PR বা শতাংশ সাঁরি হবে 
মোটা মুটি ভাবে 20, 165 এর শতাংশ সারি হবে 80, 170 এর শতাংশ সারি 
40, 175 এর শতাংশ সারি 60, 178 এর 10, 182 এর 80। এই P.R 
গুলি সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও মোটামুটি ভাবে সত্য ! 

শতাংশ লারির হিলাব যখন ব্যক্তির! কোন গুণ ছিসাবে পর পর 
সাজান থাকে । ব্যবছারিক মনো বিজ্ঞানে শতাংশ সারির ব্যবহারের প্রচলন 
খুবই বেণী দেখা যায়, বিশেষতঃ যখন কোন একটা গুণ, যেমন সামাজিকতা 
উদ্ভাবনীশক্তি বা সকল কাজে আগ্রহ, অনুযায়ী ব্যক্তিদের গর পর সাজান 
হয়। এই সারিতে স্থানগুলি ( Rank order ) শতাংশসারিতে পরিণত 
করে তাকে স্কোর হিলাঁবে ব্যবহার কর! চলে। 

একটি উদাহরণ নেয়া যাক্‌। পঁচিশ জন অফিদারকে লীডারসিপ অনুযায়ী 
পর পর মারিতে সাঙ্জান হয়েছে। এখানে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন -/ 


৭১৮ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


ভার PR হবে 98, এবং যিনি সর্বনিয স্থান অধিকার করেছেন, তার PR হৰে 
2, হুট হচ্ছে-_ 


PRS 100 U0.R- 0) 


এখানে [২ হল সারিতে বাক্রির স্থান । সারির সর্বোচ্চ স্থান হল '1’! এষ 
ভাবে পচিশ জনের মধ্যে যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তাঁর সারি হল !, 


এবং পণশের মধ্যে শতাংশ সারি হয়া 100--019-59-98 | 


এখানে মনে রাখ! উচিত, যে যেহেভু শতাংশ দারি কোন স্কেলের এককের মধা- 
বিন্দুতে পড়ে, সেজন্ত শতাংশ লারি কখনও 0 ধা! 100 হয় না। 


ক্রমসম্টিমূলক শত্তকর। রেখা চিত্র 


081৮৩ or Cumulative Percentage curve. 
পক রেখাচিত্রের সদে ক্রমসম্টিমূলক শতকরা রেথাচিত্রেয 
তফাৎ এই যে এখানে -ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ক্রমান্বয়ে পর পর যোগ করা ছাড়াও 
প্রতে।ক ফ্রিকোয়েদ্দীকে বি এর শতকর। হিসাবে প্রকাশ করা হর, এবং ১* 
অক্ষরেখায় ই এয শতকর! ক্রমসমষ্টিযূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলিই প্লট করা হয়। 
তালিকা সংখ্যা ৯» এর সঙ্গে শতকর! ক্রমননষ্টিযুদক ফ্রিকোয়েন্দী যোগ 
করে একটি তাঁসিকা নীচে দেওয়া! হ'ল । 


১২ নং উদাহরণ 
EEE OTe 
score f cum f cum. percent f 
195 — 199 1 &০ 100 
190—194 ক?) 49 98 
185— 189 4 47 94 
180—184 5 48 86 
178—179 8 ৪৪ 76 
170—174 10 ৪0 69 
165— 169 6 20 40 
160-164 4 14 28 
155—159 4 10 20 


nee EEE ES EEN LN = 


ক্রমসংষ্টিমূলক শতকর! রেখাচিত্র ৭১৯ 


score £ cumf cum. percent £ 
150— 154 2 6 19 
145— 149 8 4 ৪ 
140— 144 1 ] 2 
তালিকা সংখ্যা -২ 


El 


এখানে চতুর্থ স্তস্তে ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোছেন্দীগুলি NN এর শতকরা 
ব দেখান হয়েছে। প্রত্যেক ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে ম দিয়ে 
করে শতকরাতে পরিণত করলেই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা! ফ্রিকোঞ্ন্দৌ 
গাওয়া যায়। যেমন 14+50='02 বা 20%, 4+50-'008 বা 8:0%। 
নহজতর উপায় হচ্ছে Reciprocal, Rate বা হার হিশাব কঃ]। হার হল" 
4 এবং প্রত্যেক ০U!৷,£ কে ওঁ হার দিয়ে (এই উদ্নাহরণে '09 ) গুণ 
করলেই শতকরা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্দী পাওয়া যায়। 

একশ পচিশটি ছাত্রের একটি 190118 £e৪৫ এর ফলের সং ll ৰঃ 
মষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র নীচে আক] হ'ল |  ডিষটিবিউল্তনটি জ্রণমে 
হল। 


১৩ নং উদাহরণ 
Score f cumf 027, percent f 
14°5— 795 1 125 100°0 
69°5 — 74°85 3 124 k 99°2 হণ 
64:5 —69'5 6 121 968 
59'5— 64°5 12 115 920 
ML  64'8—59-6 20 102 8214 
২. 49'5--54.5 ৪6 88 66°4 
নব 44"5-_49"5 90 47 87°6 
০  39°5— 445 15 27 21'6 
jl, 34'5—35'9 6 12 96 
| 298--3£8 4 6 458 
1 24°5—29°5 9 2 16 
N=125 
1 


তালিকা সংখযা_-১৩ 
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এখানেও পূর্বোক পদ্থায্ন প্রতোক ক্রমদহষ্টহূলক ফ্রিকোছেব্দীকে ম দিয়ে 
ভাগ করে শতকরাতে পরিণত করা হয়েছে, এবং এ ক্রমসংীযূগক 
"ফ্রিকোছেন্দীকে 8৪1৩ দিয়ে গুণ করলেই শতককর! ভ্রৎসমন্্রদ্জক ফ্রিকোর়েলী 
পাওয়া ধায়। বা 2৮-008.--016 অথবা 1'6% 7 6১'০০১- 018 থা 
18, 12490৪10958 বা 9:৪৭ ইত্যাি। 

উপরোক্ত ( ১৩ নং ) তালিকা খেকে একটি ওজাই ভ_ অস্ধিত হল। 


345 29.5 345 395 45 49.5 54.5 59.5 645 695 7$-১ 794 
SCORES 
চিত্র সংখ্যা-_-১২ 

» অক্ষরেখাছ এগারটি শ্রেমীধাবধান প্লট করা হয়েছে, এবং ১-অক্ষরেখার 
“ৰশটি সমান এককেন একটি স্কেল প্লট করা হয়েছে, প্রত্যেক একক ডিই্ বিটস্তানের 
শতকরা দশের সমান। ওজাইভাটতে প্রথম বিন্দু পড়েছে স-অক্ষরেধার 
995 এর উপরে এবং 1'6 /-এককে ; দ্বিতীয় বিন্দুট 34:5 এর উপরে এবং 
418 J-এককে । সর্বশেষ বিন্দুটি মিলেছে স-অক্ষরেখার 79'5 (সর্বোচ্চ 
শ্ৰেণীব্যবধানের উচ্চ প্রান্তীমা ) এবং $*অক্ষরেখার 100 ঠ-এককে । 

শতকরা ক্রণসদ্টিদূলক ফ্রিকোয়েন্সী ডি্রবিউস্তান ও ওজাইভ থেকে 
সরাসরি শতাংশ বিন্দু (9৩1০৩০$1163) এবং শতাংশ সারি (Percentile 
Ranks) হিসাব করা যায়। প্রথমে শতাংশ বিন্দু বার কর! যাক্‌, ১৩ 


ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখা চিত ১০ 


[যোগে । ধরা বাক্‌ ০, বার করা হচ্ছে। চু ভারে দেখা রাতে, 
ঃ, আছে 66:47, এবং 82:47 এর হঙো। 68:49 দে রোমীগাখগারে 
আছে তার উচ্চ প্রান্তসীমা হল 64'5, এবং 884% হে শ্রেণী বাখ্ৰানে 
্বাছে তার উচ্চ প্রান্ত সীম! হল 59'6; তাংলে ৪74%/ O04 = 1689, 
গা জনা আছে 69'6-54'5=5'0 কোর ; P;, আছে 66'4% থেকে 40% 
চিয়ে; সুতরাং 1607, এর জনা যদি 5'0 বিন্দু থাকে, 48৭, এর জনা থাকে 


[ত ২ 465"1"4, সুতরাং ৮৭) হল 545+ 14 = 059 


অনেক সময় এত অংক না করে সরাসরি চতুর্থ তত থেকে শতাংশ বিনচু 
বাধ করা যায়। যেমন ।পঞ্চম শতাংশ বিন্দুট মোটামুটিভাবে হচ্ছে 34:87 
188 হল মোটামুটিভাবে 44-6, 05৪ হল 49'5, ০০৪ হল 645 ইত্যারি। . 
শতাংশ সারিও এইভাবে চতুর্থ স্তম্ভ থেকে নোজানুলি বার করা যার |. 
(ভার 45 এর শতাংশ লারি বার করা যাক্‌। চতু্থন্তপ্তে পানী যে স্কোরেছ- 
৪6% আছে 59: এর নীচে; স্কোর 43 তাহলে 595 থেকে উরে 
বাছে। 395 থেকে 445 পর্য্যন্ত ব্যবধানের ছুরত্ব পাঁচ এককের। এবং - 
এই দূত ডিউ্রবিউন্তনের 216% -9'6%,- 1201, বোঝায়। শ্বতরাং 
895 থেকে 43 স্কোরের দূরত্বের শতাংশ হল 8'5/5 ৮12 0=8'47, ; অতএব 
43 ।এর নীচে শতকরা ব্যক্তি সংখ্যা হল 96, (39'5 পর্য্যন্ত) 


£% (395 থেকে 48'0 পর্যন্ত )= 18%; স্থতরাং 43 দ্বোরের PR. 
হল 16 


শতাংশ বিন্দু ও শতাংশ সারি ওজাইভ থেকেও সরাসরি সহজেই বার 
কিয়া হায়। ওজাইভ থেকে P5০ বা মিডিয়ান বার করতে হলে )-অক্ষরেখার 
ফ্রিকোচেন্সী থেকে *-অক্ষরেখার সমাস্তধাল করে একটি রেখা টেনে 
কে যেখানে ছে করে, সেই বিন্দু থেকে -অক্ষরেখার উপরে একটি - 
নে আসতে হবে। যে বিন্দুতে লঞ্চটি -অক্ষরেখার সঙ্গে মিলিত হবে, 

ই মিডিয়ান পাওয়া যাবে। ১২নং উদ্নাহরণে এই হিসাবে মিডিয়ান 
81:5 ( অংক কষে পাওয়া মিডিয়ান হল 61:85)। ০৪০ বা 0; এই 
হল 45:0, এবং ৮75 বা 0১ হল 670, (অংক কষে পাওয়া ৮%% এবং 
ও থাক্রমে হল 45'66 এবং 5719)। অপরদিকে যে কোন স্কোরের 


৭২২ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


শতাংশ নারি বার করতে হলে অনুরূপ ভাবে *-অক্ষরেখা থেকে উল্টে 
সুরু করে 9-অক্ষরেখা পর্যন্ত পৌছালেই বার করা যাবে। এভাবে 
ওজাইভ থেকে পরাসরি যে শতাংশবিন্দু পাওয়া যার, তা ঘম্পূর্ণ 
“হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য । 

শতাংশ বিন্দু ও লান্গি বার করা ছাড়াও ওজাইভের আরে! নানাগ্রক্কা 
বহার আছে। যেমন ছুই বিভিন্ন দলের উপর একই পরীক্ষার ফলা 
তুলনামুলক ভাবে বিচার করতে হলে একই অক্ষরেখার উপর ছুটি ওদাই 
এঁকে দেখান বায়। নীচে একটি উদ্ধাহ্রণে ছু'শ বালক ও ছু'শ বালিক 
[=একই অংক পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়ে ছুটি ওপ্গাইভ আকা হবেছে। 
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‘ চিত্র সংখ্যা ১৩ 


বালকদের মিডিয়ানের নীচে আছে, এদিকে বালকদের মধ্যে শত! 
“জনই বালিকাদের মিডিয়ানের উপরে আছে। কিন্ত স্কেলের ' 
“বা নীচের দিকে পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। £ 

দ্বিতীয়তঃ পাসেন্টা ইল নর্ম ওজা ইভ থেকে বার করা চলে। নর্ বঃ 


ক্ৰমসমষ্টিমুলক শতকরা রেখাচিত্র ৭২ 


কোন একটি ঘল বিশেষের কাজের প্রতীক নধুন্ন| বা typical performance 
বোঝার । নাখারণতঃ মিডিয়ানের সাঁহাযোে একটি ঘলের গড় কাজকে আমর! 
বুঝে থাকি, এবং এ মিডিয়ানাট ঘলের নর্মের প্রতীক । কিন্তু অনেক সময় 
অন্যান্য শতাংশ বিন্দুর নর্ম ও হিসাব করা চলে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একই 
ব্যক্তির বিভিন্ন achievement test-এর ফলাফল তুলনা করার সময় 
পাসেন্টইগ নর্মের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। যেমন একটি ছেলে: অংক 
অভীক্ষায় গেল 68, এবং ইংরেজী অভীক্ষায় পেগ 149 | শুধু স্কোর দেখে 
কোন অভীক্ষায় বেশী ভাল করেছে, তা। বোঝার উপায় নাই। কিন্তু যখন 
জানি যে 03 স্বোরের PR হচ্ছে 8 এবং 14 স্বোরের PR হচ্ছে 68, 
আমর! অনায়াসে বলতে পারি যে অংকে তার কৃতিত্ব মাঝারী (কারণ তার 
নীচে রয়েছে শতকর! 52 ছেলে ), এবং ইতরাজীতে তার কুতিত্ব ভাল, কারণ 
তার নীচে আছে শতকরা 68 ছেলে। 


জস্ভান্ত রেখা চিত্র :0১৪£ graphical methods. ফা এ 

পর্বে আমরা আলোচনা করেছি মনোবিজ্ঞান কিভাবে হিষ্টোগ্রাঙ, 
ফ্রিকোগ্েন্সী পলিগণ, ক্রমসমষ্টিমূলক ডিষ্ি বিউস্তন, ওজাইভ ইত্যাদি লেখচিতর 
বাবহার কর! চলে, এবং আংকিক তালিকাগুলি চিত্রের মাধ্যমে অধিকতর 
পরিস্ছুট ও বুদ্ধিগ্রাহ হয়ে ওঠে । এই চিত্রগুলি ছাড়া আরো কয়েকটি চিত্রের 
ব্যবহার মনোবিজ্ঞানে প্রচলিত আছে, এবং এই পুস্তকের অনা প্রবন্ধে তাঁর 
লালা উদ্দাহ রণ রয়েছে। সংক্ষেপে এই চিত্রগুলি সন্ধে আলোচন! করছি। 
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চিত্র সঃখযা--১৪ 
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Line graph :— h 

৭২৩ পৃষ্ঠার চিত্রটিতে আট বংসর বয়স থেকে আঠার বৎসর হয ধাত 
বালকৰালিকার যুক্তিগত প্বৃতির (logia! 7387307) ) বিকাশের 
রেধাচিত্র পাশাপাশি একই অক্ষরেধার় স্থাপিত হ'ল। 

হ-অক্ষরেখার বয়স এবং V- অক্ষরেখার তির বিষয় দেখান হয়েছে। । এ 
অমান্তরাল লাইন এাফের সাহাবো এখানে বিভিন্ন বয়সের বারাক ও 
স্মরণশকির বিকাশ বেধান হয়েছে। দেখ! যায় পনের বৎসর বন্ধনে টয়া 
বলেরই স্থতিশক্ি দর্দোঠৎক8, তার পরে কিছু কম, আবার পাধৰয়ন্ত 
একটু উদ্ধগতি দেখা যায়। মেয়েছের ক্ষেত্রে স্বৃতিরেখাটি বরাবরই ছে 
চেয়ে ভাল হয়েছে। * 
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B33 
২। বার চিত্র (১৪৫ dia৪৮amে)_-অনেক সময় একই বৈশিষ্ট হই ই 
ততোধিক দলের মধো কিভাবে পরিলক্ষিত হয়, তার তুলনামূলক বি 


* এই প্রকার লাইন গ্রাফের্র উ্বাহরণ এই বইতে “মনে রাখা ও তু 


লহপরিধর্ত্ন ae 


করতে হলে মনোবিজ্ঞানের বার চিত বাহার করা হয়। প্রথদ অহাযৃদ্ধে 
বিডিত মিলিটারী হলের অফিসারদের উপর আদি আলফু অভীক প্ররোগ করা 
দ্য, এবং অভী কার ফলাফল 4১, 3,0, ধারা গড করে প্রকাশিত বয়। নীচের 
চিতে A এংং 3 ধারা বেশী সংখ্যার পেয়েছেন, ভাবের নীর্বান বিয়ে পর পর 
নাতি করে লাঙ্গান হয়েছে। 

এখানে দেখা যাবে ইলি'নয়ারের হল প্রথম স্বান অধিকার করেছেন, তারের 
শতকর। 95 জন 7 এবং 7) রোড পেয়েছেন, এবং শতকরা পার পাঁচজন 0 
পেয়েছেন ।  সর্বনিয় স্থান অধিকার করেছেন পণ্ডডিকিংসক দল, ভাবের 
শতক 60 জন 4 এবং | পেয়েছেন, এবং শতকর! 40 খন 0 পেয়েছেন। * 

Correlation—সহপরিবর্তন ২ 

এ পধান্ত আমরা কোন একটি বিশেষ গুণ, বক্ষতা বা কোন একট বিশেষ 
বিষয়ে পারবপিভার মাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু অনেক পদঃ হট 
গণের থে সম্বন্ধ বিদ্ভমান থাকে, এবং সেই সরন্ধট জানতে পারলে এক বিষয়ে 
পাৱাশিতা থেকে অপর বিষয়ে কতটা ॥ক্ষতা আশা করা! বাবে, দেই ভবিদ্ধৰৰাণী 
করা সম্ভব হয়। একটি শিশুর সাধারণ বুদ্ধির মাপ থেকে তার ক্লাশে পরার 
পাঠাবিধয়ে পাহবশিতা! সম্বন্ধে অহুমান কর! লন্ত কিন, সংপরিবর্তনের মাপের 
দাহাযে| তা’ বলা সম্ভব হতে পারে। 

হখন ছুই বল স্কোরের মধ্যে একটি পারস্পরিক সত্বন্ধ বিশ্কদ্ধান থাকে, এবং 
দেই সন্বন্ধকে একটি সরল (110681) রেখার সাহাযো চিত্রারিত করা ধায়, 
দেই ল্বন্ধকে বলা হয় Product moment co-efficient of correla- 
tion. এই সন্বন্ধকে “£* এই অক্ষয়টির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। 

Product moment co efficient of correlation বা'r’ সধবা 
190 থেকে-__100 এর মধ্যে সীমারিত থাকে, এবং এট ধনাত্বক বা খণাস্বক 
হতে পারে। 'ঃ' যখন 1:00 হয়, ত'র মানে হচ্ছে ইতি স্বোরবজের মধ্যে পুর্ণ 


পরি ধর্তনের সন্বন্ধ ৰিস্ধধান আছে। একটি বৃত্তের পরিধি দর্ববাই তার 


উস  ০০০০০০ 
বাওয়া” প্রবন্ধে গেইটুসের অকা চিত্রটিতে (Fig 215) দেখা হাৰে এবং 


পড়া শেখা কাজ শেখা? অধ্যায়ে 58০81০৩০৮1৩ এ বেখা যাবে। 
* এই পুস্তকের “বংশানুক্রম ও পরিবেশ” প্রবন্ধে বার চিত্রের একটি সুন্দয় 


( Fig no. 9 ) আছে। 
[El 


শিক্ষা গপ রশংখ্যান 


বানের 31416 অংশ (€=9161D ), বিজ আকারের 
এই নদে পরিবর্তন ঘটে না, এটি ্রপরিধ্রীর। অন্ধকূপ ভাবে এ 
হরি ছুট পরীক্ষাদ বাব একই কল কৰে, স্র্থাং যে ভাব পরীক্ষার জাগা 
বিকার করে, লে বিত্তীয় পীক্ষানেঞ প্রথম স্বান পা, বে জাজ না 
কান শান, গে অপরটীিতেক একই স্বান পায়। এই চাবে উই কালের 


পূর্ণ, অখৰা 100. 
অপলং পক্ষে ছুই বলের পদীকার কলের হবে হবি কোন কাকার 

থাকে, আব একট বলের ফোরেৰ পরিবর্তন হবি অপর হলের (কারের * 

কোন পরিবর্তন চিচ দা করে, ভবে টক্ছের মধ্যে কোন দৰম্ধ লাই 


কিন্ৰলেরই মীন পান, খত বাধি আলকা অনাীক্ষাত তাৰে 
ভি ধরণের। এ খেকে বোবা বায় যে ₹১1১1১103 e৪াএর বল & 
বুদ্ধি পরীক্ষায় তারা কিরকম কল করবে, লে সঙ্বন্ধে কোন তবিস্যস্থানীর 
করা চলবে ন।। এনানে কোন প্রকার লনবন্ধই অগ্রপস্থিত। 

তাহলে, হনাস্বক পূর্ণ লহ্পরিধর্তন 1-00 এই co-efficient স্ব ই 
হয়, এবং সং পরিবর্ধন সন্বন্ধের সম্পূর্ণ অভাব '00 এই ০elficien 
বুৰ্ায়। এই ছুই লীষাতধ বৰে যে coefficient of correlat' 
শারে, বের “24, "05 বা "94, তারা সর্বকাই কিছু না কিছু ধন সদ 
হ্যাক । 

এই co-efficient 0f correlation আবার খশান্বকও হতে । 
ধন কোন একটি বিবন্ধে বিশেষ পারঙশিত৷ বধন অপর বিষয়ে পারবা 
অভাব হুচিত করে, তখন এই দ্ধ দণাত্ক । একবল ছেলে ভাষা ক 
বোকান পঞিডাজন।। উভয় বিষে পরীক্ষা দিল । বে তাহা পরীক্ষার রর 
স্থান অধিকার করে, দেখা গেল সে লর্বহাই দোকান পরিচালনার সবশেষ 
পায়। অতএব উতর গুণের যধ্যে একটা সহ্বক্ধ নিশ্চয়ই আছে, কি! 
সঘন্ধট বিপরীত হুধী ( {॥৮৪৷৪৩ ), এবং এখানে '1' হা 
— 1001 নু 


শপারিখ্ীৰ Aun 


কক্ষ বলতে গেলে, আমরা বেৰি coefficients of correlation 
ক "1009 শোকে "00 হে 1-00" পরা বিদ্যুত একটি 9০8)৫-এর হান 
নী বাঘা কর “Coefficients of correlation range" over s 
জের which extends from—]00 through Oi 1. 
A posltive correlation Indicates that large amounts of the 
ভিজ variable tend to accompany large 87708818 of the 
ther, a vegaiive correlation Indicates thet small amounts 
of the one variable tend to sccompany large amounts of the 
ther. A zero correlation indicates vo consistant 78851” 
8৯1৮ — Garett. 


Ta—lhe product moment coefficient of cortelas 

tion :-- 
শবে আ্বলোচনাতে দেখেছি, (জাড ই হো ক্যোযকিপি॥োট আগ 
কোহিদেলন বলতে আমরা ছুই স্কোর গুচ্ছের হবো এহন একটি পারল্পারিত 
ঈ্ধ বূৰি যে একটির পরিবর্তন প্পরটির সহপরিধ্ীর বু, এবং 
বই দং-পৱিবর্ডনকে একটি নযগ রেখার (জের হাধাবে জাপা ধার, 
বাঃ লীঘা হচ্ছে--)-00 থেকে ভুক্ত করে "00 হয়ে 100 পথাত। 
গ্কটি সঙ সরল মনগড়া উীগাহরণের ছাছাহে। গোলার 
হস র 


বর্শাতের আংকিক কুরকে, t= . 


‘i 


হাক 


শজন ভরের উত্চত। ও ওদনের বাপ নীচে দেওয়া হল। 

1 2 2 9 
* y ঠা 

ছাহ উচ্চতা এখন টা শি 

ইক্চিতে পাউগ্ডে 

73 5708. 879. 86৮72 

69 165 ০ 78 0 90 757 0 

66 150 ৪ 20 80 134 146 195 

70 180 1.10 Woe AIM 

68 188 1 05 15744 109 45 


৪ এ ৪ এ ও 


৭২৮ শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 
MX=69 in. c,=224 


" MY = 170 105, = 13969 
1 


জা ৮86 

5 

উচ্চতা এবং ওজনের স্তম্ভ থেকে বোঝা যায় যে লব্বা ছেলেরা! একটু বেশী 
ভারী । অর্থাৎ উচ্চতার সঙ্গে ওঘনের কিছু ধনাত্বক সহ পরিবর্তনের সমন্ধ 
আছে। উচ্চতা বা = এর মীন হচ্ছে 69 ইঞ্চি, ওজন ব ) স্তম্ভের মীন হচ্ছে 
170 lbs, x এর standard deviation বা ০ হচ্ছে 9:24 in, এযং 2 এর 
৮ হচ্ছে 18:69 16; উত্তয় দলের মীন বি্চ্যুতিকে গুণ করে মোট সংখ্যা 
(ঘ) দিয়ে ভাগ করলেই সাধারণতঃ লহপরিবর্তনের একটি মাপ পাওয়া যায়! 
কিন্তু মীন বিচ্যুতিগুলির এককের পার্থক্য অনেক সময় সহপরিবর্তনের নিভু 
ছিসাবে বাধ। ঘটায়। এজন্য standard deviation বার বসে প্রত্যেক 
মীন বিচু!তিকে তার লিগম। দিয়ে ভাগ করে 919. ard score বা 
Z-5€0re5 বাঁর করে নিতে হবে। দুই দলের standard score এর পরন্পর 
গুণ ফলকে যোগ করে তাকে ম দ্বিয়ে ভাগ করলে যে [২৪০০ পাওয়া যায়, 
তাই হল Product moment co-efficient of correlation." ঠ 

Standard score এ পরিণত না করে শুধু মীনহিচ্যুতির উপর নির্জ 
কয়ে সহপরিবর্তনের 79610 ৰার করণে এককের- ভিন্নতার দরুণ ও 7৪৮০ ভিত | 
রকমের হতে পারে। একটি উাহরণ লাগয়! যাক্‌। চৌদ নং উদাহরণ 
পাঁচটি ছেলের উচ্চত| এবং ওজন এবার centimeter এবং kilogram এর 
মাপে প্রকাশ করে ‘:’ হিসাব করা যাক্‌ । 


*মীন বিচ্যুতির যোগফলকে ] দিয়ে ভাগ করে যে ফল গাওয়া য়। তাকে 
বল! হয় ‘০৫ ; যখন সং এবং 7 উভয় মীনবিচ্যুতিকে পরস্পর গুণ করে 
ভার যোগফলকে ব দিয়ে ভাগ কর| হয়, তখন ‘product-moment কথাটি 
ব্যবহার কর! হুয়। 


Correlation = 


হপরিবর্তন ৭২৯ 


2 ণ ৪ 4 5 6 7 8 9 
ছাত্র উচ্চতা ওজন 


em kg = J ASN) 
HCY জজ y xy 
ক 183 777 87 FOU OND 1143. 00. 00 
খ 175 75 ০0 =-2 ০0 2008. '00 
গ 168 68 -7 -9 63 -1'25 -143 179 
থ 178 827 8/7 AB Io ELS EU 
ঙ 178 84 -2 7-14 -'36 111 740 
64 1181 

ররর 

15 নং উদ্বাহরণ 


MX=175 cms 8, cms 


MY=17 gs oy = 680 kg 
Xx 
টি ls ৰ 1:81 
correlation = দিন 56 


এখানে স্যর স্তম্ভের যোগফল হচ্ছে 64, এবং পূর্বোক্ত উদ্ধাহরণে সy এর 
যোগফল ছিল 55, অর্থাৎ পার্থক্য হচ্ছে 9; কিন্তু মীনবিচ্যাভি যখন 
‘Standard score এর মাধ্যমে প্রকাশ কর! হচ্ছে, তাঁদের পরন্পর গুণফলকে 
যোগ করে ম দ্বিয়ে ভাগ করে 1২8110 উভয় উদাহরণেই হচ্ছে *36| অতএব 


"দেখা বায় যে সত 
তা 
১৫৪ 


সালা 


সুত্রটি সহপরিবর্তনের যে অনুপাতকে প্রকাশ করে তা” স্কোরের এককের 
উপর নির্ভরণীল নছে। এই 79010 কে বখন নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা 


৭৩ শিক্ষা! ও পরিসংখ্যান 


হ্য়, ইহাকেই বলা হয় '”” অথবা Product n 


a 2 রি 
efficient of correlation. * মু 
The scatter diagram and the correlation table পু 
যখন ব খুব বড় হয়, একটি 01৫87৭ বা চার্ট করে সমস্ত 0418 আজি 
নিয়ে তারপর 5501119 11৪0 থেকে বিছাতি হিলাব করে নিলে ++ ৭ 
কর! লহজ হয়। একে বলা হয় ‘Scatter diagram' বা! “ও 
ram’ । নীচে একশ কুড়িঙ্গন কলেঞ্জের ছাত্রের একটি 5০৪6 ৫ 
হে গেল। 
in Pounds (X-Variable) 4° 


জর 110 - 190- 190- 140- 150- 160-17097 
119 129 139 149 159 199 179 fy N 


TE 


ee 
চা 
AMA 1/%////171% /1// 


নাট 
///1//4%/1//// 
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* Co-efficient of correlation ব|‘?” কে অনেক অময় ৭7 
?” বলা হয় অধ্যাপক কার্ল পীয়াসনের নামান্লারে, কারণ তিনি 7১8৫ 
moment 25০0৫ টির আংকিক ভিত্তি উন্নততর করে তোঝোন | 


সহপরিবর্ত্ন 1১ 


Scatter diagram তৈরী করার পদ্ধতি :- 

(১) এ চার্টের বা দ্বিকে নীচ থেকে উপরে উচ্চতার ডিট বিউক্তন ও শ্রেণী 
বাবধান দেখান হয়েছে, এবং চার্টের উপরে বঁ ছিক থেকে ডাইনে ওজনের 
জিকোছেন্স ডিটিবিউস্থন ও শ্রেণীধাবধান দেখান বয়েছে। উচ্চতা ইঞ্চির 
মাপে এবং ওজন পাউণ্ডের মাপে দেখান হয়েছে। 

(২) Tন্llies :_প্রতেকটি ছাত্রকে এ চার্টে দেখান হয়েছে, তার ওজন 
ও উচ্চতা অনুযায়ী । একজন ছাত্রের ওজন বৰি 1601 এখং উচ্চত। 89 
হয়, তাহলে ওজন অনুযায়ী ব। ছিক থেকে হঠঠ ঘরে তার স্থান, এবং উচ্চ! 
অনুযায়ী উপর হতে তৃতীয় ঘরে তার স্থান। সুতরাং ষ্ঠ শান্তর তীর খোপে 
একটি '₹৭!!,' বা দাগ পড়বে । লর্বসমেত এট খোপে তিনটা ট্যালি আছে, 
তার মানে, তিনজন লোকের উচ্চতা 68-69 ইঞ্চির মো, ও ওজন 1850-159 
পাউণ্ডের মধ্যে । এইভাবে প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার উচ্চতা ও ওজন অনুযায়ী 
একটী করে (৪117 দেয়ে 5৫০65787951 তৈরী কর! হয়েছে। 

ওক্রন ও উচ্চতা অনুযায়ী প্রতোক স্তপ্তের 31 বার করছে হবে, এবং 
তাৱে৷ 01410 ০৭! হবে মি এর সমান | এখানে হি হচ্ছে ওজন অনুযায়ী 
প্রতোক স্তস্তের যোগফল, এবং £, হচ্ছে উচ্চতা অনুযায়ী প্রতোক প্তস্তের 
যোগফল) এবং 1 ও এর Grand total হচ্ছে 120. 

Scattergram থেকে *' বার করার পদ্ধতি ১ মাতা 

(১) এখন এই 5৫৪$1হাপ্রাঞ্াট থেকে একটি correlation table 
ভৈচী করা বাক্‌ । পরবর্তী পৃষ্ঠায় টেবগটি দেয়! গেল (১*লং উদাহরণ) | 

(২) ঠিস্তস্ডে উচ্চতার বণ্টন দেওয়া আছে। উচ্চতার এssu med 
mean বার করে যে শ্রেণীতে ৪5500)6৫ 12590 পড়ে, সেই শ্রেণীতে ছু'বার 
রেখা টেনে লাইনগুলি স্পষ্ঠতর করে তুলতে হবে! এখানে মীন হল 665 
in. এবং শ্রেণীবাবধান 66 67এ পড়েছে। 

অনুরূপ ভাবে £ সারিতে ওজনের বন্টন দেখান হয়েছে এবং &850)৩৫ 
মlean যে শ্রেণী ব্যবধানে পড়েছে, সেই শ্রেণীতে ছু'বার রেখা টেনে দিয়ে 
আলাহা করতে হবে। এখানে AM হচ্ছে 18462, 130-139 শ্রেণীয় 
মধ্যদিন্দু । $ 


শিক্ষা ও পরিসংখ্যান 


fy Ny? 
9 


ও 


23 32 64 58 2 28 56 


1 2869) 2৪8 26 4 22 25 


74-226 45925772088 HT 17 


Height in Inches (Y- Variable) 


=2 #26 0 587128725৮5. 24 
3 790-64) গন 


এস 2. 10 26791522 5 5৮৮50 2 206 159-183 22 145 
Mag ৮2 5820১ হরি 54 

/৮-9 -20 -28৫-57) 22 18 15 24(79)522 
J 27 40 28 22 36 45 96 =294 
2 সি, পাতি লই) ০2:55 211 AON eB 
০০18 24 16 0-5 22 18 44 2145 


0 = EE -5004,2 ০/-৬ 0324 x10 n= }45- 02x46 


| = t & BRT SE 
= 1.31% 2= 2.62 =1,554 X10=15,54 7 =,60 


লহপরিবর্তন সক 


(৩) AM থেকে মীনখ্চ্যিতি ছিসাধ করে হ' এবং 7 সারি বার করতে 
স্থবে। তারপর ডি” এবং ৮ সাবি, Li এবং ৮ নারি বার করতে 
হ্বে। ( xy = , হাসুন 721 হিস wx; fx 
42) প্রতোক সারির যোগফল বার করতে হবে। 

(৪) এরপর AM এর শুদ্ধি বার করতে ছবে। 1, থেকে 0, এবং 
1৮ থেকে 0৮ (correction in units of Interval) বার করতে হবে । 

(২) এ এবং ৮? থেকে standard deviation বা গর এখং ০, 
বার করতে হবে। এখানে ০, = 76541), এবং = 269 inch, 

(৬) এখন চার্টে'র ডানদিকে 55: সারিটি বার করতে হবে। যেহেতু 
আএবং ১ এর খণফল + বা _ হতে পারে; এজনা হুই সারিতে গুপকজ বিয়ে 
পরে যোগ কর। হল । যোগফল হয়েছে 159-13 = 1464 

(৭) Checks—১x 7 এর সত্যতা যাচাই করে দেখতে হলে বিচাতির 
প্রণফল এবং সারির বদ্ধলে শ্ুম্ত অনুযায়ী যোগ করে দেখতে হয়। চার্টার 
নীচে 35 এবং 55: লারিতে এই পদ্ধতি দেখান হয়েছে। অপর ছুটি 
৩০] হল £, হবে 5:/এর সমান, এধং 1 হবে সু এর লমান। 

(৮) ==)” স্তন্তের হিসাব হলে নিয়লিখিত হুত্রের সাহাযো 'ঃ' বার 
কর! যাবে। 

৮ 


5:87 


গস গস > 
এখানে স'্ঠ'=145;0 = 02; ci ='18; c,=181; og 


1557 এবং N 1203 তালে উপরের হুত্র অনুযায়ী £ হল '60। 
HCE 2 hd det To OT 
® The reader should bear in mind in calculating 55 that the pro- 
duet deviations of all entries in the cells in the first and third quadrants 
Of the table are positive, while the product deviatlons of ৪11 entries in 
কা Second and fourth quadrants aro negative, It should be Tememberod 
৩০৩, that all entries either in the column headed by the AM, or the row 


headed by the SE have zero product deviatlons, 5100৩ in the one case 


the “and in the other y” equals zero,”—Garrett, 


চতুবিংশ অধ্যায় 
ব্যক্তির বিকাশ 


দু বন্ধরের শিশু যখন দশ বছরের হবে তখন লে একই বাক্তি থাকলেও, 
অনেকটা বন্ধলেছে। তার শরীরটা বেড়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, কুশলতা ; 
বড়েছে ; নানা ভ্যান সে আয়ত্ত করেছে, ইচ্ছ'-অনিচ্ছা রুচি অনেকটা ্পষ্টতর 
রূপ পেয়েছে। এই যে দেহে মনে বাড়া, পরিব্তত হুওয়া, একট! বিশেষ গড়ন বা 
বযেজাজের প্রবণতার দ্বিকে একটা সামণরিক পরিবর্তন, একেই আমরা বলি 
ক্যক্রিত্বের খিকাশ। শিশুর দ্বেহ, মন, বৃত্তি, রুচি ইচ্ছার ক্রুদপরিবর্তনের' | 
মধ্য ছয়ে ক্রমশঃ ওঁকাবদ্ধতার যে লক্ষণ দেখা যায়, তাই হল তাঁর বাযক্তিত্বের' 
প্রতিষ্ঠা । লে একটি পৃথক বিশিষ্ট সত্তা হিসাবে বেড়ে উঠেছে। একট বয়নের 
ছটি ছেলে কিন্ত মোটামুটি একই অবস্থায় তাদের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়ায় প্রচুর 
প্রভের দেখা! যায়।> ব্যক্রির দৈছিক-মানপিক, গঠন তার ভয়, রাগ ইত্যাদি 
প্রক্ষোভ, ভার চিন্ত', আগ্রহ, ক্রিয়ার নির্ধিট অভ্যাসের মধ্য ছিয়ে তার বাক্তিত্ 
প্রকাশ পায়। কোন এক ব্যক্তির শক্তি সম্ভাবনা, ভাল মন্দের সামগ্রিক যে' 
জূপ তার নানা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তাকে আমরা বলি তার 
বৈশিষ্ট্য বা ৰাক্তিত্ব যায় অন্তে অন্ত সকলের সঙ্গে অনেক বিবয়ে মিল থাকা 
নব্বেও লে পৃধক ।২ 

শিক্ষায় উদ্দেন্ত কি? এই প্রশ্নের উত্তর সব শিক্ষাবিদ একই ভাবে দেন 
না। কিন্ত সকলেই একমত যে, সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুসমঞ্জন' ব্যক্তিত্ব গঠনে লহায়ত! 
করা শিক্ষকের একটি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এ কথ! তা’হলে মেনে নেওয়া হর ঘে 


load ৮6০1১ of similar intelligence and knowledge, when placed in 
similar circumstances to react in different ways-Wallon-LaVie Mentalo. 


- * It is the totality of his being, Itincludes bis physical, mental, 
emotional and temperamental make-up and how it shows itself in be 
haviour, It is ‘the Pattern developed by the integrated functioning 
211 traits and characteristics of an individual.””— Cruze 


ব্যক্তির বিকাশ ৯. 


মানুষ নানা ক্ষমতাও পরাথণতা নিয়ে জন্থার়, সেই শি, বৃত্তি, গ্রবণত। ব্বভাৰতঃট 
বয়সের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়--কিন্তু এদের শালন ও লাদজন্ত বিধান শিক্ষা" 
সাপেক্ষ । কি ভাবে ব্যক্তির বিভিন্ন এবং কখনো! কখনো। বিপরীত শক্তি, 
বক, প্রংণতাকে একটি হুপমঞ্জল, কল্যা*-উদ্দে্-অতিযুখী সৰণ একো পরিণত - 
কর! যায় এর কৌশল ধিনি জেনেছেন তিনিই সুশিক্ষক ৷ সমস্ত শিক্ষার 
শেষে উদ্দেশ্য এই ঘাদৰ্শ ওঁব্যোর দিকে বাকিকে অগ্রসর করে দেওয়া। 

শিক্ষকের কাছে তাই এই সব প্রশ্নপ্ত'ল অত্যন্ত রুদ্ধ; বাক্িত্ছের 
উপাদান কি? এর কঙখানি অশ বংশগত, কহটাই বা! পরিধেধেগত 1 
বাক্কিব বিকাশের বিভিন্ন স্তযগুলি কি? কি করে ব্যক্তিত্বের বাত লঞ্ষণ-. 
গুল শাসন-বমন করা যায়? কি করে ব্যক্ষিক্ের বিভিন্ন ইউপাৱানগুলির 
সাম্প্রন্ত হিধাম করা যাহ? বযক্রিত্বের বিকার কি কি প্রকারের ₹ কি করেই বা 
তাদের চিকিৎস' বা সংশোধন কর! যেতে পারে? ইত্যারি। এ সমন্ধ প্রশ্ন গুজির 
সর্ববাদীনন্মত উত্তর পাওয়া যাবে না এবং এপুপির চুড়ান্ত উত্তর বেবার সময় 
এখনও আসে নি। তবে এ প্রশ্নপগুলির বিভিন্ন দ্বিক নিরে বহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলছে, তার থেকে নিজেবের বুক্তিবিচার দিয়ে গ্রহণযোগ্য 
উত্তর আমাদের বেছে নিতে হবে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ কিভাবে 
ঘটে? সমন্ত প্রাণী অন্মকালে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মুগধন নিয়েই 
আসে। সে প্রবৃত্তিগুধি কি ভা আমর! আলোচনা করেছি। প্রধ্ন অবস্থায় 
এপ্রবৃত্তিগুলি থাকে বিচ্ছি্ত স্বর ও অন্ধ। কিন্তু যতই ব্যক্তি বিকশিত হতে 
থাকে ততই প্রবৃত্তিগুজি কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সুসংহত হয়! যেমন জন্মের 
পরে কিছুদ্দন পর্য্যন্ত যাকে কেন্দ্র করে শিশুর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তয়, রাগ, 
আনন, ভাললাগ', মন্দলাগা ইত্যা্ছি প্রবৃত্তি (instincts ), গ্রক্ষোত 
( ৫৪2০1005) ইত্যাদি আবৰ্তিত হয়। যাতৃভক্ষি রূপ রস 
বা ভাব (৪50$15675) শিশুর প্রবৃত্তি ও আবেগের খিশৃঙ্ঘলার 
বহুত্ব ও বৈপরীত্যের যধো এক্য ও সংহতি বিধান করে। এইই 
নাম ব্যক্তিত্বের বিকাশ। পশুদের জীবনে এটা! ঘটে না। যতই বয়স ও 
বৃদ্ধি পরিণত হয় ততই সূর্ভবাক্তি বা৷ হস্ত (মা, খাদ্য ইত্যাদি )কে অতিক্ৰম 
করে প্রবৃত্ত, আবেগ, ইচ্ছা কর্ম, বিমূর্ত ভাব বা রস বা আদর্শ ছারা সংহত হয়, . 
পর্ধিচাবিত হয়। মাতৃভক্তি, বাৎনল্য ইত্যাদি হচ্ছে এমন সব ভাববেন | 


« 


৭৩৬ ব্যক্তির বিকাশ 


আবার দেশপ্রেম, জ্ঞানস্পৃহা! ইত্যাদি হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষণ- 
-শ্ুচক বিমূর্ত ভাব বা আদর্শ। যতই বাক্তির প্রবৃত্িগুলি মূর্ত ও বিচ্ছিন্ন 
বিশেষ বস্তুকে অতিক্রঘ করে ভাব বা স্বাদর্শ ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ততই 
আমর! বলি ব্যক্তিত্বের উচ্চতর বিকাশ ঘটেছে। প্রাণীর লৈবশক্কিগুলি সদ্বন্ধে 

যেমন, মানসজীবন সম্পর্কেও তেমনি, ক্রমবিকাঁশের মৌলিক সুত্র হচ্ছে 
বিচ্ছিন্নতা থেকে সমগ্রতায় ব! সংহণ্ততে, অবিভক্ত সরলতা থেকে জটিল 
বিভক্ততাঁয়, মূর্ত ও বিশেষ থেকে বিমূর্ত ও সামান্যে উত্তরণ The a 

of evolution in the physical as also the mental sphere 
follows the same pattern : a progress from separateness to 
tunity and organisation ; from simple undifferentiated homo- 
geneity to complex heterogeneity, from the particular 
-and the concrete, to the abstract and the general. 

সাধারণ মান্গুষের জীবনে প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ সুসংহত নয়। এক একটি 

উত্তেজনা অন্ধ ও যান্রিকভাবে ক্ষণিক প্রবৃত্তি তৃপ্তির পশ্চাতে ধাবিত হয়। এই 
ইচ্ছা, আবেগ প্ৰৃত্তিগুলি প্রত্যেকেই যেন পৃথক্‌ পৃথক্ভাবে ধাকা দিয়ে ব্যক্তিকে 
“দিয়ে কাঁ করিয়ে নেয়। সাধারণ মানুষকে তাই আমর! বলি প্রবৃত্তির দবসি। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ক্রিয়াও পশুর ক্রিয়ার মতো সম্পূর্ণ অন্ধ নয়। 

তার জীধনেও বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি ভাবকেন্দ্র তার ইচ্ছা-আবেগ-কর্মকে 
সংহত করে ।* সে কখনও সন্তানের প্রতি বাৎসল্য, কখনও অর্থনালসা, কখনো... 
বা বশোলিপ্পা থেকে তার আবেগ, ইচ্ছা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ধারা! 
মহৎ ব্যক্তি, যাঁরা তিরাটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মান্য তাদের জীবনে ভাবকেন্ত্রগুলি 
পরস্পরের সদে বুক্তগত সম্পর্কে যুক্ত--ভাঁদের জীবন কতকগুলি উদার ভাব” 
-র্শদবারা সচেষ্ট ভাৰে নিয়ন্তিত। এই যে সমস্ত চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা, কর্মকে 
উচ্চগাবার্শবার নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস, একেই বলা হয় চরিত্রগঠন। এমন 
মানুধবের ব্যক্তিত্বই সম্পূর্ণ বিকশিত ৷ ব্যক্তিত্বের এই শ্রেষ্ঠ বিকাশ আকন্সিক 
নয়। এর পেছনে থাকে বিচার বুদ্ধি দ্বারা আত্মনয়ন্ত্রণের অভ্যাস গঠন। 
বহুদিনের বিচার, চেষ্ট। ও অনুশীলনের ফলেই ব্যক্তি স্পষ্ট করে কতকগুলি A 
আদর্শকে মুল্যবান্‌ বলে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে অত্যন্ত হয়। ব্যক্তিত্গঠন তা 


Pv 


৩ Ryburn- Introduction to Educational Psychology. Pp. 86 


ব্যক্তির পুর্ণ বিকাশ ৭৩৭ - 


শুধু বংশগতি ও যান্ত্রিক অনুকরণের ফল নর-ততা শিক্ষা, বিচার, চেষ্টা, ও- 
্বীর্ঘকাল অনুশীলনের ফল। 

এটা অবশ্যই সত্য, ব্যক্তিত্গঠন ব্যক্তির নিজ'্ব একক চেষ্টার ফলা নয়। 
ব্যক্তির সামান্দিক পরিবেশ, তার শিক্ষা পিতা, মাতা, শিক্ষক ও বছুঙ্জনের 
উপদেশ ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত__তার দৃষ্টিভদ্দী, তার রুচি ও জীবনাদর্শকে প্রভাবিত ' 
করে, তা গঠন করতে সহায়ক হয়। ব্যক্তির জীবনে তার সমাজ পরিতেশ 
ও শিক্ষার প্রভাব ঠিক কতটা তা নিয়ে মতভেধ আছে; কেউ বলবেন, 
পরিবেশ ও শিক্ষাই ব্যক্তিকে গঠন করে--অনুকূল পরিবেশ সৎ, সুস্থ, বুদ্ধিমান্‌ 
কৃশলী মানুষ স্থষ্টি করে। পরিবেশের প্রভাব অস্বীকার না করেও একথ! 
নির্ভয়ে বলা যায় যে এ বিষয়ে বংশগতির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়! দুষিত বাঁ. 
দূর্বল বংশগতি নিয়ে যে ছেলে জন্মেছে অমুকূল পরিবেশে এবং সমন শিক্ষা! দিয়ে: 
তার প্রহৃত উন্নতি অবশ্যই ঘটানো যাবে, কিন্তু এমন ছেলে প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক, 
শক্তিধর ক্রাড়াব্দি , কুশলী বন্ত্রকর্মী এবং নমলা চরিত্রধান্‌ মহাপুরুষে পরিগত- 
হবে না। যে সম্ভাবন! নিয়ে কোন শিশু জন্মেছে তারই শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটাতে - 
ধিনি সমথ হবেন তিনিই সুশিক্ষক। 

ব্যক্তির পুর্ণ বিকাশ বুদ্ধি-সাবেগ-উদ্ভমের সংহতি করণে 

শুধু মাত্র প্রবৃত্তির সংহতিই বাক্তির বিকাশের লক্ষণ ন়। মানুষের জীবন 
পঞ্তর জীবন থেকে উন্নততর এবং জটিলতর। মানুষের মানদজীবনকে 
সাধারণতঃ তিনটি প্রধান উপাকানে ভাগ করা হদ্র_বুদ্ধি। আবেগ ও উদ্ধম 
( thinking, feeling & willing 01 

এই তিনটি উপাদান একদিকে যেমন পরস্পর-বিরোধী, তেমনি এর! পরম্পর 
অচ্ছেন্ত বন্ধনে যুক্ত এবং পরস্পরের সহযোগী। প্রত্যেক মানলিক অবস্থা বা- 
প্রক্রিয়ায় এই তিন উপাদানই বিভিন্ন অন্থপাঁতে উপস্থিত থাকে । 

ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তির এই তিন 
উপা্ধানই লমাস্তরাল রেখায় বিকাশ লাভ করে| 

তা ছাড়া প্রববত্তিগুলির বেলায় যেমন, তেমন এই মানসিক প্রক্রিয়া গুলির 
বেলায়ও আমর! দেখি, প্রথদ অবস্থায় এই প্রক্রিয়াগুণি থাকে বিচ্ছিন্ন, অস্পষ্ট, 
পরস্পরবিরোধী। ক্রমে ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে প্র ক্রয়াগুলি পরন্পর-সম্বদধযুক্ত- 
ও সুসংহত হয়। প্রথম অবস্থায় সেগুলি থাকে সরল ও অন্পষ্ট, ক্রমে তার! হয়। 


৯০৮ ব্যক্তির বিকাশ 


স্টিল, বহ বিভক্ত এবং সুষ্পষ্ট উদ্দেন্তাতিমুখী। প্রধম অবস্থার প্রক্রিযাগ্লি। 
"বন্ধ খাকে বিশেষ ও মূর্ত ( particular & concrete ) কিন্তু ঘান 
বিকাশের গঙ্গে লঙ্গে গতি হয় সামান্তের ( ৬৷i৮০৮$৪! ) এবং ব্যূর্ত্রে 
{abstract ) ছকে । «a 
উদাহরণ বিয়ে বিকাশের এই ধার! বা দুলু বুঝতে সুবিধা হবে। সু 
এক্ষেতে আমর! বেখি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ইন্দ্র গুল 
বিভিন্ন উদ্দীপক (৷৷৷ যেমন, আলে, শব্দ, উত্তাপ ইত্যাদি ) 
“পৌঁছার । সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে শিশুর বোধের হারে এসে নাড়া ধের 
"গুলিকে বল! হয় লংবেকষন (5698003 )। কিন্তু ক্রমেই এই ছি 
সবেোধগুলি পরপ্পরযুক্ত হয়ে শিশুর কাছে স্পষ্ট অর্থধোধক (516218 
“হয়ে দাড়ায়। বিভিন্ন স্পষ্ট বোধের জটাজালের দধ্য থেকে সে এক 
বিশেষ মুহূর্তে কয়েকটিকে মাত্র বেছে নিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগ 
-করে--বিতিন্ন দংবেদনের মধ্যে বৈপরীত্যের সমাধান করে,” তাদের 


শিশু পৃথক পৃথক ভাবে চোখ দিয়ে লাল রং দ্বেখছে, নাসিকা লাহে), 
একটি সুগন্ধ পাচ্ছে, ছিহব দিযে আস্বাদন করে জানছে তা নিষ্ট, হাতে নিয়ে 
“ৰূবতে পাচ্ছে তার ‘ভার ( ৩1810 )। কিন্তু এই সমত্ত লংবেৰনপ্ি কে 
দিলিয়ে শিশু যখন জানলে! এট আপেল ফগ--তখন তার বিচ্ছিন্ন সংবে 
"একটি সংহত প্রত্যক্ষণে পরিণত হোল। 
তেমনি আবেগের ক্ষেত্রেও প্রথম থাকে অস্পষ্ট ভাল-মন্দ লাগার দি ] 
ক্রমে তা বিশেষ ব্যক্তি ভ্রব্য ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে-_রাগ, ভয়, ড ॥ 
“ইত্যাদি ক্ষোভে পরিণত হয়। ক্রমে তা কতক গুলি বিমূর্ত ভাব বা আরশের 
প্রতি নিষ্টায় (যেমন দেশপ্রেম, সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যামুরাগ ) উন্নীত হয় 
বা! ছিল দ্বস্পষ্ট ও বিছিন্ন তা হয় সংহত ও বিচ্ছিন্ন; যা ছিল অন্ধ, ভা হয় সচেতন 
উদ্দেগ্াভিমুখী ও বা ছিল বিশেষ ও মূর্ত বস্তুর সঙ্গে যুক্ত, তার উন্নয়ন ঘটে 
বিমূর্ত, সাবিক (010$55139] ) ভাষ বা আবর্শে। Ek 
উদ্ভষের ক্ষেত্রেও একই কথা । শিশুর প্রথম ক্রিগাগুলি বিশৃংখল, অসংবদ্ধ 
'অন্ধ-কোন নিৰ্বিষ্ট উদ্দেগ্মুধী তার! নয় যেমন, একেবারে ছোট শিশু নিতান্ত 
“এলোমেলে। ভাবে হাত পা নাড়ে, হাসে কাঁদে । এগুলি হচ্ছে 


বাক্তির পূর্ণ বিকাশ ৭৩৯ 


বিশৃংখল করিনা (random 86819708)) আর একটু পরিণত হলে 
বিশেষ কোন উত্তেজক উপস্থিত হ'লে দেখা দেয়, শির তৎক্ষণাৎ কতগুলি 
নিবিষ্ট প্রতিক্রিয়া, যেদন পায়ের চেটোতে সুড়সুড়ি বিলে লে পা সরিয়ে নেস্_ 
কড়া আালে৷ হঠাৎ চোখে পড়লে নে চোখ বুক্ষে ফেলে ইঙ্যারি। এ্রাবুক্তিপ্জলিঞ 
তেমনি বিছুটা পরিণতি সাপেক্ষ__-শিশুর লাল *ল কেড়ে নিলে দে রাগ করবে। 
ক্রমে তার ক্রি সচেতন ইচ্ছা ছারা সুস্পষ্ট উ্ধেপ্রাতিমূখে পরিচালিত হয়। 

সবত্চাং বাক্ির বিকাশের মূল হুত্রটি সর্বত্রই এক--সরল খেকে জলে, 
অন্পটতৈ। থেকে ল্পষ্তোয_বিদ্ধিপ্রত৷ থেকে লংহতিতে--বিশেষ থেকে 
সামাডের দিকে অগ্রগমন। 

শুধু তাই নয়: সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখনই ঘটে, খন বুদ্ধি-আবেগ- 
উত্তষ সমন্ত মানস ক্রিয্না সচেতন ইচ্ছা! দারা বিচারলৰ উদদেন্তের প্রতি 
অগসরণে অভান্ত হয়।£ 


০১১ 
ই Self is known not merely as intelligence but also as Fouer. Persona 

lity thus involves self-conscious being, selt-regulated intelligence and 

self-dstormiued activity, Calderwood. Nature of the self, P. 244 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
শিশুর ব্যক্তিত বিকাশের ধারা 


জন্মের মুহূর্তের পূর্বে থেকেই শিশুর শিক্ষা সুরু হয়। দার্শনিক লক্‌ 
বলেছিলেন, জন্মকালে শিশুর মন হচ্ছে অলেথা শ্রেটের মত_—tabula rasa 
তাতে কোন অভিজ্ঞতার দাগ পড়েনি। আধুনিক শারীরধিজ্ঞানী বা 
মনোবিদ্‌ কিন্তু এ কথা! সত্য বলে মনে করেন না। জ্রন্ম মুহূর্তের বহু পূর্বে 
মাতৃগর্ভেই তাঁর শিক্ষ। বা অভিজ্ঞতা! লাভ সুরু হয়ে গেছে । এ কথাও মনে 
কর! ভুল যে, শিশুর মন হচ্ছে “নরম কাদা” তাকে যেমন খুসী করে গড়ে 
তোপ! যায়! 


জন্ম মুহুতে র পূর্বে ই শিক্ষা শুরু _ 

মায়ের পেটে আসবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিশুর অভিজ্ঞতা সুরু হয়ে 
বায়_তার বহু প্রমাণ আঁছে। কোন. কোন ক্ষেত্রে গর্ভ সঞ্চারের তিন 
সপ্তাহ পরেই আপের হৃদ্‌ম্পন্দন অনুভূত হয়। ভুমিষ্ট হওয়ার বহু পূর্বেই, শিশু 
জণেয় নিঃখাস প্রশ্বাস ও খাস্তপরিপাক করবার সঙ্গে সংযুক্ত শারীরক্রিয়াগুলি 
প্রস্তুত হয়ে থাকে।১ মাতৃগর্ভে তিন মাগের পর থেকে ভবিষ্যৎ শিশুর অ 
সঞ্চালনের সহগামী কিছু কিছু ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় ( movements 
of the skeletal muscles )। যে সমস্ত পেশী ছারা এসব অঙ্গ লঞ্চালন 
হয়, সেগুলি নিয় মস্তিফে অথবা মেরদগুস্থিত সায়ু কেন্ত দ্বারা পরিচালিত 
করণের অপরিণত মন্তিফে এই কেন্দ্রগুলি ককচুট! বিকাশলাভ তখনই করেছে। 
ক্বহ্য গুরুমণ্তিফের (cerebrum ) কেন্্রগুলির বিকাশ আরে! সময় লাপেক্ষ। 
এমন কি, শিশুর জন্ম মাত্রই তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যদ্দ বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকশিত 
হয় না দন্সের বহুদিন পর পর্যস্তও এই শারীর ও স্নায়বিক মণ্ডলীর বিকাশ 


এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারের পরিপন্ক ভা চলতে থাকে । এবং এটা লক্ষণীয় যে, 
পাশাপাশি 
2  Carmichael-(ed) Manual of Child Psychology—Ch. The Onset 

and Early Development of Behayiour, Pp 43—166. 


বনম মুহূর্তের পূর্বেই শিক্ষা গুরু 1৪> 


ঘেহের ও মন্তিফের সমস্ত অংশের লমান পরিণতি বা বিকাশ একসনে ঘটে 
না| প্রথম দিকে, এই পরিণতি অতি দ্রুত গতিতে চলতে থাকে--যৌবনাগমে 
এই পরিণতি ক্রমশঃ মন্থর হয়) মধ্য বয়সে এই বিকাশের একটা স্থিতাবন্থ! 
আসে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পেশী ইন্দিয়, স্নায়ু ক্রমশঃ তাদের নমনীয়তা ও 
বিকাশের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে।* 


জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরেও ব্যবহারের বিকাশের কয়েকটি সাধারণ 
সুত্র লক্ষণীয় 

(১) প্রথম অবস্থায় ব্যবহার (৩751011) ব! প্রতিক্রিয়া (reaction) 
থাকে অস্প্ট এবং সমগ্র দেহে ছড়ানে!। যেমন শিশুর জন্মের পর অয 
কিছুদিন তার পায়ে চিমটি কাটলে, সমগ্র দবেহেই বিশৃঙ্খল সাড়া জাগে; 
ক্রমেই এই প্রতিক্রিয়া স্প্টতর হতে থাকে এবং প্রতিক্রিয়াটি বিশেষ বিশেষ 
অঙ্গে সীনাবদ্ধ হয়| অর্থাৎ পায়ে চিমটি কাটলে, শিশু তখন সেই পা-টিই 
পরিয়ে নেয়, তার সমগ্র দেহে অস্বস্তির চাঞ্চগ্য দেখ! দেয় না। শিশুর জন- 
কালের অল্প্িনের মধ্যেই তার দ্বেষ্বের বিভিন্ন স্থানে পিনের খোচ! দিয়ে এ 
তথাটি পরীক্ষার নিভু“ণ ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানী স্থাপিত করছেন।* 


(২) যতই শিশুর বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই তাঁর দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা 
অঙ্গ বিশেষ বিশেষ এক একটি ক্রিয়ায় সমর্থ হয়। শিশুর জন্মের প্রথম এক মাসের 
মধ্যে বদধানুঠ ও তর্জ্জনীর আলাদা আলাধ। ক্রিয়া দেখা যার না। ও ছুটে 
আগাহ। আলাদ। তো নাড়তে পারেইনা, এন কি, আনল দুটো যখন একসঙ্গে 
সাড়ে, তখনও সঙ্গে সঙ্গে লমন্ত হাতটাই নাড়ে | ক্রমে যখন তার করের 
: মাস বয়স হয়, তখনই সে এই ছুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে ছোট কোন 
আলাদা করে তুলতে শেখে এবং ছুটি আঙ্গুল পৃথক পৃথক নাড়তে শেখে ।£ 
পুন ব্যনডি প্রত্যেকটি হাতের আসুস আলাদা হালাঘা নাড়তে শেখে কিন্ত 
এমন ব্যক্তিও দীর্ঘকাল শিক্ষা ব্যতিরেকে কনিষ্ঠা এবং অনামিকাকে আলাদা 


bora—Ch. The post-natal 


| | Conel—The Cortex of the New 
33— 45. 


কু development of the Humsn. Cerebral Cortex. PP. 
৬1. Me Graw—Child Development : Ch XII. yp 31-32, 
৪ | Coghill—Anatomy & the problem of behaviour.. J, of Gendg 
«Psy, 1936.48. pp. 37749" 
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আলাদা নাড়াতে পারে না। এই যে প্রত্যেক ইন্দিঃ ও অঙের নির্দিষ্ট পৃথক 
পৃথক ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়া তাকে মনোবিজ্ঞানীর! বলেছেন “individua- 
tion” 

দেহের গঠন এবং অঙ্গপ্রত্যমের ক্রিয়ার গতি সম্বন্ধে ছুটি সাধারণ ধার! লক্ষ্য 
করা যায়_(১) এই গতি মাথার ধিক থেকে, মেরুদণ্ডের নীচের দ্বিকে ক্রমশঃ 
বিস্তৃত হয়। মাতৃগর্ভে জণের হাতের অস্ফুট কোরক অবস্থা, পায়ের অস্ফুট 
'কারকের পূর্বে দ্রেখা দ্বেয়। জন্মকালে শিশুর মাথাটী থাকে শরীরের তুলনায় 
"অনেক বড়। শিশু প্রথমে হাতের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়। পা দিয়ে হাটতে 
“শেখে সে প্রায় এক বছর বয়স ছলে ।৫ 

দেহের গঠন ও ব্যবহারের বিকাশের আর একটা সাধারণ হুত্র হচ্ছে যে 
খৰহের মূল কাণ্ডের বিকাশ এবং তার ক্রিয়া প্রথম দিকে দ্রুততর অগ্রসর 
হুয়--কাণ্ড থেকে দুর প্রান্তে অবস্থিত অংশে ক্রমে ক্রমে, কিছু দেরীতে ক্রিয়া 
দখা যায়। শিশু বাহুর উর্দাংশের পেশীগুলি খনেকট] শীঘ্র চালনা করতে 
‘শেখে, আঙ্গুলগুলির সঙ্গে যুক্ত পেনীগুলির ব্যবহার অনেকট1 পরে করতে সক্ষম 
হুয়। অর্থাৎ বৃহৎ পেশীগুলির গঠন ও ক্রিয়া শিশুর জীবনে প্রথম দিকে যতটা 
দ্রুত অগ্রসর হয়, ক্ষুদ্র পেশীগুলির গঠন ও ক্রিয়া ততট! দ্রুত অগ্রদর হয় না। 
সেই জন্ই দেখা যায়, হাত পা নাড়। , দৌড় ইত্যাদি, শিশু যতটা শীপ্র আয়ত 
করে, ক্ষুদ্র পেশী সঞ্চালন দ্বার! হুক্ম যে সব কাজ ( যেমন মার্বেল খেলা, 
‘পেলাই, অংকন ) কর! হয়, তা আয়ত্ত হয় কিছুট। দেরীতে | 

শিক্ষকের পক্ষে বিকাশের ধারা ও গতির এই সাধারণ হ্ত্রগুলি জানা 
দ্বরকার, কারণ দেহ ও স্নায়ুর বিকাশের ধারার যে ছন্দ, তার সঙ্গে শিক্ষার ছন্দ 
সমান তালে অগ্রসর হতে হবে। শিশুর বে, মস্তিষ্ক ও মন যখন গ্রস্ত হয়নি, 
তখন শিশুকে জটাল ও কঠিন বিষয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। 

j নব জাতকের ‘মানস জীবনের’ স্বরূপ 

আমরা আগেই বলেছি, শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তার মনটা একেবারে 
‘সাদা প্লেট” নয়। অন্মের পরেই তার ইন্দরিয়গুলি সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না। 


৫1 Scammon & Calkins, Development and Growth of the 
External Dimensions of the Human Body in the.Fetal period, 
P, 267, 


1 Gates, Jersild etc—Educational Psychology. 79, 22. 
. 
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কিন্তু তার চারপাশের পরিবেশ এবং তার দ্েহাত্যন্তর থেকেও নান! উত্তেজক 
তার ইন্রিয়গুলির দ্বারে যুগপৎ এসে ধাকা দিতে থাকে। সুতরাং জন্মের পরে 
তার অভিজ্ঞতাগুলি নিতান্তই বিশৃংখল, জন্পষ্ট এবং সবটা মিলিয়ে একট। বিষম 
'গোলমেলে অবস্থ!। তখন শিশুর প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আলাদ! আলাদা করে, নিজ 
নি উত্তেজক বেছে নিতে পারে না এবং বয়স্করা! যেমন করে কোন উত্তেজকের 
(stimuli ) উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ায় ( response )লমর্থ হয়, শিশুর অপরিণত 
অথচ সদ! বিকাশনান ইন্দ্রিয় ব। অঙ্গ প্রত্যন্গ গুলি ত! করতে সমর্থ হয় না। 
প্রসিদ্ধ মনোবিদ্‌ জেদস্‌ সগ্তোঞ্জাত শিশুর মনের এই প্রাথমিক অবস্থা ভারী 
সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন ।? 


নবজাতকের শিক্ষার লক্ষণ 

অন্মকালে নবজাতকের ইন্দ্রিয় ও অঙপ্রত্যঙ্গ অপরিণত, তাই ইন্দ্রিয়ের মধ্য 
দিয়ে স্পষ্ট জ্ঞান আহরণের ক্ষমত! তার সীমিত। দৃঢ় ও সুসম্বন্ধ পেশী সঞ্চালন 
বারা সকল সুশুংথল ক্রিয়াও তাঁর পৃক্ষে অসম্ভব। তার চোখের কথাই ধরা যাক্‌। 
গ্রথম কয়েক সপ্তাহে কোন দ্রব্যের স্পট পরিপূর্ণ প্রতিবিশ্ব তার চোখে ফোটে 
না-ই চোখের দৃষ্টি একই দ্রব্যে আবদ্ধ করতে পারে না--এবং চোখ দিয়ে 
চলন্ত দ্রব্য অন্$সরণ করতেও শে অক্ষম ' তার পেশীগুরি এখনও নিতান্ত 
অপরিপুষ্ট, তাই কোন ভ্রব্যকে দৃঢ়ভাবে ধরতে, নাড়াচাড়া করতে শিশু পায়ে না। 
বিশৃঙ্খল ভাবে সে হাত পা নাড়ে ; বিভিন্ন পেশীর মধ্যে কোন নুশূঙ্খল সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয় নি, তাই সে হাটতে চলতে পারে না, ঘুড়ি ওড়াতে পারে না__লাটিম ঘোরাতে 
পারে না, মার্বেল খেলতে পারে না | কিন্তু জন্মের পর থেকে তার “শিক্ষা দ্রুত 
বেগে অগ্রসর হতে থাকে। দিনের পর দ্বিন নবজাতকের ব্যবহার লক্ষ্য করলেই: 
অবাক হয়ে যেতে হয় তার শিক্ষার দ্রুত গতি দেখে । গোড়ার দিকে, ক্ষিধে 
পেলেই শিশু কানে, ঠাণ্ডা! লাগলেও সে কাদে, গরম লাগলেও কাঁদে, পি'গড়ে 
কাষড়ালেও ট'্য। টা করে। সব কান্নাই তখন একরকমের | অর্থাৎ বিভিন্ন 
অবস্থায় তান্ন একই অবিশেষ প্রতীক্রয়া ( same g eneralized response ) 
দেখতে গাওর়া। কিন্ত যতই শিশু বড় হতে থাকবে, ততই তার প্রতিক্রিয়া, 

11 James opined that the baby assailed by eyes, 6876, EDEL টি 

and entrails all at once, 19615369119 “one great blooming 


buzzing confusion’’. Je mes— Principles of Psychology. Vol. lI. 
“Ip. 435, bd 


/ 
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বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন হবে । এমন কি, একটু বড় হলে, শিশুর ক্ষুধার কারা, 
আর পেট বাথার কান্নার মধেও প্রন্ডেদ, মায়ের কানে ধর! পড়ে । ক্রমেষ্ট সে 
কতগুলি অন্যাস আয়ত্ত করে। ক্ষুধার কান্না, আগে মায়েপ সুন মুখে না পেলে 
থামতে! না, এখন মার পায়ের শব্ধ পেলেই তা থামে । গোড়াতে খাওয়া! ও 
ঘুমের কোন নির্দিষ্ট সময় শিশুর থাকেনা, কিন্তু ছ'মাস বয়সেই এ বিষয়ে একট। 
নির্দিষ্ট অভ্যাস মোটামুটী গঠিত হয়ে যায়, এট! লক্ষ্য করা যায়। 
নবজাতকের ব্যক্তিত্ব গঠন বিষয়ে শিক্ষা 
প্রত্যেক শিশুই কতগুলি বিশিষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রস্থতি সদনে 
একদিনে যে দশটি শিশু জন্মগ্রহণ করল, তার! এফই ঘরে, পাশাপাশি, একই 
মাপের খাটে শুয়ে থাকলেও, তাদের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য তখন থেকেই 
লক্ষ্য করা যায়। এ পার্থক্য শুধুই দৈহিক নয়, মেজাজ ( temperament ) 
বৃদ্ধি ও চয়িত্রেঃও। কোন শিশু বিষম কাঁদুনে, কোনটা অল্পে বিরক্ত, কোনটা 
আবার সর্বদাই হালিখুপী। কিন্তু এটাও ঠিক যে, শিশু জন্মের পর থেকে যে 
ব্যবহায় তার চারপাশের ব্যক্তি ব। বস্তুর থেকে পায়, তা ঘিয়ে তার ব্যক্তিত্ব 
শিশুকাল থেকেই প্রভাবিত হয়। যে পরিবারে শিশু সারাদিন কোলে কোলে 
‘তোলা-তোলা’ই থাকে, সে পরিবারে শিশুরা ‘আদরে দুলাল’ হয়ে বেড়ে ওঠে, 
আর যেখানে গরীবের ঘরে অনাদদরে অবহেলায় ছেলে বড় হয়, সেখানে শিশু 
ছোটকাল থেকেই শক্তপোক্ হয়ে গড়ে ওঠে । হয়তো কোন মা শিশুকাল 
থেকেই জ্বাতককে ঘড়ি ধরে খাওয়ানো! শোয়ানো অভ্যাস করাবেন এই রকম 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সন্তান পালনে রত হলেন। এই কড়া মেজাজের মার কাঁছ 
থেকে কাঁজ আদায় করতে হলে শিশুর প্রবল কান! ভিন্ন পথ নেই এবং সম্ভবতঃ 
এ শিশুর সমরে সময়ে ই! ই! করে কান্নার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যাবে। যে মার 
মেজাজ খিটখিটে, যিনি বদ্বাগী, তার ছেলেটাও শিগুকাল থেকে মায়ের 
ব্যবহার ও চরিত্র দ্বার! প্রভাবিত হবে এবং ছেলে খুব জেদী হবে। আর শান্ত 
ঠাণ্ডা ধৈর্যশীল মার ছেলেটীও বেশ শান্ত ও হাসিখুসী হয়ে গড়ে উঠবে!" 
কোন বয়স থেকে শিক্ষার স্মৃতি থাকে? 
শিশু তো জন্ম মুহূর্ত থেকেই (এমন কি, মাতৃগর্ভেও ) অভিজ্ঞত! লাভ করে 
এবৎ ভার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠতে থাঁকে। কিন্তু বড় হয়ে আঁমরা কে 
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প্রায় চ বৎসর বয়সের আগের কথ! শ্মরণ করতে পারি না।৯ তিন বছর বয়লের 
কান কোন ঘটনা আমর! অনেকেই হয়তে| অন্পষ্ট ভাবে মনে করতে পারি। 
কার আগের সৃতি আমাদের অবলুণ্ত। কিন্তু তিন বছরের শিশু কতগুলি 
জিনিষ চিনতে শিখেছে, কিছুটা ভাষা আয়ত্ত করেছে, কোন কোন জিনিষ লে 
ভালবাসতে, আবার কোন কোন জিনিযকে নে ভয় করতে শিখেছে। অনুকরণ 
শাসনের ফলে সে জেনেছে, কোন কোন কাজ করতে হয়, আবার কোন কোন 
কাঁজ করতে নেই। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, যে সময়ের স্মৃতি শিশুর মনে 
নই, সে সময়েও শিশু শিখেছে, তার মন সঞ্চয় করেছে, অৎগ্রহণ করতে সুর 
করেছে, মূল্যবোধের পথে অগ্রসর হয়েছে৷ বড় হয়েও আমাদের অনেক 
অকারণ ভয়, হান্তকর ভুল, অদ্ভুত কাজ, সচেতন মনের ব্যবহার দ্বিয়ে ব্যাখা! 

করা বায় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা। তাই সচেতন মনের পিছনে যে মগ্ন 
ই. চৈতন্য, তাঁর রহস্ত উদবাটন কঙ্গতে চেষ্টা কচ্ছেন। তীর! বলছেন যে, এই 
্মবচেতলার প্রভাব আমানের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপর সামান্ত নয়। 


বিকাশের দুইটি উপাদান- শিক্ষা! ও স্বাভাবিক পরিণতি 
শিশু বাক্তিত্বের বিকাশ অমুকরণ ও উপরেশের (এক কথায় শিক্ষা ) উপর 
এমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে তা শিশুর স্বাভাবিক পরিণতি (growth) 
এবং পরিপক্কতার ( "৪০৪৪ ) উপর । শিশুর ইন্দ্রিয় অঙ্গপ্রতাঙ্গ এবং 
আয়ু বয়সের শঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই অধিকতর সক্রিয় হয়_অধিকতর স্- 
. সামন্তন্ত লাভ করে। এট! শিক্ষা-নিরপেক্ষ। অবশ্ত প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রেই 
শিক্ষা এবং স্বাভাবিক পরিণতি একই সঙ্গে চলতে থাকে। সুতরাং শিশুর 
ব্যক্রিত্বের বিকাশ কতটা শিক্ষার উপর নির্ভরশীল আর কতটাই ব স্বাভাবিক 
পরিণতি-নির্ভর তা বিশ্লেষণ করে সঠিক নির্ধারণ করা অসম্ভব। তথাপি এই ছুইটি 
দিকের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা বোঝা কিছু কঠিন নয়। একটি শিশু এক 
বছর বয়সে বটা বড় ছিল, পচ বছর বয়সে তার চেয়ে অনেকটাই বড় হবে। 
এ বড় হতে গে শেখেনি, স্বাভাবিক ভাবেই সে বেড়েছে। অবশ খা 
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দেহের বাড়'টা প্রভাবিত করে। কিন্তু এ শিক্ষা বা অশিক্ষা ভার বেড়ে উঠ 

মূল কারণ নয়, এটা নিঃসন্দেছে বলা যায়। ঠিক তেমনি, তিন বছরের ছেলের যে 
বৃদ্ধি, দশ বছরের ছেলের বুদ্ধি তার চেয়ে বেশী হবেই-_ভাকে ধরি বর্ণপরিচয়ও 
না করানো হ্য়, তথাপি তায় বুদ্ধির বেড়ে যাওয়াটা আটকে রাখা যাবে মা। 
কিন্তু এক ছেলে পাঁচ বছর বয়সে বাংলায় কথাবার্ভ! বলে, ইলিশ মাছ ভাঙা 
দিয়ে গরম গরম ভাত হাত দিয়ে মুখে তুলে খেতে ভালবাসে আঁর এক ছেলে 
একই বয়সে ইংবেন্সীতে কথা বলে, আর কাটা চামচ, দিয়ে “গোস্ত রো” খেতে 
ভালবাসে, এ প্রভেদ স্পষ্টতঃই শিক্ষা-সাপেক্ষ। এক শিশু বাংলা বলতে: 
শিখেছে, ইলিশ মাছ ভাঙ্গা ভালবাপতে শিখেছে, আর এক ছেলে ইংরাজী | 
বলতে শিখেছে--আর কাটা চামচের ব্যবহার শিখেছে। অবশ্য ইন্দ্রিয় ও : 
অঙ্গ প্রতাদ ও পেশীর স্বাভাবিক পরিণতি একটা নিদ্দিষ্ট অবস্থায় না পৌছলে, 
কাটা বেছে ইলিশ মাছ খেতে, অগবা কাটা চামচ ব্যবহার করতে শিশু শিখতো 


না--কিন্তু এটাও খুবই স্পষ্ট শিশুর এই ক্ষমত1 আপনা থেকেই জন্বেনি 
_তাকে শেখাতে হয়েছে, তার শিখতে হয়ে ছে। 


শিক্ষাবিদের কাছে এ কথাগুলি মৃল্যবান্‌। অনেক সময় দেখা যায় মাতা: 
পিতা, শিক্ষক, শিশুকে তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দ্বিগ্গজ, করে তোলবার বন 
অতিমাত্রায় বান্ত। কোন কোন মা তিন মাস বয়স থেকেই শিশুকে বিছানার 
বাইরে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রস্রাব করার অভ্যাস গড়ে তোলবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তু এই শেখবার চেষ্টা অনেকটাই পণ্শ্রম, কারণ ওই শিশু বয়নে 
॥মুত্রাশর় শাসনের (01509 ০০170] ) ক্ষমতা জন্মে না । এর অন্তে কিছুদিন 
আরো, অপেক্ষা করতেই হবে। লেখাপড়া শেখার বিষয়েও, সে রকম, অতি. | 


কিছু লাভ হবে না। মস্তিষ্কের একট] নির্দিষ্ট স্তরে পরিণতি না হওয়া রথ 
শিশু শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারবে না। 


কোন বিশেষ শিক্ষা বিশেষ একটা বয়ন বা পরিণতির যেমন অপেক্ষা রাখে 
তেমনি বখন শিশুর দেহ মন একটা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিপক্তা 
লাভ করেছে এবং উন্মুখ হয়ে আছে, তখন সে সুবর্ণ মুহূর্ত বইয়ে দিলেও পরে দে. 
শিক্ষা ততটা লফল বা সুন্দর হয় না। তাই পিত! মাতা শিক্ষককে পর্ব! সত 
থাকতে হয়-__লক্ষ্য করতে হয় শিশু কখন কোন শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত 
লাভ করেছে। শিক্ষার শুভ মৃহূর্তে উপযুক্ত শিক্ষার দিলে, তবেই তাঁ সঃ 
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পক্ষে দর্বাপেক্ষ! মঙ্গলজনক এবং আননাকারক হয় এবং পিতামাতা শিক্ষকের 
উদ্ধমেরও অপচয় ঘটে না। শিক্ষাগ্রহণের জন্তে আগাহ শিশুর পক্ষে 
স্বাভাবিক । তা'র মানলিক আগ্রহ তার জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেন্ত 
সন্ধে যুক্ত । কাছেই জোর করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাদন-তাড়নার মধ্য বিয়েই 
শিশুকে শেখাতে হয় এ ধারণ! শিশু, মমন্তত্ব সম্পর্কে ভ্রম থেকে উদ্ভৃত। 
ইরোরোপে আধুনিক যুগের গোড়াতে কশোই প্রথম খুব জোর বিয়ে একথা 
বলেন। মানুষের প্রকৃতি যেদন ক্রমধিকাশধর্মী ও গতিশীল, শিক্ষাও তাই ॥'তে 
হবে! তা ন। হ’লে শিক্ষা! নিক্ষণ ও শক্তিক্ষয়কারক হবে। রুশো বলেছিলেন 
কখন কোন্‌ জাতী শিক্ষা শিশু সর্বোততমভাবে গ্রহণ করতে পারবে তাঁর নির্দিষ্ট 
সময় আছে--আর সে সময়টি হচ্ছে, শিশুর নিজের মধ্যে সেই প্রয়োজন যখন 
বেখ। দেবে । রুশোর পর থেকে পেসতালংনী, ফ্রোয়েবেল, হারবাট স্পেন্সার, 
মন্তেসরী এবং অধুনাতম শিশু মনোবিজ্ঞানীরাও এবিবয়ট লক্ষ্য করে বলেছেন 
যে শিশুকে শিক্ষা দিতে হ’লে প্রচুর ধৈর্য চাই, আর চাই শিশুর প্বাভাবিক 
পরিবর্তন সম্পর্কে সহৃদয় সতর্ক মনোযোগ । লক্ষ্য করতে হবে, শিশু যখন যে 
শিক্ষা গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়েছে, তখন যেন সে শিক্ষা পেতে পারে। শিক্ষা 
শিশুর মনোবৃত্তি অনুপরণ করিবে। এবং এও আধুনিক মনো বিজ্ঞানীদের 
দিন্ধান্ত যেশিক্ষ। এমন হওয়া প্রয়োজন হা] শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ উদ 
হয়_তা যেন শিশুর পক্ষে প্রীতিগ্রথ হয়। প্রচলিত শিক্ষা অনেক সময এই 
গোডার কথাগুলি উপেক্ষা করে বলেই নিক্ষগ হয় এবং বহু অপচয় ও মনন্তাপের 
কারণ হয়। বুদ্ধিতে রহন্তময় কোন শক্তি নয়_সম্ম্ত প্রাকৃত শক্তির মত 
বৃদ্ধিবৃত্তিয বিকাশ ও নিয়মের অধীন এবং শিশুরবুদ্ধিয় উন্মেষ ক্রমবিকালের 
নিয়ম জানলে তবেই শিক্ষাকে বৃদ্ধিবিকাশের কাজে ব্যবহার করা যায় 
পিতা মাতা ও শিক্ষক কেহই হনস্তত্বের নিয়মগুলি জানেন না। ফলে শিশুকে 
তাহার বয়স ও বৃদ্ধি বৃত্তিবিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া! হয় না 
যা শেখবার শুন্য শিশুর মন উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে নাই, তাই জোর 
করে শেখাবার চেষ্টা হয়। যা শিখবার জন্য তাদের মন উন্মুখ হয়ে আছে, 
তা তাদের শেখানো হয় না) যা শেখানো হয় তা ভুল পদ্ধতিতে শেখানো 
হয়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শক্তি ও সম্ভাবনার বিরাট অপচয় ঘটে ।৯* 


উট রা... LTT TOE 
১০1879920৪৮, Education. Intellectual, Moral & Physical. p. 27. 


৪৮ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধার! 


এ আলোচনা থেকে আমর! কতগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করতে পারি ঃ 


(১) একটা বিশেষ শারীরিক মানসিক বিকাশের স্তরে উপনীত হলে 
শিশু সহজেই কোন এক জাতীয় কাজ করতে শেখে। তখন তাকে স্বষ্ুভাবে 
লে কাজটা করতে শেখানোটাই লাভজনক । একেই বলে টেনিং! সেই 
বিকাশের শ্তরে পৌছবার আগে ট্রেণিং-এযে বিশেষ কোন লাভ হয় না তা 
'নিয়লিখিত একটি পরীক্ষা থেকে বোঝা! যায়। ছু বৎসর বয়সের কয়েকটি 
ছেলেকে বোতাম লাগানে। এবং কাঁচি দ্রিয়ে কাট! শেখানো! গেল । বার সপ্তাহ 
ট্রেপিং দেওয়ার পর দেখা গেল--আর একদল একই বয়সের শিশু যারা (ট্রপিং 
পায়নি, তাঁদের চেয়ে যারা ট্রেণিং পেয়েছে, তার! এই ছুই ক্রিয়ায় অধিকতর 
ক্ষ । ত্রয়োদশ মালে এই নূতন দলকেও ট্রেণিং দেওয়া সুরু হল । ঘেখা। গেল, অন্ত - 
দিনের মধ্যেই এর! এ দুটি কাজে পূর্বের ট্রেণিংপ্রাপ্ত দলের মতই সমান দক্ষতা 
'অন্জন করেছে। অর্থাৎ আগের ধলের ট্রেণিং যথাসময়ের পূর্বে হয়েছে বলেই 
অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে।১১ 


(২) আবার শিশুর বেহ-মন যখন কোন এক বিশেষ শারীর ক্রিয়ার ছন্ত 
সরিপক্কত! লাভ করেছে এবং প্রস্তুত হয়েছে তখন তাকে সেই শারীর ক্রিয়ার 
সুযোগ না৷ দিলে পরবর্তাকালে সেই কাঞ্জ শিখলেও, শিশু সে কাজে ততটা 
কুশগতা লাভ করবে না। শিশুর! ছুই বৎসরের মধ্যেই বেশ স্বচ্ছন্দে হাটতে 
শেখে_-তখন থেকেই তাদের ট্রাইসাইকেলে চড়া সহজে শেখানো যায়। 

" যে ছেলে ছু'বছর বরে ট্রাইসাইকেল চালাতে শিখলো! এবং সে অভ্যাসটি 
রাখলো সে বড় হয়ে সাইকেল চড়ার কৌশল সহজেই আয়ত্ত করে। কিন্ত 
যে যামুয শিশুকাবে ট্রাইদাইকেল চালাতে শিখলো না, অথবা পরিণত 
কৈশোরে ও সাইকেলে চাপলো! না৷ সে যধি ত্রিশ বৎসর বয়সে সাইকেল শিখতে 

87 মরু করে ভবে তার সময় বেশী লাগবে এবং শেখাটাও তার স্বচ্ছন্দ হবে 
শা ঠিক একই কথা গাছে চড়া, পাতার কাট! ইত্যাদির বেলায়ও খাটবে।১* 


১১ MoGraw. Growth: A study of Johnny & Jimmy also, Hilgard 
Learning and maturation in pre-school children Journsl of Genetis 
Psychology, 932, 41, p. 36, & 

2২ 5 Gates & ০2510 eto. Educational Psychology. p= 28 


বিকাশের দুইটি উপাদান ৭৪৯ 


(৩) বখন শিশুর ঘেহ-মন প্রস্তুত হয়েছে তখনই-শিশু অঠুতাবে কাক 
স্বচ্ছন্দ করতে পারবে তা নর। এ ক্রিয়াগুলিতে কুশলতা লাভ অভ্যাল 
ও সু শক্ষার উসব নির্ভর করে। শিশু হাটতে শিখেই স্বচ্ছন্দ হাটতে পারেনা ৷ 
বেশ করেক মাস সে পড়ে পড়ে যাবে, ছেলে দুলে হ'টি হাটি পা পা বরে টলতে 
টলতে চলবে (£০৭৭৪ )। ক্রমে নে শিধ! হয়ে হাটতে শিখবে । 


(৪) স্বাভাবিক পরিপক্ধত| লাভের পর শিশু শ্বেচ্ছায়ই কোন ক্রিয়ায় 
প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু তখন উপযুক্ত পরিচালন! পেলে সে কাজটি নিতুল ভাৰে 
সুন্দর ভাবে করা শিখবে। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে কোন কিশোর যদি 
তারেক বা দৌড়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি প্রথম থেকেই আয়ত্ত করে নেয়, তবে 
ভবিষ্যতে ছেলেটি ভাল সাতার হতে পারবে, অথবা কম আয়াসে অনেক জর 
ৱৌড়তে পারবে। কিন্তু গোড়াতেই যদি তুল পদ্ধতিতে, নিজের চেষ্টায়, সাতার 
দিতে শেখাটা আরম্ভ করে, তবে ভবিষ্যতে তুল শোধরানোট! কঠিন হয়। নে 
অন্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে, গোড়ার ট্রেনিংটা নিতুল হওয়া খুব দরকার । 

(ৎ) শ্বাভাঁবিক পরিণতির সঙ্গে সনদে, পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বার', শিশু 
নানা ক্রিয়া এবং মানসিক, অভ্যাস স্বায়ত্ত করে। এতে লে বিশেষ 
ক্রিয়াটিই বে শুধু শেখে তা নয়। ভবিষ্যতে এই শেখাষ্টা, অন্ত জটিলতর ক্রিয়া 
শেখার সহায়ক হয়। অনেক সময় বাণ্যকাঁলে যে ক্রিয়া কোন এফ ভাবে 
শিশু করতে শেখে, ভবিষ্যতে তাঁর দেহ ও অঙ্গপ্রত্যনের বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের 
ফলে, মে কাজ একবার কাঁয়ঘা পাল্টাতে হয়। ছু’ বছর বয়সে তার ছোট 
ছোট পা ফাঁক করে শিশুটি চমংকার রোনারস্কেট চালাতে শিখেছিল। মাঝে 
কয়েক বছর সে.আঁর গোলার স্বেট্‌.চালায় নি। ছ বছর বয়সে দেখা গেল তার 
আগের তুলনায় লগ্া লম্বা পা" আগের মত অতটা ফীক করে স্কট চালাতে 
পার। যায় না। বাধ্য হয়েই কায়ঘাটার পরিবর্তন করতে হয়। তাই বলে তার 
আগের শেখাট! নিরর্থক হয়েছিল, তা নয়। আগে শিখেছিল বলে, ভার পরে 
পরিবর্তন করতে শেখাটা বরং সহজ হয়। কিন্তু ভুল পদ্ধতিটা পাকাপোক্ত 
ভাবে অত্যন্ত হয়ে গেলে তখন পরিবর্তন কঠিন হয়।** 


১৩. Mo Graw. Child Development: Later Development of children 


“specially trained during infancy. 


এ 


4৫০ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা 


শিক্ষা বাল্যকালে অনেক সহজে শিশু গ্রহণ করতে পারে এব সম্ভবতঃ ন 
শিক্ষাশদ্ধতিতে এই শিক্ষায় প্তাবনা অনেকটা অবহেলিত। শিশুকে: | 
নালা রকম: অজ প্রত্যঙ্গ ও পেশীর ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া চলে, এবং তা 
ভব্য্যতে'যন্ত্র চালনা এবং অন্ঠান্ট অনেক কাজে সে নিপুণতা! আরে! হরে 
আর্ত করতে পারে। কিন্ত আমর! অনেক অল্প বয়সে শিশুধের বিহু 
বিষন্বের ধারণা, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান এবং অঙ্ক ইত্যাদি প্রত 
বাধহার শেখাবার জন্তে ব্যস্ত হই। বাস্তবিক পক্ষে শিশুদের মস্তি ও 
এ বিষয়গুলি গ্রহণ করবার শক্তি অর্জন করে না__কাজেই শিক্ষার অনেকট 


সং জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে । শিক্ষকের পরিশ্রমও অনেক কম হুয়। uf 

(৭) সমস্ত শিশুর স্বাভাবিক পরিণতির হার সদান নয়--সকলের শিক্ষা 
গ্রহণের ক্ষমতাও সমান নয়। কিন্তু তথাপি মোটামুটি তানের দৈহিক ও সী 
পরিণতির ক্রম নির্দেশ করা চলে। কোন স্তরের পর কোন স্তর আসবে, ত 
সব শিশুতেই প্রায় নি্বি্ট। কিন্তু এক স্তর অতিক্রম ক'রে অন্য স্তরে পৌছতে 
সব শিশুর ঠিক সমান সময় লাগে না। এতে বোঝা যায়, সব শিশু সমান 
বা শিক্ষাগ্রহণের সমান শক্তি নিয়ে অন্মায় না। শিক্ষাদানের পদ্ধতির উপ! 
শিক্ষা গ্রহণ কতট! ক্রুত হবে, তা নির্ভর করে। 

(৮) পরিণতির উন্নতির উর্ধগতি একটানা অব্যাহত থাকে তা নয 
অহন্থত| বা মানপিক উদ্বেগ ইত্যাদি কারণে শিশু কখনও কখনও তার 
আত্ত্তীক্কত সহজতর ক্রিয়ায় ফিরে যায়। হাটতে শিখেও মাঝে ও 


শিশু হামাগুড়ি দিয়ে চলে। তবে এই পশ্চারপসর়ণ (Regression) সাময়িক 
ফোটামুটি ভাবে উন্নতির রিকেই বিকাশের গতি। 


৭ EDUCATION 
ZA সপ 


/.১, 

|, +./708০৮ of Exconsion ১ 
পর SERVI 

২, CE, 


৯ সপ 


২৫০7৮ 
যড়বিংশ অধ্যায় 
জীবন পরিক্রমা 


স্বভাবের গতিতেই নবজাতক বেড়ে উঠবে ॥ দৈহিক দ্বিক থেকে সে থে; 
বড় হয়ে উঠছে, তা চোখেই দেখা যায় । একমাসের শিশুর দেহের ওজন, 
অন্গপ্রতান্ের দৈৰ্ঘ্য ওপুষ্টি, ইন্দিয়গুলির ক্ষমতা বা থাকে-_এক বছরের শিশুর 
সেগুলি সব দিক দিয়েই বেশী__পরিমাণেও বেশী, গুণের দিক দিয়েও উন্নততর । 
যৌবনাগম পর্যন্ত এই বেড়ে উঠার হার যথেষ্ট দ্রুত--তারপরে হারটি মন্থর হয় 
তারপরেই আসে একটা স্িতাবস্থা। তারপর মধ্য বয়স অতিক্রান্ত হ'লে 
অবনতি শুরু হয়; দেহের কোষগুলি যত দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে, তত দ্রুত 
ক্ষরপূরণ হয় না। ইন্দ্রিয় ও অল্নপ্রত্যঙ্গের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে, যদিও 
মস্তিছের ক্ষমতা হ্রাস অনেক ধীর গতিতে হয় 


এই যে দৈহিক বিকাশ শৈশবে ও বাল্যে তা দ্রুত অব্যাহত গতিতে 
বৌবনপ্রাপ্তি পযন্ত চলতে থাকলেও-_এই বিকাশের ধারায় কয়েকটি নিদিষ্ট স্তর 
লক্ষ্য করা যায়। অকস্মাৎ অপোগণ্ড শৈশব থেকে ব্যক্তি রাতারাতি কৈশোরদ 
প্রাণ্ডি ঘটে না সত্য কিন্তু-মাঝে মাঝেই যেন বিকাশের গতির মধ্যে এক 
একটা বিরতির স্তর আসে। তখন বিকাশের গতি মন্থরতর। আবার এক 
স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিণতির বেগ সমান নয়_কখনও তা দ্রুত কখনও 
তা মন্থর । 

সাধারণভাবে, বিকাশমান শিশুর জীবনকে (the developing child ) 
কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, 
ইত্যাদি । এই বিভাগপ্তলি সম্বন্ধে একথা মনে রাখা উচিত যে শিশুর জীবনকে 
ঠিক আলাদা আলাদা কতকগুলি প্রকোষ্ঠে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি না। 
শুধু মনোবিজ্ঞানী তার তথ্য আহরণের স্থবিধার অন্ত ও বৃদ্ধির মুল নীতিগুলিকে 
বুঝাবার সুবিধার জন্ত মানুষের জীবন পরিক্রমাকে স্তর-বিভক্ত করার, চেষ্টা 


১১ 


খবৰ জীবন পরিক্রমা 


কিন্তু এই শেণীৰিভাগের মূলে কিছু সত্য নেই, তাও নন্। ছা-লান 
বযদ' হলে পর শিশুরা, নিশ্চয়ই বোধ করে, বে তারা যার কোলের খোকা 
খুকু নর, তাৰেৱও একটা পৃথক সক! ও স্বাধীনতা আছে, এবং তার! তা 
করে। তার পেছনে ফেলে আস শৈশব থেকে সে একট! আলা রকমের, 
সে! বোঝে । বিভিন্ন কয়েকটি বৈশিষ্টাপুর্ণ স্তরের (285৩8) মধ] ছিলে 
যেতে হয়। সে হিসাবে এই শ্রেনীবিভাগগুলি বাণ্তবিকই সতা। ie 
“আমানের সবাই মনে রাখতে হবে, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থার 
হওয়ার মাঝে কোন ফাক নেই, একদিনেই চট করে কেউ বড়ো হয়ে যায় 
আবার পরিবর্তন গুজিও বিশেষভাবে অনুস্ঠৃত হয় না। অত্যন্ত ধীরে, ক্রমশ 
ব্যবস্থা থেকে অন্ত অবস্থা আসে, শৈশবের পর বালা, তারপর কৈ 

শিশুর জীবনের বিভিন্ন স্তর ও প্রত্যেক স্তরের বয্:ক্রেষের 
‘Periods and spproximate age limite :— 


10) শৈশব (17140৩) 
কে) অতি শৈশবাবস্থ? _-১২ বৎসর 
(খ) শৈশবের দ্বিতীয় স্তর ২-৪ 
৩) ৰালঃ (Childhood) 


(ক) প্রথম অবস্থা (Pre-school 
Period or infant's sohoo! 


period) — HE BE 
থে) দ্বিতীয় অবস্থা! (Primary school 
period) — — ৭-১১ ৮ 


(৩) কৈশোর ও বয়ঃসন্ধি (Ad০escence) 
(ক) প্রথম অবস্থা (Pre-pubertal 
৪828) — — ১১১৪ , 


থে) দ্বিতীয় অবস্থা (Puberty) — ১৪-১৮ » 
.. গ) তৃতীর অবস্থা (Later adoles- 
cence) — — ১৮২১, 


# 
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এই শ্রেণীবিভাগ ও বয়সের সীমা, এজ এক লেখ ৪, এক-এক রকহ কাৰে, 
করে খাকেন ১৯ এবং লব শিক্ষর জীবনে বিডির স্বতের শীষ! দিক এক নয়, 
তৰে এই ভিবিধ শ্ৰেণীবিভাগ খোটামুটিজাবে পাচজিত । 

শিশ্র ক্রমবিকাশ ও তার প্রকৃতি আলোচন! করার আগে, একটী হাক 
উয়েখ করা প্রয়োজন মনে করি। পুনক্াবর্ভন মৰা (Recapltulation 
20৫০1) অন্থ্যারী ছোট শিশুর জীবনে অগ্রগতি হচ্ছে হানৰ জাতির ক্রম" 
বিকাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । এই মত্তবাকের বিশেষ ল্র্থক ট্যান্জি হল 
(Stanley Hall) I বর্তমানে এই মতবাদ অচন। শিক্ষর ভ্রথবিকাশ ভার 
পরিবেশ ছার! প্রভাবাধিত হয় বহুলাংশে এবং অসত্য আহিম মানবের জহক্ 
সকল জীবন থেকে স্থুরু করে, বর্তমান সমপ্যাসন্কুল সভা মানবের জীবন সহ 
কতগুলি চক্‌ কেটে নিয়ে, তার মধ্যে শিশুর জীবনকে ফেলে রেখা ধায় না। 

শৈশব (১-২) বৎসর--শিশু তার জীবন আরঙ্ত করে নিতান্ত অদহার 
একট জীব হিশাবে। খান্ধ ও জীবনের অন্ত সে সম্পূর্ণভাবে নির্ঠরনীজ + 
পরমুখাপেক্ষী। প্রাণতব্বের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট তাৎপর্ণা আছে। সাধারণকঃ, 
ফেখা বাত, যে সব জীবজনস্তুর শৈশবকাল বেশীহিন স্থায়ী হয়, তারা ভবিয্যাং 
দ্বীবনের পরিবেশের সৰ্বে নিঞ্জেরের ঢাল খাপ খাওয়াতে পারে, তাৰের হস্তিক ও 
হাছুত্ গঠিত হবার অবকাশ ও প্রয়োজন বেলী মেলে, এবং তাকের বুদ্ধির 
বিকাশও তাই বেশী হয়। প্রথম শৈশবের এ স্তরে ইন্জিত্বোধ প্পষ্টতা লাক 
করতে সুরু করে, তবে বুদ্ধি বা বিচার তখনও ফেখা বের না। 


টিটি ডি... 
১ রাইবার্ণ শিশুর জীবনের স্তরগুলিকে নিয় লিখিতভাবে নির্কেশ 


করেছেন 
85128+৬6 Nature of গালা 

1510৩ 0০. 215 period of phytieal growth 

Early childhood 3 6/7 period of ental growth 

Transition period 6/7 8 REA হলনা ভকপ* 

Later childhood উ 12 period of mental growth 

Adolescence 

Early adolescence 12 14 Reid 04 Phystoel growth 
“ Later adolesence 14 18 [9 ৩৫ mental grivih 


# 


0) 
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চু ক 

এ বয়সে যে ভাবাবেগ সব চেয়ে বেশী লক্ষিত হয়, সে হচ্ছে সেহ, ভালবান! 
ও ভয়; কোন শুলংবন্ধ যুক্তি বা বুদ্ধি দেখা যায় না, শুধু ইন্দরিযানভূতি। শিশুর 
“কাছে তার মা এলেই, হাসিতে তার মুখ ভরে যায়, দু'হাত বাড়িয়ে দেয় মার 


মার আদরের শিশুর প্রতিক্রিয়া 


“কোলে যাবার জন্য, এবং মার সামান্য হাসি, আদর ও অঙ্গ স্পর্শে তৃপ্ত হয়ে 
- ঘুমিয়ে পড়ে । মার ভালবাসায় শিশু-মনে আসে পরম নিরাপত্তার (security) 
ভাব। এই নিরাপত্তার ভাবের মূল্য শিশু জীবনে অসীম, এ বয়সে শিশু মাতৃ: 
' সহে বঞ্চিত হ'লে তার ভবিষ্যৎ মানসিক জীবন সুস্থ হতে পারে না। ডাঃ 
" সাটির 0)%. 5806) মতে ব্যক্তি জীবনের পরবর্তী সামাজিক বিকাশের মূল 
নিহিত থাকে, অতি শৈশবে শিশু ও তার মাতার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধের 
মধ্যে ২ আবেগ ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশের সঙ্গে, সামাজিক জীবনের ক্রম- 
বিকাশের অঙ্গার্দি-সমবন্ধ বর্তমান। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখময়, স্বাভাবিক ও 
- শান্তিপূর্ণ হতে হলে, বিশেষ প্রয়োজন, শৈশবে প্রকৃত স্নেহ ও ভালবাসা 
পাওয়া। শিশু যে শুবু ভালবাসা পেতেই চায়, তা নয়, সে ভালধাসতেও 
চায় । ডাঃ সাটির মতে পরিণত জীবনে দ্বণা, উদ্বেগ, বাঁ ভরের কারণ হচ্ছে: 
"শৈশবের স্বাভাবিক স্নোকাজ্কার পরিতৃপ্তির অভাব। 


২ Dr. I, 896৮৪, Origins of Hate and Love. 


শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি ৭৫৫ 


শৈশবে নিরাপত্তার ভাখের অভাব হজে, সেই অভাববোধ কৈশোরে আবার 
বিশেষ করে দেখা দেয়। যে শিশু মাতৃত্নেহের নিশ্চিন্ত নির্ডরতায় গড়ে উঠলো 
না, কৈশোর ও যৌবনেও সে নিজেকে অসহায় মনে করে। আমরা দেখি, 
মনঃসমীক্ষকগণ সর্বদাই মানসিক ব্যাধির কারণ খোঁজেন, শৈশবের ইতিহাসে । 
আমাদের অভিজ্ঞতায় মানসিক ব্যাধির মূল কারণ হচ্ছে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত 
হওয়ার ক্ষোভ, ভালবাসা পাওয়ার অবরুদ্ধ জ্বাকাজ্ষ1। এতে, আমাধের মানসিক 
বিকারের মূল হচ্ছে অবরুদ্ধ কাম, এই স্ত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্ত 
ভালবাসা সর্বদাই কামান্ধ নয়, ভালবাসার মধ্যে কামও যেমন আছে তেমনি 
আছে রক্ষা করবার আগ্রহ এবং মানসিক বিকারের চিকিৎসায় কাম চর্িতার্থ- 
তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন, বুক দিয়ে ঢেকে রাখবে এমন ভালবাসা আর 
নিরাপত্তা বোধের । fl 

শিশুর সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিপর থেকে রক্ষণ ও নিরাপত্ত৷ বোধ ; 
এটা শিশ্ডর প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত, কারণ বাল্যে শিশু সম্পূর্ণ অসহায় আর তার 
বিশেষ প্রয়োজন, যিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন তার আন্তরিক মেহ। 
এ হচ্ছে জৈব প্রয়োজন, কেন না বাস্তবিক পক্ষে শিশুকে অপরের উপরই নির্ভর 
করতে হয় তার খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্তে। কিন্তু এ প্রয়োজন মানপিকও 


বটে; কারণ শিশুর প্রয়োজন শুধু রক্ষণের নয়। সে রক্ষিত হচ্ছে, এ 
“বোধেরও ।৩ 


ছট মানসিক ব্যাধি, বন্ধ ঘরের ভয়, রলুষ্টোফো বিনা এবং কোলাহলপুর্ণ উন্ুক 
স্থানের তয়, এযাগেরাফোবিয়ার কারণ-_নিহিত থাকে শৈশবে স্নেহ যত্রের 
অভাব ও তার ফলে নিরাপত্তার বোধের অভাবে। 


প্রথম শৈশবে শিশুর উপর থে সব প্রভাব পড়ে তার মুল্য ভবিষ্ুৎ জীবনের 
পক্ষে গভীর গুরুত্বপূর্ণ । এ বয়সটায় শিশুর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সবই নমনীয় 
তাই এ বয়সের নরম কাদায় যে ছাপ পড়ে তা ভবিষ্যতে স্থায়ী হয়। পিতা-মাতার 
তাই বিশেষ যত্বের সন্রেই শিশুকে লালন পালন করতে হবে। এই বয়সে 
শিশুকে যে ভাবে গড়ে তোলবার সুযোগ থাকে, শিশু বড় হয়ে উঠলে সে সুযোগ 
আর তেমন পাওয়া যায় না। এ বয়সে অবহেলা, ভুল পথ্য, অবাঞ্ছিত অভ্যাস 
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শিল্তর ভবিষ্যৎ জীবনে স্থারী দাগ রেখে যেতে পারে ৪ যদিও প্রথম তিন মাস 
পর্য্যন্ত শিশুর বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটে, কিন্তু এই আপাত আলস্তের মধ্য 
দিয়েই তাহার দেহ ইন্দ্রিয়, মস্তি সবই ভবিধাৎ জীবনের জন্য শক্তি- সংগ্রহ 
কচ্ছে। তা ছাড়া যতক্ষণ জেগে আছে, ততক্ষণ শিশুর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রতাঙ্গ 
ইন্দ্রিয় চঞ্চল, তারা কাজের মধ্য দিয়ে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠছে; সে হাত পা ছুড়ছে,.: 
সুখ বৃজছে, হই! করছে, চোখ খুলছে, বন্ধ করছে, হাতের পায়ের ছোট ছোট 
আঙ্গুলগুলে| নাড়ছে, বন্ধ করছে, মেলছে অর্থাৎ দেহের পেশী গুলির ক্রিয়াতে 
অভ্যস্ত হচ্ছে । একেবারে শিশুর এই পেশী ও অঙ্গসঞ্চালন অনেকটা অসংবন্ত, 
কারণ উর্ঘব মস্তিদ্বের ক্রিয়! কেন্্রগুলি তখনও পুষ্টিলাভ করেনি । সুযুযাকাস্ত এবং 
নিয় সস্তিষ্ষের কেন্্রগুলিই তখন পর্য্যন্ত তার অন্নপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ 
করে। এই সময় থেকে জীবনের মৌলক্রিয়াগুলি কিন্তু যথেষ্ট সুনিয়ন্ত্র 
এগুলি হচ্ছে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, মাতৃন্তগ্রহণ, তরল খাছ গলাধঃকরণ, হাচি, কাশি, 
খর মুত্র নিঃসরণ ইত্যাদি । ক্ষুধার্ত হলে সে কেঁদে নিজ প্রয়োজন ও দাবী 
স্্পষ্টভাবেই জানায় ।৫ 

দুমাস বয়স হলেই শিশু ইন্দরিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের দিকে মনোযোগ _ 
দিতে শেখে । চোখের দৃষ্টি তখন অনেকটা স্পষ্ট ও স্থির হয়৷ সে মানুষ চিনতে 
শেখে বিশেষতঃ মাকে অন্তের থেকে অস্পষ্টভাঁবে প্রভেদ করতে শেখে। তার 
'অল্গপ্রতালের ক্রিয়া গুলি ক্রমেই উদ্দেগ্ মূলক হ'তে থাকে সে তার মশারীতে 
ঝোলানো লাল ফিতেটাকে ধরতে চায় । এ বয়স থেকেই উর্ধা মন্তিফের স্নায়ু 
কেন্দ্রগুলি অধিকতর সক্রিয় হয়ে॥ওঠে তাই তার অঙ্গ প্রত্যদের সঞ্চালন ক্রমশই 


8 Nothing that happens to him in later years is comparable in 
importances as far as his development is concerned, with what bas 
happened to him before he ever comes 0 school. 

Collins Drever—Psycology and practical life 79. 49 

e In short, he uses all his muscles, Some of the service acts, such. 
as sneezing and swallowing are obviously well-co-ordinated perform- 
ances, clever instinctive techniques , requiring good team work from. 
the muscles that operate the different joints. The team work Is 


controlled by the lower contres of the cord and brain stem. 285 
Woodworth Marquis psycology 8 


শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি ৭৫৭ 


সুসংহত হয়ে ওঠে । বিশেষতঃ তার চোখ আর হাত তার এই বহিজগতের সঙ্গে 
পরিচয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আঙ্গুল দ্বিয়ে জিনিবকে শক্ত করে ধরা 
বিশেষ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর একসঙ্গে ব্যবহারে সাত মাল বয়সে সে বথেই 
বক্ষ হয়ে ওঠে । এক বছর বয়স হলে শিশুর কয়েকট দ্স্তোদগম হয়--সে কিছুটা 
শক্ত জিনিষ খেতে শেখে। এই সময়ে তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
হত্রপাত হয়। শিশু হাঁটতে শেখে । অপোগণ্ড শিশু ছিল নিতান্তই মায়ের 
উপর নিভরশীল। এবার থেকে সে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে থাকে। তার জগতের 
পরিধি তার ছোট্ট বিছানা বা মায়ের কোল ছাড়িয়ে আরো! কিছুট' বিস্তৃত হল । 
হাঁটার মধ্যে দুটি ক্রিয়া একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, এক হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া, 
দ্বিতীয় হচ্ছে দেহের ভারসাম্য রক্ষা। এই হাটতে শেখার মধ্যে দেহের অদপ্রতাদ 
মন্তিফের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ এবং শিশুর নিজ চেষ্টা ও অভ্যাস দুই-ই আছে ॥ 


ef Chin Up np এর / Sit with 
Oma 


স্টিক, 
৮ পাক 
timo. 
70 
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Furniture 
J Alone 


Climb Walk, 
Ser Sleps 111 নি 


13 mo 
Stages in the development of locomotion, from Mary-Shirley. The 


t two years Vol, IT Unio! Minnesata Press 1988 

হাতে শেখাটা একদিনে হঠাৎ হয় না_ ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হর়। প্রথম শিশু 
শষ্ন কিছুক্ষণের জন্ে উপুড় হতে শেখে । তিন মাস বয়সে উপুড় হতে পারলেও 
মাথাটা সিধে করতে পারে না। পাঁচ মাসে ঘাড়টা অনেকটা শক্ত হয়েছে। কিন্ত 
তখনও শিশু এগোতে পারছে না। নয় মাস বয়সে একটু একটু এগুতে পারে। 
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“একটু দাড়াতে শেখে । এ সময়ই মা তাকে হাতে ধরে হাটতে শিখতে উৎসাহ 
'দ্বিতে থাকেন । এক বছরে টলে টলে অল্প এগুতে পারে । পনেরো! মাল! ন 
হলে অনেকটা দ্রুত ও শ্বচ্ছন্দ সে হাটতে পারে। ৭৫৭ পৃষ্ঠার ছবি থেকে শির 
স্থাট! শেখার ভ্রমপরিণতি আমরা বেশ বুঝতে পারবো । “ছটা 
. "এ বিষয়ে অধিকাংশ শিশু-চিকিৎসকই একমত যে, মা সুন্থ থাকছে 
'স্তই শিশুর পক্ষে সর্বোত্তম থাদ্য। যদিও আজকাল মায়ের অনেক, সময়ই 
শিশুর এই সেবাটুকুর ভার গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং গোড়া থেকেই তানে 
বোতলে বেবীফুড খাঁওয়াতে সুরু করেন, তথাপি চিন্তাশীল বছ 
তে এই স্তন্যদানের মধ্য দিয়েই শিশু ও মায়ের মধ্যে নিবিড়তম প্রীতির ব 
গড়ে ওঠে যা মা ও শিশু উভয়ের পক্ষেই পরম কল্যাণকর । এন 
শিশুর উপযুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে ডাঃ ক্লারা ডেভিস্‌ কিছু পরীক্ষা বে 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আট কি রশমাস পর্যন্ত মাতৃত্তন্যই শিশুর পক্ষে : b 
হাক পিক নী) এর পরে শি আর একটু বড় হলে তখন 
₹ কৃত্ৰিম থাধ্য অপেক্ষা গৌঁদুগ্চ, তাজা শীকস্জী, ফলের রস, ডিম এবং মশ 
মাংস ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য শিশুকে নিজ রুচি অন্্যায়ী খেতে | 
তার স্বাস্থ্য মবচেয়ে ভাল থাকে। ' গোঁড়া, থেকে শিশু মায়ের বুঝে 
বদি বড় হয় তবে আট বা দশ মাস বয়স হলে সে নিজের ইচ্ছায় 
খরণের খাদ্য বিভিন্ন সময়ে বেছে নেবে। কখনও হয়ত ফলের ' রস! 
খাবে কখনও বা দুধ, কখনও বা ডিম, স্জী বা মাস কিন্তু প্রকৃতির 
বাবা কার জন্মকাল থেকেই শিশুর রুচি যদি কৃত্রিম খাদ্য দিয়ে বি 


তার স্থাস্থ্যও খুব ভাল থাকবে ।* রত 
শৈশব (২-৪ বুমর)__এ সময়টা শিশুর জীবনে বিশেষ গুরুত্ব । 
পুর্ণ অধ্যায় । শিশু হাটতে শেখে। এ সময়টাকে টি হাটি গা: 
‘(period of toddlerhood) বলা হয় । শিশু মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
-না। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে সুরু করে) অগৎটা হঠাৎ বড় হে 


১ টি চালিত, Spock— Baby & Child Care 
' ‘Cardinal Ed, (38th print 
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শিশুর কাছে। গুংসুক্য (০৮১০৪৫১) হচ্ছে তার জীবনে প্রধান আবেগ | ডাঃ 
হাড়ফিন্ড বলেন, দু'বছরের শিশু হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, তার চার পাশের 
প্রকৃতিকে বুঝতে চায়। চার বছরের শিশুর ইক্জিয়বোধ যথেষ্ট প্রথর হয়ে উঠে, 
ও বিচ্ছিন্ন হন্দিয়বোধ বিকশিত হয় |". স্বাধীনতার ইচ্ছার সুচনা দেখা বের ও 
নিজের অংকে সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ বয়সে তাই তার কারাকাটি মঞি 
(6৪71৫৮০২৮০০) প্রবল, ভাবে দেখা যায় । এবং শিশু পবার কাছে 
নিজেকে জাহির করতে চায়, সবাই তাকে স্বীকার করুক, এটা সে টার। 
এ জন্য দু-তিন বছরের ছেলে-মেয়েরা] অনেক সময়ই বেশী হেসে কথা বলে, 
গোলমাল করে জবার _দৃষ্টি আকর্ষণ: করতে চায়। এ স্বীকৃতি না গেলে, 
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ কয়, এবং তার শৈশবের অতি-পরনির্ডরশীল 
অবস্থায় ফিরে বাবার (2922688108) ভর থাকে। 

এ সময়টা শিশুর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হবার আর একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, 
শিশুর অহং ভাবের (68০-928010181688) সৃষ্টি, এবং নৈতিক জ্রীবনের 
আঘর্শ (60-১৫6৪!) অস্পষ্ট ভাবে, এসময় থেকে তার মনে মূল বিস্তার 
করতে সুরু করে। শিশুর কান্নাকাটির মঞ্জির একটি প্রধান কারণ, তার এই 
অহংভাব। অনেক সময় পিতামাতা শিশুর জেঘ্কে অন্তায় মনে করে, 
তাকে অগ্রাহ্থ করতেই পছন্দ করেন বেশী, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তার ফলে, 
শিশুর আত্মনিরশীলতা। গড়ে উঠতে পারে ন।| পরবর্তী জীবনে এসব 
শিশুর প্রবল ইচ্ছ। শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠ] সম্ভব হয় না। এমন শিশু 
তবিস্যতেঃঅত্যস্ত নার্ভাস ও ছূরবল প্রকৃতির লোক হয়, না হয় উৎপীড়ক হয়। 
শিশু হচ্ছে দার্শনিক, সব কিছুর কারণ সে জানতে চায়। তাদের অফুরন্ত “কি” 
এবং “কেন”র জবাব দিতে অনেক সময় ক্লন্তি ও বিভ্রান্ত বোধ করলেও» যতরর 
সম্ভব দেওয়া উচিত। : 

শিশুর অহংআদর্শের গোড়াপত্তন হতে থাকে, মোটামুটিভাবে আড়াই থেকে 
চার বছর বয়সের মধ্যে । এর মধ্যে তিনটি ক্রিয়া কার করে (১) ই্িতদয়তা বা 
অতিভাবন (87858৪151165)__-এটি শিশু মনকে অচেতনভাবেই প্রভাবান্বিত 
করে। (২) তরবাত্মীকরণ ([516069100), এ স্তরে শিশু অচেতন এবং 


৭.7908910, J. A,—“Mental Health and Psychoneurosis,”’ p, 31-33 
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কিছুটা সচেতনভাবে তার পরিবেশকে অনুকরণ করে। (৩) অহং ভা! 
(Ego-ideal), এটা সচেতন চিন্তার ফল । চি 
প্রথমতঃ শিশু যে পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়, সেই পরিবেশের বাধন 
আদর্শ, নিজের অজ্ঞাতেই গ্রহণ করে। পিতামাতার াবন 
(০৪৪৪৪$/০০) মারফত এই পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে। বাবার মতো বড় 
হওয়া, বা যে কাজট! করলে মার ভাল লাগবে সেই কাজ করা, ইত্যাদ্বির মধ 
দিয়ে না জেনেও শিশু পরিবারের আচরণের আদর্শ গ্রহণ করতে আরম্ভ রে 
তাই পিতামাতার মধ্যে কলহ বা! তাক্ষের নৈতিক শিথিল জীবন শিশুর অবচে 
মনকে গভীরভাবে প্রভাধান্বিত করে। শিশুর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তে 
হ’লে পিতামাতার জীবনও সুন্দর, আনন্দময় ও নির্মল হওয়া চাই! পরে 
কিছুটা সচেতনভাবেই, শিশু অপরের আদর্শ অনুসরণ রে 
নিজেকে অপরের স্থানে বসিয়ে নানা প্রকার 71806-১8116%৫- “যেন-যে 
খেলা করতে ভালবালে । ছোট মেয়ে, তার মার অংশ 
করতে ভালবাসে । পুতুল নিয়ে তাকে খাওয়ায়, সাজায়, ঘুম 
আবার পিয়ন, ড্রাইভার ইত্যাদি যত লোককে সে জ্ঞানে, প্রতোকের 
চরিত্র নিখু'ততাবে অভিনয় সে করতে চায় ও ভালবাসে । গঞ্পে-শোনা৷ নান 
বীরত্বের কাহিনী বখন তার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, খেলাচ্ছলে নিজেকে দেই 
সব বীর চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় (identification), ও সেই J 
অনুকরণ করে (i২০০) । এ ভাবে গড়ে ওঠে, শিশুর নৈতিক চি 
বুনিয়াদ । এ সময়টায় যদি আবার পিতামাতা বেশী চাপ দেন, অতিরিক্ত তাল 
হয়ে ওঠার জন্ত, ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। জোর করে চাপানো ক 
ভাবাধৰ্শের সঙ্গে, নিজের সত্যিকারের অহং-এর্‌ একটা বিভেদ ঘটে যাওয়া 
মোটেই অসম্ভব নয়। শিশুর মানসিক স্বাস্থোর দিক দিয়ে এটা অবাহনীর। 
মোটামুটিভাবে, এ সময় পরিবেশের নৈতিক আবহাওয়া শিশুমনে 


রেখাপাত করে। তাই.তার চকুষ্পার্শের পরিবেশটি নির্মল, সুন্দর, 
ও উৎসাহব্যঞ্জক হওয়া বাঞ্চনীয় । ঠ 

বাল্যকাল (৪-৭ বৎস্র)-- স্বাধীন হবার ইচ্ছা ক্রমেই প্রবলত' 
থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ ্বাধীন{হতে, শিশু তখনও চায় না। সে নির্ভর কর! 
চায়। ছই পরম্পর-বিরোধী-শক্তি একই সময়ে কাজ করে। বড়দবেরকাছে 
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“পেতে ভালবাসে__তা এনে দেয় নিরাপত্তার ভাব। আবার নিঞ্ছের ইচ্ছানুসারে 
স্বাধীনভাবে কাঞ্জ করতেও তার ভাল লাগে--তাতে হয় তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ । 

এ সময় বহিঃ প্রকৃতির দিকে শিশুর দৃষ্টি পড়ে। গাছপালা, পণ-পাী তার 
তাল লাগে, জন্ক ব' পাখী পুষতে সে পছন্দ করে। 

তার দেহ, বিশেষ করে পেশী গুলি অনেকটা পুষ্টিলাত করে, ও অধিকতর 
সক্রি্ হয়ে ৫ঠে। অনেক নৈপুণা সে আয়ত্ত করে, যেমন দৌড়ান, লাফান,_ 
(hoppinz, skipping, 80) এ লব দৈহিক নৈপুণ্য লাতের ধরণ, শুৰ থে 
পেণীসঞ্চালনের উপর কর্তৃত্বই বাড়ে তা নয়, শিক্তর মনে জ্বন্মবিশ্বাস, আয 
নির্ঃতা ও স্বাধীনতার ভাব আসে । এর ফলে তার অনুভৃতির জীবনেরও সু 
বিকাশ ঘটে। পেশীগুলির সক্রিয়তা বাড়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে অধিকতর 
সামজন্তবিধানও বটে । তা ছাড়া, শিশুর ইঞ্জিয়ের তীক্ষতা বাড়ে এবং তার 
ভাষার উপর দখলও আগের চেয়ে বেশী হয়। 

এখন থেকে শিশুর চিন্তাশক্তি ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতার খানিকটা বিকাশ 
হর। এ বিধয়ে বৈজ্ঞানিকম্ধের মধ্যে ষতটধ আছে। পিয়াক্ছের (21885) মতে 
৯ বছরের নীচে শিশুরা! যুক্তিপর্ণ চিন্তা (logical 8119198) করতে পারে না। 
এ বয়সের শিশুরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক থাকে, অর্থাৎ নিজ বৃষ্টিভদীর মাধ্যমে 
জগংটাকে তারা বুঝবার চেষ্টা করে, অপরের দৃষ্টিদী তারা বোঝে না! 
পিয়াজে'র মত, সুজান আইজ্যাকৃদ্‌ (39880 1৯০৪) এভাবে প্রকাশ করেছেন 
শৈশবের চিন্তা ও বয়স্তদ্দের চিন্তার মধ্যে মৌলিক প্রতেদ হচ্ছে যে, শিশু সব 
জিনিযকে জীবন্ত (॥0:i৪৫i০) মনে করে, তাঁদের অন্ভুত ক্ষমতায় বিশ্বাস রে 
(৬৫1৫) আর অসম্ভব স্বতঃ-বিরোধী ভাব একসঙ্গে মনের মধ্যে পোষণ করে 
৬ 1৮ কিন্তু সুজান্‌ আইজ্যাকৃস্‌, হাজ্লিট প্রমুখ মনস্তাবিকেরা 
মনে করেন যে এ বয়সে শিশুদের অভিজ্ঞতা! সামান্ত হলেও, তাঁর উপর নির্ভর 
করে তাদের নিঞ্জ সমস্যাগুলির সমাধান করতে তারা অনেকটা সক্ষম হয়, এবং 
সাধারণভাবে যুক্তিপুর্ণ চিন্তা করতেও তখন পারে। স্বজ্যান্‌ ইজ্যাকৃলের 
ভাষায়, শৈশবের মধ্য বয়স পর্যন্ত চিন্তার ধার! থাকে হাত পা দিকে নাড়াচাড়া 
1... -১০০১৬৭ 


+ Susan Isaacs—~The Psychological aspects of Child Development. 
Sec. IT p.22, Year Book of Education, 1935. 
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কাজ কর! ইত্যাদির সহায়ক ।৯ তারা কল্পনা করতে ভালবাসে, কিন্তু কা! 
বন্ত যে কাপ্রনিক, সত্য নয়, সে বোধ, তাদের কিছুটা থাকে। রা 
তাদের সামাজিক বৃদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ সন্বন্ধে বলা যার বে তার 
এখনও সম্পূর্ণভাবে সামাজিক জীব হয়ে ওঠে না। অন্য শিশুদের প্রতি এ বরং 
বিশেষ আকৰ্ষণ দেখা যায় না, বরং গুঁদানীন্যই বেশী । কখনো কখনো! অরে 
প্রতি হিংসা ও বিরক্তি যথেষ্ট দেখা যায় | কিন্ত, টিকে সে বত করতে শে 
এবং মিলে মিশে খেলা করতে পছন্দ করে | দু’তিন বছরের ছেলে-মেয়েদের * 
মেজাজ-মঞজি। রাগ ও দুঃখের আতিশয্য (৷৷৪৪১) দেখা যায় } 
স্থলে এলে পর, এটা ্রনেক কমে যায়; কিন্তু ঈর্বা বেশ দেই থাকে। এর 
পেছনে সাধারণতঃ ঘা”র ভালবাসা কমে যাবার ভয়ই বেশী, এবং ছোট্ট তাই 
বোনের প্রতি ছিংসার ভাব থাকে । বেজন্ত মনঃস্তা বিকগণ শিশুকে নিজ 
যথেষ্ট খেলা করতে দেবার পক্ষপাতী, কারণ এর ভেতর দিয়ে শিশু নিচে 
মনের হন্থকে প্রকাশ করে, সামাজিক বুদ্ধি ও অনুভূতির বিকাশ ও সহজ হয়। 
কৈশোর (৭-১১ বৎসর) _এ বয়সে, বস্তবিরহিত ভিন্তার (ahi % 
thinking) ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ে । তাদের স্থৃতিশক্তি ও মনঃমহযোগ করবার 
ক্ষমতা বেড়ে বার। এ সময় কিছু করবার, কিছু গড়বার ইচ্ছাটা বেশ পরব 
হয়, তাই এই কালকে অনেক সময় বল। হন, প্রভূত ও গঠনের বয়স (bq 
Of mastery and achievements.) 
_ এ বরসে শিশুদের সদাজ-জীবন ও বুদ্ধির বিকাশের পারস্পরিক নিয়ে 
যথেষ্ট মততের রয়েছে।. পিয়াজে'র মতে সামাজিক জীবনের পরয়োঞ্গনেই ' 
বুদ্ধির বিকাশ । তাঁর মতে, 1৮ বছর বস থেকে শিশু অন্তের মতামত; 
সচেতন হয়ে ওঠে (৪094520), ও আত্মকেন্দ্রিকতা তার কমে ফায়। 
দৃষ্টিভ্ধীকে সে. বুঝতে .শেখে। এর ফলে, সে বস্ত্রবিবঞ্জিত, 
(sbstraci and universal) চিন্তা করতে সক্ষম হয়, তার চিন্তার 
যৌক্তিকতা বেখা দেয় । 
- অপর পক্ষে, এ কথাও সত্য থে অনেক সময় বুদ্ধির বিকাশের, ছারা 
নক) ১১১ ১১88৯৯ 


উই 28, Year Book of Education, 1985. রা 
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প্রকৃতি ও বিস্তার নির্ধারণ করে । মানসিক ক্লৈৰাগান্ত শিশুকে (Mentally 
&88০০০1) বৃদ্ধি কখনই যুক্তিপূৰ্ণ চিন্তার রাজ্যে পৌছাতে পারে না এবং তাছের 
জীবন নিজ 'জ সুখ ও দুঃখের সাধারণ অস্তুহৃতি ববিয়ে পরিচালিত হয়। 

ভই মতবারই একপেশে ও কোনটিই সর্বগ্রনগ্রাহ নয়। সমাঞ্-জীতম ও 
বৃদ্ধি উ৮:ই এএস্পরের পে অদগানিভাবে যুক্ত । হুক্ছান্‌ আইিখ্যাক্স্‌ 
হলেন, [৭ এ সামাজিক বোধ এই ছুই-এর একটিকে কারণ আর একটিকে কা, 
এব্ককৰ না বলাই ভালে|। শিশুর পরিণতি তাঁর শনস্ব দিক মিলিয়ে, সমস্ত 
বয়সেই ক এ অবিভাজ্া, এ রকম মনে করাই উচিত কোন একটিকে 
পরিবর্তনের সঙ্গে অনা পরিবর্তনও যুক্ত এবং তারা পর়ল্পরকে প্রাবারিত করে ।. 
এ পরে শিক লগতের পরিসর বেড়ে যায়, পিতামাতার ভালবালা নিয়ে ঘন ও 
ছোট তাঈ-বে'নলের প্রতি ঈর্ঘা থেকে সে অনেকটাই দূরে পরে আলে। দে. 
অনেক ব্যয়ে নৈপুণ্য লাভ করে, ও ক্রমে সামাজিক হয়ে <ঠে। আগে শে 
নিজেকে নিরেই ব্যস্ত ছিল, অন্য শিশুরা ছিল, বড়োদের ভালবাসা না নিজের 
খেলার জিনিব কেড়ে নেওয়ার প্রতীক, সুতরাং ছিংসা বা ঈর্ধার গাত্র। ছোটবের 
সঙ্গে মিলে খেলা করলেও, আপন আনন্দই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য, এবং 
বড়োনের কাছে প্রশংস। অর্জনের জনা বে কোন বুহুর্তে খেলার সদীকে ত্যাগ 
করতে, ব। তার প্রতি বিশ্বাসথাতকত! করতে, তার বাধতো না। করনার 
হুগতটাই তার বেশী প্রিয় ছিল। কিন্তু এখন দলগত বোধ তারপ্রবল হয়, এবং 
শিশু বাবহার অনেকটাই সামাজিক হয়ে ওঠে ও সে নিজের দৃষ্টি ভঙ্গীকেই 
একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী মনে করে না। সহযোগিতার ভাব ক্রমে তার মনে জাগে, 
ও অন্ত শিশুদের সঙ্গে মিলে খেলতে সে ভালবাসে । সে হল (team) 
বানায়, ও নিজেকে সেই ক্ষুদ্র সমাজের অঙ্গ হিসাবে দেখে। পিতামাতা 
ও শিক্ষকের মতামতের চেয়ে; বন্ধুদের 'সতামতের সুলা তখন বেলী হয়ে 

এ বয়সকে অনেক সময় বল! হর দল গড়বার বরস (মুর ৯৫৫) এবং 
এ বয়সের সীমা (the peak ০ ৪০2 886) হচ্ছে, এগার বছর বরন । ঠিকভাবে 
পরিচালিত ন! হলে, দুষ্ট দলের সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা থাকে, এবং অপরাধ" 
প্রবণতা (45115059905), এ সময়েই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 

দলের প্রতি আনুগত্য ভাব প্রবল থাকে তাদের নিজন্ব নিছম-কানুন মেনে 


৭৬৪ জীবন পরিক্রমা 


তারা চলে । বয়স্কাউট, ব্রতচারী, গার্ল গাইড, ইয়ুথ ক্লাব এর মূল্য এই 
বয়সে যথেষ্ট ।১* 

গড্ফ্রে টমসন্‌ বলেছেন, যে মনোবিদরা একথাটা শ্বীকার করেন এ 
বয়সের কোন ন! কোন কালে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা 
দেয়। আর এ সময়েই আলে নানা রকম দলে ধাকবার ও নানা রকম 
কাজে মিশবার আগ্রহ । এ বয়সে বয়স্কাউট বা অন্ত কোন সংস্থা তা সে যে 
নামেই হোক্‌ না কেন, শিশুর পক্ষে ভাল। 

কিন্তু দলগত মনোভাব সুরু হলেও তাকেই সে সবচেয়ে বড় মূল্য দেয় না। 
'সে দলের অংশ হিসাবে কাজ করে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর নয়। সে তার 
নিজের যশের অন্ত বেশী ব্যগ্র থাকে। কোন নৈর্বক্তিক আদর্শের জন্ত 
পূর্ণ আত্মসমর্পণ তখনও সে করতে পারে না, যদি না সেই আদর্শ তার বিশেষ 
পরিচিত কোন ব্যক্তি ও বস্ত্র মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠতে দেখে । তবে, 
অন্তদের সঙ্গে খেলার মধ্য দিয়ে, সামাঞ্জিক আদান প্রদানের বাস্তব অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে, ভবিষ্যতে আদর্শের জন্য, ও সমাজের জন্য নিশ্বার্থপর আত্মাহতির 
ভিত্তি রচিত হয়ে থাকে । 

এ সময়ে শিশুরা নাচ, গান, বাজনা, অভিনয়, ছবি আকা ইত্যা্ির প্রতি 
আরুষ্ট হয়। বিদ্বালয়ে অভিনয়, নানাগ্রকার কারু ও চারুশিল্প-কর্সের সাহাযো 
তাদের সামাঞ্জিক বুদ্ধি বিকাশের সহায়তা করা উচিত। দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান 
এ বয়সে কতকটা হয়, সেজন্য এ বয়সের শিশুকে কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পণ 
করে, তার আত্মবিকাশের সাহায্য করা উচিত। 

শিশু নানা জিনিষ সঞ্চয় করতে ভালবাসে । শিশুর পকেটে ভাঙ্গা ছুরি, 
কলম, রবার, ডাকটিকিট কী না থাকে এবং যার একটি পকেট থাকে না জামায়, 
তার বোধ হয় দুঃখের আর অন্তথাকে না। তাদের জামায় পকেট দেওয়া হ'ত না, F 
এ অগৌরব শিশু রবীন্দ্রনাথকে বড় পীড়া দিত, তাই তাদের সকাতর-আবেদন 
ছিল খলিফা নেয়ামত আলির কাছে যাতে এ ক্রট সংশোধন করা হয় ৷ ৯৯ 

শিশুর এই প্রতৃত্ব বা মালিকানা-বোঁধ (৪6৪6 ০£ 001062%য), ভবিষ্যৎ 

জীবনের বহু সুখ ও দুঃখের মূল । এ একটি প্রবল মানসিক ও সামাজিক 
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১১ রবীন্দ্রনাথ__ছেলেবেলা। 


শৈশব, কৈশোর, বয়াসন্ধি ৭৪৫: 


লংস্কার, কাঙ্দেই এর সুস্থ বিকাশ খুবই প্রয়োজন । এ সংস্কার উপযুক্ত পরিতৃপ্তির 
সুযোগ না পেলে বা অযথা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে অবচেতন মনে তার “জটিল মূল 
সুদূরে প্রসারে, নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিন্ততল।" ফলে শিশু ঈর্ষা 
চৌর্যবৃতি ইত্যাদি গোপন অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, সে সংস্কারের তৃপ্তি 
খোজে । শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সংস্কারকে শিশুর সুস্থ মর্যাদাবোধের লহারক 
হিসাবে কাজে লাগানো বুদ্ধিমান শিক্ষকের কর্তবা। মালিকানাবোধ এ বয়সে 
যেমন প্রবল হয়, তেমন আর কখনো হয় না । এ প্রবৃত্তি অনাদৃত হলে, অথবা 
সম্পূর্ণ অতপ্ু থাকলে অবচেতন মনে এ ক্ষোভ আত্মগোপন করে এবং ঈর্ষা, 
চৌর্ধবত্তি ইত্যাদিতে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি ও দূর-দৃষ্টি অনুসারে 
ব্যবহার করলে এটা আত্মমর্যাদ! ও অপরের সম্পর্কে বিবেচনা রূগ সদ্গুণে 
পরিণত হয়। শিশু তার নিজ ডেক্স, বই-পত্র ইত্যাদির জন্য বিশেষ গর্ব বোধ 
করে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এ অত্যন্ত প্রবল অন্্র।৯২ 


শিশু নিজ লিঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, কিন্তু যৌন-আকর্ষণ (ছষ্ট প্রভাবে 
“না পড়লে) সাধারণতঃ এ বয়সে দেখা যায় না। 


উত্তর-কৈশোর বা যৌবনাগ্রম ( Ad০leয০০n০e )_বলতে আমরা 
সেই বয়ঃ-সন্ধিকালকেই বুঝি বখন শিশু তার কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে 
"পদার্পণ করে। এই বয়সেই শিশুর দেহ ও মন অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থা 
থেকে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। এ হচ্ছে একটা! পরিবর্তনের কাজ, 
যখন শিশু বাল্যের অবস্থা থেকে ব্যস্বের মর্যাদা! পেতে যাচ্ছে। এ বয়সে শিশু 


পরিপূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। 
কোন বয়সে শিশু কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে, তার সঠিক 


সীমারেখা টানা ঠিক সম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে গবেষণার অস্ত নেই। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জগতে বয়ঃসন্ধিকালের নমস্যা গুলি এক বিশিষ্ট 
স্থান দখল করেছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্যান্লী হল্-এর 40015508908 নামে - 
ছুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে, এ নিযে বহু 
পরীক্ষ। ও পর্যবেক্ষণ চলেছে এবং এ সম্বন্ধে বিস্তর লেখা হয়েছে। 
্টান্লি হল্এর মতে, একজন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের ইতিহাস 


১২ Susan Isaacs—The Psychological aspects of Child developmeut, 


৭৬৮ জীবন পরিক্রমা 
্্যাম্প টন্‌ (0:০০) প্রমুখ বিশিষ্ট মনস্তাস্থিকদের মতে চকা 
সুরু হয় মেয়েদের বেলায়, প্রথম রজঃ নিঃসরণের বা মাসিক খতুর সঙ্গে, এব 
ছেলেদের বেলায় শরীরের কয়েকটি স্থান বিশেষে রোম দেখ! দ্বিলে। i 
কোন্‌ বয়সে কোন্‌ জলবায়ুতে, কোন্‌ সামাজিক শ্রেণীর কোন্‌ আতির মেয়ের 
প্রথম খাতু দেখা দেয়, এ নিয়ে ৰহু গবেষণা হয়েছে এবং তাতে দেখা যায় « 
বিষয়ে যখেষ্ পার্থক্য আছে। ঞ& 
হারভার্ড গ্রোথ ্াডিস্‌ (Harvard Growth Studies)-এর সমীক্ষার পা J 
নির্ভর ক'রে ডিয়ারবর্ণ ও রথ নী এই মতে উপনীত হয়েছেন যে, দেহ ও মনের 
সর্বাধিক পরিণতির বয়সটা ( Maximum হrowth ) হচ্ছে বয়ঃসন্ি নলের 
মাপকাঠি অর্থাৎ যখন শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ হয়, তখনই 
-বৌবনাগম হয়েছে বুঝতে হয়। এঁদের মতে কৈশোরে বৃদ্ধির হার দ্রুত হয়! 
প্রত্যেক কিশোরকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে তাদের পরিণতির হারের লেখ 
তৈরী করলে দেখা যায় যে, তথা কথিত বয়ঃসন্ধিকালের অব্যবহিত পূর্বেই একা 
খুব জোর বাড়বার তাগিদ ( 'ntense growth spurt ) আসে | ণের 
গতির হারের লেখের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন ব্যক্তির এই হঠাৎ বাড়তির 
রেখাটা ধরা পড়ে না। “সাধারণের পরিণতির হারের লেখের মধ্যে ব 
“পরিণতির লেখের অনিয়মিভতা চোখে পড়ে না। সাধারণভাবে দেখা গেছে 
সব চেয়ে বেশী বাড়বার কাল আর মেয়েদের প্রথম খতুকাল ও 
নিঙ্নরোমোদগমের কাল একই। এ চিহৃগুলি যৌবনাগমের সব চেয়ে নি 
যোগ্য লক্ষণ ৭ ডিয়ারবর্ণ ও রথূনী ৭৪৭ জন মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে, সর্বোচ্চ 
বৃদ্ধির গড় বয়স পেয়েছেন ১২'৫ বৎসর, আর ৭১১ জন ছেলেকে পরীক্ষা! করে 
গড় বয়স পেয়েছেন, ১৪'৮ বৎসর । 


বস, এবং যদিও অধিকাংশেরই যৌবনাগম অবস্থাটা এই গড় বয়সের ব 
ঘটে, তবুও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে । দেশ, কাল, জং 
অনেক কারণই এর পেছনে থাকে। তবে মোটামুটিভাবে বলতে পারি 

£সন্ধিকাল বলতে আমরা এগার কি বার হতে কুড়ি কি একুশ বছরের ছে, 
_ মেয়েদের বয়সটাকে সাধারণতঃ বোঝাই । এ বয়সে শারীরিক পরিবর্তন ষথে 
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ঘটে এবং মানসিক দৃষ্টিভজিরও | কিন্তু তবুও শারীরিক ও মানসিক দ্বিক হতে 
বড়দের মতো স্থিতাবস্থা তখনো! আমে না| ছেলেছের তুলনায় দেয়েছের 
যৌবনাগম আগে হয় এবং দেহ-মনের পরিণতির শেষ সীমায় মেয়েরা! আগে, 
পৌছায়; আবার সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত গ্রীগ্মপ্রধান দেশে (tropics! 
1৮0৬৮ ) যৌবনাগম আগে হয়। ॥ 

যৌবনাগম বা 0৩৪:৮% ) কথাটির তাৎপর্য একটু আলোচনা করা দয়কায়। | 
সাধারণতঃ, যে সব শারীরিক পরিবর্তন ঘটলে, সন্তান উৎপারনের ক্ষমতা! জন্মে: 
তাকে বলা হয় যৌবনাগম। মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌবনাগমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে 
প্রথম খড় হওয়া । ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা! 
ঘটে না, যার থেকে সঠিকভাবে বলা যায় যে যৌবনাগম হয়েছে। সাধারণতঃ 
গলার স্বরের পরিবর্তন, গৌফ-দাড়ীধ রেখা ও লিদমূলে রোমোদগম থেকে ধরে। 
যায়, যে যৌবনাগম হয়েছে। যৌবনাগম বা পুযবাট কথার তাৎপর্য শারীয়িক 
ক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ । বয়ঃসন্ধি বা এাডোলেসেন্স, ( Adolescerce ) 
কৃথার অর্থ আরো ব্যাপকতর-এর একটা সামাঞদিক ও মানসিক দিক রয়ে গেছে। 

সাধারণতঃ পুযবার্টর সময় থেকে সুরু করে, পূর্ণাদ যুবক বা যুবতী হওয়া 
পর্যন্ত বয়ঃকালকে বলা হয় বয়ঃসন্ধি কাল বা এযাডোলেসেন্স। আমরা! প্রাক 
যৌবনাগম কালকে প্রস্তুতি হিসাবে বরঃসন্ধিকালেরই অন্ততম অন হিসাবে দেখছি 
এখানে । বয়ঃসন্ধিকাল কখন শেষ হয়ে পূর্ণ যৌবন আসে, তারও শেষ সীমারেখা, 
টানা সম্ভব নয়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি এত ধীরে কমে আসে যে, কখন 
থেমেছে ধরা যায় না। বৃদ্ধির শেষ কখন হয় তা দিয়ে ঘি বিচার করি, হয়ত - 
বলা যায় যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বন্ধ হয় ১৯।২* বৎসর বয়সে, এবং ছেলেধের 
ক্ষেত্রে ২০২১ বৎসর বয়সে। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়, এবং বহ- 
ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। 

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন_ 

(১) বয়ঃসন্ধিকালে সর্বাননের পরিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গ্যা,- 
মাংসপেশী, হাড়, মস্তিষ্ক প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাধ হয় ও সুগঠিত হয়ে 
ওঠে এবং প্রত্যেক অঙ্গের বৃদ্ধি নিজস্ব গতিতে চলে। 

যৌবনাগমের কিছুকাল পূর্বে, শারীরিক বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। 
দৈর্ঘ্যের গতি বিশেষ করে ক্রুত হয়। ত্রযাম্পটন্‌ (0850028০০), সা্টলৃওয়ার্থ- 
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দিকে ছেলেদের চেয়ে বেশী লক্বা হয়। কিন্তু বছর দুরেক পরেই, হঠাৎ ' 
ছেলের! লঙ্গা হয়ে যার়। যাদের পরিবর্তন শীঘ্র হয়, তারা! সময় পায় 
সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে, আবার অস্ত্রবিধাও তারের প্রচুর 
অনেক সময়ই তাদের একটু নিঃসদ হয়ে পড়তে হয়, এবং যতদ্বিন ভা 
&ঁ সমবয়সী বন্ধুরা তাদের মত বিকশিত না হয়ে ওঠে, ততঙ্ষিন অপেক্ষা করা! ড় 
গত্াত্তর থাকে না। 4 
আবার, সকল অদগ্রত্যদ বৃদ্ধি একই হারে নাও হতে পারে। যে মেয়ো 
অন্ন বরলে খুব লব্ব হয়ে গেছে, সে হয়ত অন্তান্তদিকে অপরিপূর্ণ থাকতে পারে। 
এই সামঞ্জস্তের অভাবে, তার শারীরিক অন্থাচ্ছন্দ ও মানসিক অন্থুবিধা হও 
অস্বাভাবিক নয়। 

(২) সুখমণ্ুলের বিভিন্ন অংশ, ঠিক সমানভাবে বিকশিত হয় না। সু 
বিভিন্ন অংশের যে অমুপাত পূর্বে ছিল তার পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের যুগ 
কোমলতর ও লাবণ্যময় হয়ে ওঠে, পুরস্ত ও গোলগাল হয়। ছেলেদের খে 
কাঠিন্যের ছাপ আসতে স্থরু করে, চোয়ালের হাড় যেন উঁচু হয়ে 
পড়ে, মাংস দৃঢ়তর হয়। 

(৩) যৌবনাগঘে রোমোদগম হয়_-বিশেষ করে, ছেলেদের বেলায়, 
স্বাড়ী দেখা দেয়। | 

(৪) গলায় স্বরের পরিবর্তন-_মেয়েছের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বিশেষভাবে 
লক্ষিত হয় না। ছেলেদের ল্যারিংনক্দ্‌ বা কঠমণি বিশেষ বৃদ্ধি পার এবং 
স্বরনালী লঙ্বায় অনেকটা বেড়ে যায় । কিন্তু এই পরিবর্তন সাধিত হতে প্রা: 
এক বছর কি তারো! বেশী সময় লাগে। সেই পরিবর্তনকালে, গলার স্বর 
অনেক সময়, কর্কশ, ভাঙ্গ। (19151) ও বেন্কুর! ( discordant) হয়ে 
মাঝে মাঝে হঠাৎ এক পর্দা! থেকে অপর পর্দায় স্বর নেমে যায়। bi 

এসব দৈহিক পরিবর্তন অর্থাৎ যৌন-অঙ্গ ব্যতীত অপর অঙ্গএ 
পরিবর্তন গৌণ যৌন পরিবর্তন বলা হয়। ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে এই 
পরিবর্তন বিভিন্ন ধরণের | i 

৫) বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক শক্তি বাড়ে, পেশী ইত্যাদির উপর শাস' 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোকের ধারণা যে কিশোর কিশোরীরা শারীরি 
শক্তির কাজে নৈপুধ্য দেখাতে পারে না । এ বয়সের ছেলেমেয়েদের 
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কেমন ন বেখায়। ও বেমানান । মার্গারেট, রীড়, দামোস়া রীপের থেয়ের কথা 
বলছেন-- সামোয়ার মেয়েদের বেখাপ চলন । সাধারণতঃ, এর কারণ হাত 
$ পা অণ্ড অদের তুলনায় এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় যে, ছেজেবেরের! তারের 
পরিচালন! করতে, একটু দিশাহারা হয়ে পড়ে ।” মীড, এর এ ধারণা পূব সঙ্ঠা 
নয়। বরং এ বয়সে ছেলেমেয়েদের অদ্সঞ্চালনের ধা অভান বৃদ্ধি গা 
ই! তাদের ব্যবহার ও চলার মাঝে মাঝে যে জড়ত! বেখ! বার, তার পারত 
কারণ হচ্ছে আত্মলচেতনতা ও অন্বস্তি বোধ। সাধারণতঃ তাদের আক্কতিগত, 
পরিবর্তন এত বেশী চোখে পড়ে যে, লোকেরা অনেক সময়ই নান! মন্তৰ 
প্রকাশ করে থাকে। ফলে কিছু পরিমাণে আখ্মসচেতন তারা হয়ে ওঠে। অঙদ 
প্রতা্ের নুসমরস্য সঞ্চালনের প্রধান শত্র হচ্ছে, আন্মসচেতনতা । লদোক-চকুর 
আড়ালে গেলেই অনেক সময়, জড়সড়, লক্জিত, পরিণত কিশোরটি অহুত 
হননৈপুণা দেখাতে পারে, এবং খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগারে সুন্দর ও নিপুণ, 
দৈ্বিক কৰ্মেরও পরিচয় দেয় । টু 

(৬) রলক্ষর! গ্রন্থির পরিবর্তন_রপক্ষর! স্থির অনেক পরিবর্তন হু 
উপযূক এছ গুলি থেকে সেক্স হর্মোন্স্‌ নিঃস্চত হয়, এবং যৌন অন্ধের ও সংগ্র 
দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে আলে যৌন-চেতনা । তবে এই যৌন- 
চেতনা হঠাৎ যৌবনাগষ সময়ে নতুন করে বেখা বে না। শৈশবে ও বালো এই 
চেতনা ছিল, তবে সে চেতনা অনেক পরিমাণে সুধা ছিল, বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ 
করে জাগ্রত হয়। উইলোবি বলেন যৌবনাগমে যৌন ব্যবহার আরম্ভ হয় না, 
উত্তর হয় মাত্র । প্রথম খাতুর পরেই মেয়েরা সন্তান ধারণক্ষম হয় না। 

যৌন চেতনার বিকাশের কয়েকটি ধাপ আছে। সে কথা আলোচনা 
পরে করব, কিশোরের অনুভূতির জীবনের বিকাশের আলোচনা হত্রে। 

এ সব পরিবর্তন ছাড়াও রক্রসঞ্চালন, স্বাসপ্রশ্বাস ও পরিপাক বন্গুলিও 
পরিবতিত হয় এবং তাদের ক্রিয়ার গতিরও পরিবর্তন হয়। এর কলে এ 
বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বেড়ে যা়। কখনও কখনও তানের মাখাখোরা, 
মাথাব্যথা, বুকধরফর করা, মুছ? ইত্যাদি লক্ষণও দেখা দের। আনেক সমর এ 
বস্থাগুলি নিতান্তই সাময়িক, এবং বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাঞ্ত পেলে, নব সময়েই 
সেরে যা্স। তবে এসব লক্ষণ দেখা দিলে, বুঝতে হবে, বাড়ন্ত ছেলে বা মেয়ে 
দেহ ও মনের দ্রুত পরিবর্তন গুলির মধ্যে সামগ্রন্তবিধান করতে পারছে না" 


৫০ 


a নদ 


পলা বাজার নিক্ষের অন্মপ্ধনতে ৰা লাঘাজিক শব কোৰ জাজিরা 
ন য়েছে, বার সাহানান পে কন্ধে পারছে না। y 


নিতে হয়| গাণহকতা, দুদধিয বিক্াপের শেখ দীহাহেখ কখন টানা জা) 
ডিরীর॥:, দান নিক বিকাশের পকতি ও গতি কি জার? avian 
ক ০১০৯৯ আছে। দ্যান আরা | 
4 রাখে, বৃদ্ধির খৰি একই হারে চলে কিনা, এৰং ৰিক্ত শোকের ছি 
| বিকাশে পারস্পরিক দ্ধ কি? 
চি (১) ৰমনৰত্ধিকালে বুদ্ধিনকির বিকাশ সৰ চেত্ে লী হ$, 4৭ ০ 
কার উদ্গাতির সঘান্তি। এই সমাতিদে কখন হয়, তা দ্যা শকি। কাল 
বিকাশের গতি খতি দীরে কমে বান্ছ। বাগে বনগ্যান্িকের: পাখার হুডি . 
সুতি বিষাদের শেষ লীঘা নির্ধারণ করেছিলেন ১৯ বদ্ধ ক ১৮ বছর কাম 
. -* স্হথছি। 3৯১৬ ভে টারব্যান্‌ বেন ছে, ১৯ বছরের পৰ খাও খাতে 
আআ ভিন বর্তমানে পরীক্ষা ফলে শেষ শীহাক্ে যারে 335 কাশ ক 
_ ৰৱেছে। খরথভাইক্‌ তাত ট8-ছিটেই, উপাড়ের সাহাহো এই (জাকে বীশরীয : 
হয়েছেন হে ১৯ বর বস অবধি দুদ্ধির বিকাশ ঘটে। বানে জমান গ 
যোরি এই শিদধান্ধকে সমর্থন করেন। ভার শিকাগো বিশ্ববিদ্ালযে ॥** শা 
(ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষা! করেন, অনেক বর বরে। ভারা বেশেছেন দে ১৯ 
বহৱের পরেক মানসিক উক্তি চলতে খাকে, এবং বৃদ্ধির বিকাশ পরি 
কর রেখার উনি অব্যাহত খাকে। তা ছাড়া সানারশ প্রচলিত ধারা ত 
থাকা ছেলেছের শিক্ষার কাল হাস করা উচিত, তারা এব বিকন্ধ শিলার 
পৌঁছেডেন।*” বুদ্ধিঘান ছেলেমেয়ের পরিণতির কাল 7৫5, কাছেই লী 
| হয়ে নেওয়াই সত যে এ সব ছেলেষেছেবের খর দীর্ঘতর কাল হিচালছে লিক 
_ সাবা দাক। প্রয়োজন । আবার মারা তেমন বৃদ্ধিমান নয়, অগৰা খাদে 
_ (বুদ্ধিত পারিপকতা অক্হের তুলনাহ মন্বর গতিতে হয, সে সব ছেলোধের এগ 
__ পৰ শহর শিক্ষা ভতি করা উচিত, যাতে বিদ্ধালরে শিক্ষার কাল হাদী 
২ ধৰ। কিন্তু পরীক্ষার কলে বেখতে পাওয়া! যাচ্ছে, যে সব ছেনেম্োর 


আয ও ও সানাকিক বুদ্ধি বিকাশ ১৮০০ 


দাং 51, ভাৱো৷ িষ্ঞাজার বিক্কার রাজ et রর 
কলা কের হই ব্বখৰ' কার চেয় দেল বরা গার হয: 

গদ নী ভাবের 'জাভিক্টি, ছি ডাক রিকেলগালরী 
চঁপা কত আহারের পরীক্ষার রাজ রর দেখা৷ দা দে 

বি | "+ 7৭ ানাদিক পরিণতি চলতে পাকে ক্াধানাগক। গাড় 
বি. < ০ ৫২ অংশ একুশ বা বাপ বার শৰে না ++ 
বকাশের হারের নিও ছি দাদাজগারানে গলতে গেলে, 
শ'ল এনদক বিকাশের সানি জহর দা, কায পরে উদির 
দর ক বায় ও বয়ালন্ির শেখ পা গা একই ধারে উর 
চটি: 17 বক কাযে ধায। 
ডিক." খা বা গড় দেখ নীরা বায ব্ৰীঘান্‌ ও 

“খানি পরীক্ষা (08৮0) বির ভিরিদিত দি়ানে Es 

বাদে টিক জাবানে এন খাত কি বৃদ্ধি গায়৷ 

গাহে দৰে এ গতি জার ভাস বর (*) এক আছ ভান জা গে, 8০78 
আকই কা বাবাশাহের শেষ গীহা শা বিকাশ চলতে খারক। + 
ৰিক" =: -:5:5: ৰা পাড় ছাড়ি সম্পৰ্বভাবে ব্যজিৰ্িশেযেৰ চুক 
গতির খা লৱে বলতে নাও পারে, ভুক্ত গাধারণ (৪৪) রর 
শেহ - ত খকেদাধ হৰা বিয়েই ছোটাহুটি {তি বিলাপে জগ... 
কি গত লা রশ নিভ্ধৰ এই থে এই ইট দেখা ঈহানরাগারাণে দশ, 
আনো ক... এই শানারখ নিজের হাতিম হয়ে খাকে।'" 
সা কিকে বাকিতে পার্থক্য ছাড়াও, একই বাড়ির িজাগোর বারও 
ই যকত ন’কে 5) কাজেই ছে ১১ খাছ বাগে হুনধিশরীন্কা দাক 
॥ ১৯ বছর বয়সেও সেই ছেলেই অরারণে তুনদবার শেশী বগা 
এনৰ ত বদলী করা এনে না। কারো কাছে। বিকাশের খাটি জাম 
মিঃ হলেও. শৰে ফড হয়া অস্থাকাৰিক বা ব্ৰশাক্ধৰ না 
কালের এই বা কিগত পার্থকাগুজি বিশেষভাবে ধর) শে । কার 


Ptr, ০ Dewy © cat 
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৭৭৬ জীবন পরিক্রমা 


৫) বুদ্ধিৰিকাশের গতি ও প্রকৃতি ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে একই পাকার 
ও ছেলে-মেয়েতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগা পার্থকা অন্ুতৃত তর না। বা 
বিভিন ছেলেবের মধ্যে ব। মের়েৰের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য তার চেয়ে বেলী 
ফেখ! যার়। সাধারণতঃ যুবক পুরুষদের মধ্যে পরস্পরের পাথকা, মুখী ছেয়ে 
মধো পরস্পর পার্থকোর তুলনায় বেশী। 

&) মানপিক বুদ্ধির সঙ্গে শারীরিক বৃদ্ধির কোন নিয়ত সদ্বদ্ধ হোই? 
আনেক সময উণ্টে| সগ্বন্ধ দেখা যার । যেমন দুর্বল, অপুষ্টতেহী ছেলে আযান 
গ্রতিভাশানী হ’বার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের 
বৈছিক পরিণতি সাধারণের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। 

বয়ঃলদ্ধিকালে অনুভূতি ও লামাজিক বুদ্ধর বিকাশ _ 

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন যথেষ্ট ঘটে, তার সামার 
ও বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতার চরম বিকাশ এ সময় দেখা দেয়! কিন্তু বুদ্ধি ও 


ভাবরাজ্যে আলোড়ন । 

মণীন্্রলাল বস্তু 'জীবনায়নে” এ বয়সের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 
তিরুণ যুবকের অন্তরলোক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্যামল ছাাঘন অরশা॥ 
এখনও চারিদিকে জল ও স্থলের বিভাগ স্থির হয় নাই । ক্ষণে ক্ষণে তূমিকপা 
ও অগযংপাতে কোথাও পর্বত তানিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হয, কোথায়ও সঙ 
হইতে প্ৰ্তশৃ্ধ উচ্দৃসিত হইয়! উঠে। অন্তনিহিত তপ্ত বানের আজোন্কনে 
কত অচিন্ত্যনীয় তাণ্ডব-নৃত্য "২১ 

রলক্ষ্র! গ্রস্থির পরিবর্তন ও যৌন অঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের 
মধ্যে একটা মানসিক চঞ্চলতা বা মানসিক হ্ৈৰ্ের অভাব বেখা দে সব 
প্রকার প্রধান আবেগ তীব্রতরভাবে অন্তৃত হয়। খুব বড় কিছু করবা 
আকাঙ্ষা, হু্গমকে জর করবার দুনিবার আবেগ এ বয়সে খুব স্বাভাবিক । 4 
বয়স সম্পর্কে হ্রিংওঘ়ার্থ বলছেন, এই বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতুহল, 
ও আকাঙ্কার বেগ অনুভব করে, সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ অত্যন্ত সাহসও বীর দেখা, 
এবং গুরুজনদের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি মৃতু অবজ্ঞা বোধ করে ।২২ _ 
LETTE শের প্রতি হহ আঅব্জা বোধ করে 

২১ মণীন্দ্লাল বন্থ-_জীবনায়ন। 


২২ 14 8, Hollingworth. Psychology of the 4১4০155067- 


বহঃলন্ধিকাজ ও দৌৰ চেতৰা +1 


হজাতব রত, ভাৱ 'কি আউট জাইনস্‌ আদ. নোস্তাজ সাইকোরজী' 
প্রকে এ সঙ্গ আলোচনাক্রমে বলেছেন এক্টোক্রিন্‌ পরন্থিগলির লাঘাকিক 
ভাংগা বান বিলেও এ সব ৰৈছিক পরিবর্তনের কলে উযলেগাযোগ? পরিবর্তন 
ঘটে, অহা তর ক্ষেত্রে । তরুণের অনুকৃতি ও আগ্রহের বন্য শৈশবের খেকে 
পৰক ছয়।" * 

বিশেষ করে যৌন-চেতনা ও ছেঙ-গ্রীতি ও ভাজবাগার আকাষ 
উৰগ্রডাবে (খা দেয়। যৌন-চেতনার বিকাশ সর্বদ্ধে ছুটি বুল ধারণার গালৰ 
আাছে। একট মত হচ্ছে বে যোষনাগষেই যৌন-চেরন! প্রথহ আাগে। 
বিঠীরতঃ ফণডূপছ্থীদের মতে শৈশ্বকাল হতেই এই চেতনা বিদ্যার থাকে। 
শবে এই চেতনার প্রকাশ পায় ছেলের মার প্রতি আকর্দণে ও শেরের 
পিতাহ পতি আকর্ষণে। প্রথম মত অপেক্ষা ফ্রএটীর মত অহিকরর সা, 
কিন্তু শৈশবে ঠিক যৌন-চেতনা ৰেখা বার না, শৈশবে ভালবাসার আকার 
দেখা ধায়। তা সচেতন যৌন চেতনা খেকে গুণগত ভাবে পৃথক ॥ | 

বৈহিক দিক হতে দেখলে, পরিবর্তন পুরু হয় কৈশোরের পূর্ব হতেই, 
কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে যৌন-চেতনা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং ফেহের 
শরিবর্ভনগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা জাগে। 

শৈশবে ভালবাসার অভাব হ'লে সেই অভাব বোধ বিশেষভাবে কিশোর 
হনে পরবত কালে আবার জাগরিত হয় এবং বিস্তালয়ে ও বাইরে দে বন্ধুদের 
হত লালায়িত হয়ে উঠে। এ বরসে গেছ ও ভালবাসার আকাক্ষার বিকাশের 
করেকউ বিশেষ পর্যায় লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ একই লিঙ্গবিশিষ্ট বাক্তিবের 
প্রতি আকর্মণ দেখা যার। ছেলেরা ছেলে বন্ধু পছন্দ করে, ও যের়েরা হেরে 
বন্ধ! বিশেষ কোন একজনকেই বন্ধু তারা করে না, তারা হলকেই বেনী 
ভালবাসে এবং একসঙ্গে মিলে কাজ করতে চায়। এভাবেই ঘটে গৃহে 
শিতানাতার শেহ-শাসনের হাত হ'তে মুক্তি, ও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচিতি 
শু অস্তরহ্ৃতা। 

কৈশোরের বন্ধুত্ব অনেক সময় অতি গভীর ও চিরস্থায়ী হতে দেখা যায়। 
এর প্রয়োজনীরতা যথেষ্ট, কারণ বন্ধুর কাছে মনের কথা বলার মো আছে 
নিজের মানসিক উদ্বেগ, অস্বস্তি ও সংঘাতের হাত হ'তে অব্যাহতি । কেউ 


১৭৭৮ জীবন পরিক্রমা 


কেউ এই স্তর আর অতিক্রম করতে পারে না (চ1558190)) সেটা 
অস্বাভাবিক। 

সম্প্রতি ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী মাসের Illustrated Weekly নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকাতে এরূপ একটি অস্বাভাবিক ভালবাসা ও অপরাধের কাছিরী 
প্রকাশিত হয়েছে। জুলিয়েট হিউম্‌ ও পলিন্‌ পার্কার নামে নিউজিল্যাপ্ডের 
দু'টি সন্ান্ত বংশীয়! যোল বছরের মেয়ে একত্র হ'য়ে পলিনের মাকে নৃশংসভাবে 
হত্যা করে। জুলিয়েটের বাবা অধ্যাপক হিউম্‌ কেন্গি-জ বিশ্ববিদ্তালয়ে দিশিষট 
পদ বর্তমানে অধিকার করেন, ও খ্যাটম্‌ বোমা সম্বন্ধে বৃটিশ গবেহণাকারী 
বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম্‌ পেরীর সহকর্মী । অধ্যাপক হিউম্‌ যখন কেম্বি.জ 
বিশ্ববিদ্ধালয়ে কাজ গ্রহণ করেন ও সপরিবারে সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা 
করেন, তখন কন্ঠ! জুলিয়েট তার বান্ধবী পলিনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় 
কিন্তু পলিনের মাতা তাতে বাধা দেন। উভয়ের আসক্তি এত অস্বাভাবিক 
ও গভীর ছিল যে তারা যড়যন্তর করে পলিনের মাতাকে ইট দিয়ে থেঁতলে মেরে 
ফেলে । তারা ছুজনেই এখন ভিন্ন ভিন্ন জেলে আছে ও পরস্পরের মধ্যে 
কোন অম্পর্কাদি রাখতে দেওয়া হয় না। 

জুলিয়েটের বৃদধিবৃততি স্বাভাবিক হতে অনেক উস্তরের | মানসিক রোগের 
চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, যখন সে তার কৃতকর্মের ফলাফল সন্ধে 
পর্ণভাবে সচেতন হবে, তখন অপরাধের গুরু বুঝে যদি সে অভিনৃত হয়ে 
ভেলে না পড়ে, তাহলে হয়ত বা! পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধিসম্পন্না নারীর 
সমকক্ষ সে হতে পারবে । বর্তমানে তার মাতার প্রতি প্রবল বিদ্বেষের ফলে 
আপন অপরাধ সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। সে তার মাতাকে (বর্তমানে মিসেদ 
পেরী ) মিঃ গেরীর (তখন পিতৃবন্ধু) সঙ্গে এক শব্যায় দেখতে গার, তার 
ডার্েরীর এই কথার সত্যতা তার মাতা আদালতে অস্বীকার করেন। জুলিয়েট 
নিজেকে সত্যবাদী বলে । তাঁর সঙ্গীরা এখন সব নীচ শ্রেণীর খুনী আসামীর 
দল। সে সমর কাটায় সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে। চিকিৎসকরা মনে করেন, 
এই রচনার মারকতই হয়ত ভগত তাঁর মনের পরিচয় পাবে । 

শৈশব হতে মা ও বাবার ভালবাস! বা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্বন্ধ হতে বঞ্চিত 
জীবন সভ্য সমাজে কত বিক্কৃত ভাবে প্রকাশিত হয়, উপরোক্ত ঘটনা তারই 
একটি উদাহরণ মাত্র 


| বয়ঃসন্ধিকাল ও যৌন চেতনা 11> 
. বৰয়ঃসন্ধিকাল সমগ্র জীবন থেকে বিচ্ছি্ একটি অংশ নয়। শৈশবেও যে 


গ্রহণ কর।। ন 

.. ধীরে অপর শ্রেণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
নয়, বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই ওৎসুক্য ও আকর্ষণ দেখা যাক্গ। মেয়েছের সম্বন্ধে 
ছিলেরা, ও ছেলেদের সম্বন্ধে মেয়েরা সচেতন হ'য়ে ওঠে ও আলোচনা করে। 

এর পরেই আসে বিপরীত লিঙ্গের কোন বাক্তিবিশেষের প্রতি আকর্ষণ । 

প্রথম পধ্যায়ে এই আকর্ষণ থাকে বিদ্রোহী, আদর্শবাদী ও করনা'বিজামী। 
তীর পর্যায়ে যে বনের প্রা্কালে ত! প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণভাবে প্রকাশিত. 

হয়। এ আকাঙ্র। স্পষ্টভাবেই দেহধর্মী ও যৌনকেন্জ্রিক। ২, 


বিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । তারা একে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিয়েছেন। তার 
কারণ তারা আমেরিকার তরুণ তরুণীদেরই বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 
| লমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন অনগ্রসর বা গ্রামকেন্দিক ও পরিশ্রমী বিভিন্ন 
ভাতার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের অভিমত যে আমেরিকান তরুণীদের যৌন 

ঠনা বিলাসী, কৃত্ৰিম ও বুর্জোয়! সমাঞ্র ব্যবস্থার ফল ( Kinsey Repirt 
ব্য )। “যেখানে শিশুরা সহজ গ্রামীন্‌ পরিবেশে বর্ধিত হয়, যেখানে 

ধারণের কঠিন সংগ্রামে অল্প বয়স থেকেই তরুণদের কঠিন পরিশ্রম করতে 


প্রশ্বাস নেই, সেখানে এ বোধ তেমন উগ্র হয়ে ওঠে না। যৌন-আবেরন-মুজক 
নেমা, বিজ্ঞান, পত্রিকা ইত্যাদির দায়িত্ব এ সম্বন্ধে সামান্ত নয়। রাশিয়ার 

সমাজ্-ব্যবস্থায় এ সমস্তা তরুণদের মধ্যে এখন অত্যুগ্র হয়ে উঠেনি একথা 

মনেক নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন ।”২৪ 

_ কিশোরে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে দেখতে হবে যৌন-জীবন সম্পর্কে 
ক্ষ! যাতে যৌনচেতনা সম্বন্ধে একটা সুস্থ মনোবৃতি গড়ে ওঠে, অবৈধ কৌতুহলের 


- তুলে ধরতে হবে । “টাক্‌ ঢাক্‌ গুরগুর” গোপনতার নীতি নয়_শপষ্ট : 


৭৮৪ জীবন-পরিক্রমা 
কোন অবকাশ না জন্মে । যৌন-আকাঙ্তা ও প্রেম বা অনুরাগের | 
তালে বিকশিত হওয়া বাঞ্চনীয় । যৌন-জীবন নন্বন্ধে অন্ভতা ও ভাবি 
‘কৌতুহল ছুইই মানসিক স্থাস্থাহানিকর | এ বিষয়ে স্ুশিক্ষার প্রয়োজন খে 
এ সম্বন্ধে পিংকেতিচ, বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কাজেই যথেষ্ট সাবা 
প্রয়োজন__যৌনজীবন সন্দ্ধে জ্ঞান নিয়মিত পাঠা বিষয়ের মাধাবেই ছি 
হবে। এ বিষয়ে শিশু বা তরুণদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্মণ করার প্রয়ো? 
নেই। প্রক্ৃতি-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সামাজিক জীবন আলোচনা ফা 
প্রসঙ্গতঃ শিক্ষক তার ছাত্রদের এ বিষয়ের আলোচনাতে নিয়ে যাবেন 1”*& 
_ যৌনজীবন সম্পর্কে শিক্ষায় যৌনক্রিয়া ও আবেগ যে কেবলমাত্র পরায় 
তৃপ্তির উপায় নয়_এর দায়িত্ব ও মহৎ তাংপর্য্যের কথা তরুণ-তরুণীদ্বের & 


বৈজ্ঞানিক আলোচনারই প্রয়োজন । তাদের স্বাভাবিক শুচিতাবোধ, সং 
হিজ্জত'এর কাছেই আবেদন করতে হবে । এর বিপদ সম্পর্কেও তা 
সচেতন করতে হবে কিন্তু মিথ্যার লাহাধ্যে ও ভয় দিয়ে নয়। 
আত্মগ্রতিষ্ঠার জাকাক্ষ| ও বস্তুত! স্বীকার এ সময়ে আস্মপ্রা্ 
আনুগত্য বা বস্তা স্বীকাররূপ দুই বিপরীত সহজাত সংস্কার বিশেষভাবে প্রকা* 
পার, এবং সঙ্গে সঙ্গে বীপরিত আবেগ-_-অহৎং-বোধ ও হীনমহুতাও যুক্ত যে 
কিশোরের ব্যক্কিতববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে js 
অনেক সময়ই সে বিদ্রোহী হয়, কারে বশ্যতা সে মানতে চায় না। এবং 
প্রায়ই বড়দের সঙ্গে মতের বিরোধ হয় এবং সংঘাত বাধে। এই সং 
বিদ্রোহী মনোভাব অবশ্ঠ স্থায়ী হয় না। 
বড়দের সঙ্গে তরুণদের সংঘাতের কারণ সন্ধে আলোচনা করতে দি 
মুজাফর সেরিফ. বলেছেন যৌবনাঁগমে একদিকে তরুণের মনে নানা তীর 


আত্দপ্রতিষ্ঠা ও বাতা স্বীকার ৭৮১ 


ফলে তার নিজনপ্ব গ্বানটি কি, সে সম্বন্ধে তার মনে অনিশ্যয়তা জরে । লে সো 
করতে পাকে তার চারপাশের জগৎ বিরুদ্ধতাবাপর, “পৃথিবীতে কেউ ভান 
তো বাসে না_এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না”,-_লে পৃথিবীতে মিলৰ ৷” 
তার মনে সমস্ত জিনিষের মূলা সদ্বন্ধে সন্দেই আাগে--এবং কোন কোন 
চরম ক্ষেত্র সে নিজ জীবনটাই নিরর্থক মনে করে। দে তার দুঃখ ও বেধনার 
ছন গুরুঞ্জনদের দায়ী করে। তাষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা অগ্রকাপ্তে বিয়োহ 
করে। তাদের কাছ থেকে নিবিড় আছরের গোপন জোন তার হনে থাকে, 
তাপ না হওয়াতে তার মন ক্ষুদ্ধ হয়।”১* 

তার এই অহংবোধের পেছনে থাকে আত্মসচেতনতা । তার নিছের হৰে 
পরিবর্তন গুলি বিশেষ ভাবেই সে অনুভব করে। সে বিজ্োছ করে, কিন্তু 
বিজ্বোছের পশ্চাতে থাকে লজ্জা, অগ্রতিভ ভাব ও একপ্রকার হীনবা। 
বাস্তবিক পক্ষে কোন সহৃদয় সমবাথী, যোগাতর বাক্কির নেতৃত্ব অনুকরণ করতে 
তার ভাল লাগে কিন্তু মুখে সে তা স্বীকার করতে অনির্ষুক। রি 

দুই আপাত-বিরোধী শক্তির কার্ধোর ফলে কিশোরকে মনে হয়, সে স্ব 
বিরোগিতার সমষ্ট । কোন সমর লোকসমক্ষে সে লক্ষিত, অপ্রতিত ও বিরত, 
কোন সময় সে বিদ্রোহী, রাগী ও অহংকারী । 

এ সম্বন্ধে বাউলি বলছেন, “যৌবনাগমে তরুণদের সঙ্গে বাস শক্ত ব্যাপার। 
তারা খিটখিটে, চিন্তাশীল সেন্টিমেন্টাল্‌। তার! অন্তের রোষ ধরতে বাঞজ, 
বহুবাড়দ্বরে পটু, আন্মসচেতন এবং চলন ধরণে অনচ্ছন্দ। তাদের বিরক্ত- 
ব্যবহারের কারণ অনেক সময়ই হচ্ছে, তাদের অনুভূতির বিকাশের গর্বগ্রণা ॥ 
তারা নিজেদের মত খুব জোকের সনে প্রচার করে, তার কারণ, তারা মনে মনে 
জানে তারা নিতান্ত অন্ত; তারা বহবাড়ম্বরে পটু কারণ, নিজেদের গুণের অভাব 
সম্বন্ধে তারা সচেতন ; তারা নিজেদের দ্বাবী ও অধিকার অন্তরা স্বীকার করে 
নিক্‌, এ জন্তু ব্যন্ত-_কিন্ত কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়" 

রবীন্দ্রনাথ এ বয়সের ছেলেদের সম্বন্ধে বলেছেন * 

“তেরো চৌদ্দ বংসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। 
শোভাও নাই, কোনো কাজেই লাগে না! ন্েহও উদ্রেক করে না। তাহার 
২... ও লাহ, কোলো। ক তে 
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পণ বিশেষ প্রারথনীয নছে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও 
পাকা কথাও জ্যাঠামি, আর কথামাত্রই প্রগলৃভতা। হঠাৎ কাপড় 
We ₹ পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেট! 
রঃ একটা কৃতী পর্াস্বরূপ জ্ঞান করে । তাহার শৈশবের লালিত্য এবং 
মিষ্টত] সহস! চলিয়া যায়, লোকে সেঞ্জন্ত তাহাকে মনে মনে অপরাধ না সব 
থাকিতে পারে না। শৈশবের ও যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কি 
tf, এই সময়ের স্বাভাবিক অনিবার্য ক্রটিও যেন অসহাবোধ হয়। 
: সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে পৃথিবীতে কোথাও সে ঠিক 
_ খাইতেছেনা। এই জন্ত আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমা! 
হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাঁতরত। মননে 
জন্মায় । এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে দেহ কিংবা সখ্য 
বাত করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্তীত হইয়া থাকে। কিন্তু 
তাঁহাকে মেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া: 
মনে করে-_চারিদিকের স্নেহ-শৃন্ত বিরাগ তাহাকে পদে পরবে কাটার মত 
বিধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারী-জাতিকে কোন এক শ্রেষশ্ব্গলোকের 
দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট 
হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।” ২৮ 
আত্মমচেতনত! ও আদর্শবাদ__আত্মসচেতনতার ফলে কিশোর নিজের 
কঠোর সমালোচনা করে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সে সন্ধিহান হয় ও 
বাইরের মানের দিকে লক্ষ্য থাকে। তাঁর অন্তরের অপূর্ণতা-বোধ অনেক 
সময়ই আদর্শবাদে ও যৌন-কামনায় পরিণত হয়। বানাপকা 
ও জীবন-দর্শনও তাকে আকুষ্ট করতে পারে। শিল্পকলা, ধর্ম, নীতিঙ্ছান_ 
নিজেকে ভাল করা ও অপরকে উন্নত করা,_সমাজ ও রাষদর্শনে আদর্বার 
পৃথিবীর কাঠামো বদলে দেবার ইচ্ছা,_ইত্যাদি ভাবে সে উদ্দ্ধ 
হতে পারে, এবং অপরের প্রদর্শিত পথে আত্মবিসজন দিতে কুষ্টিত হয় না। 
বয়সে তাই কোন কোন ছেলে সন্্যাপী হয়ে বায়। দেখা গেছে, নাত্সী 
কয্যুনিষ্ট শীবনবর্শন কিশোর ও কিশোরীর! বিশেষ গভীর ভাবে অন্তরের 
এ করেছে। তার কারণ অনেকটা এই যে, এই বয়সে ধর্ম-জিভাসা 


আত্মসচেতন ও আৰৰ্শধার ৭৮৩০ 


অনেক সময় বিশ্বে প্রবল হয় ও যে জীবন-ঘর্শন ব1 ধর্ম সহজ ও নুস্পষ্টজাবে 
জীবনের পথ নির্দেশ করে, যার প্রতি আনুগত্য সহজ, _-হাকে আঁকড়িয়ে। 
ধরা যায়, তার প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যে ধর্ম অতান্ত str, 
সাধারণ জীবনের সহিত সম্পর্কহীন সে ধর্মে তাদের জাকড়িকে ধরবার চাহি? 
পূর্ণ হয় না, এবং তাদের নিরাপত্রা-বোধ তাতে গু হয়। বর্তমানে আমাবের" 
দেশে ছাত্রদের মধ্যে যে অসস্তোধ ও চলত! দেখা যায়, তার বহুবিধ কারণের 
মধ্যে একট প্রধান কারণ, বর্তমান জগতের আঙ্গিকে খাগ খাইয়ে চলতে পাকে; 
এমন ব্যবহারিক ধর্ম ও জীবনদর্শনের অভাব | যে মুজাযোধ, যে ধর্ম-বোধ, 
যে পাপপুণাবোধ আমাদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গ ক্থিভাবে জড়িত ছিল, গত ছুই 
ঘুদের আঘাতে, দেশবিভাগের ফলে, ও আই্িক কারণে তাঁর ভিত্তি অনেকটাই 
শিথিল হয়েছে । বর্তমানে আমাদের দেশে যুবক যুবতীদের কাছে ভবিম্াথ, 
জীবিকার এস গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এর সমাধান না হওয়া! পর্যান্ত তাহের 
দেহে মনে বিষম অস্থিরতা দেখা দেয়। এব 
বয়স্ত তরুণদের সুস্থ বিকাশের জন্য সুন্দর নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা! চাই) 
সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টধর্বের প্রতি, বা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী কোন 
দার্শনিক মতবাদের প্রতি আহুগত্য সৃষ্টির বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিশেষ, 
করে শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের মনে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ষা ও বীরত্বের 
প্রতি আকর্ষণ, সমাজসেবা, দেশভ্রমণ, যুবসমিতি গঠন রূপ রচনাস্থক কাণে 
লাগাঁবার চেষ্টা প্রশংসনীয় । কিন্তু এ স্পৃহা যাতে উদ্দেপ্মূলক হয় ও অস্থিরমতিত্কে ya 
পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে | 
“যৌবনাগমের প্রত্যুষে নিজ দেশ ত্যাগ করে ছুরদেশ ভ্রমণের স্পৃহা হঠাৎ 
অত্যন্ত প্রবল হয়। জীবন যেন মধুখ্তুর আগমনে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে (“এ ¢ 
কী আকুলতা ভুবনে, এ কী চঞ্চলতা পবনে” )। গৃহ যেন বড় সংকীর্ণ একদেরে, 
অসহণীয় মনে হয় এবং বিচিত্র জন মুখর পথ ঘেন দূরদিগন্তে হাতছানি দিয়ে 
ডাকে ।...এ প্রবৃত্তি যদি সুস্থভাবে বিকশিত না হতে পারে, এবং উপযুক্ত 
শাসনের দ্বারা যদি একে সীমায়িত করা না যায় তা হলে বয়স্ক জীবনে 
এর থেকেই স্থষ্টি হবে, অধিক ভ্রমণকারী, পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী, ভবঘুরে, 
ইত্যাদি মানুষ, অথবা এমন লব মানসিক ধৈর্ষহীন মানুষ, যায়| কেবলই 
তাদের জীবিকার পরিবর্তন করে_যারা সহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে 
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নাস, বাড়ী বর থেকে হোটেলে কেবলই টা করে বেড়ায়; এরা 
| হয় তেমন ঘুরে-বেড়ানোর দল যাদবের ঘোরা ছাড়া আর কোন হরি 
উদ্দেশ্য নেই "২৯ 

কিশোরের দৈহিক, মানসিক ও আন্ততৃতিক দিক বিবেচনা করে তার 

শিক্ষার ব্যবস্থা কি প্রকার হলে ভাল হয় ও পিতামাতা! ও শিক্ষক তার সঙ্গে কি 
প্রকার ব্যবহার করলে, সে সর্বতোভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, লে 
আলোচনা সংক্ষেপে করছি। 


বয়ঃসন্ধিকালে পরিবেশ কি হওয়! উচিভ_(১) গুহ__কিশোরের পক্ষে 
প্রয়োজন, ঘরের অতিরিক্ত শাসন ও অতিরিক্ত যন্র এ দুই থেকেই মুক্কি। এগার 
বার বছর বয়স হ'তে চলে, এই বন্ধন-মুক্তির পালা, যাতে কুড়ি একুশ বছরে জে 
স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ে দাড়াতে পারবে । সুতরাং শিশুর পক্ষে যে পঞ্চ 
“পদে শাসনের প্রয়োজন ছিল, কিশোরের বেলায় সেই শাসন নিজেকে করতে 
‘শেখে ও সংযম অভ্যাস করে ( eclf-discipline and 33]f-contro! )। 

তাকে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, এবং তাঁর নতুন ব্যক্তিত্ব 
'বোধকে দমিয়ে দেওয়া অস্ঠায়। কারণ, তার ফলে সে বিদ্রোহ করবে, অযথা 
ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। চাণক্য বলেছেন--প্রাপ্ডে তু ষোড়শে বর্ষে-_পুত্রে 
মিত্রবদাচরেং*। তাকে বন্ধনির্বাচনেও যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া ভাল। 

(২) কিশোরের পক্ষে প্রয়োজন প্রচুর ও স্বাস্থ্য প্র খাস্ত, পরিশ্রম ও 
খেলাধূলার সুযোগ এবং গৃহে স্নেহ, বন্ধ, নিরাপত্তা বোধ । যখন তার মনে নানা 
ভাবের আলোড়ন বা! ঝড় চলে, তখন শাস্তি ও প্রীতিপূর্ণ গৃহের অত্যন্ত প্রয়োজন, 
তার বিঙ্ষুন্ধ মনকে শান্ত করবার জন্ত। তার পিতামাতা যদি জীবনে ব্যর্থ 
হয়ে থাকেন, সে ব্যর্থতার ক্ষোভজনিত মানসিক বিকার নিশ্চয়ই তিনি তার 
সন্তানদের জীবনে সংক্রামিত করবেন না। এ বয়সের অনুভূতি বড় তীক্ষ, 
তাই কিশোরের! সহজেই পিতামাতার জীবনের প্রশান্তি বা মানসিক ছন্দের 
ঘারা প্রভাবান্ধিত হয়। তাই এ উপদেশ খুবই সঙ্গত, যে পিতামাতা বধ 
আধুনিক সামান্সিক জীবন বা আদর্শের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না 
পেরে থাকেন, তবে সে চেতনা ও ক্ষোভ তার সন্তানদের মধ্যে কিছুতেই ছড়িয়ে 


Stanley Hall, Adolescence 


ৰিস্ধালত we 


ফেখেন না| ভবিষ্যত পরিবর্তনশীল পৃথিবী বর্তমান কালের কিশোরের বাদ 
করে হবে এবং নিজের চেষ্টারই তার লঙ্গে সঙ্গতি খু'ঞ্জে নিতে হবে। 

(৩) নিজ গৃহ সম্বন্ধে কিশোর মনে গ€ থাকা প্রন্বো্জন। নিজ গৃহ 
পরিজন সন্বন্ধে লজ্জিত হবার কারণ থাকলে, জীবনে গতর অসমদতি বা 
বিকার ঘট] অন্বাভাবিক নয়। 

যে সব কিশোর আপনাকে গৃহের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না, হয় 
তার'গড়ে ওঠে অত্যন্ত নির্ভরশীগ, স্বাধীন-চিন্তাশকিবিহীন বাকি ছিদাৰে। 
তারা সবাই খোজে মায়ের আচল, সর্বধাই খোজে কোন রী প্রানীর ক্যা 
ছায়৷। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীতাটই ঘটে, অর্থাৎ তারা খুব ঘটা করে বেদাতে 
চায় যে তারা কিছু গ্রাহ করে না/-কোন নীতির শাপন তারা! মানে ন1। 
একটি অশিষ্ট ছেলে এ ভাবটি প্রকাশ করেছে এ ভাষায় "আমি নীতির শাসন 
মানিনি কারণ আমি এক-চোখা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি, আছি 
আসল মর ।*০ 

ব্দ্িঃলয়__কিশোরের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ রক্ষা করার বিরাট 


দায়িত্ব বিস্ভালয়ের। সেই উদ্ষেন্ত লফল হলে প্রথম প্রস্বোধন হচ্ছে 
বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যাবস্থা (* varied curricol0৷m ), কিশোরের 
আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী । দ্বিতীয় প্রয়োজন ছাত্রবের যোগ্যতা ও রুচি. 
অনুযারী যথেষ্ট কাজের তাগিদ । 

ইংল্যাণ্ডের বর্তমান শিক্ষা আইন (১৯৪৪ ), একথ! মেনে নিয়েছে যে 
কৈশোরে বৃদ্ধি ও বিশেষ যোগ্যতার স্ফুরণ হয়। তারই উপর নির্ভর করে, 
এগার বছর বয়সে, আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বিদ্ধালয়ে থাকার 
বাবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনাগুলিও 
মোটামুটি একথা স্বীকার করে নিয়েছে। 

এ বিষয়ে একটু সতর্কতা চক কথা বলা যেতে পারে। যদিও এ কথা সত্য 
যে, সাধারণ যোগ্যতা বা জেনারেল ইনটেলিজেন্দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
যথেষ্ট ব্যক্তিগত পার্থক্য বেখা দেয়, কিন্তু বিশেষ যোগ্যতা বা স্পেশাল 
এবিলিটিজ_ অনেকটা পরে প্রকাশ পায়। এবং সব কিশোরের বিকাশের 


<০ Cyril Burt—B. J. E, ৮1948 
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রিতু i জীবন পরিক্রম। 

EE করে, বিভিন্ন বিস্তালয়ে প্রেরণের পরিকল্পনা মনন্তত্বের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ 

 নসমর্থনযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে গডফ্রে টম্সন্‌ তাই ‘বলেছেন, যৌবনাগমের 

শেষে শিক্ষার বিষয়বস্ত বিশিষ্ট ( স্পেদালাইজড, ) করার পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং 

নিন্দনীয় নয়, তবে ব্বেণতে হবে যাতে বিশিষ্ট বিষয়টি শাখা-প্রশাখার 

. পর্পধিত হয়ে সমগ্র বিষয়টি বোধের সহায়ক হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ের 
বিশিষ্ট বিভাগ করণের (স্পেশালাইঞ্জেন্ন্‌) প্রকৃত বিপৰ এই নয় যে ছাত্রের 
'বিশেধ বিষয়ে পারৰণিত! লাভ কচ্ছে, বিপদ হচ্ছে শিক্ষকেরা সংকীর্ণ দৃষ্টি দিকে 

বিষয় বস্তকে দেখেন, তার ফলে ছাত্রের মনে তার নির্বাচিত বিশেষ বিষয়টি ছাড়া 

“অন্ত সমন্ত বিষয়ের প্রতি একটা উপেক্ষার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়।*? 

এখানে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, প্রত্যেক কিশোরের ব্যক্তিগত বুদ্ধির 
বিকাশের প্রথম থেকে একটি ছিসাব রাখা, ও প্রত্যেক কিশোরের প্রতিভার 
স্ফ্রণ কোন দিকে, বিজ্ঞান সন্মত উপায়ে তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখা, ও তবগুঘারী 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 
শুধু বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই নয়, সে শিক্ষাদান পদ্ধতিও এমন 
‘হতে হবে, যে কিশোর যেন শিক্ষার মূল্য বা! উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, তার আগ্রহ 
ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসাবে। একঘেয়ে কাঞ্জ তাঁদের ভাল 
“লাগে না, কিন্তু অভ্যাস ও অহথনীগনের মূল্য আছে, এ কথা যখন তারা৷ বুঝতে 
পারবে, আর বিষয় বন্তগুলিয় সাধারণ স্ত্রগুলি যখন আরম্ভ ক'রে বিষয় বস্তুতে 
কস পাবে, তখন তাদের মনোযোগ সহজে আসবে । তাদ্ধের কাজ করার অন্ত 
‘যথেষ্ট স্বাধীনতা ফেওয়া প্রয়োজন । এবং স্বাধীন চিন্তা, ও নূতন পরীক্ষার দিকে 
তাদের উৎসাহিত করা খুব দরকার । 

বিস্তালকে শ্রেণীবিভাগ কি করে করা যায়, এ নিয়ে অনেক আলোচনা ও 

পরীক্ষা হয়েছে। সমজাতীয়তা অনুযারী শ্রেণীবিভাগ করতে হলে, তাদের 
যোগ্যতা, শিক্ষা, সামাজিক ও শারীরিক বিকাশের মাপকাঠি অনুযায়ীই তা করা 
উচিত। তবে, যারা খ্যাভারেঞ্জ বা সাধারণ ছেলে, তাদের পক্ষে সমজাতীর 

-শ্রেণীবিভাগই সবচেয়ে ভাল। যারা অত্যন্ত তীক্ষবী ব| নিতান্ত নির্বোধ, তাদের 

নহ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা 


rey Thomson—A Modern Philosophy of Edueation p. 222 


Ls MLA » Led 
এ বসের ছেলেমেয়েদের কাছে, ইচ্ছুল শুধুই একটা লেখা-পড়া শেখৰার 
+ জাৱ্গ৷ যেন না হয়। উচ্চুলের সমাজ জীবন ছেলেমেয়েদের দেহ মনের সংগ 
স্বাভাবিক বিকাশের জন্ত নিতান্ত প্রয্োগ্জন। খেলা “লা, বন্ধু, বারামারি, বিতর্ক j 
সভা, নাটক অভিনয়, দল বেধে পিক্নিক্‌ (চু তা তি) মণ, এ দবের বন্য দিয়েই 
বিহ মনের জড়তা কাটে, আত্ম প্রকাশের আনন্দলাত হয়, হশগনের লয়ে দিশধার 
ক্ষমতা বাড়ে, আত্ম প্রত্যয় আসে, বন্তত। ও নেতৃত্ব শিক্ষা হয়, ধায়িহবোধ বাড়ে, 
সংগঠনের কৌশল আয়ত্ত হয়। সকলের থেকে বড় কথা, এসব শ্ানন্দময 
উৎংসাংপূর্ণ উমের মধ্য দিয়ে অনুহৃতির জীবনের জটগত! ও সংঘাতের স্বাদধন্ 
যুক্তি ঘটে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও ক্লাশঘরের কানের পতিরিক এ 
জাতীর বিচিত্র উদ্ধমের (90-carricular 801151815৭) বাবস্থা! থাকা চাই। 
শিক্ষকের কর্তব্য দেখা যাতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে, এ শব স্বাভাবিক উচ্ধমের bo 
মধ্য বিয়ে তার রুচি ও নৈপুণ্য বিকাশের সুযোগ ০০৮১০. থে 
আত্মসংবম, সমাঙ্গ-সচেতনতা এ সব সদ গুণ আয়ত্ব করতে পারে ও al 


চিত্তে প্রশান্তি লাভ ক'রে সত ব্যক্তিত্বের বিকাশলাত করতে পারে। . : ad 
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| বিস্তালয়ে কিশোরদের উপর শৃথনা-বিধি আরোপ কর! ও শাস্তি ধান একটি 

সমন্ত।। যতদুর সম্ভব শাস্তি, বিশেষ করে দৈহিক শাস্তি না দেওয়াই নী 
ই এবং শান্তি দেবার প্রয়োজন ঘটলে, তার কৃতকর্মের ফল ছিসাবে ও স্তায় বিচারের 
ভিত্তিতে সে শাস্তি দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার, যে শান্তি যেন 
তর-বিংবল না করে। ভঙ্থ ও নিরাপত্তা বোধের অভাব সু ব্যক্কিত্থ বিকাশের 
| পক্ষে গ্রবল অন্তরায়। বারট্রাণ্ড রাসেল এ কথাটির উপর খুব বেশী জোর 
দিয়েছেন। তার মতে বর্তমান জগতের বহু সমন্তার মূলে রয়েছে অহেতুক তন । 
ভর মানুহকে পঙ্গু করে, বিকৃত করে, নষ্ট করে। শিশুকে ভর-জয়ের মন্ত্র শেখাতে 
হবে। শিশুকে ভয় দিয়ে বশ করার মত কাপুরুষত ও মৃড়ত| আর কিছু নেই। 
এই ভয় অনেক সময়, নানা শারীরিক বিকার ও মুদ্রাবোষের কারণ। বাউলি 
বলছেন, ভয় এবং তার সঙ্গী দুর্ভাবন! এ ছট আবেগই অনেক সবর কিশোরদের 
তোত্লামীর কারণ, কাছেই ছাত্রদের দায়িত্ব যে পিতামাতা ও শিক্ষকের উপর 
ইত, তাদের পক্ষে এদিকে দৃষ্টি রাখ! খুবই প্রয়োজন যাতে ১১758 
গুলি অতি তীব্র ভাবে বা খুব ধন ঘন অনুভব করতে না হয়।*২ 
৩২. Bowley—The Natural Development of ho child p. ae: ক 


_ সহায়ত| করে। 


ই. ষনে ন! করে, যে সে “একেবারে বাজে”, শিক্ষকের কাছে বা তার বন্ধুদের কাঁচ 
তা আর কোন ঘাম নেই। এ মূল্যহীনতা বোধ (the sense of reject 
এ বয়সে ছেলে-মেয়েছের মনে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। এর ফল 


তত্ব, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, উত্ভিদ-বিজ্ঞান এ সবের সাহায্যে মানবদেহ ও যৌন-দ্রী 


৭৮৮ জীবন পরিক্রমা 
আর একট! ঞিনিষও দেখা দরকার । শাস্তির ফলে, কিশোর যেন 


সময় উন্টোই হয়। তাই শান্তি নিতান্ত প্রয়োজন না হ’লে, প্রকান্তভাবে 
দেওয়াই উচিত। আর সকলের থেকে বড় কথা, শাস্তি যাকে দেওয়া হ’ল রে 
যেন এটা বোধ করতে পারে যে, শিক্ষক বা পিতামাতা যদিও শান্তি দি 
তার স্নেহ ও বিশ্বাস সে হারাচ্ছে না। শাস্তি যেন তার আত্মমর্যাদ্াকে 
ন! করে। এ সম্বন্ধে ফ্লেমিং বলছেন, “যৌবনাগমে তরুণদের প্রয়োজন প্রশৎ 
একটি দলে অন্তনূক্তি__পিতামাতা বা শিক্ষক কোন কিশোরকে কোন কা 
নিন্দা বা! তিরস্কার করলে তখন যেন সে বুঝতে পারে তার পিতামাতা? 
শিক্ষকের আত্তরিক স্নেহ সে হারায়নি। ভর্খপনা কালেও পিতামাতা 
শিক্ষক তাকে যেন বলেন, ‘তুমি যত অন্ঠায়ই করে! তবু তোমাকে আমরা স্নেহ 
করি) কিন্তু তোমার ব্যবহারটি আপত্তিজনক হয়েছে। এ ব্যবহার 
অনুমোদন করি না।” মিথ্যা ভয় ও তাড়না কিশোরের সুস্থ বিকাশের 
নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন তা, নষ্ট করে ।*০ A 
সংঘাত ও সঙ্গতির অভাবে যে সব সমস্যা দেখা দের, তা নিয়ে তারের সঙ্গে 
আলোচন! করা উচিত। অন্ততঃ যে সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা কিশোর 
মনে অসুবিধা ও উদ্বেগের সৃষ্ট করে, তা নিয়ে আলোচনা করা ভাল । 
ফলে সে জানবে বে তার মত ভুক্তভোগী আরো অনেক আছে এবং প্রত্যেক 
এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হর। যদি সে জানে যে গুরুতর ভাব 
যেমন বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা, এমন কি, আত্মহত্যা করার কর 
তার একার জীবনেই শুধু ঘটে না, তাহ'লে তার মনে খানিকটা, ভরসা আঃ 


সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জ্ঞাননাভ, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতদী_ আনে 


৩৩ ০৮06, Fieming—The Social Psychology of Education p. 87 


ক 
বিদ্যালয় ৭৮৯, 


কিশোরদের মধ্যে অনেক সময়েই নানা রকম “হবি' ও মানাবিধয়ে উৎসাহ 
ধেমন, কা), টিন দিয়ে নানা খেলন! তৈরী করা, মাটির হৃদি গড়া, ফটোগ্রাফি, 
ই্যাি দেখা যায়। কিন্তু তাদের এই আগ্রহ ও উৎসাহ বেনীছিন স্থায়ী ন 
হ'তে পারে। বাড়ীতে, ক্লাবে বা বিস্বালয়ে, সর্বত্রই এই অস্থিরতা! দেখ! যেতে 
পারে। বিখ্যাত মনস্তাত্বিক ভ্যালেনটিন্‌ বলেন, যে এই অস্থিরতা ও অনবরত 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই, সে তার নিজ্ব্ব রুচির সন্ধান পাবে, ও দ্বারী আনন্দ 
ও উৎসাহের কেন্দ্র কোন ক্রিয়া বা বন্ত সে আবিষ্কার করবে। 

কৈশোরের একটি বড় সমস্যা--অপ্রাধগ্রবণত| বা ডিলিংকোরেন্দী ॥ 
এগার, বার, রে বছন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণত!| বেলা রেখ 
যায়। সিরিল বাট তার “দি ইয়ং ডিলিংকোয়েন্ট' নামক পুগ্তকে বলেছেন যে 
কিশোর অপরাধীদের ইতিহাস খোজ করলে দেখ! যায়, তারের অধিকাংশ, 
শৈশবকাল হতেই কোন না কোন কারণে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না, 
এবং তাদের ব্যবহার সুস্থ ও স্বাভাবিক হতে পারছে ন!। 

কু-সংসর্গ ও চৌর্ঘ ইত্যাদি অপরাধের হাত হতে কিশোরৰের রঙ্গ! করতে 
হলে, প্রয়োজন--শাস্তিপুর্ণ, সদাচারী ও আনন্দময় গৃহের পরিবেশ, ভাল বন্ধুর 
সঙ্গ এবং বিন্ঠালয়ে নানাপ্রকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা। কিশোরের 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় যাতে না হয়, যাতে তা পুভাবে কাজে 
লাগান যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া! একান্ত প্রয়োজন । এ সম্পর্কে পিংকেভিচ 
বলেছেন, “কাজেই এটা খুবই প্রয়োজন যে এই শক্তির উৎসকে শিক্ষার জন্য বে 
ক্রিয়া সব চেয়ে মূলাবান্‌ বা গুরুতপূর্ন সে ক্রিয়াগুলির সহায়ক হিসাবে কাজে 
লাগাতে হবে। এ প্রাণ-শক্তিকে প্রচুর শারীরিক শ্রম যাতে প্রয়োজন হর এমন 
ব্যায়াৎ, বেলা ধূলা, ক্ষেত চাষ, গাছকাটা ইত্যাদি কাঞ্জে ও বুদ্ধির চট, 
যুব সংগঠন ইত্যাদি শুভকার্ধে নিয়োজিত করতে হবে। যদি কিশোরের 
শক্তিকে হুস্থ ও স্বাভাবিক পথে এ রকম ভাবে বৃহৎক্ষেত্রে মুক্তি 
দানের সুব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এ মৌলিক জৈব শক্তি ভীত 
যৌন-আকাওক্ষার অপচয়কর পথে ধাবিত হবে না।*" 

অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশ থেকে যে কিশোরের! আলে, তাদের পক্ষে চীন 
চি 
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প্রয়োজন, নানাপ্রকার যুব-সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়! ও বিদ্যালয়ে সেহশীল 

কিন্তু কঠোর শিক্ষকের অধীনে নিজেকে পরিচালিত করা। 

পরিশেষে শিক্ষক অভিভাবক ও ছাত্র নেতাকে অতি সস্তর্পণে ও ধৈর্যের 
সঙ্গে কিশোরের সমস্যা লমাধানে রত হতে হবে। কিশোরের কোমল মন 
স্বাধীনতা! প্ৰয়াসী, কিন্তু বাস্তবের রঢ়তাকে সে ভয় পাঁয়। তাই তার প্রয়োজন, 
বাস্তবিক দরদী বন্ধু ও পথ প্রদর্শকের, যে তাকে জীবনের মূল্য বুঝতে ও তার 
'ক্ষমত] অনুযায়ী পথ নির্বাচন করতে সহায়তা করবে। অপরাধীদের সম্বন্ধ 
অমার্জ, পিতামাতা ও শিক্ষকের সহান্ুভৃতিহীন নিষ্ঠুর ঘ্বণার ভাব, তাদের সুস্থ 
হওয়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। কৃতাঁপরাঁধদের মনে যদি এ ধারণা জন্মে দেওয়া 
হয় যে, সে “গোল্লায় গেছে”, “ওর কিছু হবে না” তা হ’লে তার নীচুতে নেমে 
যাবার পথ আরে! স্থগম করে দ্বেওয়| হয় । শিক্ষকের এই বিশ্বাদ রাখতে হবে 
"যে অপরাধীও মানুষ, অপরাধী বা! ক্রিমিন্তাল্‌ বলে আলাদা! একটা দবণ্য জাত 
নেই এবং সকলেরই সংস্কারের আশা আছে। রাশিয়ার শিক্ষাবিদ, তাই 
বলেন, “কোন কোন মানুষের অপরাধপ্রবণতা। মজ্জাগত, এটা নিতান্ত মিথ্যা 
কথা। রাশিয়াতে এটাই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, অপরাধকারী 
ব্যক্তিরা বুদ্ধি বাঁ মানসিক বৃত্তিতে মুলতঃ শ্বাঁভাবিক এবং তাদের ব্যবহারের 
বিকার চিকিৎসাযোগ্য ও সংশোধিতব্য ।৮*« 

ভারতবর্ষ চিরদিন বিশ্বাপ করেছে মানুষের অন্তরিহিত দেবছে, তাই 
‘শিক্ষকের মূলমন্ত্র হবে, “নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে” 

রাশিয়াতে এ কথাটির উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে যে, অপরাধপ্রবণতার 
বুল কারণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ( 8০০i০-ee০n০mi০ )। যে দুষ্ট ও অস্ত 
সমাজ-ব্যবস্থায় অপরাধ জন্মগ্রহণ করে, মানুষের শুভাকাজ্ষী সকলেরই উচিত, 
সে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ভবিষ্যতে সুস্থ ও নবী মানুষ সৃষ্টির সম্ভাবনাযুকত 
অর্থসাম্যের ভিত্তিতে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবার । - 

উত্তর কৈশোরের আর একটি বড় সমস্ত কর্মসংস্থান বা জীবিকার পথনিদে রর 
({ vocationdl guidance )। মাধ্যমিক বিদ্ভালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর 
'অধিকাংশ তরুণ ও তরুণীর প্রধান চিন্তা হয়ে দাড়ায় কর্ম-সংস্থান। 
জীবন যাপনের পর হঠাৎ সমস্তা-সৎকুল বিরাট জগতের মধ্যে তাদের 


৩৫ Pinkevitch— Education in Soviet Russia. p. 108 


অপরাধপ্রবণতা ৭৯১... 


হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। অদম্য উৎসাঁহ-ভর| কিশোরচিত্ত নৈরাস্ে 
বেদনায় ভেঙ্গে পড়বে, যদি সে আধ্িক স্বাধীনতা! লাভ ন! করে, ও নিজ ক্ষমতা, 
রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মের সন্ধান না পায়। এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের 
গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। : 

গ্রেটবুটেন ও আমেরিকাতে মাধ্যমিক বিগ্তারয়ে জীবিকার পথ নির্দেশ 
করার প্রয়োজ্জনীয়ত! বিশেষ করে উপলব্ধি কর! হয়েছে ও শিক্ষকদের এ বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। 

এই গথনির্দেশের মনস্তত্বসক্মত কয়েকটি বিশেষ সুচিন্তিত ধাপ রয়েছে যেমন, 
দাধারণ বুদ্ধির মাপ গ্রহণ, বিশেষ ক্ষমতার মাঁপ নির্ধারণ, ভবিষ্যতে কোন 
বিষয়ে কে অধিক সাফল্য লাভ করবে তার মাপ, স্কুল কলেজে সে কতটা! 
" শিক্ষানাভ করেছে, ( general intelligence, specialability and 
Aptitude, scholastic level) স্বাস্থ্য ও চেহারা, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা - 
অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার | 
তারপর বিভিন্ন কর্ণের দংবাদ-প্রদান ও তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান ও সর্বশেষ 
কর্মের সংহান__কিশোরদের পক্ষে অপরিহার্য । 

সর্বশেষে এই বয়সেই ছাত্রদের মনে একটি সুস্থ সুসঙ্গত জীবন দর্শনের 
(philosophy of 1119) দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে যা তাদের নান দুঃখ 
বেদনা সংগ্রাম ও নিরাশার মধ্যেও স্থির থাকতে সাহায্য করবে। 

অপরাধ প্রবণত। 

অপরাধ-গ্রবণতার হেতু Causes of delinquency অপরাধ 
প্রবণতার মুল হেতু কি, এ সমস্য| নিয়ে এত বিস্তর আলোচন! হয়েছে ও হচ্ছে 
ঘে তার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও শক্ত । সিরিন্‌ বার্ট অগরাধ প্রবণতার 
সে যে যে অবস্থা প্রায়ই যুক্ত আছে বলে দেখা যায়, তা নিয়ে fs 
আলোচন| করেছেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরাধপ্রবণদের অনুভুতির 
জীবনে একট! সমত৷ বা সামঞ্জস্তের অভাব দেখা যায় (innate emotional 
instability) । উডওয়াথ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি(Psycho-nenorotio Quer! on 
০ ৩08০3) দিয়ে মানসিক দ্য পরীক্ষা করে রেখেছেন, অপরাধপ্রথণত! 
পুত্যাক্ভাবে ব্যক্তির মানসিক অহিরতার সনে যুক্ত!" শৈশবকাল শেক 

৩৬ ৯. ৪, Woodworth, Personal Data 91569619594 
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তারা কোন না কোন কারণে অসুস্থ ন্বাভাবিক ব্যবহার 'তাঁদের নয়: 
(bshaviour difficulties )| কখনো কখনে) এর কারণ কোন দৈহিক ক্র 
হতে পারে (কালা, খোঁড়া, বোবা)। সমাজের ব্যবহারে তাদের অন্তৃতির, 
জীবন অস্বাভাবিক হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক! কখনে। কথনে! দেখ! যায় 
এই অপরাধপ্রবণ ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধি অপরিণত। গডার্ড বুদ্ধিপরিমাপক 
পরীক্ষা নিয়ে দেখেছেন যে এ জাতীয় -ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩০ থেকে 
৯০ জনই ক্ষীণবৃদ্ধি।* 

হীলিও অন্রূপ সিদ্ধান্ত করেছেন, এসব অপরাধীদের মধ্যে নৈতিক 
অনুভুতি বা নৈতিক বিচারের ক্ষমতার অভাব দেখা যায় না__অভাব দেখা যায় 
মানপিক ক্ষমতার__এর! ক্ষীণবুদ্ধি।*৮ 

ট্রেডগোল্ড-এর সিদ্ধান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তার মতে অধিকাংশ 
'অপরাধগ্রবণ ছেলে মেয়ের বুদ্ধি সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ 
কখনো তারা সাধারণের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্‌ ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু তাদের 
নীতিজ্ঞান অত্যন্ত অপরিণত বা বিক্ৃত। ৯ 

অস্ঠান্ত যে অবস্থা গুলি কখনো কখনে| অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে দেখা যায়, তা 
ইচ্ছে অবসর সময়ে নির্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার অভাব . undesirable 
recreational facilities ), এবং বাড়ীতে ঠাঁনাঠাপি ভিড় ( congeted 
condition of one's Place 0f 168i08n6-)। সাংসারিক অসচ্ছলতা 
কখনো কখনে। অপরাধ-প্রবণতার দহগামী অবস্থ।। কিন্ত দারিজ্য প্রত্যক্ষভাবে 
অপরাধ প্রবণতার অন্ত দায়ী কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্ত 
“দারিজ্র্যদোষগুণরাশিনাশি*, কাজেই দারিদ্র্যের সঙ্গে অনেক সময় এমন সব 
অবস্থা আসে, যা অপন্নাধ-প্রবণতার অন্থকুল। বার্ট দেখেছেন অপরাধ-গ্রবণ 
ছেলেমেয়েদের শতকরা! ১* জন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের এবং শতকরা ৬৭ জঁন' 
মোটামুটি দুঃস্থ পরিবার থেকে আসে । পক্ষান্তরে দেখা যায়, যে সব ছেলেমেয়ে 
অপরাধ-প্রবণ নয়, তাদের মধ্যে শতকর ৮ জন অতি দরিদ্র পরিবারের এবং 
শতকরা ২২ জন মধ্যবিত্ত পরিবারের । অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে বহু মহাপুরণ 


৩৭ H,H,Goddard Feebe-mindedness. 7046 
৩৮ W. Healy—The Individual Delinquent, p. 788 
৩৯ 4 ৮০ Tred gold—Meontal Deficiency, p. 26 
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| অ্রন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্বীয় চেষ্টায় তীর! যশস্বী হয়েছেন এমন বহু উদ্নাহরণ, 
স্বদেশ ও বিদেশ থেকে দেওয়| যাঁবে। কাজেই সিরিল বার্ট কেবল মাত্র 
দ্বারিদ্র্যকে অপরাধ প্রধণতার কারণ বলে মনে করেন না । 
অপরাধ-প্রবণতাঁর ছুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গী হচ্ছে, কুসঙ্গ ও সুশাসনের অভাব । 
সাধারণতঃ দেখা যাঁর বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা দল বেধে অপরাধ করে। 
কিন্তু এদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও নেতার মির্দেশ মেনে চলবার অভ্যাসরূপ সদ্গুণ 
প্রায়ই দেখা যায় । আমেরিকার ইলিনয় সহরে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা যত 
অপরাধ করে তার শতকরা নব্বইটিই দল বদ্ধভাঁবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখা 
গেছে। এই গোষ্জীচেতনাকে সুকৌশলে মোড় ফিরিয়ে সংকাজে প্রবৃত্ত 
করানো শিক্ষক, ছাত্রনেতা, সমাজসংস্কারকের একটি প্রধান কর্তব্য। ও 
শৈশবে গিতাঁধাঁতা পরিজনের অতিশয় প্রশ্রয়, অথব1 অতি নির্মম শাসন 
তুই-ই মানসিক বিকার সৃষ্টির ন্ঠে দাঁয়ী। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, থেকে সকলেই 
আমরা এর ভুরি ভুরি উদাহরণ দিতে পারি । 
কিন্তু অপরাঁধপ্রবণতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গী অবস্থা, বা প্রার 
সর্বদাই অপরাধগ্রবণতার ক্ষেত্রে দেখা! যায়,_তা! হচ্ছে উচ্ছ-আল, কদর্য, 
অপরিচ্ছন্ন ও অশান্তিপূর্ণ গৃহ-পরিবেশ ( unsatisfactory home environ- 
01806) যেখানে পিতামাতার মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সমন্ধ নেই, যেখানে 
তাদের জীবন কলুযপূর্ণ, তার! কলহ-পরায়ণ, লংকীর্ণচেতাঁ, পরনিন্দতৎপর, 
মিধ্যাচারী নিষ্ঠুর ও প্রবঞ্চক, সেখানে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকার না 
ঘটলেই তা আশ্চর্যের কথ! | যেখানে গৃহ বিপর্যস্ত (broken 1,068 ) হয়েছে, 
পিতা বা মাতার অকাল মৃত্যুতে, অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা অন্ত কোন 
অসামাজিক কারণে, সেখানে এ বিপর্যয় সকলের থেকে বেশী প্রতিকূল প্রভাব 
বিস্তার করে সন্তানদের উপর । বার্ট দেখিয়েছেন অপরাধীদের শতকরা ৫০ 
থেকে ৫৮ জন আসে পবিপর্স্তগৃহ” থেকে । অনেক ক্ষেত্রেই এদের গৃহে যৌন- 
নীতিহীনতা, অতিরিক্ত মন্বপান, এবং কলহ অশান্তি দেখ! যায়_ সাধারণের 
তুগনায় এসব পরিবারে পানাসক্তি ৩ গুণ বেশী, যৌন-নীতিহীনত! ৪ গুণ বেশী, 
অতিরিক্ত কলহপরায়ণত| ৬ গুণ বেশী । ৪ 
SME ২৮৩০৫ 
8e Cyril Burt—The Young Delinquent, P, 65. 
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হিলি ও ব্রনার, অপরাধপ্রবণতাঁর বাহ্য কারণ থেকে, মানসিক ও 
অন্ধুভতিমূলক কারণের উপর বেশী গুরুত্ব স্থাপন করেছেন । তাদের মতে, 
যেখানে ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত বোধ করে, সেখানেই অপরাধপ্রবণতার সুত্রপাত 
হয়। অপরাধ-প্রবণতার কারণ, কোন না কোন আকর্ষণীয় বস্তু (স্নেহ, প্রীতি) 
থেকে বঞ্চিত হওয়! ( some form of deprivation )। এমন ছেলেমেয়েদের 
মনে নিরানন্দতা এবং অসন্তোষ পুঞ্জীতৃত হয়, অথবা কোন গভীর ভয় বা 
্বণাব্যগরক অন্তুভুতি দ্বারা তারা মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। এর 
পরিণাম, (১) পলায়নের প্রবৃত্তি__ছঃখময় পরিবেশ বা অস্ত্র থেকে পালিয়ে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা, (২) নিজের যোগ্যতা! বা নৈতিকতা প্রমাণ করবার জন্তে একটু 
বেশী বাহাছুরী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, (৩) পরিবার-পরিপ্ষন, বিশেষ করে 
পিতামাতার প্রতি হিংসার প্রবৃত্তি, (8) অস্বাভাবিক পাপবোধ ও আত্মগীড়নের 
চষ্টা।* বহু মনঃস্তাত্বিক অপরাধীর মানসিক অনুস্থতার প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ 
করেছেন। উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ প্রণালীসম্মত স্থচিকিৎসাঁয় বহু কুতাঁপরাধ 
কিশোয় কিশোরী অস্তত্বন্দের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়েছে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

অনুভূতির জগতে অতৃপ্তি ও সামঞ্জস্তের অভাবই অপরাধপ্রবণতার প্রধান 
কারণ--এ মত বাউলিও সমর্থন করেছেন । তিনি বলেছেন শিপ্তমনের মৌলিক 
স্বাভাবিক আকাঙ্ষাগুলি যেখানে সহজ পরিতৃপ্তির পথ. পায় না, সেখানে, 
অস্বাভাবিক পথে সে তৃপ্তি পাওয়া থেতে পারে, এমন ইঞ্জিত (যা এ বয়সে 
ছেলেমেয়ের গল্পের বই, সিনেমা, বা কুদঙ্গীদের কাছ থেকে পেতে পারে ) তাঁকে 
সহজেই এই অবাহ্থিত পথে পদক্ষেপ করতে প্রধুক্ধ করে। যে শিশু মেহবঞ্চিত, 
যে শিশুর মনে এ বোধ জন্মেছে যে সে তাঁর প্রাপ্য নেহ পাচ্ছে ন! ; জে অনাদৃত, 
অবাঞ্চিত, পরিত্যক্ত, যার মনে নিরাপত্ত/বোধের অভাব-_অধিকাংশ জারজ 
সন্তানি-_তাদের মনে গোপন ক্ষোভ সঞ্চিত হয়, তাঁরা প্রথমতঃ পিতামাতার 
প্রতি বিরুদ্ধতাবাপর এবং পরে সমগ্র সমাজের প্রতিই বিরূপ হয়। যে শিশু 
নিজেকে বঞ্চিত বোধ করে, সে অসন্তুষ্ট, সে তার অবরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশের পথ 
খোজে। যদি বন্ধবান্ধব, সিনেমা, গল্পের বই-এ তার আবেগ প্রকাশের 


$১ Healy & Bronner—~A New light on Delinquency, p, 41 
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অসামাজিক ও অপরাধপ্রবণ কর্মের উৎসাহ বা ইঙ্গিত পায় তা হলে তার 
মানপিক দ্বন্দের অবসান সে অপরাধের মধ্যেই খোঁজে ।৪২ 

মোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাবিদগণ তরুণদের অপরাধপ্রবণতার প্রশ্নকে 
ব্যক্তিগত সমস্ত৷ হিসাবে না দেখে, সামাঁজিক-অর্থ নৈতিক সমস্তা হিসাবে 
দেখেছেন। তাঁদের মতে, এই অমস্তার মুল কারণ হচ্ছে, সামাঞ্জিক ও 
অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিত্তিতে স্থাপিত রাষবযবস্থা॥ তাঁরই ফর, দারিদ্র 
পারিবারিক অন্তর্থন্থ ও অশান্তি, তারই ফল অন্গথী ও অপরিচ্ছর গৃহপরিবেশ! 
যেখানে সমাজ ব্যবস্থার মুলে আছে সাম্য ও ন্রায়পরায়ণতা সেখানে কোন 
তরুণই নিজেকে বঞ্চিত বা অবাঞ্ছিত মনে করবে না, তাই তাঁর মানসিক 
দৈ্ঘও বিপর্যস্ত হবে না। সুস্থ পরিবেশই ব্যজিকে সুস্থ করে তুমার শেষ 
উপায়। 

হ্যাডফিল্ড সত্যই বলেছেন যে অপরাধপরায়ণতা শৈশব কৈশোরের বহু প্রকার 
অসামাজিক ব্যবহারের ( Antisocial bৎhavi০ur ) সাধারণ নাম। এই 
ব্যবহারগুলি সবই সমান গুরুতর নয়_তাঁধের কারণও একপ্রকার নয়! তাই 
অপরাধপ্রবণতা সংশোধন করতে হলে, অপরাধগুলির শ্রেণীবিভাগ করা 
খয়োজন। কোন্‌ অপরাধ কোন্‌ কারণ থেকে ঘটেছে, তা জানতে গানে তবেই 
তার সংশোধন অন্ভব। বিভিন্ন কারণ অনুযায়ী নিয়লিবিত কয়টি শ্রেণীতে 
অপরাধগুলির শ্রেণীবিভাগ তিনি করেছেন * 

1: delinduency-এণুলি মোটেই গুরুতর 
ব্যবহার ব্যক্তিত্বের কোন স্থায়ী বিকৃতি সুচনা করে না। দেন, নিতান্ত 
কৌতুহল বশতঃ অথব| অন্তছেলেকে চটাবার উদ্দেশ্যে অথবা বাহাছুরী নেবার 
জস্তে বি কোন কিশোর অন্ত একটি কিশোরের বর্ণ করমটা লুকিয়ে রাখে, 
তাহলে সে অন্তায় করছে ঠিকই, কিন্তু এ অগ্ঠায়কে অতিরিক্ত গুরু দেওয়া 
উচিত নয়। নির্দোষ অবুর্দ ( benign tumour )-এর মত, এজ্জাতীয় অপরাধ 
অনেকটা! নির্দোষ ( benign ) | 

2. Tempercamental delinquency 
পিছনে থাকে কোন দৈহিক শস্বত্তি, উত্তেজনা বা গী 
বুদ্ধিহীন ছেলে (mentally deficient) হয়তো অন্তের 


89 A, Bowley—The Natural Development of the 
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0৮110) p, 720 


৭৯৬ জীবন পরিক্রমা 


নিয়ে গেল | এমন ছেলের মস্তিষ্ক অপরিপুষ্ট সুতরাং তার বুদ্ধিও অপরিণত-- 
সে স্তায় অন্ঠায়ের প্রতেদই জাঁনে না। রক্তে শর্করার ( bleod sugar ) 
পরিমাণ কমে গেলে, কোন কোন ব্যক্তির মনে খুন জথম ইত্যাদি গুরুতর 
অপরাধের প্রবণতা জাগে। খতু কালে কোন কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে 
অস্বাভাবিক অস্থিরত| দেখা যায় এবং এ অবস্থায় তাঁরা ভীষণ বদ্মেজাজ 
দেখায়। এ অবস্থায় কেউ কেউ গৃহত্যাগ করে পালিয়ে যেতে পারে । এ সব 
ক্ষেত্রে সংশোধনের উপায় দেহের অস্বাভাবিক অবস্থার সুচিকিৎসা । 

3. Simple 05117508505-_-এ জাতীয় অপরাধের মূল হল অশিক্ষা 
বা কুশিক্ষা। যে সব পিতামাতার নৈতিক আচরণ অসস্তোষজনক এবং যেখানে 
তারা, সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন না, সেখানে ছেলে মেয়ের! 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বাবিকৃতি।নিয়ে গড়ে ওঠে। এ সব পরিবারের ছেলে- 
মেয়ে চুরি করে পিতামাতার তিরস্কার লাভ তো করেই না, বরঞ্চ তারা গ্রশ্রয়ই 
পেয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে সংশোধনের উপায় পিতামাতা ও সন্তানদের 
সুশিক্ষা দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গী ও চরিত্রের পরিবর্তন । 

4. Reaction delinquency—এ জাতীয় এবং পরবর্তী শ্রেণীর 
অপরাধের পণ্চাতে ক্রিয়া' করে মনস্তাত্বিক কারণ, এবং এ জাতীর অপরাধের 
সংশোধন কষ্টসাধ্য । শিশু বা কিশোর স্বতাবতঃই নেহ ভালবাসা আকাঙ্া 
করে।'কিন্ত কোন কারণে যদি সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে তার মনে 
গভীর ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর প্রতিক্রিয়া হয় বিপরীত । তার সমস্ত ব্যবহারে 

. ও রুক্ষ আচরণে এ কথা সে স্পষ্ট করে জানাতে চায় যে কারো ভালবাসা সে 
চায় না-_সে দুনিয়াকে পরোয়া করে না। তাঁর স্নেহবঞ্চিত ( সেটা কাল্পনিকও 
হতে পারে) হৃদয়ের ক্ষোভ ধ্বংসাত্মক, অসামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ 
খোজে । এখানে তার বাস্তবিক প্রয়োজন, ন্নেহ ও সহানুভূতির__কিন্তু তার 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিপরীত-_মে সমস্ত স্নেহ ভালবাস! রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান 
করে প্রতিশোধ নিতে চাইলো] | যে সব ছেলে বড় বেশী বড়াই করে, অতিরিক্ত 

সাহসিকতা দেখাতে চা়_আসলে সে হয়তো ভীরু_জে নিজেকে নিরাপদ 
বোধ করে না। শাস্তি দিয়ে এসব ক্ষেত্রে বিপরীত ফলই হয়। প্রয়োজন এখানে, 
ব্যক্তির সামাজিক-মানসিক সমগ্র অবস্থার বিশ্লেষণ করে তাঁর ক্ষোভের কারণটি 
অনুসন্ধান এবং তার অপসারণ । 
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5. Psycho-neurotic delinquency— যেখানে কিশোর মনের 
তীব্র অনুভূতির স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশের গথ রুদ্ধ (ভরে বা! লঙ্জায় ), 
সেখানে সে তার অনুভূতির আলোড়নকে অবদ্ধমিত করে এবং তার 
মিজান মনে তা অপসারিত হয়। কিন্তু {এই অনুভূতির সতবাত নিমু'ল হয় 
না। অবচেতন মনে নির্বাসিত হয়েও তা ব্যক্কির অজ্ঞাতসারেই তার চেতন 
বাবহারকে প্রভাবিত করে এবং অনেক সময় তাকে সমাজ্বিরোধী আচরণে 
প্রবৃত্ত করার । কখনো! কখনো! দেখা যায় স্বচ্ছল অবস্থার ঘরের ছেলে নিতান্ত 
তুচ্ছ জিনিষ চুরি করে (71901001501) ধরা পড়লে সে নিজ অপরাধ অস্বীকার 
করে না এবং নিন কাঞ্রের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে! কিন্তু নিজেও সে 
জানেনা. কেন লে চুরি করেছে। মনঃসমীক্ষণ হারাই কেবলমাত্র তার 
অবচেতন মনে রুদ্ধ আকাক্ষা অন্থভূতি ও আদর্শের অমীমাংসিত সাংঘাতটির 


স্বরূপ জানতে পারা যায় এবং এপথেই কেবল তার সংশোধন হতে পারে । 


Hadfield—Chilhood and Adolescence p. 248-252 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 


শিশুর মাথাট। দেহের তুলনায় বেশী বড়, দেহের অন্য অংশের তুলনায় তার 
মাথার ওজনটাও বেশী। তার কারণ তার দেহের অন্তান্ত অংশের স্গাযুকোষের 
সংখ্যা অন্মকাঁলে যা থাকে, যৌবনকালে তার বিশগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মস্তিষ্কে 
সায়ুকোষের সংখ্যা জন্মকালেই নির্দিষ্ট) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা বাড়ে: 
না। তাই কোন শিশুর বুদ্ধি কতটা হবে, তার সর্বোচ্চ সীমা অন্মকালেই: 
নির্দিষ্ট হয়ে আছে, শত চেষ্টায়ও লে সীমা অতিক্রম করা যায় না এবং সব 
শিশু যে সমান বুদ্ধিমান্‌ কেন হয় না, তাও বোবা! যায়। সব শিশুর মস্তিষ্কে 
স্রায়ু পদার্থ সমান নয়। জন্মকালে মস্তিফের সনায়ুকোষের সংখ্যা ঘা থাকে, 
ভবিষ্যতে তাদের সংখ্য বৃদ্ধি হয় না সত্য, কিন্তু তাদের পুষ্টি ও পরিণতি ঘটে” 
“এবং বিভিন্ন কোষের পরস্পরের মধ্যে এবং স্নাযুকেন্তরগুলির মধ্যে সংযোগ 
অনেক বৃদ্ধি পায়। এই জন্যেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি বাড়ে । কিন্ত পূর্বেই 
বলা! হয়েছে যে বুদ্ধির বৃদ্ধি কতটা হবে তার সর্বোচ্চ সীমা জন্মকালেই নির্দিষ্ট 
হয়ে গেছে। এইখানে বংশগতবাদীদের জয় | 
বাড়ন্ত শিশুর দেহের বুদ্ধির একটা ছন্দ আছে। জ্রুত বুদ্ধির (5:০8 

of rapid growth) পর আঁসে একটা স্তর্ূতাঁর কাল, তখন যে বৃদ্ধিটা 
হয়েছে, তা যেন পাকাপোক্ত হয় ( & period of consolidation) | আবার: 
একটা দ্রতনৃদ্ধির কাল আসে। তারপর আবার আসে স্তব্ধতার কাল। 
মনোবিজ্ঞানীরা ও দ্েহবিজ্ঞানীর! বহুশিশ্তকে (লম্বায় বেড়ে উঠা এবং দেহের 
₹ ওজন বৃদ্ধি) লক্ষ্য করে, বিভিন্ন বসের বৃদ্ধি ও স্তব্ধতার ছন্দটি একটি লেখ 
(৪72৮)-এর আকারে প্রকাশ করেছেন । ( পূর্বের অধ্যায় দেখ ) 
এ লেখ থেকে দেখা যাবে প্রথম বছরে শিশুর বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত; দুই 
থেকে চার বছর পর্যন্ত বৃদ্ধির হার মন্রতর | এ সময়টায় পূর্বের কালের বৃদ্ধিটা: 
. পাকাপোক্ত হচ্ছে। আবার পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত ত্রতবৃদ্ধির একটা চাড় ৷ 
দেখা যায়। তারপর আট থেকে দশ বৎসর অপেক্ষাকৃত বীর গতিতে পূর্বের 


শিশুর দৈহিক বিকাশের ধারা ৭৯১৯ 


বদ্ধিটা পাকাপোক্ত হয়। তৃতীয় একট! দ্রুত বুদ্ধির সময় হচ্ছে, এগার থেকে 
পনেরো বছর পর্যন্ত ; তারপরে ষোল থেকে কুড়ি ধীরগতিতে পূর্বের বৃদ্ধি পাকা” 
পোক্ত হয়। যৌবনে উপনীত হলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চাশের পর 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেহ শীর্ণ হতে থাকে । দ্রুত বুদ্ধিকালে শিশু দৈর্ধো যতটা! বাড়ে 
পরন্থে :ততটা বাড়ে না। ম্বার ধীর বুদ্ধির সময় শরীরটা! বেশ পুরে উঠতে 
থাকে। 

পাঁচ থেকে সাত বৎসর এই তিন বছরে বালক বালিকার! অনেকটা! লঙ্কা 
হয়। এই বাড়তির সময়টাতে শৈশবের মোটাসোট! ভাবট! থাকে না। 
এ সময় তাদের একটু রোগাটে দেখ! যায়, মুখটা আর গোলগোল পূরস্ত থাকে 
না_ লম্বাটে ধরণের হয়__ছুধের দাত পড়তে সুরু হয় এবং সেখানে স্থায়ী দাত 
ওঠে। মস্তিষের স্নায়ুপদার্থ ক্রু পুর্ণত! লাভ করতে থাকে এবং সাত বছরের 
মধ্যেই ওজনে যতটা বাড়বার তা বাড়ে । এই হঠাৎ শরীরটা উপরের দিকে 
বেড়ে ওঠার সময়টা একট! অস্থিরতার সময় । এ সময় দেহের রোগ্রতিযেধক 
ক্ষমতা কমে যায় এবং হুপিং কাশি, হাম ও জলবসম্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা 
দেয়। টন্সিলের অনুখও অনেকের হয়। এ সময় দেহের আপেক্ষিক 
শর্পতা স্বাভাবিক। এ নিয়ে চিন্তিত হবার খুব কারণ নেউ। 

ছেলে ও মেয়েদের দৈহিক বুদ্ধি বা পরিণতির ছন্দ মোটামুটি এক হলেও 
এই বৃদ্ধির ছন্দের মধ্যে কিছুটা গ্রতেদ আছে। পুর্ণ যৌবনে পুরুষেরা সমবয়ন্ধা 
মেয়েদের চেয়ে লম্বায় কিছুটা বেশী উঁচু হয়, ওজনেও কিছু ভারী হয়। কিন্তু 
বুদ্ধি ও আবেগের দিক থেকে মেয়ের! পুরুষদের তুলনায় কিছুটা কম বয়সেই 
পেকে ওঠে । ১৪1১৫ বছরের মেয়ে সংসারের অনেক কিছু বোঝে, কিন্তু সেই 
বয়সের ছেলেরা সংসার ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে অনেকটা অনভিজ্ঞ থাকে । ছেলে 
ও মেয়ের বৃদ্ধির হারের ছন্দে যে প্রভেদ (বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত) তা 
আগের অধ্যায়ে ছবি থেকে বেশ বোঁঝ। যায়। 

ছবি থেকে দেখা যাবে, জন্মকালে মেয়ের তুলনায় ছেলে ৯ ইঞ্চি বেশী লম্বা 
পাচ বৎসর বয়সে ছেলে বেশী লম্বা থাকছে-_তফাৎটা বরং বেড়ে হয়েছে ই ইঞ্চি । 
এগারো বছরে মেয়ে অনেক দ্রুততর হারে বেড়ে, মাথায় ছেলের সমান উঁচু 
হয়েছে। আর দুবছর পরে, অর্থাৎ তেরো! বৎসর বয়সেও মেয়ের বৃদ্ধির হার 
কুততর-_-সে উচ্চতায় ছেলের চেয়ে $ ইঞ্চি বেশী হয়েছে। কিন্তু পনেরো! বৎসর 
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ক্ষ মিঃ - 


৬৯২ শিশুর বৃদ্ধিবিধয়ক গুণের বিকাশ 


হবে। ছুধছরের শিশুকে মুগ্ডবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়ে কোন লাভ নেই। 
সহজ কথাট। অধৈর্য পিতা মাতা! ও শিক্ষক অনেক সময় ভুলে যান । 
মানসিক বিকাশের ধারার কয়েকটি লাধারণ লক্ষণ _ 

শিশু যতই বড় হয়ে উঠতে থাকে ততই তার জগতের পরিধি বেড়ে বা. 
একেবারে বাল্যকালে শিশুর জগৎ তার দেহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ । তার 
ইন্দরিয়গুলি পরিণতি লাভ করেনি__কাজেই ইন্জিয়ের ছারা তীক্ষ ওল্পজ্ঞার : 
“লাভ করতে সে সমর্থ নয়। যতই সে বড় হতে থাকে, সে চলতে ফিরতে শেখে: 
এবং চোখ ও কান দিয়ে সে দুরের জিনিষের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে লক্ষ হয়। 
“বোধের বিকাশের ক্ষেত্রে কানের চেয়েও চোখের গুরুত্ব অনেত বেশী। 11৫ 
ছোট শিশুর চোখের দৃষ্টি স্থির হয় না। কিন্তু তিন মাস বয়স হলেই তায: 
“দৃষ্টি থেকেই বোঝ! যায় সেঁ মাকে চিনতে শিখেছে__বাইরের জগংটাকে অ A 
অল্পে বুঝতে পারছে। এ 


শিশু মাকে লক্ষ্য করছে তার দৃষ্টি স্থির হয়েছে। 


শিশুর জগতের বিস্তার যেমন দেশে ঘটে ইন্জিয়ের সাহায্যে, তেমনি 
কালে এ বিস্তার ঘটে স্থৃতির সাহায্যে । একেবারে ছোট শিশুর কাল ks 


ফু ন্ট 
মানসিক বিকাশের কর়েকট লক্ষণ ৮০ 


ছে বোধ, তা নিতান্ত অম্পষ্ট; বিশেষ করে, কালের ক্রব--অরীত--বর্্দান— 
ভবিষ্াৎ__এর বোধ কিছুটা বড় না হলে শিশু করতে পারে না। তিন চার 
বংপর প্ান্তও বর্ভমানই শিশুর কাছে একমাত্র সতা। এই ক্যারকেঞ্ লে 
বিমূর্ত ভাবে জানে না; স্মৃতি, তুলনা, বিশ্লেষণ ও বিচার ছাড়া এ জান লব 
নয়-_বর্তমানকেও সে জানে, তার প্রত্যক্ষ ভাল লাগ!-নক্গাগার সনে দুরু 
করে। শ্বৃতি ও কনার সঙ্গে যুক্ত করে, বর্তমান এরতাক্ষের সমে তার প্রতেধ 
বোধ যখন "পষ্টভাবে অনুভূত হয়, তখনই কেবলমাত্র অতীত বা ভবিষ্যতের 
জ্ঞান শি যনে জন্মে। এ সস্বন্ধে পূর্বেই আলোচন! করছি । * 
কথা বল.) শেখা__ভাষ! শেখা--শিশুর বুদ্ধি বিকাশের সর্বাপেক্ষ। 
গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে ভাষা শেখ! । 

স্বাভাবিক বৈহিক পরিণতির ফলে শিশু গলা ও জিহ্বার লাহাযো শঙ্খ 
করতে শেখে কিন্তু কথা বলতে শেখাট। সম্পূর্ণই ট্রেনিং ও অনুকরণ: নির্ভার | 
এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই কোন্‌ শট শিশু বলতে শিখৰে--কোন্‌ 
ভাষায় সে কথা৷ বলবে, তা নির্ভর করবে তার চারপাশের নাহুষগুলির উপর । 
বাঙালীর ছেলে মেয়ে বাংলায় কধা বলতে শেখে। দক্ষিণী রাজ্দোর ছেলেমেয়েরা 
তামিল বা তেলে, কল্না বা মালরালম্‌ ভাষার কথা বলতে শেখে, ইতরেনের 
বাচ্চা ইংরেজী বলে, ফরাসী বাপ মায়ের ছেলে ফরাসী বলে-_-এই শেখাট! 
নিঙাস্তই নিজের থেকে হয় না। শিলুবের ভাষা শেখাতে হয়। ছন্সের থেকে 
কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথ আন্তুকান্‌ ছেলেকে বেলজিয়ামে নিযে গিয়ে সেখানে 
কন্ভেন্টে মানুষ করলে সে বেলছিয়ান্‌ ভাষায়ই কথা বলতে শিখবে । তাই 
হবে তার “মাতৃভাষা” । সে যি তার আফ্কার কোন মাহুযের সঙ্গে সংপর্শে 
না আসে, তবে আপনা থেকেই আফতকান্‌ ভাষা তার কঠে ও জিহ্বার প্ররিত 
হবে না। 

শিশুর অন্ত সব ক্রিয়ার মত, কথা বলতে শেখারও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য 
করা যায়। জন্মগ্রহণ করার প্রথম কয় সপ্তাহ শিশুর স্থয়নতের ক্রিয়ার একমাত্র 
প্রকাশ হচ্ছে কান্নায়। ছু মাস বয়স হ’লে গল! থেকে “অ+--মা-৩"- এরকম 
অম্প্ট কয়েকটা অস্ফুট শব্দ নিঃস্থত হয়। আর একটু বড় হনে, তাত মা” 
এহকম স্পটতর আরে| কয়েকটি শব্দ লে করতে পারে। ছয়মাস বয়নে শিশুর 


> tully.—The Human Mind. Volt pp. 320-21 


রি 
৮০৪ শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ 


অন্তের সঙ্গে প্রথম আলাপের সুত্রপাঁত হয়_অন্তে তার সঙ্গে কথা বললে সে খুসী 

হয় এবং যেন নিজেও কিছু প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করে। নর মাস বয়সে ভাব 

প্রকাশক কিছু কিছু শব্ধ যেন সে উচ্চারণ করতে পারে । প্রায় দেড় মাস বয়সে 

শিশু তার আশে পাশের মানুষদের অনুকরণে প্রথম বোধগম্য ‘কথ!’ (বস্তুর নাম, 

ব্যক্তির নাম, সহজ ক্রিয়াপ ) বলতে সুর করে। দ্বিতীয় বৎসরে তার শেখা 

কথার সংখ্যা প্রথম ধীরে ধীরে এবং পরে বেশ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তিন 

বংসর বয়স থেকে অর্থপূর্ণ শব্সমন্টি (05888) এবং পূর্ণ বাক্য (59969500) 
জে উচ্চারণ করতে শেখে । এখানেও দেখা যায় সব শিশু সমান দ্রুত শিখে না 
এবং স্বাভাবিক পরিণতি এবং শিক্ষাদান দুইই শিশুর শিক্ষার পশ্চাতে ক্রিয়া 
করে।২ 

শিশু চার পাঁচ বছর থেকে ভাবার ব্যবহারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়। প্রথম 

প্রথম কয়েকটা বস্তবাচক নাম সে শেখে । বিশেষ করে যে বন্তগুলি তার কাছে 

লোভনীয় বা বিশেষ ভয়ের সে বস্তগুলির নাম সে আয়ত্ত করে। দু-তিন বছরেই 
বুদ্ধির এ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়__যদিও তখনও শিশু স্পষ্ট করে নাম হয়তো 

উচ্চারণ করতে পারে না__বলকে সে বলে “ব-অ-অ”, বিছ্ুটকে সে বলে “বি-কু' 
ইত্যাদি ৷ সঙ্গে সে কয়েকটি সহজ ক্রিয়াপদের নামও সে শিখে ফেলে । বিকেল 
হলেই ‘বের’ যাবার জন্তে সে বায়না ধরে। ক্রমে বিশেষণগুলি সে বুঝতে শেখে 
শে তখন বলতে লেখে 'ভুট._গ-অম্ঠ ‘ব-অ-ফ্‌ থান!” দ্ধ গম, বরফ ঠাণ্ডা ) 
কি করে শিশু ভাষ! শেখে__কি করে তার অর্থবোধ হয়, তার চমৎকার একটি 
বিবরণ আছে হেলেন্‌ কেলারের আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন মিন্‌ সুলিভ্যান্‌ 
(ভার শিক্ষিকা ও নিত্যসহচরী ), তার কাছে বারে বারে কতগুলি জিনিষের 

নাম উচ্চারণ কচ্ছেন আর কেলারের হাতের উপর সে নামগুলি আগুল দিয়ে বারে 

বারে লিখছেন । (বলা! প্রয়োজন হেলেন্‌ কেলার্‌ খুব অগ্প বয়সেই কঠিন অন্থুথে 

দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছুইই হারান । ) কিন্তু কিছুতেই কেলার শিখতে পাচ্ছেন 

না) te ও ॥৷৪ এ দুইয়ের প্রভেদ কিছুতেই/বুঝতে পাচ্ছেন না। জুলি 

ভ্যান্‌ তখন আর চেষ্টা করলেন ন1। বিকেলে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তিনি 

কেলারকে নিয়ে কুঁয়োর কাছে গেলেন । সেখানে একটি লোক অল তুলছিল। . 
সে জল কলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে বাগানের নালার মধ্যে গড়িয়ে যাচ্ছিল। ৫. | 


R Shirley 10, M, The first two years 2 vols, 1981, 1989, 
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স্থিভ্যান্‌ কেলারের হাত সেই জলের ধারার নীচে ধরলেন । চমৎকার ঠাণ্ডা 
অলের স্পর্শ কেলারের খুব ভাল লাগছিল। স্থুলিভ্যান্‌ কেলারকে লক্ষ্য কচ্ছিলেন। 
তিনি ধীরে ধীরে কয়েকবার উচ্চারণ করলেন-_ওয়টর্__ওয়টর্--আর সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রীর হাতের তালুতে আঙ্গুল দিয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত বেগে লিখলেন 
ঢ-৯41-6-৮। হঠাৎ, কেলারের মনে হুল ওই শীতল স্পর্শ যার থেকে পাওয়া 
যাচ্ছে, তারই নাম ওয়টর্। অকস্মাৎ একটা কালে| আবরণ যেন মনের উপর 
থেকে সরে গেল। হেলেন কেলার্‌ বুঝলেন লব জিনিষের নাম জাছে। 
নামগুলি, লেখাগুলি নিরর্থক নয়, তার! কিছুকে বোঝায় । বোধির 
ক্রিয্নায় একটি বদ্ধ দরজা যেন খুলে গেল। আনন্দে ও উত্তেজনায় তিনি 
একদিনে অনেকগুলি জিনিষের নাম শিখে ফেললেন ।৩ 

এই ভাষা শিক্ষা শিশুর বুদ্ধির বিকাশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ভাষা! 
বা চিহ্নের দ্বারা দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, বিশেষণ, সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় এ বোধ যখন 
আসে, তখন শিশুর মন প্রত্যক্ষ জগতের বস্তুর তৎক্ষণাৎ_সান্নিধ্য ছাড়িয়ে 
অনেকটা দুরে পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হয়। এই চিহুগুলি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত 
(Reduced-cues) যার লাহায্যে বৃহত্তর এবং অ-শৃংখলিত অবাধ চিন্তার 
(Fre0-৮in৮in৪). পথ খুলে যায় । এই ভাষা বা চিহ্নেত সাহায্যে অতীত 
স্বৃতিকে ধরে রাখা যায়, ভবিষ্যতের প্ল্যান বা কল্পনাকে আয়ত্ত করা সহজ হয়। 
ক্রমে শিশু আরে! যত বড় হয় ততই এই ‘চিহ্ন’ (8১7০১০1৪ )-এর সাহায্যে 
নির্স্তক চিন্তায় অত্যন্ত হয়। লে চিহগুলিকেই বস্তু ব| বাস্তব ঘটনার পরিবর্ত 
হিসাবে ব্যবহার করতে শেখে । ভবিষ্যতে কোন দেশ যাত্রার সুচী সে তখন 
ম্যাপ, এবং টাইম-টেব্ব-এর সাহায্যে পায়ে না হেঁটেই, ছকে ফেলে ব্যবস্থা করে 
নিতে পারে 1৪ 


দুর ও ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্ুকে চিন্তা! করবার ক্ষমতা এবং পূর্বেই তার সম্পর্কে প্রযান্‌ 


< Helen Kaller, The Story of my life PP 38-24 

কেলার লিখেছেন, I knew then that ‘W-a-t-e-” meant Ee ৫ 
Cool something that was flowing over my hand, That ৰ 
awakened my soul, gave {it light, hope, joy, set it free l..Everything 
& name, and each name gave birth to & new th 

৪. Gates, Jersild, eto. Educational Psychology P 174 


৫২ 


ought 


. ৮০৬. শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ 


করবার ক্ষমতা যেমন বাড়ে, তেমনি বয়সের সন্ধে সঙ্গে কোন বিষয়ে অধিক 
মনোযোগ দেবার শক্তিও বাড়ে । ছোট শিশু যা তার সামনে আছে, তা 
তৎক্ষণাৎ মন দ্বিতে পারে। কিন্তু দশ বারো বৎসর বয়স হলে দীর্ঘতর 
মনোযোগ দিতে সে সক্ষম হয় এবং যা অতীত বা ভবিষ্যতে ছিল বা 
তাতেও সে মন দিতে পারে। 
চিহ্ন বা! সংক্ষিপ্ত সংকেত (84990 ০০৩৪) দ্বারা লমগ্র একটি অবস্থা 
এবং বাস্তব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে চিন্ের ব্যবহার অবশ্যই বৃদ্ধির পরিণতি নির্দেশ করে 
কিন্তু দশ বার বৎসর বয়স থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে এই শক্তি বিকশিত হলে 
*.. অন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেও তার বুদ্ধির অনুরূপ বিকাশ নাও দেখ! যেতে পারে । | 
করণ ও অর্থগ্রহণ দশ বারো বৎসরের বালকের পক্ষে সহজ নয়। যে বা! 
অবস্থান কোন বিশেষ গুণটি সংলগ্ন থাকতে গে দেখেছে, তার থেকে পথ 
করে সাধারণ ভাবে সে গুণটি বিমুর্তভাবে বুঝতে পারে না। সে জন্তে বা 
বিদুর্ত ধারণাই (858৮ ৫০£091%9) ছাত্রদের কাছে অস্পষ্ট ও অপু: 
থেকে যায়। বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার মধ্যে গুণটি ছাত্রের কাছে বারে বা 
উপস্থাপিত হলে, তবেই বিমুর্তভাবের পূর্ণ অর্থগ্রহণ সম্ভবপর হয়। আমানের 
শিক্ষ। ব্যবস্থার এটা একট! মস্ত ক্রটি যে আমরা বই পুস্তকে ছাত্রদের ব 
অনেক বেশী বিমুর্ত-বারণা! ধরে দেই,_শিক্ষার বেলায়ও অনেক বিমূর্ত ধারণার! 
ব্যবহার করি, কিন্ত ছাত্রের। বহু অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সেই গুগগুলি 
দেখবার স্থয়োগ পায় না__তাই তারের অনেক ধারণাই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং. 
কখনো কখনে। হাস্তকর ভাবে বিকৃত থেকে যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া বাক্‌ 
বার বছরের কয়েকটি ছেলেকে “ক্ুবিচার+ ( 598169) কি, তাহা বুঝিয়ে বলতে 
বলা হ'ল। একজন বল্ল, দীড়িপাল্লা, আর একজন বল্প 'আদালত', আর এক ন্‌ 
বলল “জজ সাহেব’ আর এক জন বলল শান্তি দেওয়?_আর একজন বলল 
ডিপকার করা” । আবার উপকার করা কাকে বলে তা বোঝাতে গিয়ে কেউ বল্প 
গিরীব লোককে ভিক্ষা দেওয়া’। কেউ বন্প ‘অন্সুখের সময় ডাক্তার ডেকে দেওয়া, 
কেউ বন্প, ক্লাশে কোন বন্ধ পেন্সিল না আনলে পেন্দিল ধার দেওয়া”। সবগুলি 
উত্তরই বিমূর্ত ধারণাঁটিকে বিশেষ একটি অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা ।€ শিক্ষা 


¢ K. L. Smoke, An objective study of Concept formation— 
Psychological Monography, 1932, 42. No 4. 
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ৰিহ্‌কে এ কথা তাল করে বুঝতে হবে যে বুদ্ধির পরিণতি হয় বস্তার ধারণা থেকে 
নির্বস্ককে,_বশেষ থেকে সামাঞ্রে। নির্বস্তক ও সামান্তভাবের অবোধ 
ক্ষভি্ততাসাপেক এবং বুদ্ধির পরিণতি সাপেক্ষ । একটু বয়ন বেশী হ'লে তবেই 
বা্নক-বালিকার] বিশেষ একটি অভিজ্ঞতালন্ধ অবস্থা থেকে বিসুর্ভগুণাটি সাধারণ 
গুণ হিসাবে বুঝতে শেখে ।* / 
শিশুর বুদ্ধি, মনোযোগ, কৌ তুহল ইত্যাদ্বি সমস্ত মানসিক বৃত্তিই বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ লাভ করে) সবধিকেই যে সমান উন্নতি দেখা ধায় তা নয়_ 
এবং উন্নতিটা যে মস্থণ ও একটানা ভাবে হয়, তাও নহ্ব-_তবে মোটামুটিভাবে 
স্প্টতার দিকে, বহুত্বের দিকে ও সু সম্বতার দিকে ক্রমাগত গতি চলতে থাকে, 
একথ! বল৷ যায়। উন্নতির স্তরগুলি স্পষ্ট বিভক্ত নয় এবং অকস্মাৎ একত্র থেকে 
খত স্তরে উন্নয়ন ঘটে ন। | তবে সাধারণ ভাবে, কোন বিশেষ বয়সে, কোন 
বিশেষ বিষয়ে কৌতুহল, মনোযোগ বা ক্রিয়ার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। প্রথম 
কয়েক মাসের মধ্যেই চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি ইন্জিয়গুলির সাহায্যে জ্ঞান আহরণের 
ক্ষমতা অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। এক থেকে ছুই বৎসর অবধি শিশু তার 
ইন্জিয়ের স্ুব্যবহার এবং পেশীর নুপস্বদধ ক্রিয়ার দ্বিকেই তার প্রায় সবটা 
মনোযোগ নিয়োগ করে । এ সময়ে শিপু সব জিনিয হাত দ্বিয়ে ধরতে চার, 
মুখে পুরতে চার, নাড়ে চাড়ে, ঘুরিয়ে দেখে, ফেলে দেয়, গড়িয়ে দের__এ সখ 
ক্রিয়ার মধ্য দিনে বাহ্‌ জগতের বস্তগুলি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান সে আহরণ করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পেশীর ক্রিয়ার দ্বারা জটিল ও সুসদন্ধ অন সঞ্চালনের 
৷ সাহায্যে নিজ শক্তির পরিচয় দেয় এবং তাতে তৃষ্থিলাভ করে। এ সব ক্রিয়ার 
মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ববোধের গোড়াপত্তন হয়। এক বছর বয়স থেকেই 
শিশু গল বিয়ে নানারকম দুর্বোধ্য শব করতে থাকে-_এতে তার ভাষা শিক্ষার 
হাতে খড়ি হয়। ছু'বছরের কাছাকাছি সে প্রথম কথা” উচ্চারণ করে পিতা- 


© Gates, Jersild, eto, Educational টাল. / 
৭ অবশেষে ছেলেট যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং 
 ধরিতে আসিলে খিল্খিল্‌ হাস্ত কলরব লি অত নিরাপদ হানে তে করিত 
তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্ব ও বিচার শক্তি দেখিয়া চমত ২৮্পি 
ৃ কাছে গিয়। বগর্বে সবিষ্ময়ে বলিত, "না, তোমার ছেলে বড়ে! হলে জজ হবে, 
করবে।” 


চা. 
৮৮ শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ 
তিন বৎসরের পর থেকে শিশুর কল্পনার পরিচয় পাওয়া বায়--তার ৫ দার 
ঘবিয়ে। ছেঁড়া স্টাকড়ার পুতুলটা তার "খুকু । তাকে সে দুধ খাওয়ার, ঘুম 
শাসন করে-_বাঁশের কঞ্চি হয় ঘোড়া, সিগারেটের বান্প হয় বাড়ী, ' 
কৌটাগুলো জড়ো করে হয়, রেল গাড়ী__এমনি, কত কি তার “যেন, 
(make-believe ) খেলা। সাত আট বৎসর পর্যন্ত এর বোকা 
প্রবল থাকে। ক্রমে সে পৃথিবীটাকে অনেকটা বাস্তব চোখে 
তার আগে থেকে চার পাঁচ বৎসর বয়স থেকে দেখ! যায় সব হি 
কৌতুছুল__সব বিষয়ে প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি (এ 
কেন? কোথায়? কেমন? ইত্যার্ধি। 


অবলেষে শিশু যখন টল্মল্‌ করিয়া চলিতে আরম করিল নে এক আশ্চ্ ব্যাগার, এর 
মাকে ‘মা’ পিসিকে ‘পিচি’ এবং রাইচরণকে বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাই { 
তয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ফোরণ করিতে লাগিল। | 
i রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গমগ-_-খোকাবাবুর £ ত্যাব 
৮ আমি যখন ছোটো ছিণুম, ছিনুম তখন ছোটো; 
| আমার ছ,টির সঙ্গী ছিল ছবি আকার পোটো। 
১৮৮৮৫ বাড়িটা তার ছিল বুঝি শী নদীর মোড়ে, 
. নাগকন্য। আনত খাটে শশাখের নৌকা চড়ে । 
৪ চাপার মতো আঙ, দিয়ে বেণীর বাধন খুলে 
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে 
বৌন্র-মালোর় ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো 
মাটির "পরে পড়ত বাড়ে মুক্তা মানিক কত। 
নাগকেশরের তলার বসে পরফুলের কু'ড়ি 
ৰ দুরের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছু'ড়ি। 
একদিন সেই নাগকুষারী বলে উঠল, " ‘কেও’ । 
জবাব গেলে, 'দয়৷ করে আমার বাড়ি বেয়ো। 
বাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাথা, 
মওপে তার মুক্তাকঝালর দোলায় রাজার ছাতা । 
ঘোড়নওয়ারী সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে, 
রক্তবরণ ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোঁডার রথে? : 
) রবীন্নাধ ঠাকুর গু 
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পুবেই বলা হয়েছে ভাষা শিক্ষা শুধু যে চিন্তার দিক দিয়েই একটা মন্ত উন্নতি 
সুচনা করে তাই নয়__অন্ুভূতি এবং সামাজিক চেতনা ধিকাশেও এটা একটা 
প্রকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । . 

সাড়ে তিন বৎসর বয়সেই শিশুরা ছোট ছোট যুক্তি বিচার করবার শক্তি 
ক্রমে ক্রমে অর্জন করে__চার বৎসর বয়স হ'লে কিছুটা গুছিয়ে যুক্তি প্রকাশ 
করতে পারে । সাড়ে তিন বছর বয়সে বাপ্পি জানতো টেবিলের উপর ঘড়িটা 
তার ধরতে নেই। আমি একদিন বে ঘড়িটা ধরতেই, লে চোখ বড় বড় করে 
বললো,_ধোলোনা__মা মাব বে’ ( ধোরনা মা মারবে )। চার বছর বরের 
টুবাইকে বললাম “ট্‌বাই তোমার লাল জুতো আমায় দাও” টুবাই বঙ্পে--+কৃমি 
তো বড়ো-৫লজন্তে ওটা তোমার ছোট হবে।" দশ বারো! বৎসর বয়স 
পর্যন্ত শিশু ও বালকদের যুক্তি কোন বাস্তব-লমন্তা সমাধানের (/০. 
1০07৪০15158) লে যুক্ত থাকে । বস্তু-নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ, জানলাতের 
উদ্দেশ্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তার ক্ষমতা স্কুলে মাঝারি ক্লাশে যখন পড়ে (দশ 
বার বৎসর বয়স ) তখন থেকে সুরু হয়। ক্রমে জটিল যুক্তি শৃংখল (08518 of 
₹৩5502$08 ) ব্যবহারের ক্ষমতা সে আয়ত্ত করে । যৌবনাগমে (পেনেরো'ষোলো 
বংসর বয়সে) নির্বস্ক জটিল ও দীর্ঘ যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা প্রায় পুর্ণ বিকশিত 
হয় এবং তখন তরুণেরা বর্তমানের বাস্তব সমস্ত লমাধানেই শুধু যুক্তি ব্যবহার 
করে না-_প্রত্যক্ষ-বহিভূত দূর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাতে 
তখন যুক্তি ব্যবহারে তখন তারা অভ্যস্ত হয়। এই ক্ষমতাই বিজ্ঞান, দর্শন 
ইত্যাদি উচ্চতম জ্ঞানলাভের উপায়। যতই বয়সের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বাস্তবের 
সঙ্গে ও বিশেষ ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে ততই অর্থবোধ স্পষ্ট হয় এবং 
বিন্ত ধারণা ব্যবহারের শক্তি বৃদ্ধি পায়।* জাত আট বৎসর বয়শ থেকে 
নিজের মানসিক প্রক্রিয়াপ্তলি বালক সুয্নকালের অন্ত লক্ষ্য করতে পারে এবং 
আত্মবোধ বা ব্যক্তিত্ববোধের স্থচনা হয়। 


> The younger the child, the more do his everyday পা শথ 
to be concerned with events related to his own immediate exp স৬ 
৪০৫ well being 3 as he grows older, he ১০ ক ₹ ge 
occupy himself with more remote issues and to deal with abstraction 
“Ss distinguished from concrete experiences. 
Gates, Jersild eto, Educational Psychology P. 208 


৮১০ শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ 


জীবনের প্রথম এক বৎসরেই শিশুর মনে প্রত্যক্ষের দাগ কতট! থেকে যায় 
ত! ভাবলে বিস্মিত হতে হয় । মনের এই ধরে রাখবার ক্ষমতা না থাকলে শিশু 
তো শিখতেই পারতো না| কিন্তু মনের ধরে রাখার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাক : 
বিপুল অভিজ্ঞতার মন্ত একটা অংশ হারিয়ে যায়, এটাও ক্ষাণীয়। বাস্তবিক ৷ 
পক্ষে মনের এই অতীত অভিজ্ঞতা মুছে ফেলবার ক্ষমতা যদি না থাকতো, তা 
হ'লে মন নৃতন অভিজ্ঞতা বুঝি অর্জন করতেই পারতো না। 
দেখা যায় যে অধিকাংশ মানুষই তিন বৎসর বয়সের পূর্বের কোন কথা স্বরণ 
করতে পারে না। আর অতীত জীবনের সেই ঘটনাঁগুলিই আমর মনে রাখি, 
যেগুলি আমাদের কোন গভীর অনুভূতি উদ্রেক করেছিল। এও দেখা যায় 
দুঃখের স্মৃতির চেয়ে সুখের স্মৃতিই মনে গভীরতর দাগ কাটে। মন 
“যেন বেদনার ক্ষতগুলি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে চায়__কৃপণের মত আনন্দের 
উজ্জ্বল মূহূর্তগুলিকে ধরে রাখতে চাঁয়। এর দ্বারা জীবনটা অধিকতর সহনীয় 
হয়| কিন্তু বিফলতা ও বেদনার অভিজ্ঞতাঁগুলি স্মরণ রাখলে ভবিষ্যৎ সাফলোর 
-_ পথ সুগম হয়।১০ 
শিশুর বুদ্ধি "ও নৈ তক বিচারের বিকাশ তার সমাজপরিবেশ ও অনুভূতি 
বারা প্রভাবিত হয়। ভাষা শিক্ষা ব্যাপারটা অনেকটাই সমাঁজ-পরিবেশ-নির্ভর 
_তা আমরা দ্বেখেছি। শিশু যদি এমন পরিবারে বা বিদ্যালয়ে বড় হয়ে ওঠে 
যেখানে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার আবহাওয়া 
আছে,_যে বাড়ীতে নাঁনাজাতীয় কৌতুহল উদ্রেককারী পুস্তক-পত্রিকা আছে, 
সেখানে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ দ্রুততর হয় এবং তা এক জুস্থতর আগহপূষ্ট হে 
তার চিন্তার অনুকূল পরিণতি লাভ করে | আর যে শিশু অশিক্ষিত পরিবেশে 
বেড়ে ওঠে, অথবা! এমন পরিবারে মানুষ 0) হয় যেখানে সিনেমা খেলা ইত্যাদি 
হান্ধা কথা নিয়েই বাড়ীর বড়রা মত্ত থাকে, সেখানে শিগুদের মন ও চিন্তা 
ছোটই থেকে যায়। শিশুদের রাজনৈতিক বা! নৈতিক দৃষটিত্গীও বহুল গরিমা্দে 
সমাজ-পরিবেশের প্রভাব নির্ভর । শিপু, বালক ও কিশোরদের উপর অভি- 
ভাবনের প্রভাব অসামান্য । সেই জন্তেই অনেক রাষ্টরই নিজ নিজ বিশেষ রা 
নৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক আদৰ্শ ও মতামত অল্প বয়স থেকেই শিশুর 
মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেষ্টা করে । এ 


১e Gates, Jorsild eto. Educational Psychology p 205 
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২ যে সব ছেলেমেয়ের! অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মোটেই মেলামেশা 
করবার সুযোগ পার না, তার! অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় ভাষ। ব্যবহারে 
 কুশলতার দিক থেকে পেছিয়ে থাকে । একেবারে বান্যকালে শিশু নিজের 
 শ্াতৃভাষায় শিক্ষালাভ করবে, এটাই স্বাভাবিকাতার পরিবার ও আশেপাশের 
£ সকলের মুখে যে ভাষা নিরস্তর শোনে তাই সে সহজে শেখে। বাজ্যকাজে 
মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাও একসঙ্গে শিশুকে শেখানোর চেষ্টাতে (যা 
{ ইংরাজী-মাধ্যম শিশু বিদ্যালয়ে করা হয়) শিশুর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, 
এবং তার শিক্ষার উন্নতি কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।৯১ কিন্তু শিশু একটু বড় 
হয়ে উঠলে ছুটি ভাষা একসঙ্গে শেখ! শিশুর পক্ষে খুব কঠিন হয় না। কারণ, 
ভিন চার বছর বয়সের পর থেকে দশ বার বছর পর্যন্ত শিশু খুব রত ভাষা 
শিখতে পারে। কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে এক সঙ্গে ছুটি ভাষা শেখা 
বুদ্ধির পরিণতির সহায়কই হতে পারে ।১২ কিন্তু শিশু যদ্বি ভাষাভিত্বিক 
সংখ্যালঘু সমপ্রায়ের লোক হয়, আর বিদ্যালয়ে তাকে তার ভাষার জগে 
“বিদেশী” (51190) বলে যদ্বি উপহাস সহ করতে হর, তা হ'লে তার ভাষা 
শিক্ষায় উন্নতি ব্যাহত হওয়াই সম্ভব | 
সমস্ত বিকাশের ক্ষেত্রেই প্রফুল্ল, আনন্দময় পরিবেশ আত্ম-উন্মোচনের 
সহায়ক ভাষা শিক্ষা, অর্থ গ্রহণ, নৈতিক দৃষ্টিভদী গঠন, সর্বত্রই চার পাশের 
মানুদের গীতি, সহযোগিতা ও উৎসাহ শিশুকে নুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সাহাযা 
করে। যে শিক্ষকের প্রতি শিশুর মন বিরূপ, সে শিক্ষক যে বিষয় শিক্ষা দেন, 
তাতেও শিশু আনন্দবোধ করবে ন! এবং তার শিক্ষা সে বিষয়ে বখোচিত 
অগ্রসর হবে না। শিক্ষায় উন্নতিতে অনুভুতির প্রভাব উপেক্ষীয় নর! 
আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ শিক্ষক একথা ভাল করেই জানেন, তাই 
- তারা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথাসস্তব আনন্দময় করে পরিবেশন করতে চান! খেলা 
লা, গান, ছবিকে তাই শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করবার ঝোঁক দেখা 
: দিয়েছে। খেলার মধ্যেই শিক তাঁর সমস্ত অন্তরকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ঢেলে 
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দেয়। কাজেই খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষাই সব চেয়ে সার্থক শিক্ষা।১০ খেলার 
আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশু সমাজ জীবনে নিজেকে মিশিয়ে দিতে শেখে । বে 
ছেলেমেয়েরা খেলা ভালবাসে না, বুঝতে হবে, তাদের সমাজ জীবনে সঙ্গতি- 
সাধন অসম্পূর্ণ রয়েছে অথবা বিদ্বিত হয়েছে ।১৪ 

চার পাচ বছর বয়স থেকেই শিশুর কল্পনা সজীব হয়ে ওঠে । সে কল্পনা করতে 
ভালবাসে ‘আমি এরোপ্নেন চালাচ্ছি”, তুই যেন চোর’ ইত্যাদি । অল্প বয়সের 
কল্পনাটা ছবির মত রং-চংয়ে (1106526808৪ )। সাধারণতঃ শিশুরা শক্তি- 
মন্তার উপাসক, তাই বাঘ, সিংহ, রাক্ষস, এঞ্জিন, পুলিশ, এ সব তারা হতে চাঁয়। 
দশ বার বৎসরের “যেন যেন” কল্পনা, (286-081165৩) অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ হলেও 
তখন শক্তিপূজার ঝোঁক € 10৫৩-দ0281117) ) প্রবল হয় । যৌবনাঁগমে কল্পনায় 
মধুর রপের রং ( romantic imagination ) লাগে| সংসারে প্রবেশ করলে 
যেন-যেন কল্পনার ঝৌকটা বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অনেকটা কেটে যাঁয়। কিন্ত 
শিশুর সুস্থ বিকাশ ও সুঠাম শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কল্পনার মূল্যকে ছোট করে 
দেখলে ভূল হবে। মনোবিদ্যা-বিশারদ স্ুশিক্ষক আনেন কি করে শিশুর এই 
যেন-যেন কল্পনাকে উদ্দে্তাভিমুখী ও বস্তুনিষ্ঠ তোলা যায় ১ 

আগেই বলা হয়েছে যে চার পাঁচ বছরের শিশুর মধ্যেই সরল যুক্তি বিশ্যাদের 
মতা লক্ষ্য করা যায়। দুই একটি ঘটনায় তাঁদের এ বিস্ময়কর শক্তির বিকাশ 


2 Whatever you want 8 child to do heartily must be contrived and 


conducted as play, H, Coldwell Cook, the playway p. 4. 
also £ 


True work is the highest form of play. The play motive is the deepest 
and most serious. It is deeper than hunger ; the artist starves 11596 
for art, Lee, Play in Educatior.. ০.5 


১8 Games are communal exercises they enable tbe child to satisiy 
and fulfil his social feeling, Children who ovade games & play are 


always opon to the suspicion that they have made a bad adjustment to 
life, 


Adler: Understanding Human Nature. p. 92 
১৫. Ryburn Introduction to Educational Psychology. p. 288 
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দেখলেও, একথ] ভ।বা ভূল হবে যে, তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারের অনুরূপ 
যুক্তিমত্তা দখা যাবে । এমন ফি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের জীবন তাদের জ্ঞানের 
বিশেষ ক্ষেত্রে অতি উচ্চাঙ্লের বুদ্ধিমত্তা ও জটিগ ও দীর্ঘ যুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতার 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ’লেও জীবনের অগ্যান্ত ক্ষেত্রে তারা শিশু-নুলত নিরব দ্ধ এবং 
অশিক্ষিত মানুষের মত কুসংস্কারেরও পরিচয় দেন। শোনা যায় বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ 
আইনষ্টাইন্‌ লণ্ডন বাসে উঠে ভাড়ার হিলাব নিয়ে বোকার মত ভুল করেন। 
তখন সেই বাস্‌ কণাক্টর (তাকে অবগ্তই চিনতো না) ঠাট্টা করে বলেছিল 
নিশ্চয়ই মহাশয়ের অঙ্কের জ্ঞানটা খুব পোক্ত নয় “I am afraid sir, 
that mathematics is not your strong point 1১৬ 

নির্বস্তক চিন্তার একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান । 
চার পাঁচ বছর থেকেই শিশুরা কোন কোন বস্তুর মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধে আছে 
এটা মোটামুটি বুঝতে পারে, যেমন স্থইচ্‌ট! টিপে দিলাম আর বাতি জলে উঠল 
এখানে স্ুইচ্টেপা যে বাতি জলার কারণ, একটা এ বয়সের শিশু বেশ বুঝতে 
পারে এবং তা প্রকাশ করে বলতে গারে। রসগোল্লা খেলে ওটা পেটের মধ্যে 
চলে যায় এটা তার! বোঝে । এমন কি, একটা জলন্ত মোমবাতি কাচের বৈয়ম 
(0৭) দিয়ে ঢেকে দিলে, নিবে যায় এ পরীক্ষা তাদের দেখালে, তারা মনে করে 
না যে, এট! কোন ভৌতিক কাও। তারা এটাকে প্রাকৃতিক কারণ বলেই 
জানে, যদিও অবশ্য কেন এটা ঘটে, তা তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। আর 
বস্তু নিরপেক্ষ কার্য কারণ সন্বন্ধ নীতি হিসাবে ( principle of causation ) 
তারা অবশ্যই বুঝতে পারে না। এমন কি, তাঁর চেয়েও ছোট দুই তিন বছরের 
শিশুকে ফাঁকি দিয়ে যখন বলা হয় “হুদ্‌, পাখী বল নিয়ে গেছে,” আর বটা বা 
হাতে লুকিয়ে পেছনে নেওয়া হয় তখন শিশু “পাখী নিয়ে গেছে' এ কথাটা 
তৎক্ষণাৎই মেনে নেয় না সেও ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছে বা হাতটাকে দেখতে 
চেষ্টা করে। অবশ্তই সাত আঁট বৎসর পর্যন্তও শিশুর মনের মধ্যে বাস্তব ও 
কল্পনার ভেদ রেখাটা খুব স্পষ্ট নয় এবং কার্য কারণ ব্যাখ্যায় কল্পনায় ও বাস্তবে 
মিশিয়ে সে অনেক সময় হাস্যকর রকমের ভুল করে। কিন্তু এটা যে শুধু 
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শিশুদেরই বৈশিষ্ট্য তা নয় ; এমন কি আমরা বয়স্ত ব্যকিরাও অপরিচিত বন্ধ 
ন্বা ঘটনা সম্পর্কে শিশুদের মত কল্পনা-ভিত্তিক হাস্যকর বা অশপষ্ট ব্যাখ্যায় 
পবৃত্ত হই ।১৭ এ বিষয়ে পিয়াজে'র (28291) শিশুর চিন্তা জীবনের বিকাশ 
সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ মত আছে । পিয়া্ছে' বলেন শিশুদের চিন্তার ধারা! পুর্ণ 
বরস্বর্বের চিন্তার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । শিশুদের চিন্তার জগৎ কনার 
মোহময় রা্্য। সেখানে অসম্ভব বা! অসর্দতি বলে কোন কথা নাই; তা বিজ্ঞানের 
কার্য কারণের নিয়ম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। শিশুর কাছে বাশের লাঠিটাই ঘোড়া 
পেটাই পর মুহূর্তে খাঘ হয়ে যেতেও কোন বাধা নেই আবার তার কিছু পরেই 
সেই লাঠিই আবার কামান হয়ে শত্রনিপাত করবে অথবা এরোপ্রেন হয়ে হুম্‌ 
করে আকাশে উড়বে ।৯৮ শিশুর খেলার সময় এ জাতীয় নির্বাধ চিন্তা অবস্তাই 
দেখা যার। রবীন্দ্রনাথ তার নিজের বাল্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে এ 
রকম বহু উদাহরণ দ্বিয়েছেন। তার ‘শিশু’ বা "গল্পসল্পে”-ও বহু কল্পনা (না, 
শিশু ভোলানো কল্পনা? ) র কাহিনী আছে। পিয়াজে'র এ মত চমকপ্রদ এবং 
শিশুর খেলা ঘরে এ জাতীর অনেক অডভূত “সত্য” ঘটনা ঘটে, তা সত্য। কিন্ত 
শিশুর সমগ্র মনটাই এমন স্বপ্ন ও পরীর রাজ্যের ওড়না! দিয়ে ঢাকা, এটা মনে 
কর! ভুল। বাস্তব অগতকেও শিশু চিনতে সুরু করে শিশু বয়ন থেকেই। কাঞ্জেই 
বাস্তব সুত্র দ্বিয়েই সে ঘটনাবলীর কার্য কারণ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হর। সে কথা 
কিছুক্ষণ আগেই বলেছি। ডেনিস্‌ ও এ্যাবেল্‌ বহু শিশুকে পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে পিয়াজে' শিশুর বৃদ্ধিজীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা মনোরম হলেও 
বাস্তবাস্থগ নয়। হয়তো দু তিন বছরের শিশুর মানস জীবনে অবাধ কল্পনার 
প্রভাব বাস্তধানু্ চিন্তার চেয়ে অনেক বেশা, কিন্ত শিশুর মনের গড়ন ও তার 
্ীতি পুর্ণ বয়স্ক মানুষের মনের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।১৯ 
এ কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর 
শিশুর চিন্তার পরিণতি নির্ভর করে-_যেমন সেটা নির্ভর করে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 


১৭. Dennis—Piaget’s Questions applied to a child of known environ: 
._ ment, Jour of Genet, Psychology, 1942. 60. pp 307—320 


3৮ Piaget —Judgement and Reasoning in the Child; slso The 
০0813 conception of Physical Causality. 


22 Gates Jersild eto, Educational Psychology. p 189 


মানসিক বিকাশের কয়েকটি লক্ষণ ৮১৫ 


. যুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিপক্তার উপর। যে লব ছেলে মেয়ের! ধারক সত্যতায়' 
i অগ্রসর দেশে বেড়ে ওঠে, স্বভাবতঃই তারা কার্য কারণ শুতে স্বাভাবিক ধাররিক 
ব্যাখ্যায় অনেক সহজে অভান্ত হয়। কিন্তু লাদাখের জনমানবহীন কুষায়াব্ৃত 
গিরি প্রদেশের অথবা আফ্রিকার অভ্যন্তরহ গন্ভীর অরণা-প্রক্ষেশের ছেলে: 

‘মেয়ের! এরোপ্রেন কি করে ওড়ে,তা সহজে বুঝতে পারবে না। দৰ শিক্তধের 
বেলায়ই একথা সত্য যে অল্প বয়সে, যা পরিচিত ও নিষণটের তার কার-কারণ 
সম্বন্ধের ব্যাখ্যাই তারা বুঝতে পারে, কিন্তু যা নিতান্ত অপরিচিত বা ধার লঙ্গে 
ভাঁষের জীবনের কোন যোগ নেই তাকে তাঁর! বুঝতে পারে না! এবং নিছক, 
 মিরবস্তক কার্যকা রণ সন্বন্ধের ধারণ! তাদের বোধের বাইরে। সাহার! মরুতৃদির 
(ছেলে মেয়েরা কি বুঝতে পারবে উত্তর মেরুতে মানুষেরা কি করে বরফের ঘর 
তৈরী করে তাতে বাস করে? 

শিশুর ভীবনে দিবা স্বপ্ন ও স্বপ্ন _হ্বাগেই বলা হয়েছে তিন চার বংসর 
বয়স থেকে শিশুর কল্পনা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একেবারে বাল্যকালে ক্পনা ও 
লত্যের মধ্যে প্রভেদটা খুব তীক্ষ নয়। ছয় সাত বংসর পর্যন্ত শিশুর চিন্তা ও 
| কৰ্ম করনা ছারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ক্রমেই বুদ্ধি ও অভিজাত! বৃদ্ধির: 
৮ জানে বাত্তব জগৎ ও জীবনের লঙে শিক পরিচিত হয় এবং তার জীবন থেকে 

কল্পনার রং অনেকটা মুছে যায়্। কিন্তু চার পাচ বৎসরের শিশুর. (হয়তো 
আরো ছ'এক বংলর বড়োদেরও ) খেল! ধুলায়, কনার প্রভাব বিশেষ ভাবেই 
লক্ষ্য কর! যায়। সে কখনও পুলিশ, কখনও চোর, কখনও এব্রিন চালক, 
কখনে। পাইলট বলে’ নিজকে করনা করে; অন্ত শিশুরাও এমন কি প্রাণহীন 
বস্তরাও তার কাছে কর্নার বাঁঘ, ডাকাত, ছাত্র এ সব হয়। একেই বলা হয় 
দিবা স্বপ্ন (187 dreams) | এ সব কল্পনার মধ্যে তাঁর প্রাত্যহিক পারিবারিক 


পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে৷ নিয়ে “আঅফিনে' হার: উ্ভেদনাকর থা দু, 


শিশুদের খেল ও চিন্তার মধ্যে । এ “সব কল্পনার খেলার নধ্য 


11 নেক সময়ই ভাতের অপুর্ব ইচ্ছার ভুরি বৌ । দিদা খেতে গিয়ে সা 


৮১৬ শিশুর বুদ্ধিবিষয়ক গুণের বিকাশ 


শুভো”কে আধখানার বেশী ‘লাল রসকলা' (লাল রসগোল্লা অর্থাৎ লেডিকিনি ) 
খেতে দেন নি। তাই পরদিন খেলার সময় দেখা গেল, সে রান্না রান্না খেলায় 
হাড়ি হাঁড়ি রসগোল্লা তৈরী কচ্ছে। অনেক সময়, এই কল্পনার মধ্যে তার শিশু 
"আজীবনের অঙ্জানা ভয়, হুঃখ, রাগ, অভিমান এবং অমীমাংসিত অবচেতন 
দ্বন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট বোনটিকে টুবাই মনে মনে হিংসা! করে, তাই 
সে হয়তো কল্পন1 করবে ছোট বোনটার যেন খুব জর হয়েছে । আর ওর মা ওকে 
এক! বাড়ীতে ফেলে, টুবাইকে নিয়ে সি এল্‌ টি-র ‘অবনপটুয়া' দেখতে 
গেছে।২: এই কল্পনার খেলার মধ্য দিয়ে শিশু ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সমাজ 
জীবনের জন্যে প্রস্তুত হয় এবং খেলা খেলার মাধ্যমে সামাজিক সঙ্গতি লাভ 
করে। লে হিসাবে এর দাম আছে। বাস্তবিক পক্ষে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌ শিশুর 
এই কল্পনাকে শিক্ষার কাঞ্জে লাগান । নানা গঠনাত্মক কাজে ( projects ) 
শিশুর কল্পনাকে সফলভাবে কাজে লাগানো যায় ২২ 


মানশিক রোগের চিকিৎসকেরা মনে করেন এই কল্পনার খেলার মধ্য দিয়েই 
শিশুর অবচেতন মনের অনেক দ্বন্দ্বে ও বিশৃংখলার অবসান হতে পারে। পূর্ণ 
বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষেও দিবা-্বগ্ন জীবনের বহু যন্ত্রণা থেকে পলায়ণের (5508৫) 
একটি সহঙ্গ উপায়। কিন্তু তা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে কোন কাজে 
আসে না। এবং পুর্ণ বয়স্বের বেলায় দিবা-্বপ্র অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্র ভিন্ন, 
মানসিক ভীরুতা ও আলস্তের সুচক বলে নিন্দিত। শিশু যত বড় হতে 
থাকে ততই দিবাস্বপ্ন তার ছোট জীবনের আস্ত অভিজ্ঞতা ও লমাধানের সঙ্গ 
যুক্ত না হয়ে, তার বড় ও বীর হওয়ার আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত হয়। আট দশ 
বছর বয়স হলে তখন সে নিজকে রামচন্দ্র, সুভাষ বস্তু, গান্ধী বলে কল্পনা করতে 
ভালবাসে ।২২ এই বীরত্বের আকাজ্রাকে অবশ্যই উৎসাহ দেওয়া উচিত 


উর যা ভা ঠা 85... or 758 
je Green, The Daydream (Univ of London Press 1928) also. 
Griffiths, Imagination in early childhood. Kegan Paul, 1948 
২১ White “Interpretation of imaginative productions” in Personae 
"lity and the Bshaviour Disorders. Ed. J, Mev Hunt. Vol 1. ০১ ৪ 
‘P 214 251 


" ২২ As the child’s imagining becomes more private it also tends to 
“deal less with everyday events and it includes more adventurous of 


মানসিক বিকাশের কয়েকটি লক্ষণ >৭- 


.. সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে বাস্তবানুগ এবং শুভ উদ্দেশ্য মুধী-করার মন্ত দারিত্ব পিতা- 
২. মাতা ও শিক্ষকের | 

২... একেবারে কচিশিশুও স্বপ্ন দেথে। জে স্বপ্নে ধুসী হয়ে হাসে, ভয় পেয়ে 
কাদে । যতই সে বড় হয়, তার অভিজ্ঞতা বাড়ে, ততই তার স্বপ্রের উপাদান.” 
বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত হয়। ফ্রয়েডীয় মনোধিজ্ঞানীদের মতে সমস্ত কপ 
. ইচ্ছাপুরণ এবং সমস্ত ইচ্ছাই মূলতঃ যোনি কেন্দিক। এ মতামত জন্পর্ণ সত্য 
বলে গ্রহণ করা কঠিন হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শিশুদের স্বপ্রেও তাকে 
অনুভূতি জীবনের ভয়, ঈর্ষা, ছন্দ আকাঙ্ষার প্রভাব সুল্পষ্ট। সম্ভবতঃ চার 
পাচ মাস বয়সে শিশু যত ভয়ের স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে তত দেখে না। ২৯ এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই যে রোগ, দুশ্চিন্তা অতিরিক্ত ক্লান্তি ও অত্র উত্তেখনা 
ই খড় ছোট সকলের পক্ষেই দুঃস্বপ্ন দেখার সহায়ক। শিশুর পক্ষে সব হিকই 
শান্ত, শুচি, লিগ্ধ ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ তার সুস্থ বিকাশের পক্ষে বিশে, 
গ্রয়োজন। 


EAE .. 17177887588 জরীরতারার 8182 
dramatic themes in which the child plays a beroic part. Gates Jersild 
ete, Educational Psyohelogy p 194 f 
২৩ “Foster & Anderson “চপ dreams in.childhood"—Child. 
d Development 7. 77.84 2 
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স্বাি লা, ক সহ দে আনলক আক এত * 
নাগ টা সদ শালা গা, গলা, রে জালা ও) গস ৭ ৮৭ গাপ জাতী 
আআ; পালা সংগ গদা বা কও জাহাজ জা্চস্াও ও উন 
করল ও ঝাাল্দাকলির আক ভুক্ষ.. 1৮ গাত গাল কী 
উর রাগ, রা জাপান ঝা বা: গা ক ক আও ভাজ গা 
জার ব্রাকাদ কে কাল৷ ৭ রা দাও দা * 1 গা গা টি 
ই রাজ. জাগাতে ঈগল গান + (৭ পাগ পলা 
বদ কাহাত, গাৱতে জা আ্রাজাণনি কিলা +3৭ গানা ক + জাপা জাতী: 


Nea aft + নার নীরা ক 


e+ সদ 6 WEI জবার রাজ রর রর রা 
রি গান, « ০. পর পপ oe Se কারার = 1 লক 


শপ + ন i aw 
সি + =» পি ও আগ নীচ জা এ রানার টয়া =, 
৯.০. গা জন সাকার উঃ বার রারার রর, 
সস পদ দাঃ জানার রা রাজ জরি জা হারার রাঃ রা 
++ স্ উঠ উজ PEG এর কা 3. “nu. 
৬ 
50 পাস : পাপ বাসি আর গা. টক 
কিনা. uo 14) উঃ লালন ভু জার 
ev সিটি wie রাজ বারা ররাঠির রায় 
হস, পলক «৷ জাগা গল লাজ + নরক উন 
কা তৰী পল? গাছ গাজা ছানার, আলা রানা ও 
দিল + - শা পা আারালান। রানি কদ গল আরও 
শত 2৮ পিপিপি সর উদার আনল পারি লনি 
লি শট উদ শী কল পান বলার 
রত : এনা en রা. জার জান এয়া i 
কা ৭1 পাদ ক আঃ বাদ জী আহার জল৷ বারান্দার কে 
জা” জাল টা পগাপদ, দো জঙ্গি জল রানা, 
জারা ছক ভাপা, নীরা, হীরা, কাললাদ৷ বারা জারা, 
শে খান [লি এল পাস্তা পা বাগ পারার 


রস 
ৃ ৯৮ পবা এ কচ পীর ৯ উস এট 
LRT) 


৮২০ শিশুর অনুহ্ূতি ও প্রক্ষোভের বিকাশ 


{zom the crude physical to the refined & By mbolic,—from the 
cor crete to the abstract, 
শিশুর প্রক্ষোভ ভগ্ন, রাগ ইত্যাদি অনুভূতির দিক দিয়ে তীত্র। কিন্তৃতা 
ক্ষণস্থায়ী, তা মনের মধ্যে কোন দাগ রেখে যায় না। অনুতৃতির অস্পষ্ট বাস্প 
{৪m0tional m001 ) মনের মধ্যে পুঞ্জীভৃত হয় না। শিশু সহজেই ভুলে 
যায়। রাগ পুষে রাখে না। তিন চার বছরের ছেলের মেজাজ-মঞ্ভি ( te" 
Per tantrums ) গুলি এদিক থেকেই বুঝতে হবে, বিচার করতে হবে 
ছোট ছেলেদের মেজাজ মঞ্জিতে বড়োরাঁ অনেক সময় বিরক্ত হই, বিব্রত হ্ই। 
কিন্ত এই মেজাজ-_মঞ্জি ব্যাপারটা কি? শিশু কোন প্রক্ষোভ, কোন তীত্র 
আকাজ্ষ। বা অস্বস্তি খুব স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না; তাঁর ভাবার উপর 
ঘখল নেই, তাই তার অন্তরের অশান্তি ওই বিশৃংখল, বিরক্তিকর, ঘ্যান্্যানানি, 
হুরস্ত রাগ ইত্যাদির মধ্য দ্বিয়ে প্রকাশ করে সেই অশান্তির যন্ত্রণাকে বার করে 
ঘিয়ে মুক্ত হতে চায়। * 
একেবারে ছোট শিশুর ভয়ের বিষয়, অল্প কয়েকটি মাত্র। হঠাৎ আচমকা, 
তীব্র আলে! বা কর্কশ শব্দে শিশু ভয় পায়; হঠাৎ তাঁকে ছেড়ে দিলে (1988 of 
00) অথব| ভাল করে চাঁপা না দিয়ে রেখে গেলে সে ভয় পায়। কিছ 
অন্ধকারের ভয়, লৌমওয়ালা। অন্থ জানোয়ারের ভয়, চোর, ডাকাত, পুলিসের ভা 
ছোট শিশুর মনে স্বভাবতঃ জাগে না। এগুলি, আর একটু বয়দ হলে, 
আমর বড়রাই ওদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দি। 
প্রক্ষোভ প্রকাশে সংযম-_শিশু যতই বড় হয় ততই সে প্রক্ষোতের 
প্রকাশ সংযত করতে শেখে। এর অনেকগুলি কারণ আছে। বয়স বৃদ্ধির 
সঙ্গে মস্তিক্ের সায়ুকেন্দ্রগুলির সর্বদেহ ও ইন্দিয়ের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। সমস্ত ব্যবহারই ক্রমশঃ অধিকতর সুশৃংখল হয়ে আসে। তা ছাড়, 
ভাঁষ। আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সে অসংযত দৈহিক প্রকাশের পরিবর্তে কথার 
মধ্য দিয়ে প্রক্ষোভ অনেকটা! পূর্ণতর ও ভদ্রভাবে প্রকাশ করতে শেখে। 


সামাজিক শিক্ষাও মন্ত কারণ । একেবারে শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের সরা 


“ প্রকাশই, ক্ষমার চক্ষে, এখন কি কৌতুকের চক্ষে দেখা হয়। কিন্তু যতই বড় 
হতে থাকে, ততই শিশুর রাগ, ভয় বা আনন্দের অসংযত প্রকাশবে বরা 


© Goodenough—Anger in young children. 1931 


প্রক্ষোভ প্রকাশে সংযম টু ৮২১ 


অপছন্দ করতে থাকেন, এবং শিশু নিজ রাগ, ভয় বা আনন্দ অসম্ব ত ভাবে 
প্রকাশ করতে গেলেই বড়দের কাছে ধমক খায়, অথবা! তাদের কাছে উপহাস 
প্রাণ হয়। বিষম রেগে চীৎকার করলে হয়তো বাবা খুব বকেন_ ভয় প্রকাশ 
করলে ঠাট্টা করে বল! হয়, “ছিঃ কী ভীরু ছেলে, মেয়েরও অধম” ! ইত্যাদি, 


আর ভালবেসে মার কোলে বসতে গেলে, মা হয়তো বিরক্ত হয়ে বলেন “বুড়ো 
ছেলের এ গ'-চাটা অভ্যাস গেল না !” 


পরক্ষোভের এই প্রকাশ অত্যমনের ভাল-মন্দ ছুইই আছে। বয়স্ক ও সভ্য 
জীবনের পক্ষে এই সংযমন নিতান্ত প্রয়োজন এবং বাল্যকালেই এই শিক্ষার 
গোড়াপত্তন বাঞ্ছনীয়। এই সত্যমন শিক্ষা ভিন্ন সভ্য সমাঁজজীবন সম্ভব হয় না। 
কিন্তু অন্য নিক দিয়ে, শৈশব কাল থেকেই প্রক্ষোভগুলির স্বাভাবিক প্রকাশের 
পথ বন্ধ হ'লে, অবচেতন মনে নানা জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ 
জীবনে নানা মানসিক বিকৃতি. অশান্তি দেখা দিতে পারে ।* ফ্রয়েডপন্থী 
বহু মনোবিজ্ঞানীর মতে আধুনিক পাশ্চাত্যের অতিসভ্য জীবনযাত্রার পিছনে 
“য়েছে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির অতিমাত্রায় অবদমন এবং এটা পাশ্চাত্য 
ভ্রগতে এ্রমবর্ধমান গুরুতর মানসিক বিরতি ও অশান্তির জন্ত অনেকখানি 


দায়ী।৫ অবদমন ও মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে অন্ত অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করা হুল। 


মৌলিক প্রক্ষোভভ ও তাদের ক্রমবিকাশ £__ 


গাছের জন্ম হয় বীজ থেকে, ক্রমে গাছ বেড়ে ওঠে, তার কাণ্ড, ডালপালা, 
পাতা, ফুল, ফল ক্রমে দেখা দেয়। এই ক্রমবিকাশ সমস্ত জীবনবেগেরই ধর্ম তা 


২ ইনি এজি CES CEM 
8 Freud—the Problem of Anxiety. 1936 
also 


English & Pearson—Common Neuroses of Children & Adults. 
1937 


Pressures against ashow of feeling are especially সা 
when they become part of a process which leads people to have a 18159 
out look Upnn themselves, Statistics suggest that perhaps the 5 
that bear upon children & adults in many cases go beyond the limits of 
00080 endurance, 
Gates, Jersild etc. Educational Psychology p £8.89 
৫৩ 


৮২২ , শিশুর অনুভূতি ও প্রক্ষোভের বিকাশ 


বল! হয়েছে। এট! শুধু দেহের দিক থেকেই সত্য নয়, মনের দিক থেকেও দল! 
শিশুর বুদ্ধি ও গ্রক্ষোভের বেলায়ও আমরা দেখি, প্রথম দিকে সরল 
ক্রমে ক্রমে জটিলতা ও বিশেষত্ব ( complexity and 198:0100181588198 
এবং ক্রমজটিলতা ও ক্রমবিশেষীকরণের মধ্য বিয়ে গড়ে ওঠে 
ব্যক্তিত্বের এক্য। 


Centre of emotion in the brain, A.-corebral 10001800968 B, & 
cephalon, or between-brain (inoludiog thalamus ); CG; 
mesoncephalon, or mid-brain ; D, the medulla oblongata, E,t 
cerebsllum, The light dotted part of Bis the centre for! 
emotions, If this part is cut into all emotional disturb 
seem 50 disappear. Modified from P, Barb. 


মৌল গ্রক্ষোভ ক'টি আর কি ভাবেই বা! তাদের ক্রমবিকাশ ঘটে এ নি 
অধুনাই মনোবিষ্কা বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সিদান্তে আগ 
চেষ্টা কচ্ছেন। প্রাচীন পত্ডিতেরা ক্রমবিকাশের ধারণাটার সঙ্গে সামান্তই পরি! 
ছিলেন__তাই তাঁরা মানস জীবন আলোচনা কালে বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিভা! 
উপরই নির্ভর করতেন । তাই মূল প্রক্ষোভ ক+টি, এর উত্তর দিতে গিয়ে 
পর্যবেক্ষণ এবং পূর্বকল্পিত কতগুলি ধারণার উপর নির্ভয করে তারা বলতেন 
তয়, রাগ, ভালবাসা, যৌন-কামনা, বিশ্ময়, দুঃখ ও আনন্দ এই কটি হচ্ছে মান 
আদিম আবেগ । bk 

আধুনিক কালে ফ্রয়েড তীর দার্শনিক ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ থেকে 
জীধনের মৌন প্রক্মোভ বা অনুভূতি একটিই? তা হচ্ছে আদিম কাম-ই & 
তারই থেকে এসেছে অহংবুদ্ধি (৪8০) ও সমাজ্জ চেতনা ( supe 981 
ব্যক্তির সমগ্র মানসজীবন. এই তিনেরই ক্রিয়া থেকে সঞ্জাত। গ্যা্দন 


মৌলিক গ্রক্ষোভ ও তাষের ক্রমবিকাশ ৮২৩ 


ধর্শন ও পরীক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে শিশুর মৌল প্রক্ষোত তিনটি--.(১) 
ভয় (২) রাগ (৩) ভালবানা। ভয়কে বলা যার লব চেয়ে আদিম । এর উদ্ভব, 
হঠাং কর্কশ ও উচ্চ শব্দ থেকে, অথব! হঠাৎ যখন দে অনুভব করে দে গড়ে 
বাচ্ছে (1985 ০1 ৪০০1১০৮)। শিশুর রাগ ব! বিরক্তি আর একটু বড় হলে 
দেখ! দেয়। তার স্বচ্ছন্দ অন্গসঞ্চালনে বাঁধা দ্বিলে (এবং জারে! বড় হ'লে ) 
বা তার হাত থেকে বা অধিকার থেকে কিছু কেড়ে নিলে শিশু রেগে দায় 
ভালবাসা শিশু বোঝে । তাকে তালে! করে জড়িয়ে আদর করে চেপে ধরলে 
পে খুশী হয়। 

শিশুর জীবনে মৌল-প্রক্ষোভ গুলির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্প্রতি ধারা বিশেষ 
ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ভিত্তিতে আলোচন! করেছেন ভাবের 
মধ্যে গুডেনাফ,, জুজান্‌ আইজ্যাকৃস, গেসেল্‌, শারঘ্যান, ক্যানন্‌ ও ব্রিজেসের 
সাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অধিকাংশ আধুনিক শিশু-মনোবিদের মত বে 
্ষন্মের প্রথম ছু'এক মাস কাল শিশুর স্থনি্থিষ্ট কোন প্রক্ষোত অথবা তার প্রকাশ 
দেখা যায় না। প্রথম দিকে শিশুর মধ্যে দেখা যায় অম্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট সাধারণ 
এক উত্তেজন1। এটাই মৌলপ্রক্ষোভ ৷ শারম্যান্‌ ও ব্রিজেদ্‌ ছ্জনেই তাই ওয়াট- 
সনের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, ভয়, রাগ, ভালবানা ইত্যাদি স্পষ্ট 
বিক্ষোভের বিভাগ শিশুর জীবনের প্রথম দ্বিকে দেখা যার না।* লীপার, 
বলেছেন, যে গ্রক্ষোতগুলি মূলতঃ দৈহিক শক্তি এবং এরা প্রাণী নফল উদ্বর্ভনের 
সহায়ক (৪0110096109 )।' গুডেনাফ, অবশ্য বলেন যে ভয়, রাগ, ভাল- 
বাসা ইত্যাদি প্রধান প্রক্ষোভগুলির প্রকাশের ধৈহিক প্যাটার্ণ বাল্যকাল থেকেই 
অনেকটা স্নিদিষ্ট। 

ক্যাথারিন্‌ ত্রীজেস্‌ প্রস্থতিভবন এবং শিশুসদনের বহু শিশুর প্রক্ষোত 
প্রকাশক ব্যবহার লক্ষ্য করে তাঁদের অনেক ছবি তোলেন। একেবারে সন্ভোজাত 
শিশু থেকে, তিনি ছুবৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পর্যবেক্ষণ করেন । বিভিন্ন বয়সের 
রক্ষোতহূলক ছবিগুলি তুলনা করে, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রথম মাস পর্যন্ত 
শিশুর প্রক্ষোভের কোন নির্দিষ্ট রূপ থাকে ন!-_তথন থাকে একটা অনির্দে্ত 


— __ ২২১০১ 5৩ উন ৮8222... 


© Murphy, A Briefer General Psychology © PP. 88-9. h 
1 Leeper, A Motivational theory of Emotion to replace emotion 


“ disorganization response, Psychological Reviow, 1948 55, p 19 
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লক্ষ্য করা যায়। - চার মাস বয়স হ'লে অস্বস্তির প্রকাশ প্রথম পরিণতি লা 
করে রাগে, পাঁচ মাসে শিশু বিরক্তি প্রকাশ করতে শেখে; ছয় মাস বয়স ( 
ভয়ের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে__-আরে! অনেকট। পরে প্রায় দেড় বছরের: 
কাছি শিশুর মধ্যে অন্ত শিশু সম্পর্কে ঈর্ধা বা হিংসা দেখা দেয়। অর 


ছোট শিশুর ঈর্ষার প্রকাশ 


- আননরপ প্রক্ষোভের সাধারণ ধারারও ক্রম পরিণতি ঘটে। ছয় মাসের কহ, 
শিশুর খুশীর প্রগলভ প্রকাশ (elation ) লক্ষ্য করা যায়; নয় দশ মাস - 
শিশু বড়দের প্রতি ভালবাস! প্রকাশ করতে শেখে; কিন্ত আরো অ 
হয়ে প্রায় দেড় বছরের কাছাকাছি (পনোরো মাস ) শিশু অন্ত শিশুর 
সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তাঁর প্রতি প্রীতির ভাব প্রকাশ করতে থাকে । 
মাস বয়সে স্পষ্ট আনন্দের উচ্ছাস লক্ষ্য করা যায়। পূর্বেই বলা 
এ বরস থেকে শিশু অন শিশুকে হিংসা করতেও শেখে। 


সমাজ চেতনার কয়েকটি সাধারণ ধারা ৮২৫ 


শিশু অন্য মানুযকে দেখে মৃদ্হাস্ত (80016) করতে শেখে ছু'মাল বদ হ'জে। 
আরে! কিছু বড় হলে তখন শিশু সরবে হাসতে (laughter ) শেখে ।” 


প্রক্ষোভের ব্রম-বিকাশ-্রীজেস্‌ণএর অনুসরণে 
কৌতুকবোধের ফলে যে হালি তা অবস্তই পরিপকৃতা ও সমাজজীবনের শিক্ষার 
উপর নির্ভর করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভূতি ও প্রক্ষোভের স্থান এবং ব্যক্তিত্বের 
হুগ্থ বিকাশে এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে এদের গুরুত্ব সম্পর্কে অন্তত বিশ 
আলোচনা করেছি। 


৮. 07950500052, study of smiling & laughingl of Inte ৱাং 478 
year of life, Genetic Psychology Monog 19269 PP 24 


ত্রিৎংশ অধ্যায় 


শিশুর সমাজ-জীবন বিকাশ 
বাড়ন্ত মানব শিশুর বিকাশের পক্ষে তার চারপাশের আকাশ, জল, 
বাতাস আলো যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজন জীবন্ত মানবিক 
পরিবেশ-__বাবা ম', ভাই, বোন, বন্ধু, শিক্ষকের স্নেহ, ভালবাসা, প্রশংসা 
তাদের লঙ্দে আদান প্রদান, ভাবের বিনিময়, বুদ্ধির প্রতিযোগিতা» ইচ্ছা 
সংঘর্ষ । পি 
মানুষ সামাজিক জীব একথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য । সমাজ জীবন থেকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, মান্ুয বাচতে পারে না__মান্ুয হয়ে গড়ে উঠতে পারে না 
একেবারেই শৈশবে মানব বমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে বন্য পশু কর্তৃক 
পালিত হয়েছে, এমন কয়েকটি সত্য ঘটনা (2521 cases ) জানা | 
উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত লখ নে) সহরের কাছে বলরামপুর হাসপাতালে এ রকম 
একটি ছেলেকে আজ দশ বছর ধরে “মানু” করে তুলবার চেষ্টা চলছে। কিনতু 
সে চেষ্টা কিছুটা সফল হলেও, রামু নামে এই ছেলেটি একেবারে শৈশবে নবসদ 
বঞ্চিত হয়ে পশুদের মধ্যে বর্দিত হওয়াতে__তার পশুম্বভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করে 
স্বাভাবিক মানুষ কোন দিনই সে হয়তো! হতে পারবে না। প্রথম যখন রামুকে 
রেল লাইনের ধারে এক নির্জন স্থানে কুড়িয়ে পাওয়া যায়, তখন সে সম্পূর্ণ 
থাকত, তার বা হাতের নখগুলি বড় ও বাঁকানো ছিল, সে কাচা মাংস ! 
আর কোন খাদ্য গ্রহণ করত না, গ্লা থেকে জল খেতে পারত না- 
(সসার থেকে) জিব দিয়ে চেটে চেটে জল খেত-_কোঁন কথা বলতে প 
আলো! এবং মানুষের সান্নিধ্য অত্যন্ত অপছন্দ করত। তাঁর মধ্যে বরং 
খানায় নেকড়ে বাঘ এবং বড় আলসেসিয়ান্‌ কুকুরের প্রতি স্বাভাবিক 
দেখা যেত। পাত্রী রেভাঃ সিং এরকম দুটি মেয়েকে বাস্তবিক পক্ষে 
বাঘের বিবর থেকে উদ্ধার করে, মেদিনীপুর অনাথাশ্রমে পালনের 
ছিলেন। তাঁরাও নয় বংসর চেষ্ট| করে, তাঁদের সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে 


সমাজ চেতনার কয়েকটি সাধারণ ধার! ৪২৯ 


নি।১ একেবারে শৈশবেও সমাজ জীবন মানুষ শিশুর পক্ষে কতকটা! এায়োজনীয়, 
উপরের উদাহরণগুলি থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। 

মানধ শিশুর মত এত দীর্ঘ শৈশব আর কোন জন্য নয় এবং মান 
শিশুর মত অসহারও আর কোন জীব নয়। তার প্রাত্যেকটি প্রয়োজন-_তার 
ধানত, পরিচর্যা, লালন পালন, ও রক্ষণের জনত ক্ষত্র মানব-শিক্ তার মায়ের উপর 
বহুদিন নির্ভর করে। পশু শাবকেরা অদ্দিনের মধ্যেই যথেষ্ট শক্তি খনি 
ক’রেঁ_মাতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপনে লমর্থ হয়। পণ 
শাবকবের পিতা অথবা ভাই-বোনদের সঙ্গে স্ন্ধ অত্যন্তই ক্ষীণ। গঞ্ষের 
মধ্যেও কিছুটা সমাজ-বন্ধন আছে, এবং পশু-শাবকও অন্তের অনুকরণে কিছুটা 
শেখে, কিন্তু পশু পক্ষীর সমাঞ্-দীবন মাহুযের তুলনায় নিতান্তই নগণা। মানব 
শিশুর শিক্ষার অনেক খানিই সে পার, তার চার পাশের অন্যান্য মামুধধের কাছ 
থেকে। বাঙালীর ছেলে মেয়ে বাংল! কথা বলতে শেখে, কারণ শিশুকাল 
থেকেই সে তার চারপাশের মানুষদের বাংল! ভাষায়ই কথা বলতে শুনেছে! 
তেমনি শিশুর-হ্াচার, আচরণ, নৈতিক দৃষ্টতদী, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় 
বিশ্বাস তার সমাজ জীবন, অর্থাৎ শিক্ষা ও অন্থৃকরণের উপরই বহুলাংশে 
নির্ভর করে। সমান পরিবেশের এই বিপুল প্রভাবের কথা পিতামাতা 
শিক্ষকের বিশেষ ভাবেই স্বরণ রাখা প্রয়োজন |. শিশুর যেমন দেছের 
ক্রমবিকাশ আছে, অদপ্রত্যদদ ইন্দিয়াদবির সক্রিয়তার ক্রমবিকাশ আছে, 
মানসিক শক্তি ও বৃত্তির ক্রমবিকাশ আছে, তেমনি তার সমাঞ্জ-বোধ 
বা সামাজিক ব্যবহারেরও ক্রমপরিণতি আছে। এই লমন্ত নিকাশের 
ধারা পরষ্পর-নির্ভনন এবং সমান্তরাল রেখার চলে । সামাজিক বাবহারের 
বিকাশ, একদিকে স্বাভাধিক পরিণতি অন্/দিকে শিক্ষা, জনুকরণ ও 
অনুষীলনের উপর নির্ভর করে। এবং এ কথা স্বরণ রাখা দরকার হে শিঙত 
সমাজ-জীবনে যেমন ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠছে, সামাজিক রীতি, 
নীতি, আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে তার ব্যবহার যুক্ত হচ্ছে_তেমনি একই 
সঙ্গে তার বিশিষটতা ও ব্যক্তিত্বও গঠিত হয়ে উঠছে। আপাত দৃষ্টিতে 
সমাজ্র-জীবন-ভুক্তি ( socialization ) ও ব্যক্তিত্ব অর্জন (individuali- 
হti০॥) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছুটি প্রক্রিয়া মনে হলেও, বাস্তবিক পক্ষে 


> The Sunday Statesman. Deo 20, 1964 


৮২৮ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


এই ছুট প্রক্রিয়া পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, পরপ্পর-পরিপূরক। সমা 
মধ্য দিয়ে ভিন্ন ব্যক্তিত্ববিকাশ অসম্ভব, আবার ব্যক্তিয় বৈশিষ্ট্যকে 
করে একাকার সমান জীবনও অর্থহীন । আমরা দেখতে পাই 
মাস বয়স থেকে চার বছর পর্যন্ত, শিশুর ব্যবহারে তার 
অন্য মানুষদের সম্পর্কে ক্রমেই ্রধিকপরিমাণে আগ্রহ প্রকাশ পায় 
ঠিক এই সময় থেকেই তার নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছা, অধিকার বোধ 
সচেতনতাও তীব্র হয়ে ওঠে। তখন তার অঙ্গ সঞ্চালনে কেউ জোর ক 
বাধা দিলে সে বিষম ক্রুদ্ধ হয়, হয়ত হাতের মোয়া কেড়ে নিতে গেলে ( 
প্রাণপণে বাঁধা দ্েয়। পরিণতবয়সেও দেখা! যায়, যাদের সামাজিক 
প্রবল, তাদের ব্যক্তিত্ব সুস্থ ও স্থগঠিত।* 

সমাজ চেতনার কয়েকটি লাধারণ ধারা _ সমাজ চেতনাও বিক 
সাপেক্ষ, তবে তার নির্দিষ্ট স্তর বিভাগ নাই। তবে সাধারণ কতক গুলি রঃ 
থেকে সমাজ চেতনার বিকাশ অনুমান করা যায়। প্রথম দু মাস পর্যন্ত 
তার চারপাশের বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখায় না। তার ইন্রি 
গুলি (চক্ষু, কান ইত্যাদি) তখনও একেবারেই অপরিপুষ্ট, মন্ডিকে স্াযুবে 
এবং তাদের সংযোগ তখনও সক্রিন্ধ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু ছ মাসের ? 
থেকে, প্রথম সে মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে শেখে । তখন তার দৃষ্টি থে! 
মনে হয় সে যেন মানুষ চিনতে সুরু করেছে। 

এর পরে আর একটু বড় হ’লে মানুষ কাছে এলে শিশু একটু মৃছ 
আর একটু বড় হ'লে আদর করলে খুনী হয়। তারপর দেখা যায় চেনা মান 
সরে গেলে, সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে, শব্দ করলে £ 
দিকে তাকায়। চার পাঁচ মাস বয়ল হলে, সে শব অনুকরণ করতে চেষ্টা ্ি 
এবং নিজের দিকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াদ পায়। তার 
প্রথম কয়েকমাস সে বড় মানুষদের সম্পর্কেই আগ্রহ রেখায় । মানুষ কাছে এ 
সে মৃহ হাসে, মুখে খুনীর ভাব দেখা যায় কিন্তু অচেতন বস্তুর সারিধ্ো £ 
ব্যবহার দেখা যায় না। এই বয়সের কচি শিশুরাও আদর অনাদর খুব বেগ 
সকলের কোলে গিয়ে তারা সমান খুশী হয় না। এটা শুধু শারীরিক স্ব 


২ Gates, Jersild, etc Educational Psychology p. 125. 


সনব্দ্থদের সম্পর্কে আগ্রহ, সামাজিক ব্যবহারে ক্রমজটিলতা ৮২৯ 


প্রন্থত্তির জনে নয়।৩ চার মাস বয়সে তার লমাজ চেতনা ও দামাতিক 
ব্যবহার কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, তাই দে পিতামাতা, আখ্বীর স্বজনের 
নয়নানন্দকর হৃদয়ের ধন। বাপ মা সবাইকে ডেকে বলেন, “আমাদের খোকন- 
সোনা আমাদের দেখলে হাসে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে চার না, তাকে সোজা 
কোলে করে বেড়ালে খুসী হয়, কথা বললে এখনই যেন কথা বলতে চার" ইত্যাদি 
আরে! কত তার কীতি, সে এখনই যেন পরিবারের একজন হয়েছে।? 


পমবয়স্কণের সম্পর্কে আগ্রহ, সামাজিক ব্যবহারে ক্রমঞ্টিলতা_ 


ছয় মাস বয়সের পর থেকে শিশুর! অন্ত শিশুদের সম্পর্কে আগ্রং দেখাতে 
হুক করে। সে তখন বসতে শিখেছে, তখন কাছাকাছি সমবযস্থ শিশু দেখছে 
তার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ছুই বংসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত, শিশু 
প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রি, অল্প সময়ের অন্তে সে অন্য শিশুর দিকে মন ধের। ছ 
বছরের পর থেকে অন্য শিশুর সঙ্গে খেলা এবং ঝগড়ার আগ্রহ দেখা বাছ। 
কিন্তু এ বসেও শিশু নিজেকে নিয়েই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। অন্য শিশুদের 
সে লক্ষ্য করে, অল্পক্ষণের জন্য অন্য শিশুর সঙ্গে খেলে, কিন্তু বল বেধে খেলা খা 
কাঁঞ্জের (65০00 4০৮1৮ ) প্রবৃত্তি আর একটু বড় বয়সে হেখা! দেয়! পাঁচ 
ছয় বংসরে স্কুলে ভরি হওয়ার আগ পর্যন্ত, তার সামাজিক আচরণ ক্রমশঃ 
প্পষ্টতর রূপ ধারণ করে। ক্রমেই তাঁর সঙ্গীর দল বড় হয় এবং অনোর সঙ্গে বেলা 
মেখায় সে অধিকতর আনন্দ বোধ করে। দ্কুলে ভি হয়ে তার লামান্দিক 
আচরণ ক্রমশঃ জটিলতর হ'তে থাকে। সামাজিক ব্যবহারের মন্ত বড় সেতু ভাষার 
ব্যবহার, ছ বছরের পর থেকে, তাতে সে অন্থন্ত হতে থাকে। কুলে গিছে নে 


© Buhler, The Social Behaviour of Children—A band book of Child 
Psychology. ch IX. pp 514-416. 

# Ths 16 week old infant seems already quite mature, at least in 
terms of what has gone before. Not only bave his motor & verbal 
abilities incroased tremendously, but he has, 19 some extent, become 
© social boeing, From the parents’ point of view, 19 05. ১০০০০০/০৬ 
socially responsive He coos, he chuckles, he laughs aloud, He can 
even smile back when you smile at him, He is well on the way to 
becoming a responsive member of the family group. 
Gessell Institute’s—Child Behaviour, PP 25-27 
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নিজের একটি ছোট দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে, সব ছেলের সঙ্গে সমান তাৰ 
তার হয় না। সমস্ত ক্লাশটাকেই আপন বলে বোধ করতে সে প্রথমে শেখে না। 
শেটা ক্রমে ক্রমে আসে । কিন্তু এ বয়স থেকেই (৫1৬ বৎসর) শিশু একট গোলটি 
দ্বার! গৃহীত হতে ( accepted by & ££০০]) ) চেষ্টা করে এবং না হ’লে, সে 
আন্প্তি বোধ করে। অবশ্য সব ছেলে সমান ‘সামাজিক’ হয় না। কেউ বেশ 
লছজে মিশতে পারে, আবার কেউ কিছুটা ‘একাচোরা” বা “কুনো? প্রকৃতির । 
এই বয়স থেকেই লক্ষ্য কর! যায়, কিছু ছেলে নেতৃত্ব করতে ভালবাসে, আবার 
কিছু ছেলে তার। ‘নেতা’র কথামত চলতেই অভ্যন্ত । এই বয়স থেকেই শিশুর 
বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবহার করতে হয়, বয়স্কদের সমাচ্ছ- 
জীবনের এই রীতি অন্থমরণ করতে শেখে । এই বয়স থেকেই বাড়ী ও সুজ 
ুরুজ্গনদের শাসন উপদেশের ফলে এবং তাদের অনুকরণ করে আচরণের ন্যায় 
অন্যায়, ভাল মন্দ কিছুটা বুঝতে শেখে। অবশ্যই পরিপক্ক বিচার বৃদ্ি্থারা 
তার! নৈতিকগুণের এ্রভের করতে পারে না। কিন্তু এটা তারা বোঝে, কতগুলি 
কাঞ্জ করলে বড়রা প্রশংসা করে, তারা খুসী হয়, এবং সেই কাঅগুলি 'ভাল'-- 
আর সেই কাক্গগুলি করতে তারা উৎসাহিত হর। আর যে কাজগুলি 
করলে বড়রা বিরক্ত হন, তিরস্কার করেন, সে কাজগুলি “মন্দ'__সেগুজি 
'কিরতে, হবে না” এটুকুও তারা বোঝে। সামাজিক দৃষ্টিতদী গঠনে, সামাজিক 
আচার নিয়ন্ত্রণে নিন্দা-প্রশংসার মূল্য অনেকখানি । বুঝতেই পারা যায় নিন্দা" 
গ্রশংসা তখনই বেশী কার্যকরী হয়, যখন শিশুর ভাষাজ্ঞান অনেকটা পরিপক্ক 
হয়েছে। 


ছয় সাত বছর বয়সে শিশু কিছুটা আত্মসচেতন হয়। সে আর একেবারে 
_কিচিখোকা” নেই, ছোট বোনটার চেয়ে সে অ-নে-ক বড় এ ভাবটা তার মনে 
জাগে। মায়ের উপর নির্ভর] অনেকটা তার কমেছে, বাইরের আকর্ষণ 
অনেকট! বেড়েছে, তবুও সন্ধ্যাবেলা আঁধার ঘরে ভয় ভয় তার করে, আর তখন 
মার কাছে ঘেঁষে বসতে তার ভালই লাগে। বাবার সঙ্গে সদন্ধটায় কিছুটা 
বন্ধুত্বের ছোওয়া লাগে। 

এ বয়সে মনোযোগ ও দ্বায়িত্ববোধ বাড়ে, কাজেই স্কুলের কাজ ও পড়া 
কতকট! নিজের গরজেই তৈরী করে। বাপ মার তাড়া ও শাসন এ বসে 
দরকার হয়ই, কিন্ত অভিমানও এ বয়স থেকে দেখা যায় । তবে বেশীক্ষণ অতিান 


্‌ 
্‌ 
| 
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পুষে রাখে না। বড়দের সম্পর্কে এ বয়নে হস্ত বড় মোহ গাকে। এ লে 
দিশত বিশ্বাস করে তার বাবার মত “বড় আর কেউ নেই। “বাধা! লন গারে' 
*_আ্ার' মার মত সুন্দরী কেউ নেই, “মার মত গান করতে কেউ পারে না'--- 
না কখনও মিছে কথা বলেনা’ ইত্যাদি ; এই বর্গ থেকে নিজ পরিবার 
জন্পর্কে গর্ববোধ শিশুর মনে সঞ্চারিত হয়। এ বলে শিল্প বিচার-দৃদ্ধি 
অপরিণত, কিন্তু কৌতুহল অপরিসীম আর তার কান! অতান্ত জীব 
ও সতেঞ্জ । বাস্তব ও অবাস্তবের প্রতে সে কিছু বুঝতে শিখেছে । এ বলাই 
হচ্ছে শিশুর মনে উচ্চ ভাব, উচ্চ আদর্শ, সমাজকল্যাপকর কর্ণের বীজ 
রোপনের সময 1৫ এ বয়স থেকেই শিশুকে উচ্চ আবর্শ-উ্থীণক কথিকা 
জাবৃত্তি, সুন্দর ভাবপূর্ণ ছোট ছোট নাটক অভিনয়, বাগানের তাজ, খর 
গজানোর কাজ, সহজ ও হালকা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারধা--এলৰ 
শেখানোর বয়স। এ বয়নে শিশুর ঘারিত-বোধ কিছু অন্দে, আর বারিয। 
ছিলে সে খুনীই হয়। 
আট থেকে বার বছর বরসে--শিশু সব দিকেই অনেকটা মেতেছে 
ভার দেহ ও পেশীগুলি অনেকটা সবল হয়েছে, অন গরতাদ ও পেশীর" 
ক্রিয়া অনেকটা সুসম্বদধ হয়েছে, মস্তি দাযুকেজগুলি সম্পূর্ণ বিকশিত হয়েছে, 
খবং তাদের পরস্পরের মধ্যে স্াযূহুত্রের সংযোগও প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে, জের 
বস্থিগুলি অনেক দৃঢ় হয়েছে_এ বয়নে শিশু বেন জীবন্ত শক্তির ভাইনানো 
দেহের অতিদ্রত বৃদ্ধির পর এসেছে একটা সংস্থিতির স্তর (০৮1০৪ of 
30801 da ion ) | ভাবা আরতীকরণ ও বুদ্ধির দিক থেকে শিশু অনেকখানি: 
অগ্রসর হয়েছে। এ সমস্তই তার সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে। 
সামাজিক ব্যবহারের দ্বিক হ'তে এটা! হচ্ছে বিশেষ করে ছজগত 
্বান্গত্যের বয়স। এর আগ পর্যন্ত শিশু মূলতঃ আত্মকেজিক-_লে পর 
শিশুর সঙ্গে খেলাধুলা! করলে, পাঁচ ছয় বছরের শিশুর, হলের সবে একা 
বোধ জন্মে না। কিন্তু ₹শ বারো বয়সের ছেলে খুব গর্ব করে” নিচের “হলের 
ই কথা বলে। নিজের ক্লাবের হয়ে যখন খেলে, তখন যে নিজ্রন্থ ‘বাহাছুরী’র 
চেয়ে বেশী ভাবে ক্লাবের গৌরবের বথা।* 


oman 
t Issacs, The children we teach. pp 18-25 


e+ At ten years, a boy who earlier In 8 basebell game, seemed to be 
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শিশুর এই দল বাধবার প্রবৃত্তির সঙ্গে তার বাড়ন্ত উপটীয়মান শক্তির 
(surplus 80878 ) লম্বন্ধ আছে। এই বয়সের শিশুর ‘বাড়তি শক্তি হজ 
বেঁধে খেলা ধূলা কাজ, আনন্দ, আমোদ প্রমোদের মধ্য ঘিয়ে গঠনাস্মক পথে 
যুক্তি খোজে । গঠনাত্মক ও উদ্দেশ্য-মূলক ক্রিয়ার মধ্য ছিয়ে এই 
শক্তিকে প্রবাহিত করতে না পারলে, তা ধ্বংসাত্মক দিকেই ধাবিত হবে। 
তাই এই বয়সটা, পিত! মাতা! শিক্ষকের পথে ভয় ও হশ্চিন্তার লময়। 
সুস্থ দলগত সহযোগী ও গঠনাত্মক ক্রিয়া শিশুর স্বাভাবিক ও সুস্থ ব্যক্তি 
গঠনের পক্ষে সহায়ক, কিন্তু তাদের সমবেত শক্তির প্রকাশের স্বাভাবিক 
সমস্থ পথ না থাকলে, তা নানাপ্রকার উৎপাত, অসামাজিক আচরণ ও 
অবাধ্যতার (1611507820ড) মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। উপযুক্ত 
পরিচালনা! ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে, এই বয়সের বহ ছেলে “দলে পড়ে” দিগারেট 
খেতে, চুরি করতে, নানা রকম উৎপাত করতে শেখে । অর্থাৎ এই সমর 
থেকেই পিতা মাতা শিক্ষকের দৃষ্টি ও শাসন না থাকলে, উচ্ছৃংখল বলের 
প্রভাবে শিশুর ‘গোল্লায় যাওয়া”র পথ প্রশস্ত হয়। সুখের বিষয় এ বয়সে 
শিশু সহাুভ্তিশীল নেতার আনুগত্য স্বীকারে শ্বভাবতঃই খাগ্রহী। পিতা, 
মাতা, শিক্ষক উপদেশ দিয়ে, সহৃদর আলোচনা দিয়ে, অভি চাবনের 
সাহায্যে (88১88 suggestions ) এবং সর্বোপরি নিজেদের আচরণের 
সন্ষ্টান্তের সাহায্যে এবং তারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেও তাদের একজন হয়ে, 
তানের এই সংকটপুর্ণ সময়ে সুস্থ সমাজ জীবনের শিক্ষা দিতে পারেন। 


Primarily interested in making a hit and being a star, without much 
regard for the score made by his '‘side’ ; they now “rather’ play right 
field on the winning team than ‘star’ for the loser’s Furfey, The 
Growing Boy. p 15. 
1 The abundance of energy clamouring for expression at this stage 
provides us with a physical & mental problem and an opportunity. le রে 
- development of the child demands that we supply him with plenty 
Ways of using this energy. The opportunity comes because obildren Ez 
usually much more ready to accept our suggestions and more easily 
ded than they are at a later stage. Tt is not dificult to interest the টপ 
“or girl of this age, They are not so self-conscious as they become 


লমবয়স্থদের সম্পর্কে আগ্রহ, লামাজিক ব্যবহারে ক্রমন্জটিলতা ৮৬৬ 


এই সময়ে শিশুদের উতনৃকা, কৌতুহল ও মনের গ্রহণের ক্ষমতা লর্বাদিক । 
লেখাপড়ার ব্যাপারেও যেমন, খেলাধূলার ব্যাপারেও তেমন, 
প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা ছুইরের ভিত্তিতেই তাখের গড়ে তোলা সংজ্ ৮ 
বয়সেও কানা শক্তি প্রবল কিন্তু এখন থেকে কাজের দোষ জট ভাবের দৃষ্টি 
এড়ায় না। নিজের কাঞ্জও সে আগের মত ফেলাফেজা। করে শেষ করে 
'মা। সে নিঞ্জের কাজেরও বন্তগত বিচার করতে শেখে ।” 
রগ পিতা, মাতা ও শিক্ষকের মন্ত বড় কাজ হচ্ছে এ ধরসের শিশুর বাড়ন্ত 
শক্ধি, প্রায় অনুরন্ত উৎসাহ, অসীম কৌতুহল, এবং অনা গঠনোছাকে 
কল্যাগকর কাজে নিয়োগ করা। বিলাতে আমেরিকাতে এই বনের ছেলে 
: যেৱ়েদের উলফ, ক্লাব, বুবার্ড, ব্রস্কাউট, গালগাইড এবং রাশিয়ার 
ছেলেমেয়েদের ‘কম্সোমোল্‌’-এ সংঘবদ্ধ করে শিশুধের “বাড়তি শক্তি" কে 
কনাস্মক কর্ণের অভিমুখে প্রবাহিত করে দেওয়া হয়। আমারের বেশে 
ভতচারী, এন সি সি ইত্যাদির মধ্য ঘিরে কিছু কিছু ছেলেমেরে আনা 
৷ নামাজিক চেতনা বিকাশের সুযোগ পায় । কিন্তু লে সব ছেলে মেয়েদের 
সংখ্যা নিতান্তই.কম। সুযোগের অভাবে, সংগঠনের অভাবে. উপযুক্ত 
_ পরিচালনার জভাবে জামানের দেশের বিরাট কিশোর বাহিনীর শাক্ত 
এরকম গঠনাত্মক কাজে ও কল্যাগকর্মে নিয়োজিত লা হতে পেয়ে নষ্ট 


| tnd although there is a growiog feeling of independence, they still 

are not desirous of repudiating all authority. 

Ryburn—Introduetion to Educational Psychology P. 69 

marked by intellectual ৩318০8815৮৮ ৮৮485 

nO other time can the school rely so largely on the child's willingiess to 

learn even by rote. A skilful teacher con gt better results in thle 
৫৪ than in any other, especially when incorporating 8 885০ competitive 

tlement into the learning situstion, Buhler, From birth to maturity 


¥ ‘This period is strongly 


» The 8-12 years old is 8 realist, He wants to find out what things 

© really are, and how they function.As the stsge progresses uncritical! - 
satisfaction with performaace tends te diminish and self-criticism to ; 
© increase, Children no longer tend is expect 8 geod school report. 
ই trespective of the quality of their work, 

Ryburn—Introduction to Educattonsl Psyebology. p. 69 


৮৩৪ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


'হচ্ছে_এ একট! নিদারুণ জাতীয় সম্পদের অপচয়। পাশ্চাত্য 
গুলিতে এ বয়স থেকেই সব ছেলে মেয়েকে হাতেকলমে সব যন্ত্রপাতির * 
শেখানো হয়-_নানা রকম যোজনাম্মক ক্রিয্ার (ঃ০]০০৪ ) মধ্যে বিয়ে তা 
বাস্তব জীবনের খনেক সমস্যা সংগঠন ও সহযোগিতার সুত্রে সমাধান 
শেখে। আবৃত্তি, অভিনয়, নানা প্রকারের সংগ্রহ (যেমন ডাকটি 
সংগ্রহ, পাথরের টুকরো! সংগ্রহ ইত্যা্ি)। এই সমস্ত ক্রিয়া । 
‘যেমন সমাজ চেতানায় শিশুদের উন্ধদ্ধ করে, তেমনি বা 
-সহায়ক হয়। 
আমর! বলেছি ঘলগঠন ও দলের সঙ্গে একাম্মবোধ এই বরসের সমা 
“চেতনার একট! প্রধান লক্ষণ। এই বয়সে দলের কাছ থেকেই নৈতিক আর 
শিক্ষা! শিশুরা গ্রহণ করে। এর চেয়ে ছোট বয়সে ভাল মন্দের অল 
-বোধ শিশুদের জন্মে মাতা পিতার কাছ থেকে । “কিন্তু এ বয়সের কিলে 
"দলের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই নিজ নৈতিক আদর্শ নির্ধারণ করে। ঘা! দল 
বলপতির হারা গৃহীত, তাই ন্তায়_যা দলপতির দ্বারা নিন্দিত বা ছা 
স্বারা গৃহীত নয_ত! অগ্ঠায়। দার্শনিক বিচারের বয়স এটা নয়। অনু 
ও অভিভাবনের দ্বারাই কিশোরের নৈতিক মান গঠিত। সে দলের জে 
স্বাৰ্থত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তত।”১০ কিশোর বয়সে সকলের চেয়ে ন! 
“অসম্মান হচ্ছে_দল থেকে বিতাড়িত হওয়া (০ be rejected Bi 
the Eroup)| এ বয়সে দলের আকর্ষণ অনেক লময় পিতা মাত৷ 
প্রভাবের চেয়েও বড়। এ জন্যেই পিতা, মাতা, শিক্ষকের এ 
কিশোরদের সম্পর্কে অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন হতে হবে। 


2° 16 is this extreme gregariousness.that gives U 
01019 to the understanding of the moral 88710610708: that £ 
the conduct of the young boy, His behaviour is dete 
largely by anticipation of social praise or blame, 
. auihority beiog the gang, Here we have the ess! 

“morality” which to begin with, at least, is ge 
than the mores, or Customs, 7H 

Ross. Educational Psychology, p. 145. হা) 


/ 


মৌৰ ঙ লামা জক চেতনা ৮০৫ 


হাতা, শিক্ষক সতর্ক, সহানুস্ঠা্ঞল ও বুদ্ধিমান হলে কিশোরবের নেতৃন্ধ 
ভাবের হল্তঠাত হয় না। তাদের সন্তান ছে দলের, লেই হলের হট 
তথীকে ঠার! পরিণত বৃদ্ধি দিয়ে, নিজ নিকষ পধাচারণ দিযে এবং মঙ্দলাধর্শ 
হারাই প্রভাবিত করতে পার়েন। এটা! কিশোরদের সপক্ষে জবস্ত ই বলা 
চলে যে, স্মভাবত তাহ! সুবিচার ও নিঃপেক্ষতাকে (ustice & fair 
৮15৮ ) বড় দাম দেয় এবং তাহাদের আগ্ুগত) নির্ভরযোগ্য | এ কথাও 
ত্য যে, এ বয়সের কিশোরদের মনের মধ্যে জটিলতা নেই--তার| ভাবের 
মতামত সরল ভাবেই জানায়। সুবিচার ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতেই কিশোরের 
সামাঞ্জিক ও নৈতিক দৃষ্টিভদী গড়ে কুলবার ধারিত্ব খরুজনফের। তারা 
সরল ও প্ৰভাবতঃ আবর্শানুরাগী বলে তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত ছিয়ে প্রভাবিত 
কর! সহজ ।৯১ 
যৌবনাগম ও সামাঞ্জিক চেতনা_বার থেকে আঠারো বংলর-এই 
বরসটাকে যৌবনাগম বা 8৫91688706 বলা হর। ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিক 
দিয়ে, এটি হচ্ছে লব চেয়ে অশান্ত (07৮9181) ও নংকটপুর্ণ 
(dificult age )। এ সম্বন্ধে ‘জীবন পরিক্রমা’ অধ্যায়ে আ্বালোচন! করেছি । 
এ বয়সের ছেলেদের সুস্থ বিকাশের জর প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম, মানলিক 
কর্ম, আনন্দদায়ক খেলাধুলা এবং নানা হিতকর গঠনাস্মক উদ্ধদ-দ্যায়োক্ষন 
নিতান্ত প্রয়োজন । মেয়েদের পক্ষেও এ কথা সত্য। আমাদের দেশে এ 
বয়সের মেয়েদের খেলা, ধুলা, ব্যায়াম বা সুষম শরীর চর্চার ব্যবস্থা নেই বজলেই 
উলে। নাচ মেয়েদের পক্ষে খুব উপযোগী ও প্রীতিগ্র শারীর-ক্রিয়া, কিন্তু 
১১ A great ৫.5] will 06894 04 those who are accepted 
&৪ 16509 s. Therefore, teachers snd others interested in 
Young p-ople will do their best, by means of healthy personal 
telationshbip with such leaders to influence through them 
the «iands rds of cnduct sccepted by the group. Such {r.endly 
relationship wil! be iar more fective thaa moral teaching. 
Tho gang will quite ofton bave # strong ser se of loyalty, of fair 
Play and justice. These can form the foundation of ৪০০৫ 
ethical code, Thus a beginning is made in the dupiopmwent of e 
Conscience which grow more and more sensitive. But stimulus 
aud encouragemont are called for from parents and teschere. 
Memunn. The Child’s.Path to Freedom. p. 153 


৮৩৬ শিশুর সমাঞ্দ জীবন বিকাশ 


এর বিরুদ্ধে আমাদের দেশে বিরূপতা প্রবণ পূর্বেই বল! হয়েছে এ ঝা 
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও কন্পনা-রজিত মোহ আত্মপ্রকাশ করে। পটী 
খুবই স্বাভাবিক এবং অতিরিক্ত নিষেধ ও শালনের পরিবর্তে সহজভাবে লামার 
বয়সের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে লেখাপড়া, খেলাধূলা, অভিনয় ও গঠনাস্মক ক্রিয়ার 
সহযোগিতার সুযোগ থাকলে ভাল হয়; তাতে পরস্পরের কাছে অতিরি 
আআড়ষ্টত| ও অপ্রতিভতার ভাবটা কেটে যায়। কল্পনার মোহ বাস্তব পরি 
মধ্য দিয়ে অনেকটা যুক্তিনিষ্ঠ স্বরূপ লাভ করে। কিন্ত মনে রাখতে হবে এট 
বিপজ্জনক বয়স । কিছুটা সহৃদয় শাষন-নিষেধ ও গুরুজনবের সম্গেহ পরিচাল 
তাদের বিপ্ধ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। এ বয়সের ছেজেমে 
অতিমাত্রায় অভিমানী, তাই তাদের সম্বন্ধে ব্যবহার খুব সহজ নয়। তানে 
আত্মসম্মানবোধ অতিমাত্রায় প্রথর এবং নিজেদের শক্তি ও আবর্শনিষ্ঠা 
অচেতনতা প্রবল, যদিও সত্যিকার নিজের বিপদ বুঝে চলবার পরিণত 
বুদ্ধি, ও নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দীড়াবার সামর্থ্য এখনও তাদের হয়নি । তার 
নিজ মনেও একথা জ্ঞানে, কিন্তু এটা কিছুতেই তারা স্বীকার করতে রাজী নয়! 
তারা নিজের মনে সম্পূর্ণ স্বস্তি বোধ করেন! বলেই, তাদের ব্যাবহারে 
অতিরিক্ত দত্ত, বেশী বেশী বাহাছুরী দেখাবার চেষ্টা, হাততালি য় 
অতিরিক্ত হাস্তকর প্রচেষ্টা দেখা যায়। পিতামাতা সস্তানদের সদে ইতিপূর্বে 
যদি বেশ হৃস্তাপূর্ণ বিশ্বাসের সহ্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তবেই 
মদল। এ বয়সের ছেলেমেয়ে যদি জানে যে, তাদের পিতামাতা তারের 
অকুঠঠভাবে বিশ্বাস করেন, তা হলে তাঁরা সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখছে 
হয় এবং অনেক বিপদ থেকে রক্ষিত হবে। } 
যোল থেকে আঠারো বছরের মধ্যে সাধারণতঃ ‘প্রেম পড়ার’ প্রথম হা 
খড়ি হয়। উত্তর-কিশোর-কিশোরীর এই প্রেমে কল্পনার মোহের ৮৮. 
আছে প্রচুর, কিন্ত তা সংসার-বুদ্ধির হিসাব বর্সিত এবং পরস্পরকে গভার 
শান্তভাবে জানার ভিত্তিতে এ প্রেম গড়ে ওঠে না । তাই এই 'বাছুরে প্রেদ 
€০%1£ 1০59) বিবাহের নিরাপদ ভিত্তি নয়। এ ভালবাসায় অনু 
প্রবলতা আছে, তা ছেলে ও মেয়েকে নূতন মদের স্বাদে মাতাল করে £ 
__কিন্ত এ আকর্ষণ অন্ধ এবং এর মধ্যে এক অন্বস্তিকর অপরাধবোধ সর 
ছেলে মেয়েদের মনে এই চেতনা থাকে যে, তারা পিতামাতার নিজা 


যৌবনাগম ও সামাজিক চেতন! ৮৭ 


ভালবাসা ও আস্থার প্রতি কিছুটা যেন বিশ্বাসখাতকতা৷ কঙ্ছে, পিতামাতার 
প্রতি অকুণ আন্ুগত্োর প্রতি তার! যেন মিথ্যাচরণ কচ্ছে। তাই তাবের মৰো 
এই প্রথম পিতামাতার কাছ থেকে নিছের জীবনের একটা গোপন অধ্যাকে 
গূকোবার কিছুটা! নিক্ষল প্রয়াস দেখা যায়। এর থেকে কখনে! কখনো! পিতা 
মাতার সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। তার ফল অনেক সময তুর 
হয়না। সেই জন্তেই বক্ষিমচন্্র বলেছেন বালাগ্রেমে অভিশাপ আছে। দ্র 
প্রবল অনুরাগের মধ্যে বন্দ ছেলেমেয়েদের মানপিক স্থৈর্ধের পথেও হানিকর । 
সুখের বিষয়, এ অশাস্তিকর অবস্থা! খুব দীর্ঘস্বারী হয় না। বিশেষতঃ, পিঠাধাতা 
হৰি বুদ্ধিমান ( ১৭7৭০১০৪ ) ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল হন এবং নরনারীর 
মধ্যে ভালবাসার পিছনে যে মন্ত দায়িত্ববোধ থাকা উচিত এবং ধারিত্বোদশূঞ্জ 
অন্ধ মোহের বিপদ সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের সদে খোলাখুলি ঝ্ালাপ করবার 
মত সংস্থার-মুক্ত মন যদি তাদের থাকে, তা হ’লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বিপদ 
শেষ পর্যন্ত কেটে যায়। আমাদের সমাঞ্জে “প্রেম করে’ বিবাহ করবার বিরুদ্ধে 
ঘে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী আছে তা সর্বাংশে অযৌক্তিক নয়। এ বয়সে ছেজে- 
ঘেয়েদের অনিয়ন্ত্রিত অবাধ মেলামেশা এবং মিথ্যা রোধাটিক ধৃষ্টিতনী 
নিয়ে এই প্রেম চর্চাকে উৎসাহদানের বিপদ সন্ধে বিচারক নিগু.লে আধুনিক 
আমেরিকার ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বহ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কঠিন 
সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য তিনি যৌনজীবন বিষয়ে ছোটদের 
সঙ্গে আলোচনা সদ্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের “ঢাক-ঢাক গুর্‌’ গুর, (৮০৪৮-৯৪৪৯ 
Folicy) নীতিকেও সমুচিত নিন্দা করেছেন।২ এ বরনের ছেলেমেরেরা অধ 
নয় এবং তাদের একেবারে ছেলেমানুষ বলে উপেক্ষা না করে বন্ধুজাবে থোলা- 
খুলি আলাপ করলে, ফল অনেক ভাল হয়, বর্তমান সমস্ত চিন্তাশীল ব্যাক্িই 
এই মত সবলে প্রকাশ করেছেন ।১+ 

যৌন জীবন লম্পর্কে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার ন্িকালে 
বিপরীত লিঙ্গ সম্বন্ধে আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক তেমনি যৌন জীবন সম্পকে 
কৌতুহল জাগ্রত হওয়াও তেমনি স্বাভাবিক | এই কাজে বেছে যৌনবন 
সম্পফিত কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে, যা ভ্েলেমেছ়েছের যেমন 

১২। এ indsay. The Revolt of Youth. 

jo nD Buel Marriage and Morals. 


৮৩৮ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


আকর্ষণ করে, তেমনই কতকটা শঙ্কিত করে তোলে । এ সময়টাতে শি 
মাতা সাবধানী এবং বুদ্ধিমান না হলে, তাদের যৌন জীবন বিষয়ে কৌতৃ 
ও বিভ্রান্তি অন্ত বিকৃত-রুচি বেশী বয়সের ছেলে মেয়েদের কাছ খে! 
এ বিষয়ে আপত্তিকর ও উত্তেজনাকর “নিষিদ্ধজ্ঞান+ লাভে প্রলুন্ধ করতে গাঁ 
এবং অনেক সময়ে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে অনাবশ্যক এবং হানিক 
অপরাধবোধ (৪0118 05019085958 ) তাদের মানসিক পীড়িত কা 
তুলতে পারে। এট! যেমনি অবাঞ্চিত: তেমনি অনাবস্তুক । এই বয় 
অস্থিরমতি ছেলে মেয়েদের পক্ষে অকাল যৌনউত্তেজনা নিতান্তই হানিকর ' রে 
জন্তই তুল আদিরসাত্মক গল্প উপন্যাস বা সিনেমার ছবি থেকে তাঁদের রগ 
করা কর্তব্য। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী, আধুনিক সিনেমার নেশা 
কিন্তু পিভামাতাকে শুধুমাত্র নিষেধা আ্বক ও নেতি-বাঁচক সতর্কতা অবলম্বন কর 
চলবে না; সঙ্গে সঙ্গে গঠনাত্বক কিছু গুরুতর কর্তব্য পালনের জন্যও প্রস্তুত হয 
হবে। বয়ঃসন্ধিকালে দেহের পরিবর্তন নিতান্তই স্বাভাবিক এবং দেহে 
বিকাশের ফলেই নারীর মাসিক খৃতুনিঃসরণ ও পুরুষের শুক্রসঞ্চার | 
মধ্যে পাপ বা ঘ্বণ্য কিছু নাই, এ সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্য গোপনতার প্রয়াস? 
করে, এবং বিব্রত বা বিরক্ত বোধ না করে, পিতামাতা ছেলে মেয়েদের সঃ 
সরলভাবে আলোচনা করলেই সব চেয়ে ভাল হয়। তা হলে তারা গোপ 
অবাঞ্ছিত সুত্রে এবং বিক্কতভাবে এবং অতিরিক্ত কৌতুহল নিয়ে, এ সব তথ 
আহরণ করবে না। সুস্থ জীবনের পক্ষে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের পরে 
ব্ৰহ্মচৰ্য ও যৌনশুচিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্তানদের তারা স্বাভাবিকভা 
উপদেশ দেবেন এবং অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনা! এবং এ বিষয়ে অতিমাত্রা 
কৌতুছলের বিপদ সম্পর্কে সন্তানদের তাঁরা অবশ্তই সাবধান করবেন। হরি 
সঙ্গে সঙ্গে যৌনজীবনের উদেশ্য, ভবিষ্যৎ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের: পচ 
এর ভূমিকা এবং এর মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধেও তারা সন্তানদের সঙ্গে গা 
অক্কোচশুন্যভাবে আলোচনা করবেন। 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যৌন জীবন নিয়ে আলোচনা, আমাদের প্রবল ! 
প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী কিন্তু এ প্রশ্নটিকে যুক্তি দিয়ে বিচার ক 
ই. স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে হবে যৌন জীবনের সমস্ত গোপন তথ 
 পুজ্ঞান্ুপু্করূপে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তা নয়, তবে থে? 


বঃসদ্ধিকালের সমাজ জীবন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথ। ৮৩৯ 


জীবনের মূল কথা গুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবেই তাংের লামনে উপস্থাপিত 
করতে হবে। শুধু তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে এটা প্রয়োজন 
তা নয়, তাদের ভবিষ্যতে যৌন জীবন সম্বন্ধে একটি নির্মল ও পাগ-বোদ-মুক 
ইষ্টভদী গঠন করাও এর মুখ) উদ্দেত্া। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা নিজেছের 
ব্যস্ত (87১৮-৭) বলেই চিন্তা করতে ভালবাসে, এবং পিতামাতা, 
তাদের দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্য এবং নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন বাকি 
হিসাবে তাধের সঙ্গে ব্যবহার করুন, এটা তারা ইচ্ছা করে। তাছের জঙ্গে 
চিত্রবং আচরণ করলে, তারা তার মর্ধাদ রাখতে সচেষ্ট হয় ।৯৪ 


বয়:সন্ধিকালের নমাজ জীবন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা 

ইতিপূর্বে কৈশোর স্তরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট, হলের প্রতি আকর্মণ ও 
ধ্লপতির প্রতি আনুগত্য একথা বলেছি। এই বয়সটা হোল বীরপুক্জার (/8%- 
০:51) কাল। জীবনকে তখন কল্পনায় রাঙিয়ে আবর্শানুগ করে বেখাবার 
প্রবণতা থাকে । এ বয়সে দলের প্রতি আকর্ষণ, আদর্শনিষ্ঠা ও ধীরপুজার যে. 


প্রবণতা থাকে তা অনেকটা যুক্তি-নিষ্ঠ। এবং বীরপুজার চেরে বীর হওয়ার 
দিকেই ঝোক দেখা যায়। এই কালে বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনুতৃতি পুধাপেক্ষা 
পরিণতি লাভ করেছে এবং অন্ধ অনুরাগের স্থানে এ বয়সে পূর্ণতর যুক্তিভিত্তিক 


বন্ধুত্বের চেষ্টা দেখা যায়। এ বন্ধত্থের সুজ দুঢ়।+* 
ফয়েড, এ কথা খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে যৌন চেতনার পিছনে 
যে শক্তি ক্রি করে, তাই সমস্ত প্রকার সৃষ্টির সুল। সন্তান সৃষ্টির যে প্রেরণা! 


EE 

38 The Gesell Institute’s—ch:ld Behaviour by Fsances 
118 and [0198 Ames. p. 209, y 

১¢ The period which sees 00215 of sex-interst is also 
characterized by the making of firm friendships, a tendency 
to h:r0-worships an intense loyalty to the school or college or 
other group with which the individusl is asscclated 9700 a 
sympathy with those who are less fortunate in human scciety, 


in short by the appearance of new or] intensified না সদা 
tions other than those of sex, Wheeler. Youths না 


ucation, 0.4], 


৮৪০ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


তারই আর এক অন্ত কূপ হচ্ছে সাহিত্য সৃষ্টি । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ব্যায়াম ও 
ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অথবা রণক্ষেত্রে বীর্ঘপ্রকাশ বা দার্শনিকচিন্তা সবই মূল কাম- 
শক্তির প্রকাশ। বয়ঃসন্ধিকালে এ শক্তি গুল যৌনক্রিয়ায় অপচয়ে নিঃশেষ 
না করে, তাকে উ্ধগতি ফ্ানকর! শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য । প্রাতীনের! 
একে বলেছেন ব্রক্মচর্য, আর ফ্রয়েড. একে বলেছেন উদ্গতি (৪0010086190) 

বাক্কির মূল স্থঞ্জনীশক্তিকে সাহিত্যনষ্ি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, সমাজসেবার দিকে 
প্রবাহিত করার মধোই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ মঙ্গল এবং কৈশোরোত্তর ছেলে মেয়েছেছ 
্ুন্থ সম্পূর্ণ বিকাশের ইপ্দিত এন মধো নিহিত আছে ম্যাকডু গ্যাল, বলেছেন 
এবয়সের ছেলে মেয়েদের যৌনচেতনাকে সংযত করাই সবচেয়ে বড় কথা! নয়/ 
সবচেয়ে বেশী প্রয়োজ্জন হচ্ছে, এই শক্তিকে উচ্চতর সংস্কৃতি ও গঠনের কাঞ্জে 
নিয়োজিত করা ।১৯ 

এবয়সের ছেলেমেয়ের! নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তীক্ষভাবে সচেতন হয়ে 
ওঠে অথচ সমাজ তাদের অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নয়! 
তাৰ্বের গুরুদ্রন ব্যক্তির! কখনো তাদের সঙ্গে কতকটা উপেক্ষা্নক ব্যাবহা় 
করেন, বলেন "ওর! এখনও ছেলেমান্ুয”, আবার কখনো তিরস্কার করে বলেন, 
“এত বয়ন হোল অথচ একের ছেলেমাুবী গেল না!” স্বভাবতঃই বড়দের এই 
অসঙ্গতি এদের খিত্রান্ত করে এবং এদের অভিমানে আঘাত লাগে। এরা ‘বড়' 
বলে শ্বীকৃত হতে চায় এবং “বড়'র উপযুক্ত দায়িত্ব দিলে ওরা খুশী হয়। এ 
দায়িত্ব অনেকখানি (যদিও সবটা নয়) ওরা বহন করতে সমর্থ এবং এই ্বায়ি্ক 
ওদের ওপর ছেড়ে দিলে ওদের স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করা হয় ।৯* 


১৬ Hocking. Human Nature and its remarking. P 815. 


১৭ An adolescent is no longer % child and yt note mA, 
He has no status in society, nor does society seem to under 
stand him, By somo he is judged in terms of standards 
accepted for childhool years; by others he is expected to 
Conform to society’s standards for acults. Niither set of 
standards fits him because he is no longer a child, nor yet ৯০ 
adult, Being ina period of transition, he has problems 06৫0৮ 
liar to transition—the problems of heaving lost an este 


বহংসদ্ধিকালেন্ছ সমাজ জীধন পপ্পর্কে আরও করেকট কথা| ৮৪১ 


এ বয়স তীত্র অভিযানের বয়স। এটা একফিকে বেষরা দিপদের কথা, 
তেমনি মন্ত আশারও কথা| যগাসময়ে উপযুক্ত গণংসা দিয়ে, উৎলা্ দিছে 
শিক্ষক এদের আত্মপ্রতায় এবং ভালো করবার, আঁকে! তালো করবার বান্ধাদিক 
প্রবৃত্তিকে মন্ত কাঙ্ছে লাগাতে পারেন। এটা হচ্ছে দিভাল্রীর বদ তাই 
প্রিয়জনের চোখে বীর বলে নিজেকে প্রমাণ করবার আকাকচার এ বয়ানের 
ছেলে মেয়েরা অসাধ্যসাধনে প্রস্তুত হয়। আবার অগ্হিকে অরেোর দিবা বা 
অপ্রশংসা এ বয়সের ছেলেমেয়েছের তীক্ষুভাষে আখাত করে। শিক্ষক বা 
পিতামাতা অথ! নিন্দা করলে, এক! অতিমাত্রায় আহত হয় এবং হতাশ হয়ে 
পড়ে। পরীক্ষায় ফেল করে বা বার্থগ্রেমে আত্মহৃতা! এ বয়সেই লব চেয়ে বেলী । 
এটা ‘দেবরাস’ হ'বার বয়ন । 

এ বয়সে, পুস্তকের মধ্য দিয়ে, সমাজ ব্যক্তির উপর গভীর পরতাণ কিনার 
করে। এ বয়সে বৃদ্ধিবৃত্তি, স্বৃতিশক্তি ও করনা, পতেজ ও উদ্ভাত। পান্ত 
সামগ্রিক বিচারশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশলাত না করলেও, নির্বন্বকচি্তার তারা 
অভ্যস্ত হয়েছে এবং এতে তারা আনন্দ পায়। শিক্ষক ও পিতামাতার ধা 
রায়িত্ব হবে এ বয়সে ছেলেমেয়েদের সামনে উপযুক্ত চিন্তা-টডেককানী পুণ্যক 
পত্রিকা ধরে দেওয়া, তাদের গাঠনম্প.হা উৎসাহিত করা। এ বরনে তাঙ্ণোর 
তেজে একা সমস্ত বিষয়েই চুড়ান্ত মতামত প্রকাশের ্পর্ণ হেখাতে পারে, হয়তো 
প্রচলিত আচার ৪ বিশ্বাসের বিরোধী ধ্বংসাস্ধক বৈপ্লবিক চিন্তায়ও তারা 
সোচ্চার হতে পারে; তাঁর জন্তে অতিরিক্ত চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। 
কৈশোরে বিভিন্ন বিপরীত মতের সংঘর্ষের মধ্য কিযে বৈচাবিক'ও অবাস্তব আধর্শ- 
মূলক মতবাদ (২০০২৯) প্রচারের মধ্য দিয়েই সে নিজস্ব একটি জীবানকর্শন ও 
একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভদ্গী গড়ে তুলছে। এটাই মন্ত কথা। হাতে তার এ জীখন- 
দর্শন সত্য ও কমযাণধ্ী হর_তা তার নিগ্ বিশ প্রতাযয়পুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ 
ENE ET 
lished and cf not yet having toguired 
the a = শব unpelling develop 
mental changes ero driving him, the transitional difficulties of 
insecurity, disorientation and anxiety. 

৪৮৯৪০ & Craig—Elements of Peycholegy & Mental 
Hygiene for Nurses in 11015, p. 846. 


৮৪২ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 
করে, সে জন্তেই শিক্ষক, পিতামাতা, রাজনৈতিক নেতাদের সাবধান হতে 
গুরুঞ্জনধ্ের লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের মনের উপযুক্ত খোরাক তারা 
বয়সে পায়. বিজ্ঞান, ইতিহাস, গল্প, দেশভ্রমণ, উপন্তাস, কবিতা, নীতি, 
ধর্ম নানা বিষয়ের প্রচুর বই পুস্তক পড়বার, আলোচনা করবার, নিজের রা 
স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুযোগ যাতে তারা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। 
বয়স্ক, যার! গুণী, যারা শিক্ষক তারা! আঁরও দেখবেন তাছষের চিন্তা যেন '্ 
তাঁদের প্রকাশ যেন সাবলীল হয়, গঠনাত্মক্ক ও কল্যাণকর হয়। ॥ 
প্রাক্যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ তরুণীর পক্ষে মানসিক উদ্যম ও সুস্থ জীবনা? 
যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন, আদর্শ ও বিশ্বাসকে কর্মে রূপায়ণের। 
এ জন্তে তাদের স্বাধীন উন্যম প্রকাশের স্থযোগ থাক! প্রয়োজন । যথেষ্ট কাঁ 
মধ্য দিয়েই তরুণ তরুণীদের সতেজ জীবন প্রাচূর্ণ আম্ম-উন্মোচনে সক্ষম হয় টি 
সে কাজের মধ্যে যেন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ থাকে | শুধু কাজ নয়। যা 
অবসর, বিশ্রাম এবং অবসর বিনোদনের নানা গ্রীতিপ্রর ‘হবি’ এ বয়সের ছে 
মেয়েদের গঠনাত্মক উদ্যম প্রকাশের অবলম্বন হলেই তাদের দেহ মন ফুলের ॥ 
বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এসব তরুণ তরুণীদের এই বয়সের স্মাতা 
দৈহিক চাঞ্চল্য ও মানসিক উত্তেজনার কুফল হতে রক্ষা করবার শ্রেষ্ট 
তাদের জীবন এ ভাবে পরিপূর্ণ করে রাখা ।১৮ j 


নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক ব্যবহার _ টা 
সমাজ জীবনের প্রথম কথা, এক হওয়া, মেলামেশা! । তা নাহং 


2৮ It is noticeable that the children who appear to 
from the strain of adolesence are those who bave some 
intellectual or practical enthusisem.. the teacher ৪1 
parent can Go-operate in giving every possible enccursg 
to the pursuit of hobbies‘and enthusiasms whatever they 
be. If enthusiasm is a permanent one, so much the be 
but if it changes monthly or weekly, encourage it jt 
same, This 19 probably tho biggest factor of alin 
the tension. Advances in understsnding the 4 
7, 95. (Home & School Council of Great Britain). 


নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক ব্যাবসার vie 


গোট হই হতে পারে না। তাই সমাজ জীবনের প্রতি্তরেই আরা কোন 
না কোন রূপে বেখি, সহযোগিতা, বনু, সংযুহৃতি, সংগঠন। কিন্তু ধাতুৰ 
দিখানে একত্রে মেলে, সেখানেও ব্যক্তির বৈশিষ্ট লু হয়ে ধার না, কান্দে 
দাহুষের পরস্পর ব্যবহার সব সময় ইতিবাচক ও বন্ধুধপূর্ণ হতে পারে না, তার 
মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকবে। 

আময়া দেখেছি, একেবারে শৈশবে তো বটেই, এহন কি তিন চার বংলা 
পর্যন্ত শিশ্ত আত্মকেন্দিক ; সে অনয শিশ্তর সম্বন্ধে খুব স্পতোবে বগহারিত নয়। 
দলে ভঠি হ’লে, তখন সে অন্ত শিশুর সঙ্গে স্বাভাবিক জআগ্রছে মিশতে চার। 
যতই বড় হতে থাকে, ততই সচেতন ভাবে মেলামেশার ইচ্ছা বাড়তে থাকে, 
খেলা, দূলা, আনন্দ-উৎসবের মধ্য দ্বিয়ে। কিন্তু হত বড় হর, ততই তার ইচ্ছা 
লম্পর বাকিহও প্রবল হয় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা মাতা, শিক্ষক, সর়ীর 
কোন দ্োর করবার চেষ্টাকে সে সাধ্যমত বাধা দে! এটা সমাজ জীবনের 
স্বাভাবিক একটা দিক এবং ব্যক্তিহবোধ প্রতিষ্ঠার জন্তে এর কিছুটা! গ্রর়োজন 
আছে। যে ছেলে আগে সব কথাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিত, সে বি মাঝে 
মাঝে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখায়, তা হলে সব সময়ে তা নিন্দনীয় নয়। এটা দ্বারা 
তার বিকাশমান স্বাতন্ত্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া বায়, এবং বোকা 
যায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে পর্ণতর বোঝাপড়া সমর্থ হচ্ছে। কিনতু হজ 
কোন শিশুর বা কিশোরের মধ্যে এ প্রকার নেতিবাচক ব্যবহার (negtinism) 
(সব ব্যাপারেই কেবল না, না) অথবা অন্ত ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দরে 
থাকার ( চ্দ8055 ৫1) প্রবৃত্তি, অথবা ঝগড়াঝাটি করার ঝোঁক অপরিমিত 
মাত্রায় দেখা যায়, যদি এটা তার “স্বভাব” হয়ে গড়াচ্ছে দেখা যায়, তবে 
বুঝতে হবে তার শ্বাভাবিক বিকাশের পথে গুরুতর কোন বাধা উপস্থিত 
হয়েছে__এবং পিতামাতা শিক্ষককে কারণ অনুসন্ধান করে ত! দুর করতে 
চেষ্টা করতে হবে ।৯৯ 

শিশুদের অবাধ্যতা গুরুজনদের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করে, কারণ এটা তারের 
কাছে বিরক্তিজনক। এটা বেন বের কর্তৃতের বিরুদ্ধে উদ্ধত চালেজ। তাই 
তারা জোর করেই শিশুদের অবাধ্যতা দমনে প্রবৃত্ত হন। এট! নিতান্ত হুল পথ । 
বিশেষতঃ ছেলে মেয়েরা গ্রাক-যৌবন তারুণ্যে যখন উপনীত হয়, তখন অধিকার 


>» Dr, Wall The Adolescent Child. 


৮৪৪ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


বোধ প্রবল হয় এবং তাক্ের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার 
আকাঙ্ষার বাহাপ্রকাশ মাত্র। এ সময়, তাদের জোর করে পিতামাতার উচ্চতর 
কর্তৃত্বের অধিকারের দাবীতে ‘দমন’ করবার প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক হলেও তার ফলদ 
বিষতুল্য হতে পারে । এতে করে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্য সহজ দেহ 
শ্রদ্ধা ও মধুর প্রীতির লক্বন্ধ গুরুতররূপে ক্ষু্ণ হতে পারে। সাধারণভাবে এটা 
লা যায় যে, এ সব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে জোর করা সর্বদাই ভুল; তাতে খুরুজনদের 
অর্ধাদাহানির আশক্ক! থাকে, এবং সম্তানদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ গু 
হুয়। সমস্ত শিক্ষা সমস্ত শাসনের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বগঠন। 
অবাধ্যতা কর্তৃপক্ষের কাছে সাময়িকভাবে অপ্রীতিকর হতে পারে কিন্ত এটাও 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন সমাজের প্ররুত উন্নতি অতি -বাধ্য-বিনীত 
ছেলেদের দিয়ে হয় না। তাঁরাই সমাজকে নূতন নেতৃত্ব দিতে গায়েন ধারা 
দুঃসাহসী, যাধের প্রচলিত নিয়মকানুন ভাঙতে ভয় নেই, যারা নূতন গথে 
চলে ছুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত । সমাঞ্জের শ্রেষ্ঠ হিতৈষী তারাই, যারা প্রচলিত 
অবিচার ও মুঢ়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার মত সাহস রাখেন।২৪ 
অবাধ্যতা আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করলেও এটা মনে করা তুল থে 
শিশুদের ব্যবহারে অবাধ্যতা ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিই প্রধান। বরঞ্চ লক্ষ্য করণে 
দেখা যায় শিশু, কিশোর ও তরুণীদের ব্যবহারে বন্ধুতা, সমবেদনা, সহযোগিতা 
মুলক ব্যবহারই সংখ্যায় অধিক | মানুষ মানুষের *সাথে মিলতে চায় 


২* Ido uct mean to bs understood as an $৫৮(0+69 । 
rebellion. Rebellion in iteelf i- no better then 00018 
scence ‘n itself, Whether rebellion ie to be prised or depre- 
cated depends upon thst sgainst which a person rebels. but 
there should be the possibility of rebellion on occasicns, 8 
not ovly 9 blind acquiescence produced by 21814 educatin IB 
comformity. And what is perhaps mors important than 
either rabellion or acquiescence, there should be the ০2৯০1 
to strike out & wholly new line. 


Russsll—Education & the Sccial order: পু 
individual vs the citizen. 


সমাজ জীবনে প্রতিযোগিতা ৮৪৫ 


এটাই স্বাভাবিক, সংঘর্ষ ও বিরোধিতা বরং কাতিক্রথ। শত দতানই 
জীবনের সংঘর্ষে জীবনের ক্ষয় 1২১ 

লমাজ জীবনে প্রতিযোগিতা 

হারা বয়সে তরুণ তাদের বন্ধুত্বের আকাষ যেমন তীর, বাস্বপ্রতিঠা 
এবং নেতৃত্বের আকাঙ্ষাও তেমনি স্বাভাবিক । এই বরে প্রতিযোগিতা ও 
সকলের চেয়ে বড় হওয়ার আকাঙ্ষা সুন্থ বিকাশের লক্ষণ । বিশেষ করে ধন- 
তান্তিক সমাজে প্রতিযোগিতাই ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার মূল। শিক্ষা ব্যবস্থাও ভা 
সংগ্রামশীল প্রতিষ্পর্। জাগিয়ে তোলারই চেষ্টা হয় নানাপ্রকার প্রশংসা, পুরস্থার, 
সন্মান ও পৰবী দিয়ে। পড়াশোনা, খেলা বুলা, সংস্কতিসুলক পামাখিক ক্রিয়ার 
(cultural & 80081 activities) যারা! কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাৰেরই 
বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রশংসা ও পুরস্কার স্বভাবতই ভ্রীতিকর। বিশেষকঃ 
তরুণদের কাছে এর নেশা সামান্ত নয়। এর ভাল মন ছুই দিকই আছে। 
একদিকে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামই পৌরুষকে জাগ্রত করে, বাকির লেট আদম 
উন্মোচনের লহায়ক ধয়__লঙ্জা, অলসতা ও ভীরুতার বাধা চুৰ্ণ করে বাক্িকে 
এগিয়ে যেতে, উপরে উঠতে উদ্ধদ্ধ করে। কিন্ধু ভীত প্রতিযোগিতা প্রাযুর পক্ষে 
চাঞ্চল্যকারক এবং প্রশংসা ও পুরস্কারের নেশায় পাগল হয়ে বাকি নিজ নাধ্োর 
অতিরিক্ত প্রয়াস করে বিপন্ন হতে পারে। প্রতিযোগিতার সাকলা শীতিকর, 
কিন্ত আসাফলাও তো অনেক সময় আসবে এবং পুরস্ধারকে অতিরিক মুজ্য 
দিলে, অসাফল্যে তীক্ষ ব্যর্ধতাবোধ, আত্মধিকার ও হীনমন্ততার হ:খই ভীত 
বাজবে । যে সব ছেলে মেয়ের! অতিমাত্রায় অভিমানী ও আব্মসচেতন তানের 
কাছে এর ফল শুভ নয়। অসাফল্য তাদের নিরাশ করে তুলতে পারে এবং 
তাতে তারা উদ্ভম প্রকাশের দিক থেকে পেছিয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ধ্ন- 
তান্ত্রিক সমাঞ্জে প্রতিযোগিতার মধ্যে নিরতা ্ববহীনতা ও চরম আনমকেজিক 
তার বিষ আছে। তাই লাগত সা খ্যকিগত প্রতিযোগিতার পরিবর্তে 
দলগত সহযোগিতা এবং দলগত প্রতিযোগিতাকেই উৎসাহিত করা হয়! সন্থান 
শুধু ব্যক্তির একা প্রাপ্য নয়_ প্রাপ্য তার দলগত প্রচেষ্টার । ওলিম্পিক খেল! 
বৃলগার কঠিন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে থম বোধ জাগ্রত করবার দর ঘিয়ে 

২১ 15555575055 Normal Child and acme of his 
abnormalities. p. 7 


১৮৪৬ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


“ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ব্যারণ ডি কুবারটিন_-“সব চেয়ে বড় কথা জেতা নয়, সক্রিয্ন 
অংশ গ্রহণ করা__মুল কথা৷ জয়ী হওয়া নয়, সাধ্যমত বীরের মত সংগ্রাম করা” 
‘The important thing in the Olympic Games is not winning 
but taking part, The essential thing is vot compairing but 
fightirg well, 
পিতা-মাতা-শিক্ষক অনেক সময় তাঁদের সন্তানের! যাতে প্রতিযোগিতায় সফল 
হয়, সেজন্য অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে, সন্তানদের সাধ্যের অতিরিক্ত উদ্যমে 
প্ররোচিত করেন এবং তাদের প্রত্যাশা! পুর্ণ না হ’লে অত্যন্ত মনঃকুন্ন হন। এর 
ফলে তাদের অন্তানদের দেহ-মনের উপরে অতিরিক্ত চাপ পড়ে_এর পরিণতি 
শুভ নয়। দলগত প্রতিযো গতার ক্ষেত্রে এটা! সহজেই লক্ষ্য করা যায় থে, 
কিশোর ব| তরুণ ধখন নিজের প্রির দলের অস্ততুক্ত হয়ে, কাজ বা খেলা করে» 
অথবা এমন কোন সমবেত ক্রিয়ায় রত হয় যাতে তার স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, 
তখন তার নৈপুণ্য বেশী প্রকাশ পার । 

-... নেতৃত্বগুণের প্রয়োজনীয়তা 
দলের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ সুলভ নয়। সব ছেলে মেয়ের এ গুণ থাকে না» 
অথবা সমপরিমাণে থাকে না। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির অন্তে এ গুণ খুবই 
বাঙ্ছনীয়। অবশ্য নেতৃত্বের গুণ কার মধ্যে কতটা আছে, তা কতকট! অবস্থার 
উপরেও নির্ভর করে। অন্থকুল পরিবেশে, নিতান্ত বে সাধারণ, তাতেও এ গুণ 
প্রকাশিত হতে পারে | তবে এট! ঠিক যে, যে নেতা তাঁর অন্ঠান্তদের চেয়ে কোন 
না কোন বিষয়ে উৎকর্ষ থাকতে হবে এবং এগিয়ে যাবার সাহস তার থাকতে 
হবে। কিন্ত শুধু গুণে শ্রেষ্ঠত| থাকলেই নেতা হওয়া যাঁয় না__দলের কাছে প্রিয় 
হওয়ার রহস্যও তার জানা চাই | দলের স্বার্থকে যে নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় 
করে দেখতে পারে না, সে কখনও যোগ্য নেতা হতে পারে না। বাধ্যতা, 
শৃংখল| বোধ ও এঁকাস্তিকত! নেতৃত্বের অনুসন্গী গুণ। ভাল নেত! বে হবে, তাকে 
আগে ভাল সেবক হতে হবে। সমাজ জীবনের আধারে ভিন্ন এই গুণগুলির 
বিকাশ হয় না। | 
ব্যক্তির অর্থ নৈতিক-সামাজিক পরিবেশ, তার ৃষ্টিভদ্দী, নৈতিক, রাঘনৈতিক 
ধর্মীয় চিন্তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। কোন এক সমাজ-পরিবেশে কোন 
বিশেষ কয়েকটি গুণকে বেশী মুল্য দেওয়া হয়--অন্য পরিবেশে হয়তো সেই গুণ" 


নেতৃত্গুণের প্রয়োজনীয়তা ৮৪৭- 


গুলির বেশী আদর নেই-_হুয়তো বিপরীতগুণগুলিই সেই সমাজে মান্যতা পায়। 
আর যে যে সমাজ পরিবেশে বর্ধিত, সে সাধারণতঃ সেই পরিবেশের মতই 
প্রতিফলিত করে । মার্কস্পন্থীরা মনে করেন যে শ্রেণী-সংগ্রামই হচ্ছে সমস্ত 
অর্থনৈতিক, লামাঁজিক রাজনৈতিক এমন কি নৈতিক, দার্শনিক ও ধম 
মতামত ও তাদের বিকাশের ভিত্বি। র্‌ 
সমস্ত সমাজ চেতন! ও সামান্িক ক্রিয়ার মুলেই আছে এই চিন্তা যে ‘আমি 
বলের একজন” | প্রত্যেকেই চায় কোন এক নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা গৃহীত হ'তে। 
চোরেরও তাই সমাজ আছে। প্রত্যেক সমাজেরই লিখিত অলিখিত কিছু বিধি, 
নিয়ম, বিশ্বাস আছে। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সভ্যই সেই বিধি, নিয়ম, বিশ্বাস 
মেনে চলে। কারণ সমাজ বা! গোষ্ঠী অবাধ্য বা “বিড্রোহী’কে সহজে ক্ষমা করে 
না। এই শাসন ছারা সমাজের ধরক্য ও শৃঙ্খল! যেমন রক্ষিত হয় তেমনি এ 
অনেক অন্ধতা ও নিঠুর উৎগীড়নেরও হেতু ।২২ একথা শিশু শিক্ষার কেনে 
অবগ্ স্মরণ রাখতে হবে এবং শিশুর মনে এই বিশ্বাসই বন্ধমুল করে দিতে হবে” 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ভালবাসা, সংহার নয়। i 


২২ Society is co-operation, crossed by ccnflict, Meo. Iver, 


also, 

It seems that there must alway LU 
in our relations with others, 85 well as one of কানাডা ৪10 ৮ 
the whole 01817 of life calis for it; our নি ফা . 
reflects it, and love 00505109৪81 side by: side ujcn the brow 


of man, Cooley. Social Procets. P. 56 


s be an element of conflict 


একত্রিংশ অধ্যায় 
ব্যতিক্রমের বিপদ-+দাহিক 


এই পৃথিবীটা! হচ্ছে সাধারণদ্বের। যাদবের আমরা বলি ‘দশজন’ ও 
চুচ্ছে সাধারণ মানুষ । কাজেই এই পৃথিবীর আইন-কানুন, ব্যবহার, 
হচ্ছে সাধারণ মানুষের মাপে, তাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী । 
'জন্তে যার! অ-সাধারণ-__অর্থাৎ যার! সাধারণের ব্যতিক্রম, তাদের এই লাধ 
'সমাজে নিজেদের মানিয়ে নিতে বেগ পেতে হয়। বর্তমান জগৎ 
"জগৎ হলেও, সাধারণদের এটুকু বুদ্ধি বা ওাধ্য আছে যে 'ব্যতিক্রম'দেরও 
"পৃথিবীতে স্থান আছে, প্রয়োজন খাছে, অধিকার আছে__একথা সে ্বীকা' 
করে। আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে প্রত্যেক মানুষেরই 
নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা পাবার অধিকার আছে। প্রত্যেক মানুষেরই 
ৰাম আছে। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করলে প্রত্যেক মানুষই সমাজকল্যাণে 
না কিছু দান করতে পারে। তাই, বর্তমান সমাবিজ্ঞানের দৃষ্টি 
মনোবিজ্ঞানী ব্যতিক্রমদ্ধের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের অন্ুবিধা” 
“গুলি বুঝতে চেষ্টা করেন এবং কি করে এবং কতদুর সে অন্ুবিধাগুলি দুর 
-করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করেন। 


এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ, এমন কি অবান্তর মনে হতে পারে,_তথাপি এর উঃ 
‘সোঞ্জা নয়। বাস্তবিকপক্ষে যে উত্তরই দেওয়| যাক না কেন, তাহার নির্গ লিতার্থ 
বাড়ার এই £ ‘যে অসাধারণ নয়, সে সাধারণ; আর যে সাধারণ নয়, সে 
ব্যতিক্রম।” বাস্তবিক পক্ষে “সাধারণ, কথার একটা মনগড়া সংজ্ঞাই কেবল 
দেওয়া যায়। জানি, আমাদের এ সংজ্ঞা বৃত্ত সংজ্ঞা ( circular definition } 
দোষযুক্ত। তথাপি আলোচনা আরম্ভ করবার মত একটা মোটামুটি 


ব্যতিক্রমের বিপ্_বৈছিক ৮৪৯. 


সামাঞ্জিক গুণ ও বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ নয়, নিকট নয়/ বে ভার মোম, পকি, 
বকাজ্কা ও উদ্ধম নিয়ে অর দশজনের সরে যোটারুটি তাবে হারিয়ে চলতে 
পারে, বা চলে থাকে। যাদের কোন ইঞ্জির বিকল, বাধে কোন আনহা 
ঘটেছে, যারা বৃদ্ধিবৃত্তি বা অন্যান্য মানসিক ও সামাজিক গণে দন অগৰা 
বিশেষ উৎকর্ষ সম্পন্ন, তাদেরই বলব অ-সাধারণ বা বাতিক্রথ। 

বান্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ ‘স্বাভাবিক’ বা ‘সাধারণ’ বলে কেষ্ট নেই। প্রত্যোক 
মাহুযই কোন না কোন ইন্জিয়েক রোগে কখনও বা কখনও ভোগে, কোন না. 
কোন দোষে সে নুন বা উৎকৃষ্ট । কাজেই 'লাধারণ' মানুষ একটি কাযমিক 
আদশ ৷ আগেই বলেছি এ একটি মন-গড়া ও কাঞ্-চল। গোছের ধারণা । 

যারা বাতিক্রম, তাধের সকলের সমস্যা এক নয়। যে বিষয়ে তারা বানি, 
সেখানেই তাদের অন্ুব্ধা ও সমন্তা। তাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি কি, দশ 
জনের সঙ্গে একত্র চলতে কেন তারা অন্থবিধা বোধ করে, এটা না| গ্রানলে 
প্রতিকারের উপায় নির্দেশ কর! সম্ভব হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা বায় 4 
তাদের অক্ষমতা বা অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্যের কাছে উপহাস বা ঈর্ঘার কারণ হয়, 
এবং সমাজের এই প্রতিকূল তাব তাবেরও বিদ্ি্ট করে ভোলে । ভাবের 
াতিঞমের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাতের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ধাবস্থার প্রন্থোজন 
হয়। তাদের ক্রুট ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তারা সচেতন, এবং অনেক সময়েই তাই 
তারা অন্ধের সাথে স্বাভাবিকভাবে মিলতে পারে না। তানের শিক্ষার 
প্রধান কাজই হল তাঘের ‘সহজ’ করে তোলা, তাদের মনে যাতে তারা নিজ 
ব্যতিক্রম শান্তভাবে গ্রহণ করে নিজশক্তি অনুযায়ী কম” বা জীবিকা বেছে নিতে 
পারে এবং সমাজে নিজের স্থানটি করে নিয়ে সুখী ও দন্ধট হতে পারে, লে 
বিষয়ে তাদের সাহায্য করা! । 

ব্যতিক্ৰম বহু প্রকারের হতে পারে । সেগুলিকে দৈহিক ও মানসিক এই 
ছট প্রধান বলে ভাগ করা যায়। সমস্ত বৈকল্ বা ব্যতিক্রম আলোচনা সম্ভব 
নয়। প্রথমতঃ ধৈহিক ক্ৰটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌ ৷ 

দ্ৈহিকক্রটি জনিত লমন্তা_21৩৮1৩7)8 of the Physically 
handicapped. ৫ 

যারা কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ হারিয়েছে তারা ছূর্াগা। স্বভাবত্যই তারের 
কম” ও উপভোগের পরিধি সঙ্কুচিত, তাদের জ্ঞান আহরণের পথও সুগম নয়। 


৮৫০ শিশুর সমাজ জীবন বিকাশ 


“এ দৈহিক ক্ৰটি নান! প্রকারের এবং বৈকলোর পরিমাণগত প্রতেহও আছে। 
এটি অত্যন্ত গুরুতর হ'তে সুরু করে যৎসামান্ত হতে পারে । এ কটি জন্মগত ও 
“চিকিৎসার অযোগ্য হতে পারে । কোন গুরুতর ব্যাধি বা ছোরাচ (infectlon) 
বা ছুর্ঘটন। এর কারণ হতে পারে । আবার এক্রট সাময়িক ও চিকিৎসা যোগাঞ্জ 
‘হতে পারে। 

বর্তমান কালে চিকিৎসাশান্্ সুধু রোগনির্ণর ও রোগনিরাময় করেই ক্ষান্ত 
থাকে না । যাতে রোগ হতে না পারে, অঙ্গ ব! ইন্দরিযহানি না ঘটে, সে 
বিষয়েও এ বিজ্ঞান উপযুক্ত উপদেশ দ্বিয়ে আমাদিগকে সতর্ক করে । এ বিষরে 
ব্যাক্তি, বিস্তালয়, সমাজ ও রাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতন হয়েছেন। যেমন 
'অন্ধতা। সম্বন্ধে চিকিৎসকদের অভিথত, _চক্ষুর উপযুক্ত ব্যবহার, স্বাস্থাবিষি 
অনুযায়ী কতগুলি অভ্যাস অনুসরণ (যথা সকালে বিকালে নির্মল জলে চক্ষু 
প্রক্ষালন, ময়ল! কাপড় বা রুমাল চক্ষু মুহ্বার অন্ত ব্যবহার না করা, বিনা 
প্রয়োজনে চশমা ব্যবহার না কর! ) এবং কতগুলি সতর্কতা অবলম্বন দ্বারা (যথা 
খুব কম আলোতে বই ন! পড়া, অতি'রক্ত আলো বা উত্তাপ চোখে না৷ লাগান, 
চোখ ব্যধ। হওয়া মাত্র চোখের বিশ্রাম ইত্যাদি ) কিছুটা পরিমাণে চক্ষুর ক্রি 
নিবারিত হতে পারে। অগ্রসর রাষট্রসূহে বিদ্যালয়ের ক্লাশবরগুলি যাতে উপযুক্ত 
আলোকিত হয় এবং ব্লযাকবোর্ডের লেখা যাতে সমস্ত ছেলে স্পষ্টভাবে দেখতে 
পার, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়; উন্নত রাষ্্রব্যস্থার় রাস্তা, বাট, দোকান, ষ্টেশন, 
ন-আআালোকিত হয়, ফ্যাক্টরী গুলিতে কর্মীদের চোখের উপর যাতে অতিরিক্ত 
চাপ (876-885510) না! পড়ে, যন্্রাদি চালনা কালে যাতে অন্ধকারের অন্ত 
অমিকরা আহত হতে না পারে, তেমনি আইন প্রণীত হয়। 

যাদের অন্ধ বা ইন্দরিয-হানির অন্ত দৈহিক ক্ৰটী ঘটেছে তারা অন্ত সব 
বিষয়ে সাধারণ স্বস্থ মানুষের মত, এ কথাটি মনে রাখা দরকার। শন্ধ বা 
বধির কোন ছাত্রের অন্তান্ত ছাত্রদের মতই কতগুলি সাধারণ ইচ্ছা, আকাক্ক, 
প্রয়োজন ও রুচি আছে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশের অন্ত সুস্থ অন্যান্য 
“ছেলেদের সঙ্গে তারা যাতে সহজে মিশতে, খেলাধূলা, পড়ান্তনা করতে পারে, দে 
দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য তাদের দৈহিক ক্ৰুটির জন্য দৌড় ঝাঁপ বা 
অন্যান্য যে সব কষ্টসাধ্য কর্মে তাদের ক্ষতি হতে পারে, তা থেকে তাঘের বিরত 
করতে হবে। এ জন্ত তাদের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক । তাই তাদের অভাব 


ববির ও প্রা বাছিরকের সমশ্য। ৯৫১ 


| ভারা অনা কোন বির ক্রিয়াদার। কিছুটা পূর্ণ করতে পাছে কিনা, উ। জে, 
| কখে। তেমন কাজের বা খেলার বাবসা তাহের আনা করা প্রয়োজন । তারের 

বৈহিক কুটির জনা গালমন্দ করা বা উপহাস করা নিৰ ভিতা জপ বছ, চৱৰ 
নিঠুরতা ও বটে। তারের প্রতি সময় বাবার করা প্রব্বো্জন এবং কারের অট 
না যে সব বিশেষ সাহাযা রকার তার বাবসা করতে হবে কিছু তারের 
 ক্তিরিক বাবর ফিরে পরুখাপেক্ষী করে কুললে ভাবিকে হাতে দাৰ 
বাড়ানোই হয়। প্রতোক ক্রুটি বা বিরতির বাহক হানদিক প্রতিক্িযা 
বা আহত অহুতৃতি থাকাই স্বাভাবিক বিডির ক্রটর বেলার এ আবৃত্তি বা 
আবেগ বিভিন্ন হতে পারে। যাই ছোক, দারা অমন ব। ইঞজিবীন ভারা সৃতি 
ও আবেগের ক্ষেত্রে যাতে সঙ্গ তি (51108871801) লাত করতে পারে, দে বিহয়ে। 
ছুটি রাখ! পিতামাতা ও শিক্ষকের একের সগবনধে একটি প্রধান করবা । অতিরিক 
মাত্রায় আত্মসচেতন হলে এরা নিজেবের ও অন্যের দুঃখ দরং বাড়িয়েই ভোজে।, 
কিন্তু বার। নিজের কট শান্তভাবে মেনে নিয়ে এবং নিন্দ শি আধার কাব 
_ বেছে নিয়ে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে চনতে পারে, তারা গু বেশী অহী 
হ্য় না। 

বধির ও প্রায় বধিরের সমপ্তা_Pr0blems ৩188৪ eat or the 
| near-leat—বধিরতা জন্মগত হতে পারে। নাক ও গলার রোগ থেকে এটা 
হতে পারে; হাম, ডিপথেরিয়া, যাম্পস্‌ ইত্যাফি রোগ থেকেও বদির রানে 
পারে! কানে খৈল বেশী জমে বা কানপাক! থেকেও বছধিরতা রেখা হেয় 
গত কারণে সম্পূর্ণ বারা বধির, চিকিংস! দারা তাহের আরোগ্য করা কঠিন ।, 
কিনতু সম্পূর্ণ বধির না হলে এবং ব্বাকস্মিক কারণে হলে এ ক্রটির চিকিৎসা ও 
উপশম সম্ভবপর । যারা কানে ব্াটো, তারা অনেক সময় নি্েষের করটট! 
স্বীকার করতে চায় না। বরঞ্চ লোকে তাৰের কিঞ্চিৎ নিবোধ ভাবুক তাও 
ভাল। বাস্তবিক পক্ষে দারা কানে ভালো শোনে না, তারের সুখে কখনো 
কখনো নিবোঁধ অসহায়ত্বের ভাব ফুটে ওঠে। কাউকে বিরক্ত বা বিযও 
দেখায়। যখন কেউ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তারা তার অবতী, বিশেষ 
করে মুখের ভাব ও ওষ্ঠাধর সক্ষৌচন-প্রসারণ লক্ষ্য করে। BE 0 
ভারা শুনতে পায় না, তাও অনেকটা আন্দাক্ষ করতে পারে 
পুবে” যারা কানে খুবই কম শুনত, তারা বারের নলের ছুই মাথার কলকের 


৮৫২ শিশুর মাজ জীবন বিকাশ 


মত দুটি ধাতব মুখ জাগিয়ে কথাবার্তা চালাত। বধির লোক একটি কলকের মত, 
মাথা নিজ কানে লাগিয়ে নিত, অন্য মাথা সুখের কাছে এনে বক্তা কথা বলত! 
এই ধটি খুব সহজ হলেও এ নিয়ে চলাফেরা অন্থবিধাজনক ছিল। বর্তমানে, 
খুব ছোট ইলেকটি:ক ব্যাটারী-সংঘুক্ত কানে আটকাবার যন্ত্র বের হয়েছে। তে 
এর খরচ যথেষ্ট ॥ লেতিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম ব্যাটারীহীন, একটি গাবের 
বীজের মত ক্ষুদ্র যন নাকি আবিক্কৃত হয়েছে, যা কানে লাগিয়ে সব কথ স্পষ্ট 
শোনা যায় যস্তুটি প্রায় চোখেই পড়ে না। 

যার! একেবারেই কানে শোনে না, তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবসা 
না করে উপায় নেই। এদের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ হাতের ' অঙ্গুলি সংকেতে 
বৰ্ণমাল! (58005) ৪10098/) শিক্ষা! দ্বেন, এবং ঠোটের নড়াচড়া লক্ষ্য করে 
কথ! বুঝতে (1 ₹99:5% ) শেখান । যে লব ছেলেমেয়েরা কিছু কম শোনে 
তার অন্যান্য সুস্থ শিুবের সঙ্গে একই বিদ্যালয়েই পাঠাভ্যাস করে। এটা এক 
হিসাবে তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশের দিক থেকে ভাল হলেও, এতে সন্দেহ 
নেই যে তাদের ইন্জিয়ের ক্রটির গন্য পাঠ গ্রহণে মনের উপর বেশী চাপ (strain) 
গড়ে, এবং তার! পিছিয়ে পড়তে পারে । পূর্বেই বলেছি কখনও কখনও 
শিশুর! নিজেদের এই শারীরিক ক্রুট অন্যের নিকট গোপন রাখতে চায়। তাই 
শিক্ষকের সতর্ক থাকা উচিত। ঘে ছেলেটি কানে খাটো, তাকে ক্লাশের 
সামনের বেঞ্চে,_যেখান থেকে শিক্ষকের কথা সব চেয়ে জোরে শোনা যায়, এবং. 
শিক্ষকের মুখ দেখা যার,_সেখানে ব্সবার ব্যবস্থা করা উচিত। অন্ঠান্ত 
ছাত্ররাও যাতে তাকে যথোচিত সাহায্য করে সে বিষয়ে দেখতে হবে। কিন্ত 
ছাত্রটিকে নি ত্রুটি সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন করা উচিত নয়। উপহাস 
করা, লজ্জা দেওয়া, শাস্তি দেওয়া তো খুবই অন্ুচিত। তবে অতিরিক্ত ঘয়া 
করে পরনির্ভর করাও মোটেই ঠিক নয়। 

একেবারে বধির না হলে জীবিকা অর্জনে এ জাতীয় ব্যক্তিদের খুব বেশী 
ক্বন্বিধা হবার কথা নয়। যারা বেশী কম শোনে, তাঁদের পক্ষে গবেষণা বা 
হিসাব পরীক্ষার কাজ্জ উপযুক্ত । বধিরের পক্ষে কোলাহলশৃত্ত পরিবেশে কাজই 
ভাল। কখনো! কখনে! বধিরেরা বোবাও হয়; যারা জন্ম হতে একেবারেই বধির 
তাদের মধ্যেই এ দুর্ভাগ্য দেখা যায়। যারা জন্ম থেকে বধির তাঁরা কথা বলতেও 
শিখে না, যদিও তাদের কঠনালী সব সময় অসুস্থ নয়। এ সমন্ত শিশুদের জন্য 


! 


অন্ধ বা প্রায়ান্ধদের লমন্তা ৮৫৩ 


Deaf and Dumb School (মুক বধির বিদ্যালয় ) গুলির প্রতিষ্ঠা । এৰের 
শিক্ষার অন্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলশ্থন করা প্রয়োজন হয়। তবে সুস্থ স্বাভাবিক 
মানযদের মত কর্মক্ষম হওয়া এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । কাজেই একের সমস্ত! 
দে কঠিনতর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 

অন্ধ বা প্রায়াদ্ধদের সমস্ত! Problems of the blind or the near- 
bind অনেক ক্ষেত্রেই টাইফয়েড, বসন্ত, হাম, স্কারলেট ফিভার ইত্যাদি 
ব্যাধি অন্ধত্বের কারণ ; সিফিলিস্‌ থেকেও অন্ধত্ব ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্র 
পিতামাতার সিফিলিন্‌ রোগ হেতু সন্তান অন্ধ হয়ে জন্মায় বৃদ্ধ-বয়সে চোখে 
ছানি পড়ে দৃষ্টিশক্তির হীনতা জন্মে। উপযুক্ত সমরে ছানি কাটিয়ে ফেললে 
শক্তি কিরে আসে। কিন্তু মস্তিষ্কে অদের ( brain 00088৫) বা! চকু 
শিরার ( eye-rerves ) শুফতা বা রোগের জন্য অন্ধতা দুশ্চিকিৎস্ত। আঘাত 
ও দূর্ঘটনার ফলেও চোখ নষ্ট হতে পারে । অতিরিক্ত কড়া আলো অথবা 
দেখতে কষ্ট হয় এমন অল্প আলোতে দীর্ঘকাল কাজও অন্ধতার কারণ হতে 
পারে। তীব্র অনুভূতির সংঘাত ও অবদ্মনের ফলে ও সাময়িক অন্ধতা দেখা 
যেতে পারে ।৯ 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল কারণ নিবারণ-যোগ্য । যে সব কারণ অন্ধতার 
পন্য দায়ী সেগুলির দুরীকরণেই প্রথম চেষ্টিত হওয়া প্রস্মোজন। এ বিষয়ে 
দমসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পিতাঁমাতাদের উচিত শিশুদের চোখ 

পর পর ভাল ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষ| করানো। বিস্তার, ফ্যাক্টরী এবং 

শমিকরা যেখানে কাজ করে, বিশেষতঃ রাত্রে, সেখানে আলোর ব্যবস্থা যাতে 
উপহুক হয়, যাতে চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, কর্তৃপক্ষের সে ব্যবস্থা 
অবগ্ুই করণীয়। 

যারা অন্ধ, তারা নিজ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে পচেতন। যারা সম্পূর্ণ অন্ধ 
নয়, তারা নিপ্রের অবস্থা অন্যের নিকট হ'তে গোপন করে রাখতে সচেষ্ট হর। 
থে সব শিশু দৃষ্টিশক্তি একেবারে হারায় নি, তারা চোখ 'পিট. পিট. করে 
( blinking ) ভ্রহ্কুটি করে (£2০৮৷i৷৪ ), ঘন ঘন চোখ মোছে, মাথা বাকা 
শর অস্বাভাবিক ভাবে তাকায়। কখনো কখনো তারা হঠাৎ রেগে ওঠে। 
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*! এ বিষয়ে বিভুরঞ্জন গুহ--সনের দ্বাস্য ও মনের বিকার জ্টবা। 

৫৫ 


ves হাকিক্রমের খিপৰ 


কোন ছাতের হবে| এ রকম লক্ষণ ধেখলে শিক্ষকের উচিত এই ছেলেকে জাল 
ডাকার বেখানো এবং তার স্থডিকিৎসার বাবস্থা! করা। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে যায়| সম্পূর্ণ অন্ধ, তাদের সুখে চুন জ্যা বাধ।। চক্ষু হচ্ছে 
উদ্জি়ের মধ্য শেঠ । রেল্‌-এর আবিষ্কারের ফলে অন্ধদের বই পড়া শিক্ষা 
সাপেক্ষ হলেও, সম্ভব হচ্ছে। “কিন্তু সাধারণতঃ নীচু ক্লাশের বইই ত্রেলে 
ছাপা হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব বই প্রয়োজন, তাদের মধ্যে অতি 
গামানাই তেলে ছাপানো। পাওয়া যাত। একেবারে অন্ধধের জন্যে বিশেষ 
বিদ্ালর আছে। সম্পূর্ণ অন্ধদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা! লাত করতে হলে চক্ষুত্ান্‌ 
একজন সঙ্গী নিতান্ত ধ্রকার। এক স্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করতে হলে 
অন্ধহের অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। সেদ্দিন 1১১৮০৩:'৪ Digest 
পত্রিকার বেখজাঘ, অন্ধ মাহুযের যানবাহন-মুখর নগরের পথঘাট প্রধর্পক 
বিশেষ শিক্ষিত কুকুছ সঙ্গী পাওয়া যায়। 

বন্ধ দানুধদের কাছে বই পড়ে অনা কাকেও শুনাতে হয়। খ্ 
বাক্তিবের স্পর্শণ, শ্রবণ ও আগেক্ি় কখনো! কখনো অত্যন্ত তীক্ষ হয়। 
এতে তারা এক ইঞ্জিনের অভাব অন্যভাবে কতকটা পূর্ণ বরে 
নেয়। অন্ধ ব্যক্তিত্বের জীবিকাঞ্জনের পথও বধিরদের মত একই কারণে 
অত্যন্ত সঙ্কুচিত। কলকারখানা কাছের পক্ষে এরা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ৷ 
হাতের কাজে এর! অনেক লময় পটু হয় এবং তা ছারা তাহের 
জীবিকাজনের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু যারা বুদ্ধিজীবি, সাধারণের 
চেয়ে যাকের বুদ্ধি তীক্ষতর, তারা৷ শুধু হাতের কাজের মধ্য দিয়ে 
সম্পূর্ণ ভূৃপ্টি পেতে পারেন না। ডিক্টাফোন্‌ যন্ত্রে কাজ একের, পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী এবং অন্ধঘের শিক্ষার কাজে এ'রা অধিকাংশ 
সকল হুন। অন্ধন্বের বিশেষ অন্বিধাগুলি কি, তা এরা জানেন এবং 
চকষুন্ান্ষের অপেক্ষ। এঁরা অন্ধ ছাত্রদ্বের শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর 
উপযোগী । 

উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকলে অন্ধ ব্যক্কিরাও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
পারেন। বহু বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রশিল্পী এই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিছ্জের অভাব সন্ধে 
নিঞ্জ সাধনায় মগ্ন আছেন। বিখ্যাত কবি মিল্টন্‌ দৃষ্টিশক্তি 
পর তীর শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা লেখেন। আমাদের দেশে ভক্ত কবি 
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দ্বার কাম পবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যৌবনেই নিক দৃষ্টি-শক্তি নিজহাতে নঃ 
করেন! দৃশক্তি হারিয়ে মিল্টনের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ ছিল কিন্তু প্রবাসের 
মনে ছিল পরম প্রশান্তি । নিঞ্জ হর্ডাগ্যকে' ধারা শান্তভাবে গ্রহণ করতে 
পারেন ঠারা নিজেরাও দুঃখ কম পান অন্তকে ছুঃখ কষ ফেন। কিন্ত 
থৈর্ঘ, উম এবং বৈজ্ঞানিক পরিচালনা দ্বারা ইজ্জতের বৈকলা-জনিত সমগ্ত 
গাধা অত্ক্রিম করে জীবনে প্রতি্ঠালাতের উজ্জলতম (ষ্টান্ট হচ্ছেন 
(হেলেন্‌ কেলার । তিনি অতি শৈশব থেকেই অন্ধ, বধির ও মুক। কিন 
কি করে নিজ ধৈর্য ও চেষ্টায় এবং তীর শিক্ষিকা ও সহচারী মিস্‌ ুলিভ্যানের 
স্ইপরিগালনার তিনি লেখাপড়া শিখলেন তার মনোজ কাছ্ছিরী তিনি 
আন্জীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয় বৈকল্য জনিত ছ্যখে ধারা 
সামী, তার। এ জীবন কাহিনী পাঠে মনে বল পাবেন ॥ 

খণ্ড, বিকল।জদের লমপ্তা—Problems of thes lame and the 
Physically 15001057994, যারা ব্যাধি ঝা ছর্খটনার কলে 
কোন অঙ্গ হারিয়েছে, অথবা যারা কোন বিকৃত বা বিকজ 
অধ নিয়ে জন্মেছে তাদের শিক্ষা ও জীবিকাজনের পথে নান! 
বাধা অতিক্রম করতে হয়। অসাবধানতাঁর ফজে এ বিকৃতি ধা 
বিকলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে ছুর্ঘটনার সন্তাবন। 
কমানো যেতে পারে । আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশই 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজনও পৃবাপেক্ষা 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 

ধারা এমন বিকলাঙ্গ তারের দৈহিক বৈকল্য সত্বেও মানসিক ক্ষমতার 
খা বুদ্িবৃন্তির বিকাশের দিক থেকে অন্ঠান্ত সুস্থ মানুষের তুলনায় তারা 
হীন নর । কখনো কখনো. তারা অধিকতর বুদ্ধিসম্পর। পড়াশুনার 
ব্যাপারে তাহারা অন্য দশটি সুস্থ সাধারণ ছেলের সন্ধে তাল রেখে চলতে 
পারে। তবে দৈহিক কোন অঙ্গের বৈকল্য মানসিক বিকাশের পথে 
বাধাস্বরণ হতে পারে। আমাদের শিক্ষা ব্যাপারটা, শুধু মস্তিফের 
ব্যাপার নয়। একটি সুস্থ সাধারণ ছেলে মেয়ে চলাফেরা; অদপ্রত্যদ্দাদির 
বদ সঞ্চালন ইত্যাদি দেহের নান! ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সহজে শিক্ষালাভ 
করে। যার পা খোড়া সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে না, তাই 
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তার পৃথিবীটা কতকট। লীমাবন্ধ। তেমনি যার হাত বিকল তার 
চোখের সামনের জিনি নাড়াচাড়1 কর, লেখা, হাতের কাজ বর! ইত্যাছি 
অনেকখানি শক্ত । বিশেষ করে ডান হাতটি বিকল হলে এ অনুবিধাুজি 
অনেক বাড়ে। অবশ্য দেহের আত্মরক্ষার তাঁগিদেই এ সব মানুষ বাঁ হাত 
ঘিয়ে এসব কাক্ছগ অনেকটা করতে শেখে । তবে তাতে নুম্থ মানুষের মত 
লব বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করা নিশ্চযনই শক্ত | বিকল অঙ্গে বাথ! যন্ত্রণা থাকলে 
স্ব স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা হুয়ই। সুতরাং এ জাতীয় বিকলাঙ্ষ 
ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়বে, এটা স্বাভাবিক । 

যারা বিকলাঙ্গ তাদের মনের উপরও দৈহিক বৈকল্যক্জনিত বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে । তাদের বিকল অঙ্গ অন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। তাদের দিকে মানুষ করুণা! বা উপহাস বা দ্বণার দৃষ্টিতে তাকায়_ 
তাদের লহ্বন্ধে কথা বলে। এতে তারা নিজ বৈকল্যের প্রতি 
অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে, এবং অস্বস্তি বোধ করে। হয়তো সহপাঠীরা 
তাদের ঠাট্টা করে, এবং যেখানে করুণা বাঁ উপহাস না করে, সেখানেও 
তার! অন্যের বিরূপতা কল্পনা করে ব্যঘিত হয়। তাছাড়া শারীরিক 
বৈকলোর জন্যে নানা প্রকার খেলাধূলা বা কাজের সহজ আনন্দ থেকে তারা 
কতকাংশে বঞ্চিত, তাই তাদের মনে মিথ্যা আত্মধিক্কার অথবা অপরের 
প্রতি তীব্র দ্বপা জন্মিতে পারে । তাঁরা তাঁই অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে 
সহজে মিশতে পারে ন1। 

তাদের পিতামাতার মনেও সন্তানের অক্ষমতার জন্য দুঃখ ও লজ্জাবোধ 
থাকে। সন্তানের অক্ষমতার জন্য তারা হয়তে! বুথাই নিজেদের অপরাধী 
মনে করেন। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবও তাদের হতে পারে ৯ 
তান অক্ষম সন্তানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট হতে পারেন। পিতামাতার মনে হি 
অপরাধ-বোধ জাগে, তবে তাঁরা হয়তো অক্ষম সন্তানটিকে অতিরিক্ত মমতা 
ও আদর দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করতে পারেন। এবং সন্তানের 
প্রতি তাদের অচেতন মনে বিদ্বেষ জাগলে তারা সন্তানটকে বোঝা 
বলে মনে করে, তাকে অবহেলা করতে পারেন। এ দুই প্রকার 
মনো ভাবই বিকলা মানুষটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পরিপন্থী । অতিরিঞ 
আদর ও প্রশ্রয় পেলে সে আবদারে ও জেদী হয়ে উঠতে পারে এ 
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রর মনে এ ধারণা ছন্মিতে পারে যে, যেহেতু সে পদ্গু বা অক্ষম, সুতরাং 
লের উপর তার বিশেষ দাবী ও অধিকার আছে। এই মিথ্যা ধারণা 
| ভবিষ্যৎ জীবনে বহু দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে পারে, এবং 
মাতার অবর্তমানে তার সহজ জীবন-ধারণ অসম্ভব হতে পারে। 
সব অক্ষমদের অন্যান্য সুস্থ ভাই বোনদের সঙে »মবন্ধও সুস্থ ও সহজ হয় 
|| তারা এ অক্ষঘটিকে আপনাদের তাই বা বোন বলে স্বীকার করতে 
| বোধ করতে পারে । এ অক্ষমটর জন্যে তাদের খেলাধূলা আনন্দের 
মাত হলে তার উপর বিরক্ত হতে পারে। তানের পিতামাতা এ 
য় প্রতি অতিরিক্ত মমতাশীল হলে, তাদের মনে ঈর্ষা জন্মানো! খুবই 
[ভাবক । এ জন্য অক্ষম ও বিকলাঙ্গ যারা, তাদের সুদ্থ মানসিক বিকাশ 
ই কঠিন। প্ৰায়ই এর! অতিরিক্ত অভিমানী, নিঠুর বা জেরী, সন্দিগ্তচিন্ত 
এদের পালন, শিক্ষা এবং জীবিকার ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্তাপুর্ণ। এরা 
তে নিজ অক্ষমতার প্রক্ৃতিটি বুঝতে পারে এবং তা মেনে নিয়ে সহজ 
শান্তি হতে পারে, সে চেষ্টা করাই সবতোভাবে কর্তব্য। অন্য দশটি সুস্থ 
বক মানুষ বা পারে, তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এটা তাদের 
তে হবে। অনেক সময় একথা না বুঝে অথবা মেনে না নিয়ে যা 
বের দৈহিক সাধ্যের অতীত, অতিরিক্ত প্রয়াসের হারা নে প্রকার কাজ 
তি গিয়ে তারা বিপন্ন হতে পারে। যতটুকু তাদের ক্ষমতার 
মধ্যে তা সুষ্ঠভাবে করতে তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
মনের মধ্যে হীনতাবোধ ব(  নিরাশা যাতে . না আসে, 
চেষ্টা সকলের পক্ষেই করা উচিত। তারা যেন বুঝতে পারে 
বক অক্ষমতা সত্বেও পৃথিবীতে তাদের জীবনেরও মুল্য আছে, 
“রও মোটামুটি সুখী হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। 
এদের শিক্ষার জন্যে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে। একের শারীরিক 
ন প্রকৃতি অনুযায়ী এদের শিক্ষা-ব্যবস্থাও সর্বসাধারণের শিক্ষা 
কিছুটা পৃথক হওয়া প্রয়োজন । তবে যতটা সম্ভব অন্ত দশটি ছেলের 
| যাতে চলতে পারে, সে চেষ্টা করা উচিত। অত্যান্ত ছেলে- 
সঙ্গ থেকে এদের সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে রাখলে, তারা৷ নিজেদের 
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অপাংক্কেয় ও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অকর্ধণ্য মনে করতে পারে। সহকর্মীদের 
উপহাস, দ্বণা ইত্যা্ি থেকে তাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং এ, 
দুঃখময় আঘাতের দ্বারা হয়তো! সে কিছুটা! শক্ত, ও নিজের প্রতি নির্মম হতে 
পারবে। এর প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষক ও পিতামাতার অবশ্ঠই 
কর্তব্য হবে তাকে অযথা নিষ্ঠুর আঘাত থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করা। 
তাদের এই ছেলে বা মেয়েটির সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার কর! উচিত। 
তার প্রতি সতর্ক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকবে সত্য, কিন্ত অতিরিক্ত করুণা 
দেখালে বাঁ অন্তায় প্রশ্রয় দিলে, অক্ষম শিশুটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পথে 
বাধাই দেওয়া হয়। ভগবান যে আঘাত দেন, মানুষ তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিবিধান 
কখনই করতে পারে না, এমন কি পিতামাতাঁও না| তাই তা যথাসম্ভব 
শান্তভাবে গ্রহণ কর! ভিন্ন উপায় নাই । 

এদের জীবিকার ক্ষেত্র শ্বভাবতঃই সঙ্কুচিত। যেখানে দৈহিক বল, ও 
দ্রুত অঙ্গসঞ্চানন প্রয়োজন দে লব কাজ্জ এই পঙ্গু বা বিকলাঙের দ্বারা সম্ভব 
নয়। কিন্তু যে সব কাজে দৌড় ঝাঁপ করবার প্রয়োজন নেই,_যে সব কাজ 
মোটামুটি ঘরে বসে কর! যায়, তাঁতে এসব মান্য জাঁফল্য অর্ভন করতে 
পারে। পড়াগুনার কাজে এদের বেশী অন্নুবিধা হবার কথা নয়। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় (যে সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার প্রয়োজন হয় না) অথবা সাহিত্য চর্চায় বিকলাঙ্গ মানুষের যশঃ ও 
কৃতিত্ব অর্জন সম্পূর্ণ অজানিত নয় । সকলের থেকে বড় কথা, এদের সাঁফলোর 
অন প্রয়োজন, অসাধারণ সাহস ও দৃঢ় মনোধল। বিকলাঁজ্দের জন্যে বিশেষ 
শিক্ষা এবং জীবিকা উপার্ঘন ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তার ব্যবস্থা অগ্রসর 
দেশ সমুহে আছে। আমাদের দেশে এ সব ব্যবস্থা খুব বেশী নাই। এখানে 
বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে নিঞ্জের বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধধদের চেষ্টায়ই নিজ 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। এমন হৃদয়হীন অমানুযুও আমাদের দেশে 
আছে, যারা হতভাগ্যদ্ের দিয়ে ভিক্ষা করিয়েতার ভাগ নিয়ে থাকে | 

দিল্লীতে বিকল ও অবসালদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে চিকিৎসার 
( Occupational therapy ) ব্যবস্থা আছে। এতে বহু পঙ্গু, বিকলার্জ 
ও খ্ববর্মশ্য ব্যক্তি জীবনে শৃতন করে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ 
পাচ্ছে। সর্বত্রই এ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। 
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বাক্য উচ্চারণ ব্যাপারে ক্রুর্ট Problems of those who 
have spessh  detects—তোৎ্লামী, অল্পষ্ট উচ্চারণ, স্বরভঙ্গ, 
শিশুর মত আধো আধো কথা ইত্যাদি দোষগুলি খুব গুরুতর না 
হলেও ব্যক্তির সাফল্য ও তার সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের পথে 'বাঁধা 
সৃষ্ট করে। স্বরযস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন না কোন অংশের ক্রটপূর্ণ গঠন 
অথবা কোন রোগ, এসবের জন্য দায়ী হতে পারে। কোন কোন 
ক্রটি জন্মাত ও বংশগত হতে পারে, আকন্থিকও হতে পারে। কোন 
কোন ব্যক্তির অন্সাবধি উপরের ঠোঁট কাটা (harelipped ) তালু বিভক্ত 
(cleft 51516) জিহ্বা ভারী, কঠনালী রুগণ হতে পারে এবং এ জব 
বে কোন কারণের জন্যেই তোত্লামি ব| উচ্চারণে অল্পষ্টতা আসতে 
পারে। সামনের দাতের ফঁক বেশী হলে, অণবা দাতের দোষ 
এক্জন্যে দায়ী হতে পারে। এর মধ্যে কোন কোন ক্রটি শিশুকালেই 
অস্ত্রোপচার বা অন্য চিকিৎসার দ্বারা সংশোধিত হতে পারে । অনেক সময় 
মনে কর! হয় জিহ্বা! বেশী তারী হলে তার জন্য তোঁত্লামী দেখা দেয়। 
কিংবদন্তী আছে, শ্রীস্দেশের শ্রেষ্ঠ বাঁগী ডেমস্থিনিস্‌ বাল্যকালে অত্যন্ত 
তোত্ল। ছিলেন। এজন্য তিনি প্রিহ্বার উপরে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরথও স্থাপন 
করে নদীর পারে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতেন। তোলা শিশুদের 
শতকরা নব্বই আন বা আরো! বেণী, বিনা চিকিৎসায়ই আপনা থেকেই সেরে 
বায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে তো্নামী বেশী দেখা যায়। বাক্য 
উচ্চারণের সমস্ত ক্রটিই চিকিৎসার দ্বারা সংশোধনযোগ্য নয়। মস্তিষ্কে বাক্য 
উচ্চারণ কেন্দ্রে কোন আঘাত বা রোগের অন্ঠে উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে 
তার চিকিৎসা! দুঃসাধ্য । 

কিন্ত মনোবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন এসব ক্রটির অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই কোন না কোন মনস্তাত্বিক কারণও বর্তমান থাকে। শিশু ভাষা শিক্ষা 
করে, বড়দের অনুকরণ করে । যদি পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয় গুরুজনদের 
উচ্চারণ খারাপ হয়, তবে তদের দেখাদেখি শিশুদেরও খারাপ উচ্চারণের 
অভ্যাস দাড়িয়ে যায়। শিশুদের আধো আঁধে উচ্চারণ গুনতে খুব আমোদ 
লাগে। সেজন্যে শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণকে আমরা প্রশ্রয় দিই এবং অনেক 
সময় তাতে উৎসাহই দিই । শিশুর আধো আধো উচ্চারণ অবশ্যই 
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তার বাগযন্ত্রের অপরিণত বিকাশের ফল। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
স্থতাবতঃই এ খরল্পষ্ট উচ্চারণের ক্রটি সেরে যায় । কিন্তু শিশুদের এই অস্পষ্ট 
উচ্চারণে অতিরিক্ত প্রশ্রয় ছিলে, বড় হয়েও হয়তো তাঁদের ন্যাক'-ন্যাকা 
উচ্চারণের অভ্যাস দুর হয় না। গুনতে পাই উচু-ঘরের মেয়েদের মধো 
এই আধো আধো! শিশু সুলভ উচ্চারণ ( Baby-tএlk ) নাকি কখনো! কখনো 
ফ্যাসান্‌ বলেই গণ্য হুয়। 

শিশু আট দশ বৎসর হলেই তার প্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস জন্মায়। 
তাই তোত্লামি ব1 উচ্চারণের ক্রাট অন্যের বিরূপ দৃষ্টি আকর্যণ করে, 
এবং তাতে তারা নিজেদের ক্রটি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে 
ওঠে, ফলে তাদের তোৎলামি বা উচ্চারণের বিশেষ ক্রটিটি বরং বেড়েই 
যায় । শিক্ষক এ অন্ত বেশী, ধমকধামক করলে সে নিজেকে বিষম অসহায় বোধ 
করে এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এতে সে লেখাপড়ায় পিছিয়ে 
যেতে পারে এবং অন্তবিষয়েও তাঁর উৎসাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বন্ধু 
বান্ধব বা সঙ্গী সাথীরা তাঁকে বেশী ক্ষ্যাপালে তার আত্মসম্মান কু 
হর, তাঁর ফলে সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে “কুণো+ হয়ে যেতে পারে 
অথবা সংযম হারিয়ে মারধর করতে (82:855109 ) উদ্যত হতে পারে, 
বন্ধ মেজাজী ও খিট্‌খিট হয়ে উঠতে পারে। 

শিশুর অনুভূতির জীবন শাস্ত, সিগ্ধ, উৎসাহ ও সহানুভূতিপুর্ণ হলে এ 
করাটগুলি কমই দেখা যায়। কিন্তু যেখানে শিশু নিজ্জেকে অসহায় ও বিপন্ন 
বোধ করে, সেখানে তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি তার অন্ভৃতির তীব্রতাকে বশে 
রাখতে পারে না। তখন তোত্লামি বা উচ্চারণের ক্রটির মধ্য দিয়ে তার 
অস্থির মানসিক সংঘাত আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এটা দেখা যায়, যে 
ছেলেরা ভীরু, অভিমানী, আত্ম-সচেতন, তাঁদের মধ্যেই তোলার সংখ্যা 
বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে ঘাবড়িয়ে গেলে, তোৎ্লামী বাড়ে। 
ডাঃ স্পক্‌ (70৮, 9 99০০৮ )-এর মতে ছোট অল্প বয়স্ক শিশু যখন কিছু কিছু 
কথা শিখেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুজি 
যথেষ্ট নয়, তখন তার যে আকুলি বিকুলি তা অনেক সময় তোৎলামির 
কারণ । তার প্রাপ্য ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন অশান্তি বা 
ঈর্ষা শিশুর তোৎলামি রূপে দেখা দিতে পারে। যেদিন তার মা হাসপাতাল 
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ত ভয়ানক রেগে খুব ধমক-ধামক করেছেন, তাতে ভীষণ তয় 


দাড় করিয়ে দিলেন, আর তখনই সুরু হল খুকুর তোৎলামি। 
ক মনোবিজ্ঞানীর মতে বেয়ে বা স্াটা ছেলেমেয়েদের জোর করে 
ডান হাতে কাক্ষ করাতে চেষ্টা করালে তোত্লামি দ্বেখা যায়। অনেকে 
মি করেন ্যাটা হওয়ারই একটা কারণ, শিশুর জীবনে মানসিক 
'অশাস্তি বা মেহের অভাব । 

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয়, তথাপি শিশুর তোৎলামির লক্ষণ দেখা 
দিলে পিতামাতা ও শিক্ষকের সতর্ক হওয়া উচিত। শারীরিক ও চিকিৎসা- 
কারণে এ সব ক্রুটি হয়ে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া 
বয়কার | সর্বক্ষেত্রে শিশুর অনুভূতির জীবনে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার 
গ অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজজন। পিতামাতা, শিক্ষক, ভাই- 
বন্ধুদের কাছে স্বাভাবিক সেহ ভালবাসা পেলে এসব ক্রটি সহজেই 
রর যেতেপারে। কিন্তু বাপ-মা এর জন্ত অতিরিকু চিন্তা-ভাবনা করনে 
তারও প্রতিক্রিয়া শিশুর মনের উপর ভাল হয় না। শিশুর সঙ্গে সহ 
ভাবিক ব্যবহার করাই দরকার। তার ক্রটির জন্যে অতিরিক্ত দা 
ধালেও শিশুর মনে মনে বিরক্ত হয় বা তয় পেয়ে যায়। শিশুর বেহ-দনের 
সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার বেলায়ই পিতা-মাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ 
খা ভাল, যে স্বচ্ছ,-মাঞ্জিত ও সহজ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসাই শিশুর শিক্ষার 
“হে উপাদান এবং রুগ্ণ শিশুদের লালনের জন্যে অত্যাবশ্তক। 


দবাত্রিংশ অধ্যায় 


ব্যতিক্ৰমেৱ বিপদ-__মানাসিক 
মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, ন্যুনতা! বা বিকৃতিজনিত লমন্তা 

ইতিপূর্বে আমরা ইত্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্ষমতার দিক দিয়ে যারা” 
ব্যতিক্ৰম--শিক্ষ ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করেছি এবার আমরা আলোচনা করব- মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে 
যার! ব্যতিক্রম, তাদের সম্পর্কে । 

সমস্ত প্রকার মানসিক ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করবার উপায় 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্ববাহ ও জ্ঞান 
আহরণ-_-এ দুইয়ের জন্য প্রয়োজন যে মানসিক ক্ষমতা, যাকে আমরা 
বলি বুদ্ধিং_তাঁর তারতম্য বিচারের বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ণীত হয়েছে।, 
বুদ্ধি ধাদের অতিরিক্ত বা বুদ্ধি খুব কম, অথবা যাদের মানসিক শক্তির 
বৈকল্য ঘটেছে, তাদের সমন্ধে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্তার উদ্ভব হয়। 

বুদ্ধি অতিরিক্ত বা নান বা বিক্ৃততা কি করে বুঝা যায়?" 
এ বিষয়ে সস্ম বা গভীর আলোচনার মধ্যে না গিয়ে দোটামুটিভাবে 
বলা যায়, যে ছেলে বা মেয়ের মানশিক পরিণতি তাহার বয়সের 
তুলনায় সমঘাত্রায় অগ্রসর হয়েছে, তাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ধরা হয়| 
এ থেকে বুঝা যাবে যাদের বৃদ্ধগ্ক ১** বা! তাঁর কাছাকাছি, তাঁদের 
সাধারণ বা! মাঝারী (4৮০৮৪৪৪) বুদ্ধি বলে ধরা হয়। মাঝারী বুদ্ধিমান: 
লোকের সংখ্যা অদ্দেকের বেশী। এবং ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে 
বামরা পৌছাই গ্রতিভাসম্প্দের কোঠায়,_যাদের বুদ্ধি ১৪০ বা তারও 
বেশী; আবার অনুরূপতাঁবে বুদ্ধির পরিমাণ ক্রমশঃ কমে কমে আমরা 
ক্ষীণবুদ্ধি (যাহাদের 10. ৫০ বা আরো! কম ) অথবা জড়বুদ্ধি বাঁ একেবারে 


'হাবাদের দলে গৌছাই যোবের 10. ২৫ এর কম )। (বুদ্ধির মাপ অধ্যায় দেখ শি 


a 
এ 


বুদ্ধির মনত! জনিত সমস্য ৮৬৩, 


বুদ্ধির নৃযুনত। জনিত জম্যা-_বুঝিতে যার! খাটো, লেখাপড়া বিষয়ে 
বা জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রেতার! খুব সফল হবে, এমন আশ! কম। বর্তমান 
জগতে প্রান সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল এবং যারা বৃদ্ধিঘান 
ও উদ্যোগী, তারাই সাধারণতঃ লাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে 
অধিকাংশ মানুষই সাধারণের দলে ( ৮৪৮৪৪৪ ) এবং তারা মোটামুটি ভাবে 
স্বচ্ছন্দ জীবিকা অঞ্জন করে থাকে এবং সমাজে অন্ত দশঙ্গনের সঙ্গে মিলে 
মিশে সুখেই জীবন যাপন করে। তাই যাদবের বুদ্ধ সাধারণের চেয়ে খুব" 
নীচু স্তরের নয় ([,3.,৮* থেকে ৭*র মধ্যে) তার! খুব উচুদ্বরের সাফলা, 
অর্জন করতে না পারলেও জীবিকা উপার্জনে অক্ষম হয় না। যে সব যন্ত্রের 
কাজ খুব বেশী জটিল বা সুক্ষ নয়, এমন কাজ (005816111৩0 workmen ), 
ছোটখাটে] ব্যবসা (৪00911 traders ), নীচু স্তরের কেরানীর কাজ ইত্যাদিতে - 
এরা অসফল হয় না। লেখাপড়ার ব্যাপারে অবশ্যই এর! খুব সাফল্য অজ ন: 
করতে পারে না। যাদের [,0. ৬০ এর কোঠায়, তারা আরও ক্ষীণবৃদ্ধি, যদ্বিও- 
একেবারেই নির্বোধ নয়। এরা মাঝে মাঝে ফেল করে ; স্কুলের গণ্ডী সব 
সময় পার হতে পারে না। এ সমস্ত ছাত্রদের পক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পণ্ুশ্রম মাত্র। অবশ্য, এ. 
কথা বলবার উদ্দেশ্য এ নয় যে, যারা স্কুলে বারে বারে ফেল করে, তারা সকলেই 
বুদ্ধির দিক দিয়ে খাটো। অনেক সময় এ পিছিয়ে পড়ার কারণ অ-স্বাস্থা,- 
কোন ইন্দ্রিয় বা অন্বের বিশেষ রুগ্রতী, প্রতিকূল সাংসারিক পরিবেশ, শিক্ষক: 
ও সতীর্থদের প্রীতি ও সহানুভূতির অভাব ইত্যাদি । 

যারা বুদ্ধির দিক দ্বিয়ে কিছু খাটো, তারা অন্যদের তুলনায় নিজেদের হীন: 
বিবেচনা করে কিছুটা লজ্জা বোধ করতে (5 feeling of Inferiority ): 
পারে এবং এজন্য সকলের সঙ্গে এরা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে পারে না এবং 
কিছুটা অসামাজিক প্রকৃতির (508001%1 ) হয়। কিন্তু এই হীনতাবোধ সম্পূর্ণ 
বিপরীতভাবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নিজেদের হীনতা ঢাকবার জন্তে 
এরা অনেক সময় অতিমাত্রায় বাহাছুরী দেখাতে যায়; নানা বিষয়ে মিথ্যা 
বড়াই করে, তাঁরা ষে কারও চেয়ে ছোট নয়_একথা সর্বদা প্রমাণ করতে 
চায়। এদের বোকামি সহজেই মানুষের কাছে ধরা পড়ে। বুদ্ধির উপযুক্ত" 
শাসন ও পরিচালনার অভাব থাকাতে এদের অনুভুতির জীবন স্থসম নয়। 


২৮৬৪ ব্যতিক্রমের বিপদ-_মানসিক 


বুদ্ধি বিবেচনার অভাবে এরা সহজেই প্রবল ও বিচ্ছিন্ন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত 
'হয়। কাজেই ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি উত্তেজক ও ধ্বংসাত্মক কার্ধে এরা 
সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই সকল ধ্বংসাত্মক কাৰ্য্যের মধ্য দিয়ে এরা নিজেদের 
“শিক্তি’ জাহির করবার সুযোগ পার । এতে তাদের মনেও বেশ একটা তৃপ্তি 
ও ধারণা জন্মে যে ‘আমর! সামান্য নই এবং অনেক সময় রাজনৈতিক 
বা বৈপ্লবিক নেতার! এদের দ্বার! কাধ্য উদ্ধারের জন্যে সাময়িকভাবে এদের 
পিট চাপড়িয়ে উৎসাহিত করেন। এই মিথ্যা বাঁহাুরীর পথেই এরা অনেক 
সময় অসামাজিক অপরাধে (যেমন, ট্রাম পোড়ানো, ঢিল ছোড়া, জুয়া 
খেলা, গুপ্ডামী, চুরি করা, মেয়েদের প্রতি ইতর ইঙ্গিত করা, রকে বা চায়ের 
দোকানে বসে অসত্যত ভাষায় দেশের নেতাদের গালাগালি কর! ইত্যাদি) 
গভীরভাবে লিপ্ত হয় (৫91150560)| বিপদের কথা এই বে, বৃদ্ধির 
অগ্নতাক্স জন্যে এর নিজেদের ব্যবহার বা কাৰ্য্য যে অন্যায়, তা বিচার করে 
দেখতে পারে না, কাঞ্জেই এ সব অন্যায় কার্য্যের জন্যে তাদের নিজের মনের 
মধ্যেও কোন অপরাধবোধ নেই, কোন অন্ুশোঁচনাও নেই। বুদ্ধির অভাবেই 
এদের ভাবাবেগ অসংযত ; তাই ঝেকের মাথায় হিতাহিত ভ্ঞানশূন্য হয়ে এর! 
কাধ করে বসে এবং এজন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেষন__পুলিশ বা 
বিচারক বা হেডমাষ্টার ) তাদের শাস্তি দিলে, তাঁরা কিছুতেই তা৷ শান্তভাবে 
গ্রহণ করতে পারে না, বরৎ ভবিষ্যতে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই মনকে 
আরো বিদ্বিষ্ট করে রাঁখে। সেই ভরন্যে এ জাতীয় অল্পবৃদ্ধি মানুষের! সমাজের 
পক্ষে বিপদ। কিন্ত, মুলতঃ এ মানুষ গুলি হিত্জ খপরাধী নয়। এদের অনেকের 
মধ্যেই একটা শিশুল্রলভ সরলতা, দৃঢ় মহত্ব, বন্ধগীতি, আবর্শনি্ঠা 
ইত্যাদি মহৎগুণের বীজ নুক্কায়িত আছে। এদের মনের মধ্যে, চিন্তার 

মধ্যে, কর্মের মধ্যে খুব জটিলতা নেই। তাই যাঁকে তারা নেতা বলে 
মানে তার কথায় এর! প্রাণ বিসর্জন দিতেও হুঠিত হয় না। এরা 
মুর সময় দেশরক্ষার অন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে যায়, এরা সর্বত্র মুক্তি- 
আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পুলিশ ও সৈন্ঠবাহিনীর লাঠি ও গুলি 
মাথা পেতে, বুক পেতে নেয়, এরা ফীসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জ্র- 
গান গেয়ে হাসিমুখে পৃথিবীর বুক থেকে বিধায় হয়। এদের মধ্যে 
জলে পাওয়া যায় দন্্য রত্বাকর, পাঁপিঠ জগাই মাধাই, ভিন্দমোরেণার 


বৃদ্ধির নৃনতা জনিত সমস্থ! ৮৬ 


ছুধর্ষ ডাকাতের দল। আবার বিনোঁধা ভাবে্ীর মত উপযুক্ত নেতৃত্ব- 
পেলে এরাই খষি, ভক্ত ও অমাজরক্ষকে পরিণত হতে পারে। অবশ্য 
এর অর্থ এ নয় যে, সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মী, দেশপ্রেমিক নির্ভীক মানুষই 
অন্নবুদ্ধি ব্যক্তি । 

কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়ে যার! কিছু খাটো তাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
নাবধানতার প্রয়োজন আছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের আন্ত 
আলাদা! শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। তার ফলে অন্য ছেলেদের 
সঙ্গে সমান তালে এর! অগ্রসর হতে পারে ন!। এতে তাদের লেখা- 
পড়ার বিষয়গুলি অনুরাগের বিষয় হয়ে ওঠে না। ক্রমেই তারা আরো! 
পিছিয়ে পড়ে। এর উপর শিক্ষক বা সহকর্মীরা তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার" 
জন্তে তাঁদের উপর বিরক্ত হলে অথবা উপহাস বা অবহেলা করলে, 
তার! লেখাপড়া ও ইন্ধুলর সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে 1. 
ফলে হ্য়তো৷ এরা ইস্কুল পালিয়ে ‘দলে’ মেশে এবং সম্তা উত্তেজনার পথে 
অন্তরের অশান্তি দুর করতে প্রয়াসী হয়। এতে তাদের ভবিষ্যৎ 
ধর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। কোন ক্লাশে এ রকম স্বপ্নবুদ্ধি ছেলের সংখ্যা 
বেশী হলে, সম্পূর্ণ ক্লাশটিরই লেখাপড়ার অগ্রগতি শ্লথ হয়।, এ সব 
ছেলেরা ক্লাশের কাজে রস পায় না বলেই অমনোযোগী হয়, ক্লাশে গোলমাল 
করে এবং এ অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা অন্ঠান্তি ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত 
হয়। কাজেই এ সব ছেলেদের বুদ্ধির স্বপ্নতা তাদের নিজেদেরও ক্ষতির 
কারণ, অন্যের পক্ষেও তাই। এতে শিক্ষকের উদ্ধম ও বিদ্যাবত্তারও বুথ 
অপচয় ঘটে । 

এ সব কথ| বিবেচন্ন! করলে যার! বুদ্ধির দিক দিতে কিছু 
খাটো, ভাদের নিয়ে আলাদা ইক্কুল ব! ক্লাসের ব্যবন্থ। করতে - 
পারলে ভাল হয়। তাদের পাঠ্যতালিকাও সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় সহজ 
করা দরকার। এবং এদের শিক্ষার ব্যবস্থী এমন হওয়া দরকার 
যাতে তার! উচ্চতর শিক্ষার পথে না গিয়েও জীবিকা উপার্জন করতে 
পারে। কাজেই এ জাতীয় ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার উপর ঝোঁক দেওয়াই 
উচিত। এদের জন্যে দেশে যথেষ্ট Technical ও Industrial School 
স্থাপন কয়৷ প্রয়োজন । এরা মগ্জে খাঁটো৷ হলেও হাঁতের কাজের নিপুণতায় ॥ 


৮৮৬ ব)তিক্রমের বিপদ্-_মানিক 


অনেক সময়ই নান নয়। বরং এ রকম কাঞ্জ বদি সফলভাবে তারা করতে 
পারে তবে তাতে তারা আনন্দই পায় এবং নিজেদের সন্ধদ্ধে গর্ববোধ 
-সার্থকভাবেই পৌঁষকতা! লাভ করে। 

সমন্ত ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান, পেহশীল, মহচ্চরিএ' শিক্ষকের 
প্রয়োজন । বিশেষ করে স্বপ্পধুদ্ধি ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আরে! বেশী 
সত্য। পূর্বেই বলেছি এ সমন্ত ছাত্রের মন অনেকটা নিবোধ শিশুর 
মত সরল। এরা অক্ষম বলেই নেছের কাদাল। থে শিক্ষক মায়ের 
মত ক্ষমাশীল এবং ধরিত্রীর মত ধৈর্যশীল, তিনি তার মহৎ, হধগের স্পর্শ 
বিয়ে কল্যাণের পথে এদের অসত্যত শ্বাভাবিক প্রবুত্তিকে পরিচালিত 
করে এদের নূতন মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন । কঠোর ও 
নির্মম শান্তি ব| অবজ্ঞা এদের অবজ্ঞের করে তুলবার পথই 
প্রশস্ত করে। বলা বাহুলা, এ সব সন্তানদের সম্বন্ধে পিতা মাতার দ্বায়িত্বও 


বৃদ্ধিমান্‌ সন্তানদের তুলনায় গুরুতর | 
ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধির সন্দন্ধে লমন্ত 


যাহাদের বুদ্ধযন্ধ ৬* থেকে ৫০ এর মধ্যে, তার! নিশ্চিতই ক্ষীণবৃদ্ধি। 
এদের চেহারায় ও কথাবার্তায় বুদ্ধিহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট । এদের হাটা- 
চলাও পরিচ্ছন্ন নর (clumsy €*)৮)। এদের ইংরাঞ্জীতে morons 
বলা হয়। এরা কাজকর্ম গুছিয়ে করতে পারে নাঁ। নিজে বুদ্ধি খরচ 
করে কোন সমস্যার লমাধান করতে পারে না। এই ক্ষীণবুদ্ধির কারণ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত, এদের মস্তিফ সুগঠিত নয়_-ন্নাযুকেন্ত্র এবং 
ভাবের পরস্পরের মধ্যে সন্বন্ধ উপধুক্ত পরিণতি লাভ করে নি। অনেক 
সময়ই রসক্ষর গ্রন্থি বা হর্মোণের ক্রটপূর্ণ কার্য এদের মধ্যে দেখা যার। 
একথা স্বীকৃত যে মানুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পরিণতির উপর থাইরয়েড 
(৮৮৭8) গ্রন্থির প্রভাব অসামান্ট। স্তাণ্ডিফোর্ড বলেন-_“সমস্ত দেহের 
উপর এর নিয়ামক ক্রিয়া (5০81৯6০২) বর্তমান । এই থাইরয়েড, এর 
স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর সমস্ত দেহের ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নিভ'র করে, 
_কাঞ্ধেই মানব ব্যবহারের উপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয় 1” উডওয়ার্থের 
সতে এই হর্সোণের ক্ষরণে ন্যুনতাঁ ঘটলে ব্যক্তির দেহের চামড়া শিথিল, চকু 


ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধিধের সমস্যা ৮৬৭ 


নিশ্রভ ও আকার ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এ সব ব্যক্তি উৎসাহ্হীন, অলস ও 
নিবোধ হয়। এই ন্নতার জন্য যে সব রোগ হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 
মাইক্সেডিমা (10350801079 ) ও ক্রেটিনিজম্‌ ( ০reuinism )। আবার 
এর ক্ষরণ অতিরিক্ত হযে শারীরিক বৃদ্ধি হয় অস্বাভাবিক, এবং দেহের 
বৃদ্ধিটা ও হয় অতি দ্রুত। এ রকম ব্যক্তি চঞ্চল, অসম্থষ্ট, অস্থিরচিত্ত হয়ে থাকে। 
এদের বুদ্ধিটা কিন্তু বাড়ে না। সাম্প্রতিক ফালে পল্‌ ডি ক্রুইফ, ( Paul de 
0)ম1£) এই হর্সোণদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথা আবিফার করছেন। 
মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী শিক্ষক সকলের নিক্টই এ সব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান 
বলে বিবেচিত হচ্ছে। পুর্বে এ সব শারীরিক ও মানসিক ক্রটি 
চিকিৎসার অযোগ্য মনে করা হত। কিন্তু এখন জান! গেছে হর্মোণের 
অভাবের ক্ষেত্রে মেষের থাইরয়েড খেতে দিলে কিছুটা উপকার হয়। এই 
হর্মোণ এখন কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হচ্ছে। এবং থাইরয়েড ঘটিত নান! 
ইন্জেক্সন এবং খাওয়ার উষধও আবিষ্কৃত হচ্ছে। 

এদের অণ্ড আলাৰা শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। এছের 
ধৃতিশক্তি ( power of comprehe.sion ) যেমন দুর্বল, স্থৃতিশজিও তেমনি 
অপ্রথর। জটিল ও বিমূর্ত চিন্তা (betract thinking ) একের সাধ্যের 
বাহিরে। এদের বুদ্ধি কখনও ৬৭ বৎসরের চেয়ে বেশী পরিণতি 
লাভ করে না। বিশেষ (particular ) ও মূর্ত (০০r৫r৪e ) বিষয় এরা 
বুঝতে পারে, বারে বারে মুখস্থ দ্বারা এরা সহজ পাঠ মনে রাখতে 
পারে। হাতের কাজ ও সহঞ্জ যান্ত্রিক কাঞ্জ ( Simple mechanical and 
2৫6105৪ ) গুলি এরা মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারে। সহজ হাতের 
কাকের মধ্য দিয়েই এদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব | কাজেই বাশের 
বা বেতের কাছ, সহজ সহজ চমড়ার কাজ, বিড়ি পাকানো» শিশিতে 
লেবেল লাগানো-এ সমস্ত কাজে এদের লাগানো যেতে পারে। 
মণ্ডোরী প্রথমে এই জাতীয় অল্পবৃদ্ধি ও ক্ষীণবুদ্ধি বান্কবালিকাদের শিক্ষার 
ভার নিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখলেন শিশুদের শিক্ষা দিবার সহজ 
উপায় হচ্ছে খেলাধুলা, ও হাতের কাজ। এর! বুদ্ধি করে অনত্যন্ত 


‘নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের থাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তবে 
গাড়ীঘোড়া সামাল রাস্তাঘাট চলতে পারে, কাপড় চোপড় নিজের! 


৮৯৮ ব্যতিগ্রমের বিপদ্_মানসিক 


পরতে পারে, জীবনের মৌল দুল কাঞ্গগুলি মোটামুটি চালাতে পারে। 
কাজেই লর্ধ1 এদের নিঞ্জের উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না এবং কারও 
 তন্ধাবধানেই এর কাঙ্দ করতে পায়ে। 

২ এদের ইত্জি় ও পেশী অপরিণত এবং এদের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি 
সীমাবদ্ধ । এরা অবাবস্থিতচিন্ত এবং একের মনোযোগ বেশীক্ষণ এক 
[বিষয়ে থাকে না। এৰের অমুভূতির জীবনও বিশৃঙ্খল ও অনিযন্থিত। 
আদিম বন্তসংস্কার (1৪6০০৮৪ ) ছার এর! চালিত। শুডাশুভ বুদ্ধি, বা 
কার্ধের ফলাফল বিবেচনা! করে দ্বেখতে এর অক্ষম | সদুপরেশ দারা 
এছের সংশোধন হওয়া! কঠিন। অনেক সময় শাসনের দ্বারা এদের সংযমে 
রাখতে হয়। তবে এরাও সংজে গ্নেহ ও মমতার দ্বারা বশীতৃত হয়। 
একের মনের মধ্যে নিরাপন্তাবোধের অভাব। এরা সন্দিগ্চচিত ও নিট 
হতে পারে। তবে ধীর ধৈর্য ও ভালবাস! দিয়ে এদের হৃদয় জয় করতে 
পারেন, তাদের এর। সম্পূর্ণ বশ হয়। সাধারণ মানুষকে যে মান রিয়ে 
বিচার কর! হয়, এদের ক্ষেত্রে সে মান ব্যবহার করলে ভুল হবে। 
এর! তেবে অন্তায় করে না, অন্তায়বোধই এদের অপরিণত । সমাজের 
জটিল লম্বন্ধ ও নীতিুদ্ধি এদের আঁর়ত্রের বাইরে এবং পরের সদ্বঞ্ধে 
বিবেচনা করতে এয়া শিশুয় মতই অক্ষম । 

অনেক সময়ই এরা নিজের! নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম 

* নয়। দায়িত্বশীল কারও তত্বাবধানে এদের দিয়ে বাগানের কাজ, কুটির 
শিল্পের নানাপ্রকার কাজ করানো যেতে পারে। কলকারথানার কাজ ব! 
যেখানে দুর্ঘটনার সপ্ভাধন! আছে এ রুকম বন্ধাির কাণে এদের কদাচ দেওয়া 
উচিত নর। 


জড়বুদ্ধি ও একে বারে নির্বোধদ্দের লমন্যা 
যাদের বৃদ্ধান্ধ ৫* এর নীচে ২৫ পর্যন্ত, তারা৷ জড়বুদ্ধি (imbecile ) | 
যাদের বৃদ্ধন্ক ২৫ এরও নীচে তারা! একেবারে নির্বোধ ( Idi০t৪)। এ 
ছা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত, পিতামাতার অতিরিক্ত মন্াসক্তি বা 
রাত জ্যান হতে পাংছ। পোলিও (7০01০), 


পু ৰ 


তীক্ষবী ও গ্রতিভাবানক্কের সমস্ত +> 


খেনিজা ইটিস্‌ (55891981818) ইত্যাদি রেগে ফলেও মন্তিকের বোৰ ও 
কর্ষকেন্র বা তাদের সংযোগ রোগগ্রপ্ত হয়ে বুদ্ধির বিষষ হাস জক্মতে 
পারে। টন্নিলের প্রদাহ, হাপানী ইত্যাদি স্বাসধত্ন ঘটিত রোগ কনো 
কখনে বৃদ্ধি হাসের অর বারী । রলক্ষরাগরস্থির ক্ষরণের বাতিক্রবের লক্ষে 
যুদ্ধির বিপর্যয়ের সম্বন্ধ পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে। পলিও ইত্যারি রোগের 
চিকিৎশ! সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণ! চলছে। একেবারে প্রথম অবর্থায় 
ভির চিকিৎসার দ্বারা খুব সন্তোষজনক ফল এখনও পাওয়া ধার নি। এমন 
সন্তান যতদিন বেঁচে থাকে পিতামাতার দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ । তবে এর? 
প্রায়ই শ্বয্নাযু হয়ে থাকে। 

ভড়-বৃদ্ধি বা নির্বোধের! বাস্তবিক পক্ষে মহুষ্যেতর জন্ধ বা ছোট শিশুর ধত 
অপরিণত | এবের জিব দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, চোখের কোণে পিছু 
লেগে থাকে দ্বেহের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিও এরা নিজ্গ চেষ্টায় মেটাতে 
পারে না। অনেক সময় অবশেই মাথ! নাড়ে, চক্ষু ঘুরার। হা হা! করে 
ঘর্ধহীন তাবে হাসে, সঙ্গত কারণ ব্যতীতই কাদে । এর! সহজ দ্বচ্ছন্ভাবে 
হাটা চলা ও করতে পারে না। এবের কারও মন্তিছের আকার অতি ক্ষুত্র বা 
অতি বৃহৎ। এরা একান্তই পরনির্ভর এবং বিপদ সম্পর্কে এরা সচেতন নয) 
তাই পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনদের এদের সম্বন্ধে সর্ধ! শঙ্কিত থাকতে হয়) 
ভল, আগুন, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি বিপদ্ধ থেকে এদের সতর্কে রক্ষা করতে 
হয়। এদের লেখাপড়া শেখানো বা জীবিকার জন্তে কাছ শেখানো প্রায় 
অসম্ভব। মৃত্যু পর্যন্ত এই হতভাগ্য ব্যতিক্ৰমদের বার পিতামাতা বা 
সঘাজকে বহন করতে হয়। উপযুক্ত যু, চিকিৎসা ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে 
ছেংশীল ব্যবহার দ্বারা এদের কিছু পরিমাণে স্বাবলন্থী করে তুলতে পারাই 
বথেষ্ট। এরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হবে এমন আশ) 
করা যায় না। 

তীক্ষুদ্বী ও গ্রতিভাবানদের লমন্তা 

মানুষ প্রকৃতির সন্তান__কিন্তু সে অশান্ত, অবাধ্য সন্তান । মন্গস্যেতর 
প্রাণীদের জীবন প্রকৃতি দ্বারাই পরিচালিত। ইন্দ্রিয়ের বোধ, পেশীর 
কর্মক্ষমতা গ্রকৃতিদত্ত অন্ধ আবেগ ও সংস্কার (05525385 ) দ্বারা ব্যবহার 
করে তারা তাদের জীবনযাত্র। অনেকটা নিবিগ্েই সম্পন্ন করে। তার) 


৫৬ 


AD) ব্যতিক্রমের বিপ্ৰ-_-মানপিক 


পকতির উদ্দেশ্য কি, প্রাকৃতিক শক্ষিগুলির শ্বজপ কি, তা জানে 
মা এবং সেই শক্িগুলিকে নিক্বন্ব উদ্দেপ্তে সচেতন ভাবে বাবার 
করে নিঞ্দ শীবনের গতি নিয়রণেক ক্ষমতা পশ্তধের নাই। মাহ, অগা 
প্রাণীরের ছেয়ে উন্নততর জীব, কারণ সে প্রকৃতির বাস নয়। শক্তির দল 
কি ত! জেনে, নিঞ্জের উদ্দেক্তে তাদের ব্যবধ্ধার করতে মাগধ সবাই 
| চেটিত। মানুষের এই সধাজাগ্রত বংস্ুক্য, উদ্ধম ও কর্ম£চেটার মূলে 
আছে মানবের বুদধি। মানৰ পত্যভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুদ্ধির 
অযযাত্রার ইতিহাল। 
কাজেই মানু বুদ্ধিকে দাম বেয়। যার বুদ্ধি আছে সে জটিল সমস্যার 
সমাধান করতে পারে, সে নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, 
নূতন আবিষ্কার করতে পারে, জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্বস্তক চিন্তা করতে পারে 
উন্নতির নুতন গণ সুচনা করতে পারে। ভাই মানুষের সমাজে ঘাখের বুদ্ধি 
আছে তাষের শক্মান আছে। আমর! বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে চাই, বুদ্ধিমান 
দেশনেতা চাই, বুদ্ধিমান জগ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্জীনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসারী ও 
কারিগর চাই ( চাই ন! শুধু অতিবুদ্ধিমতী স্ত্রী বা অতিবুদ্ধিমান চাকর!) 
| একথা! আমর! বিশ্বাস করি, এই তীত্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভগতে বুদ্ধিই 
সাফষলোর মূল । মোটামুটিভাবে এ কথা সত্য । 
আমর! পূর্বে বলেছি একেবারে ঠিক ঠিক সাধারণের বুদধযক্ষ ( 1, 4) হচ্ছে 
১৮1 বৃদ্ধাঞ্চ বাতের ১১ থেকে ৯* পর্যন্ত, তাদেরই সাধারণ বুদ্ধিসম্প্ 
বলে ধরা হয়। বাতের বৃদ্ধযক্ষ ১২*এন্স কোঠায়, তারা তীক্ষ-বুদ্ধিষন্পতন 
এবং যানের ১৪৮ ব! তারও বেশী বৃদধাক, ভারা প্রতিভাবান্‌ বলে বিবেচিত 
হন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সেনাপতি, শিল্পী যাঁরা পৃথিবীর নেতৃতন্থান 
অধিকার করেছেন, যারা মাস্গষের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি বিস্তৃততর করেছেন, 
ভাবের অনেকেরই বৃদ্ধক্ধ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তা সাধারণের বুদ্ধাদ্ 
১**-র অনেকটা উপরে। সমস্ত সভ্যদ্বেশেই এই অসাধারণদের আবিষ্কার 
করবার ও পুরস্কত করবার চেষ্টা হয়। সেঞ্জন্তই নোবেল প্রাইজ, পুলিজার 
প্রাইজ, ষ্টালিন্‌ প্রাইজ, মেরিট স্তলারশিপ,, পত্মতী ইত্যাদি ভূষণের ব্যথা? 
এ রকম অসাধারণ ব্যক্তি যে সমাজে যত বেশী জন্মগ্রহণ করেন 
কল্যাণ । এর! দেশ ও সমাজের অমূল্য সম্পদ্ব। 


শীক্ষধী ও গ্রতিভাবানকের সমস্ক! ৮৭১ 


রা প্রতিভাবান তাদ্বের পিতামাতাও- প্রতিভাবান দা হতে পারেন। 
প্রতিভার মূল বহুলাংশে জন্মগত এমন বিশ্বাস করবার কারণ আছে। 
গত প্রতিভাবানধের পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল । মনীষী জন্সনের 
মতে, প্রতিভা পরিশ্রম করবার অসীন ক্ষমতা-095158 
capacity for taking infinite pains এটা লতা যে প্রতিভাবান 
চর! সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রম করতে পারেন। এর 
কিছুট। পরিমাণ শারীরিক হতে পারে। কোন কোন মনোধিজানীর 
এখের স্বাস্থ্য ও ইন্দ্রিযাদির তীক্ষতা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেকটা 
| তাদের মানসিক শক্তির পুজি অন্ত মানুষের চেয়ে অনেক ভারী । 
সাধারণের চেয়ে তাদের প্রতেদ শুধু মাত্র শক্তির প্রাচুর্থে নর/-এটা 
| পরিমাণগত প্রতেব নয়, এটা মূলতঃ গুণগত। ধারা গ্রতিভাবান্‌ 
বাইরের কোলাহল ও প্রতিকূলতাকে অনেক সহজে উপেক্ষা ও অতিক্রম 
ন। তারা অনেক বেশী আত্মস্থ--চিন্তা ও কর্মের বস্তুতে তার! 
হয়ে তদ্গতচিন্ত হতে পারেন। তাঁদের মানসিক ক্ষমতার 
রর অন্ভই সাধারণে যা দেখতে পায়, তার চেয়ে তারা অনেক বেশী 
ধতে পারেন। একেই প্রাচীন ভারতে খ্ধিদৃষ্টি বলা! হত। প্রতিভা- 
আবেগ, আকাশ, অন্থহৃতি অনেক বেশী সুসংবত, তাই ছুঃখের 
এর! অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হন না, সুখেও এরা প্রদত্ত হন না। ছু 
ীর অন্ত এরা চতুর্ধিকের বিপদ, বাধা প্রতিকূলতার মধ্যে একাগ্র 
নজ সাধনায় স্থির থাকতে পারেন। কিন্ত প্রতিভার উৎকর্ষের জন্ত 
ল্য দিতে হয়। প্রতিভাবানবের জীবন সহজ্দ আরামের জীবন নয় 
ম্পর্কেও তাই “সমস্তা'র কথা আসে। 
ই সাধারণের পৃথিবীতে প্রতিভাবানেরা নিতাস্তই সংখ্যালঘু, এবং সংখ্যা- 
দিয়েই যেখানে সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, সেখানে যুষ্টিমের 
বান্দের ইচ্ছা, আকাঙ্ষা, মতামতের উপযুক্ত মূল্য নাও দেওয়া হতে 
তাই প্রতিভাবান্রা সব সময় এ পৃথিবীতে খুব সুখী হন না। 
সময় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণের ‘জনতা’র সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে 
নীনা। যাদের বৃদ্ধি কম, তীর! অতি-বুদ্ধিমানঘের লব সময় খুব নুনজরে 
মা। তারা অনেকের ঈর্ধার পাত্র। তদের নিজের মনেও কমবুদ্ধি 


৮৭২ ধ্যতিক্রমের বিপদ--মানসিক 


সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে কিছুটা অবজ্ঞা ও অবহেলা থাকতে পারে এবং সে 
জনে মানুষের সঙ্গে সহজভাবে তারা মিশতে পারেন না। সাধারণ মানুষেরা 
তাদের পন্দেহের চোখে দেখে । শ্রীস্‌ দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সক্রেউস্কে তাই 
জনতার বিচারে ধর্মদ্রোহী ও সমাজের শত্রু বলে চরম শাস্তি গ্রহণ করতে 
হয়েছিল। লাধারণ মানুষের মত সাংসারিক বুদ্ধি থাকলে তিনি ক্ষম| প্রার্থনা 
করে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন, অথবা কারাগার রক্ষীদের ঘুষ বিয়ে পলাতে 
পরিতেন। কিন্তু তীর প্রতিভ। ও আদর্শনিষ্ঠাই তার কাল হল। স্বেচ্ছায়, 
হেম্লক্‌ বিষপানে তিনি নিজ জীবন বলি দিলেন । 

যে সব শিশু বাল্যকাঁলেই প্রথম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তাদের পিতা" 
মাতাদের তাঁদের সম্পর্কে গর্ব থাক! স্বাভাবিক । সকলের কাছে নিজ সন্তানের 
বুদ্ধি প্রমাণ করবার জন্য, পিতামাতা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হতে পারেন। এতে 
শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির ধার] ব্যাহত হতে পারে। এর ফল 
একেবারেই শুভ নয়। শিশু তাতে অল্প বসেই গধিত এবং নিজ বুদ্ধি সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে উঠতে পারে এবং তার মনে এই বিপজ্জনক ধারণা জন্মাতে 
পারে যে, তাঁর পরিশ্রম করে লেখাপড়া! শিখবার প্রয়োজন নেই। বর্তমান 
সময়ে যাঁর! সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকায় করে অথবা যে সমস্ত ছোট 
ছেলেমেয়ের! অল্প বয়সেই নাচে, গানে, আবৃত্বিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখার, 
খবরের কাগজে তাদের ছবি ও পরিচয় সাড়ম্বরে প্রচারিত হয় এবং প্রকান্ঠ 
সতা-সমিতিতে এবের সন্র্ধন| জানানো হয়। সাফল্যের জন্তে কিছুটা প্রশংসা 
ও পুরস্কার ভালই, কিন্ত অপরিণত মনের পক্ষে এত প্রশংসার ফল অনেক সময়ই 
শুভ হয় না। এতে পুরস্কার-প্রাগ্ুরা৷ নিজেদের ‘কেউ কেটা” বলে ভাবতে 
শেখে এবং কম বুদ্ধিমানদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাশীল হয়। যে ছেলেটি সংসারের 
মধ্যে প্রথর বুদ্ধিমান, পিতামাতা তাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিলে সংসারেও 
অশান্তির সৃষ্টি হয়। সে ‘ভালো ছেলে’ বলেই হয়তো পরিবারের অনান্য 
ছেলেমেয়েদের যে সব প্রয়োজনীয় ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হয় তা থেকে 
তাকে রেহাই দেওয়া হয়। তাতে এ ছেলের অন্যান্য ভাইবোনেরা ভাবতে শেখে, 
“ওর তো সাতখুন মাপ--ও তো বাব! মার আদুরে ছেলে!” এতে তারা এই 
অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ভাইটির প্রতি বিদিষ্ট না হয়ে পারে না। তাঁর উপর ঘৰি 
বাব 'ম| অন্যান্য সন্তানদের ওই ভালো ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করে পরে 


তীক্ষধী ও প্রতিভাবানদের সমস্যা ৮৭৩ 


পদে খোটা দেন, তবে তানের বিদ্বেষ তীব্র দবণায় পরিণত হওয়া কিছুই 
"অসম্ভব নয়। 

অথবা বিপরীতও হতে পারে। পিতামাতা তীক্ষ বুদ্ধিমান ছেলেকে 
‘বেশী পাকা’ ‘সবজাসন্তা”’ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে তার সুস্থ 
স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধাই স্বষ্টি করতে পারেন১। তা 
ছাড়া এসব ভাল এবং উজ্জ্বল ধুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পিতার 
অতিরিক্ত প্রত্যাশা থাকতে পারে। তার ফলে এসব ছেলেমেয়েদের মনের 
উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে পারে। 

অতিরিক্ত বুদ্ধিমান্‌ ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালটা বিশেষ সংকটের কাল। 
এরা বুদ্ধির দিক থেকে সমবয়ন্ত অন্য ছেলেদের তুলনায় বেশী পরিণত। এরা 
তাই নিজেদের চেয়ে বেশী বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গেই মিশতে তালবাসে। 
কিন্তু এরা অনুস্থৃতি বা দৈহিকশক্তির দিক থেকে এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে 
যে সব বড় ছেলেদের সঙ্গে এরা মেশে, তাদের তুলনায় অপরিপক | তাই বড়দের 
সঙ্গে মিশে এরা “ইচড়ে পেকে যেতে” পারে। প্রত্যেক বয়সেরই কতগুলি 
সঙ্গত ব্যবহার ও আচরণ আছে । কিন্তু এরা বাস্তবিক পক্ষে বড় না হলেও, 
বড়দের অধিকার ও স্বাধীনতা দাবী করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে 
পারে। এরা সাধারণতঃ নিজ অধিকার লম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন এবং 
প্রচণ্ড অভিমানী হয় এবং সে জন্তই পিতামাতা শিক্ষকের শাঁসন-নিয়ন্ত্রণ 
এরা সহজে মেনে নিতে ইচ্ছুক থাকে না। ফলে নানা সংঘর্ষ উপস্থিত 
হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর! প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে সংসারে 
নানা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এদের সম্পর্কে তাই পিতা মাতার 
অতিরিক্ত সাবধান হতে হয়। 

বিদ্যালয়েও এদের নিয়ে নানা সমস্যার উদয় হয়। সেখানে ভাল মন্দ 
মাঝারী সব ছেলের জন্তেই একই পড়া ও কাজের ব্যবস্থা। কিন্ত তীক্ষধী 


১ If the family resents his superiority he will try not to show it, to 
Withdraw within himself and stifle his self.expression and natural 
‘development. He may attempt to compensate for the feeling of 
‘nsscurity and frustration by directing his energies in merely intellec- 
tual channels, Tf again, he 13 over-indulged, he may become self- 
Opinionated, aggressive and emotionally uncontrolled 

Crow and Crow. Mental Hygiene. 


৮৭৪ ব্যতিক্রমের বিপৰ্-__মাননিক 


: ছেলেষেয়েছের পক্ষে বিস্ভালয়ের পড়াগুন। অতিমাত্রায় সহজ ৷ এতে তারের 
বৃদ্ধি উদ্্ধ হয় না: course of study offers no challenge to 
thelr intelligence, এরা! বুঝতে পারে সহজে, এদের শ্বতিশক্তি প্রথরতর, 
কাছেই ক্লাশের পড়া ও কাজ এর! আধাঘপ্টায়ই তৈরী করে ফেলে। বাকী 
সময়টা এহের বুদ্ধি অলস হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এতে বুদ্ধির ধার 
মরে যায় আবার. এদের কৌতুহল: বেশী এবং একের বাড়তি শক্তি 
(80119885115 ) ক্লাশের পড়ার বাইরে অন্ত নানা বিষয়ে মুক্তি খৌঁজে। 
বৃদ্ধিমান্‌ শিক্ষক ও পিতামাতা! এদের পাঠ্য বহিভূ্ত নান! পড়ার (গল্পের বট, 
আযাড ভেঞ্চারের কাহিনী, দেশভ্রষণ, ইতিহাস ইত্যাদি) ও বিভিন্ন হবিতে 
(৮০৮৮), কাঠের কাজ, ছবি আঁকা, বাগান করা! ইত্যাদি) এদের বাড়তি শক্তিকে 
নিযুক্ত করেন। কিন্তু যেখানে এট| কর! হয় না সেখানে হয়তো চালাক ছেলে 
নান! ছষ্টামীর মধ্যে মন দেয় (যেমন পণ্ডিত মশাইর টিকিটা কাটা, পাশের 
ছেলের পকেটে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ পুরে দেওয়া, ইত্যাদি )। ক্লাশের পড়ায় এরা 
যথেষ্ট রস পায় নাঁ_ফলে ক্লাসের পড়ায় এরা অমনোযোগী হতে পারে এবং 
পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প করে’ বা দুষ্ট মীর ফন্দি এটে, শিক্ষক মশাইর কাজে 


ব্যাঘাত জন্মাতে পারে এবং মাঝারী অধিকাংশ ছেলেদের বিরক্তি ও ক্ষতির 


কারণ হতে পারে। এদের দৃষ্টান্ত অন্ত ছেলেদের ও নষ্ট করে। 

সাধারণতঃ শিক্ষকের! বুদ্ধিমান ছাত্রদের পছন্দ করেন। তারা আলোচনার 
বিষত সহজ্দে বোঝে, কঠিন বিষয়েও রস পায়, সুতরাং এদের শিক্ষার মধ্যে 
শিক্ষকের স্বাভাবিক আনন্দ ও গর্ব থাকে। কিন্তু অনেক সময় ভাল ছাত্রদের 
সম্পর্কে শিক্ষক মশাইয়ের পক্ষপাতিত্ব থাকে এবং এতে অন্ঠান্ট ছাত্রের! কু হয়। 
তাল ছেলেদের অন্তান্ত ছেলের! অনেক সময়ই ঈর্ধার চোখে দেখে। তাতে 
একের সামাজিক জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভাল ছেলেদের 
নিজেদের মনেও যদ্ধি হাম্বড়া ভাব থাকে তবে তো কথাই নেই__তাহলে 
তারা অন্ত ছাত্রদ্বের উপহাসের ও হিংসার পাত্র হবে। এবং তাকে অপ 
করবার জন্যে অন্ত ছাত্রের! গোপনে হয়তো যড়যস্ত্র করবে। কিন্তু কোন ছেলেই 
(এমন কি ভাল ছেলেও ) বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের সঙ্গ ও ভালবাসা বঞ্চিত হয়ে 
থাকতে চায় না। তাই কখনো কখনো! সহপাঠীদের প্রীতি ও সঙ্গের আশা 
তারা নিজেতের “ভাঝোছেলে” নাম ঘুচাবার জন্যে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ 


তীক্ষষী ও প্রত্িভাবানক্ষের সমস্যা! ৮৭৫ 


করে এবং একই কারণে অন্যদের দলে মিশে ক্লাসে গোলমাল করা, দিগারেট 
খাওয়া, অশ্লীল কথা বলা, বেয়াপি কর! উত্যাছি অবাঞ্ছিত আচরণে জিপ 
হয়। এর ফল তার নিজের পক্ষে এবং ক্লাসের শালনশৃংখলার পথে হানিকর 
তা বলার প্রয়োজন নেই । 

আবার শিক্ষক মশাই খুব বুদ্ধিমান্‌ ছেলেকে প্রীতির চোখে না দ্বেখতে 
পারেন। শিক্ষক মশাইর প্রধান চিন্তা হ’ল যাতে বেশী সংখ্যার তার 
ছাত্রের! পাস করে। তার তাড়া থাকে নির্দিষ্ট পাঠ্য বিধয় শেষ করার রিকে। 
স্বভাবতঃই তার শিক্ষণের মান সাধারণ ছাত্রদের বুদ্ধির উপযোগী । তিনি 
বিয়ের গভীরে প্রবেশ করতে অনিচ্ষুক বা অপারগ । কিন্তু বৃদ্ধিমান্‌ ছেলে 
যারা, তাদের মন এতে তরে না ; তাছের মনে অনেক প্রশ্ন ও সংশয় থেকে ধায়। 
তাদের উংসুক মন তথোর পিছনে তব্বের খোজ করে, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও 
বিজ্ঞানের বাইরে রঙের সন্ধান করে। তাই তার! হয়তো ক্লাসে শিক্ষক 
মশাইকে প্রশ্ন করে, তর্ক করে; এতে অনেক শিক্ষকের ধৈর্ধাচূতি ঘটে। 
তিনি মনে করেন ছাত্র তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রতি কটাক্ষ কচ্ছে। তাই এ সব 
ছাত্রদের কৌতুহপ ও অনুসন্ধিংসাকে 'ডে'পোমী' ও' জ্যাঠামি' বলে মনে করে 
বিরক্ত হন। এতে এসব ছাত্রের মৌলিক চিন্তার বাগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। 
রবীন্্রনাথের মত প্রতিভাঁবানেরা এই সব প্রতিকূলতার জনোই সাধারণ 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে বীতন্পৃহ হন। তাদের সমৃদ্ধ এবং সদা কৌতুহলী জাগ্রত 
মনের উপযুক্ত খোরাক সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা হোগাতে পারে ন1। 

কোন কোন বিদ্যালয়ে বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের "ডবল প্রমোশন’ ছিয়ে 
ছই ক্লাস উপরে উঠবাঁর স্থযোগ দেওয়া হয় । মনে করা হয়, দুই ক্লাস উপরের 
কঠিনতর পড়া তাদের তীক্ষবুদ্ধির উপযুক্ত স্কুরণে সহায়ক হবে। তা! হয়তো 
কিছুটা ঠিক,কিন্ত অন্যান্য অনেক বিষয় বিবেচনা করে বর্তমানে অনেক শিক্ষাবিদ 
এই রীতি খুব সমর্থন করেন না। তীর! বলেন এতে ছাত্রদের অপরিণ5 বুদ্ধির . 
উপর অতিমাত্রায় চাপ পড়তে পারে। বয়সের অনুপাতে স্বাভাবিক ভাবে 
বৃদ্ধির পরিপকতাঁ আসে, কিন্তু মনের উপযুক্ত পরিণতি আসবার আগেই 
ছাত্রকে অতিরিক্ত তাড়া লাগিয়ে বেশী শেখাবার চেষ্টা করলে, ফল ভাল হয় না। 
তা ছাড়া, যেছেলে ছুই ক্লাশ একেবারে ডি্লিয়ে উচু ক্লাসে উঠল, সে তার 
চেয়ে অনেকটা বেশী বয়সের ছেলেদের মধ্যে গিয়ে নিজেকে সম্ভবত: সহজে 


৮৭৬ ব্যতিক্রমের বিপদ্--মানসিক 


মানিয়ে নিতে পারবে না। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দিকে সে অমপাঠীদের 
তুলনায় কাগ এবং শারীরিক শক্তিতেও হীন হওয়াতে সে হয়তো তাঁদের 
সঙ্গে খেলাধুলা ও অন্তান্ত বিষয়ে পেরে উঠবে না। এর ফলে হয়তো দে 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে এবং তাঁর বুদ্ধির স্বাভাবিক ছ্যতি ম্লান হয়ে যাবে। 

বাছাই করে সমবয়স্ক তীক্ষবী ছেলেদের নিয়ে আলাঘ। আলাঘা ক্লাস করতে 
পারলে ভাল হয়। এদের মধ্যে তা'হলে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতায় ভাব 
থাকবে । এদের জন্যে সমুদ্ধতর ও কঠিনতর পাঁঠ্যস্থচীর ব্যবস্থা থাকবে এবং 
পাঠ্য ও অনুসন্ধান বিষয়ে এদেয় কিছুটা! স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে, যাতে 
এসব ছেলের! প্রত্যেকেই নি নিজ রুচি ও গ্রবণতা৷ অনুযায়ী নিজ নিজ 
'বিভিন্নমুখী প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে পারে । এদের উৎসাহ ও পরিচালনার 
'জন্যে উপযুক্ত বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষক-এরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । প্রতিভার মধ্যে 
একাকীত্ব আছে। প্রতিভাবান্দের বৈশিষ্ট্য তীক্ষতর এবং সে জন্যেই এদের 
উপযুক্ত বিকাঁশের দন্যে স্বাধীনতার প্রয়োজনও বেশী। কিন্তু এদের সম্পূর্ণ 
পৃথক করে শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গত নয়। সাধারণ বিদ্যালয়ের অন্ঠান্ত ছাত্রদের 
অঙ্গে একত্র মিশবাঁর এবং বিগ্ালয়ের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 
সুযোগ এবং ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । না হ’লে এক নতুন জাতিভেদ 
সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। প্রতিভা সুলভ নয় । বাস্তবিক পক্ষে টা দেশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই প্রতিভা অনুসন্ধান করে আবিষ্ান্স এবং উপযুক্ত উৎদাহ 
দানের দ্বার! প্রতিভার সম্যক বিকাশ এবং লমাজকল্যাণে এদের উপযুক্ত প্রয়োগ 
যাতে হয়, সে দিকে দৃষ্টিদান করা রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব, তেমনি সমাজের 
মন্রলকামী প্রত্যেক পিতামাতা, শিক্ষক ও জমাঁজকর্মণরও কর্তব্য । এদের মধ্যে 
'থেকেই দেশের অগ্রগতির সর্বক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান নেতার আবির্ভাব ঘটবে। 

যারা প্রতিভীসম্পন্ন তাঁরা যে শুধু বুদ্ধিতেই শ্রেষ্ঠ এমন নয়, সাধারণতঃ এরা, 
₹ দৈহিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণেও শ্রেষ্ঠতর। এদের মন অনেক বেশী বিশ্লেষণ" 
ধর্মী ও সমালোচনশীল, এবং অনেক বেশী বিষয়ে এদের আগ্রহ ও উৎসাহ 
দেখা যায়। এরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই যোগ্যতার পরিচয় দেয় এবং বিভিন 
প্রকারের আলোচনা, সামাজিক ভরিয়া অনুষ্ঠান, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এরা 
জীবনের পরিপূর্ণ ও সুষম আত্মউন্মোচনের পথ খৌজে। এদের শিক্ষার 
ব্যবস্থাও তাই সহজ নয়। 


ভীক্ষধী ও প্রতিভাবানদের সমস্যা ৮৭৭ 


টারম্যান্‌ এক হাজার তীক্ষ বুদ্ধিসম্পনন ছাত্রদের স্কুলের বয়স থেকে সুরু করে 
তাদের যৌবনকান পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী (১৯২১-৪৬) অনুসন্ধান করে, কতগুজি 
সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছান_-৫৯) এসব তীক্ষধী ছাত্রের! দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক 
থেকেও সাধারণের তুলনায় উৎকৃষ্টতর | তাদের বুদ্ধির বিকাশের হারও জ্রততর। 
(২) স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তারা অন্থান্ত ছাত্রদের সহজেই গিছনে ফেলে যায়। 
এদের অধিকাংশই উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজ বা ঝুনিভার্সিটিতে যোগ দেয় এবং. 
সেখানেও এদের মাননিক উৎকর্ষ লক্ষ্য কর! যায় । (৩) সামাঞ্জিক গুণের 
- বিকাশের দিক দিয়েও এরা শ্রেষ্ঠভর। জীবনের নান। ক্ষেত্রে এদের আগ্রহ আছে» 
এবং অনেক জারগাঁয়ই এরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। এ সব 
ছেলেরা সাধারণতঃ বেশী বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গেই মিলে আনন্দ পায়। চরিত্রের 
দিক দিয়েও এদের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষনীয়। ধৈর্য, শ্রমশীলতা, সততা, বিশ্বস্ততা, অন্থায়ের 
প্রতি দ্বণা ইত্যাদি নৈতিক গুণ এদের মধ্যে দেখা যায়। (৫) সাধারণতঃ এদের 
পারিবারিক পটভূমিকা অনুকূণ। বদ্দিও এব ছেলে-মেয়ের পিতামাতা খুব 
তীক্ষ বুদ্ধিমান নাও হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা সাধারণের চেয়ে বুদ্ধিতে 
নুন নন। তা ছাড়া এদের দুঞ্জনেরই, অন্ততঃ তাদের একজনের বুদ্ধি, 
সংকল্প, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, হৈর্ঘ, ঈশ্বরাহ্ুরাগ ইত্যাদি নৈতিক ও 
সামাজিক গুণ সাধারণের চেয়ে বেশীই থাকে। বহু মণীবী ব্যক্তিই তাদের 
নিজেদের মহত্বের জন্ত মাত! বা! পিতার কাছে খণ স্বীকার করেন। (৬) 
উত্তরকাঁলে জীবনে এরা সকলেই যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন তা নয়, 
তথাপি মোটের উপর জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে এরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
(৭) মোটের উপর এদের মানসিক স্থিরত! সাধারণের চেয়ে বেশী কিন্তু এদের 
মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক বিকুতির হার অন্ঠান্য সাধারণ মানুষেরই প্রায় 
সমান ৷" 
হলিৎওয়ার্থ যাদের বুদ্ধঙ্ক ১৮০ বা. তারও বেশী, এমন ৩টি মানুষের জীবন 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন । তার সিদ্ধান্ত এই যে, এরা শিশুকাজে অনেক আগে 
কথা বলতে শেখে । বাক্য ও শব্দের উপর এদের দখল সাধারণ ছেলেদের তুলনায় 
বেশী। এর! সাধারণ ছেলেদের তুলনায় অনেক আগে এবং অনেক বেশী 
Mental and physical traits 


২ Terman—Genetic studies of Genius ; 
of a thousand gifted children. 


৮৭৮ ব্যতিক্রমের বিপদ-_মাঁনদিক 


পরিমাণে বিমূর্ত চিন্তা ( abstract thinking) ও শ্তদ্ধ প্রতীক ব্যবহারে 
(abstract symbo'e ) পারদর্শী হয়। জ্ঞান বিদ্ঠার ক্ষেত্রে এদের শ্রেষ্ঠত্ব 
মিঃসংশয়। কিন্তু তিনি এদের সামাজিক গুণ সম্বন্ধে টারম্যানের বিপরীত 
সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেছেন এ'রা জন সাধারণের বুদ্ধি সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শীল, 
কঠিন সমালোচক এবং ভাল মিশুক নয়। ফলে এর! তাঁদের চারপাশের পরি- 
বেশের সঙ্গে নিজেদের ভাল করে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। পারিবারিক 
জীবনও এদের খুব শান্তিময় নয়। হলিংওয়ার্থ এর মতে পৃথিবীর বর্তমান্‌ 
অবস্থায় যাদের বৃদ্ধাঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫র মধ্যে, তাঁদেরই সুস্থ, সমঞ্জস ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের সম্ভাবনা আছে।” কিন্তু যাদের বুদ্ধযঙ্ক এর চেয়েও বেশী, যাঁরা 
অসামান্ঠ প্রতিভার অধিকারী, তাদের সংসারে ও সমাজে সুখী হওয়া খুব কঠিন | 
তথাপি এ সমস্ত ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-শক্তি ও উচ্চতর শক্তির জন্ঠেই জীবনের ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্টা অর্জন করেন এবং সমাজের মতামতকে অনেকটা উপেক্ষা করে নিজের 
কাজ নিয়ে সষ্ট থাকেম। এদের প্রতিভার উপযুক্ত ব্যবহার করতে জানেনা 
বলে সমাজই বরং ক্ষতিগ্রস্ত হ়্।৪ যারা তীক্ষধী তাদের জীবনে বৃদ্ধিই প্রধান । 
এর ভাল ও মন্দ ছুইই আছে। যারা বুদ্ধিমান্‌ তার! সহজে হুজুগে মাতে না। 
তাঁদের তীক্ষ বিচারে ফাকি সহজেই ধর! পড়ে। কিন্তু বিগ বুদ্ধি দিয়ে জীবনে 
সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। জীবনে সুখী হতে গেলে, মান্তুযকে সুখী 
করতে হ'লে, হৃদয়াবেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে চলে না। যাঁরা বুদ্ধি-সর্বন্ব' 
মানুষ তার! সাধারণতঃ হৃদয়াবেগের দিক থেকে বঞ্চিত, এবং কাজের মানুষও এরা 
নন বুদ্ধির নুর চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণ এরা করতে পারেন, কিন্তু কোন 
সাংসারিক সমন্তার সামনে এরা প্রায় শিশুর মত অপহাঁয়। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধি 
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© Hollingworth—Children above 180.1, Q. 

8 Above this level (I. Q 150 ), adult success is largely determined 
by social adjustment, emotional stability. and the drive to accomplish. 
This does not mean, ০০০০০, 058৮ the potentiality for development is the 
same for individuals withan 1.0 of 150 as for persons with higher 
I. QY’, BS. Rather... ০65৪ more probable interpretation is that 
Fe have not learned how to bring the highest gifts to fruition and 
how best to guide the pesonality development of those who are 
extremely bright 


Jersild, Child Psychology, p. 558, 


তীক্ষধী ও প্রতিভাবানদের সমস্য ৮৭৯- 


অনুভূতি ও কর্সের মধ্যে অনেক সময়ই আছে বৈপরীত্যের সমন্ধ | তাদের মধ্যে 
একটি অতিমাত্রায় প্রবল হলে অন্ত ছুটির বেলায় কিছু টান পড়ে । 

তাই প্রতিভাবানেরা সংসারের মাপ কাঠিতে নির্মম” ও অকেজো। তারা 
নিজের চিন্তার জগতে নিমগন হয়ে থাকেন। সেই বুদ্ধির জগতে তাঁর! নিঃসঙ্গ, 
একাকী আত্মকেন্দ্রিক। কবি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ অশ্রুর লবগান্থবেষ্টিত 
বিচ্ছিন্ন এক একটি দ্বীপ । মনীবীদের সম্বন্ধে একথা আরো অনেক বেশী সত্য। 
তাই নির্বান্ধব এ মানুবগুলিকে অন্তে সহজেই ভুল বোঝে, নিন্দা করে 

কিন্ত এমন নির্মম, একাকী না হতে পারলে বুঝি প্রতিভা তার অনন্ত" 
সাধারণ দান পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারে না। প্রতিভা-সম্পন্ন বারা, তারা 
অনন্যমন' হয়ে নিজের ধ্যানে মগ্ন থাকতে যদ্দি না পারতেন, তবে মহৎ সৃষ্টির 
গৌরবও তাঁরা অর্জন করতে পারতেন না। জাংদারিক সুখ ও আরামের মূল্েই 
প্রতিভার অমূল্য সম্পদ ক্রয় করতে হয়। নিশ্চয়ই স্ষ্টির আনলোই তাদের 
জীবনের সার্থকতা, তাতেই তাদের অস্ত্রের তৃপ্তি । তাদের অস্তরে এই তৃপ্তি, 
বদি না থাকতো, তবে তো তাঁর! তীদের শ্রেষ্ঠ শক্তির সার্থক প্রয়োগ করতে 
পারতেন না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ সব মানুষকে প্রেরণা জোগান 
স্নেহ, করুণা ও মমতাময়ী কোন নারী । 

কিন্তু তীক্ষ-বুদ্ধি ও সুঠাম মহৎ ব্যক্তিত্ব অভিন্ন নয়। অত্যন্ত ঘৃণ্য দ্য, 
নৃশংস নরঘাতক, কুৎসিত নারী ব্যবসারীরও তীক্ষ বুদ্ধি থাকতে পাঁরে। বাস্তবিক 
পক্ষে যার! মানুষকে বঞ্চনা করে, খাঁছে ওষধে ভেজাল দিয়ে, কাঁলোবাঁজারী ও 
চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করে, তার! অধিকাংশই" 
তীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ । কিন্তু তাঁরা তো শ্রদ্ধেয় কেউই নন। কাজেই সর্বশাস্তরেই 
এ কথা বলে যে তীক্ষ বুদ্ধিই পুর্ণ মন্য্যত্বের আদর্শ নয়। লাফল্যই মনুত্যত্বের মাপ- 
কাঠি নয়। জীবনের সকল পরিপুর্ণতার মূল হ'ল সমস্ত শক্তি, বুদ্ধি, আকাজ্জা, 
আবেগ ও উদ্ধমের স্থুষম অমনবয়। যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, বৃদ্ধি অনাচ্ছন, যাঁর অনুভূতি ' 
নিবিড় ও বহুব্যাগী, যার কর্ম অনাম্মকেভ্রিক, বল্যাণাভিয়ুখী, যিনি তার শাণিত 
বুদ্ধি, জীবস্ত অনুভূতি ও বিপুল কর্মোগ্টমকে বহুজনহিতায় বহুদন স্খায় মানব 
সেবার ও ভগবৎসেবার অধ্যাত্ম আদর্শে ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই; 
বু প্রতিভাধর, তিনিই বাস্তবিক পরিপূর্ণ মানুষ_রার জীবনই ধন্ঠ ৷ 


ত্রয়োত্রিৎশ অধ্যায় 
মাননিক ্বাস্থ/বিভ্ঞান :_ 
গ্রীদ্‌ দেশে আদর্শ মানুষ বলতে এমন মানুষই তারা বুঝতেন যার স্বস্থ মন সুস্থ 
‘দেহে বাস করে_ Mens tans in corpore sano—a healthy mind in a 
healthy body. বাস্তবিক পক্ষে, এমন আদর্শ মানুষ সুষ্টিই সমস্ত শিক্ষার 
উদ্দেগ্৷ সাধারণতঃ সুস্থ মন সুস্থ দেহের অনুসঙ্গী। কিন্তু এ দুটি অভিন্ন 
ময় চমৎকার দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী লবল মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন নাও 
হতে পারেন। এমন বলশালী দৈহিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষ নৃশংস, স্বার্থপর, দরিদ্র 
পীড়ক দস্থয হতে পারে! আবার মানসিক দিক থেকে বিনি শাস্ত ও সুস্থিত, 
তিনি দৈহিক দিক থেকে খুব সুস্থ নাও হতে পারেন। আদর্শ মানুষ বলে ধাকে 
আমরা কল্পন| করি, তাঁর মধ্যে ঘটে দৈহিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক সুস্থতার 
আশ্চর্য সমন্ব়। সমস্ত “আদর্শ বস্তুর মত আদর্শ মানুষও কচিৎ কদাঁচিৎই 
'দেখতে পাওরা যায়__তবুও এই আদর্শেই শিক্ষাবিদ্‌ বিশ্বাসী। 
সুস্থতা] ও সুসনগতি £_ 
ষস্থতা তা সে দৈহিকই হোক্‌ বা মানপিকই হোঁক্‌ তার লক্ষণ হচ্ছে সঙ্গতি, 
(proper adjustment) বে মানুষের প্রত্যেক ইন্ড্রিয় ও অল-গ্রত্যঙ্ 
নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ সহজে সম্পন্ন করে এবং তদুপরি এই অন্বপ্রত্যঙ 
বিরোধহীন লহবোগ্নিত। দ্বার! সমগ্র দেহের মঙ্গল বিধান করে এবং 
সতেজ প্রাণক্রিয়ার সহায়ক হয়_-পে মাঞ্ছুষ দৈছিক দিক থেকে সুস্থ 
ও নীরোগ। এখানে মুল কথা হচ্ছে সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার নুসঙ্গতি বা 
সামঞ্জস্য (co-ordination and ৪43040199$)। ঠিক তেমনি, লে মানুষকেই 
বলি মানগিক সুস্থিত, যার চিন্তা, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছ। ও 
উদ্ভম ইত্যাদি লমস্ত মানজিক ক্রিয়াই হজ ও লেজ এবং যিনি 
অন্তরে ব! বাহিরে বিরোধ দংঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হন না। 
অনুভূতি, আকাঁজ্কা, ইচ্ছা ও উদ্ধম ইত্যাদি সমস্ত মানসিক ক্ৰিয়াই সহজ ও 
সতেজ এবং যিনি অস্তরে বা বাহিরে বিরোধ সংঘাত দ্বার! ক্ষতবিক্ষত হন না। 
যাঁর অন্তরের ইচ্ছ। আকাঙ্ষ। পরস্পর লামঞ্জস্তপূর্ণ ; মূল কয়েকটি কল্যাণ উদ্দেশ 


মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের চারটি প্রধান উদ্দেশ্য ৮৮৯: 


ধার সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত ও এরক্যবদ্ধ করে, এবং যার ব্যক্তিগত 
জীবন সমাঁজজীবনের সঙ্গে সজীব এক্যের সুত্রে গ্রথিত তিনিই হ্কস্থিত। এমন: 
ব্যক্তির মানসিক শক্তির কোন অপচয় ঘটে না-তিনি স্থখী, শান্ত এবং কর্ম- 
কুশলী । এখানেও মুল কথা হচ্ছে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য ব্যক্তির নিজ অন্তঃ- 
প্রকৃতির বিভিন্ন বেগ, ইচ্ছা, অনুভূতি ও উদ্ভমের সামঞ্জপ্ত এবং. 
বাহিরের পরিবেশের লঙ্গে ব্যক্তির সামপ্রন্ত। 
মানলিক-দ্বান্্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞ| ও উদ্দেষ্য £_ 
দেহের স্বাস্থ্য বিষয়ে যেমন বিজ্ঞান-সন্মত আলোচনা আছে, তেমনি মনের" 
স্বাস্থ্য বিষয়েও বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা আছে। এপ্রকার বৈজ্ঞানিক - 
_ আলোচনার শান্তবকেই বল! হয় মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা মেন্টাল্‌ হাইজীন্‌- 
(Mental Hygiene) । এ বিজ্ঞান ক্ৰমশঃ অধিকতর গুরুত্ব লাভ কচ্ছে, তার 
কারণ আমর! আঁঞ্জ বুঝতে শিখেছি যে ব্যক্তির নিজস্ব সখ এবং সমাজের 
কল্যাণের জন্যে দেহের স্থাস্থ্য যতখানি প্রয়োজনীয় মলের স্বাস্থ্য 
হয়তো বা তার চেয়ে আরে! বেশী প্রয়োজনীয়। দেহের রোগ দ্বারা 
ব্যক্তি ও সমাঞ্জের যে ক্ষতি হয়, যে অশান্তি ঘটে, মনের রোগের দ্বারা অশান্তি: 
ও ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশী হয়। 
মানসিক-্বাস্থ্য বিজ্ঞানের চারটি প্রধান উদ্দেগ্য _ 
(১) স্ুন্থ সতেজ মনের স্বাভাবিক বিকাশের কারণ বিশ্লেষণ £ 
সুস্থ মানসিক বিকাশের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রকৃত সম্বন্ধ 
নির্ণয় এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান দ্বারা আহত জ্ঞানের সাহায্যে ব্যক্তির ও সমাজের 
মানসিক বিকার নিরোঁধ। এবৎ এ বিষয়ে উপদেশ দ্বান। 
(২) ব্যক্তি ও সমাজের মালনিক স্বাস্থ্য ও মতা রক্ষা বিষয়ে 
বিজ্ঞান-সম্মত নিদেশ দান । 
৩) মানলিক রোগ নিরাময় কল্পে উৎকৃষ্টঠতর ওষধ ব| প্রক্রিয়া: 
আবিষ্কার এবং মানসিক রোগের চিকিৎলায তাদের প্রয়োগ। 
(৪) এ বিষয়ে পুর্ণতর এবং সফলতার জ্ঞান আহরণের উদ্দেচ্টে 
বৈজ্ঞানিক অনুলদ্ধান ও গবেষণ। 
মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কাজ হবে, মনের সুস্থতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
সুস্থতার অন্তুকুল অবস্থাগুলি কি সে সম্বন্ধে বিচার করা এবং মানবিক রুগ্রত। বা 
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বিকৃতি ঘটলে, কি করে তার উপশম বা! নিরাময় হতে পারে, তার উপায় নির্দেশ 
করা। এ কথাটাও মানুষ আজ বুঝেছে যে চিকিৎসা! দ্বার। রোগ উপশমের 
“চেয়ে রোগ নিবারণ অনেক বেশী লাভজনক এবং আধুনিক স্বান্থ্য 
বিজ্ঞান এই দ্িকটির উপরই বেশী ঞোর দিচ্ছে» অর্থাৎ কি করে 
মানসিক শাস্তি রক্ষিত হতে পারে. কি কি অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী ও সং্যমন 
ত্রিগা দ্বারা অনাবশ্যক অবাঞ্নীয় সংঘাত দুর করা যেতে পারে, 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মনের সমতাবিধান করা যায়, কি ভাবে 
আত্মবিরোধ ও সমাঞ্জের সনে অসানঞ্জস্ত দূর করে মানসিক শাস্তি 
ও সুখ অর্থন করতে হয়_এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
থাকে আমরা লাভ করতে পারি। রোঞ্জানফ. বলেছেন__মালপিক স্বাস্থ্য বিদ্ভা 
বলতে মনের নজীবতা শাস্তি ও সক্তিয়ত। (41০১০০১) রক্ষার বিদ্তা 
ও প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞানে আলোচিত হুয় তাই বোঝায় । এর তিনটি প্রধান 
উদ্দেহ্য-_(১) সুগ্রঞ্জনন এবং অন্ঠান্ত উপায়ে সমস্ত ব্যক্তি যাতে উপযুক্ত বুদ্ধি: 
অনুভুতি ও অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণের অধিকারী হতে পারে তা শিক্ষা দেওয়া, 
(২) মানুষের স্বভাব ও জন্মগত বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির যথোচিত ব্যবহার দ্বারা 
যাতে, দেহে, শিক্ষায়, বিবাহিত জীবনে, সমাঞ্জজ্জীবনে মান্গুষ সুসঙ্ত সম্বন্ধস্থাপনে 
"সমৰ্থ হয়, সে পথ নির্দেশ করা এবং (৩) মানসিক বিক্ৃতি ও ব্যাধি নিবারণ ।২ 
দৈহিক স্থান্ছ/, বুদ্ধির উৎকর্ষ, নৈতিক আদর্শ, স্ুনাগরিকত্ব ও 
-মানগিক স্থাদ্ছ 8 
মানুষ সচেতন বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব তাই সে নিজের সামনে সুস্থতা ও উৎকর্ষের 
কিছু আদৰ্শ রেখে সেগুলিকে নিজের জীবনে রূপায্সিত করতে সচেষ্ট হয়। এই 
আদর্শের মধ্যে কয়েকটি এবং তাদের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভেদ ও যোগ 
সংক্ষেপে আলোচন! করছি। 
দৈহিক স্বাস্থ্যের কথা পূর্বেই আলোচন! করেছি। আমরা দেখে ছ দেহের 
মুস্থতা ও মনের শাস্তি অঙ্গানিসম্বন্ধে যুক্ত হলেও এ ছুই অভিন্ন নয় । 
আর একটি আদর্শ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। আধুনিক মনোবিদের বৈজ্ঞানিক 


১. Crow and Crow, Mental Hygience (2nd, ed), P.2 
২) Rasanoff-~ Manual of Psychiatry, p.3 
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চেয়ে যারা অনেকটা নীচে (যাদের বৃদ্ধঙ্ক ৮*র নীচে) তার! বুদ্ধির দিক ছিয়ে 
এবং মানসিক শক্তিতে হীন। বাট, টারম্যান্‌ ইত্যাদি মনোবিদের মতে বুদ্ধি 
হীনতা অপরাধ প্রবণতার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু বুদ্ধি ও মানসিক সুস্থতা 
এক নয়! অনেক ভয়ঙ্কর অপরাধী তীক্ষু বুদ্ধি সম্পন্ন (বুদ্ধযন্ধ ১২*-র উপরে ) 
আবার অনেক বুদ্ধিতে হীন মানুষ, শান্ত সদানন্দ স্াচারী ও স্থস্থিত। 

নৈতিক আদর্শকে মানুষ উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে । নীতি হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা 
ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং নৈতিক আদর্শ হচ্ছে যা| সমাঞ্জ কল্যাণের জঙ্নে যুক্জ- 
সমাজ দার! প্রশংসিত। অবশ্য শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ কি এবং-তার মাপকাঠিই 
বাকি, তা নিয়ে বহু বিতর্ক আছে, তবে এটা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে 
যারা নৈতিক আচরণে অভ্যন্ত, তারা মানসিক দন্দ্ব থেকে মুক্ত, তারা শান্ত ও 
সুদ্থিত। কিন্তু তা হলেও নৈতিক বিচারের আদর্শ ও মানসিক সুস্থতার আদর্শ 
ঠিক এক নন্__তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মাপকাঠিও এক নয় নৈতিক বিচারে ব্যক্তির 
কর্ম ও তার বাহ ফগাফলকে অনেকখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অপরাধবোধ ও 
অনুশোচনা নীতিশান্ত্রে প্রশংসনীয় বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু মাননিক স্বাস্থ্য 
বিজ্ঞানে ব্যক্তির মানসিক অনুদ্বিগনতা, হৈর্য ও প্রশাস্তিই প্রধান মাপকাঠি এবং 
অতিরিক্ত অপরাধ বোধ ও অনুশোচনা মানসিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। তীক্ষ 
নীতিবান্‌ মানুষ হয়তো বহু স্বাভাবিক আকাজ্জা ও প্রবৃত্তিকে জ্বর করে অবদ্ধ- 
মন করে মানুষের কাছে প্রশংসা! পেতে পারেন কিন্তু মানপিক স্বাস্থা, বিজ্ঞানের 
দিক থেকে এমন মানুষ গুরুতর পীড়িত বলে বিবেচিত হতে পারেন। 

আর একটি আদর্শকে বর্তমানের অনেক সমাজতত্ববিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ অতিশয় 
উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন, এবং এই আদর্শ হচ্ছে সথনাগিকদ্ছের আদশ। এ 
আদর্শের মূল দাবী হচ্ছে ব্যক্তির ক্রিয়া ও বিশ্বাস সমাজ ও রাষ্ট্রের গৃহীত আদর্শ 
অনুযায়ী এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের শক্তি ও কল্যাণের পোষক হ'তে হবে। এ 
আদৰ্শ বহু ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শ ও মানসিক সুস্থতার আদর্শের সহগামী হ’লেও 
এ আদৰ্শগুলির মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হতে পারে। হিট্‌লারের বিশ্বস্ত অন 
গামী গোয়েবেলস্‌ অবশ্যই আদর্শ নাগরিক ছিলেন, কিন্ত নৈতিক বিচারে তিনি 
জঘন্য অপরাধী এবং তীঁকে মানসিক সুস্থ মামু বলেও বিবেচনা করা যায় না। 

সমাজের সঙ্গে নিজেকে সহনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা মানসিক সুস্থতার 
একটা দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সুস্থতার আর একটা দিক হচ্ছে, ব্যক্তির 
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নিজের মধ্যেও বিরোধ সংঘাতের ক্ষয়কারক দৌর্বল্য থাকবে না। এবং সমাজ 
ও রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যতা কখনো কখনো ব্যক্তির নৈতিক আদর্শ বিরোধী হতে 
পারে এবং সে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে যে দন্দ উপস্থিত হয় তাতে সে অসুখী, 
উদ্বিগ্ন এবং মানসিক দিক থেকে রুগ্ন হয়ে পড়তে পারে। ব্যক্তি সমাজের 
সঙ্গে নিজেকে কতটা! মিলিয়ে নিতে পারছে তার মাপ সমার্জই করে থাকে 
এবং তীক্ষ ও প্রবল ব্যক্তিত্সম্পন্ন মানুষ কখনো কখনো! সমাজের নির্বু দ্ধিতা 
হৃদয়হ্থীনতা এবং ভণ্ডামীকে গ্রহণ করে নিতে না পেরে নিন্দিত ও নিগৃহীত 
হন। এর! সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে কু-নাগরিক হলেও এরা মানসিক দ্বিক 
থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সতেজ | 

মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের লুচনা 

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানসিক রোগ সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহল এবং 
কিছুটা ভয় আছে। পূর্বে মনে করা হ'ত ভূত প্রেত ইত্যাদি অশুভ অগ্রান্কৃত 
শক্তি এ সমস্ত রোগের জন্য দায়ী । কিন্ত আধুনিক মানুষ অপ্রা কত শক্তি দ্বারা 
ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে মানসিক রোগের 
বৈজ্ঞানিক কারণ অন্গসন্ধানের চেষ্টা নিয়মিত ভাবে চলতে থাকে এবং ফ্রএডের 
পর থেকে মনোবির ও মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা এই কথ! নিশ্চিতভাবে 
বিশ্বাস করেন যে মানসিক রোগীরা পৃথক একটা জাত নয়। অবাঞ্ছিত 
অশাস্তিষয় পরিবেশ এবং প্রতিকূল মানসিক কারণে সুস্থ মানুষেও মানসিক 
বিকারের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। ফ্রএড্‌ বহু অনুসন্ধানের খর সিদ্ধান্ত করলেন 
যে বাল্য ও কৈশোরের বহু স্বাভাবিক আকাঙ্ষা সামাজিক নিন্দার চাপে 
অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে অমীমাংসিত দ্বন্দ ও জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে এবং 
বহু ক্ষেত্রেই এই অবচেতন মানসিক সংঘাত উত্তর জীবনে মানসিক রোগের 
আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রিএড্এর পর থেকে মানসিক রোগের চিকিৎসার 
স্বপ্ন বশ্লেষণ, মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী দ্বারা মনোবিকলন (99 10-99915815 
through free association cf ideas) ইত্যাদি মানসিক প্রণালী সাফল্যের 
সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে। আমেরিকা এই ব্যাপারে অগ্রণী এবং সেখানে 
মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্ত কিছু পৃথক চিকিৎসাগার স্থাপিত হয়। 
কিন্ত এ সব হাসপাতালে অনেক সময় রোগীদের প্রতি সদয় মাঁনবোচিত 
ব্যবহার করা হ'ত না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্লিকোর্ড বীয়ার্প নামে ইয়েল। 
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বিশ্ববিষ্তালয়ের চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক বাড়ীর পাচতলার জানল! 
থেকে নীচে লাকিরে পড়ে, আত্মহত্যার নিক্ষণ চেষ্টা করে । বিচারকালে ঠার 
: মানসিক রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখে বিচারক তাকে মানসিক রোগের হাসপাতালে 
: গাঠান। এই চিকিৎসাঁলয়ে তিনি তিন বংসর ছিলেন। ৌভাগ্যক্রমে 
তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। তিনি তার রোগের লক্ষণ, কি প্রতিকূল 
সামাঞ্জিক পরিবেশের জন্তু তার মানসিক সুস্থতা বিদিত হয়েছিল, হাসপাতালে 
রোগীদের প্রতি যে নির্মম হৃরয়হীন ব্যবহার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কিতাবে 
নিঞ্জ চেষ্টায় তিনি নিরাময় হলেন এবং নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানসিক 
ই রোগের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ উপায় সম্পর্কে নিকষ মতামত ব্যক্ত করে তিনি 
একখান! পুস্তক রচনা করেন_A Mind that 1০004185610 বইখানা 
শুই প্রহৃত জনপ্রিয়তা অঞ্জন করে। এর পরেই আমেরিকায় বীয়াস” 
ও প্রসিদ্ধ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (98]0118৮:9) এ্যাডলফ মেয়ারের 
নেতৃত্বে মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী সহদ্য় চিকিৎস| বিষয়ে 
নূতন ও ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য এক শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয়। মেয়ার 
প্রস্তাব করেন যে মানসিক সুস্থতা! বিষয়ে সুশৃংখল অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্ত 
একটি নূতন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। তিনি এই বিজ্ঞানের নামকরণ 
| করেন মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা মেণ্টাল্‌ হাইজীন্‌। এই 'মেন্টাল্‌ হাইজীন্‌' 
আন্দোলন আমেরিকা ছাড়িয়ে ইয়োরোপেও বিস্তৃত হয় এবং এই বিজ্ঞান চর্চার 
ভন্তে নানা স্থানে আয়োজন চলতে থাকে। আমেরিকা ও ইয়োরোপের কোন 
কোন দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞানসম্মত হাসপাতাল এবং 
এই বিন্ধা আলোচনার অন্যে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণাকেন্দর স্থাপিত হতে 
ধাকে। আমাদের দেশেও এ আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছেচে এবং এ নতুন 
বদতাচর্ঠার কিছু কিছু ব্যবস্থা হচ্ছে। আমেরিকা ও অন্তান্ অগ্রসর দেশে 
শীঘবই এ বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত হয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে দেহের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
যেমন অবশ্ত-পাঠ্য বিষয়, মানসিক স্বাস্থা-বিস্াও তেমনি অবশ্ঠ-পাঠ্য বিষয় 
বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের আর একটি প্রত্যক্ষ ফল, অব্যবস্থিত 
শিশুদের চিকিৎসা ও বিশেষ শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্ত অনেক 
জায়গায়ই ‘চাইল্ড গাঁইডেন্স ক্লিনিক্‌’ স্থাপন । 


৫৭ 


৮৮৬ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 


Normal, 50154007789] super-normal, abnormal 

বার! সাধারণ যার! মাথাগুণতিতে সংখ্যায় বেণী, তাদেরই অনেক সমর 
শ্বভাবী বাঁ ০55৪1 বলা! হয়। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিমাপ 
দিয়ে যদ কোন একট! গুণের নিদ্দিষ্ট একটা পরিমাণ জনসংখ্যার অধিকাংশের 
(শতকরা পঞ্চাশের চেয়ে বেশী) মধ্যে দ্বেখা যায়, তবে সেই গুণের সেই 
পরিমাণটিকে, সেই জনসংখ্যার একটা 2০:01 গুণ বলা হবে। যেমন দশ 
বছরের অধিকাংশ ছেলের দেহের একট। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য বা ওজন আছে। তা 
হলে দশ বছরের কোন একটি ছেলের মোটামুটি সেই দৈর্ঘ্য বা ওজন থাকলে, 
সেই গুণ সম্পর্কে সে ছেলেটি ০০৮০৪], একথা বলা চলবে । তেমনি বিনে- 
টারম্যান্‌ বুদ্ধির পরিমাপ অন্যাঁরী যাদের বৃদ্ধন্ক (19) ১*০-র কাছাকাছি 
(৯০-১১০), তাঁদের আমরা বলি ॥০:0৷৪!। যাদের 2০১৯০ এর নীচে, 
তাঁরা অনুন্য ভাবী-59000)08] | অর্থাৎ যে ছেলেদের বুদ্ধির মাপের অঙ্ক 
হচ্ছে ৭০ বা ৬৫, বুঝতে হবে তাঁরা বুদ্ধির মাপে সাধারণের চেয়ে অনেকটা 
হীন। আবার বে সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধির মাপের অঙ্ক হবে ১৪০ বা৷ তারও 
বেশী, তার অ-সাঁধারণ তীক্ষ বুদ্ধিসন্পন্ন বলে ধরতে হবে। এনে আমরা 
বলতে পারি অতি-স্বভাবী (৪9)09:-729%251) | তাহ'লে 8021৪] কথাটা 
এখানে একটা আংৎকিক হিসাবে মোটামুটি মধ্যবিন্দু অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে! 
এই অর্থে A৮2০ বা! 1198 কথাটাও ব্যবহৃত হ্য়।১ 


অনুম্বভাবী_ও অতিম্বভাবী বলতে তাহলে বার! অধিকাঁৎশের চেয়ে কোন 
গুণে কম বা বেশী, তাদের বোঝায় । এর! অঙ্কের হিসাবে সংখ্যালঘু । 


3 The word ‘norm’ means 8, rule, standard, or average. {a 
reference to measurable things, like the height or weight of, 88y+ 10 
t of 


year-2!d children, or even of their performance on some tet 
intelligence, the standard of normality is not difficuft to determine, 
‘We have only to measure a large and, representative sample of children 
Of a given age, in heightorin any ability and we can calculate the 
Average and regard the mass of children round that as normal. Here 
normality is a statistical concept : it is @ question of frequency an 
average. Valentine: The normal child and some 04 his abnormalities: 
PP 13-14 ২ 
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কিন্ত আ্-স্বভাবী বা অপন্বভাবী (850:2081) কথাটি অঙ্কের হিসাব 
বোঝায় না। এতে বোঝায় এমন কোন গুণ ( না দোষ? ) যেটা সামাজিক 
বিচারে, কোন না কোন হিসাবে অবাঞ্চনীয় বা নিন্দনীয়। কোন ব্যক্তির 
আচরণ অথবা সমগ্র ব্যক্তিত্বাট স্বাভাবিক কিনা, ত! কোন নির্দিষ্ট মাপ দিয়ে 
ওঘন করা যাঁয়না। তবে যখন কোন আচরণ অথবা ব্যক্তিত্বের কোন গুণ 
(দোষ?) এমন যে ত! প্রচলিত সমাজের কাছে দৃষ্টিকটু বা! অদ্ভুত, তখন তাকে 
আমরা বলি অস্বাভাবিক (৫১০5০41) । লাধারণতঃ, এপ্রকারের কোন 
অন্বাভাবিক আচরণ বা গুণ অধিকাংশের চেয়ে ব্যতিক্রম সত্য, কিন্তু হাজারো! 
রকমের অস্বাভাবিক আচরণের হাজারে! রকমফের আছে এবং অধিকাংশ 
মানুষেরই কোন না কোন মানসিক ‘বাতিক’, “ছিট্‌” বা টিলা! ভু, আছে। কাজেই 
একথা বলা যায় যে অধিকাংশ মানুষই কমবেশী অস্বাভাবিক তা! ছাড়া, এটাও 
মনে রাখতে হবে, যে কোন ব্যবহার এক বয়সে অস্বাভাবিক হলেও অন্ত বয়সে 
তা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাতাবিক। আমাদের বক্তব্যটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলা 
বাক। যৌন আকর্ষণ যৌবনাঁগমে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ধর্ম । যদ্দি দশ বারো বৎসর 
ছেলের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের যৌন-আ'চরণ দেখা যায়, তবে তা! অবশ্যই নিন্দনীয় 
--তা অস্বাভাবিক বাঁ অপস্বভাবী। প্রাপ্তবয়স্কদের কারো মধ্যে এ আচরণ 
অতিরিক্ত পরিমাণে বা অতি কম মাত্রায় থাকলেও আমর! সে ব্যক্তিকে 
অতিরিক্ত যৌন-প্রবৃত্তি সম্পন্ন বা! highly sexed, বা যৌনশক্তিতে হীন বা 
২৪০০:86580 বলি। কিন্তু এ ব্যক্তির! ‘অস্বাভাবিক’ নয়। এরা super- 
0৮09] বা! ৪0000হ05] 1 কিন্তু যৌন আকর্ষণের স্বাভাবিক আধার হচ্ছে 
বিপরীত-লিঙ্গের কোন ব্যক্তি; আর যৌন আকর্ষণের স্বাভাবিক ক্রিয়া 
হচ্ছে প্রেমপাত্র বা প্রেমপাত্রীকে আদর সোহাগ ইত্যাদি কোমল আচরণে 
আপ্যায়ণ কর1| কিন্তু যি দেখা যায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সমবি্ অন্ত 
ব্যক্তির প্রতি যৌন আচরণে প্রবৃত্ত, অথবা দেখা যায় প্রেম-পাত্রীকে সে বল 
| হায়! ধর্ষণ কচ্ছে, নৃশংস পীড়ন কচ্ছে, তবে তাঁর ব্যবহার সমাজে নিন্দিত। 
এমন ব্যবহারকে বল! হবে অ-স্বভাবী, অগন্থভাবী বা. ৪০৮৪], অপন্বভাব 
বলতে কোন গুণের, অতিরিক্ততাঁ বা অতিত্বাস বোঝায় না॥_এতে বোঝায় 
কোন গুণের বিকৃতি ।২ / 
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৮৮৮ মাননিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 


আগেই বলেছি মানসিক বিক্বৃতি (68:০88) বাঁ অস্বাভাবিকতার একটা | 
বৈজ্ঞানিক সর্বজনগ্রাহ্‌ সংজ্ঞা! দেওয়া অসম্ভব এবং সব মানুষেরই হয়তো বা 
কোন না কোন ছিট. আছে। কাজেই আস্তরিক অর্থে অস্বাভাবিক বা 
॥b৷০৮%|-রাই নিশ্চয়ই সংখ্যাগুরু_কাজেই আতকিক হিসাবে abuormal- 
ity টাই normal [৩ 
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চতুঃত্রিংশ অধ্যায় 
মানসিক সুস্থতা 


মানসিক সুস্থতার লক্ষণ কি? দেহের স্বাস্থ্যের বেলায় আমরা বলি, যে 
ব্ক্তির অন্নপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ ও সুগঠিত, যার বিভিন্ন অ্প্রত্যন্সের মধ্যে স্ুসঙ্গত 
সম্বন্ধ আছে, যাঁর দৈহিক ক্রিয়াগুলি নিয়মিত, স্বাভাবিক এবং সতেজ 
আননপূর্ণ, সে হ'ল প্ররুত সুস্থ। যদিও দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ 
একার্থ-বাঁচক নয়-__তথাঁপি এ কথা নিশ্চিতই বল! চলে যে, দ্বেহকে মন থেকেও 
সম্পূর্ণ পৃথক করে বোঝা যায় ন! এবং যার মনের সমত! ও স্বস্তির অভাব 
আছে সে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুলমগ্জস হলেও, লে দৈহিক দ্বিক থেকে 
স্ূ্ণ সুস্থ নয়! মন যেখানে অসুস্থ, দেহ সেখানে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে 
না। মনের স্বাস্থ্য একটা অস্তিবাচক অবস্থা_কিন্ত এ অবস্থা আপেক্ষিক। 
যে জাঁধারণ মানুষ তাঁর শক্তি ও অন্তাবনীর নির্দিষ্ট লীমার মধ্যে জীবনের 
মৌলিক দাবী স্বচ্ছন্দে মেটাতে পারে এবং যার ব্যক্তিগত জীবন সমাজ- 
জীবনের সঙ্গে লুসক্গত, সেই মানুষকেই, আমর! বলি মানসিক দিক থেকে সুস্থ | 
দে আপেক্ষিকভাবে নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধ- 
বিযুক্ত এবং প্রফুল্নচিত্ত। “আপেক্ষিক-ভাবে+ বলার তাৎপর্য হচ্ছে, সুস্থ ব্যক্তির 
নিজের মধ্যে অথবা পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই কোন বিরোধ থাকবে না, 
এটা অসম্ভব এবং ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও পরফুল্নতার অবস্থনুষায়ী এর 
বাতিক্রম ঘটে। এই সংজ্ঞার মধ্যে জোরট! বিরোধশৃন্যতারপ 
নেতিবাচক অবস্থার উপর নয়-_জস্তিবাচক স্থসমত! ও প্রফুল্পতার 
উপ্রে । এই কথাটা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এ দুয়ের বেলায়ই সত্য । 

মনের স্বাস্থ্যের একটা দিক হচ্ছে, ব্যক্তির নিজের সনে নিজের মিল এবং 
আর একটা দিক হচ্ছে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির মিল। ব্যক্তির নিজের দিক 
থেকে, যে মানুষ মনের স্বাস্থ্যের অধিকারী, সে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত 
দারা ভীত ও অভিভূত নয়, সে আত্মগ্রত্যয়ণীল এবং স্বচ্ছন্দ ও শাস্ত। বিভিন্ন 
বিরোধী অনিয়ন্ত্রিত আকাজ্ষা তার শক্তি ও কুশলতাকে ক্ষয় করে না এবং 
হীনভাবোধ বা পাপবোধ ছার দে অযথা ভারাক্রান্ত নয়। অন্তকে নিজ 


৮৯ মানসিক সন্ত 


পরিবার, কর্মস্থল ও সামাজিক অন্য ক্ষেত্রে সে সহজে গীতিগ্রহণ ও শীতিরাদ 
করতে পারে। দঘাজ জীবনে সফলভাবে বাঁচতে গেলে, বহু ব্যক্তি ও প্রতিঠানের 
নদে বাক্ষিকে বিব্ধি সম্বন্ধে যু হতে হয়। মানসিক স্বান্থা-সম্প বাকি 
নহযোগিতা। ও প্রতিযোগিতা, ভাব, অন্থুভূতি ও উদ্বোগের আদান প্রদানের 
মহা দিযে লমাচ্ছে নিজের স্থানটি শ্বচ্ছন্দে খুঁজে নিতে পারে । সমাজ জীবন 
নিতাই প্রবহ্মান--তার শক্কিগুলি নিয়ত পরিবত নশীল | যে মানুষ মানিক 
জুন, লে এই নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে, নিক্ষের এবং 
অপরের সামগ্রস্ত ও সঙ্গতিধিধানে সমর্থ । অতিরিক্ত উদ্িগ না হয়ে প্রতিকূল 
অবন্থার মধ্যেও দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দায়িত্ব পালন, প্রাত্যহিক জীবন হাতার মধো 
স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিখোধ এবং নিজ সাধ্য অনুযায়ী কুশলতাবে উদ্দেশ্য সাধন, 
এলবই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি মনের দ্বিক থেকে সুস্থ সে 
অপরের টি ও বিচযুতিকে অনেকটা ধৈর্য ও ক্ষমার সঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ । 
মানজিক স্থস্থ যে ব্যক্তি, তার মধ্যে নিন্দলিখিত লক্ষণগুলি উল্লেখ 
যোগ্য £ 

(১) এমন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা আকাক্ষার প্রকৃতি ও বিহয় সম্পর্কে 
লচেতন ; নিজ সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্বন্ধেও সে অন্ধ নয়। সে নিজ চকিত ও 
ব্যবহারের বন্তগত, নিরপেক্ষ বিচারে সক্ষম, এবং নিজ ক্রুটি ও ছর্বলত! স্বীকার 
করে’ সে কাজে প্রবৃত্ত হয়। 

(২) কিন্তু নিজ মূন্য ও স্থান সম্পর্কেও সে সচেতন । অযথা হীন" 
মন্ততায় তারে সে পীড়িত নয়। সে আসত্মমর্ধারা-সম্পন্ন এবং পরিবার ধা 
গোষ্ঠীর মধ্যে সে নিশ্চিন্ত । 

(৩) যার এই প্রত্যয় আছে যে পরিবার বা বৃহত্তর সমা্গগো্টাতে সে 
অনেকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, সে নিজেকে অবাঞ্ছিত বোধ করে না৷ 

(৪) তার নিজের ক্ষমত| সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস আছে। সে যেমন অতিরিক্ত 
উচ্চাশা তাঁড়িত হয়ে অসম্ভব সাধনের জন্যে অস্থির হয় না, তেমনি দৈনিক 
সমস্তাগুলির সামনে সে অসহায়ও বোধ করে না। নিজের উপরে এ 
আস্থা! তার আছে যে, নিজ জীবনের সমন্তাগুলি নিজ চেষ্টা দ্বারাই সে সমাধান 
করতে পারবে । 

২0) অন্য মানবের অভিসন্ধি বিষয়ে সে অযথা সন্দেহ পোষণ করে না। 


মানদিক জনত! ৮৮১ 


্‌ (লহ ও বাস্তব দুটি নিজে পৃথিবীকে ৰেখে এবং ছে পৃথিবী ও জীবনের কাছে 
ক্বতিরিক আশা পোষণ করে না। নে জানে তায পরিবেশ ও প্রতিবেশীর হবো 
গনেক অরপতা আছে। তা অনেকটা ক্ষমার লক্ষে তা গ্রহণ করতে পারে। লে 
দ্বাই অন্যের ভটতে ক্ষুদ্ধ ও তিক্ত হে থাকে ন1। অপরকে সে স্বাক্জাবিকভানে 
বিশ্বাস করে এবং অপরের সঙ্গে প্রীতি-হছুতে আবদ্ধ হতে সে সক্ষম। হলের 
হহো লে বিশাহার! হ্য় না, বরঞ্চ আলোর লঙ্গ তার কাছে প্রীতি গ্ৰ । 

(৬) বৃদ্ধি ও বিবেচনার ধায়! সে নিঞের বাহ্‌ পরিবেশকে বিচার করতে 
পারে এবং তার পরিবেশের প্রকৃতি তার কাছে জ্ঞাত বলেট লে তার পরিবেশের 
দে যতি: সদ্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হয় এবং লিঙ্গ ভবিষ্যৎ কর্মপন্জতি শাস্তজাকে 
স্থির করতে পারে। 

() মানসিক যে মাহুষ সুস্থ, তার একটি গঠনাস্থবক ও অন্িবাচক জীবন 
বর্শন আছে। সে এই জগংকে অস্বীকার করে ন1। এ জগৎ ও জীবনের 
ব্বারিস্ব ত্যাগ করে', কাপুরুষের মত সে পালিয়ে বাঁচতে চায় না। চিন্তা ও 
কর্ণের মধ্য দিয়ে জীবনকে সে উপভোগ করে । 

(৮) এমন ব্যক্তি কল্পনা বিয়ে বাস্তব জগতের সমস্তাকে রাভিকে দেখতে 
চায় না। সে বাস্তব জগতের রূঢ় সত্যের সন্মুখীন হয়ে, যুক্তি বুদ্ধি দিযে, 
বাস্তব গঠনাত্মক উত্তম দ্বিয়ে, সমস্ত সমস্য সমাধান করতে চাঁয়। কাল্পনিক 
নদা ভয়ের দ্বারা সে নিজের স্বচ্ছ দৃটিকে আচ্ছত্প করে না! এবং নিঞ্জ শক্তিকে 
বসত করে না। ক্ষমাহীন তিক্ততা দ্বারাও নিজেকে পীড়িত করে না। 

(৯) মানসিক যে সুস্থ সে জানে যে, এ জগতে দুঃখ, বিক্ষলতা, নিরাশা, 
অপূর্ণতা, কপট তা, মিথ্যাচার আছেই। এসবকে মেনে নিয়েও সে আশাধারী। 
সে মানুষের শক্তি ও তার নৈতিক সততায় বিশ্বাসী । 

(১.) তার অনুভূতি ও গ্রক্ষোভের উপর শাসন ও সংযম আছে। রাগ, 
ভয়, ভালবাসা, ঈর্ষ| ইত্যাদি সমস্ত প্রক্ষোভের সঙ্গে দে পরিচিত, কিন্তু কোন 
ঘহতৃতিই তাকে অভিভূত করে না। প্রক্ষোভের প্রকাশে সে সামাজিক তত! 
ও শালীনতার সীমা রক্ষা করে। সাধারণতঃ কোন অব্থায়ই সে সংযম হারিছে 
দিশাহারা হয় ন1। ¢ 

(১১) নিজ দেহের স্বা্থারক্ষা বিষয়ে লে মনোযোগী ; নিষ্মিত খা, 

ব্যায়াম ছারা সে দেহকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সচেষ্ট। লে এই 


৬৯২ মানসিক সুস্থতা 


দেহকে পাপ বলে (পাঁপোঁহহং পাপসম্ভবম্‌) ঘ্বণা করে না এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
মৈথুন ইত্যাদি দেহের স্বাভাবিক দাবী স্বাস্থ্যবিধি এবং সমাজসম্মত সীমার 
মধ্যে সে অসংকোঁচে মিটিয়ে থাকে। 

(১২) সে স্বাধীন যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তায় অভ্যস্ত এবং কঠিন ও জটিল সমতা 
“বিষয়েও স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে দ্বিধা করে না। 

(১৩) নান! বিষয়ে তার আগ্রহ ও আনন্দ আঁছে এবং কাজ ও খেলাধূলার 
অধ্যে সে একটি সুসঙ্ত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ । 

(১৪) জীবন ও জগত সম্পর্কে জীবস্ত আগ্রহ ও অনুরাগ সত্বেও তার 
অধ্যে দার্শনিক-স্থলভ কিছুটা নিরাসক্ততা আছে। মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী 
হয়েও সে জানে, এক অমোঘ অলৌকিক শক্তি বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ কচ্ছে। 
দে বীর কর্মী, কিন্তু সে বিনম্র ভক্তও | প্রকৃত যে সুস্থ মানুষ, সে কর্মের 
অধ্যেও শান্ত__সে বীর হয়েও প্রসন্ন। বীরত্ব ও মাধুর্য তাঁর চরিত্রে অ্াঙ্গি- 
সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে। 


অবশ্তই এই জক্ষণগ্ডলি পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষেরই লক্ষণ। এই 
মানুবই গীতার কর্মযোগী ও স্থিতধী। 


মানসিক সুস্থ অবস্থার ভিত্তি £ 

মানসিক স্বস্থতার মুল ভিত্তি চারটি ৪ 

(১) বংশগতি (২) দৈহিক অবস্থা (৩) গৃহ, বিদ্যালয়, প্ৰতিবেশী, 
ত্যাদি সামাজিক সংস্থা (৪) বাড়ন্ত বাল্য ও কৈশোরে জীবনের মৌল- 
প্রয়োজন ও তাঁড়নাগুলির তৃপ্তির ব্যবস্থা । 

(১) বংশগতি_ব্যক্তির দৈহিক-মানসিক বিকাশের সীম! ও অন্তাবনা 
বংশগতি দ্বারা নির্দিষ্ট। বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, চেহারা ইত্যাদি শক্তি ও সম্ভাবনার 
বিকাশের গণি, দ্বিক বা ধারা, কতটা! তার! বিকশিত হবে, এবং কোন দিকে 
‘বিকশিত হবে, তা অবশ্য অনেকটা নির্ধারিত হয় পরিবেশ ছারা । ব্যক্তির 
মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর, করে ব্যক্তির সম্ভাবনার স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং সুষম 
ব্যবহারের সুযোগের উপরে । পরীক্ষার দ্বার! জান! গেছে, কোন কোন ব্যক্তির 
জন্মগত মানসিক গঠনই এমন যে, অন্ন প্রতিকূল অবস্থার চাপে তার বিশেষ 
ধরণের মানমিক বিকৃতি দেখা দেয়। ঠিক একই অবস্থায় আর একজন ব্যক্তি 
শান্ত সুস্থ থাকে; তার মনে কোন বিকার দেখা দেয় না। গঁভীর ও কঠিন 


মানসিক সুস্থতা ৮৯৩ 


মানগিক রোগীর বংশগতি জনুলন্ধান করে জানা গেছে তাদের 
অনেকরই মুলে আছে জন্মগত স্নায়বিক অসাম্য (hereditary 
nervous imbalance) | 

(২) দৈহিক স্বস্থত!--দেহ ও মন অচ্ছেন্ব নিবিড় সন্ধে যুক্ত। তাই 
এটা সর্বদাই আমর] দেখি, দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকলে, মনও শান্ত এবং প্রহুল্ল 
থাকে। দেহ যখন অসুস্থ, তখন নূতন বা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্ত- 
বিধান কঠিন হয়। | 

দেহে খাদ্বপ্রাণ, ক্ষার (vitamins, 3810107), লৌহ ও অন্ঠান্ত ধাতব- 
লবণের (iron and mineral ৪51৪) অভাব মানসিক বিষন্নতা, দৌর্বল্য এবং 
অন্ঠান্ত লক্ষণ উদ্রেক করে। রসক্ষরাগ্রন্থির (৫০০৫৪৪ ৪1৭05) যথোপযুক্ত 
ক্ষরণ ব্যতিরেকে সুষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না । আরো দেখতে পাওয়া যায়, 
যার চক্ষুহীন, বধির বা কোন অন্গহীন, তাঁর! অনেক সময় মনের মধ্যে হীনতা 
বোধ ও ছিংস1 পোষণ করে। ইতিবাচক ভাবে বলা যায়, যে মানুষ নিয়মিত 
খান্ত, ব্যায়াম, বিশ্রাম এবং স্থান্থ্যবিধি-লদ্মত জীবনযাপন করে, জে 
মনের দিক থেকেও শান্ত ও প্রসন্ন থাকে। + 

(৩) সুষ্ঠ, সমাজ জীবন-__সমাজের নিকট হ’তেই শিশু তার দৃষ্টিভঙ্গী, 
রুচি, আদর্শ, আচার ব্যবহার ইত্যাদি গ্রহণ করে। কাজেই এটা সহজেই 
বোঝা যায় যে, যেখানে সমাজ-জীবন নির্মল ও উন্বমণীল সেখানে ব্যক্তির পক্ষে 
সঙ্দতিসাধনের কাজ সহজ ও গ্রীতিগ্রদঘ হয়। 

সমাজ জীবনের প্রধান কয়টি সংগঠন হচ্ছে পরিবার, বিদ্যালয় ও প্রতিবেশী । 
পরিবারের মধ্যে পিতামাতার প্রভাব শিশুর উপর সর্বাধিক! যে পরিবারে 
মাত৷ ভুন্ছ, শান্ত, সেহণীলা, বুদ্ধিমতী, সদাচারপরায়ণা। দেখানে 
শিশুও মনানলিক সুস্থ থাকে। শিশুর অবাধ্যতা ও অপরাধপ্রবণতার 
(অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার ), একটি প্রধান কারণ দুষ্ট পারিবারিক প্রভাব 
যেখানে পিতামাতার মধ্যে সহজ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ নেই, 
যেখানে গৃহ বিধ্বস্ত; গেই লব পরিবারের সন্তানদের মধ্যেই মানজিক 
জঙ্গতি বিধানের মস্ত! লব চেয়ে বেশী দেখা যায়। . 

বিদ্যালয়ে শিশু একদিকে যেমন বাধ্যত, সৌহার্দ্য নিয়মান্ুবত্তিতা, পরিশ্রম 
ইত্যাদি সদগুণ অর্জন করে, তেমনি সহপাঠী ও শিক্ষকের সাহচর্ষে নিজ 


বব মানসিক স্থন্থতা 


জীবনের বিস্তার এবং বিকাশের সুযোগ লাভ করে। ব্যক্তির বুদ্ধি, নিপুণতা, 
'আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্ধাদা ইত্যাদি গুণ মানসিক বিকৃতি হ'তে রক্ষা করতে 
লাহাধ্য করে এবং ইতিবাঁচক ভাবে সুস্থ মানসিক জীবন গঠনে সহায়ক হয়। 

প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি বৃহত্তর সমাজ জীবনের, 
স্বাদ গ্রহণ করে। সুস্থ ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে এ প্রকার সহযোগিতার ও 
প্রতিযোগিতার সম্পর্ক নিতান্ত আবশ্যক । সুস্থ প্রতিবেশী-কেন্দ্রিত সমাঅ-জীবন: 
সুস্থ ব্যক্তিত্ব গঠনের বিশেষ সহায়ক | এই সুস্থ জীবনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান 
হচ্ছে হাসপাতাল, লাইব্রেরী, খেলাধুলা এবং সামাজিক উৎসবের ব্যবস্থা ৷ 

(৪9) বাল্যকালে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলির তৃপ্তি 

দেহের মৌলিক প্রয়ো্ছনগুলি (খাঁদা, পানীয়, ঘুম ইত্যাদি ) যথাসময়ে 

তৃপ্ত না হ’লে, শুধু শারীরিক ক্রেশের কারণই হ্য়না--মানসিক অশাস্তিও সৃষ্টি 
করে। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের জন্য সমগ্র দেহ-যন্ত্রের এ স্বাভাবিক দাবীগুলি 
যথাসময়ে মেটাতেই হবে। বাল্যকালের সম্বন্ধে একথ| বিশেষভাবে সত্য। 

দেহের যেমন কতকগুলি মৌলিক এয়োজন মেটানে দরকার, তেমনি শিগুর 
মানস জীবনেরও কয়েকটি অপরিহার্য দাবী আছে, তাঁর মধ্যে ছুটি হচ্ছে প্রধান, 
-নিরাপত্তাবোধ ও স্বাধীনভ1। পিতামাতার প্রচুর সেহের অভাব ঘটবে: 
শিশু নিজেকে অসহায় (12853৫89) পরিত্যক্ত (£5159590 ) ও মূল্যহীন 
(আorthless) বলে মনে করে। এই বুক-জুড়ানে! উদার স্েহ ভালবাসায় 
মাতৃস্তন্তের মতই শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মগত দাবী রয়েছে। যেখানে এর 
অভাব ঘটে, সেখানেই ভবিষ্যৎ মাঁনপিক বিকারের আশঙ্কা থাকে। 
অন্থদিকে অতিরিক্ত স্নেহ ও সাঁবধ!নতা দিয়ে শিশুকে ঘিরে রাখলেও, শিশুর 
স্বাভাবিক ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব-্বকাঁশ ব্যাহত হয়। যে পরিবারে শিশুর 
এই মৌল প্রয়োজন ও স্বাভাবিক দাবী মেটাবার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সুস্থ 
দেহ ও সুস্থ মন নিয়ে মানবশিশ্ত স্বচ্ছন্দে ও সতেঞ্ষে বেড়ে ওঠে । বিদ্যায়েও 
শিশুর এই ছুটি বিপরীত দাবী,_প্েহের আঁকাঁজ্ষা ও নিরাপভাবোধ এবং 
স্বাধীনতায় আকাজ্জা ও আত্ম-উন্মোচনের আগ্রহ মেটাবাঁর সুব্যবস্থা থাকলে” 
শিশুর মানস জীবনের সুস্থতা ভবিষ্যৎ জীবনেও অব্যাহত থাকে। 
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প্চত্রিংশ অধ্যায় ১ 
মানসিক অসুস্থতা ও অব্যবস্থিততা 


মানসিক নুস্ছতা ও ব্যবস্থিততা 

সকল মানুষই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে চায়। এই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিৰ্ভয়" 
করে নিজের সঙ্গে এবং অপরের সঙ্গে সুসঙ্গতির উপরে | যে মানুষ তার 
পরিবারের বা গোঁঠীর অন্ত সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে পারে না, বে 
কেবলই অন্যের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, মাঁমলা মোকদমা, কলহ, কোন্দল নিয়ে 
ব্যস্ত থাকে, সে অব্যবস্থিত, সে অন্থুবী। আবার যে মিথ্যা হীনতাবোধ, 
তীক্ষ অভিমান, অন্যকে অতিরিক্ত সন্দেহ বা ভয়ের জন্য সহজে দশজনের" 
সঙ্গে মিশতে পারলে! না, মিলতে পারলো না, এমন কুনো ভীতু, আত্ম- 
প্রত্যয়হীন মানুষও অব্যবস্থিত_-সেও অন্খী | এখানে বাইরের সঙ্গে, অন্যের 
সঙ্গে মিলিয়ে চলার কথাই বলা. হচ্ছে। কিন্তু অসল্রতি বা খিরোধটা নিজের 
সঙ্গেও হতে পারে। যে মানুষের ইচ্ছা, আকাজ্ষা, লোভ, ক্রোধ, অসংঘত, { 
যে মানুষ শাস্ত বিচার দ্বারা স্থির মূল্যবোধ বা! আদর্শ দ্বারা নিজ বিপরীতমুখী 
কামনা বাসনার বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে না, তার জীবন ঝড়ের মুখে পালছেঁড়া, 
হালভাঙা নৌকার মত। সেও অব্যবস্থিত, সেও অসুখী ও অস্থির | 

এই সঙ্গতি স্থাপনের কা চেষ্টা ও অভ্যাস সাঁপেক্ষ। সমাজের নিন্দা 
ও শাসনও মানুষকে এ বিষয়ে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ স্ুসঙ্গত, সুব্যবস্থিত,. 
স্থির মানুষ কেউ-ই নেই পৃথিবীতে । সব মানুষই কখনো না কখনো 
ধৈর্য হারায়, লোভে অভিভূত হয়, অন্যের সঙ্গে বগড়া কলহে প্রবৃত্ত হয়, 
বিপদের মুখে দিশেহারা হয়, নিরাশার কালো অমাবস্তায় জীবনে বীতম্পহ' 
হয়। কিন্তু তাই বলে এদের আমরা অব্যবন্তিত (72817500596) বা 
অপস্বভাঁবী (205020:8]) বলবো! না। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের এই 
অশাস্তি ও অস্থিরতার অবস্থা সাময়িক । এগুলি তাঁদের চরিব্রগত স্থায়ী 
বৈশিষ্ট্য নয়। এ প্রকার বড়, বঞ্চা, অশান্তি অস্থিরতার মধ্য দিয়েও 
তারা কোন ন! কোন প্রকারে প্রতিকূল অবস্থার অঙ্গে নিজেৱের থাপ খাইয়ে. 
নেন, এবং এই সব উত্তেজক, উদ্বেগকর, বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যেও এদের 


৮৯৬ মানসিক অন্ুস্থতা ও অব্যবস্থিততা 


বাক্তিত্বের একটি ধ্বংস (disintegration of personality) হয়ে যায় না। 
সংসারের অধিকাংশ মানুষকেই তাই তাদের দ্বিধা দ্বন্দ, সংঘাত এবং সাময়িক 
অস্থিরতা, উদ্বিগ্রতা সত্বেও, সুস্থ ও স্বভাবী (০:0091)-ই বলবো ।৯ 

২ ক্রএডের মতে লমন্ত মানপিক কুগ্রতার কারণ রয়েছে বাল্যকাল 
স্বাভাবিক সেহ ভালবালার সহজ প্রকাশের পথ অবদমিত (repressed) 


হয়ে বাওয়ায়। তিনি মনে করেন সমস্ত সেহভালবাসার আকর্ষণ মূলতঃ যোনিজ্জ 
(sexual). 


ভার মতে পুরুষ-শিশ্তর পক্ষে মায়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ (পিতার প্রতি 
ঈর্ষা-মিশ্রিত ভয়) এবং স্ত্রী-শিশুর পক্ষে পিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ (মাতা 
এখানে প্রতিদবন্থী ) আদিম কামের (1:4০) স্বাভাবিক বিকাশ । কিন্তু শিশু 
কিছুটা! বড় হলেই এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে সমাঞ্জ নিন্দার চোখে দেখে এবং 
শিশু তার কামাকাঙ্জার বাহ্প্রকাশকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। এর থেকেই 
ক্রএডের মতে ই দ্িপাস্‌ কমগ্পেকৃস্‌ ও ইলেক্ট্রা কমঞ্পেক্‌স্‌ নির্জন মনে 
এ দুটি জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়। আর একটি গ্রন্থির কথাও ফ্রয়েড উল্লেখ করেন, 
তার নাম 'লিঙ্গচ্ছেদ গ্রন্থি (castration Complex). ফ্রএড বলেন 
বাল্যকালের স্বাভাবিক ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি প্রবল প্রক্ষোভ 
জোর করে অবদমন করলে নিন্ঞ।ন মনে নানা অমীমাংলিভ দ্বন্দ 
সৃষ্টি হয় এবং এগুলিই ভবিষ্যৎ জীবনে মস্ত অব্যবস্থিতভা ও 
মানসিক ব্যাধির মূল । 

ক্রএডের এ সিদ্ধান্ত সমস্ত মনোবিকলনবাদীরাও গ্রহণ করেন নি। তারা 
এটা স্বীকার করেন না যে আদিম যোনিজ কামাকাক্ফাই জীবনের মূল শক্তি 
এবং বাল্যকালের স্বাভাবিক কাঁমাঁকাঁজ্ষা! বাঁ অনান্য প্রবল প্রক্ষোভের অবদ্মনই 


> Apart from sporadic outbursts of an innocuous nature, they 
menage to control their emotions, Although they had their share of 
“frustrations, conflicts and bardships,their lives were not greatly disrupted 
by their misfortunes. During moments of stress, they proved to be 
fairly resilient and adaptable, Thelr inner mental life was more often 
then not, one of tranquility, These commonplace men and women 
Who exhibited at best ordinary competence in self-management and 
Bot “along ressonably well with themselves and thelr associates 1 
“constitute the normal or average group. The great majority of = 
ra Population are normal people. Page—Abnormsl 75571201987? 


ৰ মানসিক সুহ্থত! ও ব্যবস্থিতত! ৮৯৭ 


সমস্ত অব্যবস্থিততার মূল। পরিণত জীবনের পরিবেশগত জানা গংঘর্ষ 
ও চাপকে ফুএড, যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি। 
এ্যাড্‌লার বলেন মানুষের জীবনের পশ্চাতে মূল শক্তি হচ্ছে ছ্বীনমন্ত তা 
(inferiority complex) এবং সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হচ্ছে এই হীনতার প্রকৃত 
 কারণগুলি দূর করবার জন্যে যুপ্রসঙ্গত চেষ্টা ও আগ্রহ। যেই ব্যক্রিরা 
শানপিক দিক থেকে অসুস্থ, তারা নানা মিথ্যা অজুহাতে এবং নানা কৌশলে 
নিজের ক্রুট ও দুর্বলতা ঢেকে নিজের হীনতা বোধকে পোষণ করেই চলে; 
এমন কি, তারা নানা দৈহিক রোগ বা লক্ষণ সৃষ্টি করে এক একটা বিশেষ 
জীবনের ধারায় (5618 ০1116) অভ্যন্ত হয় এবং অন্যকে, এমন কি 
নিদেকেও এমন ভাবে ভোলাতে চায় যে তাঁর “দৈহিক র্মতা"ই তার 
অসাফল্যের প্রকৃত কারণ । এমন ব্যক্তিদেরই মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা 
বলেন নিউরো টিক (neurotic) | 
সুদ ফুএড-পন্থী হ’লেও ফ্রএডের সমস্ত মত গ্রহণ করেন নি-ধেমন 
গ্রহণ করেন নি গ্যাডলার। তিনিও মনে করেন কামই জীবনের একমাত্র 
 মৌলশকি, ফুএডের এই মত সত্য নয়। তিনি একথাও সত্য বলে মনে 
করেন না যে, পরিণত বয়সের সমস্ত অসদতি ও মানসিক বিকারের কারণ 
শৈশবের অশাস্তিকর অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক কামাকাঁজ্কার অবমন। 
তিনি মনে করেন বে মানসিক বিরতির প্রকৃতি এবং গুরুত্ব অনেক সময়ই 
বর্তমান বিপত্তিকর প্রতিকূল পরিবেশের উপরই নির্ভর করে। ব্যক্তি তার 
বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিষ্থাপনে অসমর্থ হয় বলেই, মানসিক রোগে 
আক্রান্ত হয়। অবশ্য বংশগত ও জন্মগত কারণও অনেক সময় বর্তমান 
খাকে। 
এটা মনে রাখতে হবে যে সাময়িকভাবে প্রত্যেক মানুষই প্রতিকূল 
বসায় দিশাহারা হতে পারে, ভয়ে, ক্রোধে, লোভে বা কাদের বশে গঠিত, 
: শজ্জাকর সমাজবিরুদ্ধ কাজ করে বসতে পারে, অন্ঠের সঙ্গে গুরুতর কলহবিধাদে 
“বত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে’ এই মানুষকে অব্যবস্থিত বা মানসিক 
বিকারগ্রস্ত বল! যাবে না। এবং কোন এক বিষয়ে যে ব্যক্তি অব্যবস্থিত সে. 
: জীবনের অনান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ও সুস্থ হ'তে পারে। যখন এই অব্যবস্থিততা 
মাত্র। অতিক্রম করে এবং যখন তা সাময়িক ব্যতিক্রম না হয়ে, স্থায়ী অবস্থায় 


-৮৯৮ মানসিক অসুস্থতা ও অব্যবস্থিততা 


ড়াচ্ছে এমন আশঙ্কা থাকে, তখনই ব্যক্তিকে মানসিক দিক থেকে রুগ্ন বল! 
হবে।২ মানসিক রোগের মূল লক্ষণ বিষঙ্গ (diss. ciation) সমস্ত অব্যবস্থিতা 
বা মানসিক বিকৃতি সমান গুরুতর নয়। সুস্থ মানুষের মধ্যে নানা বিপরীত 
ইচ্ছা আকাজ্জা বা! বিরুদ্ধ শক্তির চাপ সব্বেও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক 
রক্য অটুট (থাকে৷ যে পরিমাণে ব্যক্তিত্বের এই এঁক্য বিদ্রিত বা 
বিধ্বস্ত, গেই জনুপাতেই ব্যক্তি মানসিক দিক থেকে কুগু। 
সাধারণ সুস্থ মানুষের গ্রতিকুল অবস্থার চাপ সহ করেও ভেঙে ন! 
পড়বার স্বাভাবিক অনেকটা বাড়তি প্রতিরোধ চক্ষমত| থাকে (a wide 
margin of tolerance) | কিন্তু যেখানে প্রতিরোধ ক্ষমতা আশঙ্কাজনকভাবে 
ক্রমপ্রাপ্ত হয় এবং যেখানে তার অস্থিরতা, এমন স্তরে পৌঁছায় যে, বাণ্ড 
জগতের দাবী লে মোটামুটি ভাবেও মেটাতে পাচ্ছেন।-_তাঁর ব্যক্তিত্বের শ্ক্যে 
ফাটল ধরেছে, আর কতগুলি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ, সন্দেহ যুক্তির শীসন 
না মেনে নিজেরা আলাদা একট! কেন্দ্রে যুক্ত হয়ে এক মিথ্যা কাল্পনিক জগৎ 
সৃষ্টি করে ব্যক্তিত্বের পীক্যের বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বা এমন বিবক্সের 
(3895০615895) আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখনই আমরা বলি ব্যক্তি মানসিক 
বিকারের লক্ষণাক্রান্ত। আর্ণেষ্ট জোন্দ, বিষদ্কেই মানসিক রুগ্নতা বা 
বিকারের প্রধান লক্ষণ বলেছেন ।* 

ক্রএডেন্ন পূর্বে ফরাসী চিকিৎসক ঝানে (82৩8) এ নিয়ে কিছু আলোচনা 
করেছেন। তাঁর মতে নুস্থ মানুষের চেতন বা বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে নানা 
বিচিত্র বিপরীত মানসিক ক্রিয়াকে একটি মোটামুটি এক্যের বন্ধনে ধরে 
রাখার ক্ষমতা । মানসিক রগ হচ্ছে এই ধরে রাখবার শক্তি হান, 
ফলে মনের বিভিন্ন ক্রিয়া বা ইচ্ছার বিচ্ছিন্ন কতগুলি ধারায় বিভক্ত 
হয়ে যায়।ঃ 

মানলিক রোগের শ্রেণী বিভাগ--মানদিক রোগ বা বির্ৃতিগুলিকে 
নান! দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কোন রোগ থা বিকৃতির 


ৰ ট 
একটি মাত্রই নির্দিষ্ট ক্ষণ থাকে তাঁ নয়, এবং এই শ্রেণীবিভাগগুণি অনেক 
২ Crow & Crow, Mental Hygiene, 
৩ Hart, Psychology of Insanity, 
$8 MoDougall— Psychology. p 196-97. 


‘ 
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'শিথিল তাবে ব! মোটামুটি ভাবেই করা হয়। তাই বিশেষ একটি রোগীকে 
কিকোন দলে ঠিক কোন দলে ফেলা! হবে তা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। তবে 
অনেকগুলি লক্ষণ সাধারণতঃ পরস্পর যুক্ত থাকে (syndremes) এবং শে 
অনুযায়ী রোগের নামকরণ হয় এবং তার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। 

কেউ কেউ মানসিক রোগগুলিকে ট্রাক্চারান্‌ ও ফাংস্তস্থাল্‌ এই "ছুই দলে 
প্রধানতঃ ভাগ করেছেম। যেখানে মানসিক রোগের সঙ্গে স্নায়বিক ও দৈহিক 
কতগুলি বিপর্যয় সুস্পষ্ট ভাবে যুক্ত থাকে, সেগুলি হচ্ছে ষ্রাকচারান বা 
অর্গানিক । আর যেখানে কতকগুলি মানপ্রিক ক্রিয়ার বৈকন্যই বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়, সেগুলি হচ্ছে ফাংস্তনাল্‌ ।৫ 

মানসিক রোগ-_অর্গানিক (01%51০)- অর্গানিক ব্যাধিগুলির 
মধ্যে সুস্পষ্ট এবং প্রধান কয়েকটি হচ্ছে (১) প্যারেসিস্‌ (dementia paraly- 
tie) এ ব্যধিতে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ সিফিলিস্‌ বা অন্তান্ত কোন বীজাগুর 
আক্রমণে ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় এবং অপরিচ্ছন্ূতা, মাথার যন্ত্রনা, হাত পা মাথা 
কাপা, বিষম দুর্বলতা, স্থৃতিতৃংশ ইত্যাদি বিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং 
রোগী সম্পূর্ণ" অথর্ব, বুদ্ধিহীন, অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। (২) বৃদ্ধ বয়সের 
ভীমরতি’ (senile emma) এখানেও মস্তিক্ষের সয় পদার্থ ক্রমশঃ 
স্বাভাবিক কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যক্তি শিশুর মত অসহায় ও অবুঝ 
হয়ে পড়ে। 

(৩) ম্বগীরোগ (€০i!৪০৪7 ) কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিফে স্নাযুপদার্থের ' 
প্রতিকূল পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে, কিন্ত অনেক জময়ই এর কারণ 
মানঙ্গিক। 

(৪) মস্তিষ্কে অবু'্দ (৮07000:) অথবা ক্ষত বাঁ আঘাতের পর 
স্নাযুপদার্থের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে এবং এ সব ক্ষেত্রে নানা মানপিক 
বিকারের লক্ষণও দেখা বায় । এ রগ্বাবস্থাও অবশ্তই অর্গানিক। 

স্নায়বিক পদার্থের ক্ষয়, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি কারণে যে সব মানসিক 
বিকার দেখা দেয় তার! অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর, দুশ্চিকিৎস্ত এবং এই 
সব রোগের বৃদ্ধির একটা ইতিহাস থাকে । এ সব ক্ষেত্রে মানঙিক 


¢ David Stafford Clark =— Psychiatry today. p 83, 
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চিকিৎসার কোন স্থান নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে শক্‌ থেরাপী হা 
অসদ্রোপচারই একমাত্র চিকিৎসার পথ 

কিন্তু ফাংস্যনাল্‌ যে মানসিক রুণ্তা, তার কারণ হিসাবে স্নায়বিক 
পদধার্থের ক্ষয় বা অন্ত কোন নির্দিষ্ট দৈহিক বৈকল্য আবিফার করা যায় 
না। অবস্থার পরিবর্তন, স্থান পরিবর্তন ও অনুকূল পরিবেশ দার! অনেক 
সময়ই এ সব রোগীর উপকার হয়। অনেক সমরই এই রোগ সাময়িক এবং 
উপযুক্ত মানসিক চিকিৎসা! দ্বারা রোগের উপশম ঘটে বা আরোগ্য লাভ সম্ভব 
হ্য়।* 

মানদিক রোগ-ফাংস্তনাল ( Functional )-এ সব রোগ প্রধানত 
মানসিক ক্রিয়া! বা৷ অবস্থার প্রতিকূলতা-নির্ভর । কিন্ত মানসিক রোগ 
বলেই এগুলি মিথ্যা নয়। কোন কোন হিষ্টিরিয়ার রোগী বলে, তারা অন্ধ 
হয়ে গেছে। অথচ চোখের 'বিশেষন্র ডাক্তীরর। রোগীর চক্ষুর গঠনে কোন 
রুগ্ঢতা। আবিষ্কার করতে গায়েন না| কিন্তু দৈহিক বৈকল্য কিছু লক্ষ্য কর! 
ন! গেলেও, রোগীর ( অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগিলী ) সামরিক ভাবে বাস্তবিকই 

হারিয়ে ফেলে ।" 

ল্ীয়ুদ্দৌব ল্য ( [বি 555581159০35 ) ইহ] খুব গুরুতর রোগ নয় এবং 
সাধারণ সুস্থ মানুষদের চেয়ে স্নায়বিক দৌর্বল্যগ্রস্ত রোগীর খুব বেশী প্রভের 
লক্ষ্য কর! যায় না। 

এ সব রোগীর অল্প কয়েকটি মানসিক ক্রিয়! বা অবস্থায়ই মাত্র বৈকল্য 
লক্ষ্য কর! যায়। জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রে সে অগ্ সুস্থ মানুষের মতই 
বাবহার করে এবং একে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার কোন প্রয়নোদ্রন নেই। 
এই রোগীর প্রধান উপসর্গ হচ্ছে বিষম ছুরবলতা। ঘুধ বা বিশ্রামদারা 
এই ক্লাস্তিবোধ দুর হয় না। এর সঙ্গে মাধাধরা, ঝাপ্সা দেখ» দেহের 
বিভিন্ন অঙ্গে অনির্দিষ্ট ব্যথা বেদনা, অস্থিরতা, হজমের গোলযোগ, বিষন্নতা, 
খিটথিটে মেজাঞ্, মনোযোগের অভাব ইত্যাদি উপসৰ্গও দেখ যায়। 


_ অনেক সময়, বিন| কারণে, আলো! দেখে, শব্দ শৌনে। বৃথা ভয়, সন্দেহ, ও 


উদ্বেগ অনেক সময় দেখা দেয়। রোগ গুরুতর হলে, এক স্থায়ী বিষগ্ন্তার 


চি ৯ 
::9781660 An Introduction to Applied Psychology PP 297-93 


a Dorous & Shaffer, Text book of Abnormal Psychology—Ch গর 
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| জবন্থ| দেখা দেয় ( hy pochondria ) | অনেক ক্ষেত্রে এর পশ্চাতে অতিরিক 
পরি থাকে__কিন্ত তারও কারণ সন্তবতঃ রোগী পারিবারিক জীবনের 
| বা দুঃখ, হতাশ, লজ্জা বা হীনতাবোধ ভুলে থাকতে চায়। : অর্থাৎ 
প্রক্ষোভের সন্তোষজনক প্রকাশ যেখানে দীর্ঘকাল বাধাপ্রা হয়, 
সেখানেই সুস্থ মানুষেরও এই স্নায়বিক দৌর্বজোর লক্ষণ দেখা দিতে পারে । 
মনোদৌর্বল্য (55৩৮৪৪৮1০01, )এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে মানলিক 
শক্তির হাস । এখানেও এটা ধরে নেওয়া হয় যে সুগ্থ মনের শক্তি হচ্ছে 
(বিচিত্র ও বিপরীত ইচ্ছা-ক্রিয়া-প্রবণতাকে সময়’ করে ব্যক্তিত্বের একাকে 
পুষ্ট করা, বিকশিত করা। স্নায়বিক দুর্বলতা ও মনোদোরলোর শারীরিক 
 আঙ্গণণ্ডলি বহুলাংশে এক, কিন্তু মনোধৌর্বল্যের রোগীদের মানসিক অস্থিরতা 
ও বিকারের লক্ষণ অনেক বেশী সুস্পষ্ট ও গুরুতর । এ সব রোগীর 


যোগ তারা হারিয়ে ফেলে, এবং বিষনের পথে তারা অধিকতর অগ্রসর 
হয়। এসব রোগের লক্ষণের মধ্যে কয়েকটি প্রধান £ ডি 
0) অকারণ প্রবল ভয় (6h০bias) | সাধারণতঃ এই দেখা যায় 
_ বন্ধস্থানের ভয় (0180855078০৯), খোল! জায়গার ভয় (agoraphobis), 
উচু জায়গার ভয় ( acroph০bi৭ ), নিঃসঙ্গতার ভয় ( 10089010018 ), ভীড়ের 
ভয় ( ochlorhobia ) এবং রক্তপাতের ভয় ( hematophcbia )৮ 

(২) অব্সেস্তন্‌ ও কম্পালন্তন্‌ এ--সব রোগী নিজের উপর সংযম ও 
বর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কোন একট! চিন্তা বা ধারণ! নাখায় 
[ঢুকলে তা সরিয়ে ফেলতে পারে না (0bsession) অযৌক্তিক বৃথা সন্দেহে এরা 
পীড়িত । তেমনি, এক একটা। ক্রিয্ন| তারা না করে পারে না-_তারা বোধ করে 
কোন শক্তি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের সেই কাঞ্জ করতে বাধ্য 
করে ( um palsioa ) | অতিরিক্ত শুচিবাই’, এর একটি প্রক্নষ্ট উদাহরণ । 
ধারণ জীবনেও কখনো! কথনো এরকম ঘটে, তবে তা সাময়িক এবং তার 
ও অনেক কম।৯ 


পপ 


ছা গজ | Bagby. The etiology of phobias. J. Abnorm. Psychol, 1922, 17, 

26.18. 
৯0 Morgan. The Psychology of Abnormal people pp 182 ff, 
bl, ৫৮ 


ra 


“ aexual in character. Griffith. Ax introduction to Applied Psychol 
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কখনো! কখনো এই অনিচ্ছাকৃত কর্মসম্পাদনের জন্য বাধ্যতাবোধ, অন্যায় 
অসামাজিক, গহিত কান্দ করবার বিষম প্রবণতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করে। রোগের এই অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রকাশগুলিকে ম্যালিয়! (mania) 
বলা হয়। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে, ছোট খাটো জিনিষ চুরি 
করার প্রবৃত্তি (61508070819), ঘরে আগুন দেওয়ার প্রবৃত্তি (07 romanis ) 
(৩) ধেহের কোন বনের বিশৃংখল অনিয়ন্ত্রিত কম্পন (২1০ ; 

(৪) সামান্ত ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত এহণে দ্বিধা! ও অযৌক্তিক ইতন্ডতের ভাব! 
এ সমন্ত ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে প্রায় সর্বত্রই বাল্যকালের কোন 
অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতির অবদ্ধমনের ইতিহাস আবিফার করা ঘর! 
কখনো! কখনো! অবধমিত পাঁপবোধ অথব| হীনতাবোধ লুকিয়ে কা 
করতে থাকে। ব্যক্তির অপরিপুরিত তীব্র আকাঁজ্ষাও এর কারণ হতে 
পারে। ফ্রএডের মতে এই আকাঙ্কাগুলি সর্বত্রই যোনি-কেন্দরিক 1১০ বিদ্ধ 
এ মত সকলে গ্রহণ করেন না। সম্ভবতঃ এ ব্যাখ্যাই অধিক 
নলত যে, কোন দুর্বলতার অবস্থায় ব্যক্তি নিজ-মানসিক শারীরিক ক্রিয়া 
প্রবণত| ইত্যাদি সমন্বয় করবার এবং নিজেকে শাসন-নিয়ন্ত্রণ করবার 
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।১৯ এ সমস্ত ব্যক্তিয় বাস্তব ' জগতের সজে 

“শিথিল হয়ে যায় এবং এর। পরিচিত বস্ত ও অবস্থার মধ্যেও কেমন দিশাহর্ি 
বোধ করে। বাস্তব অগৎ ও নিজ মনোগৎ দুইয়ের উপরই রোগী শাসন 
সংযমের শক্তি হাঁকিয়ে ফেলে। এটাই বিষঙ্গের (415800595) গ্রধান 
জক্ষণ। 


হিঠিরিয়! (ম7॥০৮i৪ )__হিষ্টিরিয়। ঘনোদৌর্বল্যের চেয়েও গুরুতর 


এসব রোগীর চিন্তা, ইচ্ছা, কর্ম আরে! বেশী বিশৃংখল। বাস্তব 


১০) Freud New introductory Lectures on Psycho-analysis. 

১১| If a person has a profomd desire which cannot come 
expression because of his training, or because of his social mores 
compulsion or obsession will serve the purpose of diverting bin 
his desire, It may be argued that these unsatisfied desires ore ll 


pp. $0 


মানলিক সুস্থতা! ও ব্যবস্থিতত! ৯০৩ 


তারা আরে! বেশী বিচ্ছিন্ন, নিজের চিন্তা, বা! ক্রিয়ার লং্যমন ও 
নর শক্ত এদের আরো কম। লে আন্ত এদের প্রক্ষোতের প্রকাশ 
নেক সময় অপরিমিত হালি, রাগ ও চীৎকারে। তা! এরা থামাতে পারে না। 
রা অত্যন্ত অভিভাবনপ্রবণ (55888881016) যদি কেউ বন্দে, ‘তোমার 
যেন খারাপ দেখাচ্ছে) অমনি তারা অন্থ্থ বোধ করতে খারে। এর! 
কাজ্নিক রোগের উপযুক্ত দৈহিক প্রকাশ 

মেয় (conversion hysteria ) | এই রোগের প্রকাশ এত 
ক ও বিচিত্র যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা এই রোগ সম্পর্কে বহুদ্দিন 
ধকেই বহু আলোচনা করেছেন। ইন্দ্রিয় বা৷ অদের সাময়িক অসারতা 
(5..158) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অথচ তার বান্তব দৈহিক ভিত্তি 
খুজে পাওয়া যায় না। 

কয়েকটি উদাহরণ £_ অনেক হিষ্টিযিন্ন। রোগী বলে যে, তাদের হাতের 
চামড়ার যে অংশ ঘৃম্তান! দিয়ে ঢাকা থাকে সে অংশের ত্বকের স্পর্শ যোধ 
পেয়েছে (glove 208055০৪2); অথবা! বলে, চোখে একটা দিকে তার! 
দেখতে পাচ্ছে না, বা কোন কোন রং তারা দেখতে পাচ্ছে না; আবার 
(কখনো বলে, ডান চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কখনো! বলে বী চোখে দেখতে 
পাচ্ছে না। কথনে দেহের কোন অন্ন, অথবা৷ কোন একটা! দিক অথবা 
সন্ত দেহে বোধের ক্ষণত! রোগী হারিয়ে ফেলে (75080018819 hemiplegia 
07515215, dip:egia)| কিন্ত বৈহ্যৎ উদ্দীপক দিয়ে এসব ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তক 
প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করা যায় । এর থেকে বোঝা! যায়, এগুলি বাস্তবিক 
পক্ষাঘাত 02:817819) নয় । এর মুল কারণ মানসিক সংঘাত ও অস্থিরতা ঠা 

| হিষ্িরিয়া রোগীদের আরও কয়েকটি লক্ষণীয় উপসর্গ হচ্ছে অস্থিরতা! 
মনোযোগ ও স্থৃতিবিভ্রম। অনেক সময় এই রোগীরা নিজেছের নাম 
ও পরিচয় ভুলে যায় এবং বাড়ী থেকে অনেক দুরে চলে যায় (189৫৪) 
তারপর হঠাৎ তাঁদের স্থৃতি ফিরে এলে তারা বিষম দবিশাহার! হয়ে পড়ে। 
কখনো হয়তো মা ছোট শিশুকে প্যারামবুলেটরে পার্কে ফেলে চলে যায়। 
ঘণ্টা ছুই পরে তীর স্বামী সন্তানের খোঁজ করলে মার তখন মনে পড়ে। 
নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলির উপর এছের শাসন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যেমন 


2২) Head, Studies in Neurology. PP 120 ff, 


. হাসপাতালে আটকে রেখে চিকিৎস| করতে হয় না। ইতিপূর্বে যে রো! 


টি OO 


৯5৪ মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা 


কমে যায়, দেহের ক্রিয়া সম্বন্ধেও তাই সে জন্য নানাপ্রকার অদ্ভুত 
অন্গ-কম্পন বা অঙ্গ সঞ্চালন (৮10৪ ) দেখা যায়।১* 

গুরুতর হিষ্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের এক্য ধ্বংস হয়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে ( dissociation of personality ) | 
ক্ষেত্রে ষ্টিভেন্সনের ‘ডাঃ জিকেল্‌ ও মিঃ হাইড? এবং মনোবিকলন 
মৰ্টন প্রিন্সের মিস্‌ বোসান্পের বাস্তব উদাহরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! 

এর কারণ সম্বন্ধে নানা মত আছে। ঝানের মতে মনের সম 
হাসই হিষ্টিরিয়৷ এবং অন্য সমস্ত মানলিক রোগের হেতু। এর জনোই 
রোগীরা অতিমাত্রায় অভিভাবনপ্রবণ। বহক্ষেত্রেই প্রতিকূল বংশ 
ইতিহাস গাওয়া যায়। ফ্রএড-এর মতে হিষ্টিরিয়। বিকল্পের সাহায্যে 
আকাজ্ষ! পরিপূরণের এক অসস্তোষজনক বিশৃংখন ব্যবস্থা। এ 
আরো বিশদ আলোচনার জন্ত গুহ_-মনের স্বাস্থ্য ও মনের 
দ্রষ্টব্য 1১৪ 

নিউরোলিস্‌ ও লাইকোসিস্‌ রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী অ 
মনোবিদই নিউরোলিল, (অথবা সাঁইকো-নিউরোপিদ.) ও লাইকোজিস্‌, 
দুইটি প্রধান বিভাগ স্বীকার করেন। লাইকো-নিউরো দিল. অপেক্গ 
কম গুরুতর রোগ এবং এতে ব্যক্তিত্বের এঁক্য বিধ্বস্ত হয়ে যায় 
এ জাতীর রুগ্নতা সাধারণতঃ সাময়িক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রো! 


উল্লেখ করা গেল (যেন সাঁইকেদ্থেনিক়া, নিউর্যাসথেনিয়া, 
সেগুলি সাইকো-নিউরোসিস. বলে স্বীকৃত। কারু কারু মতে হি 
পৃথক একদল বলে স্বীকার করা উচিত। জাঁইকোগিগ, মানসিক রে 
গুরুতর অবস্থ!। এখানে ব্যক্তি অনেকট! স্থায়ীভাবেই বাস্তবের 


১৩। 81013. Symptomology, Psychognosis and 79019850989 of Fh 
pathic Diseases, pp 329-36, 


১81 Prince. Miss Beauchamp t the theory and psychogen' 
multiple personality, J, Abrorm, Psychol, 1920, 15, 82 ff. 
১৫। (৪) Janet. The major symptoms of Hysteria. 
(৮) Babinsky, My conception of hysteria & bypnotism. 
(9) Freud, Selected paperson hysteria and other psychoneer 


মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিতত। ৯০৫ 


হারিয়ে ফেলে, এবং তার বিভিন্ন ক্রিয়া, চিন্তা, ইচ্ছার মধ্যে সঙ্গতি 
নের শক্তি থাকেনা। উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা (108871$5) এই 
হার সর্ববাপেক্ষা গুরুতর প্রকাশ। এসব ক্ষেত্রে রোগীর নিজের দিক, 
ক চিকিৎসা বিষয়ে কোন সহযোগিতা পাওয়! যায় না এবং বিশেষ 
খ্য মানসিক রোগের চিকিৎসালয় ব্যতীত, এসব রোগীর চিকিৎসা! সম্ভব 
না। এরা নিজের স্ষ্ট ত্রান্তির জগতে বাস করে।১* নিজের ভার 
| নিজেরা নিতে পারে না, নিজ কর্মের ফলাফল সম্পর্কে এদের জ্ঞান থাকে 
এবং এরা নিজের ও অপরের বিষম বিপদ ঘটাতে পারে। কারে 
রা মতে এদের মধ্যে প্রভেদ্ব গুণগত নয়-পরিমাণগত।১* প্রতিকূল 
গত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান থাকলেও, লাধারণতঃ সুস্থ 
ধিক মানুষের মধ্যে যখন গুরুতর মানসিক বিশৃংখল) ও প্রক্ষোভ বিষয়ে 
য় এমন স্তরে পৌছে, যখন সে নিজেকে পরিচালনার ভার গ্রহণে অক্ষম, 
{সমাঁজ্জজীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তখন তাকে আমর] 
 উন্না (insane) 1১৮ 

গুরুতর মানসিক রোগগ্রস্ত ৫০ আঁবাছাইকরা রোগীদের ব্যবহার 
ইংণ ক'রে, এদের মধ্যে কতগুলি সাধারণ লক্ষ্মণ দেখা যায়, যদ্বিও এদের 
টের মধ্যে প্রচুর প্রতেদও রয়েছে। 

গুরুতর মানসিক রোগেয় গ্রকারভেদ__ 

উতর মানসিক রোগকে (780)0898 ) আঁধারণত ফ্যাংস্তনাল্‌ ও 
নিক এই ছুই দলে ভাগ করা হয়। 


৮, Psychotic lives, In so far 8s he is 9, 15950170610 in a world of 
SY ; the neurotic fives in the real world, its difficulties are greater by 
for him, than they are for normal people, but they ere the same 
ties which all of us have The difficulties of the psychotic arise 
the fact that he is living in quite another world. one which 
t subject to ordinary physicallaw Ross, The common neuroses, 
1 David Stafford Clark. “ Psyohiatry Todey. 
‘| Insanity is a legal term denoting that the individual is so 
lied and deranged as a result of profound mental and emotional 
tions that he 15 incapable of adequate self-management and 
tment to society. Page, Abnormal Psychology. P 209 


৯০৬ মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা 


ফাংস্তানাল_ সাইকোলিস গুলিতে মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ায় গুরুতর 
বিশৃঙ্খলা-দেখ1 গেলেও এবং এর পশ্চাতে অসস্তোধজনক বংশগতির ইতিহাস 
লক্ষ্য কর! গেলেও, রোগীর স্নায়বিক বা! দৈহিক গঠনে গুরুতর কোন ক্রটি দেখা 
যায় না। এই বলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে জিজোফ্রেনিয়া (৪০100076018) 
ম্যানিক্‌ ডিপ্রেলিভ, সীইকোসিস. ( manic-depressive psychosis), 
প্যারানোরিয়! (চ৯:০০i৯) (কারো কারো! মতে ইহা লিজোফ্রেনিয়ার 
অন্তক ) এবং ইন্ভন্্যুন্তনাল্‌ মেল্ন্কোলিয়। (involations! 
melancholia) | 

(ক) জাধারণ লিজোক্রে'নয়। (simple schizophrenia)—<সব 
রোগীরা সমস্ত বিষয়ে উৎসাহশৃন্ঠ, দৈহিক ও মানসিক ব্যবহারে অসাবধান, 
অপরিচ্ছন্ন এবং এদের মনোযোগ নিতান্ত অস্থির । এরা মানুষের সঙ্গে মিশতে 
চায় না এবং এদ্বের কোন উচ্চাশ| থাকে না| তবে এদের মধ্যে অমূল-গ্রত্যক্ষ 
ও ভ্রান্তি (hallucinations and delusions) দেখা যায় না! 

(খে) হেবিফ্রেনিক্‌ সিজোফ্রে নিয় (॥ebephrenic schizovhrenis) | 
এৱের আচরণ কথাবাত অন্ত সবই অত, অসংলগ, হাস্তকর। এর! হি 
করে বোকার মত হাঁসে, কাপড়চোপরড় খুলে ফেলে । 

() ক্যাটাটোনিক্‌ দিজো ক্রেনিয়া। (catatonic schizophrenis) 
এদের পেশী ও অঙ্গ প্রত্যন্গে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আঁড়ষ্টতা দেখা যায়। এদের 
দেহ বা অন্নপ্রত্যঙ্গ যেন মোম দিয়ে তৈরী ( দওয্ঠ 75630011160) 1 একভাবে 
বলে আছে তো বসেই আছে।  হাতখানা বাঁকিয়ে দিলে সে ভাবেই থাকবে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা | হয়তো কথাই বলে নাঁ বৎসর ধরে । এদের কোন প্র 
করলে তারা! তার অবাধ হেনা । প্রশ্ন করলে বা আদেশ দিলে সর্বদাই বণ 
“না? (068৭৮১৪৭) । নিজের মনেই হয়তো বিড়, বিড়. করে বা একটু 
হাসে। বাইরের জগৎ এদের কাছে বিলুপ্ত । এরা প্রার স্ূ্ণভাবেই নির্দের 

মধ্যে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে (shut-in, 67:081081118905 insulated) 1১৯ 

বে) প্যারানয়েড সিজোক্রেনিয়া 005558০1৫ sohizopbrenie 
এ সব রোগীর মনে ভিত্তিহীন ও অসংলগ ভ্রান্তি (delusions) থাকে 
usions oq 


তাঁদের কেউ নিন্দা কচ্ছে, ক্ষতি কচ্ছে, প্রাণনাশের চেষ্টা কচ্ছে (del 


১৯ Munn, Psychology p. 190. 


গুরুতর মানসিক রোগের প্রকার ভেদ ৯৯৭ 


77+.০০। ০) ইত্যাদি । অথবা এমন ভ্রান্তিও কারে! কারে! মধ্যে রেখ! যায় 
যে তারা খুব বড় লোক, প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, মন্ত শক্তিশালী সন্ভাট (delusions of 
828০০০০) ইত্যাদি । এর! কখনো কখনো! নানা রকম দৃশ্য দেখে বা শব্ধ 
শোনে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই (hsl]ucinations) 

প্যারানয়েড. লিজোক্রেনিয়! ও প্যারানোয়িয়ার মধ্যে প্রতের করা 
ছয়ে থাকে। প্যারানয়েড, সিজোফ্রেনিয়াতে ভ্রান্তিগুলি অসংলগ্ন এবং 

ক্রর প্রক্ষোতের প্রকাশ বা ভাষায় প্রকাশও যুক্তিসদতিহীন এবং 
কট! নিরুর্দ্ধিতার পরিচায়ক । 
কিন্তু প্রকৃত প্যারানোয়িয়ার রোগীদের ব্যবহার বা তাদের কথাবার্ডা ও 
ক্ষোভের প্রকাশ যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ এবং এরা যথেষ্ট বুদ্ধি ও চাঁতুর্যের পরিচয় খে 
যে বিষয়ে এদের ভ্রান্তি (এখানেও নিন্দাত্মক ভ্রান্তি এবং নিজেকে বড় বলে 

মার ভ্রান্তি ) তাকে কেন্দ্র করে তাদের কথাবার্তা । প্রক্ষোভ ও আচরণ 
চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ, যে বাইরে থেকে বুঝবার কোন উপার থাকেনা যে এর! 
চল বা উন্মাদ ! এদের কল্পিত ভ্রাস্তির সমর্থনেই তাষের লমন্ত চিন্তা, 
ক্রিয়া, আচরণ। কাঞ্জেই এসব ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিত্বের ক্য টুকরো টুকরো! 
যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না| এ সমস্ত রোগীরাই সবচেয়ে বেণী মনোবিদ্দের 
“দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ।২* 
মা নক-ডিপ্রেপিড্‌ সাইকোলিস্‌ ৰ! ডিমেন্সিয়াপ্রেকক ( Menie- 
depressive psychoses or DomentiePraecox) পুর্বে এই গুরুতর 
রোগে রর অব ্াকে যৌবনের উন্মন্ততী ( domentia praceox ) বলা হত, কারণ 
সাধারণতঃ যৌবন বয়সেই এ অবস্থা দেখা. যায় । বর্তমানে এঘের' ম্যানিক্‌ ও 
ডিপ্রেসিভ_এই দুই দলে ভাগ করা হয়। আবার কোন কোন রোগীতে * 
ম্যানিক্‌ অবস্থার পরই ডিপ্রেসিভ_ অবস্থা দেখা দেয়। ম্যানিক্‌ অবস্থায় ব্যক্তি 
অতিমাতায উতর, চেঁচামেচি হৈ হয়োড করতে ভালবাশে। এ লৰ দোলে 


২০. Patients of Paranoia present well-systematized constellations of 
rsSscutory ideas, logically elaborated on the false interpretation of 
OMe actual occur2nce. Emotions are consistent with the i 
“pressed. The patient is suspicious and may attack his alleged 
08155356355. Intelligence is generally high and well retainsd, Regardles 
the duration of the psychosis, personality deterioration is negligible. 
Page. Abnormal Psychology, PP 212.-18 


৯৯৮ মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিতত! 


আনন্দ প্রকাশ ইত্যাদি অতিরিক্ত । প্রায়ই এদের গ্রক্ষোতের অত্যধিক প্রকাশের 
সঙ্গে বিদ্রম ( hallucination ) ও ভ্রান্তি (1811810 ) যুক্ত থাকে । ম্যানিক্‌ 
অবস্থার রোগী বিষম চীৎকার করে। অনবরত নাচে, গান করে, কুৎসিৎ গালা- 
গালি করে। আর ডিপ্রেসিভ, অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষয়, অনুত,_কিছু 
খেতে চায় না, কান্ধ করতে চায় না, কথ! বলতে চায় না; কখনে! বা 
আত্মহত্যা করতে চার । এখানেও প্রক্ষোভের প্রকাশ অতিরিক্ত । 


মানপিক রোগের চিকিৎসার বাহু পদ্ধতি 

মানসিক রোগগুলিয় সঙ্গে সাধারণতঃ সর্বক্ষেত্রেই অকারণ অত্যধিক 
ছুশ্চিন্ত!, অস্থিরতা, ক্লাস্তিরোধ, বিষগ্নত1 ইত্যাদি লক্ষণ দেখ! যায়। তা ছাড়া, 
দৈহিক কিছু না কিছু গানি__যেমন, মাথাঘোরা, মাথায় যন্ত্রণা, দুর্বলতা, 
নানাস্থানে ব্যথা বেদনা, অনিদ্রা, শীর্ণতা, ইত্যাদি কষ্টের কথা প্রায় 
সমন্ত রোগীই বলে। চিকিৎসকের! স্বভাবতঃই এ সব উপসর্গের জন্য 
প্রচলিত কতগুলি উধধ ব্যবহার করেন যেমন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্‌স্‌, 
গ্রিসারো ফস্ফেটস্‌, ভিটামিন্‌ এ, সি, ডি ও বি টুযেলত,, হর্সোণঘটিত 
খষ্ধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। অস্থিরত। উপশমের অন্ত 
এবং মানসিক প্রেষ (8904107 ) দূর করার জন্য ল্যারগ্যাকৃটিল্‌, ইকোয়্ামিল, 
মেলে রিল, নেভ্রো ভিটামিন ইত্যাদি বহু ধরণের ট্রান্কুইলাইজারদ্‌ ( &£8001- 
11588) এবং সোনেরিল্‌, সোনারগ্যান্‌ ইত্যাদি ঘুমের সহায়ক ভেষজ 
(৪৫৯1৮) ) ব্যবহৃত হয়। গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে বৈছ্যাত্তরদ মস্তিষ্কে 
চালনা দ্বারা হঠাৎ স্নায়ু পদার্থে তীব্র আঘাত দ্বারা সংজ্ঞালোপ অথবা অনুরূপ 
ভাবে ইনস্গ্যলিন্‌, মেট্রার্জোল্‌ দ্বারা মন্তি্কের পদার্থে অকস্থাৎ তীত্র সা 
স্বারা সাময়িক সংজ্ঞা লোপ করা হয়। এ চিকিৎসাকে শক্‌ থেরাপী ( shock 
therapy ) বলা হয়। সিঙ্গোফ্রেনিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্স্যুলিন 
শক্‌ থেরাপীতে তৎক্ষণাৎ বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়, কিন্ত এ ফল 
অনেক সময় খুব স্থায়ী নয়। লিজোফ্রেনিক্দের চিকিওলায় 
ইলেক্‌টি,ক শক বা মেট্রাঞ্গোল্‌ শক্‌ দ্বারাচিকিৎুসার ফল অনুকূল নয়। 
গুরুতর নিউরোসিসের ক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র শক্‌ থেরাপী সঙ্গত নয়। বর্তমানে 
কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক শক্‌ খেরাপী আদৌ ব্যবহার করা কর্তব্য, 
কিনা এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । { 


মানশিক চিকিৎসা ও অন্তান্ত আহুদদিক 2.» 


মানলিক চিকিৎগা ও অনস্তান্ত জআনুষজিক ব্যবন্ৰ{--সমন্ত মানলিক 
রোগীর চিকিৎসার বেলায়ই এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানলিক চাঞ্চলা ও 
ইত্েক্ষনার কারণ দূরীকরণ এবং যাতে রোগী প্রফুত্ন থাকে লে ধাবন্থা করা 
সবাবস্তক। অতিরিক্ত সর্ব প্রকার পরিশ্রম পরিত্যাজা, কিন্তু দিনর্। হয়ে ধসে 
যোগী কেবল নিজের রোগের কথাই চিন্তা করবে খ! বলবে, এমন ব্যাথা! যেন না 
কছ। রোগীকে গ্রীতিপ্রর, উৎসাহ প্রধ অথচ অহুত্তেদ্জক নানা কাছ ব। খেলার 
যধ্যে ব্যাপৃত রাখা কর্তব্য ( cocu pation! therapy, play thorepy ) | 
রোগীর খাস্য স্িপ্ধ লঘুপাক এবং পুষ্টিকর হাওয়া প্রয়োজন। পরিবেশ যাতে 
্টদ্বগকর, বিরক্তিকর অথবা ছুঃখ বা শোকের স্বতি দ্বার! বিমর্য না হয় লে 
দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। 

মানিক চিকিৎলার (psychotherapy) মন্ত ক্ষেত্র রয়েছে সমন 
মানসিক ব্যধির নিরাময়ে বা উপশমে। মানসিক প্রণালীতে রোগীর চিকিৎসা 
নহজ্জ নয়। রোগের মূল নির্ধারণ করতে হ’লে রোগীর মনের জট কোথায়, কোন্‌ 
ভ্রবৰমিত অমীমাংসিত সংঘাত তার অচেতন মনে জটিল গ্রন্থি (০০% 1 ২০৪) সৃষ্টি 
করেছে, তার অনুসন্ধান যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার বংশ-পরিচ বিশেষতঃ 
তার প্রত্যক্ষ ও:নিকট আখ্মীয়ের মধ্যে কোন মানসিক রোগের ইতিহাস আছে 
কিনা, রোগীর স্বাস্থ্য ও বুদ্ধি, রোগীর প্রকৃতি, মনের গড়ন বা ধাত, আগ্রহ 
হ্যাস, দৃষ্টিভদী, বাতিক ইত্যাদি তার বাল্যাজীবনের অভিজ্ঞতা তার পারি- 
ধারিক ও গোষ্ঠাগত পরিবেশ ; জীবিকা, বন্ধুবান্ধব, আধিক অবস্থা ইত্যাদি 
ম্পর্কেও নিভূলি ও সম্পূর্ণ তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন । তার জীবনের 
নানা তথ্য ব্যক্তিগত সমস্ত! সম্পর্কে রোগীর নিজ মুখ থেকে নানা 
বিবরণ থেকেই যথাসাধ্য সংগ্রহ করা! প্রয়োজন । ২৯ 


২১ Rome of the main areas usually covered in a case history sre— 

(1) Name, age, marital status, and other identifying date. 

(2) Description of current symptoms, their development and possible 
in, ay 


(3) History of any previous mental disturbances. 
(4) Personality make-up of the petiont : habitual emotional reac- 


attitude toward self and others, feelings of insecurity, level of 
telligonce, eccentricities, temperamént, interest, etc, 


৯১৯ মানপিক স্ুন্থত| ও ব্যবন্থিতত। 


মানলিক রোগের চিকিৎসকের কাজ-ে রোগী চিকিৎসকের 
কাছে পরানর্শের জন্য এসেছে সে নিজের অব লন্ন্ধে উদ্ধিম, নিজের উপর 
নে আহ্া। হারিয়েছে, লে অন্থ্খী ও বিপন্ন। অধিকাংশ মানসিক রোগীই 
নিজেদের রোগ ঝেড়ে ফেলে স্ুন্থ হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু অস্থিরতা, তীরুতা, 
নিঞ্দেদের রোগের কারণ সঙ্বন্ধে অদ্রতা এবং শক্তি-ক্ষয়কর অযৌক্তিক কু- 
অভ্যাসের জন্যে তার! দিশাহার! হ'য়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়! মানসিক 
রোগের চিকিৎসককে সম্ধয়, বিচক্ষণ ও রোগ চিকিৎস! বিষয়ে অভিদ্ঞ হতে 
হবে। কিন্ত ঠার প্রথম ও প্রধান কাক্স হবে রোগীর বিশ্বাস ও আছি অর্জন 
কর (establishing rapport) তার সমন্তা, তার অসুবিধা, ইত্যাদি খোলাখুলি 
ভাবে এবং আবেগ-মুক্ত, ঘুক্তিপূর্ণ মন নিয়ে আলোচন! করা এবং রোগীর 
আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আন1। বাস্তবিক পক্ষে মানসিক রোগের সকণ চিকিৎসার 
জনোই রণ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী, অভ্যাস, িখ]া তয় ইত্যাদি দুর করে তার 
ব্যক্তিত্বের গরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। কিন্তু সে কাজ বাইরের থেকে হ'তে 
পারে না। ব্যক্তির নিজের সংকল্প ও চেষ্টা দ্বারাই তা সম্ভবপর ৷ চিকিৎসকের 
কাঞ্জ হবে ব্যক্তির সহযোগিতায় তাকে তার রোগের প্রকৃত রূপটি বিশ্লেষণ করে 


সদ 


[] এ 
(5) Social adjustment: many or fow frien 


ds, social and recreational 
activities, popularity, attitude toward associates, ‘‘lone wolf” or gregari 
OUs, etc. 

(8) Early home background: emotional atmosphere of the homes 
outstanding childhood experiences, relationship of pationt fio. other 
members of the immediate family, personality and ১১7... 
and siblings etc, 

(7) -Psyoho-sexual development : early sexual experiences, attitude 
toward sex and mombers of the opposite sex, marital adjustments eto 

(8) ৪০১০০115৮০7: amount of education, quality of work, sttitude 
toward school, relations with teachers and other students, eto. 

(9) Work history: Occupation, attitude toward job and co-workers, 
capacity for work, periods of unemployment, how long jobs held eto. 

(10) Physical health: physical symptoms, energy level, injuries 
and disease of alehohol and drugs etc. 

(11) Family history: personality and mental health of parents, 
siblings and other close relations ; unfavourable hereditary influences 
etc. 

098০ Abnormal Psychology, p, 154 


মানসিক ভিকিৎস! ও অরার আমু দিক ৯১১, 


সমস্ত! সমাধানের ধুক্তিগত পথটি দেখিয়ে দেওয়া! এবং তাকে স্থত্থ হয়ে 
উঠতে উৎসাহ দবেওয়।। মানলিক রোগের চিকিৎসার বেলার এ কথা বিশেষ- 
ভাবে লত্য যে রোগী নিজেই নিজকে আরোগ্য করে তোলে। দে তাঁর অযৌক্রিক- 
ভয়, সন্দেহ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বিতীবিকার কার়নিক নিঞ্স্ট জাজের বন্ধন 
ছেধ করে আলোকিত বৃদ্ধির দৃষ্টিতে যখন নিজ লমস্তার স্পট মুতে পারবে, 
এবং সাহস করে তার মুখোমুখি হয়ে তার লগে বোঝাপড়া করে, নিতে পারবে, 
তখনই তার রোগমুক্তি ঘটবে। *২ 
রোগীকে তাহার নিজ-সষ্ট, অযৌক্তিক তাধাবেগের বাম্পাচ্ছর। বিভীষিকা" 
পূর্ণ, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সংকীর্ণ জগৎ থেকে উদ্ধার করে বহমান 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-যুখী চেতন! প্রধাহের সঙ্গে বুকত করে দেওয়াই সমন্ত' 
মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্ব। এই উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত প্রণালীগুলি ব্যবহৃত 
ছয়ে থাকে। 
সংবেশন-1১5৮7008৮- মানসিক রোগের প্রথম সুশৃংখল বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধমির্ভর মানসিক প্রণালী ব্যবহার করেন শারকে (0॥৷০০%)। তিনি 
বহু হিষ্িরয়! রোগীকে লংবেশন, লম্মোহুন অথবা! কৃজিম উপায়ে অচৈতন্ত করে 
(85০8) তাঁর অবচেতন মনের জট চেষ্টায় সফলতা খর্জন করে- 
ছিলেন। ভার কাছ থেকেই ফ্রএ্ড_এ পদ্ধতি করেন। এমন অটৈতন্ত 
অবস্থায় রোগীর মগ্-চৈতন্তে লুপ্ত অপ্রিয় ঘটনার বিস্বত স্থৃতি উদ্ধার করে এবং 
অভিভাবনের লাহায্যে (bypnctic 5U8০৪i০n) বহু রোগীকে 
করা সম্ভব হ’ত। কিন্ত কেন এমন ভাবে আরোগ্য ঘটে, শারকো 
হ২ An immediste aim of therops Ts ts free the individual of his 
A mere fundsmental aim of psycho-therapy, howover, is to belp the 
patient to regain his 551 confidence and to strengthen bis personality 
5০0 thathe can definitely settle old issues and face future problems with 
eon fidence. 

The function of the therepist is to help the patient to help himself, 
He can do this by first establishing a favourable emotions! relationship 
or rapport with the patient. His main funetion is to encourege the 
patient to persist in his uesrch for greater self.understsnding and to 
help him regain his shattered self-confidence, so thot the patient may: 


have the 90088৩ to face and solve his difficulties through his own. 
efforts ard to move forward to better heslth. 


৯১২ মানসিক স্ুন্থতা ও বাবস্থিততা 


তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন নি, ষদ্দিও কথা-প্রসজে তিনি 
ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তরে একদিন ব্লেছিলেন যে সমস্ত হিষ্টিরিয়া রোগের পেছনেই 
ক্বববমিত প্রবল কামেচ্ছা! বর্তমান থাকে । ফ্রএডেয় মনে শারকোর এই কথাটি 
গভীর রেখাপাঁত করে এবং ফ্রএডের আদিমকাম ও নির্জন তব্বের মুল 
শারকোর গ্রসঙ্গতঃ উচ্চারিত এই কথা; এবং ফ্রএডের মনোবিকজন পদ্ধতির 
-(০৪০১০-১৪৯1১৮ ০১! method) মুলও শারকোর ব্যবহৃত সংবেশন পদ্ধতি। 
লংবেশন পদ্ধতি দ্বারা মানসিক রোগীর সাময়িক স্মৃতি লোপ (amnesia), 
সাময়িক পক্ষাঘাত বা! অন্ধের অবশতা। (6+50757%75 ৪0৯6৪619518), বাস্তব 
কারণবিহীন অসত্য ব্যথা বেদনা অনেক সময় আশ্চর্যভাবে সেরে গেছে, এমন 
দেখা যায়। 
কিন্তু এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বল এবং এই পদ্ধতি দ্বারা যে আরোগ্য 
সাধন ছয়, তা অনেক সময় স্থায়ী হু না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংবেশনের 
নান! কুফল দেখা বাঁয়। এজন্ঠে এ পদ্ধতির ব্যবহার এখন উঠে গেছে। এ 
পদ্ধতির বিরুদ্ধে এ কথাও বল! যায় যে এ দ্বার! মানসিক রোগের মূলে পৌছানো! 
যায় না, এবং রোগীর মনে এমন অযৌক্তিক বিশ্বাস জন্মে দেওয়া হয় যে, তার 
রোগ কোন অপ্রার্কত রহস্যময় কারপ-সঞ্জাত। রোগী এখানে নিজ রোগ্রোর 
বাস্তব কারণের পিছনে নিজস্ব যে দুর্বলত| তার মুখোমুখি হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ মন 
নিয়ে নিজের মস্ত সমাধানে উতলা হিত হয় না। তথাপি এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
মূল্যহীন এমন কথা চলে ন1।২ > 
অভিন্তাবন_$খ৪৪৩৪i০৷-প্রার্ সমস্ত মানসিক রোগীরই ইচ্ছাশক্তি 
দুর্বল হয় এবং নিজের শক্তির উপর আস্থ। কমে যায়। ভাং এন! শু 
অতি সহজেই অভিভাবন দ্বারা প্রভাবিত (prone to suggestion) 
_ চিকিৎসক রোগীর এই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে রোগীর মনে অনুকুল, অভিভাবন 
দ্বারা সাহস সঞ্চার করেন এবং তার মানসিক কু-অভ্যাস ও অযৌক্তিক 
আবেগ-মিশ্র দৃষ্টিত্নী দূর করে, আরোগ্য সম্বন্ধে রোগীকে আশাবাদী করে 
তোলেন। এতে অনেক সময়ই উপকার হয়। এর অন্য অবশ্যই প্রয়োজন 
চিকিৎসকের উপর রোগীর অবিচলিত আস্থা এবং রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের 
হিতৈষী বন্ধুঞ্জনোচিত ব্যবহার ও সহানুভূতি (2০০:6)। কু’-এ (Coue') 
২৩ Page: Abnormal Psychology-pp 160.193 


ভিভামন ৯১৩ 


কিছুদিন আগে রোগী নিজের মনেই দিনের মধ্যে হুক়িৰার আস্থা! ও আশ 
বাছ্ছিতার সঙ্গে বলবে, “পাম বিনে দিনে, লব দ্বিক দ্বিয়েই তাল হয়ে উঠচি, 
এই আত্ম-আভিভাবন (৯০০-১৪৩৪০০)্বার! আরোগ্যোর পদ্ধতিকে হেই 
জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। 

এটা অবস্তই সত্য যে, মানসিক রোগের মানলিক চিকিৎসার লব হকম 
প্রণালীতেই অভিভাবনের দ্থান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য রোগীর মনে আঁ্ছা ও 
আশাবাদিতা ফিরিয়ে আন1। অনেক বৃজরুক এর সুযোগ নিয়ে নানারকম 
দামী যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈছ্যৎ চিকিৎস!, এবং অন্তান্ত রহস্তময় চিকিৎসার 
ভান করে রোগীকে প্রতারিত করে। অর্থবান রোগীরা এ জাতীর “অ-সাধারণ' 
ও ‘দামী’ চিকিৎসায় মনে মনে খুনী হয় এবং তাঁদের ‘রুগ্ন অহং’ এতে তৃপ্রি- 
লাভ করে। আর যারা অজ্ঞ এবং দররিত্র, তার! মাছুলী, তাবিজ, জলপড়া, দৈবী 
চিকিৎস! ও “নাগ! সন্যাসী কর্তৃক আৰিষ্ট গুধ তাস্িক অভিচার”' ইত্যাতির 
ভান করে রোগীদের কাছ থেকে অর্থধোহন করে থাকেন। অবশ্য কোন সময়ই 

উপকার হ্য় না তা নয-_কারণ ম'নসিক রোগী আস্থা ও আশাবাদ 
আনতে পারলেই রোগীর কিছুটা উপকার হুয়।২৪ কিন্তু এ চিকিৎসা 
অবৈজ্ঞানিক ও স্বভাবতঃই এর ছার! তার রোগের মূল কারণ যে তার 
নিজের মনের মধ্যেই আত্মস্থষ্ট বিশৃংখল জট, তার মুখোমুখি 
হয় না এবং এ উপায় দ্বার! বুদ্ধিমান্‌ রোগীদের পক্ষে রোগের মুলোচ্ছেরে 
করা হয় ন। ২৪ 
কথনে! চিকিৎসক সংবেশন কালে কতগুলি অনুকূল অথবা 
সংশোধক ইঙ্গিত করেন এবং রোগীর মোহাবন্থা কেটে যাওয়ার অনেক পরে 
সে অভিভাবন অনুযায়ী ব্যক্তি কাজ করে (post-hy pnotic suggestions) 
এবং অনেক সময় উপকৃত হয়। এসব পদ্ধতির বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ করা 
চলে যে, এ দ্বারা ব্যক্তিকে নিঞ্জের রোগের মূল কোথায় তা আবিষ্কার করতে 
অথবা নিজের চেষ্টায় নিজেকে সংশোধনে প্রবৃত্ত হতে সাহায্য করে না। ২* 

মনঃ-সমীক্ষণ বা সাইকো-ঙ্যানালিলিস্‌_আহুনিক মানসিক 


২৪ Griffith-An Introduction to Applied Psychology, p 245 
২৫. Eysenck. Uses and Abuses of Psychology PP 21521? 
২৬ David Stafford Clark, Psychiatry Today PP. 169.72 


৯১৪ মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা 


“চিকিৎসার মুল পদ্ধতি হচ্ছে সাইকো-খ্যানালিসিস্‌। ফ্রএডের নামের সঙ্গে 
এই পদ্ধতি অন্াঙ্গিভাবে জড়িত।  '“দাইকো-্যানাঁলিসিস্* কথাটি তিন 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


০) মনোবিষ্তায় এটি একটি বিশিষ্ট মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী | ফ্ৰয়েড ই এই 
অতবাদ্ের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং নানা অতীক্ষা। ও পরীক্ষার ফলে মনের গঠন 
ও ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভন্নী গড়ে তোলেন । ফ্রএড্‌পন্থীদ্ের মতে 
মন একটি সক্রিয় জীবস্তশক্তি এবং বাণ্যকালের সুস্থ বা! অন্ুস্থ বিকাশের উপর 
ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও পরিণতি নির্ভর করে । 

0২) মনঃ-সমীক্ষণ অধচেতন মনের স্বরূপ নির্ধারণ এবং তার সঙ্গে সমগ্র 
ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটি অভিনব উপাঁয়। 


(৩) বনঃসনীক্ষণ মানসিক রোগের কারণ নির্ণর, তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এবং 
তাঁর চিকিৎসার একটি নূতন পদ্ধতি । 


মনঃসমীক্ষণের এই তিনটি দ্বিকই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রএডের মতে 
বাল্যকালের গ্বাভাবিক আদিম কামাকাজ্ষা অথবা ভার সঙ্গে যুক্ত কোন প্রবল 
প্রক্ষোভ, লোকলজ্জা বা বিষম ভয়ের অন্ত অবদমিত হ’লে, অঙ্ধকা বচন 
মনে গিয়ে বাস! নেয়। এই অবদমিত কামাকাজ্ঞা ব্যক্তির সচেতন মনে মুক্তি 
গাওয়ার পথে নান! বাধা, পায়। তার ফলে, তার অবচেতনায় অস্থির 
'দ্বন্ব ( unresclvei গা) ও প্রেষ (৪০৪১০৭) ্থষ্টি হয়। আদিম : 
'কামাকাজ্কার একটা দিক বেমন নান! কোমলবৃত্তি, তেমনি তার বিপরীত 
দিকও আছে ত, হচ্ছে সণ, কলহ, ধ্বংস ও ক্ষতিকরণের প্রবৃত্তি । এই দুইই 
একই বিষয়ের লঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে (90৮1581300৩ )। এ অবদমিত 
কামাকাঙ্জার শক্তি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তির চেতন মানসে স্বচ্ছন্দ মুক্তি না 
পেলে, তা অবচেতনায় জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করতে পারে এবং তা ব্যক্তির চেতনায় 
'নানা প্রতিকূল প্রভাব স্থষ্টি করে । এই অবচেতনার অন্ধকারে আবদ্ধ বিশৃঙ্খল 
মানসশক্তি, নানাপ্রকার ভুল ভ্রান্তি (slips of the tongue and the pon ) 
বিস্থৃতি, অকারণ বিদ্বেষ এবং স্বপ্নের মধ্যে মুক্তি খোঁজে । এসব অবস্থা 
স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষেও দেখা যায়। অবদ্মত কামের বিশৃঙ্খল বেগ একটা নু 
ভত্রমাত্র! ছাড়িয়ে গেলেই তখন তা মানসিক রোগ বলে গণ্য হয়। যৃতদিন 


: 


মনঃ-সমীক্ষণ বা! সাইকো:এযানালিসিস্‌ ৯১৫ 


অবদ্ধমিত এই কামশক্তি চেতনমাঁনসে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ মুক্তিলাভ না! করে, 
ততদিন মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থার মুলোচ্ছেদ হয় না। ২ 

সুতরাং মানসিক রোগের স্থচিকিৎসা করতে হ'লে রোগের অবদমিত 
কামাকাজ্ফার অতৃপ্তিজনিক সমস্ত দ্বন্দ ও অশান্তি যা অচেতনার অন্ধকার গুহায় 
শৃঙ্খলিত হয়ে আছে, তাদের চেতন্মানসে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। 
ফ্রড. শাঁরকোর সংবেশন পদ্ধতি দ্বারা হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসার পদ্ধতি 
বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে দ্বেখেছিলেন/ যেখানে রোগীর বিস্ৃত 
অভিজ্ঞতা সংবেশন দ্বার! পুনরুদ্ধার করা যায়, সেখানে রোগের উপশম হয়। 
কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই রোগের পুনরাক্রমণ দেখা যায়। ফ্রএড. তাই বুঝেছিলেন . 
যে সংবেশন দ্বার! রোগের মুলে পৌঁছানো! যাচ্ছে না। তিনি বুঝতে পারলেন 
যে মানসিক রোগীর বিস্বৃতিন্ন কারণ হচ্ছে অবচেতন মনে কোন বিরুদ্ধশক্তির 
বাধা (resistance )| কি এই বাঁধার স্বরূপ, কি ভাবে একে অতিক্রম 
করে রোগের মুলে পৌছা যায়, এ নিয়েই ফ্রএড.গভীর ভাবে চিন্তা করতে 
লাগলেন । তিনি বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করলেন যে সমগ্র ব্যক্তিত্বের মুল 
হচ্ছে আদিম কাম 09)। এই আঁদিমকামের ধর্ম হচ্ছে অন্ধ আকাঙ্কার তৃপ্তির 
অন্ত আ্ক্কোচ দাবী। কিন্তু ৰাস্তবজগতের অভিজ্ঞতাপুষ্ট যুক্তিনিষ্ট ‘অহং’ 
(E20) এবং কঠোঁর- লামাজিক নীতিবোধের শাসনে (50০7680) অনেক 
আকাজ্ষাই চেতন মনে আত্মপ্রকাশে বাধাপায়। 

স্বপ্নে কতপ্ডলি আপাত নির্ঘোষ প্রতীকের সাহায্যে ( Symbolism ) 
একং সংক্ষেপীকরণ  ( Condensation ), স্থানচ্যুতি ( dieplacement ) 
উন. সহায়তায় গোপন ও অতৃপ্ত কামাককঙ্ষা গুলি ছনবেশের 
ধনে সামাজিক বিবেকবুদ্ধির (0৪০৪০৪) প্রহর এড়িয়ে চেতন মনে 
আত্মপরিতৃপ্তির পথ খোঁদে। ক্রএড. তাই মানস রোগ চিকিৎসায় স্বপ্ন 
বিশ্লেষণকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মনঃ- 
সমীক্ষক স্বপ্নের প্রতীক এবং স্বপ্নে প্রকাশিত উপাদান ও তাঁদের অলংকরণ 
বিশ্লেষণ করে, রোগীর কামাকাজ্জার প্রকৃতি ও বিষয় এবং তার প্রকাশের 
পথে যে বাধা, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। তাতে রোগী তার রোগের 
মূল কোথায়, তা সহজেই বুঝতে পেরে, তার মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়। 


2৭ Jastrow. Freud :.bis dream and sex theories, PP 65-67 


৯১৬ মানপিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা 


অনেক মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির চেতনার মহ্থণ প্রবাহ ও 
ব্যক্তিত্বের শ্রক্যের জীবন্ত গতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ( dissociation )। 
রোগী কোন কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের কেন্দ্রে মিথ্যা আবেগ- 
মিশ্র বিশৃংখল। ও বিভীষিকার জালে আবদ্ধ হয়ে ( ঘ138110ঘ) নিজের 
সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে দিশাহারা! হয়ে মাথা ঠুকে মরে | সমস্ত মনঃসমীক্ষণ 
পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে চেতনার এই অবরুদ্ধতা থেকে ব/ক্তিকে উদ্ধার করে 
তার ব্যক্তিত্বের এক্যকে স্রোতাপন্ন করা। এ করতে হ’লে ব্যক্তির কোন্‌ 
আবেগ-পুষ্ট কামাকাঁজ্ষ। অবদমিত ও শৃংখলিত হয়ে আছে, তা জানা দরকার । 
অংবেশন দ্বারা এ কাঞ্জটি যেখানে সফল ভাবে সম্পাদিত হয়, সেখানে রোগী 
সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু সংবেশন এ কাঁজটি আংশিক ভাবেই করতে সমর্থ 
হয় এবং তাঁও তার প্রন্কত কারণ ও ব্যাখ্যা ন! জেনে, কতকটা। যাল্ত্িকভাবেই 
করে। ফ্রএড._ তাই তাঁর নূতন মুক্ত-অনুসন পদ্ধতি ( Free 88800180107 
methol ) দ্বারা বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সঙ্গে এই কঠিন কাজটি অধিকতর . 
সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করবার এক পথ দেখালেন। এই পদ্ধতিতে রোগীকে 
সন্মোহিত করার প্রয়োজন নেই। রোগীকে আরামে ইঞ্জি-চেদীরে শুইয়ে 
মন শান্ত ক'রে তাঁর যে কোন কথা মনে আসে (তা সে যতই অসংলগ, বা 
কুংসিৎ হোক) ত| অনর্ণল বলে যেতে উৎসাহ দেওয়া হয়; এক কথার 
অঙ্গে আর এক কথার মাল! গেঁথে রোগী কোন চিন্তাভাবনা না করে, মনে 
কোন দ্বিধা না রেখে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ ্ীরে দেখা যায় 
রোগী থেমে যাচ্ছে, বাঁ কোন একটা কথ বা চিন্তার সমিলোভনে দেন 
হোঁচট খাচ্ছে_-যেন সে আর অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক, কিছু যেন লে গোগন 
করতে চায়। সে বলে “আর কিছু মনে পড়ছে নী।৮ এ রকম কয়েকদিন 
ধরে ব্যক্তির কথাগুলি (টেপ, রেকর্ড করাতে পারলে ভাল হয়) বিশেষণ 
করলে এ পদ্ধতিতে কুশলী মনোবিদ লক্ষ্য করতে পারেন, কতগুলি শ্ব বা 
চিন্তায় রোগী বারে বারেই ঠেকে যাচ্ছে। মনঃ-সমীক্ষক এর থেকে বুঝতে 
পারেন যে রোগীর মানসিক বিশৃংখলা বা বিকার কোন না কোন প্রা 
সেই শব্দের পদে যুক্ত কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত আছে 
রোগীর সহযোগিতায় মনঃসমীক্ষক সেই বিশ্বত অভিজ্ঞতাকে রোগীর চেতন 
মানসে এনে মুক্তি দেন। রোগী তখন তার সন্মুখীন হয়ে নিজ ছুর্বাতার 
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প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হয় এবং তার সঙ্গে যুক্তিগত আবেগমুক্ত সম্বন্ধ স্থাপন 
করে নুস্থ হয়ে ওঠে। একে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি ( Fres assoc ation 
586০) বলে। কারণ এখানে কথার পিঠে কথার মুক্ত অনুষদের টানে 
ব্যক্তির অবচেতনায় বিশৃংখলার মুলটির সন্ধান পাওয়া! ঘায়। 

এর কিছু কিছু রকমফের আছে। কখনও কখনও রোগীর রোগের 
ইতিহাস ও বিবরণ রোগীর কাছ থেকে শুনে এবং কিছুদিন রোগীর সঙ্গ 
আলাপ করে তার আহ| অর্জন করে, মনঃসমীক্ষক রোগীর জীবনের 
অভিজ্ঞতাজাপক একটি শব্দের তাঁবিকা তৈরী করে, একটি একটি শব্দ 
রোগীর কাছে উচ্চারণ করে, কি কথা তার মনে জাগে, তা জিজ্ঞাস! করেন; 
এবং রোগীকে লে বিষয়ে যা খুসী বলতে স্বাধীনতা! দেন। এখানেও দেখা 
যায়, কতগুলি কথা সম্বন্ধে রোগীর প্রতিক্রিয়া দ্বিধাগ্রস্ত, বিশৃংখল ও খাবেগ- 
মিশ্রিত । এখানেও কুশলী সমীক্ষক রোগীর মনের জট কোথায় তাঁর সন্ধান 
পান এবং তদনুযায়ী রোগীকে নির্দেশ দেন। আধুনিক অনেক মনোবিদের 
মত এই যে, মানসিক রোগীদের যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ কোন অভিভাবন ( Sugges- 
৪০৪) এডনিদেশি না দেওয়া উচিত। কারণ এ জাতীয় রোগীরা অতি- 
ভাবন দ্বারা সহজে প্রভাবিত এবং একবার একটা ধারণা এদের মাথায় ঢুকলে 
তা দুর কর! খুব কঠিন। তাঁর বলেন রোগীর মুখ থেকেই তার রোগের 
বিবরণ সংগ্রহ এবং এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব জানতে চেষ্টা 
করা উচিত এবং তাঁর চিকিৎসা ব্যাপারেও রোগীর নিজস্ব যুক্তি বিচার, 
বিবেচনার, করতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। এ পদ্ধতিকে নিদেশিবিহীন 
পরামর্শ (807.-0$৩০/1৮5 5০0.8086111775 বলা হয়২৮ | কিন্তু আবার কোন 
কোন সরীক্ষক মনে করেন যে রোগীর লঙ্গে আলাপ আলোচনার ধারা 
ও নিবেশি দান মনঃসমীক্ষকের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, না৷ হলে 
বুখা বহু সময় অপচয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে । 

এ পদ্ধতিরই আর এক রূপ হচ্ছে রোগীকে নিজের রোগের সঙ্গে জড়িত সমস্ত 
নিরাশ, ভয়, লজ্জা, অনুশোচনা! এবং তার আবেগ অনুভুতি ইত্যাদি অপস্কোচে 


২৮ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য গুহ__মনের স্বাস্থ্য ও মলের বিকার পৃঃ ৪৭০৭২, 
এবং Rogers, Counselling Psychotherapy. PP 272-78 দ্রষ্টব্য । 


Page, Abnormal Psychology [169৮ ও দেখতে পার। 


৫৯ 


৯১৮ মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা 


প্রকাশ করতে উৎসাহ ছেওয়া। চিকিৎসক এখানে দ্বরদ্বী শ্রোতা। তিনি রোগীকে 
নিন্দ। করেন না, বা উপহাস ছারা তাকে লজ্জা দেন না। এ রকম করতে 
দিলেই তাঁর মনের ভারট! হালকা হয়ে যায়। বন্ধু ও ছিতৈষী স্থানীয় চিকিৎ” 
সকের সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে তার নিজের মনের আস্থা ফিরে আসবার 
সম্তাবন। থাকে । এ পদ্ধতিকে মানসিক রেচক ( mental catharsis ) বলা 
হুয় এবং রোগের প্রথম অবস্থায় এই পদ্ধতির ব্যবহারে অনেক সময় নকল পাওয়া 
যায় ।২২ রোগী নিদ্ধের চিন্তা, ক্রিয়া! বা ইচ্ছা। যে অন্ত, হাস্যকর ব! ভিত্তিহীন 
তা নিঞ্জের থেকে বুঝতে শিখলে এবং নিজের লংশোধনে ইচ্ছুক হলে স্বভাবতই 
স্ুকল আশা করা যায় ।** 
কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে চিকিৎলা_যারা মানসিক রোগগ্রস্ত তারা 
অনেক সময় বাস্তব অগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁরা নিজেদের কাল্পনিক 
রোগ ও দুর্ভাগ্য নিয়ে বিমর্ষ ও উদ্মহীন হয়ে থাকে। তারা অপরের সনে 
মিশতে অনিচ্ছুক হয়, দানুযকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং নিজের শক্তি সম্বন্ধে 
আহ| হারিয়ে ফেলে। কখনও কখনও বা! তার! লত্য বা কাল্পনিক পাপ কার্ধের 
ক্রন্তে অতিরিক্ত পরিমাণে অন্শোচনাঁয় বিদ্ধ হয়। ফ্রিএড. ষ্টির 
সঙ্গে এ লিদ্ধান্ত করেছেন যে সুস্থ মানুষের লক্ষণ হচ্ছে তারা তেও 
অপরকে ভালবেসে আনন্দ পেতে ভালবাসে । মেলানী ব্লীন্‌ এবং আরো! বহ 
মনঃসমীক্ষক দেখেছেন যে মানসিক অনুস্থ ছেলে মেয়েস] খেল! করতে ভাব- 
বাসে না। যদিই ব! খেলায় তারা যোগ দের, তারা একা খেল! করে অথব। 
ভাঙাচুরা, ধ্বংল করা, আঘাত কর! ইত্যাদি মনোভাব খেলার মধ | 
_করে। কাজেই খেলা মানসিক রোগের প্রক্কৃতি নিক্ধপণের + at 
815850518 )। এবং এটাও দেখ! গেছে যে, কুশলী মনঃসদীক্ষকের চেষ্টায় 
ক্রমে ক্রমে খেলার মধ্য দ্বিয়ে রোগীর অবচেতন মনে দ্বন্দ ও প্রেষ উপশম 
55:18 ৮ DST ——_ 


২৯ Page, Abnormal Psychology. p 167 

ce Once the patient has learnt to look at the disagrscable, 8 
power to make him uncomfortable will be lessened, It is better if We 
have done shemeful things to think ০০ them as such, rather 7 
pretend that we have not ‘done them at all, A skeleton in the 00099 
২5. gruesome and fearful thing, but If we look at it often enongh. 
if will become only a bag of old bones. | 


Ross, An enquiry into the prognosis In neuroses, Pr 431 2. 


৮৮ ২ 


কাজ ও খেলার মধ্য দিযে চিকিৎদা ৯১ 


হয ; তাদের অন্তরের ৩ ক্ষয়কারক বিক্ষোভখুজি আনন্দময় খেলার নধ্য 
দিয়ে মুক্তি পায় এবং তারা ক্রমশঃ সহ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাহের 
বিশৃংখল অনুভূতি-যুক্ত অনমনীয় প্রেষ ও উদ্বেগের ( states of emotional 
tension and rigid inaction ) অবস্থা! কেটে যায়। খেল! হচ্ছে একটা 
বেক (০০৮১7৪৪ ) যা ভেতরের নিরুদ্ধ বিষ বাপ্পের চাপ কমিয়ে দের। 
এ ইচ্ছা পূরণের এক নির্ধোষ বিকল্প উপায়। অনেক খেলা আছে ‘মনে করো 
বেন (১:01 খেলায় আমরা রাজ। উদ্দীর সাজি, যে অভাব জীবনে পুরণ 
হয় নি, খেলার মধ্য দিয়ে তা পরিপুরণের চেষ্টা করি। যে শিশু বাস্তব জীবনে 
তার ইচ্ছানুযারী যথেষ্ট কেক্‌ খেতে পেলো নাচ সে তাঁর খেলার মধ্য দিয়ে 
ঘজন্ন মন গড়া কেক বিতরণ করার আনন্দ ভোগ করে।৩১ বিস্তালয়ের 
অনভ্যন্ত পরিবেশ শিশুর কাছে প্রথম প্রথম সাংঘাতিক উদ্বেগকর। বেখানে 
শিক্ষক সহপাঠী এবং অন্তান্তদ্বের সনে নিঞ্েকে মানিয়ে নিতে তাকে যথেষ্ট 
বেগ পেতে হয়। তা ছাড়া শিক্ষকের শাসন, তাড়না, ভংপিনা, বিফলতায় তয়, 
পিতামাত। শিক্ষকের অতির্নিক্ত গ্রত্যাশা অনেক লময় ছাত্রদের মনে নানা 
উদ্বেগ, ' স্তি, ক্রোধ, স্বণা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। অথচ এ সব প্রবল 
অন্থহৃতি প্রকাশের সহজ স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ ফলে মানসিক রতা সৃষ্টি 
সহজেই হ'তে পারে। খেল! এ সমস্ত উদ্বেগ অশাত্তিকর প্রেষ (৪67658) দুরী- 
করণের একটি আনন্দময় এবং নিশ্চিত সুফলপ্রন্থ উপায় ।*২ 
প্রাপ্ত বয়স্বদ্বের বেলায়ও খেল প্রেষ উপশমের একটি বহুপরীক্ষিত সফল 
লকলের মধ্যেই হিং, বন্ত, অসভ্য ধ্বংসাত্মক সংস্কার চেতন! 
চই নুকিয়ে আছে। সভ্য সমাজ্রজ্ীবনে তাদের প্রকাশের 


ভদ্র 


৬১) Gates, Jersild oto, Educational Psychology, P- 206. 


৩২। When school 0168৩018195 sre linked te pervasive conflict or 


deopscated  enxioties, Psychotherapeutio approaches are needed. 
1959 anxiety and hence by 


Eroup of re 
ough the use of group and 


medial reading techniques. 
Shaffer & shoben—Pesychology of Adjustment 05556. 


৯২৪ - মানসিক সুস্থতা ও ব্যবস্থিততা! 


কোন উপায় নেই, কাঞ্জেই আমরা বিকল্পভাবে সে বন্ত ইচ্ছাগুলি স্বাভাবিক 
উপায়ে তৃপ্ত করি, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ও আঘাত ও রক্তপাতের সম্ভাবনা: 
যুক্ত নানা প্রকার আন্তুরিক (ছ18০:০৩৪) খেলার মধ্য দিয়ে। তাই মুষ্টিযুদ্ধ, 
তলোয়ার খেলা, ধাড়ের লড়াই, হকি, ফুটবল ইত্যাদি খেলা এত জনপ্রিয়”? 
নান! প্রকার গ্রীতিপুর্ণ কানের মধ্য দিয়ে চিকিৎসার মূল তন্বও একই । এজন 
দেশ ভ্রমণ ও তীর্থবাত্রাও অনেক ক্ষেত্রে উপকারী। এতে পরিবেশ 
পরিবর্তন এবং ধর্মের লাস্তধনা দ্বার! মনে শান্তি আনতে পারে । অনেক 
মানুষের কাছেই কর্ম বা! জীবিকার ক্ষেত্র, উপরওয়ালা! এবং সহকর্মীদের লন 
অংঘর্ষেরও ক্ষেত্র । সেখানে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে সহজ হয়ে মিলতে পারছে না, 
নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ও কুশলতা৷ প্রকাশ করতেও পারছে ন! ৷ এমন অমীমাংসিত 
সংঘাত ব্যক্তির অবচেতন মনে বিশৃংখল! ও অস্বস্তি স্থষ্টি করে” তাকে অনু ও 
বিকারগ্রস্ত করে তোলে । কখনে। কখনো ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে নিজ অক্ষমতা জনিত 
বিফলতা নিপরস্থ্ট দৈহিক অনুস্থতায় আত্মপ্রকাশ করে (75500508080 
8188866) আধুনিক মনোবিদ্দের মতে পেপটিক্‌ আল্সার, চর্মরোগ, আংশিক 
পক্ষাঘাত বা অপারতার পশ্চাতে অনেক সময়ই অবচেতন কারণ 
থাঁকে। এসব নিউরোটিক্‌ ব' হিষ্টিরিয়া রোগীদের, গ্রীতিপুর্ণ এ 
ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা শুন্য ছন্দৌময় কাঁজের মধ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলা যায়_ 
একে ০ccupational therapy বল। হয় । রোগীকে এমন কাজ দিতে হবেঃ 
যেখানে তাঁর কুশলতা ও সুঞ্জন শক্তির (০৮৪৪৮৪০৪৪ ) পরিচয় সে দিতে : 
পারে এবং তার নিক্গের মনের হীনতাবোধ, যা তাঁকে , ত 
অপসারিত হতে পারে। অর্থাৎ রোগী যখন বুঝতে পারে সে ; 
(worth while ) কিছু নিজ চেষ্টার দ্বারা করে উঠতে পারে/ঘখন গে 
নিজের মনে জানতে পারে যে সে মূল্যহীন নয়, তখনই তার আত্মমর্যাদাবোং ৪ 
নিজের উপর আস্থা ফিরে আঁসে এবং সে সুস্থ হয়ে ওঠে । j 
জম্মিলিত চিকিওসা_খেলা! ও কাজের মাধ্যমে_মানসিক 
চিকিৎসায় এ এক নূতন পরীক্ষা। এতে একজাতীয় কয়েকজন মানসিক 


৩৩ | ‘relatively few people would go to ৪, prize fight for 01190 
of sccing the scientific skill of the boxers, but large numbers 8 10 
‘these fights to see the“ fighting’’ rather than the boxing: 
Sherman Basic problems of behaviour p. 176. ta LAS 


কাজ ও খেলার মধ্য দ্বিয়ে চিকিৎসা ৯২১ 


একত্র নিয়ে চিকিৎসক গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে তাদের প্রত্যেকের উপপর্গ, 
চিকিৎসা, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সহৃদয়ভাবে খোলাখুলি জ্বালা'প 
করেন। প্রত্যেক রোগীই এ আলোচনায় অন্তের রোগ ও আরোগ্যের উপায় 
ও চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 'ও পরামর্শ দিতে পারে (৪৮০৬৪ 
therapy )| এ রকম সম্মিলিত আলোচনায় অনেক সময় বেশ উপকার হয়। 
রোগীর! বোঝে ছুর্ভাগ্যটা তার একার নয়; আরো অনেকে আছে যারা তার মতই 
রগ ণ এবং তাদের আলোচনা ও পরামর্শ দ্বারা চিকিৎসকও কখনো! কখনো। উপক্কৃত 
হন। রোগীরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের স্থত্র এবং সহানুভূতির বন্ধন ফিরে 
পায়। এতে তার! নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জগতের সনে 
জীবস্ত যোগনুত্র স্থাপন করতে পেরে, সুস্থতার পথে অগ্রসর হয়। কখনও 
কথনে। এমন রোগী দ্বেখ। যায় যারা নিজ রোগের কথা৷ গোপন করে রাখতেই 
চায়_তারা অন্তের কাছে নিজের রোগের কথা স্বীকার করতেই চায় না। 
সম্মিলিতভাবে কাঁঞ্জ ও খেলারও ব্যবস্থা কর হয়ে থাকে। এতে কয়েকজনে 
একত্র মিলে মিশে কোন কাজ সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করে, অথবা 
অ-প্রতি -মুলক ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আনন্দের সঙ্গে একত্র হয়। 
এরই একটা রকমফের ব্যবস্থা হচ্ছে দাইকোড্রামা। (psy chodrama) | 
এমন একটি নাটক বাছ। হয়, বা লেখ! হয় যার মধ্যে অংশগ্রহণকারীর! নিজেদের 
জীবনের ছন্দ ও অশান্তির প্রতিফলন দেখতে পায়। এখানে অভিনয়ের মধ্য 
দিয়ে এবং দরশঞ্জনের সানন্দ সহযোগিতায় তাদের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ, ইচ্ছা, দন্দ 
মুক্তি পরতে, পারে এবং এ ভাবে মনের ভার লাঘব করে, তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।** 
কা, ছবি দেখার মধ্য দিয়ে চিকিৎস।-_পূর্বে আমরা বুদ্ধির 
মাপক হিসাবে মানুষের ছবি আকার মধ্য দিয়ে অতীক্ষার (Goodenough's 


 man-drawing test ) কথা উল্লেখ করেছি। এটা শুধু বুদ্ধির পরীক্ষাই 
: মর মানসিক আুস্থতা-অস্ুন্থত৷ পরিমাপেরও উপায়। শিশুদের বেলায় এ 
. পরীক্ষা বিশেষ উপযোগী । কোন কোন বয়স্ক শিশু মানুষের ছবি আঁকতে 

ৰ দিলে, কেবলই কতগুলি অসমান বৃত্তাকারে জীবনের জটের হিজিবিজি কাটে। 
| এতে তারা নিজেদের অস্তরের আবদ্ধ অসহায় অবস্থাই প্রকাশ করে। 


১ ___১7 22212455৯৮4 


৩৪1 Foulkes & Anthony» Group Psychotherapy, ps 26-27, 


৯২২ মানসিক সুন্থতা ও ব্যবস্থিততা 


ভাকষের অবরুদ্ধ ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভয় এবং লোভও অনেক লয় ছবির মধ্য 
দিয়েই মুক্তি পায়, কাছেই এ উপায়ে মানসিক চিকিৎসার পথও গাওয়া যার। 
7 গেষ্ট মনোবিদ্দের মতে সুস্থ সাধারণ মাহ্ুষ তাদের সংবেদ বা কল্প গুজিকে 
টুকরো টুকরো করে বোধ করে না, তাক্ছের একটি সমগ্রতার একো (gestalt 0৫ 
চ588515 ) বিধৃত করেই বোঝে (প্রত্যক্ষণ অধ্যায় দেখ )। এটা লক্ষ্য করা! 
গেছে যে যারা বুদ্ধির দিক থেকে হীন, অথব! যারা মানসিক দিক থেকে কগ গ, 
তারা অর্থপূর্ণ ্রক্যের বন্ধনে একই কালের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে দনের মধ 
বাধতে পারে না। বেণ্ডার-গেষ্টন্ট, টেষ্ট মানসিক রোগনির্ণয়ের একটি উপায় 
এবং এ দ্বারা রুগগ শিশদের বিচ্ছিন্ন সংবেদ ও স্মৃতি সংশ্লেষণ করতে শিক্ষা 
দিকে তাদের সুস্থ করেও তোলা যায়।** কোহস্‌ ব্লক ডিজাইন্‌ টেষ্টের 
সংশোধিত সংস্বরণ-_বেমন, গ্রাসি ব্লক সধষ্টিট্যুসন্‌ টেষ্ট এবং হাউ ম্যান্‌ 
ক্যাসানিন্‌ কন্সেপট-ফরমেশন্‌ টেষ্টও অনুরূপভাবে বুদ্ধির হীনতা এবং 
মানসিক বিকার নির্ণয়ের উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার 
জন্যে ছুট অভীক্ষা আছে। থেমাটিক্‌ এপারপেপ প্তদ্‌ টেষ্ট যে. ৯.7) 
এবং ররশ! টেষ্ট (Rorshach Tet৪) | প্রথমটিতে, বিভিন্নভাবে অর্থ 
কর] যেতে পারে, এমন কতগুলি ছবি দেখিয়ে, ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা 
হর। তার থেকে ব্যক্তির মনের গঠন ও দৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
ররশা টেষ্টে বড় বড় কালির ফে।টা কাগজের উপর ফেলে, কাগজটি ছুভাজ 
করে চেপ্টে দিলে, যে আঁকা-বাঁকা ছবি ওঠে, তা দেখে ব্যক্তির কি মনে হয় 
তা জ্বানতে চাওয়া হয়। : এন্ন থেকেও ব্যক্তির চরিত্র ও মনের গঠনের 
গাওয়া যায় ( ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অধ্যায় দেখ )। এই অভীক্ষা 
রোগ নির্ন এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণের কাঁজে ব্যবহৃত হয় ।** 
মনঃসমীক্ষণের মূল্যায়ন _যদ্দিও স্বগ্নধিশ্লেষণ, মুক্ত জুষঙগগ্রণালী এবং 
অন্তান্ত মনঃসমীক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসার অনেক সময় 
আশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়, তথাপি এ পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা 
পোষণ করা লগত নয়। মানপিক চিকিৎসা মাইকো-নিউরোলিদ, ও 
হিষ্টিরিয়। রোগে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্তু গুরুতর 


৩৫| Anns Anastasi, Psychological Testing p. 327 
৩৬] Freeman. Theory & practice of Mental testing P. 198 


নঃসমীক্ষণের মুল্যায়ন ৯২৩ 
তুলত! ( ৮৪১০০৪৩৪) চিকিৎলায় খুব উল্লেখযোগ্য লাফলে)র 
পরিচয় পা ওয়! গেছে, এমন ছ্াবী করা চলে জা। এ আতীয় চিকিৎসা 
অহ লময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ এবং বায়সাধ্যও ঘটে কখনো কখনো? বিশ্রাম 
ও যন্ধে ঘানপিক রোগ আপনা থেকেই লারে। শিশুদের চিকিৎসায় 
ম্ননঃসমীক্ষণ পদ্ধতি খুব সফল হয়েছে এখন পর্যন্ত এমন ধাৰী করা যার 
না৷ ফ্রএড মানসিক রোগের কারণ ব্যক্রির শৈশবের কোন অপ্রীতিকর হা) 
বিহবল-কারক অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজেছেন এবং তার মতে সমস্ত মানসিক 


ধ্য তি বর মূলশক্রি এবং কামের অবদমনেই সমস্ত মানসিক বিকার ঘটে, এ কথা 
| করেন নি! ব্যারেন্‌ হরণি চে০75৪)) এবং আরো অনেক আধুনিক 
মনঃলমীক্ষক মাললিক রোগের পশ্চাতে ব্যক্তির বতমান প্রতিকূল 
প্রতিবেশের প্রভাবের উপর ফ্রএডের চেয়ে অনেক বেশী গোর 
 উদ্ধাহ্রণস্বরূপ হুরণির মত কিছুটা উদ্ধৃত ফরছি। হর়ণি বলেন 
কর উদ্বেগ শাস্তি দুর করতে সব মানুষই চেষ্টা করে। তবে এ 


কার (২) বিদ্রোহ যা অবাধ্যতা দ্বারা লমাজের সঙ্গে সংগ্রাম 
(5) সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কৃর্সরৃত্তি অবলদ্ধন। 
সা সঙ মানুষ অবস্থা অনুযায়ী এই তিনটির এক একটি পথ গ্রহ 
কিরে। তার মনের গঠনে ও প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা নমনীয়তা থাকে। কিন্ত 
| অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় 


৯২৪ মানসিক নুস্থতা ও বাবস্থিততা 
 সথরণির মতে মানসিক রোগীর শৈশবের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার 
সু হয়ে ওঠার পথে তার বর্তমনি সমাঞ্জজীবনের প্রভাব লামা নয় এবং 
ব্যক্তির আস্তঃ-সামাঞিক সন্বন্ধের উন্নতি দ্বারাই তার রোগমুক্কি ত্বরান্বিত হয ** 
'_ ক্রঞড় মনে করেন যে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা রোগীর অবহিত 
কাধাকাজ্ষাকে ব্যক্তির সচেতন মনে টেনে এনে তাঁর মুখোমুখী মোকাবেলা 
করিয়ে দিতে পারলে তাঁর বন্ধনমুক্তি ঘটে এবং রোগী তাঁর নিজ সৃষ্ট কারাগার 
থেকে বাস্তব যুক্তিচালিত জগতের সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করে, সু হয়ে 
ওঠে। ততব্বের দ্বিক থেকে এ কথা। ঠিক যে রোগী যখন নিঙ্গ অশান্তির প্রকৃতি 
'আবেগমুক্ত সাদ! চোখে দেখে তাকে বিচার করতে শেখে, তখন তার মনের 
মিথ্য! ভয়, দুশ্চিন্তা, পাঁপবোধ ইত্যাদি কেটে যায় এবং তার আত্ম বিশ্বাস ও 
আখ্মদন্মান বোধ ফিরে আসে । কিন্ত তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ 
যি প্রতিকূল হয়, তবে স্দ্থ হয়ে উঠেও গে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের 
সঙ্গে মিলিয়ে চলতে না পেরে, আবার অশান্ত ও অন্ুখী হয়। সুতরাং প্রতিকূল 
পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বিকেও মন দিতে হবে, তা না হলে রোগের মুলোচ্ছে 
কখনো! হবে না। রাশিয়া এই কথাটির উপরই বেশী জোর দিচ্ছে. এভীয় 
মনঃসমীক্ষণ প্রণালীর উপর ভার! সামান্যই আস্থা স্থাপন করে। আমেরিকার 
কার্ল রোজার্স এবং হীলি মানসিক রোগের চিকিৎসায় রোগীর মানসিক 
পুনর্বাসনের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুদের মানসিক রুগএতা 
চিকিৎসায় সে জন্তু গান, নাচ খেল এবং কাঁজের মধ্য দিয়ে তাঁদের মনের ভয়, 
উদ্বেগ, লজ্জা দূর করার দ্বারাই বেণী সুফল আশা করা ৮৮ ১ 


শি 


৩৮1 Though she has retained the concepts of repression and 
Unconscious dynamie forces she yet rejects the theory of the libidos 
and Freud's biolegically oriented point of view that the basic 
conflict in pisychoneuroses is between man’s inherent sexusl and 
aggressive drives and the repressing forces of the super-ego and 
society. Acsnrding to Horney psychoneureses are brought about by 
cultural factors and are generated by disturbances in buman relation 
ships, Although acknowledging the prime significance cf early 
childhood experiences in moulding the neurotic personality, she also 
rocognizes the importance of conflicts in later life. Page. Abnormel 
Psychology. p. 195. 

৩৯| C. Rogers. The clinical treatment of the problem child p 888 
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ক্যাস্লে ও হাইম্যান্‌ ঠিকই বলেছেন যে, রোগীর জবচেন্তল মলের ছন্দের 
প্রকৃতি যখন সে লচে্তল ভাবে জানবে, তখনই জে আরোগা। হয়ে 


যাবে, এ কথা সত্য নয়। ভার লিজ জ্ুুতিজীবলে যে বিশৃত্খলা 
আছে, স্ব শালন ও স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যেষদ তাকে নিজ অন্তর ন্র 


বিষয়ে যথেষ্ট ছার্লিত্ব আছে। ব্াযকির অশবতৃতি-জীবনের বিশৃঙ্ঘল। ছাড়াও 
আরো অনেক দিক আছে হা তাঁর মানলিক রোগের লঙ্ে প্রত্যক্ষভাবে অসিত, 
যথা, অশাস্তিময় পাঁরিবাঁরিক সদ্বদ্ধ, অস্বান্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, আগিক 
ভৃশ্চিন্তা, শিক্ষা ও জীবিক! অর্জনের উপযুক্ত সুযোগের অঙ্ঠা ইত্যাি। 
এই সমস্যাপ্ুলির সমাধান না! হলে শুধুদাত্র মানলিক চিকিৎস! দারা প্রক্ল 
আশা করা যায় না ৪০ 

ডাঃ হবীলির মতও অমুরূপ | তিনি বলেন, “কেউ হয়তো বলবেন যে একজন 
পুরাতন পাঁগীকে অস্তর্ঘন্বের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়া খুবই পুণা কর্ম । কিন্ত 
এরকম একজন ব্যক্তির পক্ষে শান্ত সুস্থ অবস্থা লাভ করতে হলে পরিবেশের 
সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপনই (+4-॥dj0৪৮% ৯৪ ) সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োঞ্জনীর | 
ঘন: সমীক্ষণের শ্রেষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার ছার! রোগীর রোগ নির্ণয় নিতূলভাবে হতে 
পাঁরে, কিন্তু তার পরও ব্যক্তিকে যদি প্রতিকূল সমাজপরিবেশের মধ্যেই বাধ্য 
হয়ে হয়, তবে কিছুতেই ভালো ফল আশা কর! ঘেতে পারে না। 
আমি কথ! স্বীকার করতে বাধ্য যে, যঞ্ধি আমিয়া উন্নততর সামাজিক ও 
আখিক পরিবেশ স্থষ্টি করতে না পারি, তবে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা 
চিকিৎসায় সাঁমান্ত সুফলই আমরা আশা করতে পারি” 18১ ৃ 


৪০। 32. মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার পৃঃ ৫*£ 
৪১। W. Healy. Psycho-analysis of older offendes. 
Am J of Ortho-Psyohiatry vol. v,P 94 
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[ও শির অবঃবস্থিততা 

- শিশুর অব্যবস্থিতত] ও মাননিক রোগ--ঘর্তঘানের জটিল ও যন্ত্রবহল 
জীবনযাত্রা ও দমাজ ব্যবস্থায় প্রাপ্চ-বয়স্ক মানুষের পক্ষেও সঙ্গতিস্থাপনের 
কাজটা সহজ নয়। এবং এই কারণেই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি সত্তেও 
(এবং সেই কারণেই ) মাঁননিক রোগ সভ্যদেশে বেড়েই চলেছে। এটা 
বিধাতারই কল্যাণ আশীর্বাদ যে শিশুদের মধ্যে মানসিক রোগ বা বিকৃতি 
প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অনেক কম। এর প্রধান কারণ এদের জীবন সরলতর। 
মানসিক দিক দিয়ে এয়া অপরিণত. প্রতিকূল উত্তেক্গক অবস্থার প্রচণ্ডতা 
বোধ করবার শক্তি এদের মধ্যে কম, এবং পরিবার ও সমাজ স্বাভাবিক 
ভাবে প্রতিকূল পরিবেশের অস্ত প্রভাব থেকে শিশুদের আবরণ করে রাখে। 
সর্বোপরি প্রতিকুল বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যেও সুস্থ ও অবিচলিত থাকবার 
প্রচুর স্বাভাবিক ক্ষমতা! প্ররুৃতিই শিশুদের দিকে থাকে । তা সত্বেও ছুর্াগ্য- 

বশতঃ কিছু কিছু শিশু অব্যবস্থিত ও মানসিক দিক থেকে রুগণ হয়ে থাকে । 
ব্যবস্থিততা বাঁ সঙ্গতিস্থাপন (৪8348801991) ব্যাপারটাই সহজ নয়। চেষ্টা 
করে, ভুল করে, ঠেকে ঠেকে আঘাত ধেয়ে, এর কৌশল শিখতে হয়। এক 
দিক থেকে দেখতে গেলে, শিশুর পক্ষে জঙ্গতি স্থাপনট1 বড়দের তুলনায় 
কঠিন। তার কারণ পৃথিবীটা! বড়দের__বড়রাই নিজেদের মতন করে এর 
বিধি নিষেধ, নিয়ধ, জীতি, অনুষঠান রচন| করে থাঁকেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রে 
বিশেষ মতবাদ, বিভিন্ন সমাজের পৃথক দৃষ্টিভদী, নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ, 
এমন কি পরিবারের একই মধ্যেও ন্যায় অন্যায়ও ভদ্রতার নিয়ম শিশুর সরল ও 
অপরিণত মনের কাছে যথেষ্টই দুর্বোধ্য এবং এ সবের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে 
নিতে শিশুকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তা ছাড়া, বাঁবা এবং মা, বাড়ীর 
"অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অনেক সময় বিপরীত আদেশ ও 
উপদেশ তাকে দেন, বিভিন্ন ব্যবহার তার সঙ্গে করেন, বিভিন্ন ব্যবহার 
তার কাছে প্রত্যাশী করেন। বাড়ীতে যে ছেলে সর্বেশবর, সকলের 


ষাঁনলিক রোগ ৯২৭ 


মাথার মণি, খেলার মাঠে সেই শিশুই দেখে তাকে কেউই গ্রাহ্য করেনা, 
তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম দেয় না। এমন কি, বাবা বা মাও সকালে 
তাঁকে বল্লেন “ছোট ছেলে, তোমাদের বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই”, 
আবার দুপুরেই মা ধমক দিয়ে বল্লেন “এত বড় ধাড়ী ছেলে, এখনও নিজ 
হাতে খেতে পারো না!” স্থতরাং শিশু তার শিশুমন দিয়ে বড়দের 
ভ্রগংটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে ন!।? 

'মানসিক সুস্থতার পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে সুস্থ বংশগতি ও 
অন্মগত স্বভাব | অন্যদিকে যার! মানসিক বিকার গ্রস্ত, যারা সংসারে ও- 
সমাজ জীবনে অব্যবস্থিত_যারা কিছুতেই নিজেদের মানিয়ে নিয়ে চলতে 
পারে বা__অনুসন্ধীন*করলে দেখা যাবে, তাঁর মূলে আছে প্রতিকূল, রুগণ 
বংশগতি। তারা জন্ম. থেকেই, হীনমন্যতা, কলহপরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, 
অস্থিরতা ৪ অশাস্তি ও অসামাদ্ধিক আচরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে। অবশ্য পরিবেশেরও এ ব্যাপারে অনেকথাঁনি প্রভাব আছে তা 
মানতেই হবে । হিংসা, কলহ, মিথ্যাচার ও কুত্রীতা-পুর্ণ পরিবেশে সুস্থ 
পরিবারের স্ব-ভাঁবী শিশুরাও অনুকরণ দ্বারা এবং দুষিত শিক্ষার্ধারা গহিত - 
আচরণে আকুষ্ট হতে পারে, অভ্যস্ত হতে পারে। তরে একথা প্রায় নিশ্চিত 
করেই বল! যায় যে যাদবের বংশগতি অসস্তোষজনক, যাকের পূর্বপুরুষদের 
মধ্যে বহু মানসিক বিষ্কারগ্রস্ত ব্যক্তি আছে, তাঁরা প্রতিকূল পরিবেশ 
দ্বারা যত সহজে মানসিক হৈর্য্য ও জুসঙ্তি হারায় সুস্থ পরিবারের স্বাভাঁবিক- 
সত] ও স্থসঙ্গতি হারায় না1। প্রতিকূল" 


ছেলের) তত সহজে মানসিক জু 
তাকে- 


পরিবেশ রূুগণ বংশগতির মধ্যে যে অগ্ুভ সম্ভাবনা লুকায়িত থাকে, 
সহজেই স্পষ্ট ও প্রকট করে তোঁলে। 

এ কথাটা কিন্ত মনে রাখতে হবে সুস্থ সাধারণ মানুষকেও চে 
সমাজের সাথে এবং নিজেদের সাথে সন্রতিব্ধান করতে হয় | 
'ফ্রএড, অব্যবস্থিতত৷ ও মানসিক বিকৃতির মূল হিসাবে অবচেতন মনে 
অমীমাংসিত দ্ৰন্ব ( unresolved unconscious conflicts ) ও জটিলগ্রন্থি- 
(99 মা016568 )কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তীর মতে শিশুকালের তীব্র 
অথচ স্বাভাবিক বহু আবেগ ও আকাঙ্ফা কৃত্রিম সমাজের শাঁসনে ও নিন্দায়, 


১ 


১} Jersild—Ohild psyohology— 


টা করেই 


P..898: 


৯২৮ শিশুর অব্যবস্থিততা 


অবদমিত হয়। তাঁর মতে এই আদিম আকাজ্ষা-ইচ্ছাগুলি মুলতঃ ঘোনি- 
কেন্ত্রিক। এরা জীবনের মুল শক্তি এবং বলপুর্বক এধের লচেতন মন থেকে 
“নির্বাসন দেওয়ার ফলে এরা মগ্নচৈতন্তের অন্ধকারে গিয়ে আত্মগোপন করে। 
এবৎ এই শৃ্খলিত কামাকাঙ্কাগুলি নানা ভাবে ব্যক্তির সচেতন চিন্তা, ও 
'জ্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এবং এদের উপযুক্ত প্রকাশের সুযোগ না দিলে এরা 
সুস্থ মানসজীবনের ভিত্তিকে গোপন আঘাত দ্বারা জীর্ণ করতে থাকে । এরই 
ভয়ঙ্কর পরিণাম নান! মানসিক রোগ ও বিকৃতি । 


শিশুর জীবনের মূল ছুটি আকাজ্ষা হচ্ছে অকুণ্ঠ ভালবাসা ও স্বাধীন 
ইচ্ছা প্রকাশের সুযোগ । অধিকাংশ শিশুর এই ছুটি মূল চাহিদ! মোটামুটি 
“মিটে থাকে বলেই, অধিকাংশ শিশু প্রতিকূল অবস্থার চাপেও মানসিক স্থিরতা 
ও শাস্তি সম্পূর্ণ হারায় না। কিন্তু যেখানে এই দুটি মূল প্রয়োজন মেটার 
পথে বারে বারে কঠিন বাঁধা আলে, সেখানেই শিশুর অব্যবস্থিততার ও 
“মানসিক বিকারের আশঙ্কা থাকে । 

শিশুর জীবনে যে নানা সমস্য! দেখা দেয় বিভিন্ন দিক থেকে তা বিবেচনা 
করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পরিবান্ের বিভিন্ন মানুষ, বিশেষতঃ পিতা মাতা 
ভাই বোনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সংঘাঁতপুর্ণ ও গ্রীতিহীন হলে, আমরা লন্দেহ 
করতে পারি বে, ছেলেটির অব্যবস্থিত (7181-53358660 ) হওয়ার সন্তাবনা 
সমধিক। তখন তার পারিবারিক পটভূমিকায় তাঁর ‘লমস্যা গুলিকে বুঝতে 
“চেষ্টা করতে পারি | 

দ্বিতীয়তঃ পরিবারের বাইরে অন্যান্ত ছেলেমেয়েদের লম্বন্ধে একটি ছেলে 
অব্যবস্থিত হতে পারে, এবং তখন তাঁর সমস্ত! বহিঃপারিবাঁরিক পটভূঁমিকার 
বিচার করে বুঝতে হবে । 

তৃতীয়তঃ ছেলেটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সহকর্মী এবং অন্তাণ্ড ব্যক্তিদের 
সঙ্গে মানিয়ে চঙ্গতে অপমর্থ,হতে পারে এবং তার থেকে নানা সমস্যার 
উদ্ভব হতে পারে।, 

একটা কথা! মনে রাখতে হবে, আমর] যখন ‘সমস্যার’ কথা বলি, তখন 
শিশুর দিক থেকেই 'সমস্তা*টি বুঝতে হবে। কাজেই সমস্যা গুলিকে 
শিশুর প্রয়োঞ্জন, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করতে ছবে। 
-একটা অবস্থা শিপ্তর অনুভূতির জীবনে কতটা নাড়া দ্বিল এবং তার প্রবল 


দানলিক রোগ ৮১৬ 


ইচ্ছা আকাঙ্ার তৃপ্তির পথে কতটা তীব্র বাধা! স্থষ্টি করল, তা! দিয়েই, 
তার সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে হবে। একটা অগ্রীতিকর ঘটনা, যেমন, 
পরীক্ষায় ফেল করা, একটি ছেলের জীবনে গভীর বিপর্যয় এনে ছবিতে পারে 
এর ফলে পে আত্মহত্যা কয়তে উদ্ন্ধ হতে পারে। আবার আর একটি 
ছেলে এতে মনে দুঃখ পেলেও: এর ফলে ভেঙে ন! গড়তে পারে ।+ হু 

' শিশুর সমস্যাকে পিতা-মাতা, শিক্ষক বা মানসিক রোগের চিকিৎসক 
ঠিক একই চোখে দেখেন না। পিতামাতার কাছে, অবাধ্যতা, তাইবোনের- 
সঙ্গে ঝগড়া কলহ, মেজাজ মণ্জরি গুরুতর সমস্ত! হতে পারে । প্রতিবেশীর 
কাছে কোন ছেলের চুরি করার অভ্যাস ব1 কুংসিং গালাগালির অভ্যাস 
অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। আবার শিক্ষকের কাছে সেই ছেলেই 
বিষম “সমস্ত, ঘে বিদ্যালয়ের নিয়ম মানেনা, যে স্কুলের আসবাবপত্র ভেঙে 
চুরে লোকসান করে। কিন্তু শিশু মনোবিদ্‌ বলবেন যে ছেলে অন্যদের 
সঙ্গে মিশেনা, অতিমাত্রায় অভিমানী, এবং নিজের ঝান্পনিক জগতে 
নিজেকে গুটিয়ে রাখে, যে ছেলে অতিমাত্রায় হৃশ্চিন্তাগ্রস্ত, অকারণে 
বিষম ভীত, শে ছেলে, যারা, অন্তছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি করে, স্কুলের 
জিনিষপত্রে লোকসান করে, তাদের তুলনায় গুরুতর ভাবে অব্যবস্থিত এবং 
তার চিকিৎসার প্রয়োজন অনেক বেশী ।* 

বাস্তবিক পক্ষে অব্যবস্থিততার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গঠনের প্রশ্ন অদাদিভাবে 
অড়িত। মুল বলেন যে সব ছেলে জন্মগত ভাবে অন্তসখি ও অভিমানী 
প্রকৃতির (introvert ) তাদের মধ্যে সাইকোনিউরোলিসের সম্ভাবনা 
বেশী। আবার যাদবের প্রকৃতির মধ্যে যুদ্ধপরতা ( aggressiveness ) প্রকট 
তারা অল্পকারণেই অন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বগড়া বাটি কলহে প্রবৃত্ত হয় এবং 
শিক্ষক বা প্রতিবেশীর কাছে সমস্যা হুষ্টি করে। - 

যা যেমন ব্যক্তিত্বের ছুটি টাইপ্‌ ইনট্রোভার্ট এব এক্স্ট্রোভার্ট স্বীকার 
করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এই বিভাগের সঙ্গে মানুষের মানসজীবনে 
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৩1:09 clinicians tended to rate various forms of transgression 
against authority aS less Serious, and and poor evidences of insecurity, 
suspiciousness, unhappiness and fear as more serious, Wickman. . 
Childrens’ behaviour and Teacher attitude pp 124-26, 


৯৩৪ শিশুর অব্যবস্থিততা 
ব্যবস্থিততা-অব্যবস্থিতার সম্বন্ধ আছে, তেমনি রোজানফ২ও মানসিক 1 
প্রবণতার দ্বিক থেকে মানুষের নর্মাল (9০581 ), হিষ্টেরয়েড (8১ 
নাইকুয়েড, (5০1014) লিজয়েছু (5৫১18০4) আর এ 
{( 8চ521914 ) এই কর়দবলে ভাগ করেছেন; এই টাইপগুলির নাম & কেই 
বোঝা যায়, এর মধ্যে তাদের কোন জাতীর রোগের দ্বিকে ঝৌক থাকে । 
বর্তমান কালে ধেলডন্‌ (381৫9) শারীরিক-নায়বিক গঠনের 
'বিভিন্নতার লঙ্গে যুক্ত করে চার রকম ব্যক্তিত্বের টাইপ নিরূপণ করেছেন 
এই টাইপগুলি হচ্ছে এখ্ডোমফি, মেজোমফ্চি, একটোমফি ও নর্মাল 
morphy, Mesomorphy, Ectomorphy and Average or 
Normal. প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ ও স্নায়বিক গঠনেই প্রথম তিনটি উপাদ্থান 


OE ER ও মস্তি 
প্রত্যেকটি উপাধান কম বেশী অন্যায়ীঃ ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সাতটি স্তরে 
b করা হয়েছে। যার! নর্মাল তাদের মধ্যে এণ্ডোমফি, মেজোমফি ও এক্‌ 

ফির উপাদান অনুযায়ী অনুপাত হচ্ছে ৪-৪-৪, অর্থাৎ তিনটি উপ 


এদের মধ্যে মাঝামাঝি এবং তিনটির পরিমাণই সমান | বারা বিশেষ ত 
ক উ্বর-গ্রধান (8০495552015) তাঘেক্স মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের _ 


মান'দক রোগ ৯৩১ 


| হচ্ছে ৭৩-১। যারা পেশী-প্রধান (808808)57788 ) তারের মধ্যে বিভিন্ন 


উপাদানের অনুপাত হচ্ছে ১২-৭-১। আর চর্ম ও মত্বিক-প্রধানবের মধ্যে 
বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত হচ্ছে ১-১-৭ । পুর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে (১) হচ্ছে উদ 
প্রধান ( endomorph ), (২) হচ্ছে পেশী প্রধান ( mesomorph ), (৩) হচ্ছে 
চর্ম ও মন্তিদ্ধ-প্রধান ( ০ৎ০৮০দ৷০৮p১ ) জার (8) হচ্ছে সাধারপ ব' দুন্থ মানুৰ 
Average বা নর্মাল । 

এদের ঘানপিক গঠনের দ্বিক থেকে ভিসায়োটনিক্‌ (91565700219 ), 
সোদাটোটনিক্‌ (8০8২88০০71৩ ) ও সেরিব্রো্টনিক্‌ (0875৮198918) ও 
নর্মাল (20:7081) এ চার দলে ভাগ করা যায়। ভিসারোটনিক্‌-র পেট 
মোটা, নাছস নুছুস্‌ গড়ন, কিছুটা বোকা ও অলস এবং ছ্ুৃতিবাজ। লো 


| টোটনিক-রা মল্লবীর, খেলাধুলায় উৎসাহী, পরিশ্রমী, কিন্তু তীক্ষ বুদ্ধিদাম নয়। 


অন্তের সুথদুঃখে এরা অনেকটা উদ্ধাসীন। সেরিরোটনিক্*রা রোগ! লগ্বাটে 
গড়ন, বুদ্ধি প্রধান, অভিমানী, অন্তের সঙ্গে খুব ভাল মিশুক নয়। নর্মার-রা 
হোল সাধারণ মানধ-_তাদের দোধ-গুণ কোনটাই মাত্রাধিক নয়। শেল্ডনের 
এই টাইপ বিভাগ অহ্ষারী এক্‌টোমর্কট দেরিক্রো্টনিকছের ও অধ্যবস্থিত 
হওয়ার সম্ভাবন বেশী । 

আরো এ রকম টাইপ ভাগ করা হয়েছে; আইজেন্কু এই টাইপ-তাঁগ 
অশ্বীকার করেছেন | কিন্ত তিনি বলেন ব্যক্কিত্থের তিনটি প্রধান তল (33758 
81006 ) আছে। তাদের বিভিন্ন সমবায়েই প্রত্যেক মানুষ বিশিষ্ট । কাজেই 
তার মতে যাদের আমরা মানসিক বিকারগ্রস্ত বলি, তারা অন্ত মানুষের থেকে 
আলাদা জাত এ কথা মোটেই ঠিক নয় । শব মানুষই অবস্থার বিপাকে ঘানলিক 
হুসথতা হারাতে পারে । কেউ সহঞ্জে সামলে নিতে পারে, আবার কেউ তা 
পারে না। যারা পারেনা তাঘেরই আমরা বলি অব্যবৃন্থিত। 


bl 


সপ্তত্রিংশ অধ্যায় 


যেসব শিশুদের নিয়ে মহা সমসযা 
( Problem Ohildren ) 


শিশুর শিক্ষ।ও লালন পালন কখনোই খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্র 
শিশুই এক একটি পৃথক ব্যক্তি-কোরক। একেবারে ধরাবাধা নিয়ম 
শিশুদের মানু করে তুলতে পারা বায় না। তবুও সাধারণতঃ বাপ মা. 
শিক্ষক আনন্দের মধ্যেই তাদের গড়ে তুলেন । কিন্তু অনেক শিশু আছে ঘা 
নানা! কারণে পিতামাতা শিক্ষকদের পক্ষে মহ! দুশ্চিন্তার কারণ! এ ছ'সচন্ত 
কারণ বিভিন্ন । কোন কোন ছেলে আছে যার! শারীরিক রুগ্নতা, ত 
ইজিয়ের বিকার, বুদ্ধির হীনত! ইত্যাদ্বি কারণে পড়াশুনায় পিছিয়ে 
খেলায়, ধুলায়, কাজে অন্য দশটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 
চজতে পারে না । আবার অন্ত কিছু ছেলে আছে যার! বুদ্ধিহীন বা ও 
নয়, অথচ যারা অবাধ্য, একগু'য়ে, সর্বদা ঝগড়া বাটি করে, বা বিদ্যালয়ে 
নিয়ম মেনে চলতে রাজী নয়, চীৎকার করে’, মারামারি করে? অন্যের অ 
কারণ হয়। আবার কোন কোন ছেলে বেপরোয়া মিছে কথ বলে, চুরি কা 
নোংরা গালাগালি করে, স্কুল থেকে পালায়, ঘরে আগুন দেয়, কখনো ক 
বা অন্ত যৌন অপরাধে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত শিশু,_যারা অব্য 
ছিংস্থুটে, অবাধ্য, ক্ষীণবুদ্ধি বাঁ অপরাধপরায়ণ, তারা পিতামাতা 
প্রতিবেশী-সহপাঠীর কাছে “সমস্যা স্বরূপ । তাদেরই সাধারণ নাম হচ্ছেন 
Problem Children. এর কোন নিদিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়! 
জাতীয় শিশুরা একট] আলাদ! জাত নয়। 

এ শিশুরা ‘সমস্তা’র পাপ নিয়েই জন্মে নি। জন্মগত, বংশগত বা 
বেশগত নানা কারণে এরা অব্যবস্থিত, বেমানান, অবাধ্য। কোন কোন 
মানসিক শক্তির অভাব বা বিকারের জন্, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কু 
কুশাসন, অথবা স্নেহ-প্রীতি সহানুভূতির অভাবে তাঁরা সমস্ত] হয়ে দীড়ি 
এরা! নিজের সঙ্গে বা দশের সঙ্গে সমান তালে চলতে পাচ্ছে, না, এদের 


i / 


মানশিক শক্তির ববিক থেকে ধার! নান ৰা বিকারগন্ত ৯৩০ 


জীবন) সহজ নয়। এরা যে সকলের কাছে মহা! বন্্রখার কারণ, দে জরে 
ফোহ১। অনেক ক্ষেত্রেই তাষের নয়। গ্ুত্থান্‌ আইজ্যাক্স্‌ তাই চমৎকার করে 
বলেছেন, There is no problem-child, only there iss cb.ld 
with Deoblems. এই শিশুর প্রাপ্য, শাসন ও শান্তি নয সহথাহুক্ৃতি, 
হুপরিচাজন ও শিক্ষা । এদের জীবনের সমস্কার গ্রক্কতি বিডির, এবং তারের 
কারণও নানা প্রকায়ের । নেই অনুযারী এই ছুষ্ঠাগ। শিশুধের করেকটি হজে 
সুজান আইজ্যাক্স্‌ ভাগ করেছেন ঃ | 

(১) মানলিক শক্তির দিক থেকে যার! সু অথব! বিকারগ্রন্ত । 

(২) বুদ্ধির মনত! ব্যতীত অন্ত কারণে বার! লেখ! পড়ার পিছিয়ে পড়েছে। 

(৩) ধার! অতিরিক্ত ছশ্চিস্তাগ্রস্ত, অস্থির:চিত ( nervo॥s. anxious ), 
যাত নিজের মধ্যে নিঞ্জেরের গটরে রাখে (vithdrawn ), 

(5) যারা অবাধ্য, বাড়ী বা কুল থেকে পালিয়ে যায়, জ্মমনোবোগী, 
একগুয়ে, মিথ্যাবাদী, নান! প্রকার অপরাধ মূলক ব্যবহারে যাকের ঝোঁক । 

(৫) যারা প্রায় দ্বায়ীভাবেই রা, বিশেষতঃ প্রক্ষোত জীবনে অব্যবন্থিত- 
তাই যাধের রুগতায় কারণ। একটু লক্ষ্য করে এই তালিকা বিশ্লেষণ করলেই 
বোঝা যাবে, এই দলগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর-বিচ্চিজ নয়, এবং আরো অন্য 
ভাবে এদের শ্রেণী বিভাগ কর! যেতে পারে। ' 

এবার সংক্ষেপে এ সব দলের ছেলেদের সমস্তাগুলি কি, এবং অস্তের 
কাছেই বা! তারা কি ভাবে সমস্ত! সথষ্টি করে, তা বুঝতে চে কর! যাক এবং 
কি ভাবে এদের সমস্তাগুলির সমাধান সম্ভবপর, তা আলোচনা করা ধাক্‌। 

মানসিক শক্তির দ্বিক থেকে যার! ন্যুন ব! বিকারগ্রস্ত_বৃ্ধি 
পরিমাপের অতীক্ষা অনুযায়ী যে ছেলেমেরেছের যাননি পরিণতি বা. বয়স 
( Mental ১৪০._সংক্ষেপে 10. A.), তার বাস্তবিক বয়সের ( Chrono- 
1০৪০৯! 4১৪৩, সংক্ষেপে 07 A. ) সমান সমান হবে, তাঁদের সুস্থ  স্বাতাবিক 


M.A, 
বলা হবে। এই মাপ অনুযারী যাদের বুদ্ধা (" a.-E x10) ১০ 


তার! স্বাভাবিক । যাদের বুদ্ধাঙ্ক ১*০-৯* থেকে কম, তারা যুদ্ধির দিক 
দ্বিয়ে ন্যুন। আরে। যার! নীচে তারা হ'ল-ক্ষীণবুদ্ধি জড়বুদ্ধি ও নির্বোধ 
এদের সমস্তা নিয়ে, আমগন। পূর্বেই আলোচনা করেছি। 


৬৪ 


১ 


ও কেই তাদের কান হিতে হবে এবাং কানে টটংগা। তিক হৰে। (ে 


৷» es দে দাৰ সিজারের হিয়ে দয শব 


জাতিকার-- এশৰ ছেলোদোযেনো কনের (চত গঢ় গায়ে খন শশার 
বাহ ও সশৰিচালন। বুত্ধিন নানা কত একেক ওল: ৭ বলাকা 
বল বিপরীত হওয়ারই ক্রাশত।। বুদ্ধির খানক (যেখানে আও. ৭৭ 
আন্ভিলাখোর আরকি ডাঙ কাছে গজাাশা করে” লও ও দ্য ইংবদ | 
স্বীকার বাক়িযেষী তোলেন । জানের নৃষ্ধির দৃক! কিছু? ০১০, 
কে পারে, থ্শরিয়া জিত দিয্ঘিত পতিলাছ বাত! এছারে জাহাজ! 
বারিয। ছেলের শক দাবা কটা জার কাঢ়ি জাঞ্ণত ৯৭ তি 


নাকি বনুদারী, দে কাপে শে দবৰল হালে, তাকে গাশাপা কও ধণ। 
নে চুকতে পাচ্ছে না, একতে পাচ্ছে রা, দেখানে দৈধের পৰে *'ং খর! 
বড ডাকে শাহানা কৰকে হবে কৰেই কাত আদ্ধসন্মান ক! কে, 
বাতা ক্জীণবুত্ধি ( 2৬৮০৪ } জাবের পক্ষে দানার বিড ল:। জাজ 
অন্ধাৰনা কহ । তাত৷ নিজেদের আীবনধাযণোপযোগ 21 গার! 
জোনে পারে, কিন্তু চুদ্ধি ক'রে কোন নিন কান্দ করতে এরা পাছে হা 
(লব বাটে চনলাকেলা করতে পারে, হোটাযুটি লিক্ষেকের ‘5 রা ॥র 
পাতে, সরব খারিক, পুহযপোদিক কান্ধ (50১৫. ০১৯১১৯৮:-*:. Yr 
888) ইপরুক নিয্াশাৰীনে একের ফিতে করানে। বায ৷ এব দে । 
আছে আরবি টলার হতে পাকে । জুতা বীর কাজ, কা'ছহভুতের হী 
সক দেয়ার কানা, বুড়ি বোন, হার তৈরী, গান খোন', ভাড়া * 
পান? ৰা কাঠ বিয়ে পুতুল ইত্যাদি কান্ধ, কেন শেখানো ধা: একা ও 
শর + হেকের কাজ । ভালবেসে একেছ সহজে বশ করা ২ জনে সাঃ 
একের বৈধঢ়াতি ঘটে । একেক বুদ্ধি কষ বলে এক নৈতিক বিচারের 
ভান বুকে গাঞ্েনা। ভাই একেক আপনাদের পথে ( উরি, কেট খারা! এ 
শোড়ানো, শাঁযাহাহি ) দক্ষ টেনে নেওয়া হাত৷ পিকাছাতা ও শিলক 
আুপরিচালনার এরা নহি বাল্যকাল খেকেই কতগুলি হু কাশ স্থাযক করা 
তবে এর] পরিবার বা লষাগ্ধের পক্ষে বিপ্ৰ বা বোকা হয়ে ছড়া । 
উপযুক তত্বাপধালে এর) সমা ও পরিবারের উপযোগী নানা কা | 
হয়ে নিক্ষেকের আরীবিকা উপার্থন করতে পারে। 
এর চেয়েও বাবের বুদ্ধি কম, তারা জড়বুদ্ধি (1০৮৮৫৩)৪) 


এ 


বানবিক শাকির বি ক ভারা, ভূ গণ সি রা তত 


+ লও. বৃদ্ধি «ক জাকের ভি ওর বাক রঃ; করা আর সাজার ধার 
খত: নার লায়োগন প্রতিই ক দেটাকে সার কি. জিব ভি 
২২৭ বহল ডাব্ধাম্বাটে চলল কারান পার রা। এরর গাদা লাদ 
চোখে বাবত হন । অন চতি বিয়ার খা হরির ভারা লিকার 
সহ, আনি ও লান্ধাজন্দলি খারা, রাম কানন শোধ ভি 
=_ 1: এক কলে, এরা দিবে (বধ গর পার শাক পাকে, কক 
"<" গার বাজে অন কা কথাকে পার | ইদজ্াোর আদিতে আরে 
৭ এক বীনা সল্প (31914 28888) সাজে ett কা এলো 
রা... 
1৪৪7 8৪৬ পাশ কৰ ধয। আদা, ১৯২) জাজ ব্যানার ন স্যারের 
শশার হব৷) এক পাছার (গেৰাপাদ়া বা জারী বিভা খারা বাজ 
তত একের রোদ ক নাতি নিযে বাং হকের কার নিন সাত কলার 
+: ছোটাছুটি িক্ষেখে কার বি কে শেখাতে বস শাহর । জাড়নুত্ধি এল, 
নিক (0৫0 ৪৪ ৯৮৪ ১81০৪ ) এৱা বৰাৰ আহ লিক ভীরারাদল্লর 
এব বে পান্চে। এনে বম্পাক্ সা দেখবা জয়ের "আটার খালার বারন 
এবে আছেন হাহ বিজ পরিণারি বান কারনে বীগনা খ্যাছি ঝা বটি হজ 


লাজ] ) এবং দে হারাছিক বীৰা, খ্যাছি খা কোন জার ছাঃ 
ইত্যাদি বাৰকারশন্ধাক, ভাকে খোশ ( wee) জার 8808 ) oe 


২৯৪ ace ed eighteen টার THUMB Ving Um উর OnE en 
tmdened by Giese ef উঠা স্পা টার egos ton 1৯৪ 
০০০৬১) ৬৪৮৬১৩৫৮৪০৬, 


৯৩৬ যে সব শিশুদের নিয়ে মহা! সমস্য! 


জোম্‌ থাকলে সন্তান অবশ্ঠই স্বপবুদ্ধি হবে। এ দুয়ের মধ্যে একটিতে ক্রুটি 
থাকলে মেণ্ডেলের স্থত্র অনুসরণ ক'রে কিছু সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে, কিন্তু 
সন্তানদের এক চতুর্থাংশ সম্ভবতঃ ক্ষীণবুদ্ধি হবে। কোন চিকিৎসা দ্বারা এ ক্রুট 
লংশোধনযোগ্য নয়ং। 

গৌণ কারণে যার! ক্ষীণবুদ্ধি, তাদের অনেকের বেলায় মাতার রক্তে তাদের 
জন্মের পূর্বে পিফিলস্‌ বীপ্ধান্থ অথবা অন্যরিক্ত মগ্ঘপান জনিত বিষ সঞ্চিত হর" 
এবং জাতকের মন্তিফে তা সঞ্চারিত হ'য়ে অপরিপুষ্ট স্নাযুকোষগুলি ধ্বংস করে। 
কথনে। কখনে। গর্ভপাতের চেষ্টায় শীদক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ সেবনেও অনুরূপ 
কুফল দেখা দেন । এসব ক্ষেত্রে সংশোধনের আশ। খুব সামান্ত। সন্তান গর্ভে 
থাক! কালে মা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাগ্য গ্রহণ ও বিশ্রাম না করলে, অতিরিক্ত' 
কিন্ত! দুর্ভাবনা অথবা! উত্তে্জনাপূৰ্ণ অসংযত জীবন যাপন করলেও, সন্তানের 
দেহ ও মস্তিফের নুস্থ পরিণতি বিদ্ধিত হতে পারে এবং সন্তান ক্ষীণবুদ্ধি হতে, 
পারে। প্রসব কালে ধাত্রীর অসাবধানতা বা অন্য কারণে জাতকের মস্তিষ্ক 
আঘাত লাগলেও, অপুরণীয় ক্ষতি হতে পারে । বাল্যকালে মস্তি প্রদাহ 
(7560106185), পোলিওমাইলাইটিন্‌ ইত্যাদি রোগের ফলেও জন্মকালে স্থহু 
ও স্বাভাবিক শিশুর স্থায়ী ভাঁবে বুদ্ধি হ্রাস ঘটতে পারে । এসব রোগ 
সংক্রামক এবং এদের নিবারণই বুদ্ধিমানের কাজ | রোগাক্রমণের পর মস্তিধের' 
্াযুপদার্থের বিকৃতি ঘটলে, তখন আর সংশোধনের পথ থাকে না। 

অনেক সময় বুদ্ধির হীনতার কারণ রসক্ষরা! গ্রন্থি Cendocrene glands ), 
বিশেষ করে থাইরয়েড ও গিটুইট্যারী গ্রন্থির ক্ষরণে ভ্রটা। এ সব ক্রটী কোন 
কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসাযোগ্য । 


21 The matter follows ‘Mendel’s Law’, which may bs understood 
in this case to signify that, when both parents are feeble-minded, all 
their children, having received the factor for feeblemindedness from 
both paronts, will be mentelly deficient ; while if one parent, is normal 
and the other feebleminded, one quarter of the children wilt 
follow each parentand b> normal & feobleminded respectively and 
the remuining half ofthe children will carey: the factor for fecble- 
mindedness without showing any signs of its presence. But when these 
carrier3 mary and reproduce, the factor will again emerge and 90109 
of their children will be feebleminded, Bennet. Wellare of the Infant. 
and Child. p, 240 


_ পশ্চাৎপদ্ধ শিশু ৯৩৭ 
এসব শিশুদের হাতের কাজ, গান, খেলার মধ্য দিয়েই জীবন ধারণের 


উপযোগী কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে । 


যাঁরা একেবারেই নির্বোধ (৫ 98৪) তার! নিজেদের প্রধান প্রয়োজনগুলিও 
মেটাতে পারে না_-আগুন, জল, পতন ইত্যাদি বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা 
করবারও বুদ্ধি এদের নেই! কাজেই চব্বিশ ঘণ্টাই এদের চোখে চোখে 
রাখতে হয়। অন্তের তত্বাবধানে ভিন্ন এর! সহজ কাজগুলিও নিজেরা করতে 
পারে না। অবশুই এদের সমস্তা। কঠিন। এদের মনোযোগ চঞ্চল, ধুতিশক্তি 
অত্যন্ত নীচু স্তরের এবং স্থৃতিও নিতান্ত দুর্বল । কাজেই এদের লেখাপড়া খুব 
সামান্তই অগ্রসর হ'তে পারে। এরা জীবিকা। উপার্জনের উপযোগী কোন কাজও 
শিখতে পারে না। কাজেই এই ছুর্াগ্যদের দায়িত্ব পিতামাতা বা অমাজকেই 
আজীবন বহন করণ ভিন্ন উপায় নেই। এদের সাঁয়'অন্যায়ের বোধ থাকে না, 
লঙ্জাসরম ভয়ও কম। তবে এরা দেহের কাঙাল, এবং সহজেই এদের ভালবাসা 
দিয়ে বশ কর! যায়। বহু ধৈর্য্য এবং নিবিড় সহানুভূতি দিয়ে বিশেষ উপায়ে, 
এদের নিঞ্জেদের জীবনযাত্রা র উপযোগী নিতান্ত সংজ কাজগুলি শেখানো 
যায়। ললে সঙ্গে কাজ করে”, এদের বাগানের কাজ, সহজ বোনা বা সেলাইর 
কাজ কিছু কিছু করানো যেতে পারে। স্থখের বিষয় এরা দীর্ঘজীবি হয় না। 

পম্চাৎপদ শিশ-_চ২5৮৪:৭৩৭ children 

পিতামাতা শিক্ষক সবাই এটা চান যে তাদের সন্তানটি পড়াশোনায়, কাজে 
কৰ্ণে বেশ ভাল হোক, কৃতী হোক | কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সে আশা ও আকাজ্ঞা 
অব সময় দফল হয় না। কোন কোন ছেলে গোড়াতে বেশ উৎসাহের অঙ্গে 
এগিয়ে গেলেও, কিছু দিন পরে অন্য দশটি ছেলের সঙ্গে সমান তালে চলতে না 


পেরে পেছিয়ে যায় । এতে পিতামাতা শিক্ষকের মনস্তাপ নিতান্তই স্বাভাবিক । 


যে ছেলে পিছিয়ে পড়তে সুরু করল সেও ক্ৰমে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে, এবং 
নিজের উপর আছ! হারিয়ে আরো পিছিয়েই যাবে । এ সত্যই বেদনাদায়ক ও 
কঠিন সমস্যা! । 

কিন্তু সমস্ত! যতই কঠিন হোক্‌, তার সমাধানের চেষ্টা করতে হ'লে আগে 
বুঝতে হবে, এই পিছিয়ে পড়ার কারণ কি কি। কি কিবলা হোল, যেহেতু এখনই 
আমরা দ্বেখব যে, কারণ একটি মাত্র নয়, বহু ৷ কিন্তু তারও আগে জানা দরকার, 


পিছিয়ে-পড়া বলতে কি বোঁঝায়। কোন ছেলের লেখাপড়া বা কাজ বেশ কিছু 


৯৩৮ যে সব শিশুদের নিয়ে মহ! সমস্যা! 


দিন ধরেই যদি অসস্তোষজনক বিবেচিত হয়, যি দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রতি- 
যোগিতায় বা পরীক্ষায় সে বারে বারেই অসফল হচ্ছে, ফেল কচ্ছে বা নিতান্ত 
কম নম্বর পাচ্ছে, তা হলেই বুঝতে হবে পে ক্লাশের অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমান 
তালে চলতে পাচ্ছে না__লে পিছিয়ে পড়ছে । 

কোন ছেলে যদ্দি গোড়ার থেকেই পিছিয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে সম্ভবতঃ 
সে সেই শ্রেণীর উপযুক্ত নয়। এর কারণ হতে পারে যে তার বুদ্ধি বা অক্তাক্প : 
ক্ষমতার যথোচিত পরিপুষ্টি ঘটেনি । তা হ'লে তাকে লেই ক্লাশ থেকে ছাড়িয়ে 
তার. উপযুক্ত শ্রেণীতে ভন্তি করানো উচিত | যদি বারে বারে পরিবর্তন করেও 
দেখা যায় সে সরত্রই পিছিয়ে পড়ে, তবে আশঙ্ক1 করা অসঙ্গত নয় যে, অনাগত 
বৃদ্ধির হীনতা নিয়েই সে এসেছে এবং জন্মগত হীনতা বা ক্রুটর জন্যেই সে 
সমবয়ন্ক সতীর্থদের থেকে পিছিয়ে পড়বে । নানা অতীক্ষার মাধাষে এ সব 
ছেলের বৃদ্ধাঙ্ক (1, 9) এবং ব্যক্তিত্ব নির্দেশক অন্যান্ত গুণের (pereovality 


৪৪) পরীক্ষা করানো নিতান্ত প্রয়োজন | তার বুদ্ধি ও শক্তির মাপ 
অনুযায়ী এবং তার রুচি ও প্রবণতা অন্ুসারেই তাকে তার উপযুক্ত কাঞ্ে ! 


দিতে হবে ; এমন-জারগায় দিতে হবে, যেখানে সে তার কৃতিত্ব প্রকাশ করে 
তৃপ্তি লাভ করতে পারে, যাতে তার আত্মসন্মান বারে বারে ক্ষণ না হয়। 


এটাই সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় ( এবং এ বিশ্বাস অহেতুক নয়) যে বুদ্ধির 54 


হীনত! বা ন্যুনতার জন্তেই ছেলেটি বা মেয়েটি পিছিয়ে পড়ছে। এখন প্র হচ্ছে 
বুদ্ধি বিষয়ে ন্যুনতা বা হীনত৷ কি দিয়ে বোঝা যায়? তারাই বুদ্ধিতে হীন, 
যারা (১) সহজে তারের সামনে উপস্থিত উদ্দীপকের তাৎপর্য বুঝতে পারে নাঃ 
যাদের বুঝতে লময় লাগে। 
(২) দ্রব্য বা ঘটনার মধ্যে প্রভেদ ব| মিলগুলি সহুজে ধরতে পারে না। 
(৩) বিশেষ থেকে জামান্ঠে যেতে এবং নির্বস্ত ক চিন্তায় কষ্ট বোধ করে। 
(৪) সহজে ভুলে যায়, বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারে না। ত] 
(৫) পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কিঞ্চিৎ পরিবতিত অবস্থায় কাজে লাগাতে 
গারে না,--নৃতন অবস্থায় সহঞ্জে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না । 
(৬) শিক্ষিতব্য বিষয়ে রস পায় না৷ এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুক্তিগত : 
সম্বন্ধ খুঁজে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে না। £ 
(৭) শিক্ষিতব্য বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। 


পশ্চাৎপত্ শিশু ৯০৯ 

(৮) যানের উৎসাহ আগ্রঙ্থের নিতান্ত অভাব । 

এ সব ছেলেদের সমস্যার সমাধান করতে হ’লে, তাদের বৃদ্ধি অনুযায়ী, 
সহজ করে, বিষন বস্তু তাদের সামনে উপস্থিত করতে হবে। দৈহ, ক্ষমা, ও 
সহানুভূতির সঙ্গে এদের ক্রুটি বা অসুবিধাপ্ুলি বুঝে, বারে বারে তাদের বোধগম্য 
ভাবে বিষয় বস্তুতে তারের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। কিন্ত 
অতিরিক্ত আতর প্রশ্রপ্ন দিলে, অথবা হাল ছেড়ে দিলেও চলবে না। আসল 
কাজ হোল, আগ্রহ সৃষ্টি বারা মনোযোগ আকর্ষণ। এরা! মন্তিক্কের শক্তিতে কিছুটা 
হীন, সেই আন্তেই এদের সাহায্য ও পরিচালনার প্রয়োজন অনোর তুলনা 
বেশী। কিন্তু এদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি ক'রে পরিশ্রমে উৎসাহ রবিতে পারলে, 
এরা ধারে না কাটলেও, ভারে কাটতে পারে। এছের সম্পর্কে এই কথাটিই 
নিতান্ত প্রয়োঞ্জনীয়। নিয়মিত শ্রমের স্র-অভ্যাস গঠন ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলন 
দ্বার! পাথরও ক্ষয়ে যায়। ঠিক নিয়ম করে এধের পড়তে শেখাতে হবে এখং 
বারে বারে অনুশীলন করাতে হ’বে। কিন্তু এ বিষয়েও সাবধান হ'তে হবে 
যাতে এরা না ঘুঝে, তোতা পাখীর মত মুখস্থ না করে। 

কিন্তু কোন ছেলে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়লেই, তা জন্মগত বুদ্ধির হীনতার 
পরনে, এ সিদ্ধান্ত করা চলে না। অনেক সময় এই পিছিয়ে পড়ার কারণ 
শারীরিক । যে ছেলে ভাল চোখে দেখে না, বা তাল কানে শোনে না, সে 
হয়তো ক্লাশে বোর্ডে লেখা দেখতে পায় না, অথবা শিক্ষকের কথা স্পষ্ট 
শুনতে পায় না। এ রকম অবস্থায় ছেলেটি যদ্বি পিছিয়ে পড়ে, তবে 
তাতে অবাক হবার কিছু নেই। রপক্ষরা গ্রস্থির ক্ষরণে বিপর্যয় বুদ্ধির 
অসপ্পূর্ণ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যে ছুট গ্রন্থি এ ব্যাপারে 
বিশেষ ভাবে দায়ী, তা হচ্ছে খাইরয়েডু ও পিটুইট্যারী। থাইরয়েড 
গ্রন্থির ক্ষরণ স্বল্প হ'লে শিশু দৈহিক দ্বিক দিয়ে যেমন অপুষ্ট হয়, মানশিক দ্বিক 
থেকেও তার বুদ্ধির বিকাশ বাধ প্রাণ্ড হয়। থাইররেড, গ্রন্থি দেহের কোষ, খান্ত 
ও পানীয়স্থ আঁয়ৌোডিনকে থাইরক্সিন্‌ নামে একটি শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থে 
পরিণত করে। এই পার্থট দেহের কোষগুলির সংগঠন ও ধ্রংসক্রিয়ার মধ্যে 
সমতা বিধান ক'রে, দেহ-মনের সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়ক হয়। এই গ্রন্থির 
ক্ষরণ স্বপ্ন হলে শিশুর দেহের আর পুষ্টি হয় না, এবং এই খর্বাক্ৃতি মানুষদের 
৩2105 বল হয় | বুদ্ধির দিক দিয়েও বিকাশ রুদ্ধ হয় এবং দশ খর বৎসর 


te দে লৰ ভিতর নিযে মধ! দহন 


গে হ’লে, একের বৃদ্ধি চার পাচ বৎস ছেলের তেরে বশী জন? হয় 
এআান্রীর ছেলে হেরেরা ববজাবতাই লেখাপড়া ও কানে অনগলা ক 
দাখারপত়ঃ এর! দেশী বিন ধাতে না। বেছে ধাইযযেড ক্রমাগত খাবে ( 
অৰে শ্বলেক সঘর আশ্চ্ উপকার কয, কিন্তু তা লামযক হ'ত 
- লিটুটিট্যারী সমগ্র গ্রন্থির কিযাতক্ে নিচাণ করে, এব এক্সরে “কে 
818871815৮1 তলা ₹য়। বিশেষ করে, গাইরয়েডের শব্দে এর লাক্ব় “ণ 
বৈরিক হুক ও ধানলিক বিকাশের কাকে এই রাবির গার 
| কাছেই এ গ্রিক ক্রিয়ার বিপর্থনধ ঘটলে, শিশু স্থায়ী কা বাধ 
বিয়ে পেনিকে পড়বে এহন ক্যাশক্কা থাকে। দুখিত টন্লিল্‌ এ এতে 
অনেক শির পুনঃ পুনঃ রত একটি পান কারণ । এর কলে এ পৰ ( 
মোয়ের। শরীরে পৃষ্টি ও ধানলিক বিকাশের কিক রিয়ে পিছিয়ে পড়ে 
সহায় পিডাদাক্ধার ধারণা, বে সব ছেলেলেরের] লি কালীতে বারে বাব স্কোর 
বারের এযালান্ধিত ধাত, ভাবের টন্সিন্‌ ও এাডেনছেড_ অস্রোপচার করে 
কেও! উচিত। কিন্তু এ ধারণা গন্পূর্ণ লতা নয়। টনপিল ও এাডে 
_ প্রাণীর বেছে প্রকৃতি বিয়েছে, নানা প্রকার জীবাণুর আকমশের “ধক 
করবার জনা ৷ কিন্ত গহহের ধুৰিড জল, ৰাতাল ও খানের সংস্পর্শে 
উপকারী তরঞ্চলি দিগ্রেরাই কৃষিত হয় এবং তখন তারাই নান! রোগের 
ছয়। বিশেষ কৃষিত হ’লে, অংশই একের অস্বোপচার করে কেলে চি 
কিন্তু এ বিযয়ে কাড়াহড়া কর! উচিত দয়, টন্নিল ফুললে ঘা খাপ? 
আস্লোপচার উচিত নয় । ধন্ধ বিবেচনা করে” ফেলে কেও! ব্রকার 
P ফিলেঞ, এরা আবার শৃতন করে গঞ্জার এবং মুখ, গলা, নাক, কান লির 
#’ সা রাখলে, আবারও তারা দুষিত হবে এমন আশঙ্কা পাকে। এর! 
হয নিয়ে বণ! সাধারণতঃ সাত আট বংসর অবধি পাকে! স্থাী কাষে 
হলেও এই কারণে ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়তে পারে। 
পোলিও, মেনিন্ঞ্াইটিস্‌, হৃপিং কাশি ইত্যাদি রোগ মন্তি্ের সা প 
ছানি করতে পারে এবং এর ফলে শিশু পিছিয়ে পড়তে পারে। 
 কাঙ্ছেই সমস্ত অগ্রসর দেশেই, বিশেষতঃ রাশিয়ার, কোন ছেলে বা 
_ পিছিরে পড়তে থাকলেই, তাকে ভাল করে পরীক্ষা করা হয়, তার উক্জি 
কোন ৰোষ বাছে কি না, তার আজ প্রত্াঙ্গ, পেশী ও আতস্তর যযুলি এব 
ক 


“পঃ পিছিয়ে পাড়া আন শিল্ান্দাকা৷ বিক্ষৰচত কারী ৯৪৯ 


7০7 ও টন্দিজ সঙ এযাংরাফে. জারি ছে + াকাবিক ভার কাজ 
কহ ক না। এহজপ হক পাতে, ছেলেটি হারে আছে (রোদে (জোগা সা 
155188 আঙগতে পাতে না এখন জজ শরীরের জার) বানের শরিরাজ করালে পারা 
এ. ৭. লেখাপক়াঙ ব্যাপারে ফাটা হর বেও! দরকার হা দিকে পাকে না।। এজ 
*। খান না জে ছেলে এক! লিক শ্কারেই। 

শিশুর পিছিয়ে পড়ার জঞ্জে পিক্কাদাত। শিক্ষকক ধারী কষে 
জা (৯ . 

<৫ এটা হৰে করা যেতে পাণে খে দিয়াগারা। দিক রানের সায়া গাতে 
বারী তি এপি বায় শে আলো প্ক্গাৰকাৰী বানান! করাবেন, কিন্তু বান্ধান্দিক 
ক সম্ভানের পিছিয়ে পড়ার জরে ঠাই ধারী হাক পারেন কানা কমানো 
ক্খ' ঘাত বে, পিচামাত! ছেলেছোৱেকে ছে শাঠিয়ের কের সমা ক বা শেদ 
ককেছে ৰঞ্জে ঘনে কছেন। 8181 খৌগা নেন না. ছেলের পক্। শোনা| কক্ষ 
কোক; পড়া বক্ষে পাচ্ছে কিলা । শিক্ষকক আনেক সহ সহ ছেলের বিকে 
চ৭ দিতে পাৰেন না, কোন্‌ ছেলের কোপার নসিব আংযে, কা শো শেন 
না। কাজেই উৎপাছের অভাবে দে লং ছেলে একনাত পিছিয়ে পারো ভাজা 
কহেই আরো হয়তো পিছিয়ে পড়তে খাকৰে। োটকের পক্ষে লিকার 
নি্ষকের কাছ থেকে পাওনা টংদাহ ক প্রশংসার জা জপরিদী। শশা 
শিক্ষক সৰা তাহের শঅপ্রধিবা কলি লাক গার করলে, কে দান! 
ইলাহ রিলে, তারা এপিকে বেডে আরম! পান৷ খানে! কথারে! ব্দাধাৰ দেনা 
বায়, তারা পড়া কৈৰী করছে না পাঙনে খা পরীক্ষায় জল৷ ভালে না কৰকে 
পারলে, শিলা শিক্ষক আপস হন, অবৈধ হ'য়ে শাগার পীড়ন করের ৷ ভাত 
ফলে শিপু তথ পেরে যায, কান্ত হালে ঘৰো বীনযাবোৰ গাৰেশ করে, কাতি 
উদ্ভঘকে বং আরো দুল করে । 

আবার এহনও বথনো কখনো হয বে, পিতা, ছার, দিক বড়া ও 


৯৪২ যে লব শিশুদের নিয়ে মহা সমস্যা? 


মন্ত বাধা। পিতামাতা শিক্ষককে জানতে হবে যে, প্রতোক শিশুর বৈছিক- : 
মানদিক পরিণতির হার লমান নয় এবং দেহ মনে উপযুক্ত পরিণতি যখন এনেছে, 
তখনই শিশু কোন বিষয় উংসাহের সঙ্গে গ্রহণ করতে উৎসুক হবে। তার পূর্বে 
জোর করে তাকে দ্বিগ গঞ্জ করে তুলতে চেষ্টা করলে, ফল বিপরীতই হবে। 
ছোটদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পিতামাতা শিক্ষককে ন্গেহশীল, সহানুভৃতিসম্পন্স। ও 
উদ্ধেগশূন্ত হতে হবে । শিশুর মনের পরিণতি ও পরিবর্তন এবং বিস্কাঙানের় 
অনুকূল মূহৃত গুলি সাবধানে লক্ষ্য করে, শিশুর শক্তি, রুচি ও প্রয়োজন 
অনুযায়ী তার শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং এ আশা কর! শিক্ষকের ভুল 
হবে, যে চেষ্টা করলেই লব ছেলেকে প্রতিভাবান্‌ করে তোলা যাবে। প্রত্যেকটি 
ছেলেই কিছু ক্লাশে প্রথধ স্থান অধিকার করতে পারে না। প্রত্যেকটি ছেলে 


এখহ এ বিষয়ে তাকে যথোচিত সাহায্য করতে হবে, উৎসাহ দিতে হবে। কিন্তু 
অতিরিক্ত প্রশ্রয় বিয়ে, তার সমস্ত কঠিন পড়া মুখস্থ করিয়ে দিয়ে, তার কঠিন 
অঙ্গুলি কবে দিয়ে, তার সমস্ত অন্থুবিধার দায় কাধে তুলে নিলে, শিশুর লব 
চেয়ে বেশী অপকারই বরং কর! হবে, তার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ. । 
করা হবে। টি. 

আর এক বিষয়েও লাবধান হওয়া দরকার ৷ অনেক সময় পিতামাতা কোন 
, একটি ছেলেছেয়েকে বেশী ভালবাসেন কিন্তু অন্তটিকে তত ভালবাসেন না এবং 
তাকে সর্বদাই বলেন “দ্ভাখতো ও কেমন ভাল, কেমন ওর বুদ্ধি, আর তুই” 8. 


" তিনি উদাসীন বা অগ্রল্ন। এতে শিশুদের অত জীবনে অত এরি 
পরতিক্রিয সৃষ্টি য়। শিশুরা ভালবাপা খুব বোঝে এবং অবহেলা বা অবিচারের 
" কক্পনা তাদের তীক্ষভাবে পাঁড়িত করে। শিশুর মনে এই অবিচারেক 
করন/জনিত অন ১৭ করে তোলে এবং তার মনের 


বুদ্ধিহীন শিগুকেও অনেকখানি এগিয়ে দেয়। কিন্তু যে শিক্ষক বা পিতামাতার : 3 
প্রতি সে শ্রনধা ও বিশ্বাস হারিয়েছে, তাদের উপদেশ সে গ্রহণ করবে না, তখন 


শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ান, তার প্রতি তার জয়ের টান কখনই থাকবে না, 
এবং সেই বিষয়ে সে পিছিয়ে পড়বেই। 

অনেক সময় পিতামাতা বা শিক্ষক বুদ্ধিধান্‌ ছাত্রের সম্পর্কে অত্যান্ত 
উচ প্রত্যাশা রাখেন, যা ছাত্রটর শক্তির বাইরে : কলে সে অথ! উদ্ধিগ ও 
চঞ্চল হয় এবং তাতে তার স্বাভাবিক উন্নতি ব্যাহত হয়। 

সবশেষ গৃহ-পরিবেশ শুচি ও শাস্ত হতে হবে। যেখানে পিতামাতার ছধো 
স্বাভাবিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সদ্বন্ধ নেই, সেখানে শিশুর মনের উপর বিজ 
প্রতিক্রিয়া হয়, তার নিরাপত্তাবোধ বির্রিত হয়। সে অযথ! উদ্ধেগে পীড়িত হয় 
এবং লেখাপড়া কাজে সে পিছিয়ে পড়তে থাকে। তা ছাড়া পরিবারের ব্বাদিক 
অ্রবন্থ৷ যদি খারাপ হয়, জীবনের মৌলিক অভাবপুলি দূর করার উপঘুক্ বাবা 
যদি না থাকে, তবে শিশু দেহের দিক দিয়েই শুধু পুষ্ট হবে না, বৃদ্ধির দিক 
দিয়েও লে হীন হয়ে পড়বে । এ 

দুরস্ত ছেলে_—The saggressive child 

ছেলেমানুযদবের দুরস্তপনা পিতামাতা প্রতিবেশী কিছুটা ক্ষমার চোখে 
দেখেন। এই ক্ষমার দুরস্তপনার মাত্রা আছে, স্থান কাল আছে। কিন্তু কোন 
কোন ছেলে আছে যাদের হুরস্তপনা মাত! ছাড়িয়ে যায়; এমন সব ছেলে আছে, 
যাদের দুরস্তপন1 নিছক অতিরিক্ত প্রাণশক্তির নির্দোষ প্রকাশ মাত্র নয়। এরের 
হুরস্তপনার সঙ্গে থাকে ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ও অন্ত ছেলেমেয়েদের প্রতি আক্রমণাত্মক - 
অথবা নিষ্ঠ্‌রতা-সুচৰ আচরণ। এ সব ছেলের! বাড়ীতে জিনিষপত্র ভেঙে চুরমার 
করে, নষ্ট করে, প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফল চুরি করে, চিল মেরে রাস্তার 
আলো ধ্বংস করে, অন্ত ছেলেমেয়েদের সনে বগড়া-মারামারি করে অশান্তি সৃষ্ট 
করে। স্থুলেও এই ছেলে শাস্ত হয়ে বসে থাকেনা! , সহুপাঠিতের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি- 
করে, তাদের খাতা পেন্সিল কেড়ে নেয়, মারামারি করে, বিস্কালয়ের 
নিয্মশৃঙ্খলা ভঙ্গ ,করে। কোন কোন |ছেলে আবার গালাগালিতে ওস্তাদ । 
স্বভাবতঃই এই জাতীয় ছেলেরা পিতামাতা শিক্ষকের পক্ষে দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপের 
কারণ। -এরা বাস্তবিকই ‘সমস্যা’ ৷ 

প্রথমে বলেছি বাড়ন্ত শিশুদের পক্ষে কিছুটা তুরন্তপন! স্থাভাবিক। 
শিশুদের প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে কিছুটা অসংযম ও বিশৃঙ্খল! থাকবেই । তাদের 
দেহের প্রাণশক্তিকে তখনও তারা যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধিবিবেচনা ঘিয়ে, নিয়গ্রণ করতে 


৯৪৪ যে সব শিশুদের নিয়ে মহ! সমস্য 


'শেখেনি ; সামাজিক আচরণ ও 'ভদ্রতার' পাঠ এখনও তাদের আহত হয়নি। 
কাঞ্জেই এই উন্দামতা কিছুট! মেনে নিতেই হবে । বরঞ্চ বেখানে বেশ হাৰে, 
কোন ছেলে বড়ই শান্ত, বড়ই ঠা, বড়ই বাধা, দেখানেই বরং কিছুটা 
নশ্চিন্তার কারণ আছে। সুস্থ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কিছুটা! অবাধ্যতা 
"সবলে বাধা দুর কর! ও নিজের গ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার গ্রাবণত! থাকে। 
এবং শিক্ষার উদ্দেপ্তা ব্যক্তিত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ঘুচিয়ে, শাস্তশি? নিতান্ত বাধ্য 
ভাল ছেলে তৈরী কর! নয়। 
॥ গেসেল্‌ ইন্্‌টটুযুটের ডাঃ ইলঅজ_ ও ডাঃ এমম্‌-এর পরিচালনায় মনোবিত্তা ও 
চিকিৎসাশাস্তে স্বশিক্ষিত৷ বহু সমাজ-ক্মী, সহ সঙ্স্ব বিভিন্ন বয়সের শিশুদের 
বেড়ে ওঠবার কালের শারীরিক-মানসিক পরিবর্তনগুলি লযত্রে লক্ষ্য করে? 
“লিপিবদ্ধ করেছেন। দীর্ঘকালব্যাপী এই সব বৈল্লানিক পর্যবেক্ষণের কলে ঠার! 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ৰেহের বৃদ্ধির গতিটা একটানা স্বচ্ছন্দ ভাবে হর না। এক 
একট! বয়সে শরীর হঠাৎ বেড়ে ওঠে, তার পর আবার একটা আপেক্ষিক স্থিরতার 
"অবস্থা আলে । আবার একট! বৃদ্ধির চাঁড় (5816) রেখা যায়; তার পরে 
সপুনরাক্ একট! ধীর মন্থর গতি লক্ষ্য করা যায়। যৌবনপ্রাপ্ধি পর্যন্ত দেহের বৃদ্ধির 
: শএই জ্বোয়ার-ভাটা চলে। যে যে বয়লট “হঠাৎ বেড়ে যাবার”, লেই সেই বরসটার 
শিশুর মনটা যেন তাঁর দেহের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না । এই 
্তরগুলিতে শিশু অশান্ত, দুরন্ত, মেজাজ মর্জি সম্পন্ন হয়। আড়াই থেকে তিন 
বছরের মধ্যে, সাড়ে পাঁচ থেকে ছন্ন বছরের মধ্যে, নয় বছরের, এগার বছরের 
ও পনেরো বছরের কাছাকাছি শিশুদের এই অশান্ত, দুরন্ত অবহু! ধেখতে পাওয়া 
বায়। এগুলি স্থায়ী অবস্থা নয় এবং যথা সময়েই শিশুর ব্যবহার শান্ত, ভদ্র ও 
হয়ে আসে ।* 

আগেকার দিনে বাপ মা ছেলেদের এ রকম ব্যবহার দেখলে বলতেন, ছেলে 
বজ্জাত হয়ে গেছে এবং তাঁকে বিষম মার লাগিয়ে লায়েন্তা করতে চেষ্টা 
করতেন। কিন্তু বর্তমানকালের মনোবিজ্ঞানী বলেন, এটা ছেলেকে শোধরাবার 
ভুল পথ। বুঝতে হবে ছেলের এরকম ব্যবহার কেন? এর মধ্য দিয়ে তার 
মনের কোন আকাঙ্ষা সে মেটাতে চাচ্ছে? কেন সে এমন ব্যবহার করে? 


৩| Dr. Frances 115 & Dr, Louiss Amss—Ths Gesell Iastivute's 
08010 Behaviour, pp, 22.23 


স্থরস্ত ছেলে মত 


এর পশ্চাতে বে মনের গড়ন ভিন কচ্ছে, তা কি অন্ম ও দংশগত স্কারী কোন 
কারণে, অশবা শিক্ষণ ও পরিবেশের শাতাবে তার এ আচরণ? এর কারণটি, 
সুর করতে পারলে, তথেই ছেলের সংশোধন হবে, শান্তি ও এর 
প্রতিকার হবে না। ৰ ও ke 0 
শশুর অতল, অবান্ছিত আচরণের পিছনে একটি মনপ্তা ববিক কারণ, 
অনেক সময় ক্রিয়া করে, সেটা হচ্ছে যে, শিশু এই ‘জসভ)' আচরণ ছারা 
পিত! মাপ্ডা শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। সমনতঃ জার 
মনে এ অতৃপ্তি ও অভিমান তার নিজের মনের অঙ্গানিতেই জমে উঠেছে হে, লে 
তার প্রাপা আত্বর, প্রাপ্য মৃল্য ও র্যা! বড়বের কাছ থেকে পাচ্ছে দা? আর 
কুংসিং আচরণ হচ্ছে এই জবিচারের বিরদ্ধে শিগুলূলত প্রতিবাধ। দে এই, 
আচরণ দিয়ে নিঞ্দের ক্ষমতাটা প্রমাপ করতে চার। সে বোকাত চার গে. 
অবহেলার পাত নয! এটা তার নিজ বাক্রিব্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অক্চম 
উপায় । এতে সন্দেহ নেই যে তার আচরণের দ্বার বড়ছের সে চমকে দিতে - 
সক্ষম হয়েছে। কাজেই এই ব্যবহার দ্বারা তার অন্তরের কোন অররী পারোজন” 
সে মেটাতে পেরেছে। অনেক সময়ই শিশুর এই আক্রমণান্থধক ধ্বংসাত্মক 
ব্যবহার তার নিরাপন্তাবোগের জন্তাব সুচনা! করে। সম্ভবত: এমন ছেলের 
গৃহপরিবেশ অশান্তিপূর্ণ,.সেখানে সে স্বস্তি করে না। হছতো মাতাপিতার।- 
সঙ্গে তার সহজ দেহ-সীতির সম্পর্ক নেই। এমনও হতে পারে তার পিতামাতার 
মধ্যে সম্পর্কটি অসস্তোযঙ্গনক, কান্ছেই ঘরে সে শান্তি পার না। এমনও হওয়া 
অসম্ভব নয়, যে বাবা! বা! মা অথবা তাদের ছু্জনের প্রতিই একটা অবচেতন 
বিদ্বেষের সম্পর্ক তার নির্জন মনে গড়ে উঠেছে। ধ্ংসাস্মক আআচরণের মধ্য দিয়ে 
বিকল্পভাবে ভাঘেরই আঘাত করতে সে চাচ্ছে। ঘরে আর একটি দৃতন তাই 


তার জন্যে ঘায়ী পিতামাতার ) বিরুদ্ধে । অর্থাৎ এ জাতীয় আচরণের পশ্চাতে 
এরকম কোন মন-স্তাত্বিক কারণ থাকা খুবই সম্ভবপর, এবং ত! অনসন্ধান করে? 


বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
অবশ্য জন্মগত কারণও থাকতে পারে । সবাই একরকম ‘ধাত’ নিয়ে জন্মায় 


না। দেহের গড়নে যেমন, মনের গড়নেও তেমন, নাহুযে মানছে প্রতে্ব: 


. - ইধৈর্বহীন । কাজেই যে-সব ছেলে বিষম দুরস্তপন] করে, তাদের 
দেহ-মনের গঠনেও তার কারণ থাকতে পারে। স্নায়বিক অস্থির গ! 
“ * নবহক্ষেত্রে অসঙ্গত আচরণের জন্তে দায়ী । . অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সুশাসন 


খাকেই। কেউবা শান্ত কেউ বা চঞ্চল, কেউ হাসিখুণী, কেউ গোমরা- 


. “ৰোধ অপস্িণত, তাদের সদ্বাচরণ শিক্ষা সবে সুরু হয়েছে, জিনিষের মূল্য তারা! 


৯৪৬ যে লব শিশুদের নিয়ে মহ! সমস্য! 


কষ্ট গম্ভীর, কেউ বেশ ঠাণ্ডা, শিষ্ট আর কেউ বা শিশুকালেই 


স্থপরিচালন দ্বার! কিছুটা সংশোধন হ'লেও, ব্যক্তিত্বের মৌল গঠনের 
“পরিবর্তন কখনো সম্ভবপর হয় না। 
২ সশালনের অভাব এবং অতিরিক্ত শালন দুইই ছোটদের 
-বাচক, ধ্বংলাত্মক ও আক্ৰমণাস্মক ব্যবহারের কারণ হুতে পাতে 
“বে ছেলে কেবলই প্রশ্রয় পায়,__যে কোন জ্রিনিষ চাওয়া মাত্রই পায়, সে গ্রে 
স্বার্থপর হয়ে বেড়ে. ওঠে এবং জিনিষের মূল্যও সে বোঝে না; কোন জিমি! 
“পেতে গেলে যোগ্যতা দ্বারা তা অর্জন করতে হবে, মানুষের শ্রমন্বারা যা 
হয়েছে তাকে উপযুক্ত যত্ব দ্বারা রক্ষা করতে হয়, এই ধারণ! শিক্ষা 
"এ বিষয়ে পিতামাতার, বিশেষ দ্বায়িত্ব আছে। E 
আবার বিপরীত ভাবে, যেখানে ছেলেমেয়েদের কোন সখই মেটানো হা 
-না, তাদের আদর করে কেউ খেলনা, বল, বাশী, লঞ্জেন্দ কিনে দেয় না, 0 
তারা নিজেদের বঞ্চিত বোধ করে । শিশুর পক্ষে লোভ খুবই স্বাভাবিক। তাই 
-ৰঞ্চিত লুন্ধ শিশু অন্ত ছেলেমেয়ের জিনিষ কেড়ে নিতে চাইবে ; আর একটু বড় 
BENS Ei অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি 
করবে, তানের জিনিষ ভাঙতে, নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। এসব ক্ষেত্রেও 
এস এর জন্তে সময়ে যেমন 
তাদের দাবী দেটাতে হবে, তারের ছিদ্রে বোবাতেও হবে; আবার 
“অতিরিক্ত অন্তায় আবার করলে, শাঁসনও করতে হবে, শাস্তিও দিতে হবে | 
ছোট ছেলেমেয়েদের অপরাধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। 
বড়দের নৈতিক মান দিয়ে তাদের বিচার কর! ভুল। শিশুদের ন্যার-অন্যাক্ে। 


-বোধে না, অন্তের ব্যথা, অস্থবিধা তার! চিন্তা করে না । তাদের কল্পনা ত 
মাত্রার সঞ্জীব ও চঞ্চল । বড় হবার, বাহাছুরী দেখাবার ইচ্ছ| প্রবল, কাজেই 
“তারা এতটুকু অনুতপ্ত না হয়েই মিথ্যা কথা বলে, গালাগালি দের, চুরি করে 


অন্ত ছেলেমেয়েকে মারধোর করে, জিনিষপত্র তেন্তে চুরে লোকলান করে। বৈর্ধ 
ও শেহ দ্বিয়ে তাক্ধের সমাজ জীবনের রীতিনীতি শেখাতে হবে, সংহত করতে 
হবে, সাবধান করতে ছবে; অতিরিক্ত অবাধ্যতা বা বজ্দাতি করলে শান্তি দিতে 
হবে। সব শিশুকে একই অপর্নিবর্তনীয় নিয়ম ঘিয়ে গঠন কর! যাক না। প্রত্যেক 


শিশুর প্রকৃতি, তার পরিণতির স্তর, তার প্রয়োজন, শক্তি, কচি ও প্রথণত। 


দিয়েই স্থির করতে হবে তার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার সঙ্গত। বিনি শাসন 
করছেন, তার প্রতি শিশুর শ্রদ্ধা ভালবাস! থাকলে তবেই শিশু শাসন মানে । 

ছোটদের শাসনের বেলায় নেতিবাচক “ওটা কোর না! হকুষটা! যদ্াসন্তৰ কম 
করতে হবে। কিন্তু যেখানে নিষেধ অপরিদ্থার্য, সেখানে তা জোরের লঙ্গে, 
ছিধাহীন ভাবেই করতে হবে । যতটা সম্ভব গঠনাস্মক, ইতিবাচক উংসাহথাস্মক 
উপদেশই ভাল, যেমন, “চল এবার আমর! সামনের বাগানটার আগাছা পরিকার 
করবো” ছোটদের বজ্জাতি থেকে দুরে রাখতে হ'লে তাঁধের উপযুক্ত গঠনাম্ক 
কাঞ্ডের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে । বাঁধা মা দাদা শিক্ষক ওদের খেলায় 
ও কাজে অংশীদার হ'লে ওরা খুনী হয়, উৎদাহিত হয়, সংযত হয়। কিন্তু কিছু 
কিছু দায়িত্বও ওষের ফিতে হবে; তাতে ওদের ধ্বংসাত্মক বাড়তি জীবনীশক্তিকে 
গঠনাস্মক বাক্কিত্ববিকাঁশক কাঁজের দিকে মোড় ফেরানো! যাবে । 

পীড়নাম্মক বহির্দ শাসনের ভর শিশুকে অন্যায় থেকে দুরে রাখতে 
পারে। কিন্তু তার ফল ক্ষণন্থারী । কিন্তু যেখানে শিশু আস্তরিক শুভবুদ্ধির 
প্রেরণায় অন্যায় কাঞ্জে বিরত হ্য় সেখানেই স্থারী উপকার হয় । সমস্ত শিক্ষারই 
উদেশ্য স্ব-শাসনের অভ্যাস গঠন করা। মনোবিদ্বর! দেখেছেন শান্তি দিয়ে যে 
ফল পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক মুফল পাওয়া যায় প্রশংসা দবিয়ে। 

যে সব ছেলের! অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বগড়াবাটি করে, মারধোর করে 
তাদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে, এমন ছেলে ‘আড়ি’ করে দেওয়া, তাকে 
নিজ আচরণ সংশোধন না করা অবধি খেলতে না দেওয়া । যে সব ছেলে ছুরি, 
কাচি দিয়ে জিনিষপত্র কেটে নষ্ট করে, তাদের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্য 
ধারালো এসব অস্ত্র সরিয়ে রাখতে হবে। যে ছেলে অন্যের পুতুল ভেঙেছে, 
তার পুতুল কেড়ে নিয়ে অন্যের ক্ষতিপূরণ করতে শেখাতে হবে। সঙ্গে সনে 
তাদের তোতা ছুরি কাঁচি ঘিয়ে, কাগজের ঘুড়ি, নৌকা, বা পুতুলের জামাকাপড় 
তৈরী করতে শেখাতে হবে; যারা কাদা ছোড়াছুড়ি করে তাদের কাদাকাটি দিয়ে 


৯৪৮ যে সব শিশুদের নিয়ে মহ সমস্যা 


প্র বাড়ী পুতুল তৈরী করতেও উৎসাহ দ্রিতে হবে । তাধের ছোট একট বলের 
নেত! করে কিছু ক্ষমত| ও দারিত্ব চাপিয়ে দিলে অনেক সময় ফল ভাল হয়। 
এই কথাটি রণ রাখতে হবে যে শিশুর জীবনের ছটি প্রধান প্রয়োজন গেছ ও 
স্বামীনত।। এই দুটি মৌলিক প্ৰয়োজন মেটাবার বাবস্থা করলে, তবেই তা! 
ক্স ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে । দৌরাত্ম্য নিবারণ করবার শ্রেষ্ঠ 
উপায় শিশুর গ্রাণশক্কিকে সম্যক বিকাশের সুযোগ করে রেওয়া,_তাকে 
শাসন পীড়ন দ্বিয়ে ম্ত করে দেওয়া নয়। শিশুর বিকাশের প্তর অনুযারী 
তাঁকে গঠনাত্মক আগ্মবিকাশের সুযোগ দিতে হবে । আবার সে যখন তার 
ব্যবহারের দার! অন্যের ক্ষতি করবে বা নিজেরও অনিষ্টসাধন করবেন 
এজন আশঙ্ক! থাকে, সেখানে তাকে বাধা দ্বিতে হবে, শাসন করতে 
হৰে, তার গ্রাণশক্তিকে অন্ত পথে চালনা করতে হবে। শিশুকে সুন্দর 
ভাবে গড়ে তুলতে চাইলে কেবলই নিষেধ ও শাসন দ্বারা তা করা যায় না, 
আবার সব ব্যাপারে তাকে প্রশ্রয় দিলেও চলে নাঁ। এবিষয়ে সাফল্যের মুলময় 
হল বুদ্ধি-মাজিত স্নেহ ও স্ু-উদ্েশ্যাহুগ দৃঢ় অথচ সহামুতুতিপূৰ্ণ পরিচালন । 
শাসন বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত । এক হচ্ছে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী মত, 
ভাতে শাসন মানেই হচ্ছে নিষেধ-__সব ধ্যাপারেই শিশুকে কঠোর ভাবে বলা 
‘ন! দ্বিতীয় মত হচ্ছে! শিক্ষককে কোন বিষয়েই বাধা দিতে নেই__ শুধুই বলতে 
হবে__হ। । আর তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মত হচ্ছে, শিশুর পরিণতির স্তর, প্রয়োজন, ও 
ব্যবস্থা অনুযায়ী কখনে! দৃঢ়ভাবে “নাঃ করতে হবে, কখনও শাস্ত ভাবে ‘হা 
করতে হবে এবং সব সময়েই তাকে এটা বুঝাতে হবে যে তাকে বে নির্দেশ 
ঘেওয়| হচ্ছে তা তার নিজের পক্ষে এবং গোষ্ঠীর পক্ষে মঙ্গলজ্জনক,। যখন 
বুদ্ধির পরিণতি আগুন ব্যবহারের উপযোগী হয় নি, তখন তাঁর মঙ্গলের 
কন্তই নিষেধ করতে হবে। প্ররৌজন হলে জোর করেই নিবারণ করতে হবে। 
কিন্তু যখন সে উপযুক্ত পরিণতি লাভ করেছে এবং তার আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে 
তথন তাকে শেখাতে হবে। শিশুকে ধ্বংসাত্মক ভাবে আগুন ব্যবহারের 
পরিবর্তে গঠানাত্মক ব্যবহার শেখাতে হবে। শিশুর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তির মোড 
ফিরিয়ে অন্ন্দর অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শেখাতে হবে। 
শাসন সম্পর্কে এই বৃদ্ধিধীপ্ত কল্যাণধর্মী মতই শ্রেষ্ঠ ।* 


‘31 Nina Rfdeneau—When your child is destructive, 


* 


সঃ 


অফ্টত্ৰিংশ অধ্যায়, 


অনুবত বের মুত দূত 
Principles of Guidance 


গায়ের ছেলে কেলে! গ্রামের খাজ বিলে নিজে নিজেই সাতার শিখেছে। 
জলে মাতার দেওয়া তার কাছে “জলভাত' । 
, আর শহরে ছেলে অমিতাভ সাতার শিখেছে ঢাকুরিয়া হুইসিংগুলে বিশেধজ 
প্রশিক্ষকের কাছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে । শহুরে ছেলের কাছে জল খুব ঘরের 
জিনিষ নয়। 

সাতারের প্রতিযোগিতার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাঁতারের কৌশল-শেখ! শহরে 
ছেলেই কিন্তু জিতে গেলো। 

তেমনি কুষ্ণা বাড়ীতে বছরখানেক একটি একটি করে খু'ঞ্দে জোরে জোরে 
আদুলের চাপে চাবি টিপে টিপে (১০০৮ & ৪০৮ ৪740880) আলাদা আলাদা 
অক্ষর টাইপ করে, নি নিজেই বাড়ীর টাইপ-রাইটারে টাইপ করতে শিখেছে। 

আর অনিদ! এক টাইপের স্কুলে অভিজ্ঞ পারর্শী শিক্ষকের কাছে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে তিন মাস শিখেছে। সে হাল্কা হাতে (198১৫ touch ৪55১৪ ও) 
চট পট টাইপ করে। তার টাইপ অনেক ক্রুচগতি, অনেক পরিচ্ছন্ন । 

এতে বোঝা যায় উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিচালনা শিক্ষার কাজকে এগিয়ে 


ছেয়। 

আধুনিক জীবনে হের ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গেছে। সময়ের দাম আব্গকাগ 
যথেষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন ক্রুত কাজের আজকাল আদর । এসব ব্যাপারে “অশিক্ষিত 
'পটুত” চলে না। কি করে বে হুট ব্যবহার ছারা জন্ম সময সুন্দর ও বেশী 
কাজ পাওয়া যায়, এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক, যন্তরধিদ্‌, প্রয়োগশিল্পী অহঃরহ নান! 
পরীক্ষা ও গবেষণায় রত আছেন। এমনি করেই যন্্রচালন! শুধু নয়, জীবনের 
নর্বক্ষেত্রেই “বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি” ব্যবহারের চাহিদা! বেড়ে গেছে। 

জীবনযাপন করতে গেলেই নানা কাজ করতে হয়। কিন্তু কি করে কাজ 
সুন্দরভাবে করতে হয়, তা অনেক সময়ই আমরা জানি না। দেহষনের, 


৬৯ 


চি অন্থধর্তনের মুল সুত্র 


ইন্দিয়ের ও অদপ্রত্যদের, বয়সের সনদে সঙ্গে ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক এ 
প্রয়োজন ও আগ্রহের তাগিদে অনেক কাঞ্জই আমর! লিঙ্গের! শিখে নি। কিছ 
অনেক ব্যাপার আছে যেগুলি প্রথমাবস্থার উপযুক্ত পরিচালকের কাছে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে শিখলে কাঞ্জ অনেক তালে! হুয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শেখাট। গোড়া 
দিকে, “স্বাভাবিক পদ্ধতির চেয়ে কিছু কঠিন হ'তে পারে, এবং প্রথম দিকে 
অগ্রগতিও কম হ'তে পারে, কিন্তু আখেরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই বেশী লাতজনক 
স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সাতার শেখা হ'ল এলোপাথারী হাত পা ইড়ে। কোন প্রকারে 
জলে ভেসে থাক! আর অল কেটে কিছু এগিয়ে যাওয়া! এতে গোড়ার দিকে: 
অনেক তাড়াতাড়ি ফল পাঁওয়! যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'ক্রল্‌” (crawl)! 
করে সীঁতারের পদ্ধতিতে পণতার শিখতে কিছু দেরী হয়,_প্রথম ছবিকে তা 
কষ্টসাধ্য$ বটে, কিন্তু তাতে বাস্তবিক পক্ষে অনেক কম পরিশ্রমে, অনেক জুই 
অনেক বেশী দূর সাতার কাটা যায়। তেমনি, গোড়ার দ্বিকে যেমন তেমন করে 
কলম ধরে, হিক্ষিবিজ্ছি কেটে লিখতে অনেকেই আমরা! শিখি । তাতে হাতে 
লেখ তেমন সুন্দর হয় না, তেমন জ্রুত লেখাও যায় না, হাতের গেশীগুলি বেশী 
ক্লান্ত হয়। কিন্ত গোড়াতেই শিশুকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলম কি করে ধরতে 
হয়, অল্প চাপ দিয়ে কি করে লিখতে হয়, কি ভাবে সামান্ত ঝুঁকে, সোজা 
কাগজে অন্ত হাতের চাপ রেখে, সুগঠিত অক্ষরে লিখতে হয়, তা শেখান? 
ভবিষ্যতে তার হাতের লেখ! সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং ক্রুত হয়। এসব উদাহরণ 
থেকে এটা বোঝ! যায় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে গোড়াতেই বৈজ্ঞানিক সুপরিচালনার 
(8148৫) প্রয়োজন যথেষ্ট । শিক্ষককে শুধুমাত্র কি বিষয় শিশুকে শে 
তা জানলেই চলবে ন!। তাঁকে আরে! জানতে হবে, কি ভাবে শেখালে, , 
চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে ।* একই বরসের সমান বুদ্ধিমান, ছেলেখের 
সমান দল করা হ'ল। একদলকে বিচক্ষণ প্রশিক্ষক ধনুষিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক 
এবং ধনুক ধরা, তীরযোঙ্গনা করা ও. তীর নিক্ষেপ হাতে কলমে 
শেখালেন । আর একদলও সমান সময়ই শিক্ষালাভ করল, কিনতু 
প্রশিক্ষক কোনপ্রকার "পরিচালনা করলেন না। ছুমাস পরে তানের ছুটি 
পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেল, প্রথম দলের পারদর্শিতা দ্বিতীয় দলের তুলনায় 
বেশী। শিক্ষার প্রতি স্তরেই তাদের উৎকর্ষ লক্ষ্য করা গেল! এই 
31 Gates, Jersild eto. Edusational Psychology. P 341. 


পরিচালককে সফল কর্মের প্রত্বতিটি জানতে হবে ৯৫১ 


২ খেকে এই সিদ্ধান্ত করাই সন্ত বে, সফল পরিচানক নিছলিবিত তাশে 
|. শিক্ষাকাৰ্যের সহায়ক 

(১) তিনি অনেক বেলী কার্ধকারী ও পক্ষল কায়দা ৰা কৌশলের রিকে 
শিক্ষা্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

(১: এ দ্বারা গোড়াতে যে তুল পদ্ধতি শিক্ষার্থী বাত কছেছে নে অক্যাল- 
গুলি ঝেড়ে ফেলতে তিনি শিক্ষার্থীকে সাহাধ্য করেন। 

(৩) শিক্ষক শুধু যে নৃতন 'কারতা' যাত্রিক ভাবে শেখাবেন, ত! নহ। 
তিনি সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে, তার বিভিন্ন অংশের সদ্বদ্ধ ও সমা তাবে সমস্যাটি 
বুঝতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন। তখনই শিক্ষার্থী ুঝতে পারে শিক্ষক থে 
নূতন পদ্ধতি ব্যবহার কচ্ছেন, তা উন্নততর কেন। 

(৪) শিক্ষকের সাহচর্যে এবং তাঁর কাজ্দের উন্নততর ফলস হেখে, শিক্ষার্থীরাও 
উৎসাহ বোধ করবে। তাবের আত্মপ্রত্যর বাড়বে এবং তালা পুরাতন রুল পদ্ধতি 
পরিত্যাগ করতে যে দ্বিধা তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। 
পরিচালককে সফল কর্ণের গ্রক্কৃতিটি জানতে হবে 

অনেক ক্ষেত্রেই হুপরিচালনা ছা ত্র শিক্ষার্থীকে অনেক খানি সাহাৰ্য করা 
বায়। বিশেষ করে, সুপরিচালনার উদ্দে্ত হবে, গোড়ার দিকেই ছাত্রকে ঠিক 
ঠিক কৌশলটি ধরিয়ে ফেওয়!। এর অন্ত পরিচালককেও অবশ স্পষ্ট করে লফল 
কর্মের প্রকৃতি জানতে হবে । ভাজ করে বই পড়তে শেখানে! বিষয়ে আজকাল 
আর শুধু স্বভাবের উপর নির্ভর করা হয় না। ১৮৭৯ থেকে ১৯১৯ লালের মধ্য 
এই বিষয়ে নানা পরীক্ষার ফলে তিনটি মূল হু আবিষ্কৃত হয় এবং এই শুত্রগুলি 
কি করে ভাল করে পড়তে হয়, তার বৈজ্ঞানিক তিত্তি। পরিচালকের পক্ষে 
এই হুত্রগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজ্জন। এই হুতের প্রথমটি হচ্ছে যে, পড়ার 
সময়, চোখ ভ্রমাগতই পঠিত বিষয়ের লাইনের বরাবর, না থেমে এগিয়ে মায় 
না। পড়তে সুরু ক'রে চোখ, প্রথম ডানদিকে কিছুটা স'রে, তার পর অয 
কিছুক্ষণের জন্য থামে, আবার ডানদিকে কিছুটা সহ, আবার আরকষপের খনা 
খামে। এ ভাবেই পড়া! এগোয়। দ্বিতীয় সুর হচ্ছে চোখ বখন খানে, তখন 
যে দুরত্বে রেখে বই পড়া হয়, সে দুরত্বে এক দৃষ্টিতে প্রায় ঘেক ইঞ্চি ছাপ! পড়তে 
পারে। তৃতীয় সুত্রটিই হচ্ছে লব চেয়ে মুল্যবান পড়ার সমর প্রত্যেকটি অক্ষর 
088) আলা! আলাৰ। করে, এমন কি প্রত্যেক শব্দ (দরদ) আনা! করে 


৯৫২ অনুবর্তনের মূল সূত্র 


পড়া হয় না, মন অর্থবোধের দ্বারা কতকগুলি শব্দকে একত্র করে’ পড়ে ॥ 
পড়াটা! শুধু চোখের যাক্ত্রিক ব্যাপার নয়, মনের বোধের ব্যাপারও। যতই 
কর্থবোধের দ্বার! অনেকগুলি শব্দ, এমন কি, বচনকে একত্র মনের মধ্যে সুসম্বন্ধ 
কর! যাবে, যতই পড়া জ্রুত গতিতে ( চলে’ এবং থেমে, চলে” এবং থেমে ) 
স্বচ্ছন্দতালে অগ্রসর হয়ে চলবে এবং তা মনের মধ্যে গভীর ভাবে গেথে যাবে ।* 
প্রধান কথ! হচ্ছে__অর্থবোধ, এবং এই বোধই চোখের যাঞ্জিক কর্ম সুনিয়স্তিত 
করতে পারে। 

যিনি সুপরিচালক, তাকে এই সূত্রগুলি এবং তাদের প্রয়োগ পরিদ্ধার ভাবেই 
আনতে হবে। তাকে একথাটিই ছাত্রদের শেখাতে হবে যে, অর্থ না বুঝে, টুকরো? 
টুকরে। করে’, শব্ধ বানান করে” করে" শেখা-_পড়তে শেখার নিতান্ত ভুল 
পদ্ধতি ।* 

সফল কর্ণের একটি বাস্তব আদর্শ চোখের সামনে ধরতে হবে 

পরিচালনা ছাড়া নিজে নিজে অনেক কাজই শিশু সুন্দর ভাবে শিখে উঠতে 
পারে না। তাই পরিচালকের প্রথম কাজ হবে, সফল কর্মের একটি বাস্তব 
আদর্শ ছাত্রের সামনে তুলে ধরা । পড়তে শেখাতে হ'লে, নিভূল উচ্চারণে 
যতি বিশ্নাম, ছন্দ অনুসরণ করে’ কি করে পড়তে হয়, তা তিনি নিজে পড়ে" 
ছাত্রদের দেখাবেন । আমানের শাস্ত্রে বলে, “আবৃত্তি সর্ব শান্ত্ানাৎ বোধাদপি 
গরীয়গী।” সুন্দর করে’ পড়তে যে পারে, সে ঠিক ঠিক বুঝেছে, এটাও বোবা 
যায়। তাই শিশুর সামনে শিক্ষক প্রথম-সুন্দর আবৃত্তি করে’ শোনাবেন । তাতে 
তার বোধ বিকশিত হবে এবং সুন্দর করে পড়ার কৌশল সে শিক্ষকের কাছ থেকে 
অনুসরণ করে শিখে নেবে। সুতা কাটতে শিখতে হলে কি করে চরকার কাছে 
বসতে হবে, কি করে” চাকা ঘোরাতে হবে, পাঞ্জ ধরতে হবে, সুতা টেনে বের 
করতে হবে, স্থতোতে পাক দিতে হ’বে, মাকুতে স্থতো জড়াতে হবে_এ 
সবই পরিচালক ছাত্রদের সামনে স্থৃতো সুন্দর করে কেটে দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু 


২! Gates, Jersild ete. Educational Psychology—pp 342-43 

৩| Recent interprstations of the nature of reading refer to ০১৯ 
movements as ‘peripheral measures” of reading efficiency, the most 
important phase of which is comprehension-—-a ‘central ability orf 
function”, Thus, the thought process of reading tends to determine 
the motor phases of the aoctivity.—Witty & 108]. Reading & the 
Educative process, p, 209. $ 


কখনো কখনো! প্রথম অবস্থায় হাতে ধরেই শেখাতে হবে ৯৫৩ 


নক কাজই যথেষ্ট জটিল--এবং স্থুস্ৃত্ধ অনেকগুলি পৃথক কর্মের ভাতে 
কর সমাবেশ । শিক্ষার্থী তাই কেবল মাত্র চোখের সামনে কাজটি করতে দেখেই 
ভা করতে শেখে না। যেমন, লাইকেল চালানো, বালী বাজানো, গ্ছজেগ। এ 
কাজগুলি কেধলযাত্র চোখের সামনে করতে দেখেই শেখ! যায় না। অশিক্ষিত 
শিশু এই সমগ্র কাজের পৃথক পৃথক অঙ্গুলি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে না, 
ভাবের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিক । এবং অংশগুলির পরস্পর সম্পর্কের সন্ধীৰ 
সংযোগ ছারা কি ক'রে সমগ্র কাজটি সম্পাদিত হয়, তাও সে বুঝতে পারে না। 
তাই সুপরিচালককে অনেক সময় বিলদ্বিত ভাবে, ধীরে মীরে কাজটি করে!, তার 
শগুলিকে পৃথক পৃথক করে, কখনো! সমগ্র কর্মের একটি পৃথক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে 
করে’, বারে বারে, ধীরে ধীরে করে’, দেখিয়ে ছিতে হয়। গান শেখাতে 
গেলে, কোন একটা স্থর গলায় তুলতে হ’লে, কি করে তা করতে হয় তা শেখাতে 
গিয়ে, শিক্ষক সেই অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করে’ হয়তে! পুনঃ পুনঃ বিলঙ্িত তালে গেয়ে 
শোনান । এ সব কানের জন্যেই চার্ট, সঙ্গীব ডায়াগ্রাম, জে/মোস্তান, ক্যামেরা, 
আযাম্মিফায়ার, অডিও-ভিনুয়াল্‌ এডস্‌ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। যে আংর্পকে 
লামনে তুলে ধরা হবে, তা এমন হওয়া চাই, যেন কাজের উদ্দে্াট স্পষ্টভাবে 
তাতে বোবা যায়, যাতে অংশের সঙ্গে সমগ্রের সন্বন্ধটি পরিষ্কার বোধের সহায়ক 
হয় এবং ভুল ও সফল কর্মের প্রভেও যেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ।* 
কখনে| কখনো! প্রথম অবস্থায় হাতে ধরেই শেখাতে হয় 

শিশুর পক্ষে কোন জটিল কর্মের মানসিক বিশ্লেষণ যেমন সম্ভব হয় না 
তেমন অনেক সময় হাতে ধরে না করিয়ে দ্বিলে উপযুক্ত অদ্প্রত্যদের ব্যবহার ও 
 পেশীসঞ্চালন ছার! কর্মটির সকল সমাধানও সে করতে পারে না। প্রথম রবিকে 
কোন কার শেখাবার জ্রন্যে কখনো! কখনো! যান্ত্রিক উপান্থও কিছু গ্রহণ করা হয়। 
যেমন হাতের লেখা শেখাবার জন্যে শিরিষ কাগজ কেটে বড় বড় অক্ষর তৈরী 
করে” তার উপর শিশুকে আঙুল বুলাতে শেখানো হয়। তাকে প্রথমে হাত ধরে’ 
কোথায় আরম্ভ করতে হবে, কিভাবে অগ্রসর হ'তে হবে, কোথার গিয়ে 
শেষ করতে হবে, তা দেখিয়ে দিতে হয়। তারপর শিশু দাগ! বুলাতে 
খাকে। কখনো বা কাঠে খাজ কর! অক্ষর বালি দিয়ে ভতি করে একটা তোতা 
ডের বলদ ছিব দেই জেরার বাসা 2০২১ 
+, Gates, Jorsildeto Educational Psychology p. 845. : 


৯৫৪ অনুবর্তনের মূল সুত্র 


প্রাথমিক যান্ত্রিক পরিচালনার লক্ষ্য হচ্ছে কাজটিকে সহজ করে শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থিত করা। কি তাঁর খণ্ড-কর্মগুলির শেষ উদেশ্য, এটা শিক্ষার্থী এতে সহজে 
বুঝতে পারে এবং কি অঙ্গ বাঁ পেশী সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে কাজটা করতে হবে, 
অনুশীলনের দ্বার! তার অভ্যাসটি আয়ত্ত করে । যে সব কাঁঞ্জ যথেষ্ট জটিল সে 
সব কাঁজের বেলায়, এ প্রকার সহজ যান্তিক পদ্ধতিতে শেখালে স্ুবিধ! হয়__যেমন, 
এরোপ্নেন চালানো) প্রথমে জমির উপর কতগুলি সহজ যন্ত্রের চালনার 
সাহায্যেই শেখাতে হয়। নৌকা চালনা (২০in8 ) ও তেমনি প্রথমে 
ঘাটে বাঁধ! (৫87015.) নৌকায় বসে দাড় টানা, পাঁয়ের সঞ্চালন ইত্যাদির মধ্য 
দিয়ে শিখতে হয়। কিন্তু হাতের লেখা, সীতার শেখা, সাইকেল চালানে। ইত্যাদি 
অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ্রগুলি সোজাসুজি ভাবে বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে 
শিখলেই শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি শেখে । মনে হতে পারে যে, জটিল সকল 
কর্ম শেখার সহঙ্জ পদ্ধতি হচ্ছে, তাঁর খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন অংশগুলি আলাদা! আলাদা 
ভাবে সহঞ্জ করে শিখে নিয়ে, তার পর সমগ্র অংশগুলিকে পরে যুক্ত করা|। কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে এট! সত্য নয়। সমগ্র কর্মটিকে এ রকম টুকুরো টুকরো করে’, 
আলাদা করে শিখলে সমগ্র কর্মটর মধ্যে যে ্রক্য থাকে, তা হারিয়ে যায়। 
যেমন চিন্তার বেলায়, তেমন কর্মের বেলায়ও পরিচালনার প্রধান উদেশ্য 
হবে শিক্ষার্থীর সামনে সমগ্রটিকেই স্পষ্ট করে উপস্থিত করা । গোড়ার 
থেকেই শিক্ষার্থী তাঁর কর্ণের সমগ্র উদ্দেশ্ঠটি যেন বুঝতে পারে। শেখা 
শেখানে। ব্যাপারে, এ রকম যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার ( যেমন ছাপ! লেখার 
উপর ট্রেসিং কাগজ পেতে তার উপর দাঁগা বোলানো, অক্ষর গঠনের 
প্রাথমিক সহঙ্গ রূপগুলি প্রথমে আলাদা আলাদা শেখানো, যেমন খাড়া 
টান, বাকা টান, গোল, বক্র রেখা বা ভিম্বাকার আকা) ইত্যাদি 
দ্বারা শিশুরা বেশী সহজে বা তাড়াতাড়ি শেখে কিনা তা পরীক্ষা করে 
দেখা গেছে যে সরাসরি পূর্ণ অক্ষরগুলিই গোড়ার থেকে লিখতে শেখানো 
দ্বারা বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়।৫ যেখানে কোঁন কাজ অত্যন্ত জটিল, 
সেখানে তার অংশগুলি আলাদা আলাদা! করে ভেঙে ভেঙে কোন কোন 


¢| Hertzberg, A comparative study .of difforont methods used in 
teaching bsgiunera to write. Teacher’s College,. Bureau of Publications, 
1926. No. 214. 


শিক্ষার্থী যেন নিঞ্জের ভুল নিজেই ধরতে পারে ৯৫৫ 


অংশ আলাদা শেখানো দরকার হ'তে পারে। কিন্তু সেখানেও শিক্ষার্থীর সামনে 
সমগ্র ক্রিয়াটির ধারণাই উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। যেখানে শিক্ষার্থী কোন 
একটা অংশের কাঞ্জট। ভাল করে বুঝতে পাচ্ছে না, ত্বথবা যেখানে সে বারে 
বারেই কোন একটা জায়গায় ভুল কচ্ছে, সেখানে অবশ্য সে খণ্ড অংশটুকু আলাদ। 
করে শেখানো প্রয়োজন, যাতে তার সংশোধন হ'তে পারে এবং সমগ্রের 
ধারণাটা তার কাছে সুস্পষ্ট হয়।* 
বে কৌশল শেখানো হ’ল তা নমনীয় ও পরিবর্তনীয় হওয়া প্রয়োজন 2 

পরিচালক ছাত্রদের যখন কোন কৌশল বা কায়দা শেখান, তথন তার 
মধ্যে কিছুটা নমনীরতা (06-:৮11$)) থাকা প্রয়োজন । ঠিক একই অবস্থায় এবং 
একই ভাবে কোন কাজ করতে হবে তা নয়। অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং থে 
কৌশল শেখা হয়েছে তারও অবস্থাবিশেষে পরিবর্তন করতে হবে। সুপরিচালক 
শিক্ষার্থীকে তার কর্মের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে বুঝতে শেখান এবং তার মনকে 
এমন করে’ তৈরী করেন, যেন উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায় লে স্থির করতে 
পারে__ প্রয়োজন হ’লে কৌশলের উপযুক্ত সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারে। 
শিক্ষাথা বেন নিজের ভুল নিজেই ধরতে পারে 2 

সুপরিচালক শিক্ষার্থীকে অন্ধভাবে অন্থকরণ করে কোন কৌশল আয়ত্ত 
করতে শেধান না__তাকে লমগ্রভাবে সমস্যাটি দ্বেখতে অভ্যাস করান | এতে 
ছাত্র কেবল থে একটি নিতুল কৌশলই আয়ত্ত করে তা নয়, ভুল করলে তা নিজে 
বুঝতেও পারে, যদিও সব লময় নিজে দে ভুল সংশোধন করতে পারে মা। 
শিক্ষার্থীদের ভুলগুলি যত গোড়ার দিকে শুধরে দেওয়া যার, ততই ভাল। 
একবার ভূল পদ্ধতি অভ্যাস হয়ে গেলে, পরে তা সংশোধন করা কঠিন হয়। 
যিনি নুপরিচালক তিনি ছাত্রকে একটি নি্স্ব স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী ও কৌশল 
আয়ত্ত করতে লাহাষ্য করেন। তীর শিক্ষার উদ্দেশ্য কতগুলি অপবিবর্তনীয় 


৬। Woe sheuld not begin with elaborste formal exercise of the 
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ated segment practised without 
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৪. particular aspect of a ‘total 
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respact to its membership relations, Gates, Jersild etc, Educational 


Psychology, P. 347, 


৯৫৬ অনুবর্তনের মুল সুত্র 


মনোভাব বাঁ কাঁদা শিথিয়ে দেওয়া নয়__শিক্ষার্থীর মনের জানলাগুলি 
খুলে দেওয়া__নূতন ভাব, নূতন পথ আঁবিষ্ারে উৎসাহিত কর11৭ 

শেখাটা৷ যতই অগ্রসর হয়, ততই শিক্ষার্থী নিশ্রয়োজনীয় ও ভুল কর্মগুলি 
বাদ দিতে পাঁরে-_তার পেশীর ও বোধের আঁড়ট্টতা কমে আসে, তাঁর কা 
্রুততর হয়। তার সমগ্র কাঞ্জটি উদ্দেশ্ঠ-অনুযায়ী ও নিভূল হয় ।৮ 

যেকোন জটিল কাজ শেখাতে গেলে ধৈর্য, নিষ্ঠা ও পুনঃপুনঃ অনুশীলন 
প্রয়োজন হয়। পরিচালককে শিক্ষার এই মূলসূত্রগুলি জানতে হবে। পড়া- 
শেখা, কান্দ শেখা’ অধ্যায়ে শিক্ষা কি করে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে- তার 
প্রধান সুত্রগুলি কি, তা বিশদভাবে আলোচন! করেছি। যিনি ম্থপরিচালক 
তাঁকে এই হুত্রগুলির প্রয়োগ ভাল করেই জানতে হবে | 
পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষাদানের মূল্য £ 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা নিঃসন্দেহ যে মৌখিক শিক্ষাদান স্ুগরিচালনার 
পক্ষে জনুকূল। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের মূল্য সামান্ট 
নয়। এ সম্পর্কে দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত 
পাওয়া! গেছে ঃ 


মৌখিক শিক্ষায় গোড়ার দিকে যতটা যত সুফল পাওয়া যায়, পরে ততটা 
পাওয়া যায় না। 


(২) গোড়ার দিকে স্থপরিচালন! দ্বার ভুল নিবারণ কর! সহজ হয়। পরে 
ভুল সংশোধন অনেক কঠিন হয়। 


(৩) পরিচালনার ব্যাপারে ইতিবাচক গঠনাত্মক উপদেশই বেশী উপকারী 
_নিধ্ধোত্মক নির্দেশ ও ভ্রমদংশোধনের দ্বারা তত ভাল ফল পাওয়া যায় না। 

(৪) অতিরিক্ত পরিচালন ও উপদেশ দ্বার! শিক্ষার্থীর স্বাধীন উদ্যম ও 
সবল ব্যক্তিত্ব ক্ষু করা হয়।৯ 


Al Meek. A Study of Learning & Retention in young chilcren., 
‘Teacher's College, Bureau of Publications. 1925. No. 164 

vl With awareness of progress. greater self-confidence may be 
aroused. Greater insight into the task usually emerges, which leads to 
identify true sources of improvement, . Precisionis thus a relatively 
late development in the acquisition of skill, It takes the form of greater 
Smoothness, economy, stability, rhythm, speed and exactness. 

Gates, Jersild ০৮০, Educational Psychology p. 351 

৯। Gates, Jersild eto. Educational Psychology. p- 352-53. 


উনচত্বারিৎশ অধ্যায় 
বিদ্যাতপের পার্তা নির্বাচন বিষায় অনুবত নি 


Guidance in the Choice of School subjects 


আধুনিক যুগের শিক্ষা কয়েকটি মূলত স্বীকার করে নেয় £ 

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির যুন্য আছে। সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ সুস্থ সবল 
ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা । 

(২) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী তাঁকে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে হবে । 

(৩) ব্যক্তির সামর্থ্য, পরিণতির স্তর, প্রয়োজন, প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী 
তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 

শিক্ষার প্রাচীন দৃষ্টিতদী হচ্ছে বিষয়-কেন্দ্রিক। শিক্ষক কয়েকটি নির্দিষ্ট 
উপায়ে শিক্ষার্থীদের কাঁছে উপস্থাপিত করবেন-_জ্জাতির প্রাচীন সঞ্চিত জ্ঞান, 
অভিজ্ঞান, আদর্শ ও কৌশল। নির্দিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষাদানই শিক্ষকের প্রধান 
কাজ। প্রাচীন শিক্ষায় তাই বিষয়-বৈচিত্রয নেই__সকলোর জগ্তে একই শিক্ষার 
ব্যবস্থা। এ শিক্ষা, একমুখী । নির্দিষ্ট কয়টি বিষয় একই ভাবে সমস্ত ছাত্রকেই 
শিখতে হবে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রে আছে শিক্ষার্থী। তার সামর্থ্য, 
তাঁর প্রয়োগন, তাঁর রুচি অনুযায়ী শিক্ষায় বহু বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। 
আধুনিক দমাজের প্রয়োজন পুর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জটিল এবং অনেক বেশী 
বিচিত্র, তাঁই শিক্ষা বহুমুখী করা প্রয়োজন । রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অন্যায়ী 
প্রত্যেক ছাত্রই যাঁতে,নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার 
ব্যবস্থা করে, প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ ধী ও কর্ম শক্তিকে সমাজের পূর্ণতম সেবার 
উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই আধুনিক শিক্ষানীতি ৷ 

যে যে কাঞ্জের উপযুক্ত নয়, তার উপর সেই কাজ চাপিয়ে দিলে, কাঁজও নষ্ট 
হয় এবং ব্যক্তিরও তাঁতে কোন তৃপ্তি বা আনন্দ থাকে না। এতে ব্যক্তি ও 


সমাজ দুই-এর শক্তিরই অযথা অপচয় ঘটে। তা ছাড়া! অযোগ্যকে শিক্ষাদানের 


৯৫৮ বিস্তালয়ের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে অন্ুুবর্তন 


বুখা চেষ্টা করে, শিক্ষকের সময় ও শক্তিরও অপব্যঙ্গ হয় । তাই আমাদের শাঙ্ছে 
‘অধিকারী’ ভিন্ন অন্তকে শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। যে সহৃপগুপ-প্রধান, ধীশক্তিতে 
সমুজ্জল, তারই ছিল শান্সপাঠের অধিকার । আধুনিক মনোবিজ্ঞানও বলছে 
কাকে কোন বিষয়ে শিক্ষার্ধান, কি ভাবে করলে সব চেয়ে সুফল পাওয়া যাবে, 
প্রথমে তা স্থির করে’, তারপর, বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ছাত্রকে শিক্ষা! দিতে হবে । 
শিক্ষার বিষয়ে বৈচিত্রীকরণ (diversification ০£ 000156) সমস্ত দেশে 
আধুনিক শিক্ষার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । 

মু্ধালিয়র কমিশন এবং কোঠারী কমিশন ঠিকই বলেছেন যে 
আধুনিক শিক্ষার এই বৈচিত্রীকরণের ফলে, শিক্ষকের দাদি আগের 
তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ছাত্রের তাদের প্রত্যেকের পক্ষে কোন 
বিষয় উপযোগী হবে, তা নির্বাচন করতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁদের 
সাহায্য ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। অনেক সময় অভিভাবকের! 
কেবলমাত্র অর্থকরী দৃষ্টিলী থেকে বিচার করে’ (কোন লাইনে দিলে, 
ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে সবচেয়ে ভাল রোজগার করবে ), সন্তানদের কোন এক 
বিশেষ শিক্ষার ধারা (8৮:68) নির্বাচন করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু তারা 
অনেক সময় চিন্ত! করে দেখেন না, তার ছেলের এন্ড্বীনীয়ার বা ডাক্তার হবার 
মত বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য বা রুচি আছে কিনা । তাই তুল পথ নির্বাচনের ফলে বহু 
মনস্তাপ ও বিফলতা ঘটে। এজন্তেই বর্তমানে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রত্বের 
বিষয় নির্বাচনে ( এবং তবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচনে ) সহায়তার অন্তে নিরপেক্ষ, 
অভিজ্ঞ ও পরিচালন বিষয়ে বিশেষ-শিক্ষা্রাপ্ শিক্ষক থাকেন। তাকে : 
গাইডেন্দ, খফিলার বা কেরিয়ার মাষ্টার বলা হয়। অবশ্য এই কঠিন ও দায়িত্ব 
পুর্ণ কাজটি কয়েক জন বিশেষজ্ঞের একক দায়িত্ব এমন মনে করা ভুল হবে। 
গাইডেন্স, মাষ্টার যাদুকর নন, এবং পরিচালন বিষয়ে পরামর্শ অঙ্গের নিভূলি 
কোন ফুলা দিয়ে বা কোন যন্ত্রে ফেলে স্থির করা যায় না। এ করতে হলে, 
প্রত্যেক ছেলের বুদ্ধির পরিণতি, প্রবণতা, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তার অনুরাগ 
ও পারদপ্িতা, তার স্বাস্থ্য, মেজাজ, রুচি ও ব্যক্িত্বহচক প্রধান গুণ ইত্যাদি 
সাবধানে বিবেচনা করতে হয় সুতরাং প্রধান শিক্ষকের উপরই, ছাত্রকে কোন 
শাখায় ভর্তি করবেন সে বিষয়ে শেষ দায়িত্ব থাকলেও, তাঁকে কেরিয়ার মাষ্টারের 
বিশেষ সুপারিশ, সমস্ত শিক্ষকদের মতামত এবং অভিভাবকের পরামর্শ ও 


শিক্ষার নির্বাচন ও ভদিস্কৎ জীবিকা নির্বাচন বিন n> 


সামর্থ বিবেচনা করতে হুয়।১ অবপ্ত ব্যাপক অর্থে অস্তবর্্ন ( G9 4৯৩৪) 
অর্থ স্কুলের বিষয় নির্বাচন বা জীবিকা নির্বাচনে সহায়তা নয, তবিগ্যৎ জীবনের 
লংক্ষেতেই কি করে সাফল্য লাক কর! বার থে বিষে সুগন্ধা । 

গাইড, বা কেরিয়ার মাষ্টারের যোগ্যন্ত। £ 

ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য প্রবণতা এবং ব্যক্চিম্বহৃচক গণ লাবধানে দিবেন! 
করে গাইডেন্স, মাষ্টার পরামর্শ দেন, কোন্‌ ছেলের পক্ষে কোন্‌ বিষয় নির্বাচন 
তাল হবে। এ কাজটি মোটেই সহজ নয। ভার উপকেশ ছাত্রদের পক্ষে 
তথনই বথার্থভাবে উপকারী হবে, যখন তিনি স্থির-বুদ্ধি, নিরপেক্ষ, সহাহৃতৃ্ি 
সম্পন্ন ও এবিযয্ে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাধ হবেন! এম পরিচালনার তারপ্রাধা. 
শিক্ষকের নিযলিখিত গুণ ও যোগ্যতা অবস্থাই থাকতে ছখে-_ 

০১) ছাত্রবের বুদ্ধি, সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব নিক্পণ বিষয়ক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
অতীজ্ঞার প্রয়োগ সম্পর্কে তার সমাক জ্ঞান থাকতে হবে। 

(২) ভার যথেষ্ট সনাহুতহুতি ও আস্তরিক প্রেহ থাকতে হবে, ছাত্রের 
সমশ্যাগডলি ধৈর্য ও ক্ষমার চক্ষে দেখবার এবং ছাত্রদের চোখ বিয়ে তানের সমস্যা 
ও তাধের অন্থব্ধাপ্চলি বুঝবার মত উদার ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভদ্দী তার থাকতে হবে। 

(৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ও শিশুদের জীবনের নানা অধ্যবন্থিততার স্বরূপ 
ও তাৰের লংশোধনের উপায় ডাকে জানতে হবে। তাকে বিদ্তালয়ে ছাত্র 
নানা বিষয়ে পারদর্শিতা বিচারের পরিচয় (৪53059 ent of school records) 
দ্বারা এবং অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার সবার! সপরামর্শ দান বিহয়ে বিশেষ 
শিক্ষাপ্রাধ হতে হবে। 

(৪) বিভিন্ন শিক্ষা ও জীবিকার কি কি যোগ কোথায় আছে, কোন্টির 
জন্ত কি বিশেষ যোগ্যতা, কোন. শিক্ষার কত ব্যয়, এ সব বিষয়ে নিভূর্ধী তথ্য 
তাকে জানতে হবে। 
কি ভাবে শিক্ষার বিষয়-নির্বাচল ও ভবিস্বৎ জীবিকা নির্বাচন করা 
হবে ই 

পড়াশোনাই হোক, আর কাজ শেখাই হোক, সব ছেলেমেয়ে সব বিষয়ের 
বাঁ সব কাজের উপযোগী নয়। সব বয়সের জন্ত একই পড়ার যেমন ব্যবন্থ। হওয়া 
উচিত নয়, তেমনি তীক্ষ বুদ্ধিমান্‌ ও ক্ষীপবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্তও একই পড়া বা 
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একই কাঁজ্জ উপযুক্ত হতে পারে না| সবাই যেমন বৈমানিক হতে পারে না, 
তেমনি সবাই আবার শিক্ষকও হতে পারে না। তাই কাজ অনুধারী লোক 
বাছাই ও লোক অনুযায়ী কাজ বাছাই (fitting the man to the job, 
and fitting the job to the man) এ ছুটোই দরকার | এখানে এ বথা 
বলে রাখ! দরকার যে, স্কুলে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন, বা পাঠ্যধারা নির্বাচন, 
এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁদের জীবিকা নির্বাচন এই ছুই ব্যাপারেই পরামর্শ-দান 
বা অন্থ্বর্তনের (0৭৪৭০9 ) মূলনীতি এক | দুই ক্ষেত্রেই ব্যক্তির বুদ্ধি, সাধ্য, 
যোগ্যতা এবং কান্দের প্রকৃতির বিভিন্নতা। অন্থযায়ী যে যে কাঁজের উপযোগী, 
তাঁকে সেই কান্দে বা সেই বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করাই হচ্ছে 
উপদেশ বা অন্গবর্তনের উদ্দেস্ঠ। শিক্ষার ক্ষেত্রে বা জীবিকার ক্ষেত্রে 
অপচয় ও মনস্তাপ নিবারণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রুটি বা অসঙ্বতির 
সংশোধন বিষয়ে (correctio; of mal-adjustment ) কেরিয়ার 
মাষ্টারের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এর একটি প্রধান উপায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক 
অঙ্গবর্তন (scientific guidance ), যদিও একথা বল! ঠিক হবে না 
‘যে, জীবিকার জন্তে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার উদ্দেগ্, তথাপি 
এ কথাও মানতে হবে যে বর্তমান কালে ‘শিক্ষার জন্তেই শিক্ষা” এই উচ্চ আদর্শ 
অচল এবং শিক্ষায় ভবিষ্যৎ জীবিকার অন্তে ছাত্রদের মনকে প্রস্তুত করতে হবে, 
বিপ্ঠালয়ের কাছে অভিভাবকেরা এই রাবী করে থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষা 
ভরের জন্যে নির্বাচন এবং জীবিকার অন্টে নির্বাচন, এই দুইয়ের মধ্যে বিষম 
পার্থক্য ন! থাকাই বাঞ্চনীয়। বাস্তবিকগক্ষে মাধ্যমিক“শিক্ষান্তরে বিষয় বা 
'পাঠ্যধার| নির্বাচন, যোগ্যতানুযায়ী ও বৈজ্ঞানিকভাবে কর হলে, ভবিষ্যৎ 
গজীবিক! নির্বাচনের কাজটিও সহজ হয়।২ 

বীর প্রার্থীদের মধ্য থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করেন এবং যে নিদেশক 


২| At the Secondary stage of education there should not only be 
“developed a system of scientific educational guidance, so that curriculum 
& vocation may be adjusted to the nesds and aptitudes of individuals, 
but this should lead Progressively to an adequate system of vocational 
guidance. The translation from school to work should not be & 
paralysing shock to the adolescent, but should be effected smoothly, 
—Mudaliar Commission Report: 


শিক্ষার নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচন ৯৬১, 


বা পরিচালক জীবিকা বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দেন, এই দু দলেরই কাজ্জ একই 
ধরণের । ছু দলই ব্যক্তির যোগ্যতা এবং কমের প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় ও 
সংযোগ সাধনে চেষ্টিত, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতেদ আছে। কর্মে নিয়োগ- 
কর্তা তার কাজের উপযুক্ত, সবচেয়ে যোগ্য লোক বেছে নেওয়ার দ্বিকে 
মন দেন। 

আধুনিক অন্থবর্তন ও উপদ্বেশের ভিত্তি হচ্ছে কতগুলি বৈজ্ঞানিক 
অভীক্ষ (89৪1৪ ) এবং তৰনুযায়ী ব্যবস্থা। এর মধ্যে একটি প্রধান হচ্ছে 
বুদ্ধি পরিমাপক অতীক্ষা (1565188০০9১ 6০৪৮৪ )। লেখাপড়াই হোক্‌, 
আর হাতের কাজই হোক্‌, তাতে ভাল করতে হলে, বুদ্ধি কিছু 
চাই-ই। এটাও ঠিক যে, সব কার্জে সমান বুদ্ধি ও একই জাতীয় 
বৃদ্ধি প্রয়োজন হয় না। বিনে বুদ্ধি পরিমাপের বৈজ্ঞানিক রীতি প্রবর্তন 
করেছেন। তারই নানা সংস্কার, সংশোধন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তার দ্বারা নান 
ভাবে, নানা দ্দিক থেকে বুদ্ধির পরিমাপের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সব পরীক্ষা 
দ্বার! ব্যক্তির বুদ্ধি কোন ওজনের তার মোটাছুটি একটা ধারণা করা 
যায় এবং তা দিয়ে কোন জাতীয় কাজের পক্ষে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত, তার 
নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। ক্যাটেল্‌ বুদ্ধির তীক্ষত! অনুযায়ী মানথযদের পাঁচটি: 
শ্রেণী বিভক্ত করে, সে অনুযায়ী এক এক দলের জন্ত এক এক প্রকার কাজ 
নির্দেশনের ব্যবস্থা করেছেন। তীর মতে, যাঁদের বুদ্ধন্ক ৯৪০ এর 
উপরে, ভারা হলেন বুদ্ধির দ্বিক থেকে শ্রেষ্ট, এবং তাঁদের মধ্য 
থেকেই পাঁওয়। যাবে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি বৃহৎ বাণিজ্য 
পরিচালক ইত্যাদি । আবার যাদের বুদ্যঙ্ক ৮০ থেকে ১০০র মধ্যে. 
তাদের জন্যে উপযুক্ত কাঞ্জ হচ্ছে ছোট .দোকানঘার, সাধারণ শ্রমিক 
ক্ষেতের মজুর ইত্যাদি। ইয়াফিস্‌ (Yerk০৪) এর পরীক্ষার ফলও অনুরূপ ।* 
যদিও বিভিন্ন কাঞ্জ যাঁরা করেন, তাদের সকলের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য যথেষ্ট 
আছে, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ডাক্তারী, এন্‌জীনীয়ারীং 
অধ্যপনা, দেশ শাসন, বৃহৎ শিল্প পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য বার! অর্জন 
করেন, তাদের বুদ্ধির মাপ সফর রিক্সাচালক, বা মুর চেয়ে উপরে । দ্বিতীয় 
বিশ্ব মহাযুদ্ধের পদ আযামেরিকার নানা কাজের নো শহর লোক লে 

৩} Yerkes—The Army Mental Tests, ৰ হে 


“ 


৯৬২ বিস্তালয়ের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে অন্ুবর্তন 


হ্য়। সে সময় কে কোন কাজের উপযুক্ত তা বাছাই করবার জনো খুব ব্যাপঃ 
ভাবে বুদ্ধিয় অতীক্ষ। ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৮৩, ৬৯৮ট্ট 
শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে ইয়োকাম্‌ পেশা বা কাজ অন্যানী যুদ্ধিয় 
অন্গপাতের লন্বন্ধ (০০rrel৪৷১০০ ) সযত্বে বিশ্লেষণ করে যে ফল পান 
পূর্ববর্তী পরীক্ষারই অনুরূপ । এতেও দ্বেখা যায় ডাক্তার, এন্দ্দী 
অধ্যাপকধের গড় বুদ্ধির হার সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় জ্বনেক উঁচু। 
বুদ্ধির তারতম্য এবং লেখাপড়ায় সফলতা ঃ 
এই ধারণ! বহু-প্রচলিত, যে বুদ্ধি যাদবের তীক্ষ, তারা লেখাপড়ায়ও ভাল 
করে। এ বিশ্বাস বহু সমীক্ষার ভিত্তিতেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
যাদের বৃদ্ধযন্ধ ৭৫ এর নীচে, তারা সাধারণতঃ স্কুলে লেখাপড়ায় ভাল করে না॥ 
তারা বোঝে দেরীতে, কঠিন বিষয়ে তার! মন দিতে পারে ন'__তারা তার 
মনেও রাখতে পারে না। কাছেই ক্লাশের পড়ায় বাকার্ছে তারা পেছিয়ে পড়ে 
ফেল করে, শেষে পড়াশোমা ছেড়ে দ্দিতে বাধ্য হয়। যে সব ‘বোকা’, গাধা! 
' ছেলেরা শিক্ষকদের পক্ষে মহা যন্ত্রণার কারণ, তাদের বৃদ্ধির মাপ নিয়ে দেখ! 
যায় তাদের অধিকাংশের বুদ্ধযঙ্ক ৭* থেকে ৮৫র মধ্যে । বাট লণ্ডনের বহু 
স্কুলের ছেলেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন বে যাদের বৃদ্ধযঙ্ক ৮৫থেকে ৯৫-এর 
মধ্যে, তারা খাটলে পিটলে মোটামুটি ক্লাশের কাছ চালাতে পারে, কিন্তু তারা! 
উচ্চতর বুদধাঙ্ক সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের তুলনায় ফল সর্বদাই প্রায় খারাপ করে।$ 
. প্রকৃটরও দেখেছেন যে সব ছেলের বৃদ্ধা্ক ৯৫ বা তার নীচে, তাদের মধে 
শত করা ৭০ জন স্কুলের উচু ক্লাশের পরীক্ষায় অর্ধেকের বেশী বিষয়ে ফেল 
করে। প্রক্টর ও টারম্যান্‌ প্যাঝে! অল্টো। হাইস্কুলে ছাত্রদের গড় বৃদ্ধান্ক এবং 


{ positive correlation ) লক্ষ্য করেছেন । নীচের তালিকা থেকে সেটা! স্পষ্ট 


বুঝতে পারা যাবে। FL 
১ ২ ৩ } 

"পরীক্ষার নম্বর গাড় বৃদ্ধয্ক ছাত্রদের সংখ্যা 
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বুদ্ধি ও পাঠানিদে পরস্পর ইতিবাচক দত ৯৯৯ 
কূল পরিত্যাগ করে বার! কলেজ বা বিশ্ববিদ্ভালনে দিয়ে ভাল করে, তাকে 
গড় সুদ্ধান্ধ ১২০ । এ লব থেকে সহজেই বোকা ধায় উপৰেষ্টা নিৰ্দেশ ধানের 
কালে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি রাখেন । ঘাছের বুদ্ধাক্ধ ১১+ এর নীডে 
শে সব ছেলেকে কলেজ বা! উচ্চতর শিক্ষার জনে যেতে তিনি পরাণ 
দেন না। 
বিস্তালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিধযে সাফলোর জনও বিডির পরিমাণ 1ুদ্ধির 
প্রয্নোজন হয় কিনা, এ নিয়েও অনেক পরীক্ষা হয়েছে। বাট একই শ্রেণীর 
ছাত্রধের বিভিন্ন বিষয়ে পারধপিত! এবং তাহের বৃদ্ধাক্ষের ঘষে কতকটা 
ইতিবাচক নিকট সদ্বদ্ধ (০০:1915819০ ) আছে, তা নিয়ে সমীক্ষার দারা বে ফল 
পান তা নীচে ধেওয়। হল । 


বুদ্ধি ও বিষয়ের পরস্পর ইন্ভিবাচক সন্দন্ধ 
বুদ্ধি ও রচনা (9৪৪৪) ) ৬৩ 
বুদ্ধি ও বাক্য গঠন ( composition ) ৫৬ 
বুদ্ধি ও গণিত (প্রশ্ন ) রঃ 
বুদ্ধি ও বানান "৫২ 
বুদ্ধি ও হত্তাক্ষর ২১ 
বুদ্ধি ও হাতের কাজ ১৮ 
বুদ্ধি ও অন্ধন ১৫ 


উপরের তালিকা থেকে ব্েখা যায় ভাষা এবং বিনূর্ত বিষয় গুজিতে 
(৮৮550 ৪৩১১০০১ ) পারঘ্শিতার বুদ্ধান্ধের সঙ্গে ইতিবাচক নিকট সংন্ধ 
(co-efficient of correlation) হখেষট উচু, কিন্ত হাতের কাছ, অঙ্কন 
ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে বৃদ্ধাক্কের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়।* সহজ কথার 
এর মানে হচ্ছে রচনা, বাক্যবিস্তাস ও গণিতের সমাধানে যতটা বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয়, হস্তাক্ষর-বা হাতের কাজ বা অঞ্চনে ততটা বুদ্ধি প্রয়োজন 
হয় না। বিস্তালয়ের ঘরশম শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে এলডেন্‌ বণ্ড অনুরূপ 
পরীক্ষা করে যে ফল পেয়েছেন তা এ বিষয়ে আরো! সুম্পষ্ট'_ 


= 
ei E. Bend Tenth Grade Abilities & Achievements. Teacher's 
College, Bureau of Publications. 1940 No. 818. p. 29. 


৯৬৪ বিগ্ভালয়ের পাঠ্য নির্বাচন বিষয়ে অন্ুবর্তন 


ও পরম্পর ইতিবাচক জন্বন্ধ 
বুদ্ধি ও পঠিত শব্দ সংখ্যার ব্যবহারে দক্ষতা 
বুদ্ধি ও পঠিত বিষয়ের অর্থবোঁধ 
বুদ্ধি ও সাহিত্যের পরিচয় 
বুদ্ধি ও ইংরেজী বাগ.বিধি বিষয়ে পরিচয় 
বুদ্ধি ও ইতিহাস 
বুদ্ধি ও প্রাণবিজ্ঞান 
বুদ্ধি ও জ্যামিতি 
বুদ্ধি ও বানান 


এদব মাপ থেকে গাঁইডেন্স. মাষ্টার বুঝতে পারেন কোন ছেলের কোন 


‘৪৬ 


বিষয়ে ভাল করবার সম্ভাবনা বেশী এবং কোন বিষয়ে সে অনুপযুক্ত । 


চত্বারিংশ অধ্যায় 
জীবিকা বিষয়ে বিদেশনা বা অনুবর্তন 


Guidance in the choice of occupations 


প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সম্যক্‌ ও সুসঙ্গত বিকাশ শিক্ষার চরম 
উদ্দেশ্য হলেও, সমস্ত শিক্ষার একটি নাতিদুর উদ্দেশ্য বা prcximate sim 
থাকে, সেটা হচ্ছে, তাঁকে তার ভবিষ্যৎ বৃত্তি গ্রহণের জন্ঠে উপযুক্ত করে গড়ে 
তোল!। এটা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাপ। 
এখানে আর একটা কথাও আছে। বিদ্যালয়ে বিষয় নির্বাচনে যেমন, 
বৃত্তি নির্বাচন বা সে বিষয়ে নিদ্বেশ দিতে গেলেও এই কথাটি মনে রাখা 
দরকার যে, লব পড়ার বিষয় বা সব কাজে সাধারণ একটা বুদ্ধি যেমন থাকা 
চাই-ই, তেমনি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার জন্যে চাই বিশেষ 
বিশেষ ধরনের বুদ্ধি।  স্পীয়ারগ্যান বুদ্ধির এই দুই প্রকার উপাদান 
(‘g’ and 55? factors in 18911188216 নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, 
তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ) J 

বুদ্ধির সুই উপাদান ‘৪’ ও%:_স্পায়ারম্যান্স্পীগ়ারম্যান্‌ বলেন 
সমস্ত কাধের মধ্যেই বুদ্ধির ছুইটি উপাদান একসঙে ক্রিয়া করে। একটি 
হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধি বা ‘৪’ আর একটি হচ্ছে ‘৪’ বা special intelligence 
‘9’ বা! general intelligence জমস্ত বুদ্ধির কাঁজেই কম বেশা প্রয়োজন হয়। 
কিন্ত বিশেষ বিশেষ বিপ্তা বা কাঁঞ্জের অন্তে পৃথক পৃথক বুদ্ধির আর একটি 
উপাদান থাকে। সেটি হচ্ছে 89801 10881169003 | জ্যামিতির 
একস্ট্রা] কষতে যে বিশেষ জাতীয় বুদ্ধির প্রয়োজন, কূপ খনন করতে সেই 
্াতীয় বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এই দুই কাজের মধ্যেই একটি সাধারণ 
উপাদান ‘2’ থাকে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকে ৪ ৮৪ ইত্যাদি বিভিন 
জাতীয় বুদ্ধিও উপাদ্বান। সাহিত্যিক উৎকর্ষ, বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক চিন্ত!, 
ভাষার উঠার অধিকার ইত্যাদিতে ‘৪’ এর প্রীধান্ত বেশী। সেই জন্যেই 
বহুসংখ্যক শব্দের ব্যবহারে পটুতার সন্ধে, বিনের পরিমাপ অনুযায়ী বৃদ্ধযক্কের 
ইতিবাচক সম্বন্ধ যথেষ্ট উঁচু। সুতরাং শব্দের উপযুক্ত অর্থবোধ ও সংজ্ঞা 


৬২ 


৯৬৬ জীবিকা] বিষয়ে নির্দেশন। বা অনুবর্তন 


দিবার ক্ষমতা ( 4৮116 ) যদি ফমুলায় প্রকাশ করতে হয়, তবে আমর! 
বলব । ৪434» 4011165 for word vocabulary end definition, 

এখানে £+এরই, প্রাধান্ত। কিন্তু ক্রিকেট খেলা, ছবি আঁকা 
ইত্যাদি ক্ষমতায় &-এর কাঁধ গৌণ । সেখানে "৮-এরই কর্তৃত্ব--কাজেই তাদের 
ফমুল| হবে ৪$+8,=4hbility ior cricket, E+45=Abiiity for 
painting, স্পীয়ারম্যানের কথা৷ যদি সত্য হয় তবে যাদের বুদ্ধিতে ৪’ 
উপাদান প্রধান, উচ্চশিক্ষা, ব্যাপারে তার! ভাল করবে, আবার যাদের 
‘৪’ এর উপাদান প্রধান, তাদের অন্তে হাতের কাজ ইত্যাদিতে পারদর্শিতা 
প্রদর্শনের  অন্তাবনা বেশী। তা ছাড়া এটাও দ্বেখা বার বুদ্ধির বিশেষ 
বিশেষ উপাদান যেন দল বেধে থাকে এবং সে জন্যেই কতগুলি বিষয়ের 
মধ্যে ইতিবাচক নিকট সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর) আবার কোন কোন বিষয়ের 
মধ্যে ইতিবাঁচক সম্বন্ধ নগরণ্য। কাজেই নির্দেশিককে এই তথ্য গুলি ভাল 
করেই জানতে হবে।৯ 

বর্তমানে কোন ছেলেমেয়ের কোন্‌ বিশেষ দিকে রুচি বা ঝৌক 
আছে, তা পরিমাপের নান] প্রকার অভীক্ষা আছে। নিদে শিক-এর পক্ষে 
এট! জানা বিশেষ দরকার । এ বিষয়ে কছু আলোচনা করব। কারণ, 
নির্দেশনার কাজই হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রকে তার বিশেষ ব্যক্তিত্ব অন্ুধায়ী 
সম্যক বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করা। কোন্‌ বিষয় নির্বাচন করণে 
বা কোন ভীবিক! গ্রহণ করলে তাঁর সাফল্যের সন্তাবনা সমধিক, এসব 
সমীক্ষায় তার ইঙ্গিত পাওয়া বায়। তা ছাড়া গোড়াতেই কোন ছাত্র ছাত্রীর 
কোন বিশেষ শক্তিতে ক্রটি, হূর্বলতা। ব। বিকার আছে ত! জানলে। তা 
সংশোধন বা নিবারণের ব্যবস্থা কর! সহদ্র হয়। এ সব ত্রুটি বা বিকার 


সংশোধিত নী হ’লে ছাত্রটি সমপাঠীদের উপহাস ও শিক্ষকের তিরক্কারের . 


পাত্র হতে পারে এবং এতে তার আত্মপ্রত্যয় . ক্ষ হয় এবং সে সমাজ 
জীবনে অব্যবস্থিত হয়ে পড়তে পারে ।২ 


1 
| 
রা 


১) Murphy—A Briefer General Psyohology-p 985 f রর 

২ The fact that a certain child will never be brilliant in school is 

important, but oftentimes less important than the detection of his]Jife 

Work, or somehobby which may serve as the basis of 1 In the 
‘ 


এ্যাঁচিভমেন্ট-টেস্ট এর নমুনা ৯৬৭ 


তা ছাড়া বর্তমানে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে কোন বিশেষ শিল্পে 
বা বুত্তিতে লোক নেওয়ার পূর্বে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করে তীর! লোক 
বাছাই করেন। লে সব দেশে বিগ্ভালয়গুলিও শির বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শিক্ষাদান করে থাকেন এবং বিদ্যালয়ের নিদ্বেশিক 
বা অন্ুবর্তনকারী শিক্ষকের ( Guidance Master ) উপর ভার থাকে, 
মাধ্যমিক স্তরেই ছাত্রদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী বাছাই করে বার 
যেদিকে রুচি ও যোগ্যতা আছে সে ছাত্রকে সে বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করার। ষ্টুংএর ভোকেশ্তনাল্‌ ইন্টারেই্, ব্র্যাংক্*এর সাহায্য এবিষয়ে 
নির্ভরযোগ্য ইন্দিত পাওয়া বায় । 

ঞ্যাীভমেন্ট-টেস্ট এর নমুন__বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধির 
যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি বিভিন্ন ধরণের কর্মকুশলতাও প্রয়োজন হয়। 
কোন কাজে হু্ম্ম দৃষ্টিশক্তির ও অত্যন্ত মনোযোগের প্রয়োজন হয় (যেমন 
'বড়ির কাজ, সুক্ম যন্ত্রের অংশ নির্মাণ, মেরামত বা তাদের সমাবেশ )। 
আবার কোঁন কাজে প্রয়োজন হয় ক্ষিপ্রতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (যেমন শল্য 
চিকিৎসকদের )। কখনও বা দরকার হয় হাতের আঙুলের সুস্ম ও নিপুণ 
ব্যবহার (যেমন ভাল সেলাই, এম ব্রয়ডারী ইত্যাদির কাজ ); কখনও প্রয়োজন 
হয় কোন বিশেষ ইন্ত্িয়ের সুন্ম অনুভূতি (যেমন টি টেষ্টারএর কাজ, 
তারের সঙ্গীতের কাঁজ)। এসব বিশেষ বিশেষ ধরণের পারদশিতার জন্ত 
বিশেষ বিশেষ ধরণের পরীক্ষা আছে। যেমন কার হাত কত স্থির ও সুক্ষ 
কাজে কে কতটা উপযোগী, তা পর" ক্ষার জন্যে সহজ একটি উপায় আছে। একটি 
আঁক! বাকী ধবীর্ধী একটা কাঠের বোর্ডের মধ্যে আঁকা! আছে। ধাঁধার সরু 
পথের ছুধারে আছে নীচু তারের বেড়া। পরীক্ষার্থীকে একটি সুন্মাগ্রভাগ 
লোহার কলম (91519) দিয়ে, ধাঁধার ভিতরে সরুপথের মাঝখান দিয়ে 
অগ্রসর হতে হবে। হাত কেঁপে গিয়ে পাশের তারের বেড়াতে কলম লাগলেই 


আলে| জলে উঠবে। সবটা ধাঁধার পথ ঘুরে আসতে কাবার আলো জলে 
টিটি রাড াভি ভি... ক 


same, way, the discovery of £pecial disabilities, may be made quite 
early, and corrective work undertaken. This is important because 


clumsiness and appar upidity may lead to feelings of inferiority 


or to social maladjustmants. 
Murphy, A Briefer general Psychology. P. 387 


৯৬৮ জীবিক! বিষয়ে নির্দেশনা বা অন্বর্তন 


ওঠে, তা দ্বিয়ে বোঝা ষাঁয় পরীক্ষার্থীর হাতি কতটা স্থির । আবার এক সার 
সরু সরু লোহ! বিভিন্ন ভাবে একট| কাঠের ধোর্ডে ঠেকে আছে, তাড়া- 
তাড়ি একট! ছোট হাতুড়ি দিয়ে লোহাগুধিকে সোজা করে পু'তে দিতে 
হবে। এতে হাতের পেশীর হুক্ম কাজের ক্ষমতা মাপা যায়। 
কব জীর শক্তি এবং পেশীর বলের পরীক্ষ। হয় ডাইনাঁমোমিটার যন্ত্রে। এ 
রকম নান! ধরণের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোঁড়াতেই জেনে নেওয়া যেতে 
পারে, কোন ছেলে বা মেয়ের কোন বিশেষ বিষয়ে পারদশিতা প্রকাশের 
সম্ভাবনা আছে। কার কোন দিকে দুর্বলত! আছে তাঁও এ সব পরীক্ষায় ধরা 
পড়ে | রোগীর দেহ্যন্ত্রের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে ডাক্তার রোগনির্ণর করেন। 

এর নাম ডায়াগনোলিস। তেমনি স্কুলের ছেলে মেয়েদের কোন 
বিশেষ দিকে ঝোঁক, কোন বিশেষ বিষয়ে যোগ্যতা অধোগ্যতা আছে তা 
দিয়ে কোন বৃত্তি বিষয়ে তার যোগ্যত। বা অযোগ্যত। আছে তা বুঝতে পারা 
যায়। 

বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা 
(Aptitude and interest tests) 

এ পরীক্ষাগুলি কতগুলি প্র্নোত্তরের মধ্য দিয়েও কর! যেতে পারে এবং 
কাজের মধ্য দিয়েও কর! যেতে পারে। কতগুলি প্রশ্ন ও তাঁর সম্ভাব্য কয়েকটি 
উত্তর, ছাত্রদের কাছে ছাপানো প্রশ্নপত্র আকারে দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে 
যেটি তাদের পছন্দ সেটি তাঁরা চিন্কিত করবে । নীচে উদাহরণ দেওয়া 
হল । নর 

১। প্রশ্নঃ ছুটির দিনে কি করতে তোমার ভালো লাগে? 

সম্ভাব্য উত্তর_ক) ঘুমুতে খ) পাহাড়ে চড়তে গ) ফুটবল খেলতে 
ঘ) বাগানের কাজ করতে ও) ছবি আকতে চ) গান করতে ছ) পিনেমায় 
যেতে জ) সাইকেলট' বেড়ে মুছে তেল দিয়ে রাখতে 

২। প্ৰশ্ন £ জন্মদিনে কি উপহার পেলে তুমি সব চেয়ে খুসী হও? 

অন্তাব্য উত্তর -_-ক) সাইকেল খ) পেইন্টিং বক্স গ) চকোলেট ৭) ব্যাট 
বল উ) মেকানে| সেট ছ) বেহালা 

৩। প্রশ্নঃ কাদের তুমি সব চেয়ে বেশী পছন্দ কর? 

১) সিনেমা ষ্টার ২). এরোপ্লেনের পাইলট ৩) ডাক্তার ৪) এন্‌ 


বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষ। ৯৬৯ 


ভীনীয়ার ৫) রাজনৈতিক নেতা ৬) চৌকস খেলোয়াড় । এসব প্রশ্নগুলির 
উত্তর ছাত্রেরা যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছান্যারী দিতে পারে তেমন ব্যবস্থা করতে 
হবে। তা হলে তার মধ্য থেকে ছাত্রছাত্রীদের কার কোন দিকে রুচি, তা 
কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হ্য়। কিন্তু এমন প্রশ্নোত্তরের মধ্য দ্বিয়ে যে অভীক্ষ» 
তা অনেকটা! নির্বস্তক। কাজেই বাস্তব অবস্থার মধ্যেই তাদের রুচি ও সামর্থ্যের 
পরিচয় আরো! ভালভাবে পাওয়া যায়। যদ্বি কোন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হবি 
সেন্টার থাকে ( এটা থাক! নিতান্ত প্রয়োজন ) তা হলে দেখা যাবে, কোন 
ছেলে কাঠের টুকরে] দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে বেশী ভালোবাসে, আবার কোন 
মেয়ের ঝোঁক দেখা যায় নাচের দিকে, কারো বা ছবি আকায়। আবার 
কোন ছেলে হয়তো রসায়নঘটিত সহজ্জ সব পরীক্ষায় বেশী আনন্দ পায়। 
আবার একদল ছেলেকে একই ধরণের কাজ বা খেলা দিলে দেখ! যায় যে, সব 
ছেলে বা মেয়ে সমান যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে না। নির্দেশক এই ব্যক্তি- 
পার্থক্যগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে ভবিষ্যতে তার জীবিকা সম্পর্কে নির্দেশনার 
বর্ণনা! করেন। 

ডায়াগনোষ্টিক্‌ টেষ্ট_ 

ছাত্রের কোন বিষয়ে কতটা যোগ্যতা আছে তা উপরোক্ত বিভিন্ন সমীক্ষা 
থেকে বুঝতে পারা বায়। বর্তমানে এসব সমীক্ষার আরো! অনেকটা উন্নতি 
হুয়েছে। তাতে ছাত্রের কোন কোন বিষয়ে কতটা যোগ্যতা আছে, সেই 
সেই বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দিকে বাঁ তার যোগ্যতা ও জন্তাবনাই বা 
কতটা, তাঁও পরিমাণ করা প্রয়োজন বিবেচিত হয়। একে ডায়াগ নোট্টিক টেষ্ট 
বলা হয়। 

জেনারেল্‌ ঞ্যাচীভমেপ্ট ব্যাটারী অব. টেস্ট সূ 

ছাত্রের সমগ্র মানসিক শক্তির সম্ন্ষে স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, তাঁর 
বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা, তার বয়স তাঁর শ্রেণী, বিভিন্ন বিষয়ে তার পারদশ্শিতা 
(বা বিপরীত ) সব একসঙ্গে করে ‘লেখ’ ( ৪7৪2১ ) তৈরী করা হয়। এতে 
ছেলেটি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাঁর ক্লাপের সহপাঠীদের তুলনায় জেষঠ বা নিব, তা 
এক দৃষ্টিতে সহজেই বোঝা! বায়। এটা করতে হলে অনেকগুলি পরীক্ষা ও 
তাদের ফলের একত্র সমাহার প্রয়োজন । তাই এর নাম জেনারেল্‌ আযাটীভ মেন্ট, 
ব্যাটারী অব. টেষ্টস। 


৯৭০ জীবিকা বিষয়ে নির্দেশন] ব। অনুবর্তন 


নিদেশকের সহায়ক জমীক্ষা সমৃহ__বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সফল নির্দেশ- 
নায় কাজের জন্যে উপরোক্ত তথ্যগুলি নিতান্ত প্রয়োজন । ছাত্রের সাধারণ 
বুদ্ধি স্তর এবং বৃদধাক্ক, তার বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদরশিতা ( scievement ) 
তার যোগ্যতা (81118৫6 ) লেখাপড়া বিষয়ে শ্রেণীতে তাঁর স্থান, ( general 
৪৫150189616 level) তার কুচি ও আগ্রহ (1089768), ভবিষ্যতে ছাত্রের ভবিষ্যৎ 
উন্নতির সম্ভাবন| (৮০৪০৪৪ ) এগুলি নির্ধারণের জন্ত যে নান! প্রকারের 
সমীক্ষা আছে তার প্রয়োগ-কৌশলও নির্দেশকে র জান প্রয়োজন ৷ 

বিদ্যালয়ে ছাত্রের সমস্ত বিষয়ে সামগ্ি ক পরিচয় 

(Cumulative Record card) 

বর্তমানের অগ্রসর বিদ্যালয়ে নির্দেশনার বর্তব্যটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা! 
হয়। এ জন্যে প্রত্যেক ছাত্রের বৃদ্ধাঙ্ক, বয়স, স্বাস্থ্য, প্রতিটি বিষয়ে, সমস্ত বৎসর 
ব্যাপী তাঁর উন্নতি অবনতি, তাঁর বিশেষ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পাঁরদশিতা, তার 
ক্লাসে আচরণ, শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে তাঁর সম্বন্ধ ও ব্যবহার, খেলাধুলা এবং 
অগ্যান্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে তার কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি, এ সমস্ত তথ্য দিনের পর টিন 
(তা সম্ভব না হলে, অন্ততঃ প্রতিমাস ) লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়! বতসরান্তে 
প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা নির্দেশক বাঁ উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, প্রত্যেক 
ছেলেমেয়ের অভিভাবকের কাছে তাঁর নিজ মন্তব্য সহ রিপোর্ট পাঠান | একে 
কিউম্যুলেটিভ, রেকর্ড-কার্ড বলা হয় । 

জীবিক। লম্পর্কে নির্দেশ ব। পরামর্শের উপযোগী পরীক্ষা 

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় বা পাঠ্যধার! নির্বাচন বিষয়ে নির্দেশ এবং জীবিকা 
বিষয়ে নির্দেশের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই । তবে বিভিন্ন জীবিকার জগে 
কিছুট। বিভিন্ন ধরণের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও পেশী ব্যবহারে বিভিন্ন প্রকারের কুশলতা' 
প্রয়োজন। বর্তমানে এ সব ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক অভীক্ষ] (৫৪৪) ব্যবহার 
দ্বারা ব্যক্তি কোন কাজের জন্ত কতটা! উপযোগী তা নিরূপণ করা হয়। এয 
ফলে দুই মহাযুদ্ধের সময় লোক ও কর্ম নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বহু প্রকারের বৈজ্ঞানিক 
অতীক্ষার ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা! যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার ভিত্তিতে: 
আযামেরিকাঁতে বিশেষ ভাবে, প্রায় সমস্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসার-প্রতিষ্ঠানের' 
নান! কাজে লোক বাছাই করবার জন্যে এই অভীক্ষাগুলি নিয়মিত ব্যবহৃত 
হচ্ছে এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ শিল্প, ব্যবসায়, বাঁ 


বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা ৯৭১: 


জীবিকার কোন্‌ বিশেষ বিভাগের জন্য কতটা যোগ্য, সে বিষয়ে উপদেশ 
( counselling ) বা। নির্দেশের (&॥৫৪৮০৫ ) ব্যবস্থা হয়েছে। 

বুদ্ধি, প্রবণতা, কুচি, দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ, বিষয়ে কুশলতা, যোগ্যতা ভিন্ন 
আরে! অনেক গুণও শিল্প, কারখানা, বাণিজ্য, ব্যবসায় ইত্যাদিতে প্রয়োজন, 
যেগুলি যাঁল্তরিক উপায়ে পরিমাঁপ করা যায় না-_যেমন সততা, দায়িত্বজ্ঞান, 
প্রত্যুৎপরঙ্তিত্ব  রসজ্ঞান, বিশ্বস্ততা ইত্যাঁদি। সাধারণ সাক্ষাৎকার 
(০৮০৮৮৪ ) এবং দাকিত্বপূ্ণ-পদে অধিষ্ঠিত ভদ্রব্যক্তিদের প্রশংসা পত্র 
(recommendatiots ) দ্বারা. এ শব বিষয়ে বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতার 
বিচার হয়ে থাকে। এ বিচার বহুলাংশেই ব্যক্তির অভিরুচি-ভিত্তিক 
( subjective )। { 

বিভিন্ন বৃত্তি বা ব্যবসায়ে লোক বাছাই করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বৃত্তির 
উপযোগী বিভিন্ন বিভিন্ন অভীক্ষা ( ৮509 £৪৪৪৪ ) আছে। 

কলকারখানা, শিল্প ইত্যাদিতে লোক নিযুক্ত করার কালে প্রার্থীদের ইন্দিয়ের 
তীক্ষতা, পেশা ও অঙ্গ প্রত্যন্দ চালনে তৎপরতা, কলকজার বিভিন্ন অংশের 
সম্বন্ধ ও তাঁদের কাক্ষ, প্রার্থী কতটা বোঝে এবং বিভিন্ন কল চাঁলাবার মত 
যোগ্যতা ও বুদ্ধি তাঁর আছে কিন", তা জানা নিতান্ত প্রয়োজন । এ বিষয়ে 
অনেক পরীক্ষা (tests of motor ৪৮11 ) আছে । 

কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ জাতীয় যন্তরচালনায় কতটা যোগ্য হবে এবং মোটামুটি 
ভাবে যন্ত্রবিষয়ে সাধারণ বুদ্ধি এবং তাদের চালন! বিষয়ে যোগ্যতা কার কতটা 
জবাছে, সে বিষয়েও নানা। অভীক্ষা। ( general mechanicsl ability 
and special mechanical *চ.॥৭০৪ ) আঁছে। এর মধ্যে সীশোর 
($০:০+6)-এর কতগুলি অভীক্ষ, বহু প্রয়োগ দ্বারা অনেকটা নির্ভরযোগ্য 
বৈজ্ঞানিক মানে উন্নীত হয়েছে ( scientifically standardised 1৩ 


৩ Seashore—(a) The Stanford motor 91119 unit. Psychol Monog 
1928 39, pp 515-65 
(b) Individual differences in motor skills. J. Gen. Psychol, 
1930, 8, pp 38-6 
ও 
Peorrin—dn experimental study of motor ablitity J, Exper, Psychol. 
1921, 4. pp 24-56 


৯৭২ জীবিক] বিষয়ে নির্দেশন1 বা অনুবর্তন 


ছোটছেলেদের দেশসম্পক্িত (9:866]) আকার ও প্যাটার্ণ-এর ধারণা- 
এবং সম্পর্কিত নাঁনা-পরীক্ষা আছে যেমন, ( Form-bord tents, Matching 
tests, Bellevue Teste, Pintner FPatterscn tests ) এগুলি যথেষ্ট 
নির্ভরযোগ্য । 

ফর্ম-বোর্ড টেষ্টগুলি খুব সোজা থেকে সুরু করে, বেশ জটিল ও কঠিন, এ 
ভাবে ক্রমশঃ স্তর বিভক্ত আছে। ছোটদের ফর্মবোর্ডে টেষ্ট অনেকটা এ 
রকম : একটি পাতলা কাঠের তক্তায় অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের -ছোট বড় 
ফুটো! করা আছে। তক্তাটির সামনেই একটা বাঁকে সেই ফুটো গুলিতে ঠিক ঠিক 
এটে বসে এমন, ঠিক ততগুলিই কাঠের টুকরো! আছে তক্তাঁটিতে যতটি ফুটো 
আছে। সেই টুকরোগুলি একত্র মিশিয়ে দেওয়া আছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে টুকরোগুলি ফুটোতে ঠিক ঠিক জাগা মত বসাতে হবে । এর চেয়ে 
কঠিন হল__একটা৷ লঙ্ব! মোটা কার্ডবোর্ডে পর পর কতগুলি ছবি আঁকা আছে। 
ছবিগুলি কতকটা একই ধরণের | এই কার্ড বোর্ডের ছবিগুলির নীচে কাগজে 
আকা অনুরূপ ছবির অংশগুলি, অসমান বিভিন্ন আকারে কেটে টুকরো করে 
মিশিয়ে দেওয়া আছে। এখানেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাগজের টুকরো- 
গুলো! ঠিক ঠিক ছোড়া দিয়ে ছবিগুলি পৃথক পৃথক ভাঁবে-সম্পূর্ণ কঃতে হবে । 

ম্যাচিং টেষ্টগুলোও কতকট] একই ধরণের। হয়তো কোন যন্ত্রের বিভিন্ন 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ছবি, ছোট ছোট করে আকা আছে । নীচে যন্ত্রের সেই বিভিন্ন 
অংশ গুলি ছড়ানো আছে। এখানে পরীক্ষক একটি একটি করে ছবির দিকে 
নির্দেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীকে সেই সেই যন্তরাৎংশটি খুঁজে বের করতে হবে। 

কোন কোন পরীক্ষায় রং-এর সুগ্ম প্রভেদ শিক্ষার্থী কতটা বোঝে, তার পরীক্ষা 
করা হয়। একটা নান! রংয়ের আঁকা ছবি সামনে টাঙানে| আছে। পরীক্ষার্থীর 
সামনে বিভিন্ন রং-এর এবং বিভিন্ন শেড. (৪৪৭০ )-এর অনেকগুলি রডীন 
কাগঞ্জ কাট! আছে। পরীক্ষক ছবির মধ্যে নম্বর দেওয়া! বিভিন্ন অংশ 
নির্দেশ করে পরীক্ষার্থীকে দ্রুত ঠিক সেই রং ও ঠিক সেই শেডের কাঁগজটি 
খুঁজে বার করতে বলধেন। স্থুর সম্পর্কেও অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়। 

পরীক্ষার্থীর চোখ বেঁধে একটি স্থুর কয়েক বার শোনানো! হয়ঃ তারপর বড় 

অর্গানে ঠিক নেই স্থুরটি বাজাতে বলা হয়। 

ওয়েক্দ্লার বেলেত্যু টেষ্টগুলি প্রথমতঃ প্রাপ্তবয়স্বদের বুদ্ধি ও সামর্থ পরীক্ষায় 


বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা ৯৭৩ 


জন্টেই পরিকল্পিত হয়েছিল । পরে ছোটদের জন্তও অনুরূপ অভীক্ষা রচিত 
হয়েছে। এর একটা নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। একটা গল্প পর পর কতগুলি ছবি 
একে বলা হয়েছে। কিন্তু ছবিগুলি উল্টে পাল্টে দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীকে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবিগুলি ঠিক ঠিক করে সাজিয়ে গল্পটি বলতে বলা 
হয়। কখনে! কখনে? কয়েকটি ছবিতে দিক বা দেশ ( direction or space 
॥৭li০n) সম্পর্কে সামান্য কিছু কিছু ভুল থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছবি 
থাঁকে যাতে কোন ভুল নেই। ভুলগুলি পরীক্ষার্থীর চোখে পড়ে কিনা তার 
পরীক্ষা কর) হয়৷ 

যন্ত্রনা ও যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞান ও যন্ত্রবিষয়ে 
উপস্থিতবুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে নান অভীক্ষার মধ্যে Minnesota mechsnical 
৪0 ৪৪ প্রসন্ধিলাভ করেছে।৪ এসব পরীক্ষায় শুধু যান্ত্রিক জ্ঞানই 
পরীক্ষিত হয় না। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মনোযোগের ক্ষমতা ও অখণ্ডতা, 
তৎপরতা (516767658 ), অচঞ্চলতা (5098417555 ) সুঙ্পার্থক্য-বোধের 
ক্ষমতাঁ, নিভু লতা, ধৈর্য, সতেজ স্থৃতিশক্তিরও পরিমাপ হয়।* 
বিভিন্ন কাজেন্ অঙ্গ বিশ্লেষণ_জব, আ্যানালিসিস্‌ 

আধুনিক যুগে সমস্ত শিল্প, কলকারখাঁনায় কাজের মূল মন্ত্র হচ্ছে_ 
'এফিসিয়েন্সী,- ষ্ঠ কর্মকুশলতা। এই কর্মকুর্নলতা আন্দাজে ব্যাপার নয়। 
একদিকে বেমন ব্যক্তির বুদ্ধি, প্রবণতা, বিশেষ সামর্থ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে’ 
সে বিশেষভাবে কোন্‌ কাঁছ বা বৃত্তির যোগ্য, সে বিষরে তাকে পরামর্শ দেবার 
ব্যবস্থা হয়, তেমনি প্রত্যেকটি যন্ত্রচালনার কাজে যে থে অঙ্গসঞ্চালন 
ও পেশী ব্যবহার প্রয়োঞ্জন হয় এবং কি ভাবে এগুলি করলে, সব চেয়ে 
কম পরিশ্রমে, নিভূলভাবে, সব চেয়ে বেশী পরিমাণ কাঁজ হ'তে পারে, তারও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আঞ্জ বহু শারীর-বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী রত 
আছেন। আমেরিকা এই বিষয়ে অগ্রণী। এই বিজ্ঞানীর! প্রত্যেকটি কর্ম 
বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য, করে দেখেছেন যে, কাজ করতে গেলেই অনেকগুলি 
সুসংবদ্ধ অঙ্গ ব পেশী ব্যবহার করতে হয়। গিলব্রেথ দম্পতি প্রথম বিভিন্ন 


৪08১9189070, Minnesota mechanical ability test, Minneapolis. 


Univ. of Minnesota. Press, 1980 
৫1 Griffith-An Introduction to Apl, Psy. Pp 567 


৯৭৪ জীবিকা বিষয়ে নির্দেশনা ব! অন্থবর্তন 


কাজে অঙ্গ ও পেশী সঞ্চালন ক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝতে চাইলেন (১) 
যন্ত্রচালনার কাজে সাধারণ অঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের ক্রিয়াগুলি কি (২) 
প্রত্যেক কাঁজে বিভিন্ন বিশেষ পেশী সঞ্চালন বা দেহের ভঙ্গী কিকি 
প্রয়োজন (৩) কি ভাবে অনাবশ্যক পেশী বা অজ্ের ক্রিয়া! বর্জন কর! যায় 
(8) কি ভাবে বিভিন্ন পেশী ক্রিয়াগুলির অধিকতর সামঞ্জস্ত স্থাপন দ্বারা 
পরিশুম লাঘব কর! যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় (৫) কোন কাঙ্জ 
স্থসম্পন্ন করতে হলে কি কি মানসিক ও অন্যগুণ প্রয়োজন | তাঁরা এ নিয়ে 
বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে’ দেখতে পেলেন যে, কোন কাঁজে যার! অকুশলী 
ব! প্রথম ভতি হয়েছে তাঁর। অনেক অনাবশ্যক অঙ্গ ব| পেশী সঞ্চালন করে, 
অথবা, ভুল দেহের ভঙ্গীতে কাজে অগ্রসর হয়। এই রকমে বৈজ্ঞানিক ‘পদ্ধতিতে 
কাজের অন্ধ বিশ্লেবণ (3০৮ %০৯15৪1৪)* করে’ অনেক সময়, পরিশ্রমও 
অর্থের সাশ্রয় হয়। কখনো৷ কখনে। এই প্রকার গবেষণার ফলে শিল্পের প্রচলিত 
উপাদানের পরিবর্তন এবং কলকজার সংশোধনও কর] অন্তব হয়। একাজের জন্য 
ধীর গতিতে মুভী ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়, তাতে বিশ্লেষণের কাঁজ সহজ 
হয়, ভূল বা বিকৃত অঙ্গতদ্দী সহক্ষে চোখে ধরা পড়ে । তা ছাড়া, যারা 
নূতন কাঁজ শিখছে, তাদের কাছে একঞ্জন দক্ষ শিল্পীর কাজের ন্থরীরুত 
ছবি প্রায় দেখানো! হয়; তাতে তার! গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক ও সুষ্ঠু কার্য 
পদ্ধতিটি শিখতে পারে।* টেলর ত্যামেরিকাঁর এই বৈজ্ঞানিক এবং 
মৃফলপ্রস্থ বিশ্লেষণ-জন্ধ জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন । এবং তাঁকে 
সেজন্তে প্রথম 11153197207 expert বাঁ Time studlyman বলা হ্য়। 
গিলব্রেথ দম্পতি সুশৃংখল ভাবে এ গবেষণা স্তরু করেন । এবং তাদের সিদ্ধান্ত 
বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বহু শিল্প ও কারথানাই লাভবান্‌ হয়েছে এবং 
আযামেরিকায় এই বিজ্ঞান জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করেছে একথ। আজ নিঃসন্দেহেই বল। যায়। আযামেরিকা, পশ্চিম জার্নেনী 


* Job analysis— studying a jobin such away as to discover its 
components aid its psyehologicel and other requisites. Munn 
Psychology. Appendixp 472, 

৬1 Gilbreth-Motion study, 1911. 
also see Gilbreth & Gilbreth-Applied Motion study, 1917 


৫ 


বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর রুচি বিষয়ে পরীক্ষা ৯৭৫- 


এবং পাশ্চাত্যের বহু দেশের শিল্প সমৃদ্ধির মূলে এই সব বিশেষজ্ঞ প্রয়োগ" 
বিজ্ঞানী (70070161107 82067৪ ) দের উপদেশের স্থান সামান্য নয়। 

এ বিষয়ের কয়েকটি উ্ধাহরণ দেওয়া হচ্ছে। গিল্ব্রেখ. লক্ষ্য করে 
দেখলেন -যে রাঁজমি্ত্রী যারা ইট গাথে, তার! প্রচলিত পদ্ধতিতে ১৮টি পেশী 
ক্রিয়া বা অন্সঞ্চালন করে। তিনি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা 
এমন এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যাতে মাত্র ৫টি পেশী ক্রিয়া দ্বারাই 
এ কাঁজটি অনেক সহজে এবং অনেক দ্রুত করা যেতে পারে । এই নতুন পদ্ধতি 
অনুসরণ করলে পূর্বে যেখানে একটি লোক ঘণ্টায় সাধারণতঃ ১২০টি ইট 
গাথতে পারতো, সে জারগাঁয় ৩৫০টি ইট গাঁথতে পারে । টেলর এক ইম্পাতের 
কারখানায় কাঞ্জ করতেন। সেখানে তিনি কয়েকজন বুদ্ধিমান শ্রমিককে 


. নিজ উদ্ভাবিত নতুন কিছু কাজের পদ্ধতি শেখালেন এবং উৎপাদন বাড়ালে 


তাদের মজুরী বাড়ানো হবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজে লাগালেন । এর: 
ফলে দেখা গেল, পূর্বে যেখানে কারখানার মাল বোঝাইর পরিমাণ ছিল: 
দৈনিক ১৬ টন, তা বেড়ে হল ৫১ টন। নতুন পদ্ধতিতে শ্রমিকদের বেতন 
বাড়লো, আর কারখানার খরচ কমলো বৎসরে ৭৫০০* ডলারের বেশী । 
আামেরিকায় কারখানায় যারা মোটর চালায়, যারা টাইগরাইটিং শেখে 
যাঁরা অফিসের হিপাবপত্র রাখবার কাজে নান কণ্পুুটর যন্ত্রব্যবহার করে, 
তাদের কাজগুরির বৈজ্ঞানিক বিশেষণ ও কর্মীদের কুশলতা বুদ্ধি সম্পর্কে যারা 
সফল গবেষণা! করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুন্ষ্টারবার্গ, ভিটেল্স্‌ 
থাসষ্টোন্‌ টাল, বার্ট, বিল্স্‌ ও'কেড স্‌এর৷নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷” 
বর্তমানে সামরিক এবং অসামরিক বিভাগে বিমান চালনা বিষয়ে বহু 
মূল্যবান্‌ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা হয়েছে এবং এসব গবেষণা সফলভাবে 
প্রযুক্ত হয়ে, একদিকে যেমন এসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজের অন্ত 


৭| এবিষয়ে কয়েকটি বই হচ্ছে_Munsterberg. Psychology & Indusirial 
Efficiency , Viteles. Researchin the selection of motormen ; Thur- 
stone-Standardized tests for office clerks, Tuttle. The determination. 
of, ability for learning typewriting ; Burt. Tests for clerical occupati= 
ons, Bills; Methods for the selection of comptometer operators and 
Stenographers ; Cades. The textile industry in philadelphia. 


21৬ জীবিকী বিষয়ে নির্দেশনা বা অমুবর্তম 


লোকলংগ্রাহ সহঙ্গ হয়েছে, এবং অপচয় নিবারিত হয়েছে, তেমনি বিমানের 
_গঠনেও ছিন দ্বিন প্রভৃত উন্নতি লাদিত হচ্ছে। 

এসব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে শিল্পে, কারখানায় কোন্‌ কোন্‌ অদ 
ঝা পেশাক্ৰিয়াগুলি অত্যাবশ্যক তা জানা গেছে এবং এগুলিতে যাতে 
শিক্ষার্থীর! দক্ষতা লা করতে পারে, সে জনে উপযুক্ত শিক্ষা দানের 
বাবস্থা হচ্ছে। এই সঙ্গে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই সাধারণ কতগুলি 
যাত্রিক ধক্ষতা ছাড়াও, প্রত্যেক শিল্প, বক্র চালনা বা কারখানার 
কাজেই বিশেষ বিশেষ কতগুলি দক্ষতা প্রয়োজন এবং হাতের মধ্য 
উপৰেষ্ট দক্ষতা দেখতে পান, তাবেরই সেই শিল্পে নিয়োগের পর্রামর্শ দ্বিয়ে এবং 
নির্বাচন ক'রে অপচন্ধ নিবারণ করেন।” এ সব গবেষণা থেকে এটাও 
বোঝা! যায যে বুদ্ধির বেলা! যেমন পাধারণ বৃদ্ধি (৫) আর বিশেষ ধরণের বৃদ্ধি 
(৪) এর পার্থক) করতে হয়, তেমনি কর্মকৃশলতার বেলায়ও কতগুলি সাধারণ 
করিনা কুশগতা ও কতকগুলি বিশেষ কুশগতার প্রয়োজন দেখা যায়। কারো 
কারে মতে যত্ন ব্যবহার, কলগালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সাধারণ কুশলতা 
আছে কিনা সন্দে। প্রত্যেক শিল্প বা কণচালনার কুশলতাই বিশেষ 
এবং বিভিন্ন কুশলতার মধ্যে অস্তিবাচক নিকট সম্বন্ধ সামান্যই আছে।৯ 


৮1 Viteles Jaobs 7১901809610 and di 
Ppetancy, 


21 Grifith, An Introduction to Applied psychology, p. 528 


isgnostic tests of jobs, com 
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একচত্বারিংশ অধ্যায় 


মানপিক রোগ বা বিকাতি বিষয়ে বিছে শন! 

বর্তমানে শারীরিক ও মানসিক রোগ নিবারণ বা তাদের চিকিৎসা! বিষয়ে, 
পরামর্শদান বা নির্দেশনা যথেষ্ট গুরুহলাভ করেছে । বড়দের জন্য এ ব্াবদ্থা 
তো আঁছেই, এখন ছোটদের দিকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে। 
শিশুদের মানসিক রোগ সম্পর্কে নিদে শন বিষয়েই এখানে কিছু আলোচনা 
করব। 
২. বতর্মানে বহু অগ্রসর দেশেই ভালে! স্কুলের সঙ্গে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক 
উপদেষ্টা যুক্ত থাকেন। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের স্থাস্থারক্ষা ও রোগ নিবারণ বিষয়ে 
স্থপরামর্শ দেন। তেমনি আবার রোগ হ'লে চিকিৎসারও সুব্যবন্থ। করেন। 
এ-তো! গেল দেহের রোগ সম্বন্ধে । তেমনি মনের স্থাঙ্থা যাতে রক্ষিত হ্য়, যাতে 
নানা মানসিক বিকার না ঘটতে পারে, এবং রোগ হ'লে যাতে সুচি কংস! হ'তে 
পারে সে ব্যবস্থাও আছে । এসব মানসিক রোগের চিকিৎসালয়ে শিশু মনস্তত্ব 


| বিশারদ এবং মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিতৎসকও থাকেন। বিদ্কাজয়ের 


সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন সাধারণ শিশু সমস্যা বিষয়ে উপদেশ দানের কেজ্জ ও 
চিকিৎসালয়ও ( Child guidance clinics ) ৰাছে। 

সাধারণতঃ শিশুদের জীবন পিতামাতা পরিজনের স্নেহ ভালবাসার পরিমণ্ডল 
দ্বারা সুরক্ষিত । বাহ্জগতের ও জটিল সমাজ্জের তীব্র সংঘাত সাধারণতঃ 
তাদের স্পর্শ করে না। গুরুতন্ন মানসিক রোগের কারণগুলি শিশুদের জীবনে 
সৌভাগ্যক্রমে প্রায়শঃই অনুপস্থিত থাকে। স্বার্থের সংঘাত এবং নানা মানসিক 
ছন্দ শিশুর জীবনকে অশাস্ত ও উদ্বিগ্ন করে তোলে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে 
মানসিক রোগের মূল জ্রন্মগত ও বংশগত । কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রতিকূল 
উত্তেজক পরিবেশ, কুশিক্ষা বা সুশাসনের অভাব, জন্মগত ক্রটিকে প্রকট করে 
তোলে। যে কারণেই মানপিক রোঁগ দেখা দ্বিক না কেন, স্থূপরামর্শ ও সুনিয়ন্ত্র 
দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বিপদ নিবারণ করা ধান্ন এবং রোগ নিরাময় করা সহজ - 
হয়। 

গুরুতর ' মানসিক রোগ (৮5০১০5৪ ) সৌভাগ্যক্ৰমে শিশুদের মধ্যে 
বিরল, কিন্তু বায়ুরোগের (78198০-98050819 ) নানা লক্ষণ ও প্রবণতা কিছু : 


১৯৯৮ হানপিক রোগ বা বিকৃতি বিষয়ে নির্দেশনা 


কিছু শিশুর মৰে দেখ! বায। এই বিকার গুল গৃহসপ্পকিত বাবহারে 
অক্ষত হ'তে পারে, খাবার বিস্তার লম্পকিত বাধহারেও ৰেখা ধার । 
এলৰ শিল্তকের বাবার লিক্ষেবেছ পরিবারে অন্ত ভাইবোন, বাধা মা বা অর 
গারিজনবের সনে ব্রীতিপূর্ণ ও সহজ নর; বিস্তারে তারা পহপাঠীদের লাগে 
ভাদ দিশতে পারে না। কারণ ভয়, বৃখা ছুশ্চিন্তা, অস্থিরচিন্ততা, বিধ তা, 
বিধেদ, কল্ছপরাহণ তা, মারাহারি ধ! অৱকে আখা ত করবার আকাক্রু।, মিথ্য। 
কথা শলা, বাড়ী বা ৰিস্ধালত থেকে পনান্ধন, জিনিবপত্ৰ তাঙা চুৱা ব। নষ্ট করা, 
অবাধ্যতা, কুংলিৎ গালাগালি বেও, চুরিকরা, যৌন অপরাধ ইত্যাদি নানা 
অসামাজিক ও অন্বত্িকর ব্যবহার থেকে শিশুদের অব্যবন্থিততার পর্রিচয় পাওরা 
ধায। ফ্রএডের মতে সমন্ধত মানপিক রোগের মূল থাকে শৈশবের 
অগ্রীতিকর অক্িজ্ঞতার। কি করে' শির জীবন ক্ষতিকর উদ্বেগ ও অশাপ্তি- 
শূনা এবং স্ব ও আনন্দময় হ'তে পারে, সে গ্রে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ 
নির্বেশকের সন্ধুদদেশ ও স্বপরাষর্ণ গ্রয়োজন হুয়। 

শিল্ঞ্ জীবনের ছুইটি মুন অত্যাবশ্তক দাবী হচ্ছে, বৃকজুড়ানো। প্রচুর দেহ 
"ও নিঝাল্তাবোষ এবং যখোডিত স্বাধীনতাও আত্ম উন্মোচনের সুযোগ | এই 
ছাট রাবী বেখানে হখোচিত ভাবে মেটানো হয না, সেখানেই শিশুর 
হানশিক জীবনে অস্থিরতা, ছন্দ ও অশাস্তি সুষি হর। এর ফলে, নানা মান- 
সিক বিকার বা রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখ। ফেয়। ফ্রএডের মতে মানুষের 
সমস্ত আকাক্ষার মূল হচ্ছে বৌনাকাজ্। এ আকাঙ্ফার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক 
তৃধির উপরই মানসজ্জীবনের সুস্থতা নির্ভর করে। শিশুত্র জীবন সম্পর্কেও 
এ কথা সত্য । শিশুর জীবনে যৌন জীবনের আধার হচ্ছে মাতা ও পিতা। পুরুষ- 
সন্তান দাকে আকাক্ষ। করে, ভালবাসে, তার আদর পেতে এবং তাকে আদর 
দিতে চার। আর মেয়েবন্তান তেমনি স্বাভাবিকভাবে বেশী ভালবাসে বাবাকে 
ফ্রএডের ঘতে এ ভালবাসা মূলতঃ যোনিকেন্ত্রিক | শিশুর জীবনের বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরে মুখ, পাছু ও নিঙ্গ ক্রমে ক্রমে যৌনতৃপ্তির্র কেন্দ্র্থান অধিকার করে। 
পুরু সন্তানের মাতার প্রতি তীত্র আকর্ষণকে ফ্রএড. নাম দিয়েছেন “ইদ্দিপাস্‌ 
কম্লেকন্‌' ও মেয়ে সন্তানের পিতার প্রতি তীব্র আকর্ষণকে তিনি বলেছেন 
ইলেক্টি.কদ্গ্নেক্স ৷ শিশু বড় হয়ে উঠলে, তাদের পিতামাতার প্রতি এই 
তীব্র ভালবাসা সমাজ নিন্দার চোখে দেখে, এবং শিশ্কর! তাদের এই 


hed 


মানপিক রোগ ব' বির বিয়ে নির্দেশনা ‘৯৭৯ 

বআআকাজ্রাকে অবস্মন করতে বাধা হয়। তাতে তাদের অবচেতন মনে হন ও 
বঅঠলির সৃষ্টি হয এবং তাই শিপ্তর জীবনে মানলিক অস্থিরতা বা বিরতির 
প্রধান কারখ। অবশা শিশুর বিকাশের ধারায় দে শ্বভাবতঃই বাল্য এই 
তীব্র“তাধাত্মাবোধ (6৪০-:45911998890 ) অতিক্রম করতে পারে। 
সমাজের নিন্দাও এ বিষয়ে সহারক হয়। হেখানে শিষ্উর মনের ও অশ্ুরৃতি- 
ীবনের স্বান্তাবিক বহুধানতা স্তন্ধ হয়, সেখানে শিশু অতি মাত্রার লিতা মাতার 
প্রেহ-ভালবাসার উপর নির্ভরশীল (৩৭508754888) হয়। এতে তাদের সুগ্থ 
বাক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। এও মনের বিকার । যেখানে পিতামাতার কাছ 
পেকে তাদের প্রাপ্য গেছ ভাল্বাস। থেকে শিশু বঞ্চিত হয়, তা যেমন তার 
আানশিক স্থান্থোর পরিপন্থী, তেমনি অতিরিক্র প্রশ্রয়ও তারের আত্মনিরতা 


এই দুষ্ট প্রকার ক্রটি যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। যারা শিশুর 
যানশিক রোগ চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দেবেন, তাহের এ.সব তক্ক এবং 
তাৰের প্রয়োগ জানতে হবে। শিগুবের চিকিৎসার বেলায় মনঃসমীক্ষণ 
ততটা সফল পদ্ধতি, নয়, কিন্ত মানসিক রুণ্ন শিশুর অবরুদ্ধ অবচেতন আকাক্ষা, 
্‌ ভয় ইত্যার্বি নান! প্রকার প্লেধ খেলা মূল! ও হাতের গঠনান্ুক কাক্ছের মধ্য দিয়ে 
রেচন করে তাকে সুস্থ কর! যার । উপদেষ্টাকে এ সব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া জানতে 
হুবে। 
গৃহসংস্লিষ্ট সমস্ত গুলি লঙ্বন্ধেও পরামর্শ ঘেওয়া হয়। পাশ্চাত্য দেশ গুলিতে 
এ ব্যাপারে জন্ুগত, ও বংশগত কারণকেই গ্রধান মনে করা হয়, কিন্তু রাশিয়াতে 
তারা শিশুর অব্যবস্থিততা ও অপরাধের মুল খোঁজেন, সমাজ পরিবেশের মধ্যে 
এবং পরিবেশের সংশোধন ও সংস্থারকেই রোগ নিবারণ ও চিকিৎসার প্রধান 
উপায় মনে করেন। 
চাইল্ডগাইডেন্স ক্লিনিকের সংগঠন ও কাজ 
এই বিষয়ে নির্দেশনার কাজ একজন বা অন্ন কয়েকজন বিশেষতেরই মাত্র 
দ্বায়িত্ব নয়। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের অন্ত ৮০৮৪ ৪০৪ 
প্রয়োজন। 
ক্লিনিকের সঞ্চালকের (৫:০০) উপরই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ দ্বায়িত্ব ন্যন্ত। 
তিনি শিশু রোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ (29018121010) এবং মানসিক রোগ 


পরার ৮ সস 


গুণ বিকাশের পথে বাধা স্থাষ্টি করে। শিশুদের সুন্থ ব্যকিত্ব বিকাশের জন্ক 


৯৮০ মানসিক রোগ বা বিস্তৃতি বিষয়ে নির্ছেশন। 


চিকিৎনাদও ভার অভিজ্ঞতা খাকে। কখনে! কখনো সঞ্চালকই মানসিক রোগ 
[চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (14) ০১1৯%:15$)। তিনিই সমস্ত বিবরণ বিবেচন। 
করে, প্রত্যেক শিশুর চিকিৎস! ব্যাপারে চূড়ান্ত পরামর্শ ছিয়ে থাকেন। ডাকে 
নাদাৰ করবার জন্তে থাকেন, সাধারণ শিল্তরোগ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার 


ও শিশু মনোৰিৰ্‌. শিশ্ঠ মনোবিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান এবং বৃদ্ধি, যোগ্যতা, 


প্রবণতা, ইত্যাদি পরিমাপক নান। অভীক্ষা প্রয়োগে তার পারদশিতা থাকা চাই 
এ ছাড় ক্লিনিকের সঙ্গে খুক্ত খাকেন, করেক ক্ষন উৎসাহী, কুশল ও বুদ্ধিমান, 
সাঙ্গ কমী (৪০০৯) %০7%87), সাধারণতঃ স্বালোক। তার শিশুর গৃহ 
পরিদর্শন ক'রে রোগীর গৃহ পরিবেশ এবং বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদ 
বংগ্রহ করেন। অনেক সময় ভারা অভিভাবক ছাড়াও প্রতিবেশাদের সঙ্গে 
বেখ| করেন, ওঁদের কাছ থেকে ছেলেট সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করেন 
ভাৰা সঞ্চালকের পরামর্শ অন্থধারী চিকিৎস| হচ্ছে কিনা, এবং চিকিৎসার ঢল 
কেমন তার খোজ খবর করেন (61০% ॥)। 

বে সব ছেলে মেয়েদের নিয়ে পিতামাতা বা শিক্ষকদের বিষম সমস্য; 
(eroblem children), তাদের শঙ্গে করে অভিভাবক ক্লিনিকে আনেন এবং 
শিশুটি সম্পর্কে সমস্ত! কি, ত! তারা সবিস্তারে বলেন। সঞ্চালকের সহকারী 
চিকিৎসক ‘কেল্‌'-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং ‘কেন্‌'টির. প্রধান প্রধান 
উপনর্গগুজি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এর পর শিশু চিকিৎসক শিশুটিকে নান; 
পাকার বৈহিক পরীক্ষা ক'রে তার ইন্দিয় ও অদপ্রত্যদাদি সুস্থ কিনা, তার বরস, 
কতা, ওক্ষন, কোন রোগ আছে কিনা ইত্যাদি লক্ষ্য করে তাঁও লিপিবদ্ধ 
করেন। এরপর শিশু যনোবিদ্‌ শিশুটির বুদ্ধি, প্রবণতা, দৃষ্টিভদী (০6186) 
সামর্থ্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণগুলি পরিমাপ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। এই 
সব রিপোর্ট সঞ্চালকের কাছে পাঠান হয়। সঞ্চালক এগুলি মনোযোগের সঙ্গে 
পাঠ করেন এবং ছেলেটির সঙ্গে এবং তার পিতামাতার সঙ্গে পৃথক পৃধক ভাবে 
আলোচন! ক'রে রোগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করেন। এবার 
তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী একজন সমাক্-কর্মী ছেলেটির বাড়ী এবং কখনো কখনে। 
তার বিষ্তালয়ে গিরে, তার পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাৰ সংগ্রহ করে 
সঞ্চালকের কাছে “রিপোর্ট পাঠান। এবার সঞ্চালক তাঁর সহকর্মী শিশু- 
চিকিৎসক, শিশু মনন্তত্ববিৰকে নিয়ে এক সঙ্গে 'কেস্টি” নিয়ে আলোচনা করেন । 


চ 


রোগ নির্ণয়, পরামর্শ ও চিকিৎদ! “৮১ 


রোগ নির্ণয্ বিষয়ে তারা লঞ্চালককে পরামর্শ বিয়ে সাহাৰ্য করেন, কিন্তু রোগ- 
| নির্ণয়ের চুড়ান্ত ধারিত্ব এবং চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার দা তার। 


সাধারণতঃ তিন মাস পর্যন্ত, এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর অভিভাবকের! 
ছেলেকে নিয়ে আসেন । প্রয়োঞ্জন বোধে সঞ্চালক তাদের সঙ্গে আবার দেখা 
করেন, তারের প্রশ্ন করেন এবং নূতন করে চিকিৎসা বিষয়ে উপকেশ বেন 
বিস্তালয়ঘটিত সমস্ত! হ'লে, সঞ্চালক প্রধান শিক্ষক ও শ্রেনীশিক্ষকের সঙ্গে 
পরামর্শ করেন এবং বে পরামর্শ দেন। আইনত: সঞ্চানকের হাতে কিছু 
ক্ষমতা দেওয়া আছে। অভিভাবক বা শিক্ষক তার স্বাধ্য উপদেশ অগ্রাহু 
করলে, তাদের তিরস্কার ও শাস্তির জন্য তিনি সরকারের কাছে সুপারিশ 
করতে পারেন এবং একবার সাবধান করার পর অভিভাবক বা বিস্ভালয় ভ্রটি 
সংশোধন ন! করলে, তাৰের শান্তি ব্যবস্থা আছে! ছেলেটিকেও অনেক 
সময় দ্বায়িত্বপূর্ণ ও সহান্ুভূতিপূর্ণ কোন ভত্রবাক্ষির তত্বাবধানে রাখা হয়। 
অপরাধ গুরুতর হলে তাদের সংশোধনাগারে পাঠানো হয় এবং যেখানে পিতা 
মাত! দাক়িতপ্ঞানশুত্ঠ, অসচ্চরিত্র, স্বেছমমতাহীন এবং শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত 
গঠনে ভাবের প্রভাব যেখানে অকল্যাণকর বলে বিবেচিত, হয়, লেখানে 
ছেলেকে অভিভাবকদের তত্বাবধান থেকে সরিয়ে অন্ত যোগ্যতর অভিভাবকের 
কাছে পাঠাবার ক্ষমতাও সরকারের আছে। 

এ নব থেকেই ও সব দেশে চাষ্টন্ডগাইডেন্দ ক্লিনিক এবং শিশুদের সম্যক: 
স্ব বিকাশের ব্যাপারে সঞ্চালকের গুরুত্ব সহজেই বোকা যাবে । 
রোগ নির্ণপ। পরামর্শ ও চিকিৎসা 

মনোবিকলন (79)08০-50810818 ) পদ্ধতিদ্বারা মানসিক রোগগ্রন্ত 
শিশুদের চিকিৎসার কথ! পুর্বে উল্লেখ কর] হয়েছে। মুক্ত অন্যন্গ প্রণালীর 
লাঁহাযো বাক্তির অবরুদ্ধ জটিল গ্রন্থির সন্ধান মিলে এবং এ দ্বারা নিরুদ্ধ 
বিষাক্ত অবচেতনার রেচন৪ ঘটে। কাজেই এ প্রণালী রোগনির্ণ এবং 
রোগের চিকিৎসা এই ছুই-এর সহায়ক । এ নিয়েও পূর্বে আলোচনা করেছি।৯ 

এসব পদ্ধতিন্ন উদ্দেশ্য হ'ল রোগী নিজেই নিজের মানসিক বিকারের 
স্বরূপ জানবে এবং ভার মুখোমুখি হয়ে নিজ সমস্যার সমাধান নিজেই 
করবে-চিকিৎসক সহায়ক মাত্র। এ পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা! করতে হলে 


চিকিৎসক নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করবেন £ ২ 


(১) রোগীর প্রতি আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ দ্বিন। 

(২) রোগী বক্তব্য মন দিয়ে শুসুন__নিক্ষে কথা বলবেন না। 
(৩) রোগীর সঙ্গে তর্ক করবেন না, তাঁকে উপদেশ দেবেন: না। 
(৪) মন দিয়ে শুম্থন, এবং লক্ষ্য করুন_ 

(ক) রোগী কি: বনতে চায়। (খ) সে কি কথা বলতে চায় না। 


১1 Burbarry, Balint, Yepp—Cbhild Guidance. 
২। The non-directive therapist avoids advice, persuation, 


1 ঁ J মাননিক রোগ বা বিকৃতি বিষয়ে নির্দেশনা 


গৈ) সেকি কণা আপনার সাহায্য ব্যতীত নিজে ঠিক গুদ্ধিয়ে হলতে 
পারছে না। ” 

(৫) বখন রোগীর কথ! মন ববিয়ে শুনছেন তখন নিজের মনের মধ্ো 
তার বাক্রিত্বের গড়ন সম্বন্ধে একট! মোটামুটি ধারণ! করে নিন'। পরে এই 
ধারণ! লতা কিন! তা যাচাই করে দেখবেন । কিছু ক্ষণ কথা চলার পরে পরে, 

' রোগীবে কথা বলেছে তার সংক্ষিপ্তসার তার পামনে উপস্থিত করুন এবং 
তাকে জিজেন করুন--এ কথাই সে বলতে চাইছে কিনা, (যেমন, তুমি তে! 
একখাই বলতে চাইছ যে তোমার সামনে সর্বহথাই একট] দর্ল শুব্য বাধা রয়েছে, 
যা চোষার সব চেষ্টা ও উদ্তঘকে বারে বায়ে ব্যর্থ করে দিচ্ছে?) কিন্তু এ 
আতীর প্রশ্ন করবার সময় বিশেষ সাবধান হবেন, যেন রোগীর বক্তব্যই শুধু 
বিশ্লেষণ করে বলেন,__তার বক্তব্যে কিছু যোগ করবেন না, অথবা তার 
বক্ুবোর বিরুত ব্যাখ্যা করবেন না। 
(৬) এ কথা! '্রঃণ রাখুন যে, যে-কথা রোগী আপনার কাছে বিশ্বাস করে 
" _, বলেছে, তা তার বনের বিষম গোপনীয় তথ্য, তা অন্ত কারো কাছে প্রকাশ 
করবার অধিকার আপনার নাই।* 
এসব পদ্ধতি ছাড়াও রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের জন্যে খেলা এবং 
অন্যান্য প্রীতিপদ কাক্ষের বাবছার শিশুদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
"প্রত্যেক রোগীকেই পৃথক গাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তাই বিনি 
মানপিক রোগ সম্পর্কে উপবেশ দেবেন ব। পরীক্ষার ভার নেবেন, তাঁকে 
বিভিন্ন পদ্ধতি, তাকের গুণাগুণ ও তাৱের প্রয়োগপদ্ধতি জানতে হবে ৷ 
"সৰ্বাপেক্ষা এই কথাটি মনে রাখিতে হবে যে উপদেষ্টা সহাম্ুভৃতিস্পন, 
শিশুদের প্রতি স্বভাবতঃ স্সেছপরারণ, হাসিশৃশী, শিশুধের সনে সহজে 
মিলতে লমর্থ, তারের বিশ্বাসভাজন এবং ভাবের অসুবিধা বুঝতে ইচ্ছুক 
"এবং তাহাৰের প্রকৃত হিতাকাজ্ী হতে হবে। উপদেষ্টার প্রধান কাজ 
হবে রোগ নিবারণ, আন্বনা দান এবং শিশুব্বের মনের মধ্যে আত্মনির্ভরতা 
ও আত্ম মর্ধাবাবোধ জাগিয়ে তোলা। 
ক তক 
use of explanation and encouragement to specific situeti 15. 
Attention is focussed on the individual, rather than on any particosmut 
prob'em. The aim of therapy, i3 not to do something to the patient, J 
Or to induce him to do something about himself, but to assist the 


1 to grow and attain responsible meturity ৪০ that he can more 
effectively cope with Present and future difficulties. 
Page. Abnormal Psychology-pp-108-69 
Also. Roger’s— Counselling Psychotherapy pp 272-78 
<! Rogers & Dymod (Ed) —Psychotherapy & personality change 
81 Elton Mayo—The social, problems of an industrial c‘vi.izstion 
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